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জানকীনাথ বসু কর্তৃক বৃকল্যান্ড প্রাইভেট লামটেডের পক্ষে ১ শঙ্কর ঘোষ লেন 
কালকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত ও প্রভাতচন্্র চৌধুরী কর্তৃক লোকসেবক প্রেস 
৮৬-এ. আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলিকাতা-১৪ হইতে মৃদ্রিত। 


হার প্রর্থীয়াসম্খ কল্যাগকামনা জাঁবনের মর্মমূলে বাঁসয়া তাহাকে 

চিরকাল উদ্দীপত করিতেছে, সেই স্বর্গত 'পিতৃদেব, এবং খাঁহাকে 

দেখিয়াছি বাঁলয়া জানি না, অথচ যাঁহাকে আজীবন অন,সন্ধান কাযা 

ঠলিতোছ, সেই মাতৃদেবী_এই উভয়ের স্মৃতি উদ্দেশে এই গ্রল্থ 
নিবোঁদত হইল। 
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[টর শ্রী রবীন্দ্রনাথ মাইতির 'চৈতন।-পাঁরকর' বহু যঞঃ ও চিন্তনের শ্রমজাত রচনা । 
শতাব্দীর বৈষ্বমহাজনের সংখা কম নয় এবং তাহাদের বন আঁবাচন্ 
গরুত্বহীন নয়। সত্য বটে পুরানো বৈষ্ণব সাঁহত্যে জবনীগ্রম্থের অপ্রতুলতা নাই; 
[কল্তু জীবনাগ্রল্থগযীলতে যে সব কথা আছে তাহা সর্বাংশে [বশবাসবহ নয়। তদব্যাতরেকে 
হু পরস্পরাবিরোধা উন্তিও প্রচুর আছে। রবীন্দ্রবাব সে সব খংটিয়া আলোচনা করিয়া 
স্যাসত্য নির্ণয় কাঁরয়াছেন বলিব না. নির্ণয় করিতে চেষ্টা কাঁরয়াছেন। তাহাই প্রকৃত 
াবেষকের কাজ। সত্য কী তাহা কেহই জানে না. সুতরাং বলিতেও পারে না, তবে 
তোর অনুসন্ধান কাঁরতে পারে। সত্য-নির্ণয়ের প্রচেষ্টাই সত্যসন্ধা। রবী্দ্রবাবু 
সেই কাজ, সতাসন্ধান, অনুরাগের সঙ্গে নিম্ঠার সঙ্গে সমাধা কারয়াছেন। সেই সাক্ষা 
দ্বার জন্য আমি এই কয়টি কথা লিখিলাম। 
রবীল্দ্রবাবূর বই সাধারণ পাঠকসমাজে সমাদৃত হইবে কিনা বাঁলতে পারি না; তবে 
বৈফবসাহত্াজিজ্ঞাসৃদের কাজে লাগিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 


৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২ শ্ীসকুমার সেন 


কা 


সভ্যতার ইতিহাসে পিরামিডের স্থান যেইরূপ, বাংলা সাহত্যের ইতহাসে ষোড়শ 
শতাব্দীর জীবনী-সাহিতোর স্থানও অনেকটা সেইরূপ। ফারাওঁদগের সাহত জখবনখ, 
কারাঁদগের প্রচেম্টার তুলনা হইতে পারে না; নপাঁতিবর্গ নৃশংন উল্লাসে মাতয়াছিলেন 
এবং জাঁবনীকারাদগের অল্তররুদ্ধ ভাবমন্দাকিনগ যেন পথের সম্ধান পাইয়া উচ্ছ্বসিত 
হইয়া উঠিয়াছল। কিন্তু উভয়ন্ই যে শোভা-সম্পদের ইমারত স্থাঁপত হইয়াছে, তাহা 
ভাহাদের অন্তদেশের দুরাঁধগমাতাসত্তেও সুমহান ও সমুজ্জবল। দূর হইতে দাঁষ্টপাত 
কারলে তাহার সরল-সূন্দর রূপাঁটই অন্তরকে আকর্ষণ করে। 

ষোড়শ শতাব্দীর বহুপূর্বেই বাংলা সাহিত্যের গোড়াপত্তন হয়। কল্তু এই 
সময়কার সাহিত্য যে কেন এমন মাঁহমোজ্জবল রূপ ধারণ কাঁরল, তাহার কারণ ন্মনূমান 
করা যাইতে পারে। জগৎ ও জীবনকে লইয়। সাঁহত্য। জগৎ-প্রবাহ আসিয়া যখন 
জীবনের তটবন্ধনে কলমর্মর জাগাইয়া তুলে তখনই সাহিতাসঁন্ট সম্ভব হয়। তাই, 
জঁবন যেখানে সংহত হয় নাই, সাহিত্যসৃন্টিও সেইস্থলে সার্থক হইতে পারে না। আর, 
একটি বৃহত্তর জাতীয় জীবনের মধ্যে বহু মানবের জীবন যেখানে সাবন্যস্ত হইয়া 
উপকৃল-রেখার ন্যায় একটি দীর্ঘাঁয়ত দৃঢ় সমাজ-বন্ধনের সৃন্টি করে, বিষ্বপ্রবাহ সেই 
স্থলে নিশ্চিত-বল্ধনে ধরা পাঁড়য়া অবিরত মন্দ্রে সাহিত্যসৃষ্টকে সম্ভব কাঁরয়া তুলে। 

বাংলা সাহিতোর ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য। ব্রাহ্মণ-আরণ্যকের যুগে বর্তমান বাংলার 
বাভন্ন অণ্চল পৃথকভাবে নামাত্কিত ছিল--পুণ্ড্র, বংগ, সঙ্গ ও রাঢ়। আবার পরবার্ত- 
কালে ইহাদের সীমারেখা পাঁরবার্তিত হওয়ায় ইহারাও কত পাঁরবর্তনের মধ্য দিয়া কত 
'বাভল্ল নামেই পাঁরাঁচিত হইয়াছে--তাগ্রীলাপ্ত, কোঁটবর্ধ, লোৌহত্য, হারকেল, চন্দ্রদ্বীপ। 
আরও পরে--গোৌড়. বরেন্দ্র, লক্ষন্রণাবতী, এবং ইহাদের সাঁহত যুস্ত হইয়াছে সমতট, কর্ণ- 
সবর্ণ, প্রাগৃজ্যোতিষ বা কামর্প। ক্রমেই ইহারা হয়ত একটি বৃহত্তর সীমাবন্ধনের মধ্যে 
ধরা পাঁড়তোছল। কিন্তু এই সমস্ত অঞ্চলের আঁধবাসী-বৃন্দ বহুকাল পর্যন্ত কোন একা 
[বিশেষ জাতি বাঁলয়া পাঁরচিত হইতে পারে নাই। অথর্বসংহিতায় সম্ভবত তাহাদিগকেই 
মগধ, অঙ্গ ও মুজবংদিগের সহিত ব্রাতা-পর্যায়ভুন্ত করা হইয়াছে । এমনাক, বহুপরে 
বোধায়নও তাঁহার শীতসূন্রে মগধের ব্রাহ্মণের প্রাতি ব্র্গবন্ধূমাগধদেশীয়” বলিয়া 
কটাক্ষপাত করিয়াছেন। এইদিক হইতে বিচার করিলে হিরণ্যবাহের (বর্তমান শোন নদীর) 
পূর্বতীরবতরণ মগধ ও অঞ্গদেশকে একন্রে ধরিয়া এই সকল দেশের সভ্যতাকে শত-বৈচিন্রয- 
সত্বেও একটি নামে আভহিত করা যাইতে পারে- প্রাচ্য বা পূর্বভারতীয়। 'বিদেহ রাজ্োর 
সভ্যতাও ইহারই অন্তর্গত। কারণ শতপৎব্রাহ্ষণ-বার্ণত 'বিদেঘ-মাথভের গল্প হইতেও 
জানা যায় যে সদানীরা (গণ্ডক?) নদীর পূর্বে তখনও পর্যন্ত আর্যউপনিবেশ ভালভাবে 
গাঁড়য়া উঠে নাই। প্রকৃতপক্ষে, সদানশরার পর্বপার্বদ্থ এই বিদেহ-রাজ্যটি বরাবরই 
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আর্ধাবর্ত কিংবা 'ধুব-মধ্যম-প্রাতষ্ঠা'র বাহর্ভূত ছিল। এমনাক, এঁতেরেয়ন্তাক্গণ-গ্রল্থে 
স্পন্টতই বিদেহ-মগধের সাঁহত কাশী-কোশলকেও প্রাচী, আখ্যা করা হইয়াছে। 
সুতরাং কাশী-কোশলকে বাদ দিলেও দাঁক্ষণাভমুখী “সদানীরা' ও হখী পহরণ্য- 
বাহে'র পূর্ববতর্ঁশ সমগ্র ভূখস্ডকেই (আঁম্ট্রক-দ্রাবিড়াদ জাতির সমন্বয়-সৃষ্ট 2) আর্য- 
পূর্ব ভারতীয় সভ্যতার তৎকালীন আশ্রয়স্থল বাঁলয়া ধরা যাইতে পারে। প্রাচ্যভূঁমির এই 
সভ্যতাই খুশস্টপূর্ব যুগে ?িবশ্বের দরবারে ভারতের আসনকে সু-উচ্চে প্রাতীষ্ঠত কাঁরয়াছে। 
এই সভ্যতা একদিকে যেমন ব্যদ্ধের আঁবভণব ঘটাইয়াছে, তেমান অন্যাদিকে বৌদ্ধধর্মের 
উজ্জ্বল আলোকে পাঁথবীকে প্রদশপ্ত কাঁরয়াছে। কিন্তু ইহা চিরস্থায়শ হইতে পারে 
নাই। আধাঁকৃত. হইয়া ইহা ব্লমেই তথাকথিত বৃদ্ধ-পূর্ব ভারতীয় সভ্যতার অঙ্গীভূত 
হইয়া পড়ে। অবশ্য তাহাতে সময় লাগয়াছিল। সাধ-সহম্ত্র বর্ধযাবং প্রবল প্রাতদ্বান্ঘতার 
সম্মুখীন হইয়া শেষ পর্য্ত ইহার আধাঁকরণ অগ্রসরপ্রাস্ত হয়। কিন্তু তাই বাঁলয়া 
ইহার বিলুপ্তীকরণ সম্ভব হয় নাই। আধ্পূর্ব ভারত-সংস্কীতি যেমন ক্রমাগত রুপান্তর 
লাভ কাঁরতে থাকিলেও প্রায় দ্বিসহস্রবর্ষ পরেও আর্য-ভারতের পূর্বসীমায় ও প্রাচ্য- 
দেশের পশ্চমপ্রান্তে এক মহাপুরুষের আঁবর্ভাবকে সম্ভব কারয়া তৃঁলয়াছল, পূর্ব 
ভারতীয় সংস্কাতও তেমাঁন প্রায় দ্বিসহত্রবর্যযাবং রূপান্তরকরণের মধ্য দয়া শেষে এই 
বাংলাদেশেরই প্রাশ্চমপ্রান্তে আর এক মহামানবের আঁবর্ভাবকে অবশ্যম্ভাবী কাঁরয়া তুলে। 
অবশ্য দৃরদর্শর আর্ধগণ তাহাকে আর 'প্রাচী'-নামাঁ্কত কাঁরয়া পৃথক রাখা ্যান্তযুস্ত 
মনে করেন নাই। কিন্তু তৎসত্তেও তাহার একটি বিশিষ্ট রূপ 'ছিল। তাহাকে বৃহদ্বংগীয় 
বলা যাইতে পারে। মনে রাখিতে হইবে যে মহাভারতের যূগেও অঙ্গ এবং বংগ উভয় 
দেশই একই বিষয়ান্তর্গত ছিল। এমন কি. কথাসারংসাগরেও অঞ্গরাজধান 'বিটঙ্কপুরকে 
সমুদ্রতীরবতাঁ বলা হইয়াছে । সুতরাং যে প্রাগার্য ভারতীয়-সভ্যতা বিদেহ-মগ্রধ ও 
অঞ্গ-বংগ দেশকে আশ্রয় করিয়া একবার উদ্দীপিত হইয়াছিল এবং ক্রমে ক্রমে আর্য- 
সম্প্রসারণের ফলে যাহা পূর্বভারতের সুবিস্তরর্ণ অণ্চল ত্যাগ করিয়া বৃহদৃবংগ এবং 
আরও পরে কেবল বাংলাদেশের মধ্যেই তাহার সর্বশেষ আশ্রয়স্থল খঃঁজয়া পাইয়াছিল, 
তাহা কেবল গায় বা অন্য যে নামেই আঁভাঁহত হউক না কেন, তাহার সাঁহত ভারতীয় 
অর্থাৎ আর্যপর-ভারতায় সংস্কীতর একটি বিরাট পার্থক্য থাঁকয়া গিয়াছে। কিন্তু 
অসংখ্যবার ভাঙা-গড়ার মধ্যাদয়া আণ্টালক নামগাঁলর 'বাঁভল্লতা সত্তেও বাংলাদেশ যেমন 
একাঁট ভৌগোলিক সীমাবন্ধনের মধ্যে আঁসয়া একটি অখস্ডরুপ প্রাপ্ত হইতোছল এবং 
আঁশ্টীক-দ্রাবড়-আর্য ও মঞ্গোল জাতির সমন্বয়ের মধ্যাদয়া যেমন একই দেহগত বৈশিষ্ট্য 
লইয়া বাঙালখ জাতির উদ্ভব ঘটিয়া উঠিতোঁছল, তেমাঁন সঙ্গে সঙ্গে সেই আর্ধ-পূর্ব ও 
আর্ধ-পরবর্তঁ সংস্কীতির চ্বন্ঘ-সংঘাতের মধ্যাদয়া বাংলাদেশের সাংস্কীতিক অত্যুদয়ও 
ঘাঁটতোঁছল। খ:সস্টগয়-সহম্রকের পরবতরঁ কয়েকশত বৎসর ধাঁরয়া সেই দেশ, জাত ও 
সংস্কৃতির পূর্ণতা-সাধনের কার্য অগ্রসর হইয়া চাঁলতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে ভাব-প্রকাশক 
একাঁটি উপযন্তে ভাষাও সঙগঠিত হইয়া উঠিতোছল। এইভাবে পণ্চদশ-যোড়শ শতাব্দীর 
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্বারদেশে আসিয়া এ-দেশের আঁধবাসী তাহার প্রায় সকল বৈশিষ্ট্য লইয়া একটি সুসংহত 
সমাজ-বম্ধনের মধ্যে ধরা দিলে বাঙালণ বাঁলয়া একটি বৃহত্তর জাতিসত্তার অভ্যুদয় ঘাঁটল 
এবং বাংলার সাহিত্য-লক্ষরও ভাবজগৎ হইতে অবতরণ করিয়া সেই জাতীয়-জশবনের' 
দূঢ়াভীত্তর উপর পদস্থাপনা কারলেন। 

( বাংলা-সাহিত্যের সবিদ্তীর্ণ ক্ষেত্রে কাঁব-সাহাত্যিকাঁদগের বিচরণপথ ধারয়া দূর 
অতাঁতের দিকে অগ্রসর হইয়া গেলে দশম-দ্বাদশ শতকের মধ্যেও তাঁহাদের পদাচহেত্র 
নিদর্শন মিলিতে পারে। কিন্তু সেই' চিহ্ন বেলাবালুকার চরণচিহসমই অস্পম্ট ও ছিন্ন- 
ধচ্ছিম্ন। অতীতে যে ধর্ম-সংঘাত ঘঁটয়া গিয়াছে তাঁহাদের সাহিত্যমধ্যে তাহারই অস্পম্ট 
তরঙ্গ-ধ্বান শুনিতে পাওয়া যায় মান্ত। সে-সাহিত্য ছল ধর্মাশ্রয়ী। . কিচ্তু যেখানে 
জাতাঁয় জীবনই ভালভাবে গাঁড়য়া উঠে নাই, সেখানে ধর্মের আশ্রয়ই বা কিঃ তাই দেখা 
যায় সেই সাহিত্য জাতিকে গাঁড়য়া তুলিতেই ব্যস্ত: কিন্তু নিজের দিক হইতে সে কম্পমান, 
আপনার ভারেই যেন আপাঁন টলমল কাঁরতেছে। ॥ 

পণ্চদশ শতকে আসিয়া 'কল্তু বাঙালী-জীবন অনেকটা সংহাতি লাভ করিয়াছে। 
তাই তাহার সাহত্য-মধ্যেও সেই অনিশ্চয়তার ভাব অনেকাংশেই প্রশামত। দ্বন্দ-সংঘাত 
তখনও আছে। কিন্তু তাহা জাতীয় জীবনের লৌকিক ধর্মমতসমূহের দ্বন্ব। বালুকণা 
যতই ক্ষুদ্র হউক, এবং যেভাবেই সে তরঞ্গোধাক্ষপ্ত হউক না কেন, তাহার দ্বারা একবার 
দবীপ-সৃষ্টি হইয়া গেলে, তারপর সে তাহার নিজের বুকেই তরঙ্গরেখার প্রত্যেকটি বৈচিত্র্য 
ধরিয়া রাখতে পারে। পণ্চদশ শতাব্দীর বাংলাসাহিত্যও যেন সেইরূপ তৎকালশন 
লৌকিক ধর্মমতগুলির প্রত্যেকটি 'বিক্ষোভকেই স্বীয় কক্ষপটে প্রাতফাঁলত করিয়া এক 
অপরু্প রেখাচত্রের সৃষ্টি কাঁরয়াছে। কিন্তু পূর্ব-কাঁথত বৃহত্তর সংস্কীত-সংঘাত তখনও 
সম্পূর্ণরূপে প্রশামিত হয় নাই। সমাজ-জীবনের গভশীরে তাহার তরঙ্গ তখনও প্রবহমান 
[ছিল। সেই সম্বন্ধে একটি নিশ্চয়তা না আসলে জাতায়-জনীবন 'স্থাতলাভ করিতে পারে 
না। কিন্তু সেই নিশ্চয়তা আসিতে আর আঁধক বিলম্ব হয় নাই। জগতের দুইটি বৃহৎ সভ্যতার 
সংঘর্ষে জয়-পরাজয় স্থিরীকৃত হইবার জন্য সহম্্র সহম্্র বংসর লাগিয়া গিয়াছে । শেষ 
পর্যন্ত দেশীয় সভ্যতাই জয়লাভ কাঁরয়াছে। কিন্তু এই দীর্ঘকালের য.দ্ধযান্রায় তাহাকে 
অনেক 'ক্ছুই হারাইতে হইয়াছে। হয়ত বা কিছুটা নৃতনভাবে যুদ্ধসজ্জা গ্রহণ কারিতে 
হইয়াছে । |পণদশ-যোড়শ শতাব্দীর বাঙ্ালশর জাতীয়-জধবনে তাহারই চিহৃগুলি পাঁর- 
লাঁক্ষত হইতে পারে। কিন্তু ফুগে যুগে দেখা গিয়াছে যে জাতীয়-জীবনের প্রাতভূস্বরূপ 
যে সকল মহাপুর্ষের আঁবর্ভীব ঘটে তাঁহাদের মধ্যে সেই সকল ছাপ সমপরিস্ফুট হইয়া 
উঠে। দধর্ঘকালের সংস্কৃতি-মল্থনের মধ্যদিয়া বাংলাদেশেও একটি অমৃতফল সম:দ্ভূত 
হুইয়াছিল। বংগ-ভারত সংস্কাতির প্রাণপূষ চৈতনামহাপ্রভুই সেই অমৃতফল বিশেষ | 
তাঁহার মধ্যেই সমগ্র বাঙালী জাতি আপনাকে প্রাতফাঁলত দেখিয়াছে, অথচ তাঁহারই মধ্যে 
অদস্টপূর্ব রূপলাবগ্য প্রত্যক্ষ করিয়া আর্ধভারত স্তব্ধ হইয়াছে। [তানি ছিলেন প্রেম-) 
ধিগ্রহস্বরূপ। তিনি ষে ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন, তাহা জ্ঞান বা কর্মের ধর্ম নহে! তাহা 
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ভান্তর ধর্ম। তাহার বাহরের রূপ যেমনই হউক না কেন, সকলেই ব্ূঝিতে পারিয়াছলেন 
যে জাতিধর্মসংস্কাঁত নির্বিশেষে তাহার অন্তঃসালিলা প্রে-ফল্গনত সকলেই অবগাহন 
করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারেন। 
পণ্তদশ শতান্দীর শেষপাদে চৈতন্যমহাপ্রভূর আবিভ্শব ঘটে। ষোড়শ শতকের একেবারে 
প্রথম হইতে তাঁহার লখলা আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালীও একট জাতীয় প্রাতিষ্ঠাভম 
প্রাপ্ত হইয়া আত্মস্থ হয়। সে তখন 1দ্বধামূন্ত ও ানঃশঙ্ক। তাই তাহার পদক্ষেপও 
সুদ্ঢ়। সাহত্যলক্ষমী তখন দেবলোক হইতে অবতরণ কাঁরয়া নরলোকে বিচরণ কাঁরতে 
আরম্ভ কাঁরয়াছেন। তাঁহার আগ্মনগতে দিকে দিকে সাড়া পাঁড়য়া গিয়াছে । আমাদেরই 
কথা আমরা সকলকে জানাইব, আমাদেরই 'প্রয়তম মানুষকে আমরা সাহিত্যের সাহায্যে 
অমর কাঁরয়া রাখতে পারব, ইহা অপেক্ষা বড় আশা আর কিছ থাকিতে পারে না। এই 
আশ্বাসের মধ্যেই বাংলার সাহিত্য-সভায় সোঁদন মহামহোংসব লাগয়া গেল। প্রত্যক্ষভূত 
জীবনকে লইয়া ভন্ত-কাঁবর দল মাতিয়া উাঠলেন। দেব-সম্পার্কত অন্যান্য লৌকিক ধর্ম 
গালও তখন 'বিদামান ছিল। ?কল্তু অঞ্প কয়েকজন ছাড়া প্রায় সকল কাঁবই বৈফবধর্মের 
বেদীমূলে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের "প্রয়তম মানুষাঁটর অপরূপ রূপ-মাধুরী সন্দর্শন কাঁরতে 
লাঁগলেন। 
চৈতন্য ছিলেন কৃষ্প্রেমময়তনু। গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে তাঁহার কৃষ্ণদর্শন 

ঘটে। তদবাঁধ [তান কৃফচরণার্পতপ্রাণ হইয়া জীবন যাপন কাঁরতে থাকেন এবং তাঁহার 
সকল ভভ্তকেই কৃফভজনার নিশি দান করিয়া তাঁহাদের আদর্শকেও তদভিমূখী কাঁরয়া 
তুলেন। কিন্তু তিনি মাহা অনুভব করিয়াছিলেন, ভন্তবৃন্দের পক্ষে তাহা উপলাব্ধ করা 
সম্ভব ছিল না। মুখে তাঁহারা মহাই বলুন, কিংবা তাঁহাদের কোনও আচরণে যাহাই 
প্রকাশ পাউক না কেন, তাহাদের পক্ষে সেই আদর্শকে জীবনের সাঁহত একণভূত কাঁরয়া 
লওয়া অসম্ভব 'ছিল। তাঁহারা নাম জপ করিয়াছেন, বিগ্রহ-সেবা করিয়াছেন। 'কিল্তু তাঁহারা 
বিশ্রহের মধ্যে প্রাণপ্রাতিষ্ঠা কাঁরতে পারেন নাই। একবার এক বংগদেশীয় বিপ্র চৈতন্য- 
জীবনী নাটকাকারে গ্রাথত কাঁরয়াছিলেন। মহাপ্রভুর নিকট তাহা পাঠ কাঁরয়া শুনাইবার 
পৃরবে * রূপদামোদরের অন্মমোদন গ্রহণকালে নান্দীশ্লোক লইয়া স্বরূপের সাহত কাঁবর 
যে কথাবার্তা হইয়াছিল, 'চৈতন্যচারিতাম.ত'-কার তাহার বিবরণ 'লাঁপবদ্ধ কারয়াছেনঃ 
| কাব কহে জগন্নাথ সূন্দর শরীর। 

চৈতন্য গোসাঁঞ তাহে শরীরী মহাধশর ॥ 

সহজ জড় জগতের চেতন করাইতে। 

নঈলাচলে মহাপ্রভু হৈলা আবির্ভূতে ॥ 
'ব্যাখ্যা শুনিয়া স্বরৃপ-গোস্বামী সক্রোধে বাঁলয়াছিলেন 2 

পূর্ণানম্দ চৎস্বর্প জগন্নাথ রায়। 

তাঁরে কৈলি জড় নম্বর প্রাকৃত কায়॥ 

পূর্ণানল্দ ষড়েধ্বর্য চৈতন্য স্বয়ং ভগবান। 


চ/৩ 


তাঁরে কৌল ক্ষুদ্র জীব স্ফুলঞ্গ সমান ॥ 
॥ দুই ঠাঁই অপরাধে পাইীব দগ্গাতি। 
অতত্ৃজ্ঞ তত্ব বর্ণে তার এই রীতি ॥ 

কিন্তু চৈতন্য বা জগন্নাথবিগ্রহ-সম্পর্কে স্বরূপদামোদরের যে ব্যাখ্যাই করুন না কেন, উহা 
“তত্ুকথা মান্র। চৈতন্যের নিকট যাহা প্রত্যক্ষ ছিল, অন্য সকলের নিকট তাহা ছিল তত্তৃমান্্র। 
প্রকৃতপক্ষে, উন্ত অজ্ঞাতনামা বিপ্রাট যে আভগ্রায় লইয়া শ্লোকগূুলি রচনা কাঁরয়াছিলেন, 
তাহাই ছিল তৎকালণন ভভ্ত দেশবাসী-বৃন্দের “মনের মরম কথা'। স্বর্পদামোদরাঁদ 
বৈষববন্দ যে যথার্থ ভক্ত ছিলেন, তাহাতে বিল্দুমান্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তত্বের চাপে 
তাঁহাদের অনেকটা অংশই হয়ত ন্ট হইয়াছল। প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের ভাঁন্তভারের সকল 
উৎসই ছিলেন এঁ শরীর মানুষাঁট। জগন্নাথথবিগ্রহ তাঁহাদের কাছেও চিরকালই জড় থাকিয়া 
গিয়াছে; এ শ্রদ্ধাবান 'অতত্্বজ্ঞ' "মূর্খ বংগদেশশয় 'বিপ্রাট কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর ভন্ত 
দেশবাসীর প্রাতভূরূপে স্মরণনয় হইয়া থাঁকবেন। মহামহোপাধ্যায় পাঁণ্ডত প্রমথনাথ 
তরভুষণ মহাশয় তাঁহার 'বাংলার বৈষ্বধর্ম'-নামক গ্রল্থমধ্যে গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে লাঁখয়া- 
ছিলেন, “তাঁহার অলোকসামান্য সমুন্নত আকৃতি ও অসাধারণ সৌন্দর্য......তাঁহার প্রকৃতির 
দুদ্দমনীয়তা......তাঁহার যে মধুর মূর্ত ও আনয়ত মধুর ব্যবহার, তাহা নদীয়ার সকল 
শ্রেণীর নরনারীর হৃদয়ের মধ্য তাঁহাকে যে 'বাশিষ্ট স্থান 'দয়াছিল তাহা অতুল্পনীয় বাললে 
অত্যান্ত হয় না।” তর্কভূষণ মহাশয় আরও জানাইয়াছেন, "তান শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণাবতার বা 
অংশাবতার অথবা অবতারই নহেন, এই 'বিষয় লইয়া বাদানূবাদের কোন আবশ্যকতা এস্থলে 
আছে বাঁলয়া, আমার মনে হয় না। কিন্তু তাঁহার সেই রাধাভাবদন্াতশবলিত সাবশাল 
সমুন্নত ও সুগঠিত কনককান্তি গোৌরদেহে যে অসাধারণ ব্যান্তত্ব, তাহা দীনদৃর্গত, অজ্ঞ 
অসহায় লক্ষ লক্ষ নরনারণীর ব্যাথত হৃদয়ের সাংসাঁরক সকল জবালা 'মিটাইয়া দিবার 
জন্যই যে অলোকসামান্যভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ কারবার হেতু নাই।” 
প্রকৃতপক্ষে 'দীনদূর্গত অজ্ঞ অসহায় লক্ষ লক্ষ নরনারণ'র প্রেমব্যাকুলতাই প্রমাণ কারিয়া 
দিয়াছে যে 'সেই রাধাভাবদযাতিশবাঁলত সুবিশাল সমুন্নত ও সুগঠিত কনককান্তি গোর- 
দেহ'খানই নাঁলাচল-তীর্থমধ্যে "সহজ জড় জগতের চেতন করাই'য়া দতে সমর্থ 
হইয়াছিল ।* 

স্বর্পদামোদর শেষপর্যন্ত উত্ত বংগদেশশয় বিপ্রটর শ্রদ্ধা-ভন্তির ভাব লক্ষ্য কাঁরয়া 
মহাপ্রভুর সাঁহত তাঁহার 'মলন ঘটাইয়া "দয়াছিলেন। কিন্তু "প্রিয়তম মানুষেরই পদতলে 
অন্তরের শ্রেম্ঠ শ্রদ্ধা ভান্ত ও প্রেমকে উজাড় কাঁরয়া ঢালিয়া দেওয়ার ব্যাপারে তত্তজ্ঞ 
মহাপশ্ডিতাদগকেও অতত্ৃজ্ঞ মূর্খের সহযান্রী হইতে হইয়াছিল। কবিরাজ-গোস্বামী 
জানাইয়াছেন যে একবার সার্ব ভৌম-ভট্টাচার্যও গৃহ হইতে বাহির হইয়াই "জগন্নাথ না দোখ 
আইলা প্রভুস্থানে।” 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে'র অনুবাদক 'লাঁখয়াছেন যে সেই'দন সার্বভৌম 


*এই অংশাঁট স্বরুপদীমোদরের জীবনশ হইতে গৃহীত । 


৪৭৪ 


“জগন্নাথ না দেখিয়া সিংহদ্বার ছা়ি। প্রতুর বাসার কাছে যান তাড়াতাঁড়॥” মান্দর 
সন্ধানে আসিয়া তাঁহার ভূত্য তাঁহার ভুল হইয়াছে মনে করিয়া &তাঁহাকে মন্দির-পথ 
দেখাইয়া দিলেও তান সেহাদকে ভ্রুক্ষেপমান্র করেন নাই। কাঁবরাজ-গোস্বামী আরও 
জানাইয়াছেন যে দাক্ষিণাত্য-দ্রমণশেষে মহাপ্রভু নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিলে স্বয়ং রামানন্দ- 
রায়ও যখন নীলাচলে আসিয়া জগন্নাথ দর্শন না করিয়াই চৈতন্য সমীপে উপাস্থত হন, 
তখন 

প্রভু কহে রায় তুমি কি কর্ম কাঁরলা। 

ঈশবর না দেখি আগে এথা কেন আইলা ॥ 

রায় কহে চরণ রথ হৃদয় সারাথ। 

. যাঁহা লঞা যায় তাহা যায় জীব রথাঁ॥ 

আম 'ি কারব মন ইহা লঞ্ঞা আইল । 

জগন্নাথ দরশনে বিচার না কৈল॥ 


আবার 'চৈতন্যচারতামৃত'-গ্রন্থ হইতেই জানা যায় যে গোৌড়পথে ব্ন্দাবন-গমনোদ্দেশ্যে 
মহাপ্রভুর যা্রারম্ভকালে তাঁহার প্রায় সকল 'প্রয়ভন্তই তাঁহার সাঁহত গমন কারবার অনুমাতি 
লাভ কারলেও গদাধর-পশ্ডিতকে যখন তিনি কক্ষেত্রসন্ন্যাস না ছাঁড়'বার জন্য পুনঃ পুনঃ 
নিষেধ করিয্নাছলেন তখন পণ্ডিত-গোসাঁই বিনা দ্বিধায় জানাইয়া 'দয়াঁছলেন, “ক্ষেন্র- 
সন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল।” অর্থাৎ জগন্নাথসেবা কিংবা ক্ষেত্রসম্ন্যাস রসাতলে যাউক, 
গদাধরের তাহাতে বিন্দুমান্র আপান্ত থাকবার কথা ছিল না। তানি রন্তমাংসের মানুষটির 
প্রেমে মাঁজয়া তাঁহারই পশ্চাতে চলতে লাগলেন। বস্তুত এই ব্যাপারে 
আকবর বাদশার সঙ্গে 
হারপদ কেরানীর কোনো ভেদ নাই। 
বাঁশির করুণ ডাক বেয়ে 
ছেড়া ছাতা রাজছন্ন মিলে চলে গেছে 
এক বৈকুণ্ঠের 'দিকে। 


বাসুদেব-দত্ত ও শিবানন্দ-সেন একবার বাংলাদেশ হইতে মহাপ্রভুর জন্যই দুই কলস 
গাঙ্গাজল মাথায় করিয়া লইয়া গেলে মহাপ্রভী এক কলস জল জগন্নাথের জন্য ব্যবহার 
কারতে নির্দেশ দান করলেও পাছে ভন্তদ্বয়ের একজন ব্যথাপ্রাপ্ত হন, তজ্জন্য তাঁহাকে 
উভয় পান্র হইতেই অর্ধেক পাঁরমাণ কাঁরয়া জল গ্রহণ কাঁরতে হইয়াছিল। আবার মহাপ্রভু 
যখন তাঁহারই উদ্দেশ্যে জগদানন্দকর্তৃক "সদূর গৌড় হইতে আনত এক ভাস্ড সুগন্ধি 
তৈল . জগন্নাথের প্রদীপে ঢালিয়া দেওয়ার নিরেশ-দান কাঁরয়াছিলেন, তখন জগদানন্দ 
আঁভমানভরে মহাপ্রভুর সম্মুখেই সেই তৈলভাশ্ড ভাঙিয়া ফেলিয়া রুদ্ধদ্বার গৃহমধ্যে 
প্রায়োপবেশন আরম্ভ কাঁরয়া দিয়াছিলেন। 

মহাপ্রভুর [তিরোভাবের পর স্বয়ং স্বর্পদামোদরের পক্ষে আর জশগন্লাথাবগ্রহ লইয়া 
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জীবনধারণ করা সম্ভব হয় নাই। সার্বভৌম রামানন্দ প্রভীত নীলাচলের যে সমস্ত ভন্ত 
আরও কিছুকাল যাব জীবনধারণ করিয়াছিলেন, আর কোন ছুই তীহাদের মধ্যে 
নবশান্ত সণ্চার করিতে পারে নাই। কিন্তু মানুষই মানুষের অন্তরের মধ্যে যে বিপুল প্রাণ- 
শীল্তকে উদ্দীপিত কাঁরয়া তুলিতে পারে, তাহা হইতেই তাহার অন্তঃকরণে শিজ্পী, কাব ও 
সাহিত্যিকের জন্মলাভ ঘটে।| প্রাচীন ভারতের কামনাস্ষ্ট বুদ্ধদেব যেমন একদা স্বায় 
ভাস্বর জ্যোতিতে সমগ্র ভারতভূমিকে প্রবৃদ্ধ করিয়াছলেন, সংস্কাত-সংঘাতে পর্যদস্ত 
মধ্যযুগীয় বাঙালীর হৃদয়লোক হইতে আঁবর্ভূত হইয়া চৈতন্যমহাপ্রভুও তদ্রুপ দেশ- 
বাসীর অন্তরে চেতনা স্টার কাঁরয়া তাঁহাদের মধ্যে শিল্পী ও কাঁবকুলের পুনজল্মি দান 
কারলেন। তাঁহার জীবিতাবস্থাতেই তাঁহাকে লইয়া সংগীত ও কাব্যাদ রচনা আরম্ভ 
হইয়া গেল। অদ্বৈতপ্রভু একাঁদন নীলাচলে ভন্তবৃন্দকে একন্রিত কাঁরিয়া নির্দেশ দান কাঁরলেন £ 
আজ আর কোন অবতার গাওয়া নাঞ্ঞি। 
সর্ব অবতারময়- চৈতন্যগোসাঞ্ঞি॥ 

মহাপ্রভুর অসন্তোষ সত্তেও ভন্তবৃন্দ প্রাণ ভরিয়া চৈতন্য-কীর্তন আরম্ভ কাঁরিলেন। 
সান্ষী-প্রেমের সড়ঙ্গ-পথে তাঁহাদের হৃদয়গুহাগহবরে তখন তরঙ্গোচ্ছবাস আসিয়া 
পেশছাইয়াছে। তাহারই প্রচণ্ড আভঘাতে ধর্মানূশাসন অধ্যাআবশ্লেষণ ও পূর্বাচরত 
বাঁধবন্ধনের অনড় প্রস্তরস্তৃপও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া ভাঁসিয়া গেলে, 'শল্পণী ও কাঁবর 
বন্ধল্মনান্ত ঘাঁটল এবং ম্যস্তির প্রথম আনন্দে অধীর হইয়া তাঁহারা যে কাব্যকল্লোলের সৃষ্টি 
করিলেন তাহাই যেন নানাভাবে ধ্বানত প্রাতধ্যনিত হইয়া বংগ-ভারতীর স:প্রাতষ্ঠাকে 
ঘোষণা কাঁরয়া দিলে আধ্ানক স্াঁহতোর গোড়াপত্তন হইয়া গেল। ) 

চৈতন্যের জাবন-বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া কাব্য-কবিতা রচনার জন্য কাবকুল অগ্রসর 
হইয়া আসিলেন। তাঁহার জীবংকালে ও তাঁহার তিরোভাবের পর সেই প্রচেম্টা উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ক্রমে অদ্বৈত ও বংশীবদন প্রভাতি ভন্তের জীবন লইয়াও চাঁরতগ্রল্থ রচিত 
হইতে থাকে। শ্রীনিবাস. নরোত্তম, শ্যামানন্দ এবং রাঁসকানন্দ প্রভীতর জীবন-বৃত্তান্তও 
কাব্যাকারে গ্রাথত হয়। কিন্তু কোনও বিশেষ ভক্তের নামে জীবনচারত 'লাখত হইলেও 
এই সমস্ত গ্রন্থের নানাস্থানেই প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য ভন্তবৃন্দের জীবনকথা বার্ণত হইয়াছে। 
গ্রন্ধোল্লেখিত ব্যন্তিবর্গের আঁধকাংশই যে বৈষণবভন্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মানুষের 
জীবনকে লইয়া যে সাহিত্যের সূত্রপাত হইল, তাহার মধ্যে নানাভাবেই সমাজের প্রাতফলন 
ঘটিল। পণ্চদশ শতাব্দীর বাংলা সাহত্যে দেবসমাজের অন্তরাল হইতে মনষ্যসমাজকে 
উপক দিতে দেখা যায়। কিন্তু গোষ্ঠীকে অবলম্বন করিলেও, ষোড়শ শতকের সাহত্যে 
বৃহত্তর সমাজের প্রাতিচ্ছবি স্পজ্টরূপেই ধরা পাঁড়য়াছে। স্নেহ-ভালবাসা, বাদ-বিসম্বাদ, 
সমাজ-ব্যবস্থার বহৃবিধ ভ্রুটি-বিচ্যাতি ও জাবনযান্রা পদ্ধাতির অসংখ্য খুটিনাটি, বিষয় 
ছাড়াও নানাস্থানেই সে-যগের এ্রীতহাসিক এবং ভৌগোলিক িবরণগ্যালও 'লাঁপবদ্ধ 
হইয়াছে । হোসেন-শাহ, প্রতাপরুদ্র বা বীর-হাম্বীর প্রভৃতি সম্বন্ধে এমন বহুবিধ বিবরণ 
প্রদত্ত হইয়াছে, যাহা ইতিহাস-লেখকের নিকট অপারিহার্ধ। আবার গোঁড়-নীলাচলের মধ্য- 
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বতর্শ তংকালীন-যাতাপথের বিবরণ কিংবা প্রতাপরুদ্রের রাজ্যের উত্তরসীমা নির্ধারণাঁদ 


ব্যাপারেও বৈষবজশীবনধ গ্রল্থগল অত্যাবশ্যকরূপে পরিগণিত হইতে প্লারে। 

এই সকলের সাঁহত অবশাই ধর্মাবগ্লবের কাহিনী আছে এবং অধ্যাত্ব-ভাবনার ছাপও 
পাঁরস্ফুট হইয়াছে। কিন্তু লেখকের আত্মপ্রকাশের পথে এইগ্দীল অনাঁতক্রমণীয় বাধা হয় 
নাই। বরং জখবনের পাঁরচয় দিতে গিয়া এইগ্দাীল তাহার আন:য়ীঙ্গক ও আবশ্যক উপকরণ 
1হসানে ব্যবহৃত হইয়্াছে। ফলে গ্রন্থগীণির মধ্যে জীবনের একটি 'বস্তৃতর রুপ ও 
সমাজ-বিবর্তনের একাঁট পূর্ণজ্গ ছবিও ধরা পাঁড়য়াছে এবং যেন সমগ্র জাঁতরই' আত্ম- 
সাক্ষাৎকার ঘাঁটয়ছে। জগবনের কথা ইতিপূর্বে আর এমন কাঁরয়া বলা হয় নাই। মানুষের 
অন্তরনিঃসত ভাবোচ্ছদাসগুঁলও ইতিপূর্বে আর এমনভাবে উৎসারত হয় নাই। বাংলা 
সাহিতোর ক্ষেত্রে বাস্তবিকই ইহা এক আঁভনব ব্যাপার। এই সময়কার জশবন-বর্ণনাগীলর 
মধ্যে সে সম্পদ ও সম:দ্ধি উীঁচ্ছুত হইয়া উঠিয়াছে তাহা যেন এক অপরুপ সৌন্দর্যে 
মশ্ডিত হইয়া তাহার পশ্চাতের সাহিত্যকে অস্পম্ট করিয়া 'দিয়াছে। 

অথচ, আলেচ্যমান জীবনী-সাহত্যগুলির মধ্যে প্রবেশ করিলেও পরামিডের আভ্ন্তর 
প্রদেশের সেইরূপ জাঁটিলতাই পাঁরদূষ্ট হয়। কিন্তু তাহারা যে বাস্তবজাবনকে প্রাতফলিত 
কারয়াছে, তাহাতে সন্দ্হে নাই। সৃতরাং যাঁদ বাস্তন জীবনকে ভীত্ত কারয়াই সাহত্যের 
প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সাহত্যকে উপলাব্ধ কাঁরতে গেলে জীবনকেও বাঝয়া 
লইবার একান্ত প্রয়োজন থাকে । সেই বিচারে শত জাঁটলতা সত্তেও পর্বোন্ত গ্রল্থগুল 
তৎকালণন বাংলা সাহত্যের ক্ষেত্রে প্রবেশকরূপে কাজ কাঁরতে পারে এবং শিক্ষা ও সাঁহত্যা- 
মোদীর নিকট তাহাদের অনুধাবন কেবল আবশ্যক নহে, প্রায় অপাঁরহার্য হইয়া উঠে। 

অপরপক্ষে, ষোড়শ শতাব্দী বাঙালী সাহাত্যকের এীতহাসক-বোধোদয়ের যুগ। 
তাহার সম্মুখ হইতে তখন অন্ধকারের আবরণ দূরে সাঁরয়া যাইতেছে এবং জীবনের বহু- 
বাঁচত্র রূপটি তাহার কাছে আভাসে ইঙ্গতে ধরা 1দতেছে। 'কন্তু তখনও পর্যন্ত সমীক্ষণ- 
সবিতার পূর্ণোদয় ঘটে নাই। সমস্তই যেন তাই অস্পম্ট ও কুহোলকাময়। সূর্যোদয়ের 
পূর্বমৃহূর্তের গগনব্যাপী রান্তিমাভা দেখিয়া তাহারই আলোকে জীবনকে প্রত্যক্ষ কারবার 
জন্য ক' 'দগের 'আকুল পরাণ' উল্লাসে মাঁতয়া উঠিলেও তাঁহাঁদগের 'শত বরণের 
ভাবোচ্ছবাস'গুি তখনও পর্যন্ত 'কলাপের মতো" 'বিকাশলাভ কাঁরতে পারে নাই। 
লেখকগণ যাহাই দৌঁখয়াছেন, তাহাই তাঁহাঁদিগের নিকট সত্য মনে হইয়াছে । জীবনের 
মধোও যে অসংখ্য মিথ্যার বেসাঁত রাঁহয়াছে, অনেকেই তাহা উপলাব্ধ কাঁরতে পারেন 
নাই। অথচ সমস্ত কছ-কেই বাস্তবতামপ্ডিত করিয়া প্রকাশিত কারবার একটি বিপুল আগ্রহও 
জাগিয়া উঠিয়াছে। তাহারই ফলে একাঁদকে যেমন অসংখ্য মিথ্যাকেও সত্য প্রমাণ কাঁরতে 
চাহিয়া মন্দ কাঁবিষশপ্রার্থী ব্যান্তগণ উপহাসের পার হইয়াছেন, অন্যাদকে তেমান নিজ 
মতবাদ চাল্নইয়া দেওয়ার জন্য বা স্বীয় গোষ্ঠীবিশেষের মাহাজ্ময, শান্ত ও প্রভাবকে 
1িঘোধিত কারবার জন্য সাহত্যজগতের মধ্যে অনেক অ-কাঁব বা অ-সাহাতিকেরও প্রবেশ- 
লাভ ঘটয়াছে। সুতরাং সেই সাঁহত্য হইতে প্রকৃত সত্য উল্ঘাটিত করিতে পাঁরিলে জীবনের 
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একটি অপরূপ সৌন্দর্য ধরা পড়ে বটে, কিন্তু সত্য 'মথ্যা সব লইয়া সমগ্র জীবনী 
সাহত্যটি যেন একটি অদ্ভুত ও 'বাঁচব্রর্প ধারণ কারয়াছে। 

গ্রন্থকার-গণ যের্প অনবধানতার সাঁহত ভন্তবৃন্দের জীবনী 'লাঁপবদ্ধ কাঁরয়াছেন; 
তাহাতে জীবনের সামাগ্রক রূপটি সহজে ধরা পড়ে না। সেইজন্য সর্বপ্রথম প্রত্যেকটি 
ব্যন্তির জীবন সম্বন্ধে এ্রীতহাঁসক সত্যগ্ীলকে যথাসম্ভব আবকৃত আকারে উন্মোচিত 
কারবার প্রয়োজন আছে। কিন্তু পূর্বোন্ত কারণে তাহা প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠে। প্রথমত, 
ষোড়শ শতকের বাংলা বৈষবসাহত্যে অসংখ্য ভন্তের নাম উল্লেখিত হইয়াছে। 'ীকন্তু 
তল্মধো মাত্র দুই-চাঁরজন ছাড়া আর কাহারও জাবনের পূর্ণ পারিচয় প্রদান করা হয় নাই। 
আবার এঁ অত্যল্প কয়েকজনের জীবনের ঘটনাবলী 'ও তাহাদের সময়ক্রম সম্বন্ধে সকলে 
একমত নহেন। চৈতন্য-জীবন লইয়াই এইরূপ সাহত্যের সূত্রপাত এবং চৈতন্য-পার্ধদগণেরও 
কেহ কেহ সংস্কৃত ভাষায় চারতগ্রন্থ বা কড়চা ও নাটকাঁদ রচনা কারয়াছেন। কিন্তু 
তাঁহাদিগের গ্রল্থ-ধৃত বিবরণগুলিও বহুস্থলেই পরস্পরবিরোধশী। মহাপ্রভুর পার্ধদবৃন্দের 
মধ্যে মূরারি-গুস্ত, স্বরুপদামোদর ও কাঁবকর্ণপূর সংস্কৃত ভাষায় এবং বাস্‌দেব-ঘোষ 
বাংলা ভাষায় চৈতন্যলশীলা (বা তত্ব) বর্ণনা করিয়াছেন। নলরহার, বংশীবদন, শিবানন্দ, 
প্রভীতও তদ্বাবষয়ক পদাবলন রচনা করিয়াছেন। আবার বৃন্দাবনদাস, জয়ানন্দ, লোচনদাস, 
কুষ্ণদাস-কাঁবরাজ প্রীত চঁরিত-লেখকের সকলেই সম্ভবত তাঁহার জাবংকালে জন্মলাভ 
করিয়াঁছলেন। কিন্তু বহু বিখ্যাত ঘটনাবিষয়েও তাঁহাদের গ্রন্থমধ্যে বর্ণনা-বাভন্নতা দ্ট 
হয়। গৌরাঞ্গের বাল্যলসলা বর্ণনায় 'ম্রারিগুগ্তের কড়চা" ও বৃল্দাবনদাসের 'চৈতন্য- 
ভাগবত" তাঁহার নীলাচল-বর্ণনায় কাঁবকর্ণপূরের ৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক' ও কৃষদাস- 
কাবরাজের “চৈতন্যচারতামৃত' এবং বৃন্দাবন-প্রসঞ্গ ও চৈতন্য-পরবার্তকালের গোঁড়াঁদ 
সংবাদ সম্বন্ধে 'ভন্তিরত্বাকর'-গ্রন্থের বিবরণগ্াীঁল বিশেষভাবেই গ্রহণযোগ্য হইলেও গ্রন্থকার- 
গণ সবন্ধি প্রকৃত তথ্য প্রদান কাঁরতে পারেন নাই, কিংবা পারলেও প্রদত্ত তথ্যগযাল 
[লাপকরাদগের লেখনীমুখে পাঁড়য়া আবকৃত থাকে নাই; তথ্যাশ্রীত বহুবিধ 'বিবরণের 
বিলুপ্তি. বিকাতি বা বিস্তাতি ঘাঁটয়াছে। অথচ চৈতন্য-সমসামায়ক ও চৈতন্য-পরব্তরঁ- 
কালের ঘটনাদি সম্বন্ধে পরবর্তাঁকালের 'প্রেমবিলাস, 'কর্ণানন্দ', 'অনুরাগবল্লশ” ও 
'ভান্তরত্রাকর' প্রভাত গ্রল্থগুলতে এমন সংবাদ আছে যাহা পূর্ববর্তী গ্রম্থকার-গণ 
লাপবদ্ধ করেন নাই। সেই ববরণগাঁলর বহ বিষয়ই যেমন আবিশ্বাস্য, অন্য বহন বিষয়ও 
সেইরূপ গনরৃত্বপূর্ণ ও অনুপেক্ষণণয়--তাহাদের এীতহাসিকত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা থাকলেও 
বির্দ্ধ প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত সেইগ্যীলকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়াও চলে না। আবার 
স্বয়ং মুরার-গৃপ্ত, কাঁবকর্ণপৃূর (চৈতন্যচারতামৃতমহাকাব্যে), বৃন্দাবনদাস, জয়ানন্দ, 
লোচনদাস প্রভাতি প্রাচীন ও বিখ্যাত লেখকবৃন্দও এমন ছু কিছু তথ্য পরিবেশন 
করিয়াছেন যাহা অদ্ভুত ও সত্যসম্বন্ধহখন। 

পরবার্তকালেও বহু অধ্যাত লেখকের আঁবর্ভাব ঘটিয়াছে, যাঁহারা কৃষ্দাস 
ব্ন্দাবনদাসাঁদ বিখ্যাত কাঁবাঁদগের নামে ক্বাঁয় গ্রন্থগীলকে বিখ্যাত কারবার চেষ্টা করিয়াছেন। 
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ইহা ছাড়া আরও নানাভাবে জটিলতার সৃষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যে কোথাও কোথাও স্বগ্নদর্শন 
ও প্রলাপ বা ভাবাবেশের কথাগুলকেও সত্যের মর্যাদা দান করা হইয়াছে, কোথাও বা দেখা যায় 
যে চৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত প্রভাতি তিরোধানের পরেও সশরীরে আঁবর্ভৃতি হইয়া ভন্তবৃন্দকে 
প্রভাবত করিয়াছেন। কোথাও বা আবার জড়-বিগ্রহই ভন্তবৃন্দের সাহত কথাবার্তা 
চালাইতেছে এবং কোথাও কোথাও গ্রল্থকার-গণ কোন বিশেষ তত্তৃকে স:প্রাতাচ্ঠিত ও তথ্যাশ্রয়ী 
কাঁপতে চাঁহয়া ঘটনা সম্ট কাঁরয়া লইয়াছেন। আবার নাম-বিদ্রাট ও পদবী-বিভ্রাট রহিয়াছে। 
গ্রন্থগুলির মধ্যে অন্ততপক্ষে পণচশ জন করিয়া কৃষদাস ও গোপাল, কুঁড়জন কাঁরয়া 
রামদাস ও গোবিন্দ, পনরজন করিয়া জগন্নাথ, হরিদাস ও পুরুষোত্তম এবং বলরাম, মরার, 
শংকর ও শ্যানাদাস--ইহাদের প্রত্যেকটি নামের অন্তত ৭। ৮ জন করিয়া ভন্তের উল্লেখ দ্ট 
হয়। তাঁহাদের কে যে কোন ব্যান্ত তাহা সঠক বলা দুঃসাধ্য। তাহার উপর প্রায় প্রত্যেকাট 
গ্রল্খের বৃহৎ বৃহৎ ভঙ্ত-তাঁলকাগুলর মধ্যে একই নামের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ ও তাহাদের 
অগ্্রপশ্চাৎ দাস, আচার্য, পাঁণ্ডত, ঠাকুর ও গোস্বামন প্রভৃতি উপাঁধির যথেষ্ট প্রয়োগ গ্রল্থ- 
পন্নগলিকে একেবারে যেন কন্টাকত করিয়াছে। তারপর আবার এবম্বিধ গ্রল্থসমূহের 
দুঙ্প্রাপ্তা ও প্রাপ্ত পাীথগুীলির পাঠভেদ রাঁহয়াছে। 

এই সমস্ত কারণে আলোচনাকালে একাঁদকে যেমন সমস্যার উদ্ভব কারিয়া পরে তাহার 
সমাধানে পেশীছাইতে হয়, অন্যাদকে তেমান বহুবিধ কাঁজ্পত কাহিনীর মিথ্যা-ত্ব-টুকুও ধরাইয়া 
দিবার জন্য সেই সমস্ত কহিনণীর সারোম্ধার কাঁরয়া দিতে হয়। আবার যে-সমস্ত স্থলে 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ অসম্ভব হয় সেই সমস্ত স্থলে বিভিন্নপক্ষণয় গ্রন্থকারের এবং কোথাও বা 
আবার প্রাচীনাধূনিক 'নার্বশেষে "লখক ও গবেষকবৃন্দের নামোল্লেখসহ তাঁহাদের মতকে 
কেবলমাত্র উপস্থাঁপত করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে হয়। তবে সতর্ক বিচারে অনেক স্থলে 
সমস্যা সমাহিত হইতে পারে। স্বপ্নবৃত্তান্তের মধ্যেও ঘটনাগত সত্য 'নাহত থাকতে 
পারে, িংবা ভন্তবৃন্দের নামের যথেচ্ছ প্রয়োগযন্ত তআঁলকাগ্ীলর মধ্যেও সার্থকতা খ:জয়া 
পাওয়া যাইতে পারে, কিংবা গ্রল্থকার-কল্পিত প্রাচীন-ব্রাহ্মণোস্ত পূর্ববৃত্তান্ত-বর্ণনাগুঁলও 
ঘটনার উপর আলোক সম্পাত করিতে পারে। আবার মনে রাখিতে হয় যে বর্ণনা যতই 
উদ্দেশ।মূপক বা প্রক্ষিপ্ত হউক না কেন তাহা একেবারে অসার্থক নহে। কোনও প্রাচীন 
লৈখকের বর্ণনা ভ্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু ঘটনা সম্বন্ধীয় তাঁহার নিজস্ব জ্ঞান বা ধারণার 
একাঁট এীতিহাঁসক মূলা থাকিয়া যায়। অন্যাদকে, কোনও সংপ্রাচীন লেখকের সকল বর্ণনাই 
যেমন 'বিশ্বাস্য হইতে পারে না, তেমাঁন অপেক্ষাকৃত পরবার্তকালের গ্রন্ঘোন্ত সকল বর্ণনাকেই 
আবিশ্বাস্য বলিয়া পাঁরত্যাগ কবাও অশ্রদ্ধেয হইতে পারে। সূতরাং প্রত্যেকট গ্রন্থের 
বর্ণনাকেই মর্ধাদার সাহত লক্ষা কারতে হয়। বরং, কোন বিবরণের অনূল্লেখই পাঠকবর্গের 
নিকট উদ্দেশ্যমৃূলক বালয়া প্রতীয়মান হইতে পারে। বাস্তব জীবনের পাঁরচয় প্রদান প্রসঙ্গে 
কোনও সমপ্রাচীন ও সমপ্রসিধ্ধ গ্রল্থকারের ঘটনা-সম্বন্ধীয় মন্তব্য কিংবা ব্যাখ্যাগুলিকে গ্রহণ 
করা বা কোনও তত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া প্রায়শই বিপজ্জনক ও 'বিদ্রান্তিসৃন্টিকর, এবং 
তঙ্জন্যই তাহা সর্বতোভাবে বর্জনীয় : কিন্তু ঘটনাকে সত্য বা মিথ্যা,বাঁলতে গেলে ঘটনা 
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মান্রকেই উল্লেখের 'বিষয়ীভূত কাঁরতে হয়। তাহাতে অন্তত স্মীবধামত ঘটনাকে বাদ "দিয়া 
উদ্দেশ্যমূলকভাবে অভিপ্রায়সাধনের সুযোগ থাকে না এবং আলোচনার শ্ুটি-বিচ্যাত ধারবার 
জন্য পাঠকবর্গকেও ঘটনা-অনুসম্ধানের অনাভপ্রেত-ক্লেশ স্বীকার কাঁরতে হয় না। আঁধকল্তু, 
গ্রন্থনামসহ সকল ঘটনার উল্লেখ থাকিলে ইচ্ছুক ব্যান্ত পরে গবেষণা করিয়া স্থির সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতে পারেন। 

তবে বার্ণত সকল ঘটনাকেই সত্য মনে করিবার কোনও কারণ থাকিতে পারে না। 
কারণ, ইচ্ছায় হউক, আনচ্ছায় হউক, প্রত্যক্ষদ্রম্টাও ভুল দোঁখিতে পারেন কিংবা ভূল বাঁলতে 
পারেন। মুরার-কর্ণপৃর-বৃন্দাবনদাস প্রভাীতির বর্ণনা হইতেও তাহার যথেম্ট প্রমাণ 
মালতে পারে। সুতরাং এতৎসম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যাপারে কোনও স্যানার্দন্ট মাপকাঠি 
থাকতে পারে না। তবে যে-একটি জিনিসকে এ বিষয়ে বিশেষভাবে গণা করা যাইতে 
পারে, তাহা হইতেছে লেখকের এীতিহাঁসক বোধ। অপেক্ষাকৃত পরবার্তকালের কৃফদাস- 
কাবরাজ, কিংবা বহু পরবার্তকালের নরহ'ি-চক্রবতর্ট মহাপশ্ডিত ছিলেন সত্য. কিন্তু ভাঁবষ্যং 
পাঠক-সমাজে তাঁহাদিগের গ্রন্থের সসম্মান স্বীকাতি প্রধানত পৃর্বোন্ত কারণেই : হইতে পারে 
যে এক ব্যান্তির পক্ষে সর্বত্রই সমভাবে সেই এরীতহাসিক বোধকে জাগ্রত রাখা সম্ভবপর হয় নাই। 

বর্তমান গ্রল্থ প্রণয়নকালেও যথাসম্ভব এই সকল কথা স্মরণে রাঁখয়া অগ্রসর হইতে 
হইয়াছে। অথচ পদে পদে বহুবিধ আবশ্বাস্য ঘটনা ভিড় জমাইয়াছে। চৈতন্য, রামাই, 
রাঁসকানন্দ, ও পরমেশবরদাসের প্রভাবে যথাক্রমে কুকুর, ব্যাঘ্র, হস্তী ও শগালের হরিনাম 
উচ্চারণ, নিত্যানন্দ প্রভাবে জাম্বীর বৃক্ষে কদম্বপুষ্পের প্রস্ফুটন ও রামচন্দ্রের প্রভাবে 
পৌষমাসে আম্রবাঞ্জন রল্ধন, গোপানাথাবিগ্রহ কর্তৃক গোঁবিন্দ-ঘোষের অশোৌচ পালন, 
আভিরাম কর্তৃক প্রণামের দ্বারা অসংখ্য বিগ্রহ-বিদারণ ও বহু জাতকের বিনাশ-সাধন. ডীচ্ছিষ্ট 
তাম্বূল ভক্ষণে গভ-সণ্গারের ফলে রঘুনন্দন, বৃন্দাবন ও গিত-গোবিন্দের জল্মলাভ, বিপাকে 
পাঁড়য়া সীতা, জাহুবা ও মাঁলনীর চতুভূর্জা মৃর্ত পাঁরগ্রহ, গৌরাঙ্গের সাদ্‌শ্যে 'নিত্যানল্দ, 
বারচন্দ্র, পুরুষোত্তম-ঠাকুর প্রভৃতির আভষেক ও 'বাভন্ন লীলা প্রদর্শন. মহাপ্রভু এবং 
নিত্যানন্দ ও জাহ্বাদেবীর মন্দিরস্থ বিগ্রহের সাঁহত লাঁন হইয়া যাওয়া, বীরচন্দ্র ও & 
 শ্রীনবাসাঁদকে অবলম্বন করিয়া চৈতন্যের পদনরাবিভ্ভাব ও জৈত্ঠপয্রবধূর গর্ভে বংশীবদনের $ 
পুনজন্মপ্রাপ্তি এবং তিরোধানের পরেও খেতুরি উৎসবাদি স্থানে চৈতন্যাদির পুনরাবিরভ্ভাব 
প্রীত অসংখা আঁবশ্বাস্য ঘটনা রাহয়াছে। এই বিষয়ে 'অভিরামলীলামৃত'-নামক 
গ্রল্থথানিকে একটি আজগুবি ঘটনার সংগ্রহশালা বলা যাইতে পারে। এমনকি 'চৈতনা- 
ভাগবতে'র মধ্যেও এইর্প বহ্‌ ঘটনা আছে। এই সকল ঘটনা যেন সমগ্র পথকে দুর্গম 
কাঁরয়া রাখিয়াছে। আবার অবৈধ ঘটনাগুলির পশ্চাতে বহস্থলেই স্বস্নাদেশ কিংবা 
চৈতন্যাবেশাদর কৌফিয়ত জাড়য়া দেওয়ায় সেই পথ একেবারে কণ্টকাকার্ণ হইয়া উঠিয়াছে। 
এমনাক, লেখকগণের অপট্‌ ও অসতর্ক বর্ণনার ফলে গৌরাঙ্গ সম্বন্ধেও বহুবিধ সন্দেহ 
ও জিজ্ঞাসা আসিয়া পথরোধ কারয়া দাঁড়ায়। সন্ন্যাসগ্রহণের অনিচ্ছা জানাইয়া শচীদেবীকে 
বাকদান, মুহূর্তের দর্শনেই নিত্যানন্দপ্রভুকে স্ব-হৃদয়ের সর্বোচ্চস্থানে আরধাম্ঠত করা. 
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অদ্বৈত-চাতুরণ না বুঝিতে পাঁরিয়া শান্তিপূরে গমনপূর্বক তাঁহাকে প্রহার এবং সেই স্থলে 
শংকর প্রভাত অদ্বৈত-শিষ্যের জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করা সত্তেও নীরব থাকা, শান্তপুর-গ্রমন 
পথে হঠাৎ ললিতপুরে উপস্থিত হইয়া মদ্যপের গৃহে গমন এবং বিষাপ্রয়া ও ছোট- 
হরিদাসের প্রাত কৃলিশ-কঠোর ব্যবহার প্রদর্শন,-গৌরাঞ্গ-সম্পার্কত এই সকল ঘটনা 
সম্ভবত লেখকবৃন্দের বর্ণনা-শোথিল্যের ফলেই পাঠকাঁচত্তে বার্থ অনুসন্ধিৎংসার সাঁন্ট করে। 

ইহা ছাড়াও অদ্বৈত-, সীতা-, ও বংশ-চরিতগ্রল্থ এবং অন্যান্য কোন কোন গ্রন্থের 
লেখকবৃন্দ সম্বন্ধেও সবন্ত নিঃসংশয় হওয়া যায় নাই। এঁ সকল গ্রন্থে প্রাক্ষপ্তাংশ প্রচুর 
এবং গ্রণ্থকর্তবৃন্দের অনেকেই হয়ত বহু পরবার্তকালের লোক। সুতরাং গ্রল্ঘোস্ত বহু 
1ববরণই কাল্পানক। ফলে অদ্বৈত, সীতা, ঈশাননাগর, বীরচন্দ্র প্রভাতির জীবনশ-সংকলেন 
নানাবিধ ত্রুটি থাঁকয়া যাওয়াই সম্ভৰ এবং বর্তমান গ্রন্ধেও হয়ত সেইরৃপ বহাাবধ ভ্রটি 
থাকিয়া গিয়াছে। কিন্তু তজ্জন্য উত্ত গ্রল্থগুলির সকল ঘটনাকেই নির্বিচারে বর্জন কাঁরলে 
সতাসম্বল্ধষুন্ত বহু াববরণও পাঁরত্যন্ত হইতে পারে। কারণ, অপেক্ষাকৃত পরবার্তকালের 
গ্রন্থকারাদগের হস্তেও প্রাচীন অথচ অধুনালুপ্ত বহু মালমশলা থাকতে পারে; সুতরাং 
এগঁলকে আলোচনাদর দ্বারা বিচারের িষয্ীভূভ কাঁরতেই হয়। অবশ্য সর্বদাই মনে 
রাখা কর্তব্য যে ঘটনার উল্লেখমান্ই ঘটনা বা সতোর প্রাতিষ্ঠা নহে । তাহাছাড়া আমরা বৈষব 
জাবনীগ্রল্থাালকে যে আকারে পাইতেছি, তাহাতে কয়েকাঁট ব্যতীত অনা কোন্‌ গ্রল্থ 
প্রামাণক এবং কোনটি নয়, বা কোনটর ঠিক কতটা অংশ জাল তাহাও কেহই জোর কাঁরয়া 
বাঁলতে পারেন না। বিশেষ করিয়া, প্রাচখন ভন্তবৃন্দের পরবার্তকালের জীবন ও পরবার্ত- 
কালের ভন্তবৃন্দের সমগ্র জীবন স-বন্ধে জানবার জন্য পরবার্তকালের গ্রন্থের উপর '[নর্ভর 
করা ছাড়া গতান্তর থাকে না। 'প্রেমাবলানে'র শেষ কয়েকটি বিলাস সম্বন্ধে যথেন্ট সংশয় 
থাকা সর্তেও অনেক বিজ্ঞ এবং সতর্ক ব্যান্তও উহার চততুর্বিংশ বিলাসাঁদ হইতে এমন ঘটনা 
সংগ্রহ কারয়াছেন, যাহার উল্লেখমান্রও অন্য কোথাও নাই। 

যাহাই হউক, বর্তমান গ্রল্থাঁট একাট বৃহত্তর পাঁরকল্পনার অংশবিশেষ মাত্। সুতরাং 
প্রামাণক অপ্রামাঁণক 'নীর্বশেষে প্রায় সকলগ্রন্থের সকল ঘটনাকে সাজাইয়া লইবার চেষ্টা 
কারয়া।ছ এবং প্রথমেই বিরাট বৈষব-সাহতো বার্ণত সকল ঘটনা সম্বন্ধেই একসঙ্গে সাঁঠক 
[চার অসম্ভব বালয়া প্রথমে যেইগুলি সম্বন্ধে বিচার সম্ভব, মার সেইগুলির বিচার করিয়াই 
সত্যামথ্যা নির্ণয় কারিতে প্রয়াস হইয়াছি। ফলে অবশ্য কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে গসিম্ধান্ত- 
গ্রহণ সম্ভব হইয়াছে । অন্যান্য বহু বিষয়ের মধ্যে, মূকুন্দ ও সঞ্জয় যে পৃথক ব্যান্ত ছিলেন, 
িজয়-আচার্য ও নন্দন-আচার্য যে একই পাঁরবারভূন্ত এবং 'বফদ্দাস- ও গঞ্গাদাস-আচার্ধ 
প্রভৃতও যে সেই পরিবারভুস্ব, শক্রাম্বর-ব্রহ্মচারীই যে সর্বপ্রথম গৌরাত্গপ্রভুকে ভগবান বা 
দেবতা সিদ্ধান্ত কাঁরয়া তাঁহার গলায় মাল্যদান করিয়াছিলেন, নিতাযানন্দপ্রভূু যে মাধৰ- 
সম্প্রদায়ভূন্ত কাঁহারও নিকট দশক্ষাগ্রহণ করেন নাই, 'িত্যানন্দ, মূকুল্দ ও চন্দ্রশেখর-আচার্ষ রত্ন 
--মাতত এই তিনজন যে মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ দিনের সঙ্গ হইয়াছিলেন এবং নিত্যানল্দ, 
অুকুল্দ, জগদানল্দ ও দামোদর-_আল্র এই চারি ব্যান্ত যে তাঁহার প্রথমবার নীলাচলযান্রার সঙ্গী 
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ছিলেন, কালিয়া-কৃফদাসই যে মহাপ্রভুর দক্ষিণ-ভ্রমণ সঙ্গ কৃষণদাস, প্রবোধানন্দ-সরস্বতী যে 
গোপাল-ভট্রের িতৃব্য ছিলেন না, ম্বারপাল-গোবিন্দের পক্ষেই যে বৃন্দাবনের গোঁবন্দ- 
গোঁসাই হওয়া সম্ভব, দেবকীনন্দন ও গোপাল-চাপাল যে এক ব্যান্ত ছিলেন না, আউীলয়া- 
চৈতন্যদাস এবং আউিয়া-মনোহরদাস যে একই ব্যান্ত, 'মঞ্গল' বা 'কাবন্দ্র যে উপাঁধ 
বিশেষ, কিংবা কাব জয়ানন্দ যে গদাধর-পাণ্ডত গোস্বামীর বংশধর ছিলেন- এই সকল 
সিদ্ধান্ত নূতন, বা নৃতনভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু তৎসর্তেও বহু বিষয় বা বহু 
সমস্যাই উত্থাঁপত হইয়াও অমীমাংীঁসত থাকয়া 'গিয়াছে। কোথাও কোথাও কেবল যথা- 
দৃজ্ট ঘটনা-সংগ্রহই হইয়াছে এবং এমন অনেক ঘটনা উল্লেখিত হইয়াছে, যাহা পরবতাঁ 
আলোচনায় নিশ্চয়ই বর্জন কাঁরতে হইবে। কিন্তু একেবারে প্রথমেই ঘটনাগীলকে প্রামাণিক 
বলিয়া গ্রহণ বা অপ্রমাঁণক বাঁলয়া বর্জন, উভয়ই জটিলতার সূম্টি করে। এই কারণে 
আম হয়ত অল্প কয়েকাঁট সমস্যার সমাধান কাঁরলেও অসংখ্যাবধ সমস্যা বা বিষয়কে অন্য 
কর্তৃক সমাধানার্থ উপস্থাপিত কাঁরয়াছি। ঘটনাগুলকে আমরা যেভাবে পাইতোছ তাহাতে 
এগুলকে অন্তত কিছ: পাঁরমাণে সাজাইয়া না ধারলে ঘটনারাজর তাঁরখ-নির্ণয়ও প্রাথীমক 
আলোচনায় অসম্ভব বাঁলয়া সে সম্বন্ধেও বিস্তৃত আলোচনা পাঁরহার করিতে হইয়াছে। 

চৈতন্যমহাপ্রভুর প্রকৃত স্বরৃপকে প্রাতিফলিত করিয়া তাঁহার পূর্ণ জীবনী রচনায় প্রবৃত্ত 
হওয়া বিশেষ প্রাতভাসাপেক্ষ বিষয়। কিন্তু অন্যান্য ভন্তবৃন্দের মধ্যে তাঁহাকে যে স্থানে 
যেভাবে প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়, সেই স্থানে দাঁড়াইয়া সেইভাবেই দর্শন কাঁরয়া লওয়া 
বোধ হয় অপেক্ষাকৃত সহজ এবং তাহাতে জান্তির সম্ভাবনাও প্রায় থাকে না। কারণ, তিনি 
নিজেই ভস্তবৃন্দের চিত্তমুকুরে নিজেকে নানাভাবে প্রাতফাঁলত কাঁরয়াছেন। সুতরাং ভত্ত- 
বৃন্দের জীবন-বর্ণনায় মহাপ্রভুর কথা যেখানেই আঁসয়াছে তাহাকে প্রাসাঁঞ্গকবোধে গ্রহণ 
কারতে হইয়াছে। বস্তুত, প্রাস্তাঁববরণ অনুযায়ী বৈফবভন্তবৃন্দের জীবনী বাঁলতে 
তৎসংক্রান্ত কতকগ্ৃীল জ্ঞাতব্যবিযয়ের বিশ্‌ঞ্খলাবন্যস্ত ও অননুসৃতরূম ঘটনাবলীর 
তালিকামান্ত্র, চৈতন্যলনলা-প্রকাশক না হইলে বহস্থলেই যেন তাহাদের সার্থকতা থাকে না। 
সতরাং ঘটনা-গ্রল্থনের ক্ষেত্রে অনেকস্থলে চৈতনাকথাকেই সূত্ররূপে গ্রহণ কারিতে হইয়াছে: 
অবশ্য চাঁরন্রবর্ণনা কিংবা প্রত্যেক ভক্তের ভান্তভাব ও আচরণের বৌশঘ্ট্য প্রদর্শনার্থ কিছ 
কিছু মনস্তাত্ক বিশ্লেষণ ও ব্যঞ্জনাময় বর্ণনা একই কার্যের সহায়তা করিয়াছে । তাহা 
ছাড়া মূল নিবন্ধাটকে কিছ পারমাণে সরস করিবার জন্যও মাঝে মাঝে গঞ্পাংশ যোগ কাঁরিতে 
হইয়াছে। এই সকল কারণে জশবনশগনাল হয়ত কোথাও কোথাও কিছুটা দীর্ঘ হইয়া 
পাঁড়য়াছে। কিন্তু তাহাদগকে অন্তত কিছ পাঁরমাণে শিজ্পর্প দান করিতে গেলে তাহা 
ছাড়া উপায় নাই; আর যতদূর মনে হয়, এই শিজ্প-রূপায়ণের মধ্যেই সাহিতা-কঁতির মূলতত্ব 
গৃহাহিত থাকে। হাল্কা বা গঞ্প অংশগৃলি বর্জন করিয়া কেবলমান্র বিচার-বিশ্লেষণাত্মক 
অংশ রক্ষা কাঁরলে হয়ত পাঁণ্ডিত সমাজের মধ্যে গ্রল্থকারের কীতিত্ব স্বীকৃতির সম্ভাবনা সৃষ্টি 
হইত; কিন্তু তাহাতে পাঠকবর্গকেও আঁধকতর অস্বিধার সম্মুখীন হইতে হইত। অবশ্য 
বহুস্থলেই এক ব্যান্তর জীবন বর্ণনার মধ্যে প্রায় অপাঁরহার্ধভাবেই অন্য কতকগুলি ব্ান্তর 
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জণবনকথা আসিয়া পড়ায় পূর্ব প্রসঙ্গ-রক্ষার ব্যাপারে বিঘ. ঘাঁটয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা 
যাইতে পারে যে 'নত্যানন্দ জীবনী পাঠ করিবার সময় মধ্যপথে কালা-কৃষফদাসের সম্বন্ধে 
দীর্ঘ আলোচনা পাঠ কাঁরতে হইলে পাঠকবৃন্দের ধৈর্যচযুতির সম্ভাবনা যথেস্টই। কিন্তু 
তাহা ছাড়া আর কোন উপায়ও ছিল না। কারণ, ভন্তবৃন্দের জীবনবৃত্তান্তগুলি পরস্পর- 
সম্বষ্ধযুত্ত হওয়ায় ইহাতে কিছু কিছু ঘটনার পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে সত্য, 'কল্তু কোনও 
কোনও ভন্তের জীবনবত্তান্ত বর্ণনাকালে আনবার্ধভাবেই প্রাসাঙ্গক অন্য এক ব্যান্তর সম্বন্ধে 
প্রয়োজনণয় তথ্যাদি প্রদান করিবার পর আবার যাঁদ এ দ্বিতীয় ব্যান্তর জন্য পৃথক জীবনশ 
লাপবদ্ধ করিতে হইত, তাহা হইলে প.নরান্ত আরও ভয়াবহ হইয়া উাঠত। সেক্ষেত্রে 
গ্রন্থের আয়তনও আরও বিপুলাকার ধারণ করিত। | 

গবেষণা-আরম্ভের পূবেইি সমাক- উপলাব্ধি কারয়াছিলাম. মূল গ্রল্থগূলি পাঠ 
কারবার পূর্বে তদবিষষক আধুনিক সমালোচনা বা মতবাদগীল মনের উপর কা ভয়াবহ 
প্রভাব বিস্তার ফাঁরতে পারে! তজ্জন্য গবেষণা-কার্য সমাপ্ত হইবার পরই আধুনিক 
গ্রন্থকার-গণের আলোচনা ও মতামতের সাঁহত পাঁরিচিত হইয়াছি এবং যে-কয়েকটি স্থলে 
তাঁহাঁদগের আভমত গ্রহণ কারয়াছ, জ্ঞানবাদ্ধমত তাহাদের সবন্তই তাঁহাঁদগের নামোল্লেখ 
কারয়াছি। যেস্থলে কাহারও নামোল্লেখ করি নাই. সেইস্থলে তাঁহাদের অভিমতের সাঁহত 
নৃতনভাবে গ্লারচিত হইতে পারি নাই বাঁলয়া তাহা কাঁর নাই। আবার যেস্থলে প্রাচীন 
গ্ন্থাঁদর দম্প্রাপ্তাবশত তাহাদের প্রদত্ত বিবরণগ্যীলকে মূলগ্রন্থ হইতে স্বয়ং পাঠ কাঁরতে 
সমর্থ হই নাই, সেইস্থলে তাঁহাদের নামেই ঘটনাগুলিকে গ্রহণ করিয়া প্রয়োজনবোধে 
তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াণছি। কিন্তু আঁধকাংশ স্থলেই পুনরনুসন্ধানপূর্কক 
মূল বিবরণের সাহত পাঁরাঁচিত হইবার পর তাঁহাদের নামোল্লেখ কাঁরয়া স্বীয় মতামত ব্য্ত 
কারয়াছি। সূতরাং এই 'শৈষোস্ত বিষয়ে এবং অনা সকল বিষয়ে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার 
ভালমন্দ সকল্‌ প্রকার দায়িত্বই বর্তমান গবেষকের। 

সূচপপন্রট সাজাইয়া লওয়াও এক দুরূহ ব্যাপার ছিল। নামগ্লিকে অক্ষরান ক্রামক- 
ভাবে সাজাইলে প্রাসম্ধ গদাধর-পাঁণ্ডতের জীবনীর পরই অকি্ঠিংকর গরুড়-প্ডিতের 
জীবনী, এবং তাহার পরেই হয়ত মহাপ্রভুর নীলাচল-ভূত্য গোবিন্দের জীবনী এবং তাহারও 
পরে 'গৌরাঙ্গ-পাঁরজন' পাঁরচ্ছেদ সান্নবোশত কাঁরতে হয়। কিংবা হয়ত চন্দ্রশেখর-বৈদ্যের 
পরেই জগদানন্দ-পণ্ডিতের জীবনী বসাইয়া তাহার পরেই অনেক পরবতর্ণকালের জয়ানন্দকে 
আনিতে হয়। অথবা, সর্বপ্রথম অচ্যুতানন্দের জীবনণ 'লাঁপবদ্ধ করিয়া তাহার পরে তাঁহ'র 
তা বৈষব-গুর অদ্বৈত-আচার্যকে আনিতে হয় এবং তাহার পরে আসেন ঈশ্বর-পূরী 
এবং তাহারই পরে হয়ত অখ্যাত উদ্ধবদাস ও তাহার পর প্রাসদ্ধ উদ্ধারণ-দত্ত। অথচ 
অসংখ্য ভক্তের মধ্যে সম্ভবত এমন একজনও নাই যাঁহার জল্ম-তারিখ সঠিকভাবে নির্ণয় 
করা যায়। সৃতরাং এই বিষয়ে সময়ানূক্রমরক্ষাও অসম্ভব । বস্তুত, কাবিকর্ণপূর (গোর- 
গণোদ্দেশদশীপিকা হইতে আরম্ভ করিয়া নরহাঁর-চক্কবতাঁ নোমামৃতসমহদু) পর্যন্ত প্রাচশন- 
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কালের বৈফববন্দনাকারী-বৃন্দের মধ্যে কেহই কোন স্ানার্দস্ট পদ্ধাত নির্ণয় কারতে পারেন 
নাই। তাই লেখকগণকে কোফয়ত দিতে দেখা যায়ঃ 
আখর জোটন কারতে লিখন 
আগে পাছে হয় নাম। 
না লইবে দোষ মনের সন্তোষ 
বন্দনা আমার কাম॥ 

এরূপ অবস্থায় মহাপ্রভুর লীলাকালের দিকে লক্ষ্য রাঁখয়াই কতকগ্ীল পর্যায় ভাগ 
করিয়া তন্মধ্যে কাতপয় ভন্তের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছি। এক একটি পর্যায়ে আবার 
যে সকল ব্যান্ত আঁসয়াছেন, তাঁহাদের প্রাধান্য বা প্রাসাদ্ধি অনুযায়ী, িংবা মহাপ্রভুর 
লশলার কোন পর্যায়ে ও কোথায় তাঁহারা তাঁহার সহিত যুস্ত হইয়াছিলেন, সেইদিকে লক্ষ্য 
রাঁখয়াই মোটামুটিভাবে নামগ্যাল সাজাইয়া লইয়াছ। কিন্তু স্বভাবতই এই বিষয়ে 
পুঙখানৃপুঙ্খ বিশ্লেষণ কিছুতেই সম্ভব নহে বাঁলয়াই পরবার্তকালের কাঁতিপয় ব্যন্তি 
সম্বন্ধে এইরূপ ক্রমও হয়ত সর্বদা রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। তবুও যতদূর মনে হয়, 
বর্তমান অবস্থায় উপরোন্ত পল্থাই গৃহ*ত হইতে পারে। যাঁদ কোন 'বজ্ঞ বান্তি এই 'বষয়ে 
অন্য কোন উৎকৃষ্ট পল্থা 'স্থর করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাঁকব 
এবং পরবতাঁঁ সংস্করণের জন্য নিশ্চয়ই তাহা যথাযোগ্যভাবে বিবোচত হইবে। 

এইস্থলে গ্রন্থের কয়েকটি ব্রুুটি সম্বন্ধে উল্লেখ কাঁরতে চাই। গবেষণা সমাপ্তির পর 
প্রায় চার বংসর মধ্যে গ্রল্থোন্ত কোন কোন বিষয় সম্বন্ধে মত পাঁরবর্তন কারয়াছ। প্রকাশক 
মহাশয়ের নিকট দেড় বংসর পূর্বে পাণ্ডুলাপ প্রদত্ত হয়। ইতিমধ্যে বর্ধমান বিশবাবদ্যালয়ের 
কর্তৃপক্ষের নিদেশক্রমে আমার পূর্বসম্পাদত “অদ্বৈতমণ্গল' গ্রল্থখানির ভূমিকা 
সম্পন্ন করিতে গিয়া নূতনভাবে কিছু গবেষণার কার্য করিতে হয়। তখন এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হই যে “অদ্বৈতমণ্গল" ব্যতিরেকে অন্যান্য অদ্বৈত- ও সাঁতা-জশবনণ গ্রল্্রগ্যালর 
প্রত্যেকটিই আধ্যানককালে 'লাখত, সুতরাং 'অন্বৈতপ্রকাশাপদ গ্রল্থের বিবরণ বা আঁভমত 
বজজনীয় হইতে পাঁরত। ইতিমধ্যে পাশ্ডঁলাঁপর কিয়দংশও (নিত্যানন্দ জশবনণর প্রায় 
১৮1২০ পৃচ্ঠা) হারাইয়া যায়। ফলে এঁ অংশের কোন স্থানে হয়ত যান্ত বা ঘটনাস্থাপনের 
শৈথিল্য থাকিয়া যাওয়াও আশ্চর্যের বিষয় নহে । প্রেমবিলাস' গ্রন্থখানির মদ্দ্রণে কিছু ভূল 
থাকায় বর্তমান গ্রন্থের পাদটীকা-নিদে'শেও কিছু ভুল থাকিয়া গিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, মযা্রুত 
প্রেমবিলাসের ৩৪-৪০ প্্ঠার িবরণকে মূুদ্রণান,যায়খ দ্বিতীয় [বলাসান্তর্গত না ধাঁরয়া 
তৃতীয় বলাসান্তর্গত ধারতে হইবে। এই সকল ছাড়াও, অসংখ্য ব্যক্তি ও ঘটনাবিধৃত এতবড় 
একটি গ্রন্থে অনবধানতাবশত আরও বহ্যাবধ ব্যাট থাকিয়া যাওয়া শীবচিন্ন নহে'। ছাপার 
ভুলও যথেষ্ট (যথা, ৮নং পূজ্ঠায় “তদ্বদ্ধন্তে'র স্থলে “তদ্বর্ধতে' ছাপা হইয়া শিয়াছে।)। 
আবার ইতিহাসের মাপকাঠিতে ঘটনাবলীর বিচার করিতে গিয়া হয়ত আনিচ্ছা সর্তেও 
কাহাকে ক্ষন করিতে পাঁরি। তজ্জন্য আম পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কারতোঁছ। 
ভন্তবন্দ সম্বন্ধে একটি মোটামুটি ধারণা অর্জন করা সত্বেও কঠোর পাঁরশ্রম এবং বহুস্থলে 
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পূনর্গবেষণা কায়া নির্ঘণ্ট প্রস্তুত কারতে সাত শতাধিক ঘণ্টা বায় করিতে হইয়াছে। 
কয়েকটি পৃষ্ঠার (৫৭৫, ৫৭৬, ৬০৭, প্রভাতি) প্রায় প্রত্যেকটি শব্দকেই নির্ঘস্ঠভুন্ত কারতে 
হইয়াছে। প্রাথামক ও একক প্রচেন্টায় ইহাতে ভুল থাঁকতে বাধ্য এবং নির্ভুলভাবে ইহার 
ব্যন্তি-নির্ঘন্ট অংশটি প্রস্তৃত করিতে পারা কখনও সম্ভব কিনা জানি না। তবে এই নি্ঘস্ট 
অংশাঁট হয়ত মূল গ্রন্থের ভ্রুটগুলিকে কিয়ংপাঁরমাণে সংশোধন করিয়া একা বাস্তবাঁভাত্তিক 
এীতহাসিক জীবনাগ্রন্থ প্রস্তৃত কারবার পথ উন্মুস্ত কাঁরতে সাহায্য কাঁরবে। ভাঁবষ্যতে 
কোনও গবেষক যদি সেই কার্য কাঁরতে সমর্থ হন, তাহা হইলেই আমার শ্রম ও প্রযত্ব সার্থক 
হইবে। 

ডা. সুকুমার সেন, এম. এ, পি. আর এস. পি. এইচ. ডি, এফ. এ. 
এস. বি. মহাশয়ের অধীনে আমি এই গবেষণা কার্য সম্পন্ন করিয়াছি। তাঁহার খণ 
অপারিশোধ্য। ভা.িমানবিহারশী মজুমদার, এম, এ, পি. আর. এস), পি. এইচ ভি. এবং 
ডা, শশভূষণ দাসগুপ্ত, এম. এ. পি. আর. এস, পি, এইচ. ভি. মহাশয়দ্বয় আমাকে দয়া- 
পূর্বক যে উপদেশ দান কাঁরয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাঁদগের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রাঁহলাম। শ্্রীয্ত 
দেবদেব ভট্টাচার্য, এম. এ. (ডবৃল্‌), অষ্টতীর্থ মহাশয় সমগ্র থাঁসস-টি পাঠ কাঁরয়া আমাকে 
যেভাবে উৎসাঁহত কয়াঁছলেন, তাহাতে তাঁহার কথা চিরকাল স্মরণে থাঁকবে। সমগ্র 
্রজ্থাট দুইঝ্জর এবং ইহার বহু অংশ তাহারও আঁধকবার নকল কাঁরতে হইয়াছে। 
এতদ্বিষয়ে শ্রীমতী মায়ার নিকট সর্বাঁধক সাহায্য লাভ করিয়া: শ্রীমতী ছায়ার নামও 
এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; এই প্রসঙ্গে নারায়ণ, গঙ্গানারায়ণ, বৈদ্যনাথ এবং 
সুনীল প্রভৃতি আমার বয়েকজন ছাত্র নামও উল্লেখ না কাঁরয়া পারি না;_ ইহারা প্রত্যেকেই 
আমার একান্ত স্নেহভাজন। আজ ইহাদের সকলের কথাই আমার বিশেষভাবে মনে 
পাঁড়তেছে। যে সকল গ্রন্থাগার হইতে গিবশেষ সাহায্য লাভ করিয়াছি তন্মধ্যে কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় পাঠাগার ও তাহার পাাঁথশালা বিভাগ, বঙ্গীয় সাহত্য পাঁরষং, পাটবাড়ী 
বৈষব গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি ও ন্যাশনাল লাইব্োৌরর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য। এই সকল প্রাতষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের নিকটও আন্তাঁরক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কার। আমার 
প্রকাশক বং মুদ্রাকরদ্বয়ও যে এইরূপ একটি পাদটাকা-কণ্টাকত গ্রন্থের প্রকাশনা ও 
মৃদ্রণের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তজ্জনায তাঁহাঁদগকে আন্তারক ধন্যবাদ জানাই। 


সূচীপত্র 


মুখবন্ধ | 1৮ 
ভূমিকা | ॥/০ 
জীবনী-সূচী ও ১1/, 
সাংকোতিক চিহ্ন ১৪৭০ 
পুবাভাদ 
মাধবেন্দ্র-পুরী রি ১ 
ঈশ্বর-পুরী রঃ ৬ 
প্রথম পর্যায় 

নবদ্বীপ 
গৌরাষ্গ-পরিজন ১০, ৯১ 
১ /অদ্বৈত-আচার্য *... ৩২ 
২ ্্তযাননদ ১৮৫২ 
শ্রীবাস-পাঁণ্ডিত ৮ ১ ১০৯ 
গদাধর-পাণ্ডত ৮১২১ 
নরহরি-সরকার ১৩২ 
 /রিদাস ৯৪৮ 
গঞঙ্গাদাস-পণ্ডিত ৮১৫৮ 
চন্দ্রশেখর-আচাযরত্ব ১১১৬০ 
মূরার-গুস্ত ... ১৬৪ 
মূকুন্দ-দত্ত ১৭১ 
বাসৃদেব-ঘোষ ১৮১ 
পুন্ডরীক-বিদ্যানাধ ... ১৮৩ 
মাধব-আচার্য-পশ্ডিত ১৮৭ 
বক্রেশ্বর-পণ্ডিত ১১৮৯ 


* সূচীপত্রের অন্তর্গত ব্যন্তিবৃন্দের প্রায় প্রত্যেকেরই জীবনশ মধ্যে আনবার্যভাবে 
প্রাসাঁঞক আরও কতকগুলি ব্যান্তর জীবনকথা আসিয়া পাঁড়য়াছে। তাঁহাদের পৃথক জীবন 
লেখা হয় নাই। তাঁহাদের জাীবনশর জন্য নাম-নর্ঘস্ট দুষ্টব্য। 


নন্দন-আচার্য | ৯৯১ 
বনমালশ-আচার্ধ 8৯৫ 
শুক্লাম্বর-রল্গচারী ১১৯৯ 
শ্রীধর-পাণ্ডত (খোলাবেচা) ৮... ২০৩ 
দামোদর-পাণ্ডিত ১৮ ই০৬ 
শংকর-পাঁণ্ডত ২১০ 
পরমে*্বর-মোদক ১ ২১৯২ 
জগল্নাথ-আটার্য ১৮ ২১৩ 
গরুড়-পশ্ডিত .. ২১৪ 
কেশব-ভারতাঁ ১ ২১৫ 


তীয় পর্যায় 


নীলাচল 
অচুযুতানন্দ ৮৮ ২১৭ 
জগদানন্পন্ডিত ০ ৯২২ 
বলভগ্র-ভট্রাচার্য ,.৮. ২২৯ 
ভগবান-আচার্ষ ৮৯৩২ 
এঞহারদাস (ছোট) ১. ২৩৫ 
বাস-দব-সারবভোৌম ১. ২৩৮ 
স্বরপদামোদর ১৮ ২৬৬ 
গোবিন্দ দ্বোরপাল) ১. ই৬৮ 
গোপাঁনাথ-আচার্য ১. ২৯২ 
প্রত পদ ৩০১ 
কাশী-মশ্র ৬০৩০৯ 
পরমানন্দ-পুরী ১১৩১২ 
ভরানন্দ-রায় | ৩১৬ 
“শাঁখ-মাহিতা ৩১৯ 
অনাঁধক খ্যাঁতসম্পন্ন ভন্তবন্দ এ... ৩২০, 
বাস্দদেব-দত্ত ০৯ ৩২২ 
রামানজ্দ-বস, ১৩২৮ 


গাদাধরদাস ৩৩৩. 


১7৬৩ 


শিবানন্দ-সেন ৮০ ৩৩৮- 
রাঘব-পণশ্ডিত ৩৪৯ 
পু্রন্দর-পশ্ডিত ১৩৫৩ 
পুরযোত্তম-পশ্ডিত ১৩৪৫৬ 
ভাগবত-আচার্ধ ১৩৫৭ 
তৃতীয় পর্যায় 

বৃন্দাবন 

২র্পাতিন-গরোস্বামণ ১১৩৫৮ 

'রর্পে-গ্োস্বামী ৩৭৭ 
রঘুনাথ-দাস-গোস্বামী ১৩৮৫ 
গোপাল-ভ্র-গোস্বামী ১৮ ৩৯২ 
রঘ-নাথ-ভট্ট-গোস্বামী ৩৯৬ 
লোকনাথ-চক্রবতাঁ ৮১৩৯৯ 
ভূর্গভ ১80৩ 
সুবাদ্ধ-রায় ৯... 808 
কাশীশ্বর ...:৪০৬ 
পরমানন্দ-ভট্রাচার্য ১ ৪০৯ 
হাঁরদাসাচার্য (দ্বিজ) ৪১০ 
অনাধক খ্যাতিসম্পন্ন ভন্তবৃন্দ ১৪১২ 

গোড়মণ্ডল 
আঁভরাম (রামদাস) ১৪১৩ 
গোরাদাস-পাঁশ্ডিত ৮:৪২২ 
উদ্ধারণ-দত্ত ঢু ....8৩৫ 
মহেশ-পণ্ডিত ১8৩৮ 
জগদীশ পণ্ডিত 889 
সদাঁশব-কাঁবরাজ ....::888 
সমন্দরানম্দ ১8৫১ 
কমলাকর-পাঁপিলাই ১১86৩ 
পরমানল্দ-গত্্ত *:8&& 

চতুর্থ পর্যায় 

বৃন্দাবন 

জশব-গোস্বামী .....:8&৬ 


কৃষদাস-কবিরাজ ৪৬৩. 


১৮০ 


যাদরাচার্ষ ..:8৭৪ 
মুকুন্দদাস ,...:8৭& 
রাঘব-পণ্ডিত বেন্দাবনের) ১৮:8৭ 
হরিদাস-পাঁণ্ডত 8৭৮ 
উদ্ধবদাস ...:8৮১ 
গোপালদাস .....:8৮২ 
গৌড়মণ্ডল 
4 সীতাদেবাী ....:8৮৪ 
বিষ্দাস-আচার্ ০০ 
এ জাহবাদেবণ ৬০৩ 
বীরচন্দ্র (বাঁরভদ্র) ....&১৩ 
পরমে*বরদাস ৫৩০ 
নিত্যানল্দদাস ৬৩৩ 
জ্ঞানদাস .... &৩৮ 
মাধব-আার্য ১... &80 
মুরারি-চৈতন্যদাস ... &৪২ 
» শ্রীনবাস-আচার্য ৮. &৪& 
নরোত্তম-দত্ত ৮০ 
রামচ'ধ্ু-কাবিরাজ .. ৬০৮ 
হাম্বীর (বীর) .. ৬২৪ 
শ্যামানন্দ . ৬৩৪ 
পরিশিষ্ট 
প্রথম পর্যায় 
বংশীবদন .....:৬৪০ 
নারায়ণ-পশ্ডিত ৬৫৩ 
[হরণ্য-দাস ৮... ৬৮ 
যদ:ুনন্দন-আচার্য .. ৬৬০ 
রঘুমিশ্র ১৮. ৬৬২ 
দাশ্বজয়ী ১ ৬৬৩ 
কাজা ৬৬৫ 


/টচৈতন্যচারতামৃতো্ত বিভব শাখার অনাধক খ্যাতিসম্পন্ন ভন্তবন্দ ... ৬৬৪ 


১৪/, 


দ্বিতীয় পর্যায় 
িমল্ল-ভট .. ৬৬৮ 
রামজপাী-বিপ্র .... ৬৭১ 
রামদাস-বিপ্র ১ ৬৭২ 
কর্ম ১১ ৬৭৩ 
তপন-মিশ্র ১... ৬৭৪ 
চন্দ্রশেখর-বৈদ্য ১. ৬৭৬ 
প্রবোধানন্দ-সরস্বতশী ... ৬৭৮ 
কৃষদাস প্রেমী) ৮ ৬৮৭ 
বল্লভ-ভট ... ৬৮৯ 
কমলাকান্ত-ীব*বাস ..... ৬৯৩ 
কালিদাস ৬৯৪ 
কাশীনাথ-পশ্ডিত .... ৬৯৬ 
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ক 1 গ্রল্থঘ-সংকেত সম্বন্ধে শেষাংশে প্রদত্ত প্রমাণ-পঞ্জণ দ্রষ্টব্য ] 


গর্বভায় 
আাধাবন্দ্র-পুরী 
মাধবেন্তর সম্বন্ধে গৌরাঙ্গের বাল্যলীলাসঙ্জী মুরারি-গুপ্ত জানাইয়াছেন১ ; 
আদৌ জাতো। দ্বিজশ্রেষঠঃ শ্রীমাধবপুরীপ্রভুঃ। 
ঈশ্বরাংশো দ্বিধ! ভূত্বাই দ্বৈতাচার্ধযশ্চ সংগুণঃ ॥ 
বু্দাবনদাসও তাহাকে ভক্তিরসের আদি স্বত্রধার বলিয়াছেন।২ কৃষ্গাস-কবিরাজ বলিয়াছেন 
তক্তিকল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর এবং দেঁবকীনন্দন তাহাকে বিভক্তি পথের অবতার বলিয়া 
বর্ণনা করিয়াছেন।ঃ চৈতন্য-প্রদণিত ভক্তিধর্মের আদি স্থত্রধার মাধবেনত্র-পুরীপাদের সব্বন্ধে 
এই সমন্ত উক্তি হইতেই তাহার আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্ণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
মাধবেন্্র-পুরী সম্ভবত জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। কারণ “চৈতন্য-ভাগবতে, তাহাকে 
শিখাস্থত্রত্যাগী সন্ন্যাসী-রূপে অভিহিত করা হইয়াছে । "ভক্তিরত্বাকর'-ঘতে« মাধ্ব-সম্প্রদায়- 
ভুক্ত লন্দ্মীপতিই ছিলেন তাহার দীক্ষাুরু; কিন্তু কোথায় কোন্‌ সময়ে যে এই দীক্ষাগ্রহণ 
সম্পন্ন হইয়াছিল, গ্রন্থমধ্যে তাহার উল্লেখ নাই। মাধবেন্ত্র ছিলেন কৃষ্ণপ্রেমময়ত্ই । কৃষণ- 
প্রেমে বিভোর হইয়া তিনি বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রে পরিক্রমা করিয়া বেড়াইতেন। কোন কোন 
গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে তাহার এই পরিভ্রমণকালে অদ্বৈতপ্রভূর সহিত তাহার সাক্ষাৎ, 
ঘটিলে পুরীপাদ তাহাকে ভক্তিধর্মে উদ্বোধিত করিয়া তুলেন এবং “ভক্তিরত্বাকরে; বলা 
হইয়াছে যে, অগ্বৈতগ্রতৃ 
গয়াছলে সর্বতীর্ঘ ভ্রমণ করিল | 
মাধবেন্ত্র পুরী স্থানে দীক্ষামন্ত্র নিল। 
কিন্ত এই সমস্ত গ্রন্থের উল্লেখ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ “চতন্যভাগবত, 
“চৈতন্চন্দরোদয়নাটক' এবং “চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থে এই সকল ঘটনার 
কোনও উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। 
“চৈতন্তচরিতামৃত হইতে জ্জানা যায় ষে মাধবেন্ত্র-পুরী তীর্ঘভ্রমণকালে মথুরায় এক 
সনৌড়িয়া-্রাহ্মণের গৃহে গিয়া উঠেন। নৌড়িয়া-বিপ্রের গৃহে সন্নযাসীর ভোজন অবিধেয়। 
কিন্তু মাধবেন্দ্রের নিকট জাতিকুলের অভিমান ছিল তুচ্ছ জিনিস। উল্ত বিপ্রকে ভক্তিমান 
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২ চৈতন্ত-পরিকর 


বৈষ্ণব জানিয়া তিনি দ্বিধাহীনচিতে তাহাকে মন্্রান করিয়া তাহার গৃহেই ভিক্ষানির্বাহ 
করিলেন। বস্তুত, মাধবেন্দ্রের এই প্রকার আচরণের মধ্যেই ভবিস্তৎ-যুগের বৈষ্ণবসমাজ 
এক সুমহান আনর্শ প্রাপ্ত হয়। চৈতন্য মহাপ্রভৃও এই মাধবেন্দরের স্থত্রে উক্ত সনৌডিয়া- 
বিপ্র হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীরঙ্গ-, বামচন্দ্রপুরী প্রভৃতি বিখ্যাত জন্যাসী-বুন্দকে, এমন 
কি স্বয়ং অদ্বৈতাচা্ধপ্রতৃকেও যথেষ্ট শ্রদ্ধা বা গুরুমান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন। 
“চৈতন্যচরিতাম্বতে' লিখিত হইয়াছে” যে মথরাবাসকালে মাধবেন্ত্র একদিন গিরিগোবর্ধনে 
অতি আশ্চজনকভাবে গোপাল-বিগ্রহ আবিষ্কার করেন এবং গ্রামবাসীদের সাহায্যে 
বন-জঙ্গল কাটিয়। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন । ইহাতে বৃন্দাবনের অধিবাসী-বৃন্দ ষেন নব প্রেরণ! 
লাভ করিলেন। তীহাদের সাহায্যে প্রত্যহ অব্নকূট মহোৎসব চলিতে লাগিল এবং 
কিছুদিনের জন্য যেন বৃন্দাবনের পুবমাহাত্ম/ ফিরিয়া আসিল । ব্রজবাসী-ত্রাহ্ণগণ সকলেই 
মাধবেন্দ্রের নিকট দীক্ষিত হওয়ায় বৃন্দাবনে ভক্তিবৃক্ষের বীজ অস্ক,রিত হইল । কিছুকাল 
পরে গোঁড়দেশ হইতে দুইজন ব্রাহ্মণ বৃন্দাবনে আসিয়া! পৌছাইলে মাধবেন্ত্র তাহাদের উপর 
স্থায়িভাবে বিগ্রহ সেবার ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন এবং ছুই বৎসর পরে গোপাল- 
সেবার নিমিত্ত মলয়জ-চন্দন আনিবার জন্য নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। 
কোন কোন গ্রস্থে* লিখিত হইয়াছে যে মাধবেন্দ্র-পুরী শাস্তিপুরে অদ্ধৈত প্রতুকে 
দীক্ষাদান করিয়1 রেমুণ! গমন করেন । কিন্তু “চৈতন্তভাগবতে মাধবেন্ত্র কর্তৃক অদ্বৈতপ্রভূকে 
দীক্ষাদানের কথা লিখিত হইলেও ১০ এ দীক্ষাদানের স্থানকাল সম্বন্ধে কিছুই বল! হয় নাই । 
তবে শাস্তিপুরে অধৈত প্রভুর দীক্ষাগ্রহণ ব্যাপারটি অসত্য না হইতেও পারে । 'গৌরাঙজবিজয়, 
গ্রন্থে আছে৯১ ষে গৌরাঙ্গ-আবিভাবের অব্যবহিত পূর্বে মাধবেন্্র শাস্তিপুরে অছৈতপ্রতুকে 
ধীক্ষা্দান করিয়াছিলেন। 'অদ্বৈতকড়চাস্থত্র নামক একটি গ্রন্থেও এইরূপ বিবরণ আছে ।৯২ 
আবার “চৈতন্য ভাগবতে' বলা হইয়াছে ষে মহাপ্রভু কানইর-নাটশাল! হইতে প্রত্যাবর্তন 
করিয়া শাস্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে উপস্থিত হইলে অদ্ধৈতপ্রতু মাধব-পুরীর আরাধনা-পুণ্যতিথি 
উদ্যাপন করিয়াছিলেন। “চৈতন্তচরিতামূতে”ও এই ঘটনার সমর্থন আছে। তাছাড়া 
এই গ্রন্থে অদ্বৈতকে স্পষ্টই মাধতেন্দ্রশিষ্য বলিয়া! অভিহিত করা হইয়াছে এবং গ্রস্থের 
অন্ত এক স্থলেও উক্ত হইয়াছে যে মাধবেন্্র বৃন্দাবন হইতে রেমুণাঁগমন পথেই শান্তিপুরে 
আসিয়া পৌছাইলে অগ্বৈতপ্রভ্‌ তার ঠাই মন্ত্র লইল যতন করিয়া ।১৩ এই সমস্ত 
হইতে নি:সন্দেহে উপরোক্ত ঘটনার যাথার্থয স্বাকার করিয়া লইতে পারা যায়। 
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মাধবেন্দ্র-পুরী তু 


“চৈতন্চরিতামৃতে বিবৃত হইয়াছে যে, রেমুণাক্ আসিয়! শোপীনাথ দর্শনাস্তে 
মাধবেন্দ্র পূজারী-ত্রাহ্গণের নিকট শুনিলেন যে গোপীনাথের 'অন্বতকেলি' নামক ক্ষীর- 
ভোগ অতীব প্রসিদ্ধ। তাহার বাসন! জন্মাইল-_ 

অযাচিত ক্ষীরপ্রসাদ যদি অল্প পাই। 

স্বাদ জানি তৈছে ক্ষীর গোপালে লাগাই ॥ 
ভোগ এবং আরতি শেষ হইয়া গেলে তিনি নিকটবর্তা শূন্য হাটে গিয়া আশ্রয় 
গ্রহথ করিলেন। কিন্তু অধিক রাত্রিতে ঠাকুরের পুজারী স্বয়ং ক্ষীরভাণ্ড লইয়া 
উপবাসী সন্ন্যাসীর নিকট হাজির হইলে গোপীনাথের অপার করুণায় কৃতার্থ হইয়া 
মাধবেন্্র প্রেমাবিষ্টচিত্তে সেই ক্ষীর ভক্ষণ করিলেন। তাহারপর ব্রান্ষণ-পূজারী 
চলিয়া গেলেন। কিন্তু এই ক্ষীরপ্রাপ্তিরূপ বিপুল সৌভাগ্যের মধ্যে স্বয়ং গোগীনাথের 
ইচ্ছার কথা স্মরণ করিয়া এবং প্রভাতেই সেই স্থলে বুলোকের ভিড় জমিয়া উঠিবে 
ভাবিয়া মাধবেন্দ্র তাহার বহু পূর্বেই পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করিলেন। 

নীলাচলে পৌঁছাইয়া মাধবেন্্র রাজপাত্রের সহায়তায় প্রভূত পরিমাণে চন্দন সংগ্রহ 
করিলেন। পথের জন্য ছাড়পত্রও যোগাড় করা হইল । এক বিপ্র-সেবক চন্দন 
লইয়! তাহার সহিত যাত্রা করিলেন। কিন্ত রেমুণা পর্যস্ত আসিয়া "মার তাঁহার 
যাওয়া হয় নাই। “চৈতন্তচরিতামৃত হইতে জান যায় যে নানাবিধ বাধাবিপত্তি 
অতিক্রম করিয়া কর্পুরচন্দন আনিতে হইয়াছিল। “শ্েচ্ছদেশে কপূরচন্দন আনিতে 
জঞ্জাল। “চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকেও লিখিত হইয়াছে১৪ যে বত্নঃ কণ্টকায়মানানাং 
ঘ্টপালানাং ঘট্রেদেয়াদি নিস্ববিদ্ব'ও ছিল প্রায় অনতিত্রমণীয়। তৎসন্বেও মাধবেন্দ্র কোন 
রকমে রেমুণা পর্যন্ত আসিয়া সেইস্থানে গোপাল এবং গোপীনাথকে অভিন্-জ্ঞানে 
গোপীনাথের অঙ্গেই সমস্ত কর্পুরচন্দন লেপনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সারা শ্রীন্মকাল 
তাহার উপস্থিতিতে চন্দনাহ্ুলেপন চলিতে লাগিল। গ্রীম্মশেষে পুরীরাজ পুনরায় 
নীলাচলে ফিরিয়। চাতুর্মান্ত অতিবাহিত করিলেন। 

ইহার পর কিন্তু মাধবেন্দ্র সপ্বন্ধে আর বিশেষ কিছু৯ৎ জানিতে পারা যায় না। 
“চৈতন্তচবিতামৃত হইতে জানা যায় ১৯৬ যে তিনি একবার গৌড়দেশে আসিয়া নবহীপে 
জগন্নাথ-মিশ্রের গৃহে উঠিয়াছিলেন। দক্ষিণ-ভ্রমণকালে মহাপ্রভু যখন পাওুপুরে পৌছান, 


(১৪) ১০।১ (১৫) প্রে.বি. (২৪ শ. বি.)মতে তিনি রেমুণ! হইয়া বুন্দাবনে পৌছাইলে তাহার 
তিরোভাব ঘটে । অব প্র--মতে তিনি কিছুদিন রেমুণায় থাকিয়া! নীলাচলে যান, তারপর রেমুণা ও 
নীলাচল মধ্যে তাহার যাতায়াত চলিতে থাকে এবং তিনি শেষে 'গোপীনাথ" পদে হইল! সিদ্ধিপ্রাপ্ত |, 


€১৬) ২৯, পৃ. ১৪৩-৪৪ 


৪ চৈতন্য-পরিকর 
তখন তাহার সহিত মাধবেন্দ্-শিশ্য১৭ শ্রীর-পুরীর সাক্ষাৎ ঘটে। উভয়ে পাচ সাত দিন 
একত্রে কৃষ্ণকথায় অতিবাহিত করেন । সেই সময় স্বয়ং শ্রীরঙ্গ-পুরীই মহাপ্রভুকে জানান ফে 
মাধবেন্দ্রের নবদীপ-গমনকালে তিনিও গুরুর সহিত বর্তমান থাকিয়া! জগন্নাথ-মিশ্রের গৃহে 
তৎপত্বী শচাদেবীর নিপুণ হস্তের রন্ধন “অপূর্ব “মোচার-ঘণ্ট” খাইয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন 
এবং সেই ব্রাহ্মণ দম্পতির এক অল্পবয়স্ক স্থযোগ্য পুত্র সন্যাস-গ্রহণান্তে শংকরারণ্য নাম 
ধারণ করিয়া উপরোক্ত তীর্ঘক্ষেত্রেই সিদ্দিপ্রাপ্ত হন । 

ইহা হইতেও বুঝা যাইতেছে যে মাধবেন্দ্র একবার নবদ্বীপ অঞ্চলে আগমন করিয়া 
ছিলেন। কিন্তু ইহা তাহার দ্বিতীয়বার আগমন কিনা বিচাধ। পূর্বোক্ত 'গৌরাঙ্গৃবিজয়” 
গ্রন্থে মাধবেন্্-পুরীর দুইবার শান্তিপুরাগমনের উল্লেখ আছে১৮--- একবার গৌরাঙ্গ- 
আবির্ভাবের পূর্বে এবং অন্তবার তাহার পরে। পরে যে তিনি নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন 
তাহার অন্ত কোন সমর্থন মাই। কিন্তু তিনি যে দুইবার নবদ্বীপ-অঞ্চলে আসেন, “গৌরাঙ্গ 
বিজয়ে'র এই তথ্যটুককু অসত্য না হইতেও পারে । কারণ রেমুণার পথে যাত্রা করিবার 
সমস্ন তাহার সহিত শ্রীরঙ্গ-পুরী থাকিয়! থাকিলে “চৈতন্যচরিতামূতে তাহা অবশ্যই বণ্িত 
হইত। স্ুতরাং মাধবেন্দ্রের পুর্বোল্লেখিত নবদবীপ-শাস্তিপুরাগমনকে যদি প্রথমবারের 
আগমন বলিয়া ধরা যায়, তাহ! হইলে শ্রীরঙ্গ-পুরীর সহিত আগমনকে তাহার দ্বিতীয় বার 
আগমন বলিয়া স্বীকার করিতে হয় । 

মাধবেন্্র নদীয়ায় আসিলে সম্ভবত সেই সময়ে কয়েকজন ভক্তিমান ব্যক্তি তাহার নিকট 
দীক্ষাগ্রহণ করেন। তাহাদের মধ্যে ছিলেন পুগুরীক-বিদ্যানিধি১৯ এবং গদাধর-পপ্ডিতের 
পিত। মাধব-মিএ ।২ প্রকৃতপক্ষে মাধবেন্ররের একদিকে২১ ছিলেন ঈশ্বর-, পরমানন্দ-, 
্রন্ধানন্দ-, শ্রীরঙ্গ- রামচন্দ্র, বিষ, কেশব-, কৃষ্ণানন্দ- সুখানন্দ-, রাঘবেন্দ্রপুরী, কেশব-, 
্র্ধানন্দ-ভারতী, নৃসিংহানন্দ-তীর্থ প্রভৃতির সকল অথবা কোন কোন সন্ন্যাসী-শিশ্ক, 
আর একদিকে ছিলেন অদ্বৈত পুগুরীক, মাধবাদি গৃহী-শিষ্বের দল। এই তালিকার 
সহিত ওয়ানন্দ-প্রদত্ত রঘুনাথ- অনন্ত অসর- ও গোপাল-পুরীর নামও বিবেচনার 
বিষয় হইতে পারে। আবার “অদৈতমঙ্গল+-মতে বিজয়-পুরীও তাহার সতীর্থ ছিলেন ।২২ 
ইহাদের সাহায্যে তিনি ভারতভূমিতে যে প্রেম-ধর্ষের অত্যুথানকে সম্ভব করিয়া 
তুলিয়াছিলেন তাহারই ফলে বৈষ্ণবধর্মের গোড়াপত্তন হইয়া গেল এবং তাহারই 
ফলে চৈতন্যরূপ বিরাট পুরুষের আবির্ভাবও জস্তব হইয়া উঠিল। কিন্তু তখন 


(১০) তুচৈ দী.-পৃ. ৩ 3 চৈ. দী. রামাই--পৃ. ৬ (১৮) পৃ ১২০৪৮ 0১৯) গৌ. দী.--৫৬ 7 প্রে. বি.২২ 
শ.বিংপৃ. ২১৭; ২৪ শ. বি. পৃ ২৬০) ভ, মা. পৃ,২৬ (২০) প্রে-বি._২২শ. বি , পৃ. ২১৭ (২১) চৈন্চ,- 
১৯, পৃ. ৪৯ ; ই'হাদের মধ্যে রাঘব-পুরীর নাম ভ. নি. (১৩৬)-গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে । (২২) পৃ._৫,৮ 


মাধবেন্ত্র-পুরী ৫ 
মাধবেন্দ্রের কর্ম ফুরাইয়। আসিয়াছে। তিনি তাহার আরন্ধ কর্মকে উত্তরাধিকারী- 
বৃন্দের হস্তে তুলিয়া! দিয়া মহাপ্রয়াণ করিলেন।২৩ অন্তর্ধানকালে ঈশ্বর-পুরী প্রভৃতি 
ভক্ত তাহার নিকট উপস্থিত ছিলেন।২৪ কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য তখন তীহার কী 
ব্যাকুল আর্তনাদ! শেষে মথুরানাথকে ডাকিতে ডাকিতে নিম্নোক্ত স্বরচিত লোকটি পাঠ 
করিয়া “সিদ্দিপ্রাপ্ত হইল পুরীর শ্লোকের সহিতে ।”২৫ 

অয়ি দীনদয়ার্নাথ হে মথুরানাণ কদাবলোক্যসে। 
হাদয়ং ত্দলোককাতরং দয়িত ভ্রামাতি কিং করোম্যহম, ॥ 

১৩৩০ সালের “ভারতবর্ধ-পত্রিকার কাশ্তিক-সংখ্যায় বসস্তকূমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 
'্ীরচোরা গোগীনাথ' নামক প্রবন্ধ মধ্যে লিখিয়াছেন, “মাধবেন্দ্পুরী রেমুণীতে দেহরক্ষা 
করিয়াছিলেন। তাহার সমাধি ও পাদুকা অগ্যাপি সেখানে পুঁজিত হয়।” তিনি রেমুণ! 
পরিদর্শন করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন ৷ কিন্তু মাধবেন্দ্ের দ্বিতীয়বার নদীয়া-গমন সত্য 
হইলে বলিতে হয় যে রেমুণা-নীলাচল পথ হইতে তিনি একসময় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন । 
পরে তিনি পুনরায় রেমুণ। গিয়াছিলেন কিন! তাহার বিবরণ কোথাও লিপিবদ্ধ হয় নাই। 
আবার “চৈতন্যচরিতাম্তত” হইতেও জানা যাইতেছে যে তাহার প্রান্তিকালে ঈশ্বর-পুরী 
রামচন্ত্রপুরী১৬ প্রভৃতি ভক্ত তৎসমীপে উপস্থিত ছিলেন। এই শিষ্যাবৃন্দের উপস্থিতিতে 
ধারণা হইতে পারে যে সম্ভবত বুন্দাবনেই তাহার তিরোভাব ঘটে। এপ্রমবিলাসে'র 
চতুধিংশ বিলাসেও এইরূপ উক্ত হইয়াছে । তবে এ সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা চলেনা, 
কাশীশ্বর গোস্বামীর স্থচক' নামক একটি গ্রন্থে বলা হইতেছে যে মথুরায় যমুনাতীরে 
'মাধব-ঈশ্বরপুরীর” সমাজ বর্তমান ছিল।২৭ কিন্তু পুথিটির লিপিকাল জানা যায় নাই। 

পগ্যাবলী'তে মাধবেন্দ্র-রচিত কয়েকটি শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছে। 


(২৩) গৌ, বি.-এ. (পৃ.৪৮-৬২) বলা হইয়াছে যে গৌরাঙ্গের চুড়াকরপকালে মাধবেজ্ত্র নবস্বীপে জগন্নাথ 
ও অদ্বৈত-আচার্ধের আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং চুড়ীকরণ-অনুষ্ঠানে বিশেষ স্থান অধিকার 
করিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গের সহিত তাহার নানাবিধ আলোচনাও হয়। কিন্তু অন্য কোথাও ইহার 
সমর্থন নাই । (২৪) চৈ. চ--৩।৮, পৃ ৩২৭-২৮ (২৫) এ--২1৪, পৃ, ১০৫ (২৬) (ভর ঈশর-পুরী ও 


পরমানঙগা-পুরী (২৭) পৃ.৪ 


ঈহবর-পুরী 


'প্রেমবিলাসে'র সন্দিগধ ভ্রয়োবিংশ বিলাসে১ লিখিত হইয়াছে যে ঈশ্বর-পুরী ছিলেন 
কুমারহট্রনিবাসী রাটীয় ব্রান্মণ শ্ঠামসুন্দর আচার্ের পুত্র, কিন্তু অন্য কোন গ্রন্থ হইতে 
ঈশ্বর-পুরীর পিতৃনাম পাওয়া যায় না। তবে তাহার পিতৃনিবাস যে কুমারহট্গ্রামে ছিল এবং 
তিনি যে মাধবেন্তরপুরীর নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন তাহা বনু গ্রস্থেই উল্লেখিত হইয়াছে। 
গৌরা-আবিভণবের পূর্বেই তিনি সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়া তীর্থপর্যটন করিতেছিলেন। সেই 
সময়ে তিনি গুরু মাধবেন্ত্পুরীর২ নিকট অবস্থান করিয়! তংপ্রবন্তিত প্রেম ও ভক্তি- 
ধর্মসন্বদ্ধে সুশিক্ষিত হন। “চৈতন্যচরিতামূতে” ব্লা হইয়াছে যে মাধবেন্দ্র ছিলেন ভক্তি- 
কণ্পতরুর প্রথম অঙ্কুর এবং শ্্ীঈশ্বর-পুরী-রূপে অঙ্কুর পুষ্ট হইল।” ইহাতেই বুঝিতে পারা 
যায় যে মাধবেন্দ্র-তিরোভাবের পর ঈশ্বর-পুরী গুরুর আদর্শ এবং ইচ্ছাশক্তির যথার্থ ও 
দায়িত্বশীল বাহক হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মাধবেন্ছের শেষজীবনে ইশ্বর-পুরী সম্ভবত 
সর্বদাই গুরুপমীপে বর্তমান থাকিয়া গুরুর যথোচিত সেবা ও পরিচরধাদি করিতেন । ভাই 
দেখিতে পাওয়া যায়ও মাধবেন্ত্রের তিরোভাবের অব্যবহিত পুবেই 

ঈশ্বরপুরী করে শ্রীপাদসেবন । 

স্বহস্তে করেন মল মুত্রাদি মার্জন ॥ 
সেই সময় তাহার সতীর্থ রামচন্দ্র-পুরী সেইস্থলে পৌছাইয়া গুরুকে ব্রক্ম-উপদেশ প্রদান 
করিলে কৃষ্ণচরণার্থব্যাকুল মাধবেন্ত্র মর্মাত্তিক পীড়া অঙ্ুভব করিতে থাকেন। তখন ঈশ্বর- 
পুরী গুরুর নিকট কৃষ্ণনাম জপ করিতে এবং তাহাকে কৃষ্ণলীল! পাঠ করিয়া শুনাইতে 
থাকেন। মাধবেন্দ্র তাহাকে বরদান করিয়া গেলেন, “কৃষ্ণে তোমার হউক (প্রেমধন।” 
পুরীবরের উক্তি সর্বাংশে সার্থক হইয়াছিল। 

'প্রেমবিলাস*মতে* গৌরাঙ্গের জ্যোষ্টভরাতা বিশ্বরূপ ঈশ্বর-পুরীর নিকট দীক্ষিত হইয়া- 
ছিলেন। কিন্তু ইহার সমর্থন অন্ত কোথাও পাওয়া যায় না। জয়ানন্দ বলেন যে তাহার 
দীক্ষাণ্তরু ছিলেন কেশব-ভারতী | তবে প্রেমবিলাসে'র মত অন্যান্ত কোন কোন গ্রস্থ হইতে 
জানিতে পার! যায় যে নিত্যানন্দ তাহার পরিভ্রমণকালে হয়ত দুই একবার ঈশ্বর-পুরীর 
সাক্ষাতপ্রাপ্ত হন ।৬ আবার গৌরাঙ্গের কৈশোরাবস্থায় একবার ঈশ্বর-পুরী নবন্ীপে আসিয়া 


(১) পৃ. ২২০ (২) তুম বি. পৃ ৪২৮, ৪১৮-১৯ £ গো. বি.পৃ. ১৪৬ (৩) চৈ, চ.--৩1৮, 
পৃ. ৩২৮ (8) ২৪ শ. বি. পৃ* ২৪২ (৫) পৃ. ২* (৬) ভ্র.নিত্যানন্দ 


ঈশ্বর-পুরী ৭ 
অছ্বৈতগৃহে উঠিয়াছিলেন।৭ অদ্বৈত এবং ইশ্বর-পুরী উভয়েই উভয়কে দেখিয়া আকৃষ্ট 
হন এবং সেই সময় একদিন গৌরাঙ্গ যখন অধ্যাপনা করিয়া ফিরিতেছিলেন, তখন 
পথিমধ্যে ঈশ্বর-পুরীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ ও পরিচয় ঘটিয়! গেলে তিনি তাহাকে মহা 
আদরে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে লইয়া যান । 

ঈশ্বর-পুরী কয়েক মাস নবহ্বীপে থাকিয়া যান। নন্দন-আচাধের গৃহে তাহার ভিক্ষা 
নিবাহ হইত। ঢেই সময় গৌরাঙ্গ ও গদাধর-পণ্ডিত প্রত্যহ আসিয়া তাহার সহিত 
মিলিত হইতেন এবং গদাধরের বৈরাগ্যের পরিচয় পাইয়! ঈশ্বর-পুরী তাহাকে হ্বরচিত 
পুথি “কৃষ্ণলীলামৃত পড়াইয়৷ শিক্ষাদান করেন। একদিন পুরীশ্বর গৌরহরিকে স্থীয় পুি 
দেখাইয়া উহার মধ্যে কোনও দোষ আছে কিনা বাহির করিতে বলিলে গৌরাঙ্গ উত্তর 
দিলেন যে ভক্ত-কধিত কৃষ্ণকথায় কোনও দোষ থাকিতে পারে না। তাছাড়া, 

মুর্থে বোলে “বিষ্ায়' “বিষবে' বলে ধীর । 
ছুই বাকা পরিশ্রহ করে কৃষ্বীর ॥ 

ঈশ্বর-পুরী গৌরাঙ্গের ভক্তিপৃত অন্তরের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইলেন। কিন্তু তিনি 
এতঘ্িযয়ে বিশেষ অনুরোধ জানাইলে একদিন সত্য সত্যই গৌরাঙ্গ তাহার ভূল ধরিয়া 
ব্সিলেন । তিনি জানাইলেন, “এ ধাতু আত্মনেপন্দী নয়। পুরীশ্বর তখন নানাভাবে বিচার 
করিতে লাগিলেন এবং অন্যদিন তিনি যখন গৌরাঙ্গকৈ দেখাইয়া! দেন যে উহাকে 
আত্মনেপদী রূপেও ব্যবহার করা যাইতে পারে, তখন ব্যাখ্যা শুনিয়া গৌরাঙ্গ সন্তুষ্ট হইলেন । 

কিন্তু ষে কারণে তিনি ঈশ্বর-পুরীর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন, তাহা৷ হইতেছে পুরীর 
প্রেম ও ভক্তিভাব। “চৈতন্যচরিতামৃত'-কার জানাইতেছেন যে, নীলাচলপথে মহাপ্রভুর রেমুণ। 
উপস্থিত হইবার পূর্বেই ঈশ্বর-পুরী তাহাকে মাধবেন্দ্-গোপীনাধ বৃত্াস্তটি শুনাইয়াছিলেন। 
নবদ্বীপে অবস্থানকালেই উভয়ের মধ্যে নানাবিধ আলাপআলোচনার সুযোগ মিলিয়াছিল। 
সম্ভবত এই সময়েই ঈশ্বরপুরী মাধবেন্দ্রের প্রেমভক্তির দৃষ্টান্ত দিয়া তাাভাসিত সেই উদার 
ধর্মের ক্ষেত্রে গৌরাঙ্গের লোকোত্তর প্রতিভাকে বিচরণ করিবার জন্য প্রলুন্ধ করিয়া যান। 

ইহার পর ইঈশ্বর-পুরীর সাক্ষাৎ মেলে গৌরাঙ্গের গয়াগমনকালে, গয়াধামেই। 
সেই সময় গৌরাঙ্গ পুরীশ্বরকে দেখিয়াই অধীর হন এবং তাহার নিকট দীক্ষামন্ 
প্রার্থনা করেন । ঈশ্বর-পুরী তখন তাহাকে দশাক্ষরী গোপালমন্ত্রণ এবং উপযুক্ত উপদেশাদি* 
প্রদান করিয়া তাহার জীবনের মোড় ফিরাইয়া দেন। 


(৭) চৈ. ভা --১।৭, পৃ. ৫২ ; অ. প্র.--১৩ শঅ, পৃ ৫২ । ভ. রশ১২২২৭৬(৮) চৈ. ভ1.--১1১২ 
পৃ.৯* 3 চৈ. ম. জে-) পৃ৩৩ তু চৈ, সং পৃ ৩০৩১ 5 গৌ. বি- পৃ ১৪৬৪৭ 7 চৈ, চ. অ-81৫৯ 
বৈ ব, দে.)-_পৃ২ (৯)-গৌ. দী. (রামাই)_পু. ৫. 


৮ চৈতন্ত-পরিকর 


ইহার পরেও ঈশ্বর-পুরী কয়েক বদর বীচিয়াছিলেন এবং খুব সম্ভবত মহা 
প্রভুর নীলাচল গমনের অগ্পকাল পরেই তাহার তিরোভাব ঘটে | সেই সময়ে 
কাশীশ্বর-ব্রক্গচারী এৰং গোবিন্দ নামে তাহার দুইজন শিষ্য ও অঙ্ুচর সন্নিকটে 
উপস্থিত ছিলেন 1৯৭ এহ গোবিন্দ ছিলেন শূদ্র । কিন্তু শৃত্র-ভৃত্যকে 
“পরিচারকারপে নিয়োজিত করিয়া ঈশ্বর-পুরী উদার ভক্তিধর্মের পথ নির্দেশ করিয়া 
গেলেন। অন্তধণানকালে ঠিনি কাশীশ্বর এবং গোবিন্দকে উপদেশ দিলেন, তীহারা 
যেন রুষফচৈতন্যের নিকট গিয়া তাহার সেবার্থ নিয়োজিত হন। পরে গোবিন্দ 
নীলাচলে পৌছাইলে মহাপ্রভু গুরুর আদেশ শিরোধাধ করিয়া গোবিন্দকে তাহার 
নিকটতম সেবকরূপে নিযুক্ত করিয়া লন। যে মর্ধাদাবোধ মহাপ্রভুর জীবনের 
একটি প্রধান অবলগ্বন ছিল, ঈশ্বর-পুরীর আদেশ-রক্ষার্থ তাহার কথা তিনি চিন্তাও 
করিলেন না। সাবভৌম অস্যোগ করিলে তিনি জানাইলেন১৯, “হরে: স্বত্ত্স্ত কপাপি 
তর্ঘ্ধতে ন সা জাতিকুলাদ্যপেক্ষাৎ।” চৈতন্যমহাপ্রভু কর্তৃক এই বিপুল সম্মান প্রদর্শনই 
ভক্তিধর্ম-প্রবর্তকর্দিগের মধ্যে ঈশ্বর-পুরীর স্থান নির্দেশ করিয়া দেয়। মহাপ্রভু স্বয়ং 
ঈশ্বর-পুরীর জন্মস্থান কুমারহটে গিয়া অঞ্জলি ভরিয়া সেই স্থানের স্বর্ণধূলি অঞ্চলবধ 
করিয়াছিলেন ।৯২ 

সম্ভবত মথুরাতে যমুনাতীরে 'মাধব-ঈশ্বর-পুরীর” সমাজ বর্তমান ছিল।৯৩ পপদ্চা- 
বলী'তে ঈশ্বর-পুরী রচিত কয়েকটি গ্লোক উদ্ধত হইয়াছে। 


(১৭) তু. কা, শু, পৃ দ্র“ কাশীনাধ পগ্ডিতের জীবনী (১১) চৈ. না --৮১৮ 
(১২) চৈ. ভা --১1১২, পৃ৯* ; অব প্র.--১৪ শ. অন, পৃ. ৫৬ (১৩) কা, হুপৃ ৪ 


প্রথম গর্যায় 


নবদীপ 
গোৌরাক্ষ-গরিজন 


জয়ানন্দ লিখিয়াছেন যে মহাপ্রভুর পুর্বপুরুষগণ উড়িষ্যার অন্তর্গত জাজপুর ণামক 
স্থানে বাস করিতেন। সেখান হইতে তাহার! “রাজা ভ্রমরের ডে" শ্রীহট্রদেশে. চশিয়া 
যান।১ ১৩০৪ সালের “বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষ্-পত্রিকায় নগেন্জনাথ বস্তু মহাশয় “কবি 
জয়ানন্দ ও চৈতন্যমঙ্গল নামক প্রবন্ধে লিখিতেছেন, “কটক জেলার অন্তর্গত গোপী- 
নাথপুর হইতে উৎকলাধিপ কপিলেন্দ্রদেবের শিলালিপি পাওয়৷ গিয়াছে, তাহাতে 
মহারাজ কপিলেন্দ্রদেবের “ভ্রমর-উপাধি দৃষ্ট হয়।” আবার রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় তাহার [715015 0£ 01155 নামক গ্রন্থে জানাইয়াছেন, “চু17101018 
01 12111652195 01181178119 2 11811270908, 906911760 079 00010176 11 
1435-36 4১, 10. এবং “45005 200. ঠা 01015 (88201155581959) 
5011 200 500095901 7১01091)0002108, 01] 1) 40111, 1470, 88101161019, 10051 
1182 ৫160 ০6016 0086 0916. 1715 12165. 10009] 2866 19 1919 4151. 
41010501331. চা." ১011425, 1400. 10909122065 1466 4৯. 1.5 
তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে মহাপ্রভুর পুর্বপুরুষগণ পঞ্চদশ শতাবীর মধ্যভাগে কোনও 
সময়ে উড়িষ্যা হইতে শ্রীহট্টরে উঠিয়া যান। শ্রীহট্রে গিয়া! জয়পুর নামক গ্রামে তাহারা 
গৃহাদি নির্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। কালক্রমে তাহাদের বংশে জগন্নাথ- 
মিশ্রের উদ্ভব ঘটে। শ্রীহট্রের নীলাম্বর-চক্রবর্তী৬ তখন সেই স্থানের একজন 
বিশেষ অন্রান্ত ব্যক্তি। তাহার গৃহিণীর গর্ভে ছুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মলাভ করেন। 


(১) উ. খ., পৃ. ৯৬ (২) ড01,. 1790. 889, 303 (৩) চৈ. দী.--গ্রস্থে নীলাম্বরকে চৈতম্ঘের 
মাম! বলা হইয়াছে (প্‌. ৪ )। কিন্তু এই বর্ণনা ভ্রমাস্্ক | প্রে. বি, (২৪ শ. বি", প্‌. ২৫৬)-এ তাহাকে 
অদ্বৈতজনক কুবের-আচার্ধের ভ্রাতা বলা হইয়াছে । কিন্তু অন্ত কোথাও ইহার সমর্থন নাই । 
বৈ. দ. (প্‌. ৩৫*)-_মতে নীলাপ্বর-পত্থীর নাম বিলাসিনী । ইহার সমর্থনও কোথাও নাই। সী. চ. 
€ প্‌.১৮) এবং সী. ক. (প্‌. ৯২) গ্রন্থত্বয়ে একজন নীলাম্বরের নাম আছে। শচীদেবী এমন কি 
বিষ্প্রিয়া-দেবীরও তিরোভাবের পর তাহার নাম উল্লেধিত হইয়াছে । কিন্তু দুইটি গ্রস্ই রায় 
পুরাপুরি জাল। 


৯০ চৈতন্ত-পরিকর 

জোষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল যথাক্রমে যোগেশ্বর ও রত্বগর্ভ এবং কন্তার নাম 
শচীদেবী।*  শ্রচীদেবীর সহিত পুবোক্ত জগক্লাথ-মিশ্রের গুভ-পরিণয় ঘটে এবং 
ন্ব-দম্পতি স্থুঘে কালযাপন করিতে থাকেন। এমন সময় শ্রীহট্টে অনাবুষি, ছুভিক্ষ, 
চুরি, অনাচার ইত্যাদি দেখা দিলে জগযাথ আত্মীয়-স্বজনের সহিত নবন্বীপে আসিয়া 
গঙ্গাবাস করিতে আরম্ভ করিলেন । প্রদ্যা়-মিশ্রের শ্রীকৃ্কচৈতন্যোদয়াবলী'তে নাকি 
লিখিত আছে যে নবদ্বীপে আগমনের পরেই শচী-জগন্নাথের শুভ পরিণয় ঘটে। 
কিন্তু যাহা হউক, নীলাম্বর-চক্রবর্তীও জগন্নাথের সহিত নদীয়ায় আসিয়া বেলপুকুর 
বা বেপপুধুরিয়াতে৬ বাস করিতে থাকেন এবং নবদ্বীপেও তিনি একজন গণ্যমান্য 
ব্যক্তিরপে পরিগণিত হইয়া উঠেন। ন্বয়ং "বিশারদের সমাধ্যায়ী' বলিয়া তাহার খ্যাতিও 
হইয়াছিল । অগ্তগ্রমের জমিদার হিরণ্যদাস ও তাহার ভ্রাতা গোবধ নও তাহাকে 

বিশেষ আদ্ধা করিতেন ।* 
জয়ানন্দ বলেন” যে জগন্নাথের বুদ্ধ-প্রপিতামহ ক্ষীরচন্দ্র ব্যাসতুল্য ব্যক্তি ছিলেন? 
ক্ষীরচন্দ্রের পুত্র বিরপাক্ষও ছিলেন কবি। তৎপুত্র রামকৃষ্ণ “দিথ্বিজয়ী' ছিলেন। 
রামকষ্ণ-তনয় ধনঞ্জয় “রাজগুরু' হইয়।ছিলেন এবং এই ধনয়ের পুত্র জনার্দন মিশ্রই ছিলেন 
জগন্নাধ-মিশ্রের পিতা ।৯ কিন্তু “চৈতন্যচরিতাম্বত হইতে জান! যায় যে অনার্দন 
ছিলেন জগন্নাথের ভ্রাতা এবং তাহাদের পিতার নাম ছিল উপেন্দ্রমিশ্র । “গৌর- 
গণোদেশদীপিকা'য় এবং পপ্রমবিলাসে'র চতুধিংশ বিলাসে উপেন্দ্রকেই জগন্নাথের পিতা 
বলা হইয়াছে। শেষোক্ত গ্রন্থে আরও বলা হইয়াছে১* যে উপেন্দ্র, রদ, কীত্তিদ 
ও কৃত্তিবাস-_ইহারা চারি ভ্রাতা ছিলেন) ইহার্দের পিতা মধু-মিশ্র 'বাতস্তমুনি- 
শ্য বৈদিক' ব্রাহ্মণ ছিলেন । বুন্াবনদাস-ঠাকুরের নামে : গ্রচলিত “ভজন-নির্ণয়”- 
নামক একটি গ্রন্েও১১  জগন্নাথকে বৈদিক বিপ্র বলা হইয়াছে। কিন্ত 
এই সকল বিবরণ কতদূর সত্য তাহা না বলা গেলেও উপেন্দ্র মিশ্রই যে জগন্নাথের 
পিত। ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারেনা । জগন্নাথের মাতার নাম ছিল 
$ সম্ভবত কলাবতী বা কমলাবতী ।১২ উপেন্দ্র শ্রীহট্টের বড়গঙ্গ৷ নামক স্থানে বাস 


সরস লী জা দিপা লা 


(8) প্রে.বি ৭ম. বি., প্‌, ৬৯ ; প্রে. বি.-মতে (২৪শ. বি. প্‌. ২৫৬) নীলাম্বরের 
কনিষ্ঠ কম্া সর্বজয়ার সহিত চন্দ্রশেণর-আচার্ধের পরিণয় ঘটে । তু.-চৈ না ১1১-৪ ) চৈ. চ. 
য.--81২১ (৫) চৈ. ম, জে.)-ন'খ প.. ৯; প্রে, বি, ১ম. বি. প্‌. ৮ ৬) প্রে, বি.--৭ম বি,, পৃ” ৬৯ 
€৭) চৈ 6২1১৬, পূ, ১৯১) ৩৬, পৃ ৩১৯ (৮) পৃ. ৮৭7৮৮ (৯) চৈ, স. (প.১০)-গ্রস্থে জগন্নাথের 
পিতৃনাম নীলক্। (১) প্‌. ২৪২ (১১) ২য়, কন, পৃ১২৯ (১২) প্রে. বি.-২৪শ, বি, প্‌. ২৪২; 
ভঞমা.-প.. ২৫) গৌ, দী._-৩৬ ) বৈ. দশগ্রন্থে ইহাকে কলাবতী বল! হইয়াছে। নামটি চৈতস্য- 
চন্দ্রোদয়াবলী হইতে গৃহীত । , 


গৌরাঙ্গ-পরিজন ১৯. 


করিতেন, কিংবা পরে জয়গুর হইতে সেইস্থানে উঠিক্না গিয়াছিলেন।১৩ কিন্ত 
১৩০৮ সালের “গৌড়ভূমি-পত্রিকার আধাঢ়-শ্রাবণ সংখ্যায় রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ 
মহাশয় লিধিয়াছেন, “গোঁড়ত্রাঙ্গণ মীমাংসা করেন যে চন্জুবীপ ও কোটালিপাড়। গ্রামে 
চৈতন্যের শুর্বপুরুষ বাস করিতেন, তাহার কোন গ্রাম হইতে জগন্নাথ নবন্বীপে গঙ্গা- 
বাস জন্য আগমন করেন। কৃষ্দাস (কবিরাজ) ইহাকেই শ্্রীহট্ট হইতে আগমন 
বোধ করিগাছেন। : কারণ গঙ্গাতীরবাসী লোকদিগের ধারণা যে, বাঙ্গালের৷ সকলেই 
্রীহটবাসী।” আবার 'ভক্তপ্রসঙ্গ"গ্রস্থের' সংকলয়িতা দতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় জগন্নাথ- 
মিশরের ভ্রাহম্পুত্র প্রছ্্-মিশ্র-কৃত শ্রীকফচৈতন্যোদয়াবলী? গ্রস্থের (পৃ. ২৫) বর্ণনানুযায়ী 
বলিতেছেন, দত্তরালিতেই জগন্নাথের জন্ম হয়» এবং তাহার বর্ণনা হইতে জান! 
যায় যে গৌরাঙ্গকে গর্ভে ধারণ করিয়া শচীদেবী তাহার শ্বশ্রু কলাবতীর নিবাসস্থল 
চন্াদক্ষিণে গিয়। তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন । সুতরাং এই সকল বর্ণনা 
হইতে নবদ্ধীপে আগমনের পূর্বে জগন্নাথ-মিশ্রের নিবাসস্থল সন্বদ্ধে সঠিকভাবে কিছু 
বলাযায় না। তবে তিনি যে শ্রীহট্রবাসী ছিলেন তাহাতে সন্দেহ থাকে না। 

বাসুঘোষের পদাবলী” ও “গৌরগণোদ্দেশদীপিকা” হইতে জানা যায়১* যে উপেক্জ্- 
মিশ্রের সাতজন পুত্র ছিলেন। “চৈতন্তচরিতামৃতা্ি১ গ্রন্থে তাহাদের নাম লিখিত 
হইয়াছে-_-কংসারি, পরমানন্দ, পদ্মনাভ, সবেশ্বর, জগন্নাথ, জনার্দন ও ভ্রেলোক্যনাথ ! 
তাহাদের মধ্যে এক জগরাথ ছাড়া আর কাহারও ন্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিতে পারা 
যাম্স না। জগন্নাথ-মিশ্র পুরন্দর-মিশ্র নামেও খ্যাত ছিলেন। কবিকর্ণপুর বলিয়াছেন৯৬, 
“নবন্ধীপে জগন্লাথনায়ো মিশ্রপুরন্দরঃ” এবং কবিরাজ-গোস্বামীও জানাইতেছেন, “জগন্নাথ 
মিশ্র পদবী পুরন্দর ৷ নন্দ-বন্থুদদেব রূপ সব্গুণ সাগর ॥”» পূর্বোক্ত 'গৌড়ভূমি'-পত্রিকায় 
সাংখ্যতীর্ঘ মহাশয় আরও লিখিক্াছেন যে 'জগক্লাথ মিশ্র বিদ্যাবত্তার জন্ পুরন্দর উপাধি 
প্রাপ্ত হয়েন।, 

বন্ুদেবের মত জগন্নাথ বহু সন্তানের জনকও ছিলেন । “চৈতন্যচরিতামুত-মহাকাব্য, 
“চৈতন্তভাগবত॥ “চৈতন্যচরিতামৃত, প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে জান1 যায়১৭ যে শচীদেবী 
অষ্ট কন্যার জননী হওয়া সত্বেও তাহার কোন কন্তাই বাচিয়া থাকেন নাই । আবার 
লোচনদাস জানাইতেছেন ষে শচীদেবী সপ্ত কন্ঠার জননী হইয়াছিলেন এবং 'বান্ছু- 
ঘোষের পদ্দাবলীদতে শচীদেবীর মোট সপ্ত পুত্র এবং "অদ্বৈতমঙ্জলে? অষ্ট পুত্রের কথা 


(১৩) চৈনকৌ.পৃ.২৪৫ (১৪) বা. প.পৃ" ও ; গো. দী.--৩৫ (১৫) চৈ. চ ১1১৩, পু. ৬০ প্র, বি.-- 
বি. পৃ.২৪শ. ২৪২ (এই গ্রন্থে পরমানন্ের পরেই জগন্নাথের নাম জাছে 1) (১৬) চৈ. না--১1২৬ *(১৭) ডৈ. 
চ, ম.স্915৭৩ ঃ টচ ভ।.--১1২, প্‌. ১৩ 5 চৈ, উ*সপ ১1১৩, পৃ ০. শ পরে, 'বি.--২৪ল, বে. পৃ 3২৪৭ 


৯২ চৈতগ্য-পরিকর 


লিখিত হইয়াছে।১৯৮ শেষোক্ত গ্রন্থ-মতে ছয় পুত্রের মৃত্যুর পর জগন্নাথ-মিশ্র 
নবদ্বীপে পৌছাইলে বিশ্বরপের জন্ম হয়। এই সকল হইতে শটী-জগন্নাথের অষ্ট কন্যার 
সম্ভাবনা প্রবল হইলেও মে সঙ্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলা চলে না। কেবল এইটুকুই 
বলা চলে যে তাহারা অন্তত ছয় সাতটি সন্তানের জনক-জননী ছিলেন। কিন্তু জন্ম- 
গ্রহণের পর একে একে সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় শচীদেবা পুত্রকামনা 
করিয়! নিয়তই দেবপুজা! ও দেবারাধনায় মগ্ন থাকিতেন। শেষে তাহারা একটি পুত্র 
সস্তান লাভ করিলেন | জস্তানের নাম রাখ! হইল বিশ্বরূপ। | 

পিতামাতার একমাত্র সন্তান বলিয়া! বিশ্বরূপ পরম আদরে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। 
ছাত্রহিসাবে তাহার মেধা খুব তীক্ষ ছিল। একদিন জগন্নাথ তাহাকে বিগ্যাশিক্ষার 
জন্ নবদ্বীপের ভট্রাচার্ধ-সভায় লইয়া গেলে পপ্তিতগণ তাহার পূর্বপঠিত শাস্ত্রের সন্বদ্ধে 
জানিতে চাহিলেন। বিশ্বরূপ উত্তর দিলেন যে তিনি সমস্ত বিষয়ের কিছু,কিছু শিক্ষা 
করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ উক্তি শুনিয়া অধ্যাপকগণ তাহাকে শিশুজ্ঞানে কিরাইয়। 
দিলেন | ইহাতে জগনরাখ অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া পথিমধ্যে পুত্রকে চড় মারিয়া 
বলিলেন, “যে পুতি পড়িস বেটা তাহা ন1 বলিয়া। কি বোল বলিলি তুই সভামাঝে 
গিয়া ॥৮ জগন্নাথ গৃহে চলিয়৷ গেলে বিশ্বরূুপ ভ্টরাচাধ-সভায় ফিরিয়া বিদ্যাপরীক্ষা 
দিতে চাহিলেন। ভট্টাচাধগণ তাহার পঠিত একটি স্ুত্রের ব্যাখ্যা করিতে বলিলে 
তিনি ব্যাখ্যা করিয়া সকলকেই চমতককৃত করিয়া দিলেন। কিন্তু পরমুহতে ই আবার 
এ স্থত্রের বিপরীত ব্যাখ্যা করিয়া তিনি সকলের অহংকার চূর্ণ করিয়া গৃহে 
ফিরিলেন।১৯ 

বিশ্বরূপ কিন্তু শাস্তিপুরে অদৈত সকাশে গিয়া পাঠ্যাভাস করিতে লাগিলেন২* 
এবং নিয্মিতন্ূপে বিগ্যাভ্যাস করিয়া তিনি অচিরেই শাস্ত্রনিপুণ হইলেন। তীহার 
ব্যবহারের মধ্যেও এক নগিগ্ব-্রী ফুটিয়া উঠিল। ইহার কিছুকাল পূর্বে শচীদেবী 
পুনরায় ১৪০৭ শকের ফাল্গুনী পুধিমায় যে সন্তান লাভ করিয়াছিলেন২১ তিনিই 
জগছরেণ্য গুরু শ্রীত্রীকুঞ্চচৈতন্য ৷ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন 
(বাংলার ইতিহাস--২য় ভাগ, পৃ. ২৯১), “বাংলার সুলতান জলালউদ্দীন ফতেশাহের 
রাজত্বকালে চৈতন্যা্দেবের জন্ম হইয়াছিল 1” 


(১৮) চৈ. ম. (লো.)-ম খত পৃ ১৪৬7 বা, পশীপুত ১১ অং মাণপিত৫১ ০৯) চৈ ভাত 
২1১২, পৃ- ২১১ ২২৭) এ (২১) অ- ম- পৃ. ৫১)-মতে বিশ্বরাপ সন্যাস গ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগ করিবার 
পর বিশ্বস্তরের জন্ম হয়, কিন্তু এই বর্ণনা অবিশ্বান্ত ; কোথাও ইহার সমর্থন নাই । 


গৌরাঙ্গ পরিজন ১৩ 


গৌরাঙের জন্মদিনে নবজাতকের অনুপম রূপও শুভ লক্ষণাদি দেখিয়া সকলেই 
বিস্মিত হইলেন। অপরূপ সুন্দর বালকের "ডাকিনী শাকিনী হৈতে শঙ্কা'র সম্ভাবনা 
থাকায় বালকের নাম রাখা হইল “নিমাই'। কেহ কেহ অনুমান করেন যে নিম্ববুক্ষতলে 
“স্কৃতিকাগৃহের ঠাই" হওয়ায় এরূপ নামকরণ হয়।২২ যাহা হউক, শচীদেবীর 
পিতা মহা-জ্যোতিধিদ বিপ্র নীলাম্বর-চক্রবর্তাঁ নবজাত শিশুর লগ্নকাল গণনা করিষ়। 
জগন্নাথকে গোপনে জানাইলেন £ 
বন্তিশ লক্ষণ মহাপুরুষ তৃষণ। 
এই শিশু অঙ্গে দেখি সে সব লক্ষণ। 
নারায়ণের চিহযুক্ত শ্রীহস্ত চরণ। 
এই শিশু সর্বলোকের করিবে তারণ ॥ 
তাহার পরামর্শ অনুযায়ী সমারোহ সহকারে বালকের নামকরণ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন 
হইল। নাম রাখা হইল বিশ্বস্তর। পুত্রের গৌরবর্ণ দেধিয়া জগন্নাথও তাহার একটি 
নাম রাখিলেন_-গৌরাঙ্গ ।২৩ 
ক্রমে বিশ্বস্তরের হাতেখড়ি, কর্ণবেধ ও চুড়াকরণ অনুষ্ঠানও সম্পন্ন হইয়া গেল । জয়ানন্দ 
বলেন,২৪ পন্ুদর্শন পপ্ডিত২€ সে হাতে খড়ি দিল ।” তাহার গ্রন্থে বিশ্বস্তরের বিচ্যাগুরু-হিসাবে 
কেবলমাত্র সুদর্শন ও গঙ্গাদাসের নাম করা হইলেও২৬ অন্যান্য অনেক গ্রন্থে বিষু-পঞ্ডিতের 
নামও উল্লেখিত হইয়াছে। মুরারি-গুপ্ধ ও লোচনদাস জানাইয়াছেন২৭ যে বিশ্বস্তর প্রথমে 
বিষু-পণ্ডিত এবং তাহার পরে সুদর্শন ও গঙ্গাদাসের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । 
তথাকথিত 'অৈতপ্রকাশ-গরন্থে গৌরাঙ্গের গুরুবৃন্দের মধ্যে একজন বিষ্ু-মিশ্রের উল্লেখ 
আছে।২৮ আবার বৈষ্ণব্দাসের একটি পদমধ্যেও সুদর্শন-গঙ্গাদীসের সহিত বৈদ্া- 
বিষুগ্দাসের নাম পাওয়া যায়।২৯ অবশ্য এইস্থলে ভুলবশত বিধুদ্দাসকে বৈদ্য বলা হইয়াছে। 
কিন্ত দেবকীনন্দনের “বৈষণব-বন্দনা'তেও বিষ, গঙ্গাদাস ও ন্ুদর্শনের এবং বৃন্দাবনের 
“বৈষ্ণববন্দনাংতে নুদর্শন-গঙ্গাদাসের সহিত বিষুদেবের নাম উল্লেখিত হইয়াছে ।৩ কবি- 
কর্ণপূরও তাহার “মহাকাব্য মধ্যে প্রথমে “ম্থপপ্ডিত বিষু ও র্যভাজ লুদর্শনে'র নাম করিয়া 


(২২) চৈ. স,.পৃ- ২২) (২৩) অং প্র--২*শ, অন. পৃ- ৪৪. (২৪) ন. খ., পৃ. ১৭3. উ, খ.পৃ, 
১৪৬ (২৫) বৈ, দ'মতে (পৃ ৩৫৭) ইনি 'নবন্বীপবানী+ ও “চৈতন্তের পুরোহিত' ছিলেন । কিন্ত আধুনিক 
গ্রন্থকার কোথা! হইতে এইকপ তথা সংগ্রহ করিলেন তাহার উল্লেখ করেন নাই ৷ (২৬) ন. খ., 
পৃ. ২৪ (২৭) শ্রী চৈ. ৮,১1৯; চৈ মশ-পৃঙভ৫ (২৮) (১২শ- অ.. "পৃ ৪৮) ১ম. গুরুই গঙ্গাদাস 
এবং ২য় ও ৩য় গুরু যথাক্রমে বিষ মিশ্র ও সুদর্শন ৷ কিন্তু এই ক্রম যে ভ্রশ্াত্বক, পরবন্ধু আলোচনায় 
তাহা জানা যাইবে । (২৯) গৌ. ত.পৃ. ৩২৫ পৃ (৩০) বৈ. ব, (দে.১--. ২ ) বৈ. ব* (বু.)--পৃ. ২ 


রি চৈতন্ত-পরিকর 


তাহার পরে “ৈয়াকরণ গঙ্াদাসের নামোল্লেখ করিয়াছেন।৩১ সুতরাং বিষুঃ 
বিষুঙ্দাস, বিষুদেব, বিষু-পপ্তিত বা! বিষ্-মিশ্র যে নামেই অভিহিত হউন না কেন, 
তিনিও যে বিশ্বস্তরের একজন বিদ্যাগুকু ছিলেন, মুরারি, কর্ণপূর, দেবকীনন্দনাদির উল্লেখ 
হইতে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যাইতে পারে। তবে কৃষ্ণদাস-কবিরাজ বা 
জয়ানন্দের গ্রন্থে তাহার নামের অনুল্পেখ হইতে এইটুকু বুঝিতে পার! যায় যে 
বিশ্বস্তরের বিষ্যাশিক্ষা ব্যাপারে হয়ত তাঁহার তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য অব্দান 
ছিল না। ৃ 

বিশ্বস্তরের লেখাপড়া চলিতে লাগিল। কিন্ত জগন্নাথ ও শচীদেবীকে আশৈশব- 
ছুরস্ত দামাল ছেলের জন্য সর্বদাই উৎকণ্ঠিত থাকিতে হইত; কখন কি এক অসম্ভব 
বায়না করিয়া বসিবেন বা অন্য কোন দিক দিয়া কি বিপদ বাধাইয়া তুলিবেন ! 
একবার বিশ্বস্তর কাদিয়া আকুল হইলেন £ জগদীশ-পণ্ডিত ও হিরণ্য-পণ্তিত নামক 
প্রতিবেশী ভাগবতদ্বয় একাদশীর উপবাসান্তে বিষুপুজার জন্য যে নৈবেছ্য প্রস্তত 
করিয়াছেন, তাহা তাহাকে ভক্ষণ করাইতে হইবে। জগন্নাথের সহিত সেই বিপ্রদ্ধয়ের 
বিশেষ সন্তাব ছিল। তাহার একান্ত অন্থরোধে তীহার! বিশ্বন্তরের জন্য সেই নৈবেদ্য 
অর্পণ কদ্দিলে তবে বালক তাহা ভক্ষণ করিয়া শাস্ত হইয়াছিলেন। 

জগন্নাথ ছিলেন নবন্ীপের একজন বিশেষ সম্ভীস্ত ও সম্মানিত ব্যক্তি। স্বয়ং 
বিশারদ এবং সাবভৌমও তাহাকে মান্য করিতেন।৩২ বিশিষ্ট লোকদিগের 
সহিত তাহার আদান-প্রদান ও উঠা-বসা ছিল। তাহাদিগের নিকট হইতে 
স্বীয় পুত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ উখাপিত হইলে তাহা বড়ই পরিতাপের বিষয় 
হইবে । কিন্তু বিশ্বস্তরেরর সেদিকে জক্ষেপমাত্র ছিল না। পথচারী মান্য, ন্নানরত 
বালক-বালিকা' পুজার্থী-ভক্তু, যখন যেখানে ধাহাকে দেখিতে পান, তাহাকে ব্যতিব্যস্ত 
করিয়া তুলেন, তাহার উদ্দেশ্ট ব্যর্থ করিয়া দেন, তাহার নিকট খান বা অন্ত কোন 
সামগ্রী থাকিলে তাহা! কাড়িয়া লন। ব্রাহ্গণ-দম্পতী পুত্রের ছুরস্তপনায় অস্থির হইয়া 
তাহাকে কখনও রঙ্জুবদ্ধ করিয়া রাখিতে যান, কখনও বা যষ্টি লইয় মারিতে উদ্যত 
হন। কিন্তু কাজেকর্মে কথাবার্তায় ও চাতুরীতে কোনমতেই তাহার সহিত অ'টিয়া 
উঠিতে পারেন না। ছেলেকে লইয়! পিতামাতার যেন আর দুর্ভোগের অস্ত নাই। 
অথচ কী এক গভীর আকর্ষণে তাহার প্রতি তাহাদের সোহাগ যেন উত্তরোত্বর 
বাড়িয়াই চলে। 


(৩১) ৩1২-৩, (৩২) চৈ, ৮,২1৬, পৃ" ১১১ 


গৌরাঙ্গ-পরিজন ৯৫ 


নিমাইচন্দ্র কিন্ত জ্যে্ট ভ্রাতার একান্ত অনুগত ছিলেন । বিশ্বরূপ তখন শাস্তরবিদ, 
হইয়! বিশ্বংসমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। তাহার ধর্মব্যাখ্যা গুনিয়া সকলেই 
চমত্কৃত হন। নিমাইও মধ্যে মধ্যে তাহা শুনিতে থাকেন এবং জ্যেষ্ঠের কৃষ্ণভক্তি ক্রমাগত 
তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে । মাতুল যোগেশ্বর-পণ্ডিত বা রত্বগর্ভ-পণ্ডিতের 
পুত্রতত লোকনাথ-পণ্ডিতও বিশ্বরূপের অনুরক্ত ও ঘনিষ্ঠ সঙ্গী-হিসাবে তীহার নিকট 
অবস্থান করিতেন। উভয়ে একস্থানে বিদ্যাভ্যাস করিতেন৩৪ এবং উভয়ের 
মধ্যে নানারূপ তন্বালোচনা! চলিত। কিন্তু শৈশব হইতেই বিশ্বরূপ ধন-জন, বিষয়- 
আশয় ও পাধিব সকল বন্ততে নিষ্পৃহ হওয়ায় পিতামাতার মনে উদ্বেগের সীম 
ছিল না। যোড়শ-বর্ধ বর়ঃক্রমকালে৩৫ পুত্র যৌবনে প্রবিষ্ট হইলে৩৬ তাহারা 
তাহার বিবাহের জন্য উদযোগী হইলেন । কিন্তু বিশ্বরূপ সমস্ত বুঝিতে পারিয়া 
একদিন অতিশয় গোপনে গৃহত্যাগপূরবক সঙ্নযাসধর্ম৩৭ অবলম্বন করিয়া দক্ষিণা ভিমুখে৩৮ 
প্রয়াণ করিলেন।৩৯ পিতামাতার মন্তকে যেন বজ ভাঙিয়া পড়িল। বিশ্বরূপের 
সন্ন্যাসাশ্রমের নাম হইল শংকরারণ্য। লোকনাথ-পণ্ডিতও তাহার সেবকরূপে সঙ্গে 
থাকিয়া তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।** অল্লকাল পরেই৪১ দৃক্ষিণদেশস্থ 
পাগুপুর তীর্থে৪২ শংকরারণ্যের সিদ্ধিপ্রাপ্তি ঘটিল।৪৩ রত 

বালক বিশ্বস্তর পিতামাতাকে আশ্বাস দিলেন** যে বিশ্বরূপ সন্ন্যাস লইয়া 'পিতৃকুল 
মাতৃকুল ছুই উদ্ধারিল ॥ কিন্ত “আমি ত করিব তোমা ছু'হার সেবন । তিনি জানাইলেন যে 
বিশ্বরূপ তাহাকে জন্ন্যাস-গ্রহণের পরামর্শ দিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি উত্তর দিয়াছিলেন 
যে তিনি বালকমান্র, সন্ন্যাসের কিই বা বুঝেন, তাহার “অনাথ পিতামাতা, ব্রহিয়াছেন, 
গৃহস্থ হইয়! তাহাদের সেবা করিলেই লক্ষ্রী-নারায়ণ যন্তষ্ট হইবেন । শিশ্ুপুত্রের 
(৬০) সম্ভবত তিনি ঘোগেসরের পুত্র ছিলেন এবং লোকনাথের পুত্র ছিলেন কৃষ্ণানন, প্রীজীব ও 
যছুনাথ । (ক্র--কবিচন্দ্র/) (৩৪) প্রে, বি.-পম. বি. পৃ. ৬৯ (৩৫) শ্ীচৈ. চ._-১ম. প্রক্রম চৈ. 
ম.--আ" খ+ পৃ ৫৫7 ভ. র.-১২১১৪২ (৩৬) চৈ. চ--১1১৫, পৃ. ৬৬) ব. শি.-পৃ. ১৬২ 
€৩৭) জয়ানন্দ (চৈ. ম*-পৃ" ২*)-মতে বিশ্বরূপও কেশবভারতীর নিকট সন্ক্যাস গ্রহণ করেন । 
কিন্তু প্রে,. বি. মতে (২৪শ- বি. পৃ. ২৪২) তীহার দীক্ষা ছিলেন ঈশ্বরপুরী । অ. ম. (পৃ. 
৫১) হইতে জানা য়ায় যে বিশ্বরূপ পৌগও-বয়সে সন্গাস গ্রহণ করেন | (৩৮) চৈ. চ.--১1৭, পৃ. 
১২ (৩৯) জয়ানন্দ (পৃ. ২) বলিয়াছেন যে বিশ্বরূপ গঙ্গাপার হইয়া কাটোয়ায় গিয়! কেশব ভারতীর 
নিকট সঙন্গ্যাস গ্রহণ করেন । (৪০) প্রে. বি.-“ম. বি., পৃ. ৬৯ (৪১) “অষ্টাদশবর্ধ বয়সে 
জীপ্রীনিত্যানন্দ চরিত (১ম. খণঁ, পৃ. ৮৫)-_জানকীনাথ পাল। (৪২) দ্র--মাধবেন্্রপুরী 6৩) প্রে. 
বি.--পম. বি. পৃন। 3 চৈ, ৮১২1৯, পৃ ১৪৪3 বৈষ্ণব দিগ দর্শনীর ্রস্থকার লিখিয়াছেন পে. ২৬) 
“পুনানগরের নিকট পাঙুপুর গ্রামে বিশ্বরূপ অতি আশ্চর্যরূপে অদর্শন হয়েন 1” কিন্ত গ্রস্থজারের 
এইরূপ সংবাদপ্রাপ্তির উৎস বন্বন্ধে কিছু জানা যায় না । (88) চৈ. ৮১1১৫, পৃ ৬৬ 


০৫ 


টি চৈতন্ত-পরিকর 


এইরূপ উক্কিতে মাতাপিতা আপাতত কিছুটা সাস্বনাগ্রাপ্ত হইলেন বটে, কিন্ত 
বিশ্বস্তরের মধ্যেও একটি বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল। অগ্রজের গৃহত্যাগের 
পর তিনি শান্ত আকার ধারণ করিলেন। কোথায় গেল তাহার পুজাধিনীদ্নের নিকট 
হইতে বলপূর্বক চাল-কলা-নৈবেগ্য কাড়িয়! খাওয়া, বা মাতার সহিত বাগড়া করিয়া 
গৃহের সমব্ত বস্ত ও মুন্ময়-ভাগাদি ভাড়িয়া চুরিয়া লণ্ডভণ্ড করা! কোথায় গেল 
তাহার পুনঃ পুনঃ অতিথি-বিপ্রের অন্ন খাইয়া বার বার তাহার ভোজনেচ্ছাকে পঞ্ড 
করিয়া দেওয়া, কিংবা! স্বুকৌশলে পিতাকে প্রতারিত করিয়া গঙ্গার ঘাটে গিয়া 
সনানার্থা বালক"বালিকার্দিগের উপর জোর-জুলুম করা ! এক সময় তিনি বিজ্ঞ ব্যক্তির 
মত অভিমত প্রকাশ করিয়া ও বায়না ধরিয়া শচীমাতাকে একাদশী ব্রত করিতে 
বাধ্য করিয়াছিলেন, আর এক সময় তিনি সন্দেশ ফেলিয়া মাটি ভক্ষণ করিয়াছিলেন 
এবং সন্দেশ ও মৃত্তিকার একত্ব সন্বদ্ধে মাতাকে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন । কিন্তু এখন 
ট্রাহার সমস্ত দুরস্তপন| বা বাচালতা যেন কোথায় চলিয়া গেল। পাড়ায় পাড়ায় 
ঘুরিয়া পড়শীদ্দিগকে উত্যক্ত করাই যাহার কাজ ছিল, তিনি এখন সর্বক্ষণ ন্বগৃহে 
থাকিয়! পুস্তকে মনোনিবিষ্ট হইলেন। পিতামাতাকে ছাড়িয়া আর কোথাও ষাইতে চাহেন না, 
বা “তিলপ্র্ধেকে। পুস্তক ছাড়িয়া নাহি নড়ে। শচীদেবী কিছুটা আশ্বস্ত হইলেন; 
কিন্ত জগন্নাথ আরও চিন্তিত হইয়। পড়িলেন £ বিশ্বরূপও তো এইভাবে সর্বশান্ত্ে 
পণ্ডিত হইয়া সংসারকে অপত্য বলিয়া জানিতে শিথিয়াছিলেন। বিশ্ব্তরের 
জীবনেও বিদ্যার তদম্ুরূপ প্রভাব কল্পনা করিয়। তিনি তাহার বিদ্যাশিক্ষ। বন্ধ 
করিয়। দিপেন। শটীদদদেবী অনেক অন্গরোধ করিয়া জানাইলেন যে জগন্নাথের 
এ প্রকার ভর অহেতুক, মূর্খ হইয়া থাকা একটা অভিশাপ; তাছাড়া, “ঘূর্খে রে তো 
কন্যাও না দিব কোন জনে মিশ্র জানাইলেন যে শচীর ধারণাও অমৃলক। 
পাণ্ডিত্যের যথার্থ সমাদর থাকিলে মুখের গৃহে পণ্ডিতসভা বসিত না। 
পড়িয়া আমার ঘরে নাহি কেনে ভাত। আর বিবাহাদির ব্যাপারে মানুষের 
কোন হাত নাই৷ কৃষ্ণেচ্ছায় যাহা হইবার তাহাই হইবে। 

বন্দাবনদাসের উপরোক্ত উত্তিঃ« পাঠ করিয়া সহজেই ধারণা জন্মায় 
যে জগন্লাথ-মিশ্র দরিদ্র ছিলেন ৪৬ অবশ্য নিমাই-পণ্তিত যে বিদ্যাদাম নিমিত্ত 
পুব্বঙ্গে গমন করিয়াছিলেন, দারিত্র্যই তাহার প্রধান কারণ কিনা, একথা কোথাও স্পষ্ট 


(9) চৈ, ভা._১1%, পৃ ৩৩:৫৫) আধুনিক গ্রস্থকারদের অনেকেই এই মত পৌবগ করেন £ 
অমিয় নিমাই চরিত, ১ম. থঙঁ, পৃ. ৩৯ ; উমেশচন্দ্র বটব্যাল--সাহিত্য, অগ্রহায়ণ ১৩০২, অগ্রহায়ণ 
১৩৩ ও পাদটাকা 


গৌরাক্গ-পরিজন ১৭ 


করিয়া উল্লেখিত হয় নাই। তবে 'চৈতন্যভাগবত'-কার তাহার পুবঙ্গ-ভ্রমণ ও বিদ্যাদানের 
সহিত “অর্থ-বিত্তেখর কথা উল্লেখ করিয়া বহুবিধ 'উপায়ন*সহ তাহার গৃহ-প্রত্যাবর্তনের 
আভাস দান করিয়াছেন এবং “চৈতন্যচরিতামৃত'-কার স্পষ্টই বলিয়াছেন ঃ 

ঘরে আইল! প্রভু লঞ্কা বহু ধনজন । 

তত্ব কহি কৈল। শচীর ছুঃখ বিমোচন ॥ 
কিন্তু এই সমন্ত উক্তি হইতে মিশ্র-পরিবারের দারিপ্র্যের সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে জানিতে 
না পারা গেলেও বৃন্দাবনের পুঝৌক্ত উল্লেখ হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় 
যে জগন্নাথ পণ্ডিত-ব্যক্তি হইলেও তাহার “ঘরে ভাত, ছিল না, বা তাহার সচ্ছলাবস্থ। 
ছিল না। প্রকৃতই যে জগন্নাথ দরিদ্র ছিলেন, এ সম্বন্ধে বৃন্বাবনের কোনও সংশয় 
ছিলনা । শ্রাগৌরাঙ্গচন্দ্র জন্ম বর্ণন! পরিচ্ছে্-মধ্যে তিনি লিখিয়াছেন।৪৭ 

শুনি জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের আখ্যান । 

আনন্দে বিহ্ধোল বিপ্রে দিতে চাহে দান ॥ 

কিছ নাহি হুদরিদ্র, তথাপি আনন্দে। 

বিপ্রের চরণে ধরি মিশু চন্্র কান্দে॥ 
এই বর্ণনায় জগন্নাথকে কৃপণ বলিয়া না মনে করিলে দরিদ্রই ধরিতে হয়! বৃন্দাবন 
অন্যত্র লিখিয়াছেনঃ৮ £ 

দেখি শচী-জগন্নাথে বড়ই বিম্মিত। 

নির্ধন তথাপি দৌহে মহ! আনন্দিত ॥ 
আবার বিশ্বস্তর লক্্ষীর্দেবীকে বিবাহ করিয়। আনিবার পরে শচীদেবী বলিতেছেন £ 

পূরবপ্রায় দরিপ্রতা ছুখ এবে নাঞ্ি ॥ 

বৃদ্দাবনদাসের এই সমস্ত উল্লেখ দ্যর্থহীন। কবিকর্ণপুর কিন্তু স্বয়ং বিশ্বস্তরের 
মুখ দিয়াই তাহার দীরিপ্র্যের ঘোষণা করাইয়াছেন। লক্্মীদ্দেবীকে বিবাহ করিয়া 
আনিবার পর শচীদেবী বৈধব্য নিবন্ধন ব্রাহ্ষণ-পত্বীদিগকে উপহারারদি লইয়া 
মঙ্গলকার্য নিমিত্ত আহবান জানাইলে বিশ্বস্তর বলিয়াছিলেন যে তাহার ধনজন 
নাই বলিয়াই শচীদেবী এবপ উক্তি করিলেন! বিশ্বস্তর বলিতেছেন» ং 
“ধনানি কিংবা মন্থুজা ন জস্তি মে । এই জমন্ত হইতে মিশ্র-পরিবারের দারিদ্র 
সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ থাকেনা । অন্তত এইটুকু বল! চলে যে প্রথমের 
দিকে তাহারা "নুদরিপ্র না হইলেও তীহার্দের অবস্থা সচ্ছল ছিলনা । 
যাহা হউক, লেখাপড়া বন্ধ হইয়া যাওয়ায় বিশ্বস্তর আবার বাকিয়া বঙসিলেন। 

আবার পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়! ধাহার যাহা পাইলেন ভাঙিয়া। . চুরিয়া অপচয় করিয়া 


(9৭) ১1২, পৃ, ১৭ (5৮) চৈ, ভ7-১1৩, পৃ. ২৭ (৯) চৈ চ. মশও৫৪ 
্‌ 
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সকলকেই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। রাব্রিকালেও কোনদিন বাড়ী ফেরেন না। 
একদিন তিনি পথের উপর পরিত্যক্ত অশুচি ঠাড়ির মধ্যে গিয়া বসিয়া রহিলেন। 
শেষে শচীদেবী ও প্রতিবেশিগণের অন্থরোধ রক্ষার্থ জগন্নাথ একটি শুভদিনে 
। বিশ্বস্তরকে যজ্স্থত্র দিয়া নবদ্ধীপের অধ্যাপক-শিরোমণি গঙ্গাদাস-পণ্ডিতের গুছে 
বিদ্যাশিক্ষার্থ অর্পণ করিয়া আসিলেন। 

নিমাই অল্পকাল মধ্যেই “সটাক কলাপঃ ব্যাকরণেৎ*ৎ মহাপপ্ডিত হইয়া 
উঠিলেন। কিন্তু গ্রকূত পণ্ডিত ও মহাজ্ঞানী হইয়া পুত্র যে একদিন পিতার্মাতার 
বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া চলিয়া যাইবেন, সে সম্বন্ধে জগন্নাথ দুঢপ্রত্যয় হইলেন এবং 
তাহা! একদিন শটীদেবীর নিকট খুলিয়াও বলিলেন। কিন্তু তাহাকে ম্মার 
এইক্নপ মর্মান্তিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতে হইলনা ! জরে আক্রান্ত ভইয়া একদিন 
তিনি ইহধাম ত্যাগ করিলেন। “চৈতন্যচরিতামূতমহাকাবা, হইতে জানা যায়৫৯ 
যে জগন্নাথ জরাগ্রন্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। কিন্তু "গৌরাঙ্গবিজয়ে” লিখিত 
হইয়াছে,৫২ বিশ্বরূপ সন্সাস-গ্রহণ করিলে জগন্নাথ সেই শোক সহা করিতে না পারিয়া 
পরলোকে যাত্রা করেন। 

পিতৃহীন পুত্রের বেদন! লাধবার্থ শচীদেবী নিজেকে সংযত করিলেন । কালের 
পদক্ষেপে সমস্তই আবার স্বাভাবিক হইয়া আসিল। বিশ্বস্তর আবার তাহার পাঠে 
মনোযোগী হুইলেন। | 

ক্রমে বিশ্বস্তরের বিবাহকাল উপস্থিত হইল। একদিন বনমালী-আচার্যং৩ আসিয়। 
শচীদেবীর নিকট পুত্রের বিবাহ-সন্বন্ধ উত্থাপন করিলেন। ইতিপূর্বে নবন্বীপের বল্লভ- 
'আচার্ধেরৎ* কন্তা। লক্ষমীদেবী একদিন দেবতাপুজার জন্য গঙ্গান্নানে আসিলে বিশ্বস্তরঠঃ 
ও লক্মীদেবী পরম্পরকে দেখিয়া আকৃষ্ট হন এবং তীহাদের এসাহজিক প্রীতি, 
জন্মাই,। বিশ্বস্তরের ইচ্ছানুষায়ী লক্ষ্মীদেবী তাহাকেই দেবতাজ্ঞানে পুজা করিয়। ফিরিয়া 
যান।*৬ চৈতন্যচরিতামৃতমহাকাবো, লিখিত হইয়াছেঘ* যে গৌরাঙ্গ 'তখন 
বনমালী-আচার্ধের গৃহে শান্ত্রাদি আলোচনার পর প্রত্যাবতন করিতেছিলেন। তাহাতে 
মনে হয় যে বিপ্র বনমালী-আচাধও সম্ভবত সেইস্থানে উপস্থিত ছিলেনৎ৮ এবং তিনি 
উভয়ের অন্তরের কথা বুঝিতে পারিয়া শচীমাতার নিকট লক্মীদেবীকেই বিশ্বস্তরের পাত্রীন্ূপে 


(৫) চৈ. ম. (জ)--ন. খ., পৃ. ১৮ (৫১) ২।১১৭--২২ (৫২) পৃঃ ১৩১ (৫৩) চৈ, স.-তে (পৃ) 
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নির্বাচন করিয়াছিলেন । কিন্তু শচীমাতার হইচছ। ছিল তাহার পিতৃহীন বালক 'জীউক 
পঢ়ক আগে তবে কার্য আর ।, নুতরাং মাতার অনিচ্ছা দেখিয়া! আচার্ধ বিরূপ মনে ফিরিয়া 
গেলেন। কিন্ত পথে বিশ্বস্তরের সহিত দেখা হওয়ায় তিনি তাহার নিকট ন্বীয় যনঃকষ্টরের 
কথ! জানাইলে বিশ্বস্তর গৃহে ফিরিয়া মাতাকে বলিলেন, “আচাধের সম্ভাষা না কৈলে ভাল 
কেনে?” শচীমাত। পুত্রের ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া বনমালীকে ডাকাইয়। পুবোক্ত প্রস্তাবে 
সম্মতি দান করিলেন । শুভদিনে লক্্মীদেবীর সহিত বিশ্বপ্তরের বিবাহ হইয়া গেল। 

শচীদেবী নববধূকে পাইয়া পরিতৃপ্ত হইলেন । আশৈশব ভক্তিমতী লক্ষ্মীদেবী শ্বপ্ধ- ও 
পতি-সেবায় তৎপর হইলেন। কিছুকাল পরে নিমাইচন্দ্র পণ্ডিত হইয়! নবদ্ধীপে অধ্যাপনা 
আর্ত করিলেন। শিষ্যগণকে লইয়! অধ্যাপনা, গঙ্গান্নান ও বিষুপুজা ইত্যাদির মধ্য দিয়া 
তাহার দিনগুলি পরমানন্দে অতিবাহিত হইতে লাগিল। লক্ষমীদেবী তাহার পরিচধা 
ও চরণসেবাদির দ্বার তাহাকে পরিতৃপ্ত করেন। আব|র মধ্যে মধ্যে অতিথি ও 
ভক্তবুন্দ পৌছাইলে পতিত্রতা পত্রী তাহাদিগের জন্য একাকী রন্ধনাি সম্পন্ন করিয়া এবং 
তাহাদিগকে যথাযথভাবে আপ্যায়িত করিক্জা পতির সন্তোষ বিধান করিতেন । 

কিছুকাল পরে নিমাই পক্মাপারে বঙ্গদেশে গমন করেন। “প্রেমবিলাসে"র 
চতুধধিংশ বিলাদে লিখিত হইয়াছেৎ৯ যে বিশ্বস্তর সেই সময়ে শ্রীহট্রেরর বড়গঞ্গা 
নামক গ্রামে গিয়া পিতামহ উপেন্দ্র-মিশ্র ও তৎপত্বী কলাবতীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। 
আবার “ভক্ত প্রসঙ্গ (২য় খণ্ড)গ্রস্থের রচয়িতা “শীরখ চৈতন্যোদয়াবলী*-গ্রস্থের 
বর্ণনানুযায়ী বলিতেছেন (পৃ ২৫), “যে গর্ভে চৈতন্যের জন্ম হয়, সেই গর্ভাবস্থায় 
শচীদেবী এইস্থানে [দত্তরালিতে ] ছিলেন, পরে নবধীপে আসেন। উপেন্দ্-মিশ্রের 
পত্বী কলাবতী শচীদেবীকে বলিয়া! দিয়াছিলেন যে, তাহার সে গর্ভের পুত্র যেন 
একবার ঢাকাদক্ষিণে আসে । সে কথা গৌরাঙ্গ মাতার মুখে শুনিয়াছিলেন। পিতামহীর 
বাক্যরক্ষা বোধ হয় তাহার পূববঙ্গে আগমনের অন্যতম হেতু ।” আশ্চর্ধের বিষয়, এ একই 
গ্রন্থের প্রমাণবলে অচ্যুতচরণ চৌধুরী তব্বনিধি মহাশয় তাহার '্ীগৌরাঙ্গের পূর্বাঞ্চল ভ্রমণ'- 
নামক গ্রন্থে পে ৫৪) লিখিয়াছেন যে মহাপ্রভু তাহার সন্ন্যাস-গ্রহণের পরেও শ্রীহট্রের 
বুরুঙ্গ। ও ঢাকাদক্ষিণ স্থানে গিয়া তাহার পিতামহী শোভাদেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন 


(৫৯) পৃ. ২৪৪-৪৬ 7 গ্রস্থযতে তৎকাঁলে একদিন উপেন্ত্র-মিশ্র 'চতী” লিখিবার জঙ্কা তালপাত! লগা 
বনিলে পত্বী কলাবতী ঠাহাকে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া' গিয়া স্বীয় স্বপ্ন বৃত্তান্ত অনুযায়ী জানান যে বিশগ্ঞরই 
সাক্ষাৎ নারাযপ। উপেন্ত বাহিরে আলিয়! দেখিলেন “চতী, লেখা শেষ হইয়া গিয়াছে? তিনি পৌত্রকে 
অতান্তরে লইয়া! গেলে কলারত্ী তাহীকে কাঠাল ভক্ষণ করান এবং বৃদ্ধ-দম্পতির অনুরোধে 'বিশ্বস্তর' 
তাহাদিগকে নারাযখের মধুর যুক্তি প্রদর্শন করেন ।-প্রেমবিলাসোজ এইরূপ গল্প অন্ত কোখাঁও নাই ।' : 


ও চৈতন্য-পরিকর 


এবং তিনি & সময়ে পূর্ববঙ্গ ভ্রমণাস্তে আদামেও গিক্নাছিলেন | প্রমাণন্বরূপ তিনি 
অবশ্য শ্রীকষ্চৈতন্যোদয়াবলী”র সহিত '্রীচৈতন্তরত্বাবলী» “রিসতত্ববিলাস, ও 
শ্রীচৈতন্যবিলাসার্দির উল্লেখ করিয়াছেন (পৃ ৪০-৫৫) । আরও আশ্চর্যের বিষয় এই ষে 
শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় মনে করেন (“অমিয় নিমাই চরিত'__-৩য় খণ্ড, পূ ৪৫) যে 
সন্্যাস-গ্রহণান্তে নিমাইও মাতার প্রতিজ্ঞা পালনার্থে এক দেহ শান্তিপুরে রাখিয়৷ অন্য 
দেহ ধরিয়া অন্তরীক্ষে শ্রীহটে গমন করিয়া পিতামহীকে দর্শন দিয়াছিলেন ! কিন্তু কোনও 
প্রামাণিক গ্রস্থেই কোনও প্রসঙ্গে মহাপ্রভুর সন্গ্যাস-গ্রহণানস্তর পুরববঙ্গ বা আসাম-ভ্রমণের 
উল্লেখমাত্র দৃষ্ট হয় না। তবে তিনি সন্াস-গ্রহণের পূর্ববর্তিকালে যে পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে বাহির 
হইয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ প্রায় সর্বত্রই আছে। ১২৮২ সালের “বঙ্গদর্শন” পত্রিকার 
পৌধ-সংখ্যায় “চৈতন্ত' নামক প্রবদ্ধে সিদ্ধান্ত কর! হইয়াছে যে চৈতন্তের পূর্ববঙ্গ ভ্রমণকালে 
শাদিখারধিয়াড় অথবা মিরগঞ্জই তাহার বঙ্গদেশে অবস্থানের স্থান বলিয়া বোধ হয় |; 

গৌরাঙ্গের পূর্ববঙ্গ গমন করিবার পর একদিন লক্ষ্মীদেবী খন রাত্রিকালে শচীমাতার 
নিকট পালস্কে নিদ্রিতা ছিলেন সেই সময় রাত্রিশেষে একটি বিষধর সর্প আসিয়া তাহার 
দক্ষিণ পদের কনিষ্াঙ্ুলিতে দংশন করে ।৬* মহাভীতিযুক্ত। শটীদেবী 'জাঙ্গলিক*দিগকে 
ভাকাইয়া বধুকে বাচাইবার জন্য সমস্ত প্রকারের প্রচেষ্টা করিলেন ।৬৯ কিন্তু কিছুই 
হইল না। লক্ষমীদেবী ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন। নিমাই গৃহে ফিরিয়া ভবিতব্যের 
কথ। ম্মরণ করিয়া পুনরায় মাতাকে আশ্বস্ত করিলেন | 

নিমাই পণ্ডিত আবার অধ্যয়ন-অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন। পার্খবর্তা মূকুন্দ-সঞ্জয়ের 
গৃহে বসিয়া তিনি পড়য়াবুন্দকে শিক্ষাদান করিতে থাকেন । গঙ্গান্সান, বিষুুজা ইত্যাদি 
প্রাত্যহিক কর্তব্য সম্পাদনার্থ অল্প সময় ব্যতিরেকে তিনি সর্ধদা অধ্যাপনা-কার্ষে রত 
থাকেন। রাত্রিকালে বাড়ী ফিরিয়া আসিতেও তাহার মধ্যরাত্রি হইয়! যাক, শচীমাতাকে 
একাকী অপেক্ষা করিয়! থাকিতে হয়। থেষে পুত্রের এইরূপ ক্রমোবর্ধমীন ওদাসীন্য লক্ষ্য 
করিয়া তান পুৰরায় তাহার বিবাহার্থ উদ্যোগী হইলেন। 

ইতিপূর্বে গঙ্গান্গানে গিয়া তিনি নবদ্বীপের সনাতন-পণ্ডিতের কন্ঠা বিষুঃপ্রিয়াকে৬২ 


(৬) চৈ. ম. জে.)-ন- খ., পৃ. ৪৮ (৬১) ভ্রীচৈ. চ.--১1১১) গৌ. ত.-পৃ. ৬3) চৈ.চ ম.২ 
শ1১০২-৩ চৈ" ম' (লো) আ.খ., পৃত৮* ৬২) ১২৮২ সালের 'বঙ্গদর্শন'-_ পত্রিকার মাঘ-সংখ্যায় 
শতন্ত' নামক একটি প্রবন্ধে প্রবন্ধকার লিখিতেছেন যে চৈতগ্যের প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় পত্বীর নামই 
“ল্ছ্ী' এবং 'জীচৈতন্ক বিজুর অবতার" বলিয়া, কিংবা বিবাহের পূর্বে সনাতন-স্থতা 'বিষ্ত্রীতি ঝানাতে 
বত্ত! হইয়াছিলেন' বলিয়া, তিনি বিুপ্রিয়া-নাম প্রাপ্ত হন। এইকাপ ব্যাখ্যা অবস্ত বড় একটা গুনিতে 
পাওয়া যার না। 


গৌরাজ-পরিজন ২১ 


দেখিয়াছিলেন। বিষ্ণভক্ত বালিকার ধীর- ও নমর-ম্বভাব এবং তাহার নিজের প্রতি ' 
সনমস্কার সন্ভ্রম-প্রদর্শন শচীর্দেবীকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তাহার পিতা! সনাতনও কুলে-শীলে 
সর্ববিষয়ে একজন যোগ্য ব্যক্তি । তাহার পিতার নাম ছিল সম্ভবত দুর্গাদাস-যিশ্রঞ৬ এবং 
মাতার নাম ছিল বিজয়া! ।৬, তাহার পদবী ছিল 'রাজপপ্ডিত এবং তিনি পরম বিষুঃভক্ত 
ও সদ্দাচারসম্পন্ন, পরোপকারী, সত্যবাদী ও জিতেক্িয় ব্যক্তি ছিলেন। শটীদেবী 
সনাতন ও তংপত্বী মহামায়ার৬ৎ একমাত্র৬৬ কন্যা বিষুপ্রিয়াদেবীকেই বিশ্বস্ভরের 
যোগ্যা পাত্রীরপে নিধারিত করিয়া নবদ্ীপস্থ*" কাশীনাথ-পণ্ডিতকে কথা পাঁড়িতে 
বলিলেন! দ্বিজ কাশীনাথ-মিশ্র৬৮ বরাজপপ্ডিত-সনাতনের নিকট প্রস্তাব সিটি করিলে 
সকলেই গ্রীত হইলেন । 

ক্রমে ক্রমে সার] নবদ্বীপে সেই বার্তা রটিয়৷ গেল। নিমাই পণ্ডিতের শিল্কগণ সকলেই 
উদ্ষোগী হইলেন। বৃদ্িমন্তখান৯ জানাইলেন যে তিনিই বিবাহের সমস্ত ব্যয়ভার 
বহন করিবেন এবং 'বামনিঞ্ামতে এ বিবাহ” হইতে দিবেন না, রাজকুমারের মত নিমাই- 
প্ডিতের বিবাহ হইবে । তদনুষায়ী মহা ধূমধামের সহিত বিবাহ হইয়া গেল।"* পরে এই 
বুদ্ধিমস্ত তাহার বন্ধু মুকুন্দ ও সঞ্জয়ের সহিত গৌরাঙ্ধের নবহধীপ-লীলাসঙ্গী হইয়াছিলেন। 
চন্ত্রশেখর-গৃহে অভিনয়কালে তিনি গৌরাঙ্গের আজ্জায় “কাচ সঙ্জর' করিয়াছিলেন ।*১ 
মহাপ্রভুর নীলাচলাবস্থিতি-কালেও তিনি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। এক্ষণে 
বিবাহান্তে এই বুদ্িমুস্ত বিশ্বস্তর কতৃক সম্মানিত ও আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া কৃতার্থ হইলেন। 
কিছুকাল পরে নিমাই পিতৃপিগুদান করিবার জন্য গয়া গমন করিলে সেই স্থানে তাহার 
কৃষ্ণদর্শন ঘটে । তদবধি তাহার জীবনের এক বিরাট পরিবর্তন সংসাধিত হইয়া যায়। 
গৃহে ফিরিয়া তিনি আত্মতন্ময়ভাবে কৃষ্ণান্বেষণ ও কৃষ্ণগুণগানে বিভোর হইলেন । তাহার আর 
সে চাঞ্চল্য নাই, বিছ্যাপ্রকাশের ইচ্ছাও নাই ; সর্বদা যেন কোন এক হারান বস্তর সন্ধানে 
উন্মত্তবং আচরণ করেন এবং বিষুগুহের দুয়ারে একাকী বসিয়া থাকেন। বিষ্ুপ্রিয়া- 


(৬৩) প্রে. বি'-মতে (২৪শ. বি., পু. ২৪*) সনাতন বৈদিক ব্রাহ্গণ ছুর্গাদাস-মিশ্রের পুত্র ও 
প্রসিদ্ধ মাধবাচার্ধের পিতা কালিদাসের জোন্ঠত্রাতা ছিলেন । ভুর্গাদাঁস সন্ত্রীক শ্রীহট হইতে নবন্থীপে 
চলিয়া! আসেন এবং তাহার দ্ধিতীয় পুত্র পরাশর কালীতক্ত হওয়ায় কালিদাস নামে পরিচিত হুন। 
(৬৪) শ্রে. বি._-১৯শ, বি. পৃ. ৩১৫ (৬৫) এ (৬৬) এ ; সনাতনের পুত্রকন্যা। সন্বদ্ধে মাধবাচার্ধের 
জীবনী ত্রষ্টব্য । (৬৭) ভ. র.--১২1২২৯৬ (৬৮) চৈ. চ. ম.--৩1১২৭ 7 বৈ. ব.-পৃ- ২ ; চৈ. ম. জে.) 
পূ. ৫১ চৈ. স"পৃ, ২৫১ চৈ. দী, রোমাই)--পৃ. ৭, বৈ. বং (বৃ.)--পৃ, ৩ ৬৯) বৃন্দাবনদাসের 
বৈফববন্দনা ও চৈতন্তগণোদ্দেশে ইহাকে নুবুদ্ধি-মিশ্রও বধ! হইয়াছে । (৭*) বৈ. দি-মতে ( পৃ ৩৭) 
“বরকন্যা একত্রে বাসর ঘরে যাইবার সময় বিষুপ্রিয়াদেবীর পদাঙ্গুষ্ঠে উছট .লাগিয রক্তপাত হয় ।” কিন্ত 
গ্রন্থকার ডাহার বিবরণের উৎস সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। (৭১) চৈ. ভা.-২।১৮, পৃ, ১৮৮ 


৯২ চৈতন্ত-পরিকর র্‌ 


» দেবী ভয়তীতা হইয়! কাছে আসিতে পারেন না এবং “পুত্রের চরিত্র শচী কিছুই না৷ বুঝে। 
পুজের মঙ্গল লাগি গঙ্গাবিষু পুজে ॥” 
কিছুদিন পরে বিশ্বস্তর একটু প্ররুতিস্থ হইলেন বটে, কিন্তু অধ্যাপনা! করিতে গিল্না তিনি 
প্রতিটি স্ত্রের মধ্যে কৃষ্ণ-ব্যাধ্যা করিয়া! বসেন। মধ্যে মধ্যে আবার মমুঞ্ি মেই মুঞ্রি 
সেই” বলিয়া তিনি যেন পাষণীগণকে সংহার করিবার জন্য ছুটাছুটি করিতে থাকেন । 
কখনও বা তাহার বাকরোধ হয় এবং তিনি বৃক্ষশাখায় উঠিয়। বঙসিয়া থাকেন। 
কখনও বা আবার তিনি হাসিয়া উঠেন, কখনও মৃছ্গ্্ত হইয়! পড়েন। এই সমন্ত 
দেখিয়া শচাদেবী সকলের নিকট গিয়া কাদিতে থাকেন। কেহ উন্মাদ বলিয়া 'বীধিয়া 
রাখিতে বলেন, কেহবা বায়ুরোগ বলিয়।৷ তান্রূপ ব্যবস্থার নির্দেশ দান করেন। 
সাধ্যাতিরিক্ত হইলেও শচীদেবী সমস্ত নির্দেশ পালনে তৎপর হন। একদিন বিশ্ব- 
স্তরের কুষ্ণান্টসম্ধানমত্ততা দেখিয়া গদাধর তাহাকে তাহার স্বহৃদয়ের মধ্যেই কৃষ্ণাবস্থানের 
কথা জানাইলে তিনি হস্তনদ্বারা আপনার বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিবার চেষ্টা করেন। 
শেষে গদাধর তাহাকে নানাভাবে প্রবোধিত করেন। শচীদেবী ইহা! শুনিয়া গদাধরকে 
ত্ীহার সবক্ষণের সঙ্গী হইয়া থাকিবার জন্য অনুনয় জানাইলেন। আবার ধীরে 
ধীরে বিশ্বক্তর সুস্থির হইয়! উঠিলেন। 
এধন হইতে গৌরাঙ্গের লীলা আরম্ত হইয়া গেল। কৃষ্ণগ্ুরণগান ও কৃষ্ণভক্তি- 
প্রচারই তাহার জীবনের মূলমন্গ হওয়ায় তাহার শিশ্ত, সঙ্গী ও অন্থরাগী ব্যক্তিগণ 
তাহার মধ্যে দেবভাব প্রত্যক্ষ করিলেন এবং চতুর্দিক হইতে ভক্তবৃন্দ আসিয়া 
কাহার চরণ-শরণ করিলেন । কিছুকাল পরে নিত্যানন্দ আসিয়া তাহার সহিত মিলিত 
হইলেন এবং শচীমাতা তাহাকেও আপনার এক সন্তানরূপে গ্রহণ করিয়া লইলেন।৭২ 
গদাধরের মত নিত্যানন্দও বিশ্বস্তরের দিকে সমত্ব-লক্ষ্য রাখিবেন মনে করিয়া মাতার 
মন আবার কিছুটা সাত্বনালাভ করিল। 
কিন্তু পুত্রের অমানুষিক কাগুকারখানা দেখিয়া এক অজ্ঞাত শ্রদ্ধা-ভক্তিতে শচী- 
দেবীর মন যেন ভরিয়া উঠিতেছিল। এই সময় চন্দ্রশেখর-আচাধের গৃহে লক্ষ্ার 
ভূমিকায় পুত্রের অভিনয় দেখিয়া তিনি, চমত্রুত হন।৭৩ বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীও শ্বশ্ধর 
নিকট থাকিয়া এই অভিনয় দর্শন করি.তছিলেন। প্রথম হইতেই স্বামীর আচরণাদি 
প্রত্যক্ষ করিয়া নববধূর মনও একপ্রকার বিদ্ময়ে ভরিয়া রহিয়াছিল। এখন এই অভিনয় 
কর্পনের সময় শশ্রা ও বধূ উভয়েই আধ্যাত্মিক রাজ্যে একই স্থানে আসিয়া পৌছাইলেন। 


(৭২) চৈ, ভা.২।৫, পৃ, ১২৬ 3২1৮ পৃ ১৩৮ 5 চৈ. ম. (লো.) মং খ. পৃ ১১৩ ৭৩) চৈ.চ, 
ম,১১ড 7 চৈ. ভী.-৩1৯১ পৃ ৩২৬ ) ২1১৮, পৃ ১৯৯ 5 চৈ* চ.51১০১ পৃ ৫১ ' 
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ইহার পর গৌরাঙ্গ একদিন স্বয়ং পরমগুরুর স্থান অধিকার করিয়া অগ্থৈত- 

আচার্ধের নিকট মাতৃ-অপরাধ থগুন করাইলেন।"* বিছ্যযাশিক্ষা বিষয়ে বিশ্বস্তরের 
উপর অ্বৈতৈর প্রভাব লক্ষ্য করিয়া'ৎ ইতিপূর্বে শচীদেবী একবার ব্যথাভরা 
চিত্তে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন৬ £ 

কে বোলে 'অদ্বৈত'--দ্বৈত' এ বড় গোসাঞ্রি ॥ 

চন্দ্রসম এক পুত্র করিয়া বাহির । 

এহো পুত্র ন। দিলেন করিবারে স্থির ॥ 

অনাথিনী--মোরে ত কাহারো! নাতি দয়] | 

জগতের অদ্বৈত ; মোরে সে দ্বৈত-মায় ॥ 
অদ্বৈতের প্রতি এই অপরাধের জন্য সবজনসমক্ষে শচীদেবীকে 'অদ্বৈতৈর চরণধুলি গ্রহণ 
করিয়া ক্ষমাভিক্ষা করিতে হইল । তৎকালে শচী ও অদ্বৈত উভয়েই বিহ্বল হইয়াছিলেন ; 
কিন্তু পুত্রের প্রসাদলাভ করিবার জন্য শচীদেবীকে ইহাই করিতে হইয়াছিল । মাতা-পুত্রের 
মধ্যে এখন একটি দ্বৈতভাব জাগিয়! উঠিয়াছে এবং এইভাবে উভয়ের মধো যে ব্যবধান 
সৃষ্টি হইতেছিল তাহাতে গৌরাঙ্গও যেন তাহার কঠিনতম বন্ধনটিকে ছিন্ন করিবার 
সুবর্ণ স্থযোগ লাভ করিলেন । 

ভক্তবুন্দকে লইয়া লীলা করিবার মধ্যে বিশ্বস্তর ক্রমাগত একটি চাপল্যের ভাব 
লক্ষ্য করিতে থাকেন। একদিন তিনি গোপীভাবে ভাবিত থাকায় 'তাহার মুখে নিরস্তর 
'গোপী গোপী+ ধ্বনি উখিত হয়। নিকটবর্তাঁ এক দুরু পড়ুয়া কিছুই না বুঝিয়া 
বলিল £ 
কি পুণ্য জঙ্গিব গোপী গোগী নাম লৈলে । 
কুঞ্চনাম লইলে সে পুণ্য বেদে বোলে । 

বিশ্বস্তর বলিলেন, যে-কুষ্ণ “কিতপ্প হইয়া! বালি মারে দোষ বিনে। স্ত্রীজিত হইয়া 
কাটে স্ত্রীর নাক-কানে এবং “সর্বস্ব লইয়া বলি পাঠায় পাতালে, সেই কৃষ্ণের নাম 
লইয়া কি হইবে। এই বলিয়া তিনি ভাবাবেশে দেই পড়,য়াকে মারিবার অন্য তাহার 
পিছনে দৌড়াইয়া গেলে ভক্তবৃন্দ তাহাকে শাস্ত করিয়া আনিলেন। কিন্তূ এ পড়ুয়া 
পলাইয়া গিয়া! অন্যান্য পড়,য়াবৃন্দকে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলে তাহার! চিন্তা করিল 
যে কেবল নিমাই-পপ্ডিত একাই নহেন, তাহারাও সকলেই ব্রাহ্মণ-সস্তান এবং 
সন্াস্ত। সুতরাং ব্রাক্ষণকে মারিতে যাওয়ায় নিমাই ধর্মভয়শূন্য হইয়াছেন বলিয়া সকলেই 
ত্তাহার নিন্দা করিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল, “সব দেশ ভ্রষ্ট কৈল একলা 
(৭8) চৈ, চ. ম.--হ1৮২-৮৮ ও চৈ" ভা, ২২৯, পৃ, নী ; চৈ. চ১-১1১৭, পৃ. ৭১ (৭৫) তু, 
--গৌ. বি-পৃ. ১৩১ (৭৬) চৈ. ভা, ২২, পৃ. ২১২ 
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নিমাঞ্রি।” সমবেত হইয়া তাহার! সিদ্ধান্ত করিল যে নিমাই-পপ্তিত পুনরায় এইরূপ 
আচরণ করিলে তাহারা একজোটে চলিয়া যাইবে । এদিকে নিমাইও চিন্তা করিলেন-_ 
করিল পিক্পলিখণ্ড কফ নিবারিতে | 
উলটিয়া৷ আরে। কফ বাঁট়িল দেহেতে ॥***... 
এবং আমারে দেখিয়া কোথ। পাব বন্ধ-নাশ। 
এক গুণ বন্ধ আরে! হৈল! কোটি পাশ ॥ 
তিনি নিত্যানন্দকে ডাকিয়া স্বীয় সিদ্ধান্ত জানাইলেন৭৭ যে শিখাস্ুত্র মুণ্ডন করিয়া 
তিনি সন্ন্যাস-গ্রহণ করিবেন, তাহা হইলে আর কেহই তাহার সহিত বিরোধ করিতে 
আসিবে না, এবং তখন তিনি ভিক্ষকবেশে গৃহে গৃহে ফিরিয়া সকলের চরণে ধরিয়া 'তাহা- 
দিগকে উদ্ধার করিতে পারিবেন । 

গৌরাঙ্গের সন্নাসগ্রহণ সম্বন্ধে লোচনদাস একটি কাহিনীর বর্ণনা দিম্লাছেন৭৮ 
“চৈতন্যচরিতামুতে*ও৭৯ সেই ঘটনার সমর্থন আছে। তদনুযারী জানা যায় যে একবার 
এক বিপ্র কীতন শুনিতে আসিয়া ব্যর্থ হন। গৌরাঙ্গ তখন দ্বার রুদ্ধ করিয়! কীর্তন করিতে- 
ছিলেন। পরে একদিন সেই বিপ্র গঙ্গার ঘাটে গৌরাঙ্গকে দেখিয়া 
পৈতা ছি'ড়িয়া শাপে প্রচণ্ড দুমুখ। 
সংসার হখ তোমার হউক বিনাশ । 
বলা বাহুল্য শাপ শুনিয়া গৌরাঙ্গ পরম আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন । 

১৫১০ গ্রীষ্টাব্দের মাঘী-গুরুপতক্ষ সংক্রমণ-উত্তরায়ণ দ্িবসে৮০ও গৌরহরি জন্সযাস 
গ্রহণ করেন। তিনি যে জন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন একথা তিনি নিজে ভক্তবৃন্দকে পুর্ব 
হইতে জানাইয়া রাধিয়ছিলেন।৮১ ইতিপূর্বে একবার কেশব-ভারতী নবদ্বীপে আগমন 
করিলে”২ গৌরাঙ্গ তাহার প্রতি তক্তিমান হইয়া পড়েন। কিন্তু বিশ্বরূপের গৃহত্যাগ- 
কাল হইতেই কোন জন্নযাসীর উপস্থিতি ঘটিলে শচীমাতার হৃদয় নিপীড়িত হইয়। 
উঠিত। জয়ানন্দ জানাইয়াছেন যে সেইজন্যই তিনি একবার নিত্যানন্দের অবধৃত 
বেশ দেখিয়া সন্ন্যাসাশ্রমের ভীষণতার কথা স্মরণ হওয়ায় তাহাকে ঘজ্ঞস্থত্র ধরিয়া, 
বিবাহ করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছিলেন।৮৩ এক্ষণে কেশব-ভারতীর সহিত গৌরাঙের 
মিলন ঘটায় তাহার হৃদয় যাতনাক্রিষ্ট হইল ।৮৪ তিনি ভগিনী৮৫ আচা্ধরত্ব-পত্ীর 
সহিত মিলিত হইয়া বিশ্বস্তরকে এতংসম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে বিশ্বস্তর সুকৌশলে 


(*৭) তুচৈ- স, পৃ. ৩৫. (৭৮) চৈ. ম.--পৃং ১৩১৩২ (৯) ১1১৭, পৃ, খ২ (৮৭) চৈ. 
তা..-২।২৬. পৃ, ২৪* (৮১) ভর. স্বারপাল-গোবিন্দ (৮২) দ্রঁ--কেশব ভারতী (৮৩) চৈ. ম* (জন 
খন, পৃ. ৫৬-৫৭ (৮৪) চৈ. না_৪1১-২ ; ভগ, স.পৃ ৬২৯ (৮) প্রে.বি--২৪শ. বি. পৃ. ২৪২ 
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ব্যাপারটিকে. চাপা দিলেন। “চৈতন্চন্োদয়নাটকে, উক্ত হইয়াছে, তখন শচীমাতা 
কিছুটা গ্রকৃতিস্থ হইয়া! পুত্রকে জানাইলেন যে”৬ ইতিপূর্বে বিশ্ববূপ বিশ্বস্তরের নিমিতত 
একখানি পুধি মাতার হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিশ্বূপ সন্গ্যাস্সী হইয়া গেলে 
এ&ঁ পুথিটি বিশ্বস্তরকেও সন্্যাস-গ্রহণে প্রবৃত্তিদান করিবে ভাবিয়া তিনি তাহা পুড়াইয়া 
ফেলিয়াছেন। বিশ্বস্তর সমস্ত শুনিয় দুঃধিত হইলেন। কিন্তু ব্যাপারটি আপাতত চুকিয়া 
গেলেও অল্পকালের মধ্যেই বিশ্বস্তরের স্যাস-গ্রহণের সিদ্ধান্তের কথ! ছড়াইয়া পড়িল। 
তখন শচীমাঁতা পুত্রকে নানাভাবে বুঝাইতে লাগিলেন৮৭ এবং ঝিষ্ুপ্রিয়াদেবীর নয়না- 
শ্রুতে বিশ্বস্তরের চরণযুগল অভিষিক্ত হইয়া! গেল ।৮৮ কিন্তু একদিন তিনি কাহাকেও কিছু 
না বলিয়া তাহার ছুই তিন জন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সঙ্গী-সহ৮৯ কাটোয়ায় পৌর্াইলেন। 
তথায় নাপিত৯০ আসিয়া তাহার মন্তক মুণ্ডন করিয়া দিলে তিনি কেশব-ভারতীর 
নিকট সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করিলেন। তাহার সন্র্যাসাশ্রমের নাম হইল শ্রীকৃফণচৈত্্য | 

ঘটনাটি সংক্ষিপ্ত । কিন্তু নবদ্ধীপের জগন্নাথ-মিশ্রের পরিবারটি ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া! গেল। 
মিশ্র-পরিবারের কুল-প্রদীপ চিরতরে নিভিয়া গেল। চিরছুখিনী শচীদেবীর পক্ষে 
জীবন-ধারণ বিড়ম্বনামাত্র হইল। সেই কোন্‌ বালাকালে তাহাকে যে জন্মভূমি পরি- 
ত্যাগ করিয়! বনু দূর দেশে চলিয়া! আসিতে হইয়াছিল, তদবধি তাহার আর দ্ুঃখভোগের 
সীমা নাই। পর পর সাত আটটি নবজাত সন্তানের মৃত্যু, তাহার পর ৰন্বাপ্িত 
যে-সম্তান জন্মলাভ করিয়1 মায়া-মমতায় ও আশা-আকাত্ক্ষায় পিতৃ-মাতৃ হৃদয়কে ভরিয়া 
তুলিলেন, যৌবনের প্রারস্তেই তাহার আচগ্িতে গৃহত্যাগ, একটি শিশুপুত্রকে এক 
অসহায়া নারীর ক্রোড়ে তুলিয়৷ দিয়া স্বামীর পরলোকগমন, স্যোবিবাহিতা প্রাণ- 
প্রিয়তম! পুত্রবধূর অকালমৃত্যু-_-এই মর্মান্তিক ঘটনাগুলি আঘাতের পর আঘাত হানিয়া 
তাহার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া! দিতেছিল । তবুও তিনি সকল যাতন! স করিয়া শেষ সন্তানের 
মুখপানে তাকাইয়া আশায় বুক বাঁধিয়া কোন রকমে যেন জীবন-ধারণ করিতেছিলেন। 
কিন্তু আজ তীহার নেই পুত্রই যখন তাহাকে শেষ আধাত দিয়া দূরে চলিয়া 
গেলেন, তখন তাহার পক্ষে মরণ-বাচন সমান হইয়! গেল। 


(৮৬) চৈ, না+৪818 (৮৭) চৈ. ম. (লো )--ম. খ., পৃ.১৪৬ ; চৈ. ম. (জ), বৈ. খ. পৃ. ৬৩) 
চৈ.না,--81৩-৬. চৈ. কৌ.-ওর্ঘ- অঙ্ক, পৃ. ৯৬ (৮৮) চৈ, ম. (লো-) --পৃণ১৪৯ 3 চৈ. ম. (জ)-- 
পৃ. ৭২, ৮১, তুঁগৌ.স.-পৃ. ২২-৩৫; সী. ক. পৃ ৫২-৫৩, ৬৩ (৮৯) ভর হ্বারপাল-গোবিন্দ 
(৯১) এই নাপিতের নাম বিভিন্ন গ্রস্থে বিভিন্নরূপ $ কলাধর--চৈ, ম.(জ.) স. থ, পৃ. ৮৯ ১ হরিদাস--চৈ. 
ম. (লো. ), ম. খ.--পৃ. ১৫৯ ) দেবা--গোক.._পৃ. ১১; মধুঁগৌ" স. পৃ. ৫২ ও চৈ. ভা. ও ভ. 
র.তে নামবিহীৰ নাপিতের উল্লেখ আছে। 


২৬ চৈত্ন্য-পরিকর * 


আর সতী-সাধ্বী বিষ্ুপ্রিয়াদেবীর মর্ষবেদনার গভীরতা তো! অপরিমেয় । রিবাহের 
নাম যে স্বামিসঙ্গবিরোধী নিষ্ঠুর বৈরাগ্য, এই হৃষ্টিছাড়া অভিজ্ঞতা বোধকরি জগতের 
ইতিহাসে এক মাতা-বিষুপ্রিয়া ছাড়া আর কাহাকেও লাভ করিতে হয় নাই, এমন কি 
গোপাদেবী বা ারদাদেবীকেও নহে। বিবাহের অব্যবহিত পরবর্তাকাল হইতেই তাহার 
হৃদয়ে ষে দহন দান করা হইয়াছিল, তাহাই ক্রমাগত গৌরাঙ্গের বৈরাগ্য-বীজনে বৃদ্ধি- 
প্রাপ্ত হইতে হইতে তাহার গৃহৃত্যাগের দিবসে একেবারে দাউ দাউ করিয়া জলিয়া 
উঠিল। পতির্শন-সৌভাগ্যটুকু হইতেও তিনি চিরবঞ্চিতা হইলেন 1৯১ 

গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস-গ্রহণের কয়েক দিবস পরে শচীদেবী চন্দ্রশেখরের সহিত শাস্তি- 
পুরে অদ্বৈত-গুহে গিয়া পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলে৯২ চৈতন্য অন্ুতাপের সুরে 
জানাইলেন যে তাহার পক্ষে মাতৃখণ অশোধ্য, যাহা হইবার তাহা তে। হইয়া গিয়াছে, 
এক্ষণে আর তিনি তাহার প্রতি উদাসীন হইয়া তাহার মৃত্যুযন্ত্রণার কারণ হইবেন না, তীহার 
সন্ন্যাসাআরমে তিনি মাতৃনির্ারিত স্থানেই বাস করিবেন। শচীদেবীর ইচ্ছানুযায়ী তিনি 
তাহার নিকট ভিক্ষণা-গ্রহণও করিয়া মাতার একাস্তিক বাসনকে চরিতাথ্‌ করিলেন। তাহার 
পর তাহার চলিয়! যাইবার দিন প্রত্যাসন্ন হইলে ভক্তবুন্দ যখন তাহার ভবিষ্যতের অৰস্থান- 
ক্ষত্র সম্পর্কে শচীদেবীর আজ্ঞা প্রার্থনা করিলেন তখন শচীদেবী যে স্থ্রে ও 
বুদ্ধিমস্তার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন তাহা বাস্তবিকই অভাবিতপূর্ব । তিনি বলিলেন৯৩ ঃ 

খল লোক নিন্দা করিবেক বিশ্বস্তরে ॥ 

নিজ হুথ লাগি তার নিন্দা করাইব । 

প্রেমের এ রীত নহে কেমনে কহিব ॥ 
সুতরাং তিনি সংযতচিত্তে জানাইলেন, “নীলাচলে৯৪ও বহে যদি ছুই কার্ধ হয়,” 
তাহাতে লোকমুখে তাহার সংবাদও পাওয়া যাইবে এবং চৈতন্যের পক্ষেও মধ্যে মধ্যে 
গঙ্গান্সানাথ নবদ্বীপ-সন্িধানে আসিয়া দশনদান করা সম্ভব হইবে। “চৈতন্তভাগবত? 
ও ?,অন্যমঙ্গল*(লোচনের)-মতে নীলাচলে থাকিবার সিদ্ধান্ত স্বয়ং মহাপ্রভুরই । কিন্তু 
কুলিয়া, হইতে একবার পিতৃগৃহ দর্শন করিতে আসসিলেন, গৃহদ্বারে দেবী বিষু্রিয়া প্রভুর চরণে লুটাইয় 
পড়িলেন। প্রভূ তাহাকে নিজ কাষ্ঠপাদুক! দান করিয়া! উহার দ্বার! তাহার বিরহ শাস্তি করিতে আদেশ 
দিলেন ।-_-এইকপ বর্ণন|! অন্য কোথাও নাই । (৯২) চৈ, চ.ম.--১১1৬২-৬৩ ) চৈ, চ.-২হ৩, পৃ, ৯৮) 
প্র-নিতানন্গ ; বাহদেব-ঘোষ (ব।. প -বালালীল।, পৃ. ১৯-২* ) বলেন যে শচীদেবী নিত্যানন্দের 
নিকট সংবাদ শুনিয়া তাহারই সহিত শাস্তিপুরে যান। চৈ. কৌ.-তে (৫ম. অঙ্ক, পৃ. ১৩৯) লিখিত 
হইয়াছে ষে অগ্গৈতপ্রভুই নবদ্বীপে সংবাদ দিয়! শ্রীবাসাদিসহ শচীদেবীকে শাস্তিপুরে আনক়্ন করেন । 


(৯৩) চৈ. কো.-৩৯" অঙ্ক, পৃ. ১৪৮ (৯৪) চৈ না-৬৬১২ 5 চৈ চাহ পুত ৯৯ 7 অন প্রতি 
১৫শ. জ্, পৃ, ৬৪ 


' গৌরাঙ্গ-পরিজন ২৭ 


তাহা হইলে এই প্রসঙ্গে কবিকর্ণপুর ও কবিরাজ-গোন্বামী প্রভৃতি৯৫ কর্তৃক শচী- 
দেবীর নামোল্লেখ করার প্রয়োজন হইত না। যাহাহউক, মাতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া! 
চৈতন্য নীলাচলাভিমুখে গমন করিলেন । কিন্তু সেই আজ্ঞা-পালনের ফলস্বরূপই যে 
তাহার পক্ষে জগর্লাখদেবকে চিরারাধ্য প্রাণপতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় “রাধাভাবদ্যুতি 
সুবলিত'-ন্বরূপকে সর্তোভাবে সার্থক করিয়া তুলা সম্ভবপর হইয়াছিল, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। 

মহাপ্রভুর গর্তধারিণী হিসাবে শচীদেবীকে ভক্তবুন্দ “আই? বলিয়া সম্বোধন করিতেন । 
মহাপ্রভ় দক্ষিণ-ভ্রমণাস্তে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিলে গৌড়ীয় স্ক্তবুন্দ আইর নিকট 
আজ্ঞা প্রার্থনা করিয়া নীলাচল-গমনে উদ্যোগী হইলেন । সেই সময় পরমানন্দ-পুরীও 
নবন্ধীপে পৌছান। কেশব-ভারতী, ইশ্বর, মাধবেন্্র- ও শ্রীর-পুরী প্রভৃতি সন্গ্যাসী- 
বুন্দের সহিত ভিক্ষা-ব্যবহারের৯৬ মধ্য দিয়া সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় সম্বন্ধে শটীদেবীর একটা 
মোটামুটি ধারণা হইয় গিয়াছিল। এখন তিনি পরম বাৎসল্যসহকারে পরমাননা- 
পুরীর ভিক্ষা-নির্বাহ করাইয়া তাহাকেও নীলাচল-গমনে আজ্ঞা দান করিলেন । 

চাতুর্মাস্তান্তে নীলাচল হইতে গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকালে মহাপ্রত্ 
তাহাদিগের হন্যে মাতার নিমিত্ত মহাপ্রসাদ ও একটি বস্ত্র অর্পণ করিয়? পুনঃ পুনঃ 
অনুতাপ করিতে লাগিলেন যে মাতৃহদয়ে ষাতন! দিয়া সন্ন্যাস-গ্রহণ করায় তিনি 
“নিজ ধর্মনাশ' করিয়াছেন । জন্ন্যাসগ্রহণকালে তাহার ছন্ন হইল মন” বলিয়া তিনি 
নিজেকে ধিক্কার দিয়া নিঃসংকোচে জানাইলেন যে তিনি মাতার মনে শেল বিদ্ধ 
করিয়াছেন, কিন্তু মাতা যেন তাহার বাতুল পুত্রকে ক্ষমা করেন। ভক্তবুন্দ প্রত্যাবর্তন 
করিলেন । নিত্যানন্দও সেই বৎসর নবদ্বীপে আসিয়া শচীমাতার সহিত সাক্ষাৎ 
করিলে শচীদেবী তাহাকে নদীয়ায় থাকিয়া মধ্যে মধ্যে দর্শন দিয়া যাইবার জন্য 
উপদেশ দিলেন | | 

পর বৎসর বুন্দাবন গমনোদ্দেশ্তে চৈতন্যমহাপ্রভূ নদীয়ায় আসেন। পানিহাটি-কুমারহট্র- 
কুলিয়া! হইয়া রামকেলির পথে তিনি শাস্তিপুরে পৌঁছান । মুরারি-গুপ্, বুন্দাবনদাস ও 
জয়ানন্দ জানাইতেছেন যে তিমি রামকেলি ও কানাইর-নাটশালা হইতে ফিরিবার পথেই 
শাস্তিপুরে আসিয়াছিলেন। রামকেলির পথে তিনি শাস্তিপুরে পৌঁছান কিনা, নে কথা 
ইহারা উল্লেখ করেন “নাই । কৃষ্তদ্াস-কবিরাজও মধ্যলীলার স্ুত্রমধ্যে অনুরূপ বর্ণনা 
দিয়াছেন। কিন্তু মধ্যলীলার ষোড়শ" পরিচ্ছেদে তিনি স্পষ্টই জানাইতেছেন যে 
মহাপ্রতূ গমন ও প্রত্যাবর্তন উভয় কালেই শাস্তিপুরে গমন করেন । মুরারি-গুপ্যাদির 


(৯৫) অ. প্র“ ৯৬) ড্র-্্ীঙ্বর-পুরী, মাধবেক্জ-পুয়ী 
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গ্রন্থে তাহার গমন-পথের মধ্যে শাস্তিপুরের উল্লেখ নাই বলিয়া যে তিনি এস্থান হইয়া 
যান নাই, তাহা প্রমাণিত হয় না । মুরারি বলিতেছেন যে মহাপ্রভুর রামকেলি কৃষ্ণনাট্যস্থল 
পর্যস্ত গমন করিবার পর পুনঃ শ্রীলাদ্বৈতগেহ শুভাগম:৯৭ হইয়াছিল । ম্ুতরাং 
“পুনঃ কথাটির ব্যবহার হইতে ধরা যায় যে তিনি ইত্তিপূর্বে অদ্বৈত-ভবনে গমন করিয়াছিলেন । 
কবিকর্ণপুরও “চৈতন্যচন্দরোদয়নাটকে' উল্লেখ করিয়াছেন যে কুমারহট্র অঞ্চল হইতে নবদ্বীপ- 
সনিকটস্থ কুলিয়াতে যাইবার সময় তিনি অদ্বৈত-ভবনে গিয়াছিলেন 1৯৮ তাছাড়া, 
বুন্দাবন বা জয়ানন্দের গ্রন্থে এই সময়কার বর্ণনা সম্বন্ধে অনেক ক্রটিও পরিলক্ষিত 
হয়। রামকেলির সম্পর্কে তাহার! মহাপ্রভুর সহিত সনাতন-রূপের মিলনের গ্রসঙ্গটি উাপন 
করেন নাই । অথচ উহ একটি অপরিহার্য ঘটনা । জয়ানন্দ এমনও বলিয়াছেন যে মহাপ্রতৃ 
কুলিয়ায় পৌছাইলে স্বয়ং বিুপ্রিয়াদেবী তাঁহার দর্শনার্থে কুলিয়ায় হাজির হন এবং ' 
“চৈতন্তঠাকুর গৌড়রাজের ভয়েই “কুষ্ণকেলি” গ্রাম হইতে “নিবর্ত হইয়া! শাস্তিপুরে চলিয়া 
আসেন।৯৯ লোচনের গ্রস্থেও অনেকটা এই ধরণের সংবাদ পাওয়া যায়--১০০ 
শচী বোলে নবদ্বীপ ছাড়ি যাহ তৃমি | 
নবদ্বীপে ছুষ্ট বিশ্ুপ্রিয়া আর আমি ॥ 
মায়ের বচনে পুন গেল। নবদ্বীপ | 
বারকোণাঘাট নিজ বাড়ীর সমীপ॥ 
শুক্লাম্থর ব্রহ্মচারী ঘরে ভিক্ষা কৈল। 
মায়ে শমস্থারি প্রভু প্রভাতে চলিল ॥ 
“অদ্বৈত প্রকাশ'-কার জানাইতেছেন যে মহাপ্রভু গমন- ও প্রত্যাবত'ন-কালে শাস্তিপুরে 
গিয়াছিলেন। কিন্তু বিশেষ করিয়া কৃষ্তদাস-কবিরাজের বর্ণনা হইতেই উক্ত সিদ্ধান্ত সমধিত 
হয় । কৃষ্ণদাস এই প্রসঙ্গে বৃন্দাবনদাসের নাম করায় সহজে বুঝিতে পারা যায় যে বৃন্দাবনের 
এই অনুল্লেখ সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন বলিয় ভিন্ন বর্ণনা হইলেও তিনি 
যথাধথ বণ ন। দেওয়ার জন্য এই বিষয়ের সবিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহাকে প্রতিষ্ঠিত 
করিবার জন্য বিশেষভাবে শচীর্দেবীর প্রসঙ্গও উখাপন করিয়াছেন। তাহাছাড়া, 
বামকেলি হইতে ফিরিয়! আসিবার কোন পুর পরিকল্পনা না থাকায় বুন্দাবন-গমনের 
পথে মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্যই যে তাহার শাস্তিপুর-গমনের গুয়োজন 
ছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে ন|। 
শাস্তিপুরে পৌঁছাইয়া চৈতন্য মাতাকে অদ্বৈতগৃহে আনাইয়! তাহার অসহা যাতনার 


(৯৭) প্রীচৈ.চ.._৪1২৫1৩০-৩১ (৯৮) চৈ. না.--৯1৩১-৩৩ (৯৯) চৈ. ম. জে.)__বি. র্‌ 
পৃ. ১৪৮৪১ (১৯০) চৈ ম* লো) শে, খত পৃ ২৪ 
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কথঞ্চিৎ অপনোদন করিলেন ।৯০১ মহাপ্রভু রামকেলি হইতে গ্রত্যাবর্তন-কালেও১০২ 
শচীমাতার নিকট কয়েকদিন১০৩ ভিক্ষা-ব্যবহার করেন। দৌবক্রমে সেই সময় মাধবেক্্র- 
পুরীর আরাধনী-দিবস আসিয়া পড়ায় তৎশিগ্ত অছৈত-আচার্য চৈতন্-সমক্ষে মেই পুণ্যতিথি 
উদযাপন করিবার ব্যবস্থা করিলে শচীমাতা৷ সেই অনুষ্ঠানের জন্য সমস্ত রদ্ধনের ভার গ্রহণ ! 
করিলেন ।৯০৪ এই উপলক্ষে মাতা ও পুত্রের মধ্যে যে ভাব-বিনিময় ঘটিল তাহাই শচী- 
মাতার জীবনে পুত্র সম্পকিত শেষ ম্মূতি হইয়া রহিল। 
বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া চৈতন্যমহাপ্রভু দামোদর-পণ্ডিতকে মাতার রক্ষণাবেক্ষণ ও 
সন্তোষবিধানার্থ নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিয়া! নবদ্ধীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন । ইহ! ছাড়া 
প্রায় প্রতি বখসর তিনি আবার জগদানন্দকেও বস্ত্র এবং মহাপ্রসাদাদি দিয়া মাতার নিকট 
পাঠাইয়া দিতেন ।১০৫ প্রকৃতপক্ষে 
মাতৃভক্তগণের প্রভ্‌ হন শিরোমণি । 
সন্যাস করিয়া সদা সেবেন জননী ॥১০৬ 
শচীদেবীও দামোদর এবং জগদানন্দকে পাইয়া তাহাদের মাধ্যমে যেন পুত্রকে লাভ 
করিতেন এবং পুত্রের অপাধিব প্রেম-ভক্তির পরিচয় লাভ করিয়া তিনি যেন তাহার সমস্ত 
নেহ-মমতাকেও তদ্দভিমুখী করিয়া পুত্রনেহের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন চৈতন্য 
একবার মাতার বিষুভক্তি জন্বন্ধে সন্দিগ্ধ প্রশ্ন করায় নিরপেক্ষ ও সত্যভাষী দামোদর 
ভীহাকে জানাইয় দিয়াছিলেন £১০৭ 
কি বলিলা গোস।গ্রি আইর কি ভক্তি আছে? 
ইহাঁও জিজ্ঞাস প্রভ্‌ তুমি কোন কাজে ॥'*""" 
যতেক তোমার বিুভক্তির উদয় | 
আইর প্রসারে সব জানিহ নিশ্চয় 8:০১, 
মুতিমন্ত ভক্তি আই কহিল তোমারে ৷ 
জানিঞাও মায় করি জিজ্ঞাস আমারে 11 
বিষু্ভক্তি ও বিষ্ুবিগ্রহের সেবাপুজা৷ ছাড়া শেষ জীবনে শচীমাতার ব্যক্তিগত 
স্থখ বা ছুখ বলিয়া কিছুই ছিল না। বধূ-বিষ্তপ্রিয়া পার্খে থাকিয়া তাহার 
যথাবিধি সেবা করিতে থাকিলেও তাহাকে দেখিয়া শচীদেবীর আনন্দের কিছুই 


পরীপপীীন আন 
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ছিল না। “অদ্বৈতপ্রকাশে' বল! হইয়াছে৯০৮ যে বিষুপ্রিয়াদেবী চৈতগ্যমহা প্রভুর কিপসাম্যে 
একটি “চিত্রপটঃ নির্মাণ করিয়া €প্রেমভক্তি মহামস্ত্রে তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ।. 
“বংশীশিক্ষাগ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক মহাশয় 'বংশীশিক্ষা 'মুরলীবিলাস” ও “বংশীবিলাস! 
অন্থ্যায়ী বংশীবদনের যে জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, ' তাহাতে তিনি লিখিতেছেন 
যে নিমাইচন্দ্র কুলিয়ার ছকড়িচ্টের পঞ্চবর্ষবয়স্ক পুত্র বংশীবদনকে শ্বীয় পুত্রহিসাবে 
& গ্রহণ করিলে বিষুপ্রিয়া মাতাও তাহাকে আনন্দিতচিত্তে পুত্র্ূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর এই বংশীবদন তাহার দ্বারা স্বপ্রারদিষ্ট হইয়! গৌরাঙ্গ যেই 
নিশ্ববুক্ষতলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই বৃক্ষের কাষ্ঠের দ্বার! মহাপ্রভুর দারুময় মুর্তি 
নির্মাণ করিয়া বিষ্চপ্রিয়াদেবীর মতান্ুুসারে তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বংশীশিক্ষা 
/গ্রন্বমতে৯০৯ মহাপ্রভূ বিষুপ্রিয়া এবং বংশীবদন উভয়কেই স্বপ্লাদেশ দান করিলে 
মৃন্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্থলে সম্ভবত উক্ত বিগ্রহের কথাই বলা হইতেছে ৷ মহাপ্রভুর 
সন্ন্যাস-গ্রহণের পর সম্ভবত ইহাই প্রথম গৌরাঙ্গ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা। এই মু্ডিপূজার মধ্যেই 
সম্ভবত বিষ্ুপ্রিয়া-মাত। যাহ! কিছু৯৯০ আশ্বাস ও সাস্তবনা লাভ করিয়া স্থির হইয়াছিলেন। 
এপতি প্রদর্শিত আদর্শের অনুশীলন ছাড়া তহারও ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা বলিয়া আর 
কিছুই ছিল ন|। 
চৈতন্ত-তিরোভাবের পর শচীদেবী কিছুকাল জীবম্মৃত অবস্থায় বাচিয়াছিলেন।১৯১ 
তারপর তাহার অন্তর্ধানে বিষুপ্রিয়াদেবী “ভক্তদ্বারে দ্বাররদ্ধ কৈলা স্বেচ্ছাক্রমে 1,১১২ 
প্রাতাহিক সেবার্থ ষে গঙ্গাজলের প্রয়োজন হইত একমাত্র দামোদর-পণ্ডিত তাহা স্বহস্তে 
তুলিয়া আনিতে পারিতেন।৯১৩ বহিরাচরণের জল দাসীরাই আনিত ৷ বিষুপ্রিয়া অতি 
প্রতাষে ্ান-আহ্ছিক ও শালগ্রাম-পূজা সম্পন্ন করিয়া হরিনাম আরম্ভ করিতেন। তিনি 
প্রতি ধোলবার নামোচ্চারণের পর এক একটি তুল রাখিয়া! তৃতীয় প্রহর পস্ত সংগৃহীত 


(১৮) ২১ শ. অ. (পৃ. ৯৫ )-মতে বিষুরপ্রিয়! প্রতাহ অতি প্রত্যুষে স্বর সহিত গঙ্গাত্বানাস্তে গৃহে 
প্রত্যাবর্তন করিলে আর কেহ তাহাকে দেখিতে পাইতেন ন! । ভক্তবৃন্দ পর্দার আড়াল হইতে তাহার 
পাদপদ্ম দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন । শচীদেবীর ভক্ষণ হইয়া গেলে তিনি ভুক্তাবশেষ গ্রহণ করিয়া 
কোন রকমে উদর পূর্তি করিতেন এবং হরিনাম গ্রহণ করিয়া দিন অতিবাহিত করিতেন ৷ (১০৯) 
পৃ. ১৮৮৮৯ (১১৯) অব প্র-মতে (২১শ. অ পৃ ৯৫) জগদানন্দ নবদ্বীপ হইতে নলীলাচলে গিয়! 

/াহার শচীসেবা, বিষুপূজা। ও স্বামীর আদর্শানুধ্যানের কথ! জানাইলে মহাপ্রভু তৎপ্রতি কঠোর 
উদ্দাসীগ্ঠ প্রদশন করেন | (১১১) চৈ ভা--৩1৫, পৃ ৩০৮,৩১৯ 3 সীনচ-পৃ. ১০১১৬ $ একমা্ত 
ফুবি.-মতে বংদী-পৌত্র রামচন্দ্র ধখন জাহবার দত্তক-পুত্র হিসাবে সর্বপ্রথম নবনীপ হইতে খড়দহে 
আগমন কয়েন, তখনও শচীদেবী জীবিতা। ছিলেন । (১১২) অ. প্র.--২২শ. অন, পৃ. ১১০ (১১৩) অব 
শ্প্ইয়। সম গু ১১ 


গৌরাঙ্গ-পরিজন ৩১ 


ততুলের ছারা পাক করিতেন৯৯৪ এবং “অলবণ অন্ুপকরণ অন্ধ লঞগা মহাপ্রভুর ভোগ 
লাগাইতেন। তারপর সেই অন্নের কিঞ্চিন্নাত্র ভক্ষণ করিয়। অবশিষ্টাংশ সেবকদিগের জন্য 
বিলাইয়া দিতেন । নিশীকালেও আবার নাম জপ চলিত এবং অধিক রাত্রি হইলে 
তিনি ভূমিশয্যা গ্রহণ করিতেন। আমৃত্যু এইবূপ কঠোর তপশ্চরণের মধ্য দিয়াই তাহার 
দিন অতিবাহিত হইয়াছিল । 

“প্রেমবিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে গদাধর-পপ্তিতের মৃত্যুর পর শ্রীনিবাস- 
আচার্য খন নবদ্বীপে আসিয়া পৌছান তখন অনাহারক্রিষ্ট শ্রীনিবাসের দিবানিশি নিঃসহায়ভাবে 
ক্রন্দনের কথা শুনিয়া বিষ্ুপ্রিয়াদেবী তাহাকে স্বগৃহে আনাইয়! কুপা প্রদর্শন করিয়াছিলেন 
এবং শ্রীনিবাস তাহার সাত্বনাবাক্যে আশ্বস্ত হইয়া পরে বুন্দাবন-যাত্রার প্রাক্কালে তীহারই 
আজ্ঞাক্রমে সীতা ও জাহ্বাদেবীর আশীর্বাদ গ্রহণার্থ শাস্তিপুর-খড়দহের পথে যাত্রা 
করিয়াছিলেন । বৃন্দাবন হইতে গৌড়ে ফিরিয়। কিন্তু শ্রীনিবাস-আচাধ আর বিষুপ্রিয়াদেবীর 
দর্শন লাভ করিতে পারেন নাই ।১১৫ 


(১১৪) প্রে, বিশ ৪র্থ. বি. পৃ. ৪৭ (১১৫) অ. ব.-৬ষ মন পৃ ৩৮ ; ভু, র৭1৫৩৪-৩৫ ) 
একমাত্র মুং বি.-মতে রামচন্দ্রকে জাহবার দত্তকপুত্র়ূপে গ্রহণকালে বিকুপ্রিয়। জাহবাকে সাহায্য 
করেন এবং নীলাচল হইতে রামচ্রেগ ন্যদীপ প্রস্যাবতর্নকালে বিকুপ্রিয়! জীবিতা ছিলেন । 


আদত-আচার্য 


সিদ্ধ শ্রোত্রিয়াখ্য আরু ওঝার বংশজাত নৃসিংহ- বা নরসিংহ-নাড়িয়াল রাজা 
গণেশের একজন মন্্রণাদাঠ! ছিলেন । 'অদ্বৈতপ্রকাশমকার লিখিয়াছেন যে তাহার মন্ত্রণাবলে 
রাজা গণেশ 
গৌঁড়িয়া বাদসাহে মারি গৌড়ে হৈইল! রাজা । 
এবং ঘার কন্যা-বিবাহে হয় কাপের উৎপত্তি । 
ল[উড়১ প্রদেশে হয় যাহার বসতি ॥ 
সেই বংশ উদ্দীপক শ্রীকুবেরা চার্ধ | 
রাজধানীতে ছিল তার দ্বার পঙ্ডিত কার্ধ। 
প্রেমবিলাসে'র চতুধিংশ বিলাম২-অন্ুযায়ী অদৈতাচাধের বংশ-পরিচয় নিমোক্ত- 
রূপ ₹- 
ভরদ্বাজ-গোত্রীয় গৌতম-জরিবেদীর পুত্র ও পৌন্রের নাম ছিল যথাক্রমে বিভাঁকর ও 
ভাস্কর । বৈদাস্তিক ভাস্কর-পপ্ডিত হইতেই বারেন্ত ব্রাহ্মণের গণন। আরম্ত হয় এবং ল্লাল 
সভায় তার পুত্র পৌত্র শ্রোত্রিয় কুলীন।, ভাস্বরের পুত্র সায়ন-আচার্য এবং “তীর পুত্র 
আড়ো৷ ওঝা আরুণি যারে কয়। এই বংশের প্রভাকর-পুত্র নরসিংহ-নাড়িয়াল রাজা 
গণেশের মন্ত্রী ছিলেন; তাহার বাস ছিল শাস্তিপুরে এবং তাহার কন্যার বিবাহেই “কাপের 
উৎপত্তি হয়। নরসিংহ-নাড়িয়াল (বা, নাউড়িয়াল, বা, নাড়লী) শ্্রীহট্টের লাউড়ে গিয়া 
বাস করিতে থাকেন । মধ্যে মধ্যে তিনি শান্তিপুরেও আসিতেন। তাহার সাত পুত্রের মধ্যে 
বিদ্যাধর ছিলেন অন্যতম । বিদ্যাধরের পুত্র ছকড়ি, এবং এই ছকড়িরই পুত্র কুবের ও 
নীলাম্বর-আচার্ধ ছিলেন যথাক্রমে অদ্বৈত ও শচীদেবীর জনক । অগ্রিহোত্রী যাজ্জিক ব্রাহ্মণ 
নরসিংহের ধংশজাত এই কুবের-পপ্ডিত লাউড়স্থ নবগ্রামের রাজ। দিব্যসিংহের সভাপপ্তিত 
ছিলেন এবং সেই গ্রামের মহানন্দ-বিপ্রের কন্তা। নাভাদেবীর সহিত তাহার শুভপরিণয় ঘটে। 
.* সম্ভবত এই মহানন্দের পুরোহিতকে নাভাদেবী ভ্রাতৃ-স্বোধন করিতেন । সেই ব্যক্তি লক্ষমী- 
গতির নিকট জন্্যাসগ্রহণ করিয়! বিজয়-পুরী নাম প্রাপ্ত হন। অথ্বৈতাচার্ধ তাহাকে দুর্বাসা 
আখ্যা দিয়ছিলেন এবং তিনি 'অদ্বৈতবাল্যলীলা, প্রকাশ করিয়াছিলেন । এই সমস্ত বৃত্তান্ত 
অভ্বৈতমঙ্গল” দ্বারাও সমধিত হয়।৩ নীভাদেবীর ছয় পুত্র ও এক কন্া জন্মে। 
পুত্রদিগের নাম- শ্রীকান্ত, লক্্মীকাস্ত, হরিহরানন্দ, সদদাশিব, কুশলদাস ও কীতিচন্্র। 


0 “তীর অন্ত বনামগঞ্জ লাব্‌ভিভিসনের যখো আাউড় পরহণা--” অদতচরণ চৌধুরী, 
(বং. সা. প* পণা১৩ক৩) (২ পৃ ২২৮, ২৫৮, ২৫৯ (৩) পৃ. ৪-১ 


ইহারা তী্খপর্টিনে গেলে ট্হায়ের চারিজন মৃত্যুুখে পতিত হন এবং দুইজন গৃহে 
ফিরিয়া সংসারধর্ম গ্রহণ করেন। পুন্রশোকাতুর! নাভাদেবী শাস্তিপুরে গিম্বা নারায়ণ-সেবা 
করিতে থাকেন। তাহার পর গর্ভবতী অবস্থায় তিনি শাস্তিপুর হইতে নবগ্রামে ফিবিজা 
আসিলে অদবৈতাচাধ ভূমিষ্ঠ হন। “প্রমবিলাসে'র এই বর্ণনা 'অদ্বৈতমজলে'র৪ বর্ণনার 
বিরুদ্ধতাস্থচক নহে। একটি মাত্র পার্থক্য দৃ্ট হয় যে 'অহৈতমক্গল'-কার কুবেষের "ছয় 
পুত্রের মধ্যে প্রথমে লক্ষ্মীকাস্ত ও তাহার পর শ্রীকাস্তের নামোল্লেখ করিয়াছেন। 
কিন্ত অধৈতাচাধের পূর্বপুরুষদিগের সম্বন্ধে এই সকল বিবরণের সমস্তই যে সত্য, 
তাহা ধেমন সঠিকভাবে বল! যায় না, তেমনি তাহার সকলগুলিই যে অসত্য, তাহা 
জোর করিয়া বলা যায়না! । দীনেশচন্দ্র সেন তাহার 00078191159, 270 7819.001- 
79171015 নামক গ্রন্থে তিনটি স্থত্রে প্রাপ্ত তিনটি বংশ-তালিকার বিষয় আলোচনা 
করিয়্াও শেষে লিখিয়াছেন ; /১0৮৪1625 £51681981991 ৪০০০19, 90 01 83 1718 
[610016 21009651015 216 00110617790, 816 1116160091৩ 01715118165. কিন্তু সম্ভবত 
অছৈত-জনক কুবের-আচার্য হইতে একটি মোটামুটি যথার্থ বিবরণ সংগৃহীত হইতে পারে । 
ভক্তিরত্বাকরে' লিখিত হইয়াছে৫ ঃ 
বঙ্গদেশে গ্রহ্ট নিকট নবগ্রাম। 
কুবের পঞ্জিত তথ! হৃসিংহ সন্তান ॥.."**. 
তৈছে তার পত্বী 'নাভাদেবী' পতিতব্রত| ৷ 
এই নাভাদেবীর পিত্রালয় ছিল বঙ্গে রাম-নবলাগ্রামে।৬ অনেকগুলি সন্তানের 
মৃত্যু ঘটিলে পতি-পত্বী গঞঙ্গাসন্লিধানে শাস্তিপুরে চলিয়! যান। সেখানে নাভা (বা! 
লাভা)দেবী পুনরায় গর্ভবতী হইলে সেই সময়ে তাহারা রাজপত্রী প্রাপ্ত হন এবং 
স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। কুবের-পণ্ডিতের আবাস ছিল লাউড়ের নবগ্রামে। তখন 
তাহ বঙ্গদেশতৃক্ত৭ এবং রাজা-দিব্যসিংহের অধীনস্থ ছিল । 
উক্ত ঘটনার কিছুকাল পরে এক মাধী শা সপ্তমী তিঘিতে& নাভাদেবী 
একটি পুত্রসন্তান লাভ কঁরিলেন। পুত্রের নাম রাখা হয় কমলাক্ষ* বা কমলা- 
কাস্ত।১০ তিনিই ভবিষাৎকালে অদ্বৈত-আচার্য নামে খ্যাত হন। “অদ্বৈতপ্রকাশে? . 
লিখিত হইয়াছে যে ১৪০৭ শকের ফাল্গুনমাসে গৌরাঙ্গের জন্মকালে অধৈতাচার্য 
দ্বিপঞ্চাশত্বর্ষবযস্ক ছিলেন । কিন্তু ইহার সমর্থন অন্য কোথাও নাই । 
যথাসময়ে অহৈতের হাতেখড়ি হইয়া! গেলে তিনি যথাবিধি বিষ্যাশিক্ষ! করিয়া 
8) পৃ. ২৯১০ (৫) ৫1২৯৪১-৪৩ ১২1১৭৫১৯-৫৩ (৬) চৈ ম. জে.)নি, শত প১৯১ ০) 
গৌ. ত.-পৃ. ২৯৩ (৮) গং ত.-পৃ ২৯৩, ২৭৫৯৬ ; অনম-্পপৃ, ১৭0০) হম" থা” গনাং আমর 
চৈ চ ম.--৭1৫৬ (১৯) অ-ম.-পৃ, ১০১১ 
৮০ 


অল্পবয়সেই প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন। তাহার পাঠসঙ্গী ছিলেন স্বয়ং রাজ- 
কুমার । উভয়ের মধ্যে কিরূপ সন্বদ্ধ ছিল, ঠিক জানা যায় না। অদ্বৈত-জীবনী গ্রন্থ- 
গুলিতে১ই১ এই সমম্বকার নানাবিধ বিবরণ প্রদত্ত হইলেও এই সম্বন্ধে কিংবা 
অদ্বৈত-বালালালাদি সম্বন্ধে যাহ! জান! যায়, তাহাতে বড় জোর এইটুকু বলা চলে ষে 
নির্ভাক স্বভাব অদ্বৈতের ছুদর্ণস্তপনায় রাজপুত্রকেও ভীত জন্ত্স্ত থাকিতে হইত এবং 
শক্তি-উপাসক রাজ! দিব্যসিংহ যে বিষু-উপাসক হইয়াছিলেন, তাহাতেও কোন না 
কোন ভাবে অদ্বৈতের প্রভাব ছিল। কিন্তু অদ্বৈত কিংবা তাহার পিত্বামাতা যে 
ঠিক কোন সময় নাগাৎ শাস্তিপুরবাসী হন, তাহা নিধ্ণারণ করা যায় না।'; “অস্বৈত- 
প্রকাশ*মতে অদ্বৈত দ্বাদশবর্ষবয়ঃক্রমকালে শাস্তিপুরে পৌছান। কিন্তু একমাত্র এই 
গ্েস্থের উপর নির্ভর করিয়া এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত করা চলে না। তবে তিনি যে 
শাস্তিপুরে পৌছাইবার পর পূর্ণবাটী কিংবা ফুল্পবাটী গ্রামস্থ শান্ত বা শাস্তন্থ-আচার্ধের 
নিকট নানাবিধ শাস্ত্রাধ্য়ন করিয়া মহাপপ্তিত হন, সে সস্বদ্ধে প্রায় সকল গ্রন্থকারই 
একমত ।৯২ 

খুব সম্ভবত পিতামাতার পরলোক-প্রান্তির পর অদ্বৈতাচাধ পিগুদানের নিমিত্ত 
গয্লা গমন করিলে সেখান হইতেই তাহার তীর্ঘযাত্র| আরম্ভ হয়।১৩ 'অদ্বৈত- 
প্রকাশের বিবরণ১৪ অনুযায়ী সেই সময় তাহার সহিত মাধবেন্দ্রপুরী ও 'পদকর্তা 
ঘদ্বিজ বিদ্যাপতি'র সাক্ষাৎ ঘটে। ইহাদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তির সহিত মিলনের 
কর্থা 'প্রেমবিলাসে'র চতুধিংশ বিলাসেও বিবৃত হইয়াছে এবং “ভক্তিরত্বাকর'-কারও অন্য 
প্রমাণ-অবলম্বনে অদবৈত-মাধবেন্্-সাক্ষাৎকার ঘটনাটিকে শ্বীরুতিদান করিয়াছেন। খুব 
সম্ভবত, মাধবেন্দ্র কর্তৃক যে প্রেমভক্তির বীজ পূর্বেই উপ্ত হইয়াছিল তাহাই এখন 
অদ্বৈত স্পর্শে অঙ্কুরিত হওয়ার ফলে উভয়ের মিলিতংপ্রত্যক় ও প্রচেষ্টার মধ্য দিয়াই 
ভারত-ভূমিতে ভবিষ্যৎ ভক্তিধর্ম-প্রচারের ভূমিকা প্রস্তুত হয়। এইজন্যই বোধকরি মুরারি- 
গ€ জানাইয়াছেন যে প্রথমে মাধবেন্ত্রপুরীর আবির্ভাব ঘটে এবং তাহার পর '“ঈশ্বরাংশো 


(১১) অং প্র--৩য় অ-, পৃ" ৯ 3 প্র বি.-২৪শ' বি. পৃ ২২৯) তু-অ ম-পৃ. ১১-১৬ 
(১২) অ-প্র-ত্ন.অ- পৃ. ৯; পরে. বি.-(২৪শ. বি., পৃ. ২২৯)-মতে 'ক্নবাটা, গ্রামস্ শৃস্তাচার্ধের 
নিকট পড়িয়। তিনি “আচার্ধ-আথা প্রাপ্ত হন। অব. ম.-এ পপ, ১৭) শাস্তাচার্ধকে শাস্তন্ন আচার্ধ বা 
ভটাচার্ধও বল। হইয়াছে। (১৩) 'ভ.র.--৫1২০৮*-৮১ 7 ১২1১৭৭১-৭২ ; অ. ম._পৃ. ১৮ (১৪) 
. প্র--মতে মধ্বাচার্ধ-স্থানে পৌছাইলে অদ্বৈত মাঁঘবেন্রের সাক্ষাৎ পান এবং মাধবেজ্র ঠাহাঁকে জানান 
যেলেই বহণাঘোর অধর্ষের অভ্যুতখানকালে ধর্ম স্থাপনার শবরং-ভগবানের জিত আগতপ্রায়। 
»সএই বর্ণনা সম্ভবত ক বিকল্পনা প্রস্ত | 


অধৈত-আচাধ. ৩৫ 
ঘবিধা ভূত্বাইধৈতাচাধ্যশ্চ সংগুণঃ, 1৯৫ কিন্তু বিদ্যাপতির সহিত অদ্বৈতৈর সাক্ষাৎকার 
সম্বন্ধে ডা. বিমানবিহারী মন্ুমদার 'অধৈতপ্রকাশো'ক্ত ঘটনাটিকে অস্বীকার করিয়াছেন ।৯৬ 
তাহার অস্বীকৃতির কারণগুলি অনুপেক্ষণীয় | 

কাশীতে আসিলে 'মহাভাগবতোত্বম” সন্ন্যাসী বিজয়-পুরীর সহিত অদ্বৈতের সাক্ষাৎ 
ঘটে। “অছৈতমঙ্গল” হইতে জানা যায়*৭ যে অহ্বৈতের "মামা, 'মাধবেন্্র-সতীধ, 
এই বিজয়পুরী মথুরা-বৃন্দাবনাদি পরিদর্শনাস্তে শাস্তিপুরে আসিয়া অধ্বতকে ভাগবত- 
পাঠ করিয়া গ্ুনাইয়াছিলেন এবং পরে তিনি অদ্বৈত-নির্দেশে বালক গৌরাঙ্গের সহিত 
সাক্ষাৎ করেন। গ্রন্থকার বলেন ষে বিজম্ম-পুরীর শাস্তিপুরে বাসকালে গ্রন্থকার তাহার 
নিকট হইতে অদ্বৈত প্রভুর বাল্যজীবনাদি সম্বন্ধীয় নানাবিধ তথ্য শ্রবণ করিয়াছিলেন। 
উপরোক্ত “প্রমবিলাস' ও “অগ্থৈতগ্রকাশ' এবং সম্ভবত 'ভক্তিরত্বাকর১৮ মতে 
| মধরা ও ব্রজধাম-পরিক্রমাকালে অদ্বৈত মদনমোহনবিগ্রহ আবিষ্কার করিয়া একটি 
বটবৃক্ষতলে তাহার অভিষেক ও স্থাপন! করিয়াছিলেন ।৯৯ "অদ্বৈতমঙ্গলে' ইহার জমর্থন২০ 
আছে। গ্রন্থকার আরও জানাইতেছেন যে এ সময় যমুনাতীরে কাম্যবন-নিবাসী কৃষ্দাস 
নামক এক কিশোরবয়স্ক বিপ্রের সহিত অদ্বৈতৈর সাক্ষাৎ ঘটে এবং কষ্দাসের সেবায়২১ 
তুষ্ট হইবার পর তিনি তাহাকে দীক্ষাদদান করিয়াছিলেন পরে' কৃষ্ণনাস অধৈতঃজীবন 
সন্স্বীয় নানা বিবরণ সংবলিত একটি কড়চা লিখিয়া অগ্বৈত-শিষ্য শ্রীনাথ-আচাধকে২২ 


তাহা প্রদান করিয়াছিলেন এবং শ্রীনাথের নিকট সেই বিবরণ প্রাপ্ত, ও নানা বিষয় অবগত . 


হইয়া হরিচরণদাস তাহার 'অদ্বৈতমঙ্গল' রচনা করেন। 

পূর্বোক্ত গ্রন্থ্য়ে আরও লিখিত হইয়াছে যে যবন-ভয়ে একবার মদনমোহন- 
বিগ্রহকে লুকাইয়! ফেল! হয় এবং মদনগোপাল নাম দিয়া অদ্বৈত পুনরায় তাহার 
প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার পর মথুরার দামোদর-চৌবে ও তৎপত্রী বল্পভা২৩ আসিয়া 
সেই বিগ্রহ চাহিয়। লইয়া যান এবং পরবন্তিকালে সনাতন-গোস্বামী চৌবের গৃহ 
হইতে এ বিগ্রহ উদ্ধার কষেন। “অদ্বৈতপ্রকাশশ-মতে২৪ চৌবে-দম্পতী বিগ্রহ লইয়া 
গেলে অদ্বৈত বিশাখা-নিয়িত কৃষ্ণের চিত্রপটখানি প্রাপ্ত হন এবং তাহা লইয়! শাস্তি- 
পুরে পৌছাইলে মাধবেন্ত্রপুরী আসিয়৷ তাহাকে রাধিকার একটি চিত্রপট অঙ্কন করিয়া 
যুগল-মুত্তির আরাধনা করিতে বলিলে অদ্বৈত-আচার্য পুরীরাজের নিকট দীক্ষা গ্রহণান্তে৫ 


(১৫) শ্রীচৈে, ৮-+-১1516৫ (১৬) চৈ, উ.--পৃ. ৪৫২ (১৭) পৃ. ৪-২১ (১৮) ৫২০৯১ (১৯) তু, 
মং পৃ৪, ২৮২১ ২০) পৃ হত ২৪, হত ৩১ ০১) দশবৎসব্যাগী সেবা (২২) আ্রীনাথ-আচার্ধ 


জন্বন্ধে সনাতন-গোষ্বামীর জীবনী জষ্টবা (২৩) প্রে” বি”--২৪, বি" পৃ ২২৪, ২৩১-৩২ (২৪) ৪র্থ.অ.. 


পৃ. ১৬. (২৫) চৈ, চ. ২1৪, পৃ, ১০৩) চৈ. ভা.-৩৪, পৃ ২৯৩) চৈ" গু পৃতি। আাসাধবেজ-পুরী 


৬ চৈতগ্যশ্পরিফর 


অহাই করিতে থাকেন। কিন্তু এই বিবরণ আর কোনও গ্রন্থকর্তৃক সমধিত হয় না । 
্রস্থকার সম্ভবত অ্বৈত-মহিম! ঘোষণার্থে চৈতন্-ভাবাদর্শের একটি স্বাভাবিক ও বিশ্বাসযোগ্য 
ভূমিকা প্রস্তত করিতে চাহিয়া বৃন্দাবনে অদ্বৈতৈর মদনমোহন-বিগ্রহ প্রাপ্তি ও শীস্ছিপুরে 
মাধবেন্দের নিকট তাঁহার দীক্ষাগ্রহণ, এই ছুইটি ঘটনার মধ্যে অদ্বৈতকতৃকি মুগলমৃ্তি 
আবাধনার উপাখ্যানটিকে সুকৌশলে যোজনা করিয়া থাকিবেন। 

“অধৈতপ্রকাশ'-কার বলিতেছেন যে এই সময় 'বেদপধ্ানন* কমলাক্ষ (-৮অছৈত 
রাঢ়দেশবাসী ছ্বিজ-দিশ্বিজয়ী শ্টামদ্দাসকে পরাভূত করিয়। "অগ্বৈত'-নাম প্রাঞ্চ হন, এবং 
উ্ামদাসও অহৈতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। প্রেমবিলাসে'র চতুধিংশ ৰিলাস২৬ 
মতে এই বড়-্তামদান ইহার পর ভাগবত পাঠ করিয়৷ ভাগবতাচার্য আখ্যা প্রার্ত হন। 
“অদবৈতমঙ্গলে'র শ্টামদাস-বিবরণ একটু ভিন্ন ধরণের ।২৭ আবার এপ্রমবিলাসে' দেখা 
যায়২৮ যে খেতরির মহামহোখ্সব এবং মহা-অধিবেশন উপলক্ষে কামদেব, পুরুযোত্তম ও 
বনমালীদাস প্রভৃতির সহিত একজন শ্রামদাস উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই শ্যামদাস 
কিনা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। “গৌরপদতরঙ্িণী'তে শ্তামদাস-ভণিতাক্» যে পাঁচটি 
গদ্ধ উদ্ধত হইয়াছে, তাহার শেষ তিনটি পদ২৯ অন্বৈত-প্রশস্তিমূলক হওয়ায় অন্তত 
সেইগুপ্লিকে অদ্বৈত-শিত্ক আলোচ্যমান ছবিজ-স্যামদাষের রচিত বলিয়া! বুঝিতে পারা! যায়। 
প্রথম ছুইটি পদ একই পদের পুনরারৃতিমাত্র। কিন্তু দুইটি পদই ব্রজবুলি ভাষায় লিখিত 
এবং উহাতে কবি 'দীতাপতি আচাধ্য'কেই “দয়াময় পহ' মোর” বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন । 

ক্রমে অছৈত-আচার্ধের নাম-যশ ছড়াইয়৷ পড়িতে থাকে । একদিন লাউড় হইতে 
রাজ। দিব্যসিংহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন । “অছৈতপ্রকাশ'-মতে এইসময় অদ্বৈত-আচার্য 
তাহার কুষ্ণান্থরাগ দেখিয়! তাহাকে ককিষদা'-আখ্যায় অভিহিভ করেন এবং কুষ্*দাস 
নিশ্চিন্ত মনে কষ্চনাম জপ করিবার জন্য সুরধুনীতীরে একটি নিরালা-্থানে কুটির নির্মাণ 
করাইলে “তদববধি গ্রামের নাম হৈল ফুল্পবাটী। এইস্বানে বসিয়া কষ্ণদাস অধৈতপ্রতুর 
বাল্যলীলা অবলম্বন করিয়া “অদ্বৈতবালালীলাস্ত্র নামে একটি সংস্কৃত পুত্তিকা রচন! 
করেন ।৩০ গ্রন্থ রচনার পর জীবনের শেষাবস্থায় তিনি ব্রজধামে চলিয়া যান । €প্রমবিলাসোর 
চতুধিংশ বিলাস-মতেও১ তিনিই সর্বপ্রথম গৌড় হইতে গিয়া বৃন্দাবনবাসী হন এবং তথায় 

«ও কৃফ্দাস-ব্রন্মচারী নামে বিখ্যাত হন; পরে র্ূপ-সনাতন ও কাশীশ্বর-গোস্ামীর সহিত তাহার 
সখ্য ঘটে। বুন্দাবনেই তিনি তিরোহিত হন। 


(২৬) পৃ. ২৩৫ (২৭) পৃ ও৭-৩৮ (২৮) ১৯শ, বি. পৃ, ৩৯, ৩৩৭ (২৯) পৃ. ২৯১, ২৯৬, ২৯৯ 
(৬৭) অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্বনিখি লিখিতেছেন, “এতদ্যতীত তিনি বঙ্গভাবায় 'বিফুিরগ্কারলী' * 
নাষক গ্রন্থের পন্তান্ুবাদ করেন 1”স্্বীরভূসি, পৌষ, ১৩১১ (৩১) পৃ, ২৩৩ 


অগথৈভ-আচার্য ৩৭ 
এদিকে অহৈতপ্রত ববন-হরিদাসের সহিত বিশেষভাবে যুক্ত হন৩২ এবং তিনি 
নিদ ন্বচিত্তে হরিদাসকে আশীবাদ করিয়! তাহাকে ভক্তি-শিক্ষা প্রদান করেন। সেই সময় 
হরিদাস সর্বজনগম্য একটি সহজ পথের সন্ধান চাহিলে আচার্ধ তাহাকে নাম-প্রচারের 
যোগ্যতম ব্যক্তি মনে করিয়া হরিনাম-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শিক্ষ! দান করেন। সম্ভবত গ্রেচ্ছ 
বিধর্মীর মন্তকাদি মুগ্ডন করাইয়া ও তিলক-তুলসী, কৌপান-ডোর দিয়া হরিদাসকে নামমন্ 
দীন করা হইয়াছিল ।৩৩ কিন্তু এইভাবে অহৈত-হরিদীন মিলনে যে শক্তি-সমন্বয় ঘটিল 
তাহা জাতির গণ্ীকে কোথায় ভাসাইয়া দিল। হরিদাসকে অবলম্বন করিয়াই অদৈতাচার্ষের 
অন্তনিহিত বিদ্রোহী শক্তিরও সার্থক প্রয়োগ ঘটিল। জস্তবত এই সময়ে একদিন 
কষ্দাস-পর্ডিতের সম্মুখে হরিদাসের সহিত তর্কযুদ্ধে পরাজিত হইয়া তর্কচূড়ামণি যছুনদ্দন- 
আচার্ধও অছৈতের নিকট কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করেন৩৪ এবং এইভাবে শ্থামদাস, কষ্দাস, হরিদাস, 
যছুনন্দন, ইহারা একে একে আসিয়া অহৈতপ্রতুর পার্থ দণ্ডায়মান হইলেন। আর 
আদিলেন নবদ্ধীপের শ্রীবাস-পঞ্ডিত ! ই'হার্দেরই চেষ্টা ও সাহচর্ধে এবং বিশেষ করিয়া 
্টআমদাসের উদ্যোগে ও যছুনন্দনের শিষ্ক হিরণ্য ও গোবধন নামক ধনী ভ্রাতৃদ্থয়ের 
অর্থাম্ুকুল্যে সপচগ্রাম সন্নিকটস্থ নারায়ণপুরের কুলীনাগ্রগণ্য নৃসিংহ-ভাছুড়ীর কন্া সীতা” ও 
শ্রী-দেবীর সহিত অছৈত-আচার্ধের পরিণম্ব ঘটে। বিবাহের পর তিনি সীতাদেবী ও 
সম্ভবত শ্রী দেবীকেও মন্ত্রান করিয়! দীক্ষিত করিয়া লন 1৩৫ 
এইবার অধৈত-আচার্ধ তাহার কঠোর সাধনায় অগ্রসর হইলেন। প্রধান সঙ্গী হইলেন 
হবিদাস। আনাচার ও অধর্মের সেই অত্যুখানকালে হরিদাস হরিনাম প্রচার করেন) 
আর অদ্বৈত গঙ্গাবক্ষে দীড়াইয়! নিরস্তর তুলসী-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতে করিতে মুক্ধি- 
দাতা মহামানবকে আহ্বান করিতে. থাকেন ।৩৬ হরিদাস যেমন শাস্তিপুর ফুলিয়া কুঙ্গীন 
প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে ছুটিয়। বেড়াইতে লাগিলেন, অহ্বৈতও তন্্রপ নবন্ধীপে আসিয়। টোল 
খুলিয়। বসিলেন।৩৭ ভক্ত-্রীবাসের গৃহে তাহার বিশেষ অধিষ্টান৩৮ হইল । “অহ্ৈতপ্রকাশং, 
মতে এই সময় বিধু্দাস-আচার৩৯ অহৈতের মন্ত্রশিষ্ত হইয়। তাঁহার নিকট শ্রীমন্তাগবত 


(৩২) চৈ. ভা.--১1১১ ; অব. প্র.--৭ম. অং (৩৩) প্রেং বি.-২৪শ. বি., পৃ ২৩৩; চৈতত্যচরিতাম্ৃতের 
অধৈত-শাখা-বর্ণনার মধ্যে কিন্ত এই হরিদাসের নাম উল্লেখিত হয় নাই | (৩৪) অ- প্র (৩৫) প্র. 
বি.--২৪শ. বি, পৃ. ২৩৭-৩৮ ? অ- মণ গত ৪২7৪৪) অং প্র" ৮ম অন পৃঃ ৩৫ অ. প্র-মতে সীতাদেবী' 
নৃসিংহের পালিত! কন্া ছিলেন, সীতাগণকাদ্ব-মতে গোবিদ নামক এক ব্যক্তির । কিন্তু এইরূপ 
বর্ণনার অন্য সমর্থন নাই । (১৬) চৈ. ভা.--১1২, পৃ. ১১) চে. চ.--১1৬, পৃ ৩৮, ৬১) অং প্রণাশিমা 
বি. ১*ম, অ. (৩৭) অ. প্র.--১০ম. অন, পৃ ৪০.) তু ভ" র.৮১২1১৭৮৮ 5 সী" কণা পৃ ১৫ ৬৮) 
ভ. র”--১২।১৭৮৯-৯০ 1 (৩৯) ইনিই তথাকধিত সীতাগুণকদশ্ব-রচঙ্গিতা বিষুদাস-আচার্ধ কিনা 
বল! হুক্ধর ৷ তবে এই দামের জন্ত কাহাকেও অন্য কুত্রাপি পাওয়া যায়ন|। 


৩৮ চৈতন্ত-পরিকর 


অধায়ন করিতে থাকেন এবং “নন্বনী প্রভৃতি শ্রীমান বাসুদেব দত্ব। প্রতুস্থানে মন্ত্র লএা 
হইল! কৃতার্থ ॥৪০ এই সমস্ত শিষ্য ও ভক্তগণের সাহায্যে অহ্বৈতাচার্ধ বেশ একটি দল 
প্রস্তুত করিয়া! ফেলিলেন এবং ই"হাদের মনে ভক্তিভাব জাগাইবার জন্ত তাহার গীতাপাঠ 
পূর্বক সমস্ত শ্লোকের ভক্তিধর্মাহুমোদিত ব্যাখ্যা-প্রদান চলিতে লাগিল ।৪৯ 
, ৯৪৮৬ আী-এর ফাল্গুনী পুিমা তিথিতে, গৌরাঙ্প্রতুর আবির্ভাব ঘটিলে জন্ম- 
মুহূর্তের লক্ষণাদি দেখিয়। সকলেই বুঝিলেন যে নবজাতক একটি সাধারণ শিশুমাত্র নহেন। 
দীর্ঘকালের আকুল প্রতীক্ষার পূর অগ্বৈতও মনে করিলেন যে সেই আবির্ভাব নিশ্চয়ই 
তাহার এতর্দিনকার আরাধনার অব্যর্থ ফলম্বরূপ। নীলাম্বর-চক্রবর্তার গণনা তাহার 
সেই প্রত্যয়কে গুদুঢ করিয়া দিল এবং তিনি সেই ক্ুত্র শিশুকে অবলম্বন করিয়া এক 
বিরাট কল্পনা-সৌধ নির্মাণ করিয়া ফেলিলেন। তাহার দিক হইতে তাহা! কর্পনামাত্র 
ছিলনা । জগক্লাখ-পুত্রই ষে মুক্তিদাতা৷ মহামানব, নে বিষয়ে ত'হার সন্দেহ থাকিল না। 
মবিশ্বস্তরের শৈশব অতিক্রান্ত হইতে চলিল । ইতিমধ্যে তাহার জোষ্টভ্রাতা বিশ্বরূপ 
অদ্বৈতাচার্ধের নিকট বিদ্যাশিক্ষা! করিয়া শাস্ত্রজ্ঞ ও সংসারবিরাগী হইয়াছিলেন। সেই সুত্রে 
অদ্বৈত বিশ্বস্তরের মধ্যেও একটি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে। কিছুকাল পরে বিশ্বরূপ সন্ন্যাস 
লইয়া" চলিয়া গেলে বিশ্বস্তরই অধৈতাচারধের সকল আশা-ভরসার স্থল হইয়া উঠিলেন। 
* /ধইবার অদ্বৈত-মন্দিরে শ্রীবাস-মূকুন্দাদি পড়ুয়াবৃন্দের ভিড় জমিয়া উঠিতে লাগিল 1৪২ 
বিশ্বস্তরও মধো মধ্যে গদাধরাদি ভক্তের সহিত অদ্বৈত-সভায় গিয়া তাহার প্রতিভার ছাপ 
রাখিয়া যাইতে লাগিলেন এবং সেই অলৌকিক প্রতিভায় অদ্বৈতাচা্ধ যেন চুম্বকের ন্যায় 
আকৃষ্ট হইলেন। ক্রমে পিতৃবিয়োগ, বিবাহ, পুনবিবাহ ও গয়াযাজ! প্রভৃতি ঘটনার মধ্যদিয়া 
যেমন বিশ্বস্তরের জীবন পরিবপ্তিত হইয়া চলিল, অছ্বৈত-জীবনেও সেইকপ নানা ঘটন। 
ঘটয়। গেল। তিনি করেকটি পুত্র সন্তান লাভ করিলেন,৪৩ পদ্মনাভ-চক্রবাঁর পুত্র 
লোকনাথ১০ . প্রভৃতি ভক্তকে মন্ত্রদীক্ষা দিলেন, ঈশ্বর-পুরী নবন্ধীপে পৌছাইলে তাহার 
গোৌরাঙ্গ-সম্বন্ধীয় ধারণায় প্রভাবিত হইলেন৪৫ এবং নিপীড়িত ভক্তবুন্দ তৎসমীপে 
উপস্থিত হইলে তিনি বারংবার তাহাদিগকে আর কিছুকাল অপেক্ষা করিতে বলিয়া 
গৌরাঙ্গ-অভিমুখে তাকাইয়া রহিলেন। 


(৪৯) অব. প্র---১*ম.অণ পৃ" ৪* (৪১) চৈন্ভা. ২১৯, পৃ ১৫৫ (৪২) ও.---১1৭, পৃ. ৫১ (৪৩) 
ক্ষ. প্র.--১১শ. অ+, পৃ. ৪৫, ৪৬) ১৫শ. অ.) গ্রন্থকার ঈশান-নাগর বলেন যে এই সমর তিনি ম্যায় 
মাতার সহিত শ্রীহট্ট হইতে আসিয়া অহৈত-গৃহে আশ্রয় প্রাপ্ত হন ; তথন তিনি পঞ্চবর্ধরগ্ক শিশুনাতর | 
(88) ভ. র.-১।২৯৮ ) অং শ্র--১২শ অ, পৃ ৫* 3 :ন: বি-১ম-বিত পৃ ৬২:0৫) চৈ, 
ত..-১।৭, পৃ ৫২ । ৃ 


অঙ্থৈত-আচাধ ৩৮ 


এদিকে বিশ্বস্তরও স্পষ্টই দেখিতেছিলেন যে মহাপগ্ডিত বুদ্ধ-অধৈত ও প্রবীণ-ভক্ত 
শ্রীবাসাদিকে অবলম্বন করিয়! নির্যাতিত জনসমাজ যেন তাহারই দিকে তাকাইয়! বসিয়া 
আছে। স্বীয় শক্তি ব! প্রতিভা সম্বন্ধে তিনি অচেতন ছিলেন না। নেই শক্তির সার্থক 
প্রয়োগ ঘটাইয়া বৃহত্তর জনসমাজের পার্থ ঈাড়াইবার জন্য তিনিও ব্যাকুল হইলেন। 
জনগণের মিলিত শক্তি যে স্বীয় শক্তিকে জাগ্রত ও ব্ছগুণিত করিয়া দিতে পারে, সে 
সম্বন্ধে তিনি ক্রমেই স্থির-নিশ্চয় হইলেন । শ্রীবাসের গ্রশ্্োত্বরে তিনি একদিন তাহাকে৪৬ 
(এবং পরে অদ্বৈতগ্রভৃকেও) জানাইয়া দিলেন যে তাহাদের কুপা হইলে তিনি নিশ্চয়ই 
একদিন ভগবান-কুষের বেদীমূলে আসিয়া! তাহাদের সহিত মিলিত হইতে পারিবেন । 

গয়া হইতে ফিরিয়া গৌরাঙ্গগ্রভু কু প্রেমোন্মত্ত হইলে অদ্বৈতসহ ভক্তবৃন্দ তাহাকে 
বৈকুষ্ঠাধিপতি স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন' বলিয়! সিদ্ধাস্ত করিয়া বসিলেন। তাহাদের 
দুখ-দুর্দশা দেখিয়া শেষে একদিন তিনি তাহাদিগকে জানাইলেন৪৭ £ 


তোম! সভা হৈতে হৈব জগত উদ্ধার । 

করাইবা তোমরা কৃষ্ণের অবতার ॥ 

সেবক করিয়! মোরে সভেই জানিবা । পচ পে 

এই বর--মোরে কভু না পরিহ্রিবা ॥ 
বৃহত্র-সমাজশক্তির উপর এতবড় বিশ্বাস ও নির্ভরতা, এবং একমাত্র তাহাকেই 
অবলম্বন করিয়া! এতবড় আত্মপ্রত্যয়াত্মক ঘোষণা জগতের ইতিহাসে বিরল। কিন্ত 
অদৈতপ্রভু গৌরাঙ্গ-শক্তির কথাই জর্বসমক্ষে ঘোষণা করিতে লাগিলেন। একদিন 
গদাধর সহ গৌরাঙ্গ অদ্বৈত-মন্দিরে পৌছাইলে তিনি গর্দাধরের বিশ্ময়সত্বেও € 1 
আরম্ভ করিলেন।৪৮ 

এইবার ভক্তবুন্দসহ গৌরান্প্রভূ লীলা ও সংকীর্তন আরম্ভ করিলেন এবং কিছুকাল 
টিন দুলিনিজা নি কিস্তু তৎপূর্বে অহ্বৈতগ্রভূ 
শীস্তিপুরে চলিয়া যাওয়ায় একদিন নৃত্য-সংকীর্তনকালে প্রতৃবিশ্বস্তর ভাবাবেশে “নাড়া 
'নাচা? বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন।৪৯ কেহ কিছু বুঝিতে না পারায় গৌরাগ 
(5৬) ৬) ই--১।৮পু, ৬১ (8৭) চৈ, ভা.-_২২, পৃ.১৯৬-৭ (৪৮) এউ--পৃ. ১৯ (৯) প্র--২1৫, পৃ 

১২৩ ) বৈফব-চরণদাসের মতে (জ্রীবাসচরিত-উপসংহার, পৃ. ১) লাউড়-লাড়লী-নাড়,লী-্নাড়িয়াল. 
নাড়া, নাঢ়া। কালীকাস্ত-বিশ্বাস বলেন (ব. 'সাঁ. গা. প.-রংপুর শাখা, ৮০] 2417), “লাউিড়ে 
টির হিরা সরে রিকি দারা দিত ডা. সুকুমার সেন বলেন (বা. সা. ই” তত, সং 
১ম. খণ্ড, পূর্বার্থ, পৃ. ৪২৮), “আগে হিল রাজাদের খাশ গ্ৃত্যদের মাথা নেড়া ধাকিত। তাহা হইতে 
রাজা-মিদারের প্রি পার্খচর ভূতের সাধারণ নাম হয়, “নাড়। এইজন্য আবেশ হইলে গোয়া, 
 'অন্ৈতক্ষে “নাড়া নোড়া) বলিয়া ডাঁকিতেন | 


পরি 


৪৩ চৈতন্য-পরিকর 


তাহাদিগকে জানাইলেন যে তিনি অদ্বৈতাচাধ্কে আহ্বান করিয়াছেন 7 (অঘৈতই তাহার 
আশৈশব গুরু এবং আধ্যাত্মিক প্রেরণার উত্সন্থরূপ ৷ তাহার প্রবর্তনাতৈই তিনি আজ 
ভক্তসহ নৃত্যগানে এমন উদ্ধত হইয়াছেন । আর একদিন তিনি শ্রীবাস-ভ্রাতা রামাইকে 
শাস্তিপুরে পাঠাইয় সন্ত্রীক অদ্বৈতকে ডাকিয়া পাঠাইলে অছৈত নিজ সৌভাগ্য-ম্মরণে 
অভিভূত হইয়া ভাবিলেন, “মোর লাগি প্রভূ আইলা বৈকুষ্ঠ ছাড়িয়া ।” কিন্তু তিনি এই 
বিষয়ে স্থির-নিশ্চয় হইতে চাহিয়া প্রথমে শন্দন-আচার্ধের গৃহে লুকাইক্া রহিলেন এবং 
গৌরাঙ্গের 'ঠাকুরালি” দেখিবার জন্য রামাইকে পাঠাইয়া দিলেন। গৌরাঙ্গ কিন্তু পূর্ব 
হইতেই তাহাদের আগমন সংবাদ পাইয়া ভিন্নপথে শ্রীবাসগৃহে৫০ গিয়া বিষ্মণ্ডপের বিষু- 
খট্টায় উপবিষ্ট রহিলেন। তাহার নির্দেশক্রমে নিত্যানন্দাদদি ভক্ত তাহার সেবা করিতে 
লাগিলেন। রামাই পেশছান মাত্রই তিনি অহ্বৈতৈর আগমনাি সন্বদ্ধে রামাইকে বলিয়া 
দিলে অদ্বৈতপ্রভৃকে ডাকিয়া আনা হইল। অদ্বৈত আসিয়া দেখিলেন যে নিত্যানন্ন 
ত্বাহার মন্তকে ছত্র ধরিয়াছেন, গদাধর তাহাকে তাশ্বল যোগাইতেছেন, ভক্তবুন্দ তাহার 
স্ততিবাদ করিতেছেন। অছৈতের মস্ত সংশয় চিরতরে দুরীভূত হইল। গোৌরাঙ্গের 
পদতলে প্রণত হইয়া তিনি তাহাকে কৃষ্ণের অবতার জ্ঞানে৫১ বহুবিধ উপচারে পুজা 
করিয়া! নৃত্য-কীঙন করিতে লাগিলেন। তারপর বিশ্বস্তরপ্রভু তাহাকে বরদান করিতে 
ইচ্ছুক হইলে তিনি জানাইলেন যে তিনি যখন ছুই চক্ষু ভরিয়া প্রাণের ঠাকুরকে দেখিতে 
পাইয়াছেন, তখন তাহার সকল সাধই মিটিয়াছে। তবুও তিনি একবার যে.প্রার্থন! 
জানাইলেন, তাহাতে তাহার চিত্তের বিপুল গুঁদাধের পরিচয় পরিষ্ফুট হইল 1৫২ 

অদ্বৈত বোলেন, “যদি তক্তি বিলাইবা1 | 

সত্রী-শুদ্র আদি যত মুর্খেরে সে দিবা ॥ ৬) 

বিদ্তাধন কুল আদি তপচ্ঠার বাদে । 

তোর ভক্ত তোর ভক্তি যে যে জন বাধে! 

সে পাপিষ্ সব দেখি মরুক পুড়িয়া ৷ 

চণ্ডাল নাচুক তোর নামগুণ গাক্্যা ॥।” 
অধর্ধের অভ্যুত্থানের দিনে ত্বয়ং-ভগবান ভক্তিধর্ম বিতরণ করিম্না জগৎকে উদ্ধার 
করিবেন,--ইহাই ছিল অদ্বৈত প্রভুর ধারণ1। 

এখন হইতে গৌরাঙ্গ সন্থন্ধে অহৈতাচা্ধের মন্ুত্ঙ্ঞান প্রায় রহিত হইয়া আসিল। 

তিনি সবদা গৌরাক্ষপদ-লেবার জগ্য উন্মুখ থাকিতেন। কিন্তু গৌরা্জ তাহাকে গুরুঞ্ঞান 


৫১) ভ. র.--১২১৭৪৯, ১৭৮৯ 1 (৫১) চৈতন্যাভাগবতত-মতে (২1৬, পৃ ১২৯) অদ্বৈতাঁচার্ধ কুফর 
খিনীপ দর্শন করেন। "চৈতনা চরিতান্ৃত' (১7১৭, পৃ ১৭১ )ক্ভৃক ইহা সমধিত হইয়াছে। 
(৫২) চৈ. ভা.-২৭, পৃ, ১৩১ 


অখৈত-আচার্য ৪১ 


করায়ং৩ তিনি কখনও অদ্বৈতপ্রভৃকে স্বীয় পদধূলি লইতে দিতেন না। গৌরাপ্রতৃ 
ভাবাবিষ্ট হইলে অবশ্য অছৈতাচার্ধ তাহার উদ্দেশ্ট সিদ্ধ করিতেন । কিস্ত তিনি সচেতন 
থাকিলে অধৈতকে ব্যর্থ হইতে হইত এবং (গরাঙ্গই বলপুর্বক অগ্বৈত-পদধূলি মন্তকে 
লইতেন। শেষে তিনি স্থির করিলেন যে তিনি কোনও প্রকারে গৌরাঙ্গের ক্রোধোদ্রেক 
করিয়া অতীষ্ট সিদ্ধ করিবেন। এই সময় পাহী-গণ গৌরাঙ্গের কীতিকলাপ ও তাহার 
এগৃঢরূপে সংকীর্তনে, ক্রুদ্ধ হইয়া! একদিন তাহার নিকট রাজদপ্াজ্ঞার মিথ্যা সংবাদ দান 
করিলে অদ্বৈতপ্রভূ দুঃখিত না হইয়া বরং কৌতুক করিতে লাগিলেন৫৪। কিন্তু হিতে 
বিপরীত হইল । সেইদিন গৌরাঙ্গ গঙ্গায় বাপ দিলেন এবং পরে নন্দন-আচার্ষের গৃহে 
লুকাইয়া রহিলেন। উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগে অদ্বৈত যেন মৃতপ্রায় হইলেন। পরদিন শ্রীবাসের 
নিকট সেই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া গৌরাঙ্গ ফিরিয়া আসিয়া অধৈতকে আশ্বস্ত করিলেন )) 

ক্রমে গৌরাঙ্গপ্রতু ভাবজগতের উধ্বলোকে আরোহণ করিতে লাগিলেন। জঙ্গী 
হইলেন তাহার ভক্তবুন্দ। তাই চন্দ্রশেখর-আচাধের গৃহে অভিনয়ের দিন ভক্তবৃন্দকেও 
তাহার সহিত রঙগমঞ্চে অবতীণ হইতে হইল । তিনি নিজে শ্রীরাধার ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন। আর শ্রীকৃষ্ণের অভিনয় করিতে হইয়াছিল তাঁহার ভাবলোকে_বিচ্সুণর 
গুরু ও সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গী অদ্বৈতাচার্কে।৫৫ অভিনয়" অভিনয়মাত্র। কিন্তু ” গৌরাঙগ- 
অভিপ্রেত অভিনয়ের মধ্যে গৌরাঁজের রাধিকা-ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবার যদি কোনও 
গুঢ়ার্থ থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে আর যাহাই হউক, কষ্*-ভূমিকার মধ্যেই যে 
তাহার চরিতার্থতা, একথাও বলা যাইতে পারে । 

(অধৈভগ্রতুর মনে কিন্তু বেদনা ছিল । তাহার নিকট গৌরাঙ্গ ছিলেন স্য়ং-ভগাবান এবং 
তিনি নিজে একজন দীনাতিদীন ভক্ত ব্যতিরেকে কিছু নহেন। তাই গোরাঙ্গপ্রতু যখন 
গুরুবুদ্ধি পৌষণ করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান হন, তখন তিনি ত্বিধা ও সংকোচে অস্থির 
হন। এক ছুনিবার কামনা লইয়া শেষে তিনি একটি বিশেষ পরিকল্পন। করিয়া বসিলেন। 
হঠাৎ একদিন শাস্তিপুরে গিয়৷ তিনি বাশিষ্ট্য রামায়ণ ব্যাখ্যায় নিজেকে নিয়োজিত করিলেন | 
এ-ব্যাখ্যাও কিন্তু সম্পূর্ণ নূতন ধরনের ৷ তিনি শ্রোতৃবর্গকে জানাইলেন৫৬ 

জ্ঞান বিনে কিব! শক্তি ধরে বিভক্তি ।+***" 
'বিষ্তত্তি' দর্পণ লোচন হয় 'জ্ঞান।' 
এদিকে বহুদিন যাবৎ অৈতের সাক্ষাৎ, না পাইয়া একদিন বিশ্বন্তর নিত্যানন্দসহ 
_শাস্তিপুরে গিয়াৎ+ দেখিলেন যে অধৈতাচার্য পিঁড়ির উপর বসিয়া জঞানযোগ প্রতিপাদন 

(৫৩) ৫০) দুম” পু. ৫৮ (৫8) চৈ তা.--২।১৭, পৃ. ১৮৫ ৫৫) চৈ- সাজি (৫৬) চৈ- 
ত1.--২1১৯, পৃ. ১৯৫ (৫৭) অইৈতমঙ্গল (পৃ. ৬*)-মতে বিশ্বততর প্রথমে গৌরীদাস-পঞ্ডিতকে পাঠাইয়া 
অধৈকে দবস্থীপে জানিবার চেষ্টা করিয়। ব্যর্থ হইয়াছিলেন এবং গৌরীদাসের মারফজ ভিনি ইতচিপূথে 
অসৈতের তৎকালীন শিক্ষা! বিষয়ে পরিচয়ও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 


৪২ চৈতন্য-পরিকর 


করিতেছেন । সীতার্দেবী অচ্যুতানন্দ হরিদাস প্রভৃতি সকলেই বিশ্বস্তরের আগমনে শশব্যন্ত 
হইলেন। কিন্তু বিশ্বস্তর সরাসরি অছৈতকে প্রশ্ন করিয়! বসিলেন : 
বোল দেখি জ্ঞান তক্তি হইতে কে বাড়। ? 

/-কালবিলত্ব না করিয়া অদ্বৈত বলিয়া ফেলিলেন যে সর্বকালেই জ্ঞান বড় হইয়াছে? ধার 
জ্ঞান নাই, ভক্তিতে তার কি করিবে! কথা শুনিয়। বিশ্বস্তর যেন জ্ঞানশৃন্য হইলেন এবং 
ক্রোধে বাহ পাশরিল! প্রীশচীনন্দন ॥ 

পিড়া হইতে অদ্বৈতেরে ধরিয়া আনিয়া । 

হস্তে কিলায় প্রভ্‌ উঠানে পাড়িয়। ॥ 
সীতাদেবী কাদিয়া উঠিলেন ঃ 

বুঢ়া বিপ্র বুড়া বিপ্র রাখ রাখ প্রাণ । 
কিন্তুকে কাহার কথা শোনে! বিশ্বস্তর যেন ক্রোধে আত্মহারা হইয়া প্রহার করিতে 
লাগিলেন।৫৮ কিন্তু শেষে অদ্বৈত আনন্দে অধীর হইয়া গৌরাহ্গগুণগান আরম্ভ 
করিলে বিশ্বস্তর সন্থিৎ প্রাপ্চ হইয়া লজ্জিত হইলেন ৭ 

কিন্তু সম্ভবত এই ঘটনার ফলে একটি বিপধয় ঘটিয়া যায়। “প্রেমবিলাসের 

চতুতিংশ্বলাস-মতে কামদেব নাগরাদিং১ কয়েকজন অদ্বৈত-শিষ্য সত্য সত্যই 
জ্ঞানবাদী হইয্বা পড়েন। তাহাদের মধ্যে শঙ্করের নাম বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য ।৬০ 
অধৈত প্রত তাহাকে নানাভাবে বুঝাইয়া৷ বলিলেন £ 

মনোরথ সিদ্ধ মুই কৈনু এ প্রকারে ॥ 

ছাড় ছাড় ওরে রে পাগল ! নষ্ট হৈল!। 
কিন্ত শঙ্করকে আর জ্ঞানমার্গ হইতে নিবৃত্ত করা সম্ভবপর হইলনা। অ্ৈতপ্রতৃ 
শঙ্করাদি ভক্তবুন্দকে বর্ণসংকর আখ্যা দিয়া» পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। 


(৫৮) চৈ, ভা-২1১৯, পৃ. ১৯৮) অং প্র ১৪ শ. অন পৃ. ৫৯ 3 চৈ, চ১--১1১৭, পৃত শখ (৫৯)পৃং 
২৪* (৬) ভ. র.-- ১২।১৯৮৫ 3 তু-অ: ম পৃ৫৯-৬১ (৬১) অ- মশপৃ" ৬১, [ ডা'বিমান বিহারী 
মজুমদার মনে করেন যে (চৈ, উ.-পৃ- ৫৪*-৪৮) এই শঙ্করই আসামের বিখ্যাত প্রচারক শঙ্করদেব 
এবং ইনি একবার নীলাচলে গেলে মহাপ্রভুর সহিত ই'হার সাক্ষাৎ ঘটে । ] অ. ম.-মতে (পৃ. ৬২-৬৭ ) 

/ ঘটনার পর বিশ্বস্তর অদ্বৈত-দীতাদেবীর সাহাধো শাস্তিপুরে অন্নকূট-উৎসবের অনুষ্ঠান করেন 
এবং তাহাতে ব্রান্ষাণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ ও বৈদ্য প্রভৃতি জাতির বিভিন্ন ব্যক্তি বিশ্বস্তর-প্রভূর পার্থ 
বসিয়া ভোজন . করিয়াছিলেন । পরিবেশন করিয়াছিলেন ঈশান গ্ঠামদাসাধি ভক্তবৃদ্দ । তারপর 
এতহুপলক্ষে ে-দানলীলার অভিনয় সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাতে অৈত, বিশ্বস্তর, নিত্যানন্দ ও 
গৌরীদাস ধথাক্রমে শ্রীকৃক, রাধা, বড়াই ও বলের ভুমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ক্রীবাস, 
ফমলাকাঝ প্রতিও অভিদরে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন । অ. অ.বণিত টনি এইয়ণ দ দশন- 
লীলাতিনয়ের কা কিন্ত অনা কোথাও নাই। 


অহ্বৈত-আচার্ধ ৪৩ 


ক্রমে বিশ্বস্তরের বর়ঃক্রম বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার উচ্চমার্গীশ্রয়ী আবেগানু- 
ভূতিসমূহ হৃদয়-হিমাব্দরির উন্নত স্তরে আসিয়া! সঞ্চিত হইতে লাগিল। খেলাচ্ছলে এধন 
তিনি যাহা করিতে থাকেন, তাহার মধ্যেও গৃঢ় অর্থ লুক্কারিত থাকে কথাবার্তা 
ও চালচলনের মধ্যে আধ্যাত্মিক কার্ধকারণ সম্পর্কের সুস্পষ্ট ছাপ দেখিতে পাওয়া 
যায়। শ্রীবাস-গৃছে প্রত্যহ যে সংগীত-নৃত্য চলিতে থাকে তাহা কেবল আবেগ- 
গ্রস্ত নহে, তাহার মধ্যে সত্যসন্ধান ও আত্মোপলব্ধির একাস্তিকতা সুস্পষ্ট হইয়। 
উঠে। ফলে ভক্তবৃন্দের মধ্যেও সেই ভাব কিছু পরিমাণে অন্ুপ্রবিষ্ট হইতে থাকে। 
অদ্বৈত ছিলেন গোরাঙ্গের ঘনিষ্ঠতম ভক্ত_একদিকে গুরু, অন্যদিকে দাস.। কিন্ত 
বালকের লীলাসঙ্গী হইতে বৃদ্ধের আর কোন সংকোচ রহিল না। এমনকি, শ্রীবাস- 
গৃহে কৃষ্ণজন্মোৎ্সবের দিনও তিনি গোপবেশ ধারণ পূর্বক অঙ্গনে দধি-হুলদি ছড়াইয়া- 
ছিলেন।৬২ গৌরাঙ্জপ্রতু কিন্তু তাহার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। অদ্বৈতৈর 
বিন্দুমাত্র অমর্যাদা তাহার কাছে অসহা ছিল। ন্বয়ং শচীদেবী স্বীয় গুর৬৩ অছৈতের 
প্রতি রঢ়ভাবে সত্যবাক্য প্রয়োগ করায় গৌরাঙ্গের দৃঢ়তায় তাহাকেও সর্বজন সমক্ষে 
অদ্বৈত-অপরাধ খণ্ডন করিতে হইয়াছিল ।৬৪ 

নবদ্বীপ-লীল! সাঙ্গ হইলে গোৌরাঙ্গপ্রভু কাটোয়ায় গিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।, 
দীক্ষাগ্রহণাস্তে তিনি বৃন্দীবনোদেশ্যে ছুটিতে থাকিলে নিত্যানন্দ গোপনে অদ্বৈতপ্রভুকে 
সংবাদ দিয়া চৈতন্যকে ভুলাইয়া গঙ্গাতীরে আনেন এবং উহাকেই যমুনা বলিয়া! 
জানান। তিন দিবসের উপবাসক্রিষ্ট দেহ লইয়৷ ভাবোন্সত্ত চৈতন্য তখন গঙ্গাকেই 
যমুনাঁভ্রমে অবগাহন স্নান সম্পন্ন করিলেন। কিন্তু তিনি জ্লানাস্তে উপরে উঠিয়া 
দেখিলেন যে অদ্বৈতপ্রভূ তাহার জন্য নদীতীরে অপেক্ষা করিতেছেন। যিনি তাহার 
আজন্ম আধ্যাত্মিক অবধায়ক ছিলেন, আজ তাহার সব্যাস-গ্রহণের পরে যেন তিনি 
সমস্ত দ্বায় হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়ায় মাতৃমুতি ধারণ করিয়া! উদ্দাসীন পুত্রের 
সংবাদ লইবার জন্য পিছনে ছুটিয়াছেন। জগন্লাথ-মিশ্র তো বহুপূর্বেই পরলোকগত 
হইয়াছেন, শচীমাতার কাজও বোধকরি শেষ হইয়৷ আসিয়াছে । কৌপীন সম্বল করিয়া 
গৌরাঙ্গপ্রতু গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। আজ ন্বানাস্তে তিনি, পরিধেয় বসন পাইবেন 
কোথায় ! সম্মুখে. তাকাইতেই দেখিতে পাইলেন যে কৌপীন-বহিবাস লইন্া দড়াইয়া 
আছেন স্বম্ং অধৈতপ্রতৃ। আচার্ধকে দেখিয়া তিনি অবাক হইয়৷ গেলেন। তাহার 


৷ (৬২) তু. র--১২1৩১৫৮ (৬৩) জ. মপৃ ৫৯5 সী. চপাপুত ২৬5) চৈ. ভালাহাহই, 
সূ, ২০৯১৬ 5 চৈ চ.শ51১৭, পৃ +১। স্র-গৌরাজ-পরিজন। ' 


৪৪ চৈতন্ত-পরিকর 


বৃন্দাবনাবস্থিতির কথা আচাধ জানিলেন কেমন করিয়া ৩৫ অ্ৈতাচার্ধের সম্ম হইতে 
কিন্তু তখন বাস্তব জগতের একটি পর্দ1 অপস্থত হইয়া গিয়াছিল তিনি জানাইলেন যে 
£চভন্তপাদপুত স্থানের নামই তো বৃন্দাবন এবং তিনি যে স্থানে নান করিবেন ত্তাহাইত 
যমুনা! সেইস্থলে গঙ্গা-যমুন! উভয়েই প্রবাহিত-_ পূর্বে গঙ্গা, পশ্চিমে যমুনা 1৬৬ 

নৌকাযোগে আচাধপ্রভূ চৈতন্তকে তাহার পরপারস্থৃ৬৭ গৃহে লইয়া গেলেন, স্বগৃহে 
তাহাকে প্রথম ভিক্ষাগ্রহণ৬৮ করাইবেন। তাই তিনি যথাসাধ্য আয়োজন করিয়া চৈতন্যক্ষে 
খাওয়াইলেন। কোন ওজর-আপত্তি টিকিল না। আচাধের অনুরোধে চৈতন্যকে 'দিন 
দুই চারি" তাহার গৃহে অতিবাহিত করিতে হইল এবং অদ্বৈতগ্রভু স্বয়ং নৃত্য করিয়া ও 
মুদঙ্গ বাজাইয়া৯ মহাপ্রতভৃকে তৃপ্তিদান করিলেন। তারপর একদিন চৈতন্য নীলাচলের 
পথে ধাধিত হইলে নদীয়ার-নিমাই-এর প্রথম ও শেষ তবাবধায়ক হিসাবে অদ্বৈতাঢার্ধপ্রভ 
চৈতন্তের গমন-পথে তাহাকে দেখাশুনা! করিবার জন্য নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, জগদানন্দ ও 
পামোদর এই চারিজন৭০ ভক্তকে সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন । 

চৈতন্যের নীলাচল-গমনের জঙ্গে সঙ্গে নদীয়ায় টাদের-হাট ভাঙিয়া গেল। 
অহৈতুাচাধের পক্ষে তথায় থাকা সম্ভব হইল নী। সম্ভবত তিনি এই সময় হইতেই 
শান্তিপুরে চলিয়া যান এবং তাহার নবন্বীপন্থ বিষ্যাপ্রতিষ্ঠানটির প্রয়োজন ফুরাইয়া 
আসে। প্রায় তিন বৎসর পরে যখন সংবাদ আসিল যে মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য 
পরিক্রমার পর নীলাচলে ফিরিয়াছেন, তখন গৌঁড়মগ্ুলের ভন্তবৃন্দ শাস্তিপুরে অছৈতৈর 
সহিত মিলিত হুইয়া নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করিলেন ।৭১ 

ভক্তবৃন্দের ক্ষেত্রধামে পদার্পণ-মাত্রই স্বরূপদামোদর ও গোবিন্দ তাহাদিগকে 
প্রতা্গমন করিতে আসিয়া অদ্বৈতগ্রভুকে চৈতন্ত-প্রেরিত মাল্যে বিভূষিত করিলেন। 
তারপর তাহাকে পুরোভাগে লইয়া?২ ভক্তবৃন্দ মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিলে 
তিনিও সর্বপ্রথম অন্বৈতকেই সংবর্ধনা জ্ঞাপন করিলেন। আজ যেন চৈতন্যমহাপ্রভূ 


(৬৫) চৈ, না+-৫1১৮ ; চৈ. চ.--২া৩, পৃ. ৯৫) অং প্র১৫, অং, পৃ ৬২ (৬৬) চৈ" চ,--২।৩, 
পৃ, ৯৬) চৈ, কৌ. পৃ. ১৩৩)-মতে মহাপ্রভুর প্রশ্থোত্তরে নিত্যানন্দ বলিলেন, “উত্তরে গ্সার ধার! 
মধ্য সরব্যতী | দক্ষিণে যমুনা বহে কি সন্দেহ ইখি 8৮ (৬৭) চৈ, না--৫1১৯ (৬৮) এ--৫1২১ 3 চৈ, 
চ.-২1৩, পৃ. ৯৬ (৬৯) চৈ. কৌ.-_-৬ষ্ঠ, অ-, পৃ. ১৪৫ (৭৯) জ্র--হ্বারপাল-গোবিদা (৭১) অ, প্র. 
১৫শ. অ., পৃ. ৬৫? এই গ্রস্থমতে অদ্বৈতের ২য়. পুত্র কৃষ্ণমিশ্রও নীলাচলে বাইন চাহিলে সীতাদেবী 
ষাঙ্াকে তৎপত্ধী হিজরা সহ মন্ত্র শ্রহ্ণ করিয়া গৃহে থাকিতে নির্দেশ দেন। সুতরাং পরী, পুত্র ও 
গুগ্রবধ সমতিব্যাহায়ে অবস্থান করায় মনে হয় যেব্সত্বৈত তখন রি করিতেছিলেন ৷ 
 ব₹খহ) চৈ. না"-৮৪২ 


'অন্ধৈত-আচার্ধ ৪৫ 


তাহার গুরুরও গুরুর আসন লইয়৷ বসিয়াছেন। তাই তাহার এই নীলাচল-লীলার 
গ্রারস্তে গুর অছ্ৈতকে যথোপযুক্ত মর্ধাদ! দান করিয়া 
অদ্বৈতেরে প্র কহে বিনয় বচনে । 
আজি আমি পূর্ণ হৈলাম তোমার আগমনে ॥৭৩ 

অদ্বৈতও বুঝিলেন ঈশ্বরের স্বভাব এই যে, তিনি পূর্ণ হড়েশ্বর্ময় হইয়াও ভক্তের 
সহিত এইরূপে লীল। করিয়৷ থাকেন। 

নরেন্দ্র-জলকেলি, গুঙিচা-মার্জন, উদ্যান-ভোজন, রথাগ্রে নর্তন, সমস্ত বিষয়েই 
অদ্বৈতপ্রভৃ বিশেষ স্থান অধিকার করিলেন। চৈতন্য এই বৎসর জম্প্রদায়-বিভাগে 
নৃত্যের প্রবর্তন করেন। তাহাতে এক একটি সম্প্রদায়ে এক-একজন মুল গায়ন 
ও নর্তকের অধীনে একই অঞ্চলের কয়েকজন বিশেষ ভক্তকে মিলিতভাবে জগন্নাথ- 
বিগ্রহের চতুষ্পার্থ্বে থাকিয়া কীর্তন করিতে হইয়াছিল। যাহারা নৃত্যগীতে বিশেষ 
দক্ষ এবং ভক্তিজগতের উচ্চতর স্থানাধিকারী, তীহার্দিগের মধ্যে কয়েকজন বিশেষ 
ব্যক্তি মহাপ্রভূক্তৃকি নির্ধারিত হইয়া মূল-গায়ন ও নর্তকের সম্মান প্রাপ্ত হইম্মাছিলেন। 
তাহার্দিগের মধ্যে আবার অদ্বৈত প্রত্ৃকেই প্রধান সম্প্রদায়ের নর্তকর্ূপে নিধর্ণরিত করিয়া 
মহাপ্রভু তাহাকে বিপুল সম্মানের অধিকারী করিলেন । 

মহাপ্রভু সর্বদা নিজেকে কৃষ্ণের দাস বলিয়া অভিহিত করিতেন । কাহারও সাধ্য 
ছিল না যে তাহাকে “ঈশ্বর করিয়া বলিবেক প্দাস+ বিনে ।” কিন্তু অদ্বৈতাচার্ধ এক- 
দিন পুষ্পতুলসী দিয়া তাহার পূজা আরম্ভ করিয়া দ্িলেন। অদ্বৈতকে কিছু বলিতে 
না পারিয়া শেষে মহাপ্রভৃও নিজে পুজাপাত্র হইতে পুম্পার্দি লইয়া অছৈতের পুজা! 
করিতে লাগিলেন৭৪ এবং উভয়ে “এইমত অন্টোন্যে করেন নমস্কার | কিন্তু এইথানেই 
মিটিয়৷ গেলনা । অৈতপ্রভৃ আর একদিন ভক্তবুন্দকে জানাইলেন যে সেইদিন চৈতন্যের 
সম্বন্ধে কীর্তনগান করিতে হইবে । তিনি বলিলেন৭৫ £ 

আজি আর কোন অবতার গাওয়া নাঞ্রি। 
সর্ব অবতারষয়--চৈতন্ত গোসাঞ্রি ॥ 

ভক্তবুন্দও অ্বৈতকে পুরোভাগে রাখিয়া! নি:সংকোচে প্রাণ ভরিয়া চৈত্য্য-কীর্তন 
করিতে লাগিলেন। কিছু বলিতে না পারিয়৷ মহাপ্রভু ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত চিত্তে সেই- 
স্থান পরিত্যাগ করিলেন তথাপি ভক্তবুন্দের সংগীত খামিল না । 

যতদূর ধারণ! জন্মে চৈতন্যলীলাব্ষিয়ুক সংগীতের জন্ম এইখানেই৭৬। কারণ, 
৫৩) চৈ. চ.৮-২1১৮, পৃ. ১৫৫ (58) চৈ, ৮৮২১৫, পৃ ১৭৭) তু, চৈ, ৮, ম.-১৮৩১-১৩ 
(৭৫) চৈ, ভা. ৩১০, পৃ+৩৩৬ (৯) প্রাবলী-পরিচয় (পৃ. ২২-২৩)-গ্রন্থে হুক -ব্তরকৃকমুখোগাকযায়, 
সাহিত্যরত্বও ঠিক একই মত্ত প্রকাশ করিয়াছেন । 


বর 





উড চৈতন্য-পরিকর 


আপনে অহ্বৈত চৈতন্থের গীত করি । 

বোলাইয়! নাচে প্র, জগৎ নিস্তারি ॥ 

“ছ্রীচৈতন্য নারারণ করশা! সাগর । 

দীন-ছুঃথিতের বন্ধু মোরে দয়! কর ॥” 
এবং ইহার অব্যবহিত পরেই 

অদ্বৈত সিংহের শ্রীমুখের এই পদ । 

ইহার কীর্তনে বাট়ে সকল সম্পদ ॥ | 

চাতুরমান্তান্তে অদ্বৈতপ্রতু ভক্তবৃন্দসহ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। পর বতসরও 
তিনি পুনরায় নীলাচলে গমন করেন। তাহারপর মহাপ্রভু বৃন্দাবন গমনোদোস্রে 
গৌড়ে আসিয়া কানাইর-নাটশালা হইতে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু তিনি গমন ও 
প্রত্যাবর্তন উভয়কালেই৭৭ শাস্তিপুরে পৌছাইলে অদ্বৈতপ্রভূ তাহাকে স্বগৃহে আনিয়া 
বিপুল সম্মান প্রদর্শন করেন। এই সময্ন সঞ্তগ্রামের জমিদার হিরণ্য দাস ও গোবধন 
দাস নামক প্রাতৃদ্য় অধৈতের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। মহাপ্রভুর প্রত্যাবর্তনকালে 
'এই গোবর্ধনের পুত্র রঘুনাথ আসিয়া চৈতন্তচরণে পতিত হইলে অদ্বৈত-ক্পায় তিনি 
মহাপ্রভুর প্রসাদ শেষ প্রাপ্ত হন।৭৮ আবার মহাপ্রভুর উপস্থিতিকালেই মাধবেন্দ্র-পুরীর 
আবানী-দিবস আসিয়া পড়ায় অদ্বৈতপ্রভু চৈতন্যসমক্ষে সাড়ঘ্বরে সেই উৎসব অনুষ্ঠিত 
করেন 1৭৯ 
মহাপ্রভু বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে অধৈতপ্রতু প্রতি বৎসর ভক্তবৃন্দসহ 

নীলাচলে গিয়া তাহার সাক্ষালাভ করিতেন। সেই সময প্রতিবারেই তিনি মহাঁ- 
প্রভৃকে সগণে নিমন্ত্রণ করিয়া ভিক্ষানির্বাহ করাইতেন এবং শাকের ব্যঞ্জন প্রভৃতি 
তাহার রুচি অনুযায়ী খাগ্ন্রব্য প্রস্তুত করিয়' তাহাকে ভোজন করাইতেন। এক- 
বার মহাপ্রত্কে একাকী খাওয়াইবার সাধ হইয়াছিল। অথচ তীহার প্রিয় ভক্ত- 
বৃন্দকে খাদ দিয়া তাহাকে একাকী ডাকিয়া আনা অন্ুচিত। আবার ভক্তবৃন্দের 
সহিত আসিলে তিনি সামান্তমাত্র আহার করিয়াই উঠিয়া পড়িবেন। সেইবার 
সীতাদেবীও নীলাচলে ছিলেন। উভয়ে মিলিয়! আয়োজন করিলেন এবং আচার্ধপ্রু 
স্বহত্তে রন্ধন করিয়া প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, মধ্যান্ছে প্রবল মেঘে উঠিয়া 
ঝড়বৃষ্টি হওয়ায় ভক্তবৃন্দের দর্শন পাওয়া গেলনা । ফলে মহাপ্রভূকে একাকী অহৈতের 
বাসায় আজিয়। ভিক্ষা নির্বাহ করিতে হইল 1৮০ 


উওর মজা বাপি জি পিসী 


(4৭) ছ্র.-গৌরা্-পরিজন (৭৮) ড্র” রধুনাখদাস (৭৯) চৈ, ভা.--৩৪, ২৯৫ (৮৯) চৈ. 
ভা, ৩1১৯১ পৃ" ৩৩২; জ. প্র-১৮শ অ+ পৃ ৮ 


অনৈত-আচার ৪৭ 


এইস্থলে একটি বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে ৷ “চৈতন্তচর্লিতানৃতমহাকাব্যে বণিত 
হুইয়াছে৮১ যে একবার গৌড়ীয় ভক্রবৃন্দের নীলাচল-গমনকালে তাহারা যখন যাজপুরে 
বৈতরণী ম্লান করিতেছিলেন, সেই সময় রাজা প্রতাপরুত্র অছৈতপ্রতুকে স্বীষ্ধ যানে 
আরোহণ করাইয়া কটকে লইয়া যান। মহাপ্রভু পাছে মনক্ষুপ্ন বারুষ্ট হন, সেইজন্য 
অছৈতপ্রভু চৈতন্ত-প্রিয় বাসুদেব-দবত্ত প্রভৃতি কয়েকজন ভক্তকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন এবং 
তজ্জন্য তিনি নীলাচল-গমন প্বস্ত পথে যথেষ্ট সংকুচিত ও বিব্রতবোধ করিয়াছিলেন। এই 
বিবরণ অন্ত কোথাও নাই। কিন্তু 'চৈতন্তচরিতামৃতে? উল্লেখিত অছৈত-শিষ্য কমলাকাস্ত 
বিশ্বাসের একটি পত্র হইতে জান৷ যায়৮২ যে প্রতাপকুত্র অৈতপ্রভূকে ইশ্বরত্বে স্থাপন 
করিয়াছিলেন। আবার কবিকর্ণপুরের “চৈতন্যচন্দোদয়নাটকে*র অন্বাদ করিতে গিয়া 
প্রেমদাস তাহার “চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌ মুদী+-গ্রস্থে জানাইয়াছেন৮৩ যে পরমান্দ-সেন বা 
কবিকর্ণপুরের প্রথমবার নীলাচল-গমনের পুর্ব বৎসর অদ্বৈতপ্রতু বিধয়ী রাজার সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন বলিয়া পর বত্সর ভক্তবৃন্দের নীলাচল-গমনের পুর্বমুহ্ূরতে মহাপ্রভু 
পরমানন্দ-পুরীর নিকট ক্ষোভ প্রকাশ করিয়! অৈতগ্রতৃর বিষরী সংস্পর্শের সন্বন্ধে ইঙ্গিত 
করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে তাহার মনস্তুষ্টির জন্য আবার “বান্দদেব চরিত সে 
€ অদ্বৈত ) আমার রুচয় | এই লইয়! যে মহাপ্রভুর সহিত অৈতগ্রভূর একটু “্জ- 
কধাকধি চলিয়াছিল এবং অদ্বৈতপ্রতূ যে অভিমানষ্টররে নীলাচলে গমন করিতে চাহেন নাই, 
দেবকীনন্দন ও বুন্দাবনদাসের “বৈষ্বন্দনাগর উল্লেখেও তাহাই স্পষ্টাকত হয়। প্রথমোক্ত 
গ্রন্থকার বলিতেছেন যে গৌরীদাস-পপ্ডিত “আচার্য গোসাঞ্রিরে নিল উৎকল নগরী ।: 
পরবর্তী গ্রন্থকার গৌরীদাস সম্বন্ধে লিথিতেছেন ঃ 
প্রভূ আজ্ঞা শিরে ধরি গিয়া শাস্তিপুর ৷ 
যেলইল উৎকলেতে আচার্ধ ঠাকুর ॥ 
“অদ্বৈতমঙ্গল*-গ্রস্থেও মহাপ্রভু ও অদ্বৈতৈর মনোমালিস্তে গৌরীদাস-পণ্ডিতের দৌত্য কর্মের 
কথ। উল্লেখিত হইয়াছে 1৮৪ এই সমস্ত হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় ষে প্রতাপরুত্রকে 
অবলম্বন করিয়া অছ্বৈত ও চৈতন্যের মধ্যে সামগ্নিকভাবে কিছু মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, তাহাতে তাহাদের মধ্যে বিভেদ স্ষ্টি হয় নাই। “চতম্তাচরিতামৃত- 
মহাকাব্যে'্র বর্ণনায় জানা যায় যে অছৈতপ্রতু প্রতাপরুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নীলাচলে 
পৌছাইলে মহাপ্রভু তাহাকে পূর্ণ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন । “চৈতত্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী? 
হইতেও জানা যাইতেছে যে মহাপ্রভৃকে লক্ষ, করিয়া পরমানন্দ-পুরীর নিকট যে কটাক্ষপাত 
৮৮১), ১৪14৮৬০ (৮২) চৈ, ৮31১২, পৃ ৫৭ ৮৩) পৃ ৩৪৬ (৮৪) অ. বি-মতে গৌরাজের 
নবস্বীপ-লীলাকালেই গৌরীদাসকে সেই কার্ধ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সম্ভবত তাহা ঠিক 
নছে। জ--গৌরীদাস 77 | 


্ 


৪৮ চৈতন্য-পরিকর 


করা হইয়াছিল তাঁহার উত্তরে পরমাননদপুরী কিন্তু বলিয়াছিলেন যে মহাপ্রভুর উক্তি 
নিঃসন্দেহে অছৈতপ্রভূর প্রতি পরোক্ষ প্রশংসাবাদ মাত্র । আবার “চৈতন্যচরিতান্বতো”ক্ত 
কমলাকাস্তের পত্রান্ুযায়ী মহাপ্রভুর সহিত অগ্বৈতগ্রভুর ঘে ভাববিনিময়ের কথা জানা যায়, 
তাহাও পরমানন্দ-পুরীর উক্তিকে বিশেষভাবে সমর্থন করে। 
কিন্তু সত্যই অহ্বৈতৈর সহিত চৈতন্যের নানাভাবে লীলা চলিত। একবার চৈতন্তের 
প্রশ্নোতরে অদ্বৈত জানান যে তিনি জগন্নাথ-দর্শনকালে প্রতিবারই শ্রদ্ধার সহিত বিগ্রহ 
প্রদক্ষিণ করেন। মহাপ্রভু তৎক্ষণাৎ বলিলেন”৫ £ ূ 
যতক্ষণ তুমি পৃষ্ঠ দিগেরে চলিল] । 
ততক্ষণ তোমার যে দশন নহিল॥ 
আমি যতক্ষণ ধরি দেখি জগন্নাথ । 
আমার লোচন আর না যায় কোণাত ॥ 
অদ্ৈশ্প্রভ কিস্তু রথযাত্রা উপলক্ষে সেই জম্প্রদায়-কীত্নের নত কি-পদটি হইতে 
কোন দিন বঞ্চিত হন নাই। ইহা ছাড়া তাহার বিশেষ সম্মানত ছিলই । একদিন অদ্বৈত 
সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তরে শ্রীবাস বলিয়াছিলেন যে ভক্তপ্রবর অছৈত নিঃসন্দেহে প্রহলাদ বা শুকেরই 
তুলা সাধক! কিন্তু এই উক্তিতে মহাপ্রতু ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন : 
০ কি বলিলি কি বলিলি পণ্ডিত প্রীবাস ! 
মোহোর নাঁচারে কহে শুক বাঁ প্রহ্লাদ ॥ 
যে শুকেরে মুক্ত তুমি বোল সর্বমতে । 
কালির বালক শুক নাঢ়ার অগ্রেতে ॥ 
এবং ভুলা এব তদয়ং হযবধারণায়ে। নৈবাস্য কোইপি ভুবনে সদৃশোহস্তি জাতু 1৮৬ 
একবার মুরারি-গুপ্তকেও মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন৮৭ ₹ 
অদ্বৈত আচার্য গৌসাগ্রি জ্রিজগতে ধন্য । 
তারোধিক প্রিয় মোর কেহ নাহি অন্য ॥ 
আপনে ঈখর অংশ জগতের গুরু ।****-**, 
তার দেহে পুজা! পাইলে কৃঙ্ণ পুজ1 পায় ॥ 
ম্হাপ্রতৃর নিকট এতবড় শ্রদ্ধা আর কেহও লাভ করিতে পারেন নাই । 
একবার বল্লভ-ভট্ট নীলাচলে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে থাকিলে মহাপ্রভু অসস্তষ্ট হন । 
তখন অছৈতপ্রতু তাহাকে তর্কে পরাস্ত করিয়া সমুচিত শিক্ষাদান করিয়াছিলেন ।৮৮ কিন্তু 
চৈতন্যের নীলাচল-লীলার একেবারে শেষদিকে সম্ভবত বুদ্ধ অছৈতাচার্ধের পক্ষে বার বার 


(ডক) চৈ ভা.৩১১০ পৃত ৬৪২ (৮৬) চৈ. চ. মন তে) চৈতম, (1 সস, খিক পৃ. ১৫১ 
(৮৮) চৈ ৮৩৭, পৃ ৩২৫ 


আঘ্বত.আচার্য ৪৯ 


নীলাচলে যাওয়া সম্ভব হইত না। জগদ্বানন্দ প্রভৃতি ভক্কের মারফত ভিনি 
চৈতন্যের সংবাদ লইতেন। একবার জগ্বানন্দ শাস্তিপুরে পৌছাইলে তিনি ভাহার 
মারফত মহাপ্রভুর জন্য একটি তর্জা বলিয়া! পাঠাইয়াছিলেন।৮৯ তাহা শুনিয়া মহাগ্রনু 
বলিয়াছিলেন যে অদ্বৈত একজন শ্রেষ্ঠ পুূজক এবং তিনি 

আগম শাস্ত্রের বিধি-বিধানে কুশল ॥ 

উপাসন! লাগি দেৰের করে আরাধন । 

পুজা লাগি কতকাল করে আরাধন ॥ 

পুজা নির্বাহ হইলে পাছে করে বিসর্জন | 

তরজার কিব! অর্থ না জানি ভার মন ॥ 


ইহারপর হইতেই মহাপ্রভুর বিরহদশা উত্তরোত্তর বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং কীনিগু পরেই 
তাহার তিরোভাব ঘটে । 

মহাপ্রতুর তিরোভাবের৯০ পর অগ্ৈতপ্রভূ কতকাল বীঁচিয়াছিলেন তাহা ঠিক করি৷ 
বলা শক্ত। তখন তাহার কর্মপদ্ধতি কিছিল তাহাও ঠিক বুঝ! যান না। মধ্যে মধ্যে 
নিত্যানন্দ আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন।৯১ উভয়ের মধ্যে কিরূপ সম্পর্ক ছিল 
তাহাও বুঝিয়া উঠা কষ্টসাধ্য ।৯২ “অছৈতপ্রকাশ'-কার জানাইতেছেন ষে নিত্যানুন্দঞকর 
তিরোভাব-দ্দিবসে অদৈতপ্রতু খড়দহে তাহার নিকট উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহার তিরো 
ভাবের পর তাহার পুত্র বীরভদ্রকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুকাল 
পরে বীরভন্ত্র শাস্তিপুরে গিয়া অহ্বৈতপ্রভূর নিকট মন্ত্গ্রহণ করিতে চাহিলে অধৈতাচার্ধ নাকি 
তাহাকে জাহ্বা-ঠাকুরাণীর নিকট দীক্ষাগ্রহণের নিশি প্রেরণ করেন ।৯৩ কিন্ত এইরূপ 
বিবরণ যে কতদূর সত্য তাহা বলাও ছুঃসাধ্য। 

মহাপ্রভুর তিরোভাবের পরেও অৈতাচার্ধপ্রভু মধ্যে মধ্যে নবদধীপে গমন 
করিতেন ।৯৪ কিন্তু শেষজীবনে তাহাও সম্ভব ছিলনা 1৯৫ “প্রেমবিলাস” হইতে জানা 
যায় যে শ্রানিবাদ-আচাধের বুন্দাবন-গমনের বহুপুর্বেই অদ্বৈতাচার্ষের ন্বর্গপ্রাপ্তি 


(৮৯) চৈ. চ.--৩১৯, পৃ. ৩৬৯; অ. প্র--২১শ: অং পৃ ৯৪) জুতা নিত্যানন্দ (৯০) অয়ানন্দ 
বলেন যে মহাপ্রভুর তিরৌভাব-কালে অগ্বৈতাচার্ধ নীলাচলে উপস্থিত ছিলেন । (৯১) চৈ. ভা.--৩1৫, 
পৃ. ৩০৯ ) ভ. র.--১২।৩৮১৯ ) ৮1১৮৭ ) অ. প্র-১২শ- অ+ পৃ ৯৯ ০২) এই সম্বন্ধে নিতাযানলা- 
জীবনীর শেষাংশ জষ্টব্য । (৯৩) অং. প্র--২২শ. আ., পৃ ১২7 আসল ঘটনাটি ঠিক টিক 
জান! বায়ন। | ড্র._বীরচন্ত্র (৯৪) ভ.র.--১২।৪*২৩ (৯৫) অ. প্র, (২১শ.অন পৃ. ৯৮)-মন্তে ইতিপু্ধে 
তিনি অচ্াতানন্দ ও সীতাদেবীর সহিত আলোচন! পূর্বক কৃফভক্তিপরায়ণ ও সংসারাশমী পুত কৃষ- 
মিশ্রের উপর গৃহদেরতা ষদনগোপালের সেরাপুজ্ার ভার অর্পণ করেন। এতছুপলক্ষে অধৈতের কমি 
 খমজ সন্তান শ্বরাপ -ও জগদীশ বিরোধিতা করিলেও ভাহার তৃতীয় পুত্র গোপালদাস ও চতুর্থ পুতে 
৪ 


৫৩ চৈতন্য-পরিকর 


ঘটিয়াছিল।৯৬ নরহরি-চক্রবর্তী জানাইতেছেন যে গদাধর পঞ্ডিতের মৃত্যুবার্তা পাইয়া 
যাজপুর হইতে গড়ে ফিরিবার পথে শ্রীনিবাস অদবৈতের তিরোভাব সংবাদ প্রাপ্ত 
হুন।৯+ এই সকল বিবরণও ষে কতদূর সত্য তাহা বলা প্রায় অসম্ভব হইয়া ঈাড়াইয়াছে। 
“চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত হইয়াছে১৮ যে অদ্বৈতাচার্ধপ্রভুর জীবৎকালেই তাহার 
তক্তবৃন্দের মধ্যে দুইটি দল হইয়া গিয়াছিল। তাহা্দিগের মধ্যে 

কেহ ত আচার্ধের আজ্ঞা কেহ ত শ্বতস্ত। 

স্বমত-কল্পন! করে দৈব পরতন্তব ॥ 

আচার্ধের মত যেই সেই মত সার । 

তার আজ্ঞা লঙ্গি চলে সেই ত অসার ॥ 


টিপার, আরও লিখিয়াছেন ষে অদৈতপ্রভু কেবল মহাপ্রভু-নি্দিষ্ট ধর্মের প্রচার 
করিয়াছিলেন মাত্র। সেই ধর্মকে না মানিয়া যে মুষ্টিমেয় ভক্ত স্বমত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন, তাহার্দের মতবাদ অল্লকালের মধ্যেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। 
£চৈতন্তচরিতামূতে” অদ্বৈতপ্রতুর শাখা-বর্ণনার মধ্যে নিম্নোক্ত অন্ুগামী-বৃন্দের নাম 
উল্লেখিত হইয়াছে £-- 
»*. আুযুতানন্দ, কৃষ্ণমি, গোপালদাস, বলরামদাস, স্বরূপঃ জগদীশ, কমলাকাস্ত- 
বিশ্বাস, যদুনন্দনাচাঞ, বান্ুদেব-দত্, ভাগবতাচাধ্, বিষুদ্দাসাচার্য, চক্রপাণি-আচাধ 
অনস্ত-আচাধ, নন্দিনী, কামদেব, চৈতন্যদাস, ছুর্লভ-বিশ্বাস, বনমালীদাস, জঅগনাথকর, 
ভবনাথ-কর, হৃাদয়ানন্দ-সেন, ভোলানাথ-দাস, যাদবদাস, বিজয়দাস, জনার্দন দাস, অনস্তদাস, 
কানু-পণ্ডিত, নারায়ণদাস, শ্রীবৎস-পণ্ডিত, হরিদাস-ত্রক্ষচারী, পুরুষোতম-ব্রম্মচারী, 
কৃষ্দাস, পুরুযোত্বম-পণ্ডিত, রঘুনাথ, বনমালী, কবিচন্দ্র, বৈচ্যনাথ, লোকনাথ-পণ্ডিত, 
মুরারি-পণ্ডিত, মাধব-প্ডিত, বিজয়-পপ্ডিত, শ্রীরাম-পণ্ডিত, শ্রীহরিচরণ। 
“অদ্বৈতমঙ্গল'-রচয়িত। হরিচরণদাস জানাইয়াছেন যে তিনি প্রভূ 'শাস্তিপুরনাধ 
অধ্ৈতাচার্ধের পুত্র অচ্যুতানন্দের আজ্ঞায় গ্রস্থরচনা করিয়াছেন । সুতরাং তিনি “চৈতন্য- 


চি 


বলরাম কোনও অনুযোগ করেন নাই। গ্রন্থকার প্রদত্ত বিবরণ অনুযায়ী সওয়! শত বধ বয়ঃক্রমকালে 
অন্বৈতপ্রভুর তিরৌভাব ঘটে ২২শ- অ., পৃ ১*৩)$ তৎপূ্বে তিনি গ্রন্থকার ঈশানকে প্রভুর জন্মস্থানে 
শিয়া গৌরনাম প্রচারের নির্দেশ দেন। এই তারিখ সত্য কি অসত্য, তাহা জোর করিয়া বল! 
চলেনা । গ্রন্থকার ভাহার গ্রস্থমধো আরও বহু তারিথের স্পষ্ট উড়্েখ করায় উহাদের সম্বন্ধে সন্দেই 
উপস্থিত হয়। গ্রস্থকীর আরও বলেন যে অদ্বৈত-তিরোভাবের কাল আগত জানিয়া অচ্যুতানন্দ 
ভক্রবৃন্দকে সংবাদ দিলে বীরচন্দ্, গৌরীদাস, নরহরি-সরকার, কবিকর্ণপুর এবং শ্ামদাস, বিষুদাস 
ও যছুনন্দনাদি অস্থৈত-শিষ্য তৎসকাশে উপস্থিত হন।-_ এইরূপ বিবরণেরও অন্য সমর্থন নাই । (৯৬) প্রে. 
বি.--€র্থ- বি. পৃ. ৪২ (৯৭) ভ. র*.--৩৩৩* ; ন. বি"-২য়, বি. , ১১৮ (৯৮) ১১২, পৃ. ৫৭ 


অহ্ৈত.আচাধ €১ 


চরিতামৃতে'র অদ্বৈত-শাখান্তর্গত শ্রীহরিচরণ হইতেও পারেন, কিন্তু এ বিষয়ে নিশ্চয় করিয়া 
কিছু বল! চলে না। গ্রন্থকার হরিচরণের উল্লেখ কিন্তু অন্য কোথাও নাই । €প্রমবিলাসা”দি৯৯ 
গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে একজন শ্রীহরি-আচার্ধ খেতরির মহামহোৎসবে যোগঙ্গান 
করিয়াছিলেন । সহোল্লেখিত ভক্তবৃন্দের নাম দেখিয়া তাহাকে অধৈত-শিষ্য বলিয়া ধারণ! 
কর! যাইতেও পারে৷ জয়ানন্দ একজন শ্রাহরির নামমাত্র উল্লেখ করিয়াছেন ।১০০ তাহার 
সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারা যায় না। 


(৯৯) ১৯শ. বি., পৃ. ৩৯৯ ; ভ. র.--১০1৪১৪ (১০০) বৈ, খ,. পৃ. ৭২ ১১৩০১ সালের মা মাসের 
“সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার রসিকচন্ত্র বন্থ মহাশয় হরিচরণদাসের অধৈতমঙ্গলের রচনাকাল সম্বন্ধে 
আলোচনা করিয়! জানাইয়াছেন যে হরিচরপ ভাহার গ্রস্থমধ্যে কবিকর্ণপুরের চৈতগ্লীলা-বিধয়ক গ্রন্থের 
উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্ত কৃষ্ণদাস-কবিরাজের নামোল্পেখ করেন নাই । অতএব “চৈতস্য-চন্ত্রোদয়ের 
পরে ও “চৈতন্তচরিতামতে'র পূর্বে অর্থাৎ ১৪৯৫ শকে (€) 'অদ্বৈতমঙ্গল' রচিত হইয়াছিল । কিন্ত প্রকৃত- 
পক্ষে লেখক ঠাহার গ্রস্থমধ্যে বৃন্দাবন-লোচনাদি অন্ত কোনও পূর্ব-সুরীর উল্লেখ করেন নাই। 


বিতা বল 


রাঢদেশের অস্তগগতি বীরভূম জেলার একচক্রা বা একচাকা-খলকপুর১ গ্রামে ওঝা” নামে 
অভিহিত এক পুণ্যবান বিপ্র বাস করিতেন ।২ তাহার মন্বন্ধে ভক্তিরত্বাকরে' লিখিত 
হইয়াছেও £ 
গ্ঘপি হুন্দরামল বন্দিঘটি গাই । 
তথাপি বেত শেষ্ঠ, পূজা সর্ব ঠাই ॥ 
ওবঝাদ্পতীর কয়েকটি পুক্রস্তান অনগ্রহণ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। শেষে 
মুকুন্দ৪ নামে একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়ায় পিতামাতা তাহাকে হরপার্বতীর নামে 
সমর্পণ করিয়া তাহার নাম রাখিলেন হাড়ো।৭ পুত্রের বিবাহযোগ্য বয়স 
উপস্থিত হইলে গ্রামের অনূরবর্তী এক ব্রান্ষণ-কন্ার সহিত তীহার বিবাহ হয়। 
কন্ার নাম পল্মাবতী। কিছুকাল পরে ওঝা-দম্পতী পরলোকগত হন। 
হাড়-ওঝা* নানাবিধ শান্ত্রপাঠ করিয়া! হাড়াই-পণ্ডিত নামে বিখ্যাত হন। 
ইহা গ্রায় পঞ্চদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদের শেষ সময়কার কথা। এই সময়ে 
এক মাধী শ্তুক্লাত্রয়োদশাণ তিথিতে ব্রান্ষণ-দম্পতী যে পুত্রসন্তান লাভ করেন, 
তিনিই নিত্যানন্বপ্রত।৮ পিতৃমাতৃপ্রদত্ত নাম-অন্ুযায়ী বাল্যকালে তিনি কুবের- 
পণ্ডিত» নামে অভিহিত হন। প্রেমবিলাস*-মতে১০ পনিত্যানন্দ নাম গৃহে আশ্রমে 
অবধৃত।” কিন্তু কুবের' নামের উল্লেখ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে “আনন্দ'-যুক্ত নামটি 


(১) ঈৈ ম. (জ.)-পৃ. ৮৯, ১১) চৈ দী, রোমাই)-পৃ- ৩; গৌ. বি,_পৃ. ৮১৭ 
অধিকাংশ গ্রন্থেই গ্রামের নাম একচক্রা বা একচাক1। (২) ভ. র.-১১1৪৩৮ ; পরে. বি-_২৪শ* বি,, 
পৃ. ২৪৬ ) এই গ্রন্থে ভাহার নাম নকড়ী-বাড়ুরী । (৩) ১১1৪৪১ ; নি. ব-মতে (পৃ. ৩*) সাঙ্ডল্য গোত্র । 
(৪) ভ. মা-পৃ, ২৫7 গো. বি.-পৃ' ৮৫--_যুকুদ্দ-পঙ্চিত ; ভ. র.+-১১1৪৪৭---"অন্যে অন্য নাম 
রাখিলেন হর্যচিতে 1” (৫) ভ. র.--১১1৪৪৬ (৬) নি. বি. (পৃ. ২১)-মতে হাড়াই বন্যোপাধ্যায়। (৭) 
চৈ. ভা.-১।২, পৃ. ১২) প্রে,বি--ম- বি, পৃ ৬৯-৭* ) এই প্রন্থ-মতে রামনবমীর দিনে ) চৈ. ম. 
(লো.)--হ- খ, পৃ. ৩৩)  গৌ, বি.--পৃ" ৮৭, কিন্তু ৮৫ পৃষ্ঠায় 'দ্বাদশী' ; অ. প্র.--১৪প. অ., পৃ. ৫৭; ) গে. 
ত.পৃ. ২৭৩ 3 অ+ ম.-পৃ. ৪৮ (৮) পরে" বি.মতে (২৪শ, বি) হাড়-ওঝার সাত পুত্র ছিলেন- নিত্যানন্দ, 
কৃ্ানন, সর্বানন্দ, রন্ধান্দ, পূর্ণাননা, প্রেমানন্দ ; একজনের নাম নাই। কিন্তু এই বর্ণন! নির্ভরযোগ্য 
নছে। কোথাও এই বর্ণনার ছারামাত্রও দেখা যায় না। কেবল সন্দেহজনক 'বংদীশিক্ষা-শরন্থে 
নিত্যানন্দের কনিষ্ঠ জাতার নাম বলা হইয়াছে চন্রশেখর-পণ্ডিত (ব. শি.পৃ. ৩৮৮) (৯) চৈ. ম. (লো) 
*প খ. পৃ, ৩৩ (১৭) ৭ম. বি. পৃ ৭1 


নিত্যানন্দ, ৫৩ 


সম্ভবত সন্যাসাশ্রীমেই গৃহীত হইয়া থাকিবে ।১৯১ জন্বারন্দের উল্লেখ হইতেও জান। ষায় যে 
নিত্যানন্দ নামটি অবধৃতাশ্রমেরই ।১২ 

নিত্যানন্দের বাল্যকাল সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। একমাত্র “গৌরাঙ্গ বিজন” 
প্রস্থে এই সম্বন্ধে কিছু নৃতন তথ্য প্রদত্ত হইয়াছে । বৃন্দাবনদাস এবং নরহরি-চক্রবর্তীর 
গ্রন্থ হইতে এইমাত্র জানা যায় যে বাল্যকালে তিনি বিষ্তাশিজ্গায় পারদর্শী হইলে তাহার 
চুড়াকরণ ও যজ্োপবীত-ধারণাদি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। তিনি নুরী ও বলি্দেহ ছিজোন। 
পিতামাতা যখন তাহার বিবাহের জন্য উদ.যোগী হইতে থাকেন, ঠিক সেই সময়ে এক 
অল্মাতনাম! সন্যানী আসিঙ্া! হাড়াই-পণ্ডিতের গৃছে ভিক্ষানির্বাহ করেন। কিন্ত চির 
যাইবার সময় তিনি পণ্ডিতের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন যে তাহার পুত্রকে বৃ্ধ সন্যাসীর 
তীর্থাদি-ত্রমণের সঙ্গী-হিলাবে পাঠাইতে হইবে ॥ অনিচ্ছা! সত্বেও পুত্রকে প্রেরণ করিতে হয়। 

নিত্যানন্দের এইসময়কার বয়স লইয়া মতভেদ দুষ্ট হয়। “চৈতন্তভাগবত' ও 
“ভক্তিরত্বাকরে তাঁহাকে এই সমম্থে ছাদশবর্ষ-১১৩ জয়ানন্দের গ্রন্থে অষ্টাশবর্ষ-৯৪ 
ও (প্রেমবিলাসে চতুদ শবর্ষ-১৫ বন্ধ বলা হইয়াছে । আবার তাহার তীর্থযাত প্রস 
সন্বদ্ধেও বিভিন্ গ্রন্থের বর্ণনা বিভিষ্ন প্রকার । অয়ানন্দ বলিতেছেন৯৬ যে তিনি প্রস্মাগে 
ঈশ্বর-পুরীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া “্অবধৃত প্রেষে নিত্যানন্দ নাম ধরিয়া 'কার্গাদুরে 
অবস্থান রুরিতেছিলেন এবং সেখান হইতেই গৌরাঙ্গ-মহিমার কথা৷ শুনিয়া নবন্ধীপে 
আসেন। 'প্রেমবিলাস-মতে৯৭ পূর্বোক্ত সন্ন্যাসী নিত্যানন্দকে সঙ্গে লইয় গিয়! “তারে 
শিষ্য কৈল, দণ্ড না কৈল গ্রহণ। অবধৃত বেশে সঙ্গে করয়ে ভ্রমণ ॥” কিন্তু এই গ্রন্থের 
চতুধিংশ বিলাসে১৮ উল্লেখিত হইয়াছে যে স্বপ্রারদিষ্ট হইয়৷ ঈশ্বর-পুরীই নিত্যানন্দকে 
গৃহ হইতে লইয়! গিয়া সন্ন্যাসী করেন এবং তাহাকে বিশ্বরূপের তেজ দান করিয়া বলিয় 
যান যে নিত্যানন্দ যেন মাধবেন্ত্রপুরীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাচ্্যায়ী নিত্যানন্দ 
মাধবেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করেন; সেইস্থানে ঈশ্বর-পুরীও উপস্থিত ছিলেন। পরে 
আবার তীর্থাদি পরিক্রমার পর বৃন্দাবনে আসিলে ঈশ্বর-পুরীর নিকট গৌরাঙ্গ-আবির্তাবের 
সংবাদ পাইয়া নিত্যানন্দ নবন্ধীপে চলিয়া আসেন। আবার “ভক্তমাল, গ্রন্থের লেখক 
নিত্যানন্দকে মাধবেন্দ্রশি্য বলিয়াছেন। চৈতন্যভাগবত'-কারও বলিতেছেন ৯৯ যে বনু 





(১১) অ. ম-অতে (পৃ. ৪৮) নামকরণ করেন অথ্বৈততপ্রভূ, কিন্তু অন্ক কোথাও এই বিবরণের সমর্ধন 
নাই। (১২) চৈ. ষ. (জ.)--ন, থ., পৃ. ১১ (১৩) চৈ. ভা---১।৬, পৃ. ৪৩ ২ ভ, র--১১1৫৩১, ৫1২৪৬? 
জানকীনাথ পাল এই কাল গ্রহণ করিয়াছেন (নিত্যানন্মচরিত-_১ম, খণ্ড, পৃ ৫) (১৪) ন. থ.-পৃ, ৯৯ 
€১৫) ৭ম. বি.পৃ. ৭৯ (১৬) নং খা পৃত ১১১৫৪ 0১৭) গম, বি.-পৃ. গ (১৮) পৃ. ২৪৩ (১৯) ১1৬, 
পৃ ৪৩, ৪৫ ১ হ1৩, পৃ ১১৭ ৃ 


€৪ চৈতন্য-পরিকর 


তীর্থ ভ্রমণের পর নিত্যানন্দ প্রভীচীতে মাধবেন্ত্রপুরীর শিব্যত্ব গ্রহণ করেন এবং সেই- 
স্থলে ঈশ্বর-পুরী ব্রদ্ধানন্দ-পুরী প্রভৃতি মাধবেন্দ্রের অন্যান্ঠ শিশ্তের সহিত তাহার পরিচয় 
ঘটে। তারপর তিনি মথুরায় অবস্থান করিতে থাকেন এবং বিংশতিবর্ধব্যাপী তীর্ঘ- 
পরিক্রমার পর মথুরা-বৃন্দাবন হইতেই নবদ্বীপে চলিয়া আসেন। 'ভক্তিরত্বাকর'-প্রণেতা৷ 
কুদ্দাবনদাদেরই অস্ুগামী হইয়াছেন । তবে তাহার গ্রন্থে কিছু অতিরিক্ত বর্ণনা'ও আছে। 
নরহরি-চক্রবর্তাঁ বলেন২০ যে বহুবিধ তীর্থ পর্যটনের পর নিত্যানন্দ পাওুরপুরে বিঠঠলনাথ 
দর্শন করেন। সেই গ্রামে মাধব-পুরীর সতীর্থ এক নিরীহ ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া 
নিত্যানন্দ গৃহকর্তার ও মাধবেন্দ্রপুরীপাদের সাধারণ গুরু লক্্মীপতির নিকট মন্দীক্ষা! লাভ 
করেন। ইহার পরেই লক্ষ্মীপতি দেহত্যাগ করেন। নিত্যানন্দ ভ্রমণ করিতে করিতে 
প্রতীচী-তীর্থের সমীপে মাধবেন্দ্র-পুরীর সহিত মিলিত হন । মাধবেন্দ্রকেও তিনি গুরুরূপেই 
গ্রহণ করেন এবং মাধব-শিষ্য ঈশ্বর-পুরী প্রভৃতির সহিত তাহার পরিচয় ঘটে। তারপর 
তিনি মথুরা হইয়। বুন্দাবনে উপস্থিত হন। বিংশতিবর্ষ তীর্থপরিক্রমার পর তিনি শেষে 
বদদাবন হইতেই নদীয়ায় আসেন। “অধৈতপ্রকাশ*-মতে২১ নিত্যানন্দ ব্রজধাম হইতে 
নবদ্বীপে যাত্রা করেন। “নিত্যানন্দবংশবিস্তার*্রন্থের লেখক লিখিয়াছেন যে দিগ বসন 
ও'কতনারী পরিত্রাজক অবধৃত একবার জন্মভূমিতে আসিয়া এক বিভীষিকা-হপ্টিকারী 
ভয়াবহ অজগর সর্পকে বশাভূত করিবার পর উহাকে গর্ভের মধ্যে পুরিয়া স্বীয় কুণ্ডল চাপা 
দিয়া রাখায় সেইস্থানের নাম কুগুলীতলা হইয়াছে। সম্ভবত তিনি নবদীপ অভিমুখে 
আসিবার পথে জন্মভূমি হইয়া আসিয়াছিলেন। 

তাহা হইলে অধিকাংশ গ্রন্থ হইতে জানা যাইতেছে যে নিত্যানন্দ মাধ্ব-সম্প্রদায়তুক্ত 
লক্ষ্মীপতি বা মাধবেন্দ্রের নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন।২২ “ভক্তিরত্বাকরে'র বিস্তারিত 
বর্ণনা দেখিয়া মনে হয় যে লক্মীপতিই তাহার মন্তরগুরু ছিলেন ; কিন্তু মাধবেন্দরের নিকট 
এতৎগন্বন্ধীয় নানাবিধ ধিক্ষালাভ করান্ন নিতানন্দ তাহাকেও গুরুর মধাদা দান করিয়াছিলেন 
এবং তিনি মাধবেন্দ্-শিষ্য হিসাবে বিশেষভাবে পরিচিতও হইয়াছিলেন। তাহার সহিত 
ঈশ্বর-পুরীর সম্পর্ক সম্বদ্ধেও একই কথা! মনে হইতে পারে। সম্ভবত তাহার সহিত ঈশ্বর- 
পুরীর সাক্ষাৎ ঘটার জন্যই জয়ানন্দাদি তাহাকে ঈশ্বর-পুরীর মন্ত্রশিষ্য বলিয়া! অভিহিত 
করিম্বা থাকিবেন। কিন্তু একটু গভীরভাবে অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারা যাক যে মাধব- 
সম্প্রদান্রভক্ত মাধবেন্দরা্দি কাহারও নিকট নিত্যানন্দের এই দীক্ষাগ্রহণ ব্যাপারটি সত্য নহে 
বলিয়াই.কেহ তাহকে ঈশ্বর-পুরীর, কেহ বা ঈশ্বর-পুরীর গুরু মাধবেজের, আবার কেহ ব! 


(২*) ভ. র.--৫1২২৬৩--২৩৫৮ (২১) এবং বৈ. দ. -মতে (২২) একমাঞ্জ জয়ানন্দ (ন.খ., পৃ ১১) 
'ঘলেন যে ঈখয়ের-পুরী প্রয়াগে তাহাকে দীক্ষা-দান করেন । 


নিত্যানন্দ €৫ 


তাহাকে মাধবেন্দ্র-গুরু লক্ষ্মীপতির শিষ্যর্ূপে বর্ণনা করিয়াছেন । এই সম্বন্ধে প্রাচীনতম 
গ্রন্থের রচদ্লিতা বৃন্দাবনদাস স্বয়ং নিত্যানন্দের শিষ্য হইলেও তাহার বর্ণনা নির্ভরযোগ্য নহে । 
গ্রন্থকার জানাইয়াছেন২৩ যে গৌরাঙ্গ-জন্মকালে নিত্যানন্দ বাঢ়দেশেই উপস্থিত ছিলেন। 
আবার গ্রস্থকার-মতে ৩২ বৎসর বয়সে২৪ গৃহে ১২ বৎসর + তীর্থভ্রমণে ২* বৎসর) গৌরাঙ্গের 
সহিত নিত্যানন্দের সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল এবং তৎপূর্বে গৌরচন্দ্র গয়া হইতে প্রত্যাবর্তন 
কারয়াছেন। সুতরাং এই সাক্ষাৎকার কিছুতেই ১৫০৫ গ্রীষটাবের পূর্ববর্তী হইতে পারে ন1। 
এবং তদনুযারী নিত্যানন্দের জন্মকালও কিছুতেই ১৪৭৩ খ্রীষটাবের পর্ববর্তাঁ হওয়া সম্ভব নহে। 
তাহ! হইলেই দেখা যাইতেছে যে নিত্যানন্দ (১৪৭৩+-১২-৮) ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বা তাহারও 
পরে তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হন এবং বনু তীর্থ পরিভ্রমণান্তে মাধবেন্দ্রের সহিত তাহার সাক্ষাৎ 
ঘটে। ম্মুতরাং এ সাক্ষাৎকার অন্তত ১৪৮৬ খ্রী-এর অর্থাৎ গৌরাঙ্গ-আবিভার্বের পূর্বে 
নহে। এদিকে “চৈতন্তচরিতামৃত' ও “প্রেমবিলাস' ইত্যাদি২৫ গ্রন্থ হইতে বুঝিতে পারা 
যায় যে মাধবেন্দ্ের নীলাচল-গমনপথে শাস্তিপুর-আগমনকালে গৌরাঙ্গের আবির্ভাব ঘটে 
নাই, এবং “চৈতন্যচরি তামৃত'-কার স্পইই জানইয়াছেন যে বুন্দাবনে মাধবেন্র কতৃক গোবিন্দ 

বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার ছুই বৎসর পরে তিনি বৃন্নাবন হইতে যাত্রা! করিয়া শাস্তিপুর-রেমুণা! হইয়া 
নীলাচলে গমন করেন। স্থৃতরাং বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার কাল অন্ততপক্ষে ১৪৮৩ শ্রী.-এর.পিদবন্তা 
নহে। মাধবেন্দ্ের সহিত নিত্যানন্দের সাক্ষাৎ ঘটিয়া থাকিলে তাহা আরও পূর্বে সম্ভব 
হইতে পারে। ১৪৮৩ খ্রী.-এর পরবত্তাঁ ছুই বৎসরের মধ্যে সাক্ষাৎ ঘটিলে মাধবেস্দ্রের সহিত 
তাহার বুন্দাবনেই সাক্ষাৎ ঘটিত এবং ১৪৮৩ গ্রী-এর পরবর্তাঁ যেকোনও সময়ে নিত্যানন্দ 
কৃন্দাবনে পৌছাইলে গোবর্ধন পরিক্রমাকালে তিনি নিশ্চয়ই মাধবেন্্রপ্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত 
গোবিন্দ-বিগ্রহ দর্শন করিতেন। কিন্তু বুন্দাবনের গ্রন্থে নিত্যানন্দের মাধবেক্দ্র-সাক্ষাৎকার 
এবং বুন্বাবন-ভ্রমণের বর্ণনা থাকা সত্বেও উপরোক্ত কোনও সস্তাবনার বাম্পমাত্রও পরি- 
লক্ষিত হয় না। অথচ ১৪৮৩ গ্রী.-এর পূর্ববর্তী কোন সময়েও এই সাক্ষাৎ বা দীক্ষাগ্রহণ 
অসম্ভব ছিল। কারণ, নিত্যানন্দ তখন ৯১০ বৎসরের বালকমাত্র। বুন্দাবনও বলিয়াছেন 
যে নিত্যানন্দ ছ্বাদশ ব্সর বরসে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন । 

“চৈতন্চরিতামৃত' হইতে আমর? জানিতে পারি২৬ যে মহাপ্রভুর প্রথমবার নীলাচল- 
যাত্রাকালে তিনি সাক্ষীগোপালে পৌছাইলে বয়োজ্যেষ্ঠ এবং অভিজ্ঞ নিত্যানন্দ সাক্ষী- 
গোপাল-বৃত্তাস্ত বর্ণনা করিয়া! সকলকে তৃপ্ত করেন। নিত্যানন্দের সাক্ষীগোপাল-বৃত্বাস্তজ্ঞান 
সন্বদ্ধে লেখক জানাইম্াছেন২৭ £ 


(২৩) চৈ" ভ.--১।৬, পৃ, ৪১ (২৪) এ্র--১৬, পৃ ৪৩ (২৫) অন প্র, ২৬) ২৪-৫ (২৭) চৈ, চ. 
২1৭, পৃ. ১১৯ 


৫ চৈতন্য-পরিকর 
নিত্যাদন্দ গোসাঞ্জি যবে তীর্থ ভ্রষিল। 
সা্ষীগোপাল দেখিবারে কটকে আইল ॥ 

ইহা ছাড়াও লেখক নিত্ানন্দের দক্ষিণের তীর্থপথ অভিজ্ঞতা স্বদ্ধেও অন্যত্র উল্লেখ 
করিয়াছেন। ইহাতে প্রমাণিত হয় ষে নিত্যানন্দের তীর্থ ভ্রমণের কথা গ্রন্থকার ভালভাবে 
জানিতেন। অথচ দেখা যায় যে রেমুণাতে মাধবেন্দ্র-গোগীনাথ প্রসঙ্গ বর্ণনাকালে নিত্যানদ্দের 
উপস্থিতি সত্বেও স্বয়ং মহাপ্রভৃকেই বক্তা হইতে হইয়াছে এবং মহাপ্রতুর এতৎসন্ধ্বীয় জানের 
উৎস সম্বন্ধে পাঠকের প্রশ্ন-নিরসনারথে প্রভূত বাস্তবনৃষ্টিসম্পরর কবি জানাইয়াছেন; যে স্বয়ং 
ঈশ্বর-পুরীর নিকটই মহাপ্রত্থ উক্ত বৃত্াস্তটি শ্রবণ করিয়াছিলেন । ইতিপূর্বে মাধবেন্ত্রের সহিত 
সাক্ষাৎ এবং অবস্থান ঘটিলে এইস্থলেও নিত্যানন্দই গল্পের বক্তা হইতেন, কিংবা অস্তত্ত এই 
সমন্ধে ভাহার পরিচয়ের কথা উল্লেধিত হইত। “চৈতন্য-ভাগবত/-কারের প্রসিদ্ধ স্তাবক 
কৃষ্দাস-কিরাজ “চৈতন্যভাগবত'-বর্মিত প্রতিটি ঘটনার সম্বন্ধে বিশেষভাবেই অবগত 
ছিলেন এবং বৃন্দাবনের বর্ণনার কোনও প্রকার অশ্রদ্ধা না হয়, তজ্ঞন্য তিনি আশ্চর্মজনক- 
ভাবেই সচেতন ছিলেন । সেইজন্য উভগ্ত্রের তর্ণনার অসামঞ্রন্তমূলক ঘটনার ক্ষেত্রে কৃষ- 
দাসের বর্ণনাকেই পরীক্ষিত সত্য বলিয়। ধরিতে হয়। তাহা না হইলে তিনি কাচ 
বৃদ্ধারন্রের বিরুদ্ধ বর্ণনা পরিবেশন করিতেন না। তহাছাড়া, তংকালে সত্যকে যাঁচাই 
করিয়া লইবার কিছুটা ক্ষমত| একমাত্র তাহারই ছিল। অন্যসকলেই বহু ক্ষেত্রে প্রভাবিত 
হইয়াছেন । বুন্দাবনের বর্ণনার মধ্যে স্থান বিশেষে যথেষ্ট ধৈচ্যুতি ঘটায় তাহাই একপ্রকার 
বিরুদ্ধ-সিদ্ধাস্তের পথকে প্রশম্ত করিয়া দেয়। উক্ত ঘটনার বর্ণনাতেও দেখা যায়২৮ যে 
নিত্যানন্দের সহিত সাক্ষাৎ ঘটলে স্বপ্নং মাধবেন্দ্রই ঈশ্বর-পুরী ও ব্রন্ধানন্দ-পুরী প্রমুখ তাহার 
জ্ঞানী ও প্রবীণ সকল শিষ্যের সহিত বালকের পরিচর্যায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাহার সহিত 
শাস্ত্র ও তত্বালোচনা করিলেন। উক্ত বিবরণার্দির কথা চিন্তা করিয়া! ১৪৮২-৮৩ শ্রী-এর 
ূর্ববর্জী কিংব। পরবর্তী কোন সময়েই নিত্যানন্দের সহিত মাধবেন্ত্ের সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল 
বলিয়া সিদ্ধান্ত-করা যায়না । লোচন, জয়ানন্দ, কবিকর্ণপূর এবং কৃষ্ণদাস-কবিরাজ কেহই 
বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেন নাই। 

/ তবে নিত্যানন্দ ষে কৃন্দাবন হইতেই নবদ্বীপে আসেন তাহা অধথার্থ না হইতে পারে। 
অবশ্থ নবদধীপে আগমন-পথে তিনি কাশী হইয়াও আসিতে পারেন। বুন্দাবন ও লোচন- 
দাস জানাইতেছেন ষে তিনি লোকমুখে গৌরাঙ্গ আবির্ভাবের সংবাদ পাইয়া নবনধীপ যাত্রা 


(২৯) চৈ. ভা.--১1৬, পৃ. ৪৫ এই প্রসঙ্গে বৃন্দাবন-বধিত মাধবেজ্্-অদ্বৈত সাক্ষাৎকার 
টন! (চৈ. ভা.-518, পৃ. ২৯৩-৯৪) পাঠ করিলেই উভয় স্থানের বর্ণনার পার্ঘকা বুঝিতে 
পারা ধাইবে। 


নিতানিঙ্গ ৫৭ 


করেন২৯। দপ্রমবিলা্কারের মতে৩০ ঈশ্বর-পুরীই তাহাকে গৌরাঙ্গ-আবিভাবের 
কথা জানাইয়া৷ নবহীপে যাইবার জন্য নির্দেশ দিলে তিনি নবনীপে পৌছান। প্রকৃতপক্ষে, 
ঈশ্বর-পুরীও তৎপূর্বে নবনধীপে আসিয়া গোরাঙ্গ-প্রতিভার সহিত পরিচিত হইয়া যান। 
শ্ুতরাং ঈশ্বর-পুরী-প্রদত্ত সংবাদ অন্ুযারী যে নিত্যানন্দ নবহীপে আসেন তাহা সত্য হইতেও 
পারে। ইহা অস্ত গ্রস্থকারদিগের বর্ণনার বিরুদ্ধও নহে, অথচ জয়ানন্দের উক্তির সহিত 
ইহা অধিকাংশে মিলিয়! যাইতেছে । কোন কোন গ্রস্থেও১ দেখিতে পাওয়া যায় যে 
নিত্যানন্দগ্রতুর সর্বতীর্ঘাধি পরিক্রমার সঙ্গী ছিলেন উদ্ধারণ-দত্ত ৷ পূর্বেই যদি উদ্ধারণের 
সহিত নিত্যানন্দের সম্পর্ক ও যোগাযোগ ঘটিয়া থাকে তাহাহইলে উদ্ধারণের নিকট গৌরাক্স- 
আবির্ভাবের সংবা-শ্রবণও সম্ভব হইতে পারেও২ । ' 

নবন্ধীপে আসিরাঁ৩৩ নিত্যানন্দ নন্দন-আচার্ধের গৃহে উঠিলেন। বিশ্বস্তর তখন গয়া 
হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া লীলা আরম্ভ করিয়াছেন । তিনি নিত্যানন্দের আগমন সংবাদ 
পাহিয়া৩৪ ভক্তবৃন্দসহ নদ্দনের গৃহে হাজির হইলেন। দ্ঘুর্মিত লোচন বারশীমদে মর্ত' 
নিত্যানন্দ অবধৃতবেশে বসিম্বা আছেন। তাহার বিরাট দেহ, “কোটি স্র্ধসম কান্তি” 
'লালাটে তিলক, “কণ্ঠে তুলসী কাষ্ঠের মালা, “কটিতটে পীতবাস, “শিয়ে লটপটি পাগ” 
এবং “ঝলমল অলঙ্কারে অঙ্গ মনোহর তিনি ভাবমদে প্রমত্ত এবং ধ্যান্ুখে .প্রিপুর্ল 
রহিকাছেন। ভক্তবৃন্দ তাহার রূপে মুগ্ধ হুইলেন। গোৌরচন্্র তাহার ভাবোন্সত্ত অবস্থা 
দেধিয় তাহার প্রতি আক্ু্ট হইলেন । “চৈতন্তমঙ্গল*-রচয়িতা লিখিয়াছেন ৩৫ £ 

সবাই পড়িবে পাছে নিত্যানন্দ ফান্দে। 
এই কথা৷ বলিলেন প্রভ্‌ গোয়াটাদে ॥ 

কিন্তু যে-রহস্তময় উদার-চিত্তবৃত্তি মানুষকে আত্মপর-জ্ঞান ভুলাইয়া এক নিমেষে 


(২৯) চৈ. স-মতে তিনি এক নন্ন্যাসীর নিকট গৌরাঙ্গ-আবিতভাব-বার্ত প্রাপ্ত হন । (৩০) ৭ম: বি, 

পৃ, ৭ 3 তু--চৈ. ভা.-২1৪, পৃ ১২১) তু চৈ. ম. (লো.)--ম: খ., পৃ, ১১২ (৩১) অ. ম.; নি. বি. 
পৃ. ৪৫ ) মু. বি-_-১৪শ, বি, পৃ. ২৫৪ (৩২) গৌ. বি.মতে (পৃ. ৮৩১২৭); শৌর-নিতাই মিলনের পূর্বেই 
নিত্যানন্দ তাহার পিতৃসেবক শুতম্কর বা শুভাইকে নবহ্বীপে পাঠাইয়া গৌরাঙ্গের সহিত পত্র বিনিময় 
করিয়াছিলেন এবং তদহুযায়ী তিনি একদিন মহাসমারোহে শ্রীথওয্থ মুকুদ্দদাসের বাটী হইয়! নবস্থীপে 
আনিয়া বালক গৌরাঙ্গের সহিত মিলিত হন। কিন্তু এইকপ বিবরণ অন্যান্য সমন্ত গ্রস্থের যতবিরদ্ধ। 
(৩৩) ১৪৩* শক, জোষ্টমাস- নিত্যানন্দচরিত (২য়. খ., পৃ" ৫)--জ্লাননকীনাথ পাল, (৩৪) চৈ ম' (জ.)- 
মতে (ন. খ., পৃ. ৫৫) মুকুদ্দ-ভারতী নামক এক ব্যক্তি গৌরাঙ্গের নিকট নিত্যানন্দের আগমন সংবাদ 
জাপন করেন । চৈ. জী, ত. (পৃ. ত)নামক পুথি-মতে নিত্যানন্দ মায়াপুরে আসিলে প্রীবাস ও 
গৌরীদাসের সহিত তাহার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটিলে ভাহাদের সাহায্যে তাহার গৌরাজদর্শন ঘটে । (৩০) 
চৈ. ম. (লো.)---ম. খ., পৃ- ১১৩ 
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অপরিচিতকেও আপনার করিয়া তুলে, সম্ভবত সেই মনোবৃত্তি বশত নিত্যানন্নও মূহুর্তের 
মধ্যে বিশ্বস্তরের বাহুবদ্ধনে ধর! দিলেন। র্যাসী-প্রসঙ্গ বিশ্বস্তরকে আকর্ষণ করিত। 
বিশেষত, তাহার প্রাণপ্রিয় ভ্রাতাও এমনিভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া চলিয়! গিয়াছেন! 
ঈশ্বর-পুরীর সহিত সম্পর্কিত অবধৃত-নিত্যানন্দের মধ্যেও সেই জো্টভ্রাতার কৃষ্ণপ্রেম দেখিয়া 
তিনি নিত্যানন্দকে অগ্রজের সম্মান দান করিলেন। ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণববৃন্দের হৃদয়েও 
নিত্যানন্দের মধাদা৷ প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। 

এই স্থলে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, “অবধূত'নামক ব্যক্তির প্রকৃত স্বরূপ বিয়া উঠা 
দুঃসাধ্য । শ্ীনিত্যানন্দ-চরিতে'র মহা-ভাষ্যকার রসিকমোহন বিগ্যাভূষণ মহাশয় একবিংশতি- 
পৃষ্ঠা সমৃস্থিত “অবধূত শ্রীনিচাইটাদ'-নামক একটি পরিচ্ছেদের৩৬ প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এই 
সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াও অব্ধৃশ 'নিত্যানন্দ যে কি বস্ত' তাহার ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হন 
নাই। এমন কি অবধূতদিগের নানাপ্রকার শ্রেণী ও নানাবিধ কার্ধকলাপের শান্ীয় প্রমাণ 
উত্থাপিত করিয়াও তিনি নিত্যানন্দ ব! তাহার কর্মবিধিকে কোনও শ্রেণীভূক্ত করিতে 
পারেন নাই। তথ্বণিত গ্রন্থের সারমর্ম এই যে শান্্রও নিত্যানন্দশাসিত হইতে 
পারে, কিন্তু নিত্যানন্দের বিধি-নিয়ামক অবধৃতত্ব আপনাতেই আপনি পূর্ণ একটি 
তু শ্রেণীবিশেষ। 

যাহা হউক, অবধৃত-নিত্যানন্দের নবদ্বীপাগমনকালে অধৈতপ্রভূ কিন্তু উপস্থিত 
ছিলেন না। সুতরাং তাহার সহিত তখন নিত্যানন্দের পরিচয় ঘটিয়া উঠিল না। 

চৈতন্তভগবত'-কার জানাইয়াছেন যে উক্ত ঘটনার পর প্রতু-বিশ্বস্তর নিত্যানন্দকে 
ব্যাস-পৃজার নির্দেশ দান করেন।৩৭ এইরূপ করিবার কারণ বুঝা যায় না। কিন্তু এই 
প্রসঙ্গে তিনি নিত্যানন্দের মত জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীবাসকে নির্দেশ করিয়া 

হাসি বোলে নিত্যানন্দ “শুন বিশ্বস্তর | 
ব্যাসপুজা এই মোর বামনের ঘর ॥” 

এতাগুধার়ী বিশ্বস্তর শ্রীবাস-পপ্ডিতের উপর ব্যাসপুজজার ভার দিয়া নিত্যানন্দ 
ও ভত্তগণসহ তাহার গৃহে আপিয়! কীর্তন আরম্ভ করিলেন। কিন্তু গুরু অদ্বৈতের 
অন্ন্পস্থিতিতে তাহার নিকট জমন্তই নিরর্থক মনে হইতে লাগিল। অদ্বৈতের, 
উদ্দেশে তিনি বারংবার “নাড়া নাঢ়া' বলিয়া আকুল হইলেন। এদিকে নিত্যানন্দও 
ভাবাবিষ্ট হইয়া “ক্ষণে হাসে ক্ষণে কানে ক্ষণে দিগম্বর। বাল্যভাবে পূর্ণ হৈল 
সব কলেবর ॥' পরদিনই ব্যাসপূজা। সেদিনের মত ভক্তবুন্দ স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন। শ্রীবাস-গৃহেই নিত্যানন্দের অধিষ্ঠান হইয়া গেল। 





(%) পৃ. ১১১ 1১৩১ (৩৭) ২1৫, পৃ ১২২; বাবপুজ। ও অদ্বৈতমিলন প্রসঙ্গ ছুইটি চৈতনাভাগবত্ত' 
(২1৫,৬) হইতে গৃহীত হইয়াছে । 


নিত্যানন্দ ৫৯ 
ভ্রীবাস-ৃহে নিত্যানন্্ রাব্রিযাপন করিলেন। নিত্যানন্দ-জীবনে ইহা একটি 
অতি গুরুত্বপূর্ণ রজনী। এই রজনীতেই তাহার জীবনের একটি বিরাট পরিবর্তন 
সংসাধিত হয়। তাহার সব্ন্যাস-জীবনের একমাত্র নির্ভর যে দণ্ড-কমগ্ুলু, এক বিরাট 
ও নিদারুণ অভ্তবিপ্নবের ফলে তিনি সেইগুলি ভাঙিয়া ফেলিলেন। বুন্দাবনদাস 
জানাইয়াছেন যে প্রভাতে উঠিয়া রামাই-পণ্তিত সমস্ত দেখিয়া শ্রীবাসের সহিত 
ুক্তিপূর্বক তত্দগ্েই গৌরাঙ্গের মিকট সেই সংবাদ লইয়৷ গেলে গৌরাঙ্গ ছুটিয়া 
আসিলেন। নিত্যানন্দ তখন যেন বাহ্জ্ঞান হারাইয়াছেন। গৌরাঙ্গ তাহাকে লইয়া 
গঙ্গান্নানে গেলেন। কিন্তু কী যেন এক অন্তবিপ্লবের প্রভাবে নিত্যানন্দ তখন 
একেবারে অপ্ররুতিস্থ। জীবনের প্রতিই যেন তাহার মায়া-মমতা টুটিয়া গিম্বাছে। 
তাই তিনি ককুভীর দেখিয়া! তারে ধরিবারে যায় বিশ্বস্তর কোনপ্রকারে তাহাকে 
আনিয়া ব্যাসপৃজায় বসাইলেন। ব্যাসপুজার আচার্ধ শ্রীবাস-পণ্ডিত নিত্যানন্দকে 
জানাইলেন যে তাহাকেই স্বহত্তে মাল্যদান করিতে হইবে, এবং ব্যাসদেবকে তুষ্ট 
করিতে পারিলেই সর্ব অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। কিন্তু নিত্যানন্দ কিছুতেই মাল্যদান 
করিতে চাহিলেন না। 
যত শুনে নিত্যানন্দ কহে হয় হয় । 
কিসের বচন পাঠ প্রবোধ না লয় ॥ 
মাল্য হন্ডে তিনি এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন। শেষে গৌরাঙ্গের উপর দৃষ্টি পড়িলে 
তাহার নয়নদ্বয় ঝলসি্া গেল। এমন দিব্যচ্ছটা মানুষে তো সম্ভব নহে !৩৮ 
তাহার বিবেক বুদ্ধি স্তম্তিত হইল। তিনি মৃূছ্িতি হইলেন। মৃছাভঙ্গ হইলে 
গৌরাঙ্গের আদেশানুক্রমে ব্যাসপৃজা সম্পন্ন হুইল । 
কিন্তু অদ্বৈতবিরহে গৌরাঙ্গের অস্তঃকরণে যেন একটি বেদনা লাগিয়া! রহিল। 
“চতন্যচন্দ্োদয়কোমুদী”-গ্রস্থে লিখিত হইয়াছে» যে অদ্বৈতপ্রতু দেই সময় শাস্তি- 
পুরে অবস্থান করিতেছিলেন বলিয়াই “সে কারণে আইল ব্যাপক নিত্যানন্দ। 
তাই বোধকরি নিত্যানন্দকে প্রাধান্য দিয়া গৌরাঙ্গ যে “সক্কীর্তনরঙ্গে' বিভোর হইলেন, 
এ সংবাদ গুরু অদ্বৈতের নিকট জ্ঞাপন না কর! পর্যন্ত তিনি যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস 
ফেলিতে পারিলেন না। অহৈতপ্রভুর নিকট “নির্জনে, সেই সংবাদ জানাইবার জন্ত 
তিনি অচিরেই রামাই-পণ্তিতকে শাস্তিপুরে পাঠাইয়া সন্ত্রীক অধ্বৈতাচার্কে নবৰীপে 


(৩৮) চৈ. ভা. (২1৫, পৃ. ১২৪-২৫)মতে এই সময় নিত্যানন ষড়ভুজ-মুত্তি দর্শন করেন । চৈ. চ"তে 
(১।১৭, পৃ. ৭১) ইহার সমর্থন পাওয়া যায় । চৈ. ম. (লো.)-মতে (মূ, খ", পৃ- ২১৪) বিশ্বস্তর প্রথমে 
চতুর্ভুজ-সু্তি ও পরে বড়ভূজ-মুতি প্রদশন করেন । (৩৯) বয়* জঙ্ক, পৃ. ৫৫। 


৪ চৈতন্ট-পরিকর 


আমাইলেন। অঙ্থৈত আসিয়া! দেখিলেন যে সাঙ্গোপাঙ্গ গৌরচন্্র তখন শ্ীবাসালয়ে বিষণ 
খ্রান্ন সমাসীন ; ভক্তবুন্দ তাহার সেবারত, নিত্যানন্দও ছত্রধররূপে সন্গিকটে দণ্ডাক্সমান । 
বুদদাবনদাস তাহার হইষটদেব৪০ নিত্যানন্দের আজ্ঞাতেই৪১ “চৈতগ্যভাগবতঃ 
রচনা করেন এবং তিনি নিত্যানন্দের 'প্রীত্যর্থেই তদ্বণিত ফড়ভূজদর্শনাদি বিষয়ের 
বিবরণ দিয়াছেন।৪২ ন্ুতরাং গুরুর গুবর্পনা সম্বন্ধে তাহার বৈষবোচিত অতযুক্তির 
মধ্যে যদিও বা জঅন্দেহের অবকাশ থাকে, কিন্তু নিত্যানন্দ প্রসঙ্গে খাঁটি বাস্তব 
ঘটনাবলীর সম্বন্ধে তাহার বিবরণ নিশ্চয়ই কিছু পরিমাণে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ- 
সনুশ মধাদা লাভ করিতে পারে। তাহার মস্তব্যগুলিকে না গ্রহণ করা যাইতে পারে, 
কিন্তু 'তথবর্মিত মূল ঘটনাকে স্বীকার করিয়া লইতেই হয়। কিন্তু আশ্র্ের বিষয়, 
'ষে্নিত্যানন্দের আগমন- ও প্রকাশারি-সংবাদ নির্জনে অদ্বৈতকে জ্বানাইবার জন্তু 
গৌরচজ্জ রামাইকে নির্দেশ দিক্মাছিলেন, সেই-নিত্যানন্দের সহিত প্রথঘ সাক্ষাৎকারে 
উত্যয়ের ( অইৈত-নিতাইর ) মধ্যে যে কিরূপে ভাবের আদান-প্রদান ঘটিয়াছিল, 
তাহার বিবরণ বৃন্দাবন !লিপিবন্ধ করেন নাই। 
নিত্যানন্দ শ্রাবাস-গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। আচার্কে তিনি 'বাপ, 
সঞ্র করিতেন এবং আচার্ধও তাহাকে পুত্ববৎ স্বেহে করিতেন। তাহার এই 
স্নেহের প্রকৃতি ছিল অকল্পনীয় । 'মদ্দিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে এবং তিনি 
যদি শ্রীবাসের 'জাতি প্রাণ ধন? সমস্তই বিনষ্ট করেন, তথাপি নিত্যানন্দের প্রতি 
বিশ্বাস অটুট রাধিতে হইবে” ইহাই ছিল শ্রাবাসের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ।৪৩ অথচ 
একদিন ভ্রমণকালে স্বয়ং গৌরাজজপ্রভু বলরামের ভাবাবেশে৪ এক মদ্তপের গৃহে 
উঠিতে চাহিলে এই শ্রীবাস-পপ্ডিতই তাহাকে নিবৃত্ত করিবার অন্য জানাইয়্াছিলেন যে 
গৌরাঙ্গ যদি মছপের গৃহে গিয়া উঠেন তাহা হইলে তিনি শ্রীবাস) গঙ্গাগর্ভে 
প্রাণ বিসর্জন করিবেন। 
যাহা হউক, তখন নিত্যাননোর পূর্ণ যৌবন। কিন্তু তাহর সর্বকলেবর হইতে নিরন্তর 
একটি বাল্যভাব শ্ফুরিত হইত এবং তীহার কাজকর্মের মধ্যে একটি অনাড়ম্বর শুঁদার্য ও 
বালন্ুলভ চপলতা৷ পরিলক্ষিত হইত। শ্রীবাস-পত্বী মালিনী তাহাকে কাছে বসাইয়া না 
খাও্াইলে নিত্যানন্দ “আপনি তুলিয়া হাতে ভাত নাহি খায় 1৪৫ এবং স্পর্শমাজ্রেই 


(৪৭) চৈ. ভা.--১1১, পৃ-২ (৪১) ব--২13, পৃ. ১২১3 ১1১, পৃ, ৫7 ২1২, পৃ ১১৪3 ২1১০, পৃ, 
১৬৯ ; তে. নি---১ম. ক. পৃ" ১) (৪২) চৈ. ভা, _২1৫, পৃ. ১২৩, ১২৫ (৪৩) চৈ. তা-ই, পৃ ১৩৭ 
(8৪) প্রাচীন বঙ্গ সাহিতা (৫ম.+৬ষ্ঠ.__পৃ. ১০৮) গ্রন্থে স্্রীধুক্ত কালিদাস রায় লিখিতেছেন, “এখানে 
নিতাযানন্দের পক্ষে বাহা। হইবার কথ! তাহ? বিশ্বস্তরে আরোপিত হইয়াছে । বলরামের সঙ্গেই বারুণীর 
স্্ধ পৌরাঁশিক উতিষ্থে অপরিহার্ধ হইয়া আছে ।” (3৫) চৈ. ভা.-২৮, পৃ. ১৩৬ ্‌ 


নিত্যানন্দ ১ 


মালিনীর “অচিন্ত্য শক্তি-জাত শ্বতশ্ছুর্ত স্তম্তরসপানে তিমি অকুঠ তৃপ্তিলাভ করিতেন ।৪৬ 
প্রমন কি আচার্ধ-দম্পতীর লালন-সমাদর লাভ করিয়! তিনি এক এক সময় অনেক লোক" » 
বিগহহিতি কর্মও করিয়া ফেলিতেন। তাহার এইব্প ভাবভোলা অবস্থা দেখিয়া স্বয়ং 
গৌরাঙ্গকেও হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছিল। তিনি একদিন তাহাকে স্পষ্টই জানাইলেন,৪৭ 
“চঞ্ধলতা না করিবা শ্রীবাসের ঘরে ।” নিত্যানন্দ তখন বিষু্লাম উচ্চারণ করিয়া বলিলেন £ 

আমার চাঞ্চল্য তুমি কভু না পাইবা। 

আপনার মত তুমি কারো! না বাসিবা ।। 
বিশ্বস্তর নিত্যানন্দের এই প্রকার আত্মগ্রত্যয়া বক নিভীক কথা শুনিয়া বিশ্মিত হইলেন। 
শেষে তিন্নি যখন বলিলেন যে নিত্যানন্দের অন্ন-নিক্ষেপাদি অপকীন্তি তাহার উন্মাদ ও 
চঞ্চলভাবের পরিচায়ক এবং সেইজন্যই বিশ্বস্তর তাহাকে শিক্ষাদান করিতেছেন, তখন 

হাসি বোলে নিত্যানন্দ “বড় ভাল ভাল । 

চাঞ্চল্য দেখিলে শিখাইবে সর্বকাল ॥। 

নিশ্চয় বলিল। তুমি--আমি ত চঞ্চল |” 


অসংযতবাক সরল বালকের মত তিন স্বীয় পরিহিত বস্ত্র মন্তকে জড়াইয়া লাফ দিতে 
লাগিলেন | গৃহস্থের বাড়ীতে এইরূপ কর্ম অবিধেয় বলিয়া বিশ্বস্তর তখন দক্ষ 
নানাভাবে বুঝাইয়। বস্ত্র পরিধান করাইলেন। অন্তের কথার প্রতি নিত্যানন্দের জাক্ষেপ- 
মাত্র না থাকিলেও “চৈতন্যবচনকে তিনি “অঙ্কুশ'-সদৃশ মনে করিতেন । তিনি নিজেকে 
সংযত করিলেন। 

নিত্যানন্দের সন্ন্যাসধর্ম এবং একটি উলঙ্গ সারল্য ও বাহ্যনিরপেক্ষ নির্ভীক আচরণ 
তাহাকে বিশ্বস্তরের নিকট শ্রদ্ধেয় করিয়াছিল, সেই কারণে এবং তাহার দ্বারা বিশ্বরূপের 
শূন্য স্থান অনেকটা পুরণ হওয়ায় শচীদেবীর হ্ৃদয়ও প্রেমোছেল হইয়াছিল। তিনি ব্যাস- 
পূজার দিনেই বিশ্বস্তরের পার্খে সুৃশ্ঠ বলিষ্ঠ যুবকটিকে দেখিয়া উভয়কে দুইজন মোর 
পুত্র-বূপে কল্পনা করিয়া লন।*৮ তারপর, যে-ধরনের উদ্দার-গুঁদাসীন্ত ও বালন্ুলভ 
চাপল/কে অতি সহজেই ভালবাসিয়। ফেলিবার প্রবণতা নারীর একটি চিরম্তন প্রকৃতি, নিত্যা- 
নন্দের সেইপ্রকার আচরণই ক্রমে শচীদেবীর হাদয়কে ন্নেহাভিষিক্ত করে এবং তাঁহাকে নিকটে 
রাখিয়া, উপদেশাদি দান করিয়া, বিশ্বস্তরের সহিত ননাবিধ অক্ন-ব্যঞ্জনাদি ভোজন করাইয়! 
তাহার সেই রুদ্ধ হ্ৃরয়াবেগ যেন বহিঃপ্রকাশের পথ খু'ঁজিতে থাকে । তিমি গ্িত্যানন্দের 
সমস্ত আবদার-অত্যাচারও নিবিবাদে 'সহা করিতে লাগিলেন ৷ এই সময় একদিন বিশ্বভর 
গৃহে বসিয়া! আছেন। বিষ্ুপ্রিরা তাহাকে তান্থল যোগাইতেছেন, হঠাৎ নিত্যানন্দ কোথা। 


(১৬-৪৭)8--২1১১৯, পৃ ৬১-৮২ 1 ৫৮) চৈ" ভা--২1৫, পৃ১২৬ 


৬২ চৈতন্য-পরিকর 


হইতে আসিয়! একেবারে 'বাল্যভাবে দিগম্বর হৈলা, দাণ্ডাইয়।৪৯ গৌরাঙ্গ তাহাকে এবন্বিধ 
আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে “নিত্যানন্দ “হয় হয়' করয়ে উত্তর |” গৌরাঙ্গ এক 
কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আর এক উত্তর দিতে থাকেন । গৌরচন্্র ক্রুদ্ধ হইয়া 
বলিলেন, “এক এড়ি কহ কেনে আর ?” কিন্ত নিতাই তখন কাগুজ্ঞান হারাইয়াছেন। 
গৌরাঙ্গ তাহাকে ধরিয়া বস্ত্র পরিধান করাইলেন। কিন্তু শচীমাত! সমস্তই নিবিবাদে স্থ 
করিলেন এবং “কাহারে না কহে আই পুত্র শ্নেহ করে।' ০০০০ 
প্রদত্ত সন্দেশ খাইয়া আশ্বস্ত হইলেন। 

নিত্যানন্দ কখনও কুষ্ণান্থরাগা, কখনও বা বিশ্বস্তর-প্রেমে বিভোর, এবং কখনও বাল্য- 
ভাবে স্তস্ঠ পান করিয়া ভাবাবিষ্ট, হইতেন কখনও বা দিগম্বর হইয়! নৃত্য করিতেন, কখনও বা 
আবার অন্ন-ব্যপ্রনাদি ছড়ায়! লণ্ড ভণ্ড করিতেন। অবধূত জীবনের দণ্ড ও কমগুলু ভাঙিয়া 
তিনি গৃহবাসী হইয়াছিলেন, অথচ গৃহী-জীবনের মর্ধাদ1 রক্ষা করেন নাই। কৃষ্ণভাবৈকরসচিত্ত 
গৌরাঙ্গ বা চৈতন্তমহাপ্রভূ সর্বপ্রকার বাহজ্ঞানরহিত উন্মাদ-অবস্থা। প্রাপ্ত হইয়াও কোনদিন 
অন্যের অনিষ্টজনক বা সমাজ-বিগহিত কোনও কার্ধ করেন নাই । অথচ নিত্যানন্দ পুনঃ পুনঃ 
এইরূপ, করিতে থাকায় তাহার সম্বন্ধে অনেকেই জন্দেহাকুল হইলেন। কিন্তু তাহার 
এইবসী আচরণকে প্রেমোন্মত্ততার লক্ষণমাত্র বলিয়াই বুন্দাবনদাস বার বার উল্লেখ 
করিয়াছেন। কোনও গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, “চৈতন্যভাগবত' ইতিহাস নয়, পুরা-কাব্য 
বা জীবনচরিতও নয়। ইহা চৈতন্যপুরাণ এই পুরাণের ব্যাসদেব বৃন্দাবনদাস।” তিনি 
বৃন্দাবনদাপ ও কবিরাজ-গোস্বামী উভয়কেই 'গৌর-নিত্যানন্দলীলার বেদব্যাসদ্বয আখ্যা 
গ্রদ্দান করিয়াছেন।৫০ একথা সত্য যে “চৈতন্যচরিতামৃত' রচনার পূর্ব পর্যস্ত বুন্দাবনদাসই 
ছিলেন চৈতন্যলীলার “বোব্যাস, | কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, সর্বকালের বিচারে তিনিই হয়ত 
ন্ত্যাননদ-লীলার বান্মীকি। অবশ্ত তিনি ষে ভক্ত-সমাজের মধ্যে চৈতন্যলীল। ও নিত্যানন্দ- 
স্বরূপ প্রচারার্থ জনপ্রিয় ভাষার গ্রস্থ-রচনা করিয়াছিলেন, তাহার মূল প্রেরণ। আসিম়্াছিল স্বয়ং 
নিত্যানন্দপ্রভূর নিকট হইতেই । তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে তাহার স্বতন্ত্র শক্তি বলিয়া 
কিছুই ছিল না, যেন কাষ্টপুত্তলিকাকে সহজে নাচান হইয়াছে।৫১ ইহা যে বৃন্দাবনদাসের 
'বৈষবোচিত দৈন্যোক্তি, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই বিনয়োক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা-প্রতিঠঠিত 
নহে। ন্ুতরাং আলোচ্য লীলাকালে নিত্যানন্দ-হৃদয়ে ভারসাম্যের অভাব দেখা দিলেও 
ভাহার পরবর্তা-কালের প্ররৃতিস্থ ও বলিষ্ঠ অবস্থায় কথিত বিবরণগুলি প্রাণিধানযোগ্য। 
বুন্দাবন্দাসের অভিমতগুলি মেই বিবরণ ও উপদেশাদির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তাহা 


(৪৯) ব-২1১১, পৃ. ১৬২-৬৩ (৫*) প্রাচীন বঙ্গ সাহিতা (৫ম. ও ৬ষ. থ.)পৃ, ৯২1 (৫১) চৈ. 
দপ্.--১১২, পৃ. ৯১ 
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বিশেষভাবেই গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠে। কিন্তু সমস্ত বিরুদ্ধমতাবলম্বীর মতের কঠোর 
সমালোচনা করিয়া নিত্যানন্দের উক্ত রূপ অব্যবস্থিতচিত্ততা ও রহশ্ময় কাধকলাপের 
সম্বন্ধে বৃন্নাবন লিধিয়াছেন £৫২ 

এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে। 

তবে লাখি মারে" তার শিরের উপরে ॥ 

এবং তারপর চৈতন্োর ভাবে মত্ত নিত্যানন্দ রায় । 

এক শুনে আর কহে হাসিয়া বেড়ায় | 
তাহার এই সমস্ত মস্তব্যকে পরবর্তা-গ্রস্থকার-গণ ও পরবর্তা বৈষবসমাজ নিধিচারে 
ও সশ্রদ্ধচিতে মানিয়া আসিয়াছেন। 

সন্ন্যাস-জীবনের প্রতি বিশ্বস্তরের ছুর্বার আকধণ ছিল। অবধৃতবেশী নিত্যানন্দের 

মধ্যে তিনি সেই অভীদ্মিত ভবিষ্যুৎ-জীবনের উজ্জল দিকটির সম্ভাবনাময় আভাস দেখিতে 
পাইয়াছিলেন। ন্মুতরাং প্রথম দর্শনেই অবধৃতবেশী নিত্যানন্দ বিশ্বস্তরের জ্ঞোষ্টভ্রাতা 
সন্ন্যাসী-বিশ্বরূপের যে শৃম্স্থানটিতে আসিয়া! অধিষ্ঠিত হইলেন, সেই স্থানেই তিনি গৌরাঙ্গ- 
প্রভুর অচল নিষ্ঠা-ও প্রেম-পুত সিংহাসনে নিরাপদ হইয়া রহিলেন। শত বঝড়বঞ্জাও 
তাহাকে স্পর্শমাত্র করিতে পারিল না। বৈষ্ণবসমাজে এত বড় সৌভাগ্যের অধিকার।”আর 
কেহ হইতে পারেন নাই। চৈতন্য কতৃক বিশ্বরূপের মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্তির পূর্ব পথস্ত 
সেই শ্রদ্ধা-সম্মানের মধ্যে যেন কোন বিরতিই ছিল না । গৌরাঙ্গের নবদ্বীপলীলার মধ্যে 
তাই দেখ যায় নিত্যানন্দের প্রতি সেই শ্রদ্ধা সমভাবেই বধিত হইয়াছে । নিত্যানন্দের 
প্রতি ভ্ীবাস-পণ্ডিতের শ্রদ্ধ! দেখিয়া তিনি শ্রীবাসকে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন ।৫৩ পার্ো- 
পিষ্ট নিত্যানন্দকে প্রণাম ন। করিয়া কেবল তাহাকেই প্রণাম করিবার জঙ্ত তিনি 
সুরারিকে ভৎ্সন| করিয়! নিত্যানন্দের মান বাড়াইয়া দিয়াছিলেন।৫৪ আবার চন্দ্রশেখর- 
আচার্ধের গৃহে গৌরাঙ্গের অঙ্কবিধানে নৃত্যকালেও নিত্যানন্দ বড়াইবুড়িক্ূপে নিধারিত 
হইয়াছিলেন।«৫ শ্রীবাস-গৃহে কৃষ-জন্মোৎসবকালে,*৬ গৌরাঙ্গের গোষ্ঠলীলাপ্রকীশ,* 
বনভোজনলীলা৫৮ ও রাসরস বিলাস-কালে৫৯ সর্বদাই নিত্যানন্দ বিশেষ স্থান অধিকার 
করিতে পারিয়াছিলেন। কাজীদলন৬০ বা! নগর-সংকীর্তনাদি বিখ্যাত ঘটনাবলীর মধ্যেও 
তাহার স্থান ছিল। এমনকি গৌরীদাস-পণ্ডিতের গৃহে যে গৌর-নিতাই-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত 
হইপাছিল, নরহরি-চক্রবর্তী বলেন যে সেই ঘটনাতেও গৌরানগগ্রতূর সমর্থন ছিল 1৬৯ 


| (৫২), উ--২7১১, পৃ, ১৬২ (৫৩) ধ--২1৮- পৃ ১৩৭ (৫5) ভ র.--১২1২৯৩৬ (৫৫) চে, সভা ২1১৮, 
পৃ ১৮৮ ও চৈ. নাশ ৩১১ (৫৬৫৯) ভ, রশ ১২1৩১৫৪, ৩১৭০, ৩২১৯১ ৩২৪৮, ৩০৫৯ (৬০) চৈ. ভী,--- 
২১৩, পৃ, ২১৭ 7 চৈ, চ.--১1১৭, পৃ" ৭৪0৬১) ভ' রশ-91৩৪৭ ; অ+ প্র-হ*শ অন পৃ ৯ তু 
জীচৈ, চ.---৪1১৪1১২-১৫ | 
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গৌরাঙ্গ যখন ঈশ্বরভাবে ভাবিত হইয়! তদ্ুরূপ লীলায় গ্রবৃত্ধ হইতেন, নিত্যানন্দ 
তথন গদাধরাদির মত তাহার সন্নিকটে আসিয়া সেবা-পরিচর্যায় রত থাকিতেন। গদাধর 
তান্বল যোগাইতেন এবং নিত্যানন্দ ছত্র ধরিয়া দাড়াইতেন।৬২ ন্ৃত্য-কীর্তনাদির সময় 
বলিষ্ঠ নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গের নিকট থাকিয়া তাহাকে পতনাদি অপ্রত্যাশিত বিপদ হইতে 
সর্যদা রক্ষা করিয়া চলিতেন।৬৩ তিনি ছিলেন প্রকৃতই বুদ্ধিমান এবং সমস্ত 
অবস্থার সহিত মানাইয়! চলিবার বুদ্ধি, ধের্য ও নমনীয় ওঁদীর্ঘ যেন তাঁহার সহজাত 
ছিল। তিনি গৌরান্গের বাল্যলীলার অনেক পরব্তিকালে আসিয়া যুক্ত হইলেও, অতি 
অল্লকালের মধ্যেই স্বীয় প্রতিভাবলে গৌরাঙ্গ-পারযদবৃন্দের মধ্যে একরকম সবশ্রেষ্ঠ আসন 
দখল করিয়া বসিলেন। | 
নিত্যানন্দ-মহিম। সথ্বন্ধে বুন্দাবনদাস একটি গল্প বলিয়াছেন।৬৪ “চৈতন্যাচারিতামত- 
মহাকাব্য লিখিত হইয়াছেঙ যে একদিন গৌরাঙ্গ নিত্যনন্দকে একটি নির্মল বসন 
গ্রহণ করিতে বলিলে নিত্যানন্দ একখানি বহির্বাস গ্রহণ পূর্বক কমলাক্ষ (অদৈত) ব্যতীত 
অন্যান্ত তক্তবুন্দকে সেই বস্ত্র প্রদান করেন এবং ভক্তবৃন্দও অভিবাদন-পূর্বক তাহা গ্রহণ 
কুরিয়া ঘথানিম্বমে গঙ্গাজলে স্নান ও পুজাদি-কার্য সমাধা করেন। বৃন্দাবনদাস “চৈতন্য- 
ভাগবত” ঘটনাটিকে এইভাবে বলিতেছেন £_-একদিন গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দের নিকট 
তাহার একটি কৌপীন প্রার্থনা করিলেন ঃ 
দেহ-_ইহা বড় ইচ্ছা! আছয়ে আমার! 
নিত্যানন্দ কৌপীন দিলে তিনি সেই কৌপীনখানি অসংখ্য খণ্ড করিয়। ছি'ড়িলেন এবং 
বৈষ্কবদ্দিগের সকলকে এক এক থণ্ড মাথায় বাধিতে নির্দেশ দিয়া! বলিলেন : 
অন্যের কি দায় ইহা বাছে যোগেশ্বরে | 
ভক্তবুন্দ নির্দেশ মান্ত করিলে শেষে গৌরাঙ্গ বলিলেন ঃ 
মহাযতে ইহ! পুজা! কর গিয়া ঘরে ॥ 
কিন্তু যে বিশেষ কারণে নিত্যানন্দ সর্বজনমান্য হইয়াছিলেন, তাহা হইল তাহার জগাই- 
মাঁধাই উদ্ধার বৃত্বাস্ত। গৌরার্গ কতৃক আদিষ্ট হইয়। কৃষ্ণনাম প্রচারার্থ একবার হরিদাস 
ও নিত্যানন্দ পথে পথে নাম বিতরণ করিয়। বেড়াইতে থাকিলে হঠাৎ একদিন জগাই- 
মাধাই৬৫ নামক অতি পাষণ্ ব্রাহ্মণ ভ্রাতৃদ্য়ের সঙ্গে তাহাদের সাক্ষাৎ ঘটে। 
“গোমাংসভক্ষণ, ডাকাচুরি, পরগৃহদাহ' মদ্যপান ও নারী-নির্ধাতন প্রভৃতি এমন কোনও 
অপকর্ম ছিল না, যাহা তাহাদের পক্ষে গঠিত বিবেচিত হইত। সেই মহালম্পট ছুই 
মগ্যপকে দেখিয়া নিত্যানন্দের হায় মমতা ও সহাম্গভূতিতে ভরিয় যায়, তিনি স্থির 
(৬২) চৈ, ভা-২1১*, পৃ. ১৫২; ২২২, পৃ ২০৯ শৌ, লী.-পৃ.৩৬ (৬৩) চৈ. ভা.-২।২৩, প্‌ 
২২১; (ভ. নি.-- হয. ক. পৃ. ২৬) (১৪) চৈ. ভা'-- ২1১২, পৃ ১৬৪ (৬৫) ৭1৫৫-৫৭ | 
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করিলেন পাষগুড ভ্রাতৃয়কে৬১ কৃষ্ণনাম দিয়া উদ্ধীর কবিবেন। কিন্তু জন্ধযাসীদিগের মুখে 
কৃষনাম শুনিয়া তাহারা উগ্রমূত্তি ধারণ করিয়া ছুটিয়| আপিলে নিত্যানন্দ এবং হরিদাস 
বহুদূরে ছুটিয়া পলাইয়! তাহাদের কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। 
অহৈতুকী করুণ! প্রদর্শনের জন্য এতবড় বিপজ্জনক কর্ম করিতে যাওয়ায় নিত্যানন্দের 
প্রতি হরিদাস সন্তষ্ট হইতে পারেন নাই। বিশেষ করিয়া পধিমপ্যে নিত্যানন্দের নানাবিধ 
চঞ্চলতা, এবং এমনকি, তজ্জন্য সাবধান করিতে গেলে অদ্বৈত-বিশ্বস্তরের প্রতিও তাচ্ছিল্য- 
স্থচক দুর্বাক্য-প্রয়োগ, সংযতচিত্ত হরিদাসের চিত্তকে ভারাক্রান্ত করিল। সমস্ত গুনিয়৷ 
অদ্বৈত প্রভূ বিরক্ত হইলেন। গৌরাঙ্গ ক্রোধান্িত হইয়া! বপিলেন যে সেই দুই পাপাশয়কে 
খণ্ড খণ্ড করিমু আইলে মোর হেথা ।” কিন্তু নিত্যানন্দের হৃদয় দয়ার হইয়াছিল । তিনি 
তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য গৌরাঙ্গের নিকট বারবার আবেদন জানাইলেন। 
কিছুদিন পরে জগাই-মীধাই গৌরাঙ্গের গৃহ-সম্পিকটস্থ গঞ্গার ঘাটে আড্ডা গাড়িলেন। 
একদিন রাত্রিকালে নিত্যানন্দ সেই পথ দিয়া আসিতেছিলেন। দুই ভাই আসিয়! তাহাকে 
ধরিলেন এবং মুহূর্তেই মাধাই “মারিল প্রতৃর শিরে মুটুকী তুলিয়া। নিত্যানন্দের মন্তক 
ক্ষতবিক্ষত হইয়1 রক্ত পড়িতে লাগিল । কিন্তু তিনি সমস্ত যাতনা সহ করিয়াও বলিলেন*৭ ঃ 
মেরেছিস মেরেছিস তোর। তাতে ক্ষতি নাই। 
সুমধুর হরিনাম মুখে বল ভাই ॥ ্ 
এদিকে সংবাদ পাওয়া মাক্র গৌরাঙ্গ ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া ভক্তগণসহ ছুটিয়া আসিলেন। কিন্ত 
নিত্যানন্দ আল্লানবদনে জানাইলেন £ 
মাধাই মারিতে প্রভু ! রাখিলে জগাই । 
দৈবে সে পড়িল রক্ত ছুঃখ নাহি পাই ॥ 
মোরে ভিক্ষ। দেহ প্রভু ! এ ছুই শরীর । 


কিছু দুঃখ নাহি মোর তুমি হও স্থির ॥ 
নিত্যানন্দ-হা?য়ের ওঁদাষ গৌরাঙ্গ-হৃদয়কে বিচলিত করিল । ঠিনি জগাইকে প্রেমালিঙ্গন 


দান করিলেন,৬৮ মাধাই তখন অন্তপ্ত হৃদয়ে ছুটিয়া গিয়া গৌরাঙ্গ-চরণে পতিত 
হইলেণ। গৌরাঙ্গ তাহাকে নিত্যানন্দের তুষ্টি সাধনের উপদেশ প্রদান করিলেন। কিন্ত 
সমস্ত অঙ্গ-যস্ত্রণ। ভুলিয়া নিত্যানন্দ পুনরায় বলিলেন ঃ 

কোন জন্মে থাকে ঘর্দি আমার হৃকৃত। 

সব দিলু মাধাইরে শুনহ নিশ্চিত ॥ 
(৬৪) শ্রীবাসচররিতের শ্রস্থকার লিখিতেছেন (পৃ. ১৯*), “জগাই ও মাধাই ছুইজন নব্বীপের 
কোটাল ব| রক্ষক ছিলেন । কাজির ক্ষমতার নীচেই তাহাদের ক্ষমতা ছিল ।”--্গ্রস্থকার কোনও 
পূর্বহৃত্রের উল্লেখ করেন নাই । (৬৭) চৈ. * (লো.)--ম. খ., পৃ. ১২২ (৬৮) চৈ. ভা.মতে 1১৩, 
পৃ, ১৭০) এই সময়ে জগাইর চতুডুজি-সু্তি দর্শন ঘটে । 


৫ 


নটি 


৬৬ চৈত্ন্য-পরিকর 


ভক্তগণের আনন্দ-সংকীর্তনে চতুদিকে কোলাহল পড়িয়া গেল। জগাই মাধাই সমস্ত 
পাপকর্ম হইন্ডে বিরিত হইয়া পরম ভক্তে পরিণত হইলেন। একটি অসাধ্য সাধন হইয়া 
গেল। নিত্যানন্দের যশোমহিখায় গ্রামাঞ্চল পরিপুরিত হইল এবং ভদ্তবুন্দের হাদয়ে 
তাহার আসন দৃঢ-গুতিষ্টিত হইল । কিছুদিন পরে মাধাই প্রায়শ্চিত করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ 
আগ্রহ প্রক1শ করিলে নিঠগানন্দ তীভাকে গঙ্গাঘাট অজ্জিত করিবার উপদেশ দিলেন । 
মাধাই ঘাট পুস্তত করিয়। ত1হর পুব পাপের ক্ষালন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন 1৬৯ 
উল্ত ঘটনার পর গৌর শিতাইর মধ্যে যেন একটি অবিচ্ছেছ্য সম্বন্ধ স্থাপিত 
হইল। মিত্যানন্দ সধদা 'গীরাঙ্দের পারে থাকিয়া তাহার উদ্দেশ্তগুলি দ্লিদ্ধ করিতে 
লাগিলেন। তিনি শক্তিদান ছিলদেন।  গৌরাঙ্গের সহিত অশটিয়া উঠা আহার দ্বারাই 
সম্ভব ছিল। একদিন তদৈতাচাধের কথায় আহত হইয়া ভাবোন্ুত্ত গৌরাঙ্গ বিদ্যুৎবেগে 
ছুটিয় গঞ্গায় ঝাঁপ দিলে নিত্যানন্দ ও হরিদাস বহুদূর পর্বস্থ তাহার পশ্চাতে গিয়। তাহাকে 
গঙ্গাবক্ষ হইতে তুল্য়াছিতেন | আর একদিন নিত্যাননসহ বিশ্বস্তর শাস্তিপুরে গিয়াছিলেন । 
পথিমধ্যেণ9 মুলুকের নিকটস্থ পপিতপুর গ্রামে এক গৃহস্থ সন্ন্যাসী, বাস করিতেন । 
নিত্যানন্দ সম্ভদত তীহার কথা জানিতেন। তাই তাহার নিকট সন্ন্যাসীর নাম শুনা- 
শমানই বিশ্বস্তর আকষ্ট হইলেন এবং উভয়ে সন্নাসীর গৃহে উঠিলেন। বিশ্বস্তর সন্যাসীকে 
প্রণাম করিলে সন্নাসী তাহাকে কাশিনী-কাঞ্চন প্রাপ্তির আশীবাদ করিলেন । কিন্ত 
তাহার এইরূপ উক্তি ষেআপণভকর ও অন্যায়, বিশ্বস্তর তাহা প্রমাণ করিয়া দিলে সন্ন্যাসী 
আপনার সমগ্র ভারত-ন্রমণের অভিজ্ঞতার বলে “ছুদ্ধের ছাওয়াল? বিশ্বস্তরের যুক্তিকে বাল- 
ভাধিত বলিয়া উড়াইয়া দিতে ঢাহিলেন। কিন্তু তখন £ 
হাসি বোলে নিতানন্দ “শুনহ গোসাঞ্চ। 
শিশু সঙ্গে তোমার বিচারে কাধ নাঞ্ি ॥ 
আমি সে জানিয়ে ভাল তোমার মহিমা । 
আমারে দেখিয়। তুমি সব কর ক্ষম| ॥” 
সন্ন্যাসী সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহার গৃহে স্লানাহারের স্মবন্দোবস্ত হইল । ভোজনাস্তে 
বামপন্থী-সক্ন্যাপী ঠারেঠরে মিত্যানন্দের নিকট প্রস্তাব করিলেন £ 
গুনহ শ্রীপাদ কিছু “আনন্দ আনিব ? 
তোমা হেন অতিণি ব! কোথায় পাইৰ ॥” 


(৬৯) প্তিনি শ্বহস্তে কোদালি লইয়া প্রতিদিন গঙ্গার ঘাট পরিষ্কার করিতে লাগিলেন” 
--€7 তু--বৈ, দি” পৃ ৪২ (৭০) চৈ" ভ “২1১৯, পৃ ১৯৬ 


নিত্যানন্দ ৬৭ 


সমস্ত বুঝিয়া নিত্যানন্দ চুপ করিয়া রহিলেন, কিন্ত 

“আনন্দ আনিব” ন্যাসী বোলে বার বার। 

নিত্যানন্দ বোলে “তবে লড় সে আমার ॥” 

দেখিয়। দোহার কপ মদন সমান । 

সন্ন্যাসীর পত্বী চাহে জুড়িয়। ধেয়ান ॥ 

সন্নযাসীরে বিরোধ করয়ে তার নারী । 

“ভোজনেতে কেনে তুমি বিরৌধ আচরি ৮ 
বিশ্বস্তর নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে 'আনন্দ' বলিতে সন্ন্যাসী মগ্যকে 
বুঝাইতেছেন। তখন তিনি অধৈর্য অস্তঃকরণে বিষুনাম লইয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থান পরিত্যাগ 
করিলেন। 

ক্রমে গৌরাঙ্গের নবীপলীলাকাল ফুরাইয়া 'আঁসিল। তিনি জব্র্যাস-গ্রহণের অন্য 
কৃতসংস্কল্প হইয়। নিত্যানন্দের নিকট স্থীয় সিদ্ধান্তের কথা ব্যক্ত করিলে নিত্যানন্দ জানাইলেন 
যে ইচ্ছাময় প্রভূ যদৃচ্ছ কর্ম করিবেন, কে তাহাকে বাধা দিতে পারে 1৭১ এই বলিয়া 
“সন্ন্যাস রহস্য যত গোরাঙ্গে প্রকাশি”৭২ তিনি তাহাকে যথোপযুক্ত উপদেশ প্রদান করিলে 
গৌরাঙ্গপ্রতূ নিত্যানন্দ ও অন্য ছুই একজন অন্তরঙ্গ ভক্তসহ৭৩ ইন্দ্রাণী সন্নিকটস্থ কাট্োয়া 
গ্রামে গিয়া কেশব-ভারতীর নিকট৭৪ মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। 
দিক্ষা-গ্রহণাস্তে ভাবাবিষ্ট চৈতন্যের রাঢ়দেশ-পরিভ্রমণকালে নিত্যানন্দ তাহার 

সবক্ষণের জঙ্গী হইয়াছিলেন। তাহার উদ্দেন্ত ছিল তিনি চৈতন্তকে তুলাইয়া 
লইয়। গিয়া অছৈত-গৃহে উঠিবেন। শাস্তিপুর ও নবদ্ধীপে সেই সংবাদ দিষার জন্য 
চন্রশেখর-আচার্ধরত্ব নবদ্ীপে প্রেন্বিত হইয়াছিলেন।৭৫ তারপর তিনদিন যাবৎ 


(৭১) ২২৫, পৃ ২৩৭ ৭২) চৈ. ম. (জ.)- বৈ. খ. পৃ ৮২6৩) ভ্র-শ্বারপালশগোবিন্দ 
€৭8) চৈ, ভা,-২1২৬, পৃ, ২৪০ (৭৫) চৈ. না-৪1৫* ) চৈ" ৮,২1৩, পৃ, ৯৫; জ্রীচৈ, চ.-21৩-৪ ? চৈ, 
ম. (লোৌ.)-_ম. খ., পৃ. ১৬১) গৌ. ত.-পৃ. ১৪৪ ; মুরারি-গপ্ত (ভ্রীচৈ, চ.--৩1818) বলেন যে রাঢ়দেশ 
পরিত্রমণাদির পর চৈতম্য শচীদেবীর নিকট সংবাদ প্রেরণের জন্য নিত্যানন্দকে প্রেরণ করিয়াছিলেন । 
বুন্দাবনদাসও (চৈ, ভা.--৩।১, পৃ. ২৪৯) চৈতন্য-কর্তৃক নিত্যানন্দকে নবন্বীপ-প্রেরশের কথা লিখিয়াছেন । 
তিনি জানাইতেছেন যে তদনুসারে নিত্যানন্দ নবন্বীপে গিয়া শচীদেবী প্রভৃতিকে সাম্বনা দান করেন 
এবং ডাহাদিগকে শাস্তিপুরে লইয়া! যান। চৈতনাচরিতামূত (২1৩, পৃ. ৯৫-৯৮) হইতে জানা ধায় বে 
নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর সহিত অগ্বৈত-গৃহে যাত্রা করেন, আচার্ধরত্বই শচীদেবীকে দোলায় চড়াইয়া 
শান্তিপুরে লইয়া আসেন। নরহরি-চক্রবর্তা (ভ. র.--১২1৩৫৭*) জানাইয়াছেন বে মহাপ্রভু কুলিয়! 
গ্রামের সন্নিকটে আসিয়া! নিত্যানন্দকে নবদ্বীপে পাঠান ৷ লোচনদাঁসও (চৈ. মম: খন পৃ. ১৬৩) 
বলেন যে নিত্যানলগ নদীয়ায় প্রেরিত হন। বান্গদেব-ঘোষ (গৌ. ত.--পৃ. ২৪৫-৬৩) বলেন যে 
'নিত্যানন্দ চৈতন্যকে শান্তিপুরে রাখিয়া নবস্বীপে যান । অছৈতগ্রকাঁশ-কাঁর (১৫শ. অং, পৃ. ৬২) বলেন 


৬৮ চৈতন্ত-পরিকর 


রাট-পরিভ্রমণের৭৬ পর নিত্যানন্দের চাতুরধপর্ণ ইঙ্গিতে পথিমধ্যে ক্রীড়ারত কয়েকটি 
গোপ-বালক চৈতন্যমহাপ্রভূকে গঙ্গাতীর-পথে বৃন্দাবনের নিশানা মিলিবে বলিয়া জানাইলে 
তিনি মহাপ্রতুকে লইয়া শাস্তিপুর অভিমুখে আনম্বন করিলেন ।৭৭ এদিকে অদৈতপ্রতূ গিয়া! 
নৌকাযোগে চৈতন্তকে স্বগৃহে লইয়৷ আসেন। কয়েকটি দিন পরে মহাপ্রতৃ নীলাচলপথে 
যাত্রা আরস্ত করিলে নিত্যানন্দও তাহার একজন জঙ্গী হইলেন ৭৮ 

নিত্যানন্দ পূর্বে বুতীর্থ পধটন করিয়াছিলেন । অনেক কথাই তাহার জানা ছিল। 
সাক্ষীগোপালে পৌছাইয়া তিনি সেই স্থানের গোপালবিগ্রহ সংক্রান্ত ইতিহাস বর্ণনা 
করিয়া মহাপ্র্ত ও ভক্তগণকে আনন্দ দান করিলেন 1৭৯ ক্রমে যাত্রিবুন্দ কমলপুরে 
আসিয়া ভা্গী নদীতে স্নান করিলেন। নিত্যানন্দ-হস্তে মহাপ্রভুর যে দণ্ডখানি ছিলি 
সম্ভবত এইস্থানে তিনি তাহা ভাঙিয়া জলে নিক্ষেপ করেন ।৮০ জবে যে দণ্ডধনখানি 
অবশিষ্ট ছিল, তাহাও এইরূপ অনভিপ্রেতভাবে পরিত্াক্ত হওয়ায় মহাপ্রভু মনে কিছু দুখ 
প্রকাশিলাঁ এবং তিনি নিতানন্দের প্রতি “ঈষৎ ক্রোধ করি কিছু কহিতে লাগিল! ৷, 
কিন্ত তিনি সববন্ধন মুক্ত হইলেন। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, অভিপ্রেত বা অনভিপ্রেত, যে- 


ফে্পনত্যানন্দ চেতনাসহ শাস্তিপুরে যান । জয়ানন্দ (বৈ. খ", পৃ* ৯*) বলেন যে চৈতন্যের সন্যাস-গ্রহণের 
পরে মুকুন্দ নবদ্ধীপে সেই সংবাদ লইয়া! যান এবং মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে নীলাচলে প্রেরণ করিলে নিত্যানন্দ 
চলিয়। যান। এই বর্ণনা বিশ্বাসযোগ্য নহে । এই প্রসঙ্গে ঘ্বারপাল-গোবিন্দের জীবনী দ্রষ্টবা। 

(৭৬) চৈ. চ.-_২।১, পৃ" ৮৪ ; শ্রীচৈ. চ --৪1২৫1১৬, ৩1৪1৩ 3 চৈ. ভা-৩1১, পৃ. ২৪৭ ? চৈ. না 
৫1১৪, ৪1৩৯ (৭৭) কবিকর্ণপূর (চৈ. না.--৫16-৯) বলিতেছেন যে গোঁপবালকদিগের ভরিধ্বনি শ্রবণে 
আকষ্ট মতাপ্রভু তাহাদিগের নিকট গিয়। বৃন্দাবনের পণ জিজ্ঞাসা করিলে নিত্যানন্দ একজনকে ডাকিয়া 

' গঙ্াতীর-পথ দেখাইয়া দিতে বলেন। মুরারি-গুপ্ত (শ্রীচৈ, চ. ৩।৩।৮,৯) বলেন যে নিত্যাননের 
নির্দেশান্রসারেই বালকগণ হরিধ্বনি করিতে থাকে । কবিরাজ-গোম্বামী (চৈ. চ._-২1৩, পৃ. ৯৫) 
লিখিক্সাছেন যে নিতানন্? বালকদিগকে শিখাইয়! রাথিয়াছিলেন ; মহাপ্রভু গিয়। তাহাদিগকে বুন্দাবনের 
পথ জিজ্ঞাস! করিলে তাহারা গঙ্গাতীর পথ দেখাইয়। দেয় । (৭৮) দ্বারপাল-গোবিন্দের জীবনীতে এই 
সঙ্গীদিগের সন্বদ্ধে বিস্তু তভাবে আলোচনা করা হইবে । (৭৯) চৈ, চ.--২1৫, পৃ. ১০৬ (৮৯) চৈ, ৮. 
২1৫, পৃ. ১০৯ ; চৈ. না.--৬।২৫ / তু.ঙৌ. ত.--পৃ. ২৪৮ ; চৈ. স. পৃ ৩৯ 7 মুরারি-গুপ্ত (ভ্ীচৈ. চ.- 
৩1৫১*) বলেন যে নিত্যানন মহাপ্রভর দণ্ড বহন করিয়া চলিতেন এবং 'তমোলিপ্তে' পৌছাইবার পূর্বেই 
হস্তস্ঘলিত দণ্ডের উপর পদাঘাতি লাগায় তাহ! ভাঙিয়। যায় । বুন্দাবনদাস (চৈ. ভা.-৩।২, পৃ. ২৫৯-৬৭) 
বলেন যে দগুখানি জগদানন্দই বহন করিতেন । জলেম্বরে পৌছাইবার পুর্বে ভিক্ষা করিতে যাইবারকালে 
তিনি ভাাহ। নিতানন্দকে দিয় গেলে নিত্যানন্দ তাহা ইচ্ছাপূর্বক ভাঙিয়া। ফেলিয় মহাপ্রডুকে মায়ামুক্ত 
করেন। লোচনদাস (চৈ মম খ., পৃ ১৭৭) বলেন যে নিত্যানন্দের নিকট দও থাকিত। 

প্তমোলোকে" পৌছাইবার পুধে তিনিই সুদর্শন চৈতন্টের দণ্ধর বৈরাগ্যময় মুত্তি সহ) করিতে না পারিয়া 
স্বীয় উরুর উপর চাপ দিয়। দণডখানি ভাঙিয়। ফেলেন । 


নিত্যানন্দ ৬৯ 


ভাবেই হউক ন! কেন, নিত্যানন্দ কর্তৃক তাহার মন্ন্যাসধর্ম গ্রহণের সকল অনুষ্ঠানই সম্পন্ন 
হইল। ভ্রাতৃহারা গৃহী-বিশ্বস্তরের জীবনে নিত্যানন্দের যে প্রয়োজন এঁকাস্তিক ছিল, 
মহাপ্রভু-চৈতন্তের সন্যাস্জীবনে তাহার আর সেই প্রয়োজন থাকিল না। এখন হইতে 
তিনি স্বতন্ত্। 
সেই বৎসর বৈশাখ মাসেই মহাপ্রভু দক্ষিণ-ভ্রমণের সিদ্ধান্ত করেন। ভক্তগণ সঙ্গী 
হইতে চাহিলে তিনি তাহাদিগকে নিবৃত্ত করেন। কেবল নিত্যানন্দের বিশেষ চেষ্টায় তিনি 
কষ্তদাস নামক এক ব্রাক্ষণকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। “চৈতন্চরিতামৃতমহাকাব্যেও৮৯ ইহাকে 
ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে । এই কৃষণ্দাস-ত্রান্মণ সম্পর্কে কবিরাজ-গোস্বামী লিখিয়াছেন ৮২ £ 
কৃষ্দাস নাম শুদ্ধ কুলীন ব্রার্ষণ | 
যারে সঙ্গে লৈয়! কৈল দক্ষিণ গমন || 
এবং ভ্রমণাস্তে মহাপ্রভুর নীলাচল প্রত্যাবর্তনের পর৮৩ 
তবে গৌড়দেশে আইল! কালা কৃষ্দাস । 
নবদ্বীপে গেল! তিহো! শচী আই পাশ || 
একই গ্রন্থোক্ত দুইটি উল্লেখ হইতে বুঝা যাইতেছে যে মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণসঙ্গীই 
কালা-কষ্দাস। আবার নিত্যানন্দপ্বদ্ব-শাখাবণন পরিচ্ছেদে উক্ত গ্রন্থকার লিখিয়াছেন৮৪ 
কালা কৃথ্দাস বড় বৈষব প্রধান । 
নিত্যানন্দচন্দ্র বিনা নাহি জানে আন ॥ 
এবং নিত্যানন্দ-শিষ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বুন্দাবনদাসও বলিতেছেন৮৫ £ 
প্রসিদ্ধ কালিয়। কৃষ্গদাস ভ্রিভূবনে । 


গৌরচন্্র লভ্য হয় ধাহার ল্মরণে | 
কবিরাজ-গোস্বামী এবং বুন্নাবনদাসের নিত্যানন্দ-ভক্তবর্ণনার ক্রম যথাক্রমে এইকূপ £ 


রাঢ়দেশী দ্বিজবর-কষ্ণদাস, কালা-কৃষ্দাস, সদাশিব-কবিরাজ, সদা শিবপুত্র-পুরুষোত্বম, 
পুরুষোত্তমের পুত্র কানুঠাকুর, উদ্ধারণ-দত্ব ইত্যাদি ; 
এবং 

রাড়দেশীয় বিপ্রকুষ্দাস, কালিয়ারুষ্দাস, সদশিব-কবিরাজ, জদদাশিবপুত্র- 
পুরুষোত্তম, উদ্ধারণ-দত্ত ইত্যাদি। শ্ৃতরাং শেষোক্ত ছুইটি উল্লেখের কালাধকষ্দাস ও 
কালিয়া-রুষ্দাস যে একই ব্যক্তি সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। এক্ষণে “চৈতন্তচরিতামুতো”ক্ 
দুইজন কালা-কষ্দাস এক ব্যক্তি হইলে নিশ্চয়ই বলা যায় যে মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ- 
সঙ্গী কুলীন-ব্রাহ্মণ রুষ্ণদাস ও নিত্যানন্দ-শিষ্য কালিয়া-কষগ্দাস একই ব্যক্তি । 2৪ 


(৮১) ১৩২৩৯৬ (৮২) চৈ, চ৮91১%, পৃ ৫৪ ৮৩) উ-1১৯, পৃত ১৪৭ (৮৪) 81১১, পুত ৫৬ 
€৮৫) চৈ, ভা --৩1৬, পৃ. ৩১৬ 


৭৪ চৈতগ্য-পরিকর 


পক্ষে, আমরা দেখিতে পাই যে বিশেষ করিয়| নিত্যানন্দপ্রভূই কৃষদাস-ব্রা্ষণকে মহা প্রভূর 
সঙ্গে দক্ষিণে পাঠাইবার সম্মন্তি গ্রহণ করেন। আবার মহাপ্রস্থ এই কুলীন-কৃষ্দাসকে 
চিরতরে বিদায় দিতে চাভিলে তিনি নিতানন্দের কুপাপাত্র * ইয়াই গৌড়ে প্রেরিত হন এবং 
মহাপ্রভূর নিকট ফিরিয়। যাইবার পথ তাহার দ্লিকট রুদ্ধ ভইয়া যায় । সুতরাং নিত্যানন্দ 
গোঁড়ে আসিয়া স্থায়িভাবে তথায় বাস করিতে থাকিলে অসহায় কৃষ্দাস যে তাহার আহু- 
গত্য লাভ করিয়া তাহার প্রতি আকুষ্ট হইবেন এবং তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবেন, 
তাহাই স্বাভাবিক । কালিয়া-রুষ্দাসকে বুন্দাবনদাস সিত্যানন্দ-গিষা বলিলেও তিনি 
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সদদ্ধে জানাইতেছেন যে "গৌরচন্দ্র লভ্য হয় ধাহার স্মরণে ॥ 
অর্থাৎ তিনি নিত্যানন্দ-ভক্ত হইলেও কোনন! কোন সময়ে বিশেষভাবে চৈতন্যচরণাছুরাগী 
বা চেতন্যের প্রিয়ভক্ত ছিলেন । এক্ষেত্রে মহাপ্রসুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণসঙ্গী কুলীন-ত্রাহ্মণ 
কষ্দাসই মে নিত্যানন্দভন্ত কাল বা কালিয়া-কুধন্দাস সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। দেবকী- 
নন্দন যে “কাল! কষ্দাসে'র বর্ণন! দিয়াছেন, তিনিও “উপবীতত্দারী ব্রাঙ্গ৮৬ | 

কবিরাজ-গোল্বামী কিংবা কবিকর্ণপুর অবশ্য নীলাচলবাসী একজন ন্বর্ণনে্ধারী 
জগন্নাথসেবক কুষন্দাসের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন । কিন্তু তাহার সহিত এই কালা 
কৃষ্দাসের কোনও সন্ব্ধ নাই। কারণ, উভয়ের গ্রন্থেই তাহাকে মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য- 
ভ্রমণের পরবর্ঠঁকালের নবপরিচিত ভক্তবুন্দের সহিত বর্ণনা করা হইয়াছে৮৭ 

যাহা হউক, শুদ্ধ কুলীন-ব্রাঙ্গণ কৃষ্্াস মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের সঙ্গী হইয়াছিলেন । 
নিত্যানন্দের একাস্ত ইচ্ছানুষায়ী মহাপ্রভু তাহাকে সঙ্গে লইতে রাজী হইলে কুষ্দাস্ও 
জলপাত্র, বস্ত্র বহন করিয়া পশ্চাতে চলিলেন। কবিকণপুর জানাইতেছেন৮৮ যে মহাপ্রভু 
চলিয়া গেলে নিত্যানন্দও গৌড়াভিমুখে ধাধিত হইয়াছিলেন, যাইবার জময় তিনি 
মুকুন্দাদিকে কেবল বলিয়! গেলেন যে মহাপ্রতৃর প্রত্যাবর্তন সময় অনুমান করিয়া তিনি 
যথাকালে হাজির হইবেন। “টচতন্যচন্দ্রোদয়নাটক' এবং “ঠৈতন্যচক্দরোদয়কৌ মূদদী'তে 
বল হইয়াছে যে মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য হইতে নীলাচলে ফিরিয়! নিত্যনন্দের অনুপস্থিতি 
সম্বন্ধে মৃকুন্দকে প্রশ্ন করিলে মুকুন্দ এই সংবাদ প্রদ্দান করেন। নিত্যানন্দের গৌড়-গমন 
সংবাদটি জানাইবার জন্য সম্ভবত উক্তরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে এবং “চৈতন্যান্দ্রোদিয়- 
নাটকের মধ্যে গৌড়ীয় ভক্তবুন্দের নীলাচল-গমন সময়ে নিত্যানন্দকেও তাহাদিগের 
সঙ্গীবরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। কৃষ্ণদাস-কবিরাজের বর্ণনায় দেখা যায় যে মহাপ্রভুর 





(৮৬) বৈ. ব. (দে.)--পৃ. ৪ (৮৭) চৈ, না.--৮৬ ; চৈ, চ.-২1১*, পৃত ১৪৬ 3 ক. শা-তে (পৃ. ১) 
কবিরাজ-শিষ্য মুকুন্দের শীখায় একজন 'কানিয়! কৃপ্দার'কে পাওয়া! যায়, তিনি আলোচ্য কালিয়া 
কৃষদাস হইতেই পারেন না । (৮৮) চৈ. না._-৮া২৯ £চৈ* কৌ--পৃ. ২৪১ 


নিত্যানন্দ 


প্রত্যাবর্তনকালে নিত্যানন্দ নীলাচলে উপস্থিত রহিয়াছেন। কিন্তু দুইটি গ্রন্থেই উল্লেখিত 
হইয়াছে যে গৌড়ীয় ভক্তবুন্দ নীলাচলে উপনীত হইলে মহাপ্রতু ব্বরূপদামোদর এবং 
গোবিন্দ, এই দুইজনকে দিয়া ছুইবার মালাপ্রেরণ করিয়াছিলেন । একমাত্র অদ্বৈতৈর জন্যই ছুই 
বার মাল্যপ্রেরণের প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না। কিংবা এমনও হইতে পারে যে সেই সময় নাগাদ 
নিতানন্দ গৌড় হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি যে মহাপ্রভুর দক্ষিণা- 
ভিমুখে গমনের পর গৌড়ে চলিয়া যান, এ সংবাদ সত্য না হইলে, পরে এ প্রসঙ্গ 
উাপনেরই কোন কারণ থাকিত না। মুকুন্দাদি অন্যান্য ভক্ত সম্বন্ধে কিন্তু এইরূপ কোনও 
কথ! উঠে নাই। 

এদিকে বহুস্থান পরিভ্রমণের পর ভট্টমারিতে পৌছাইয়া রুষ্দাস বিভ্রান্ত হন। ভট্র- 
মারিগণ শ্ত্রীধন দেখাইয়া তার লোভ জন্মাইল” এব” "আধ সরল বিপ্রের বুদ্ধি নাশ 
হৈল” ৷ শেষে মহাপ্রভূ তাকে উদ্ধার করিয়া বনুস্থান পরিভ্রথণের পর নীলাচলে প্রত্যা- 
বর্তন করেন। কিন্তু তিনি কৃষ্ণদামের প্রালুদ্ধ হওয়ার কথা বিশ্বৃত হন নাই। একদিন 
তিনি সার্বভৌম-উদ্টাচাষের সম্মুখে কষ্*দাসকে ঢাকাইয়া আনিয়া! জানাইলেন যে এখন 
হইতে কৃপ্টদাসের সহিত আর তাহার ক্কোন দ্দ্ধ নাই, কুধ্দাস যেন যথা ইচ্ছা চলিয়। 
যান এবং চৈতন্যমহাপ্রভু তিং ক্ষেত্রমানীতমতিপ্রযত্বাদগ:চ্ছতি সমাধ্িসসর্জ তত্র'৮৯ | 
রুষ্দাস কাদতে থাকিলে তিনি মধ্যাহ্ন করিবার জন্য চলিয়া গেলেন। নিত্যানন্দা্টি 
ভক্তবুন্দ স্থির করিলেন যে শচীমাতা ও অদ্ৈতাদি ভক্তের নিকট মহাপ্রভুর আগমন-বার্ত। 
নিবেদন করিবার জন্ত কৃষ্কদাসকে গৌড়ে প্রেরণ করিবেন। তদন্ুযায়ী মহা প্রভুর নিকট 
গৌঁড়ে বার্তাবহ প্রেরণের প্রস্তাব করা হইলে তিনি সম্মতি প্রদান করিলেন। রুষ্দাস 
গৌড়ে চলিয়া গেলেন। 

মহাপ্রভু-চৈতন্য তাহার ব্যবহারিক জীবনে ছুইটি জিনিসকে সর্বথা পরিহার করিয়া 
চলিতেন-__বিষয় এবং স্ত্রী-সঙ্গ। তাই দেখি ভক্তোত্তম নৃপতি প্রতাপরুদ্রকে মাত্র দর্শনদান 
করিবার জন্য সাবভৌম ও রামানন্দের অনুরোধ পর্যন্ত বার্থ হইয়াছিল । আবার স্ত্রী-সম্ভাষণের 
অপরাধের জন্য৯০ আর্ত ও করুণাকাতর ছোট-হরিদাসকে মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করিতে 
হইয়াছিল ; স্বরূপদামোদর, বা এমন কি, ্বম্নং পরমানন্দ-পুরীর কোন 'অনুনয়ও তাহার 
সিদ্ধান্তকে পরিবন্তিত করিতে পারে নাই। অথচ তাহার পরিণত-ভাবজীবনের সঙ্গী 
ছিলেন ইহারাই-_এই পরমানন্দ, সার্বভৌম, রামানন্দ ও স্বরূপদামোদর | বিশেষ করিয়া 
আবার স্ত্রী-সঙ্গ রিষয়ে তিনি ছিলেন বজ্জ হইতেও কঠোর | ভবিষ্যৎ মানব-সমাজ যদি কোনদিন 
চৈতন্ত-জীবনের কোনও বিষয় সম্বন্ধে অনুযোগ উত্থাপন করিতে পারে, তাহা হইলে তাহ! 


(৮৯) চৈ, চ. মণ-১৩1৫৪ ০৯) দ্র ছোট-হরিদাস 


৭২ চৈতন্য-পরিকর 


কেবল তাহার এতৎ-সন্বস্বীয় কঠোরতার জন্াই ৷ রুষ্দাঁসতো দূরের কথা স্বয়ং-রুত্রদেবকেও 
তিনি এই বিষয়ে ক্ষমা করিতে পারিতেন না। কিন্তু নিত্যানন্দ কৃষ্ণদাসকে সুকৌশলে 
বাচাইবার ব্যবস্থা করিলেন, মহা প্রভৃকে সম্ভবত তাহা জানিতেও দিলেন না। পূর্বোক্ত 
ভক্তবুন্দের দ্বারা যাহা সম্ভব হয় নাই, নিত্যানন্দের দ্বারা সেই অপ্গাধ্য সাধন হইয়াছিল । 
কিন্তু নিত্যানন্দকেও আর অধিককাল মহা প্রভুর সহিত একত্র বাস করিতে হয় নাই। 
গৌরাঙ্গ-চৈত্ন্য জীবন-প্রবাহের মূল-গ্র্রবণ ছিল অগ্রজ বিশ্বরূপ। বিশ্বরূপই জীবনের 
মর্মমূলে বসিয়া তাঁভার সমগ্র জীবনকে নিয়প্ত্রিত করিয়াছেন । বিশ্বরূপকে খুঁজিয়াই 
একরকম তাহার দক্ষিণ যাত্রা : 
বিশ্বরূুপ উদ্দেশে আমি অবশ্য যাইব । 
একাঁকী যাইব কাতেো! সঙ্গে না লইব || 
সেতুবন্ধ হৈতে আমি না আসিব যাবৎ । 
নীলাচলে চল তুমি সব রহিবে তাবৎ || ৯১ 
ইহার পর কবিরাজ-গোম্বামী ভক্তের দৃষ্টিতে ঘটনার বিবরণ দিয়া বলিতেছেন যে তিনি 
বিশ্বরূপের সিদ্ধি-প্রাপ্তির সকল কথ! জানিয়াও সেই ছলে দশ্ষিণদেশ উদ্ধার করিবার জন্য 
* গমন করিয়াছিলেন । কিন্ত তিনি ঘটনাকে অস্বীকার করিতে না পারিয়! পুনরায় মহাপ্রভুর 
উক্তির উল্লেখ করিয়াছেন৯২ ঃ 
সন্লাস করি বিশ্বরূপ গিয়াছে দক্ষিণে । 
অবশ্ঠ করিব আমি তার অন্বেষণে || 
অন্য কোন লেখকও ঠিক একই কথা বলিয়াছেন।৯৩ রামানন্দের একটি পদেও 
এক কথা 1৯৪ মহাগ্রভৃ নীলাচলে বলিতেছেন £ 
বিশ্ববপ মোর ভাই তাহার উদ্দেশ নাই 
সেই গেল বৈরাগা করিয়া । 
প্রকত পক্ষে, দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণপথে পাওপুরে বিঠ্ঠল-ঠাকুর দেখিবার পর মাধবেন্র- 
শিত্ শ্রীরঙ্গপুরীর নিকটই সম্ভবত তিনি সর্বপ্রথম বিশ্বর্ূপের ( শঙ্করারণ্যের ) সংবাদ প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন £ 
এই তীর্থে শঙ্করারণোর সিদ্ধি প্রাস্তি হৈল। 
ইহার পর হইতেই সম্ভবত বিশ্বরূপের জন্য অভাববোধটি চৈতনোর অস্তঃকরণ হইতে 
ঘুচিয়া যায়। নিত্যানন্দ-সম্পর্কের মধ্যে তাহার জীবনের দুইটি সার্থকতা ছিল- বিশ্বকনপের 


(৯১) চৈ, চিন পৃ ১১৯ মহ) ব--২।৭, পৃ ১২০ ন্৩) গৌরাঙ্গ-সন্গাসের কবি বাশুদেব-ঘোষ 
লিখিয়াছেন (পৃ. ২৫)৫ খনে গৌরাঙ্গ শচীমাতাকে কহিতেছেন--বিশ্ব ছিল জোষ্ঠ ভাই । আষি তার 
তালাইসে যাই ॥ 108) শ্ৌ. ত.-পৃ. ২৬৫ 


নিত্যানন্দ ৭৩ 


স্থানপুরণ এবং সন্ন্যাস-জীবনের জন্য প্রবর্তনা গ্রহণ। এই ছুইটির প্রয়োজন হইতে 
অ্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়ায় নিত্যানন্দের সঙ্গলাভেচ্ছার প্রয়োজনও আর রহিল না। 

মহাপ্রভুর নীলাচল-প্রত্যাবর্তনের পর গৌড়ীয় ভক্তবুন্দ আসিয়া পৌছাইলে কিছুদিন 
যাবৎ বেশ একটি আননাময় পরিবেশ গড়িয়া উঠে। এই সময়ে নিত্যানন্দের কৌশলপূর্ণ 
প্রচেষ্টায়*ৎ রাজ! প্রতাপরুদ্ধের গ্রাতি মহাপ্রভু কিছুটা প্রসন্ন হন এবং তাঁহারই প্রন্তাবা- 
সুযায়ী মহাপ্রভূ রাজার জন্য স্বীয় বহিবাস একটি প্রেরণ করিতে সম্মত হন। ইহার পর গুপ্ডিচা- 
মার্জন ও. রথযাত্র! আসিলে নি্যানন্দ মহাগ্রতু-প্রবতিত বেড়াকীর্তনের একটি সম্প্রদায়ে 
প্রধান নর্তকরূপে নৃত্য করিলেন ; বিশেষ দশজন ভক্তসহ মহাপ্রতূর উদ্দগ্ড নৃত্যকালে 
ভাবাবিষ্ট চৈতন্যকে তিনি সামলাইয়া চলিলেন, ভক্তবুন্দের জলকেলি- ও ভোজন-কালে 
বিশেষ চাতুর্ধ ও বঙ্গরসের পরিচয় প্রদান করিলেন এবং চাতুর্মাস্তান্তে নন্দোৎসবকালে 
লগুড়চালনা। প্রদর্শন করিয়। দর্শকবুন্দকে আনন্দ দান করিলেন ।৯৬ 

কিন্তু এইবার সত্যসত্যই মহাপ্রভুর সহিত নিত্যানন্দের একত্রবাসের দিন ফুরাইয়া 
আসিল । ভক্তসমাজ প্রথমে তাহার বিন্দুমাত্র জানিতে পারে নাই। মহাপ্রভুর সহিত 
নিত্যানন্দের প্রথম দর্শনের কাল হইতেই ভক্রবৃন্দ তাহার প্রতি মহাপ্রভুর যে বিপুল সম্মান 
ও অদ্ধাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, আজ নীলাচলের বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানাদির মধ্যে 
তাহার ব্যতিক্রম কল্পনা করা তখহাদের পক্ষে অশ্রদ্ধেয় ছিল। সেইরূপ কিছু দেখাও যায় 
নাই। কেবল দেখা গেল যে একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে নিভৃতে লইয়া গিয়া কী যেন 
বলিতে লাগিলেন ।৯৬ বিস্মিত হইবার ছিল না__ছুইভাই” মিলিয়া যে উচ্চভূমিক পরামর্শ 
করিতেছেন, তাহার মধ্যে অনধিকার প্রবেশের বাসনা নিরর্থক । অব্যবহিত পরেই তক্ত- 
বৃন্দের গৌড় গমনকালে মহাপ্রভু নিত্যাননদকে ভক্তি-প্রচারার্থ গৌড়দেশে চলিয়া যাইতে 
আজ্ঞা প্রদান করিলেন ।৯৭ 

বিদায় দেওয়ার পূর্বে মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে নিভৃতে লইয়! গিয়া কী যেন বলিয়াছিলেন। 
কিছু তাহা যে কি, তাহা চিররহস্াবুত থাকিয়া গিয়াছে। চৈতম্যমহাপ্রভূর শ্রেষ্ঠ জীবনীকার 
কবিরাজ-গোস্বামী জানাইতেছেন যে সেই কথা কেহই জানিতে পারেন নাই, তবে ফলে 
অনুমান পাছে কৈল ভক্তগণে এবং মহাপ্রভু যাহা প্রকাশ্যে বলিয়াছিলেন তাহা! এই £ 
এজনগগল প্রেমভক্তি করিহ প্রকাশে |” চৈত্ম্য-আবির্ভাবের বহুপূর্বেও যিনি গৌড়মগ্ডলে 
থাকিয়! সমস্ত বিরুদ্ধাবস্থার মধ্যেই সার্থকভাবে ভক্তিধর্ম প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন 


(৯৫) চৈ, ৮২1১২, পৃ ১৫৮ (৯৬) উ--২1১৫, পৃ ১৭৮, ৮৭ (৯৭) উ ; জানকীলাপ পাল বলেন 
(নিত্যানন্দচরিত-_৩য়. খণ্ড, পৃ. ২৮), প্রভু নিত্যানন্দ প্রথমবার গৌঁড়দেশে হরিনাম প্রচার করার 
জন্য প্রেরিত হন, এবং স্বিতীয়বার সংসার গ্রহণ করার জঙ্য, অনুরদ্ধ হইয়। প্রেরিত হল 1” 
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সেই অদ্বৈতপ্রত্ত স্বয়ং), এবং অন্যান্ প্রাচীন ও যোগ্য ভক্তবুন্দ গৌড়ে থাকা সত্বেও আজ 
চৈত্ন্যপ্রেমপ্লীবিহ ভূমিতে সর্বক্ষণের সঙ্গী নিত্যানন্দকেই একমাত্র এ কাধের জন্য গৌড়ে 
প্রেরণ অপরিহাধ ভইপ কেন, তাহা দুবোধ্য। কিন্তু কবিরাঙ্জ-গোম্বামী যাহা বলিতেছেন, 
তাহা একমাত্র তাহার দ্বারাহ সম্ভন | তিনি তাঁহার স্বীয় অনুমানকে অত্য কথ। হিসাবে 
চালাইয়। ভবিষ্যৎ যুগের পাঠককে চির-মোহান্ধ করিতে চাহেন নাই । উপস্থিত ভক্তবুন্দ 
কা ছন্টমান করিয়ছিনেন তাহাও তিনি অনুমান করেন নাই । অথচ উক্ত ঘটনার বন্কাল 
পরেও শন্যান্য জীবশীকার- বা পদকার-গণ কেবল “ফলে অনুমান করিয়। কপোলকল্লিত 
নানা! তকে শথ্যাশ্রয়া করিয়া টিরস্থায়ী করিতে চাহিয়াছেন। একজন পদকর্তা এমনও 
অন্তমান করিয়াছেন মে মহ্গ্রহ নিত্যানন্দকে দুইটি বিবাহ করিয়। গৃহবাস করিতে নিদেশি 
দিয়ফিলেন ।৯৮ একজন গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে মহা প্রভু অদ্বৈত-পুত্রের ন্যায় এজন 
ওরসজাণ্ত এক পুত্রের কল্পনা করিয়া স্টভীরই উপরে একাস্তভাবে নির্ভর করিয়া বলিতেছে 
যে উভয়ের পুব্রগণ “করিবে ধর্মের স্থিতি সংসারে নিশ্চয় 1৯৯ এদিকে আবার হ্বয়ং পর 
গুপুও জানাইতেছেন যে মহাপ্রন্থ বলিলেন, “তোমার দেহকে আমার দেহ জানিয়া তৃমি 
সমস্ত কর্মঈ করিও”-_খযবেক্জং তং কর্ত মহসি ।” আবার জয়ানন্ন মহাপ্রন্তর উক্তি উদ্ধত 
করিয়াছেন ৯০০ ঃ 

নিতানন্দ গোসাঞ্চি তোম।র গৌঁড়দেশ । 

আজি ঠৈতে ছাড়াবোঞ্ছি অবধূত বেশ ॥ 

প্রঃ গোসাঞ্জির মন বুঝি প্রক্তাপরুদ্দ রাজা । 

নানাধন দিয়া নিতানন্দে করে পুজা | 
খধিদিগেরও  আদশস্থানীয় যে-জিনেন্তিয় মহামানবকে মনুষ্াসমাজ “ভগবান'-আখ্যা 
দিতেও কৃষ্ঠিত তয় নাই, সেই ভগবান-শ্রীচৈতন্যদেবও তাহার ব্যবহারিক জীবনে কামিনী- 
কাঞ্চনকে ন্ষবৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন 'এবং তাহার কয়েকজন শ্রেঠ অন্তরঙ্গ ভক্তকেও একই 
পরামর্শ দিয়াছেন । 'মথচ, তিনি নিতাবন্দকে যে কেন এই দুইটি বিষয়ই সেবনের 
উপদেশ দিবেন, তাহা ভাবনীয় নে সম্ভবত তত্বজগতের সকল জস্তাব্যতার কথা ম্মরণে 
রাখিয়াও নহে । যে-মধাদাবোধ মহ্হাপ্রুর জীবনের মেকুদগুস্বরূপ ছিল এবং যে লোক- 
মধাদার জন্য তিনি অন্তর্জগতের মধো সব্ শ্রেষ্ঠ আসন দান করা সত্বেও তাহার শ্রেষ্ট 
প্রচারক রূপ-সনাতন হরিদাসকেও ব্যবহারিক জীবনে দূরে সরাইয়া রাখিক্নাছিলেন, 
নিত্যানন্দের ক্ষেত্রে সেই মর্ধাদা- লঙ্ঘনের উপদেশ বান্তবিকই বিন্ময়ের বিষয় । যদি ভগবান 
অপেক্ষা বৃহত্তর কিছু থাকিয়া থাকেন, তাহা হইলে হয়ত তাহার সম্পর্কে এইরূপ আচরণ 


রত পাত খাট পট ৬ জা ০৪ পচ 


' (৯৮) গৌ. ত.-পৃ ২৬৫ (৯৯) ক. নি.-২য়, ক. পৃ. ৫৭ (১ *৯) বি. খন, পৃ, ১৩৯ 
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বিশ্ময়ের বস্ত না হইতে পারে। কিন্তু মহাপ্রভু যে নিত্যানন্দকে নিভৃতে লইয়া এরূপ 
উপদেশ দিয়াছিলেন, “চৈতন্যভাগবত'-কার বৃন্দাবনদাস প্রায় তাহাই বলিতে চাহিয়াছেন। 
ইতিপূর্বে আমর! দেখিয়াছি যে তিনি স্বয়ং নিতানন্দ-মুখনিঃস্ত বাণী শ্রবণ করিষা 
“চৈতন্যভাগবত রচনা করিয়াছিলেন । নুতরাং এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্বদ্ধে তাহার 
বিবরণ গুরুত্বপূর্ণ । বুন্দাবনদাস মহাপ্রাভুর উক্তি এইরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন :৯০১ 

তুমিও থাকিল! যদি মুনিধর্ম করি । 

আপন উদ্দামভাব সব পরিহরি ॥ 

তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সংসার | 

বোল দেখি আর কেব। করিব উদ্ধার ॥**..' 

তবে অবিলম্বে তুমি গৌড়দেশে যাও ॥ 

মর্থ নীচ পতিত ছুঃখিত যে জন । 

ভক্তি দিয়া কর গিয়া সবার মোচন ॥ 

এবং আজ! পাই নিত্যানন্দচন্র সেইক্ষণে । 

চলিলেন গৌড়দেশে লই নিজ গণে ॥ 
আর একজন গোত্রকুলহীন বুন্দাবনদাসও বলেন যে তারপর চারিভাবের অধিকারী 
'রাজাধিরাজন' শ্রীপাদ 

সন্তান করিল আসি স্থাঁপিতে ভজন 1১৭২ 
কিন্তু পূর্বোক্ত উক্তিগুলির মধ্যে কিছুমাত্র সত্য থাকিলে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, 
যে-কারণেই হউক, মহাপ্রভু বুঝিয়াছিলেন নিতাইচন্দ্রের সংসাবধর্ম গ্রহণ করিবার 
প্রয়োজন হইয়াছে । নিত্যানন্দ কার্ধকুশলী মানুষ ছিলেন। মহাপ্রভুর সন্নযাস-গ্রহণের পর, 
তাহাকে গঙ্গাতীরে আনয়ন, গ্রতাপরুদ্রের জন্য মহাপ্রভুর নিকট অনুরোধ জ্ঞাপন এবং 
কালিয়া-ুষ্ণদাসকে গৌড়ে প্রেরণ প্রভৃতি বহুবিধ কার্ধের মধ্য দিয়! তাহার চাতুর্ধের পরিচয়! 
পাওয়া ষায়। এই চাতু্ই তাহার ধর্মপ্রচারের পক্ষে সহায়ক ছিল এবং তাহার ফলে 
পরবস্তাকালে জন্ভবত তাহার সংগঠনশক্তির পরিচয় স্বিধিত হইয়াছিল । গৃহী- 
জ্দীবনকে কেন্দ্র করিয়া সেই সংগঠনশক্তির স্থিতি ও স্ফরণ, ধর্মপ্রচারের একটি বিশেষ 
অন্ত্রূপে সুপ্রযুক্ত হইলে যে কত বড় সমস্থ।র সমাধান হইতে পারে, তীক্ষধী ও দূরদর্শী 
চৈতন্য হয়ত তাহাই বুঝিয়া! নিত্যানন্দ-শক্তির সার্থক প্রয়োগ ঘটাইতে চাহিয়াছিলেন | 
প্রকৃতপক্ষে, ইহার মধ্যে যদি কিছু বিম্ময়ের বিষয় থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা! 


কুশাগবুদ্ধি মহাপ্রতুরই দূরদশিতা। 


(১৯১) চৈ, ডা.--৩1৫, পৃ, ৩৬৩ (১০২) ভ. নিশাত ক পুত ১০১ 


পজ চৈতন্ত-পরিকর 


. নিত্যানন্দকে মহাপ্রভুর নিকট হইতে চলিয়া যাইতে হইল 1 রামদাস, সুম্ধরানন্দ ১০৩ 
গ্রভৃতি “নিত্যানন্দ স্বরূপের সব আগ্রগণ। নিত্যানন্দ সঙ্গে সভে করিলা গমন ।১ এবং গড়ে 
শ্রত্যাবত ন-পথে সভক্ত-নিত্যানন্দের লীলা আরস্ভ হইয়া! গেল; “নিত্যানন্দ শ্রীঅনস্তধাম, 
ভারে দিলেন ভাব পরম উদ্দাম ।,১০৪ ফলে রামদাস, গদাধরদাস ও রঘুনাথ-বৈদ্ক 
'যখাক্রমে গোপাল-, রাধিকা- ও রেবতী-ভাবে ভাবিত হইলেন । কুষ্দাস, পরমেশ্বর দাসও 
“গোপালভাবে হৈ হৈ করে সবক্ষণ / আবার পুরন্দর-পণ্ডিত গাছে উঠিয়া “মুখ্রিরে অঙ্গ 
'ঝলি লাফ দিয়া পড়ে।” ক্রমে তীহারা পাণিহাটিতে আসিয়া রাঘব-পণ্ডিতের ্ 
উঠিলেন। 
একদিন গৌনলাঙ্গপ্রতু শ্রীবাস-গৃহে বিষু্টরায় বসিলে ভতক্তবৃন্দ তাহার অভিষেক জি 

করিক্সছিলেন। এখন নিত্যানন্দেরও সেই বাসনা জন্মাইল।৯০৫ তিনি 

কোক্ষণে বসিলেন খট্টার উপরে । 

আজ্ঞা হৈল অভিষেক করিবার তরে ॥ 
“এবং তিনি রাঘবকে বলিয়া উঠিলেন £১০৬ 

রাঘব কুক পীপ্রং মে সুবাসিত জলেরপি । 

অভিষেকং চননাদি পুষ্পালঙ্করণা দিন। ॥ 

স্বর্ণ রৌপাপ্রবালাদিমণিমুক্তাদিনিমিতৈঃ | 

ভুষণৈশ্চ ত্বয় কার্ধাং মদজপরিমণ্ডনম্‌ ॥ 
ইহার পর তিনি আর একটি চরম তাৎপধবোধক কথা বলিলেন-_ 

যেন মে প্রাণনাখন্য গৌরচন্রস্ত সর্বদা 

সচ্চিদাননপূর্ণন্য পূর্ধো মলোরথ| ভবেৎ। 
হৃন্দাবনদাস বলিতেছেন যে১০৭ ইতিপূর্বে মহাপ্রভু যখন রাঘব-ভবনে আসিয়াছিলেন, তখন 
টির রাজ রিনি রহস্থাময় গোপ্য? কথা বলিয়াছিলেন £ 


অতএব নিত্যানন্দ সেবিহ--যে হেন ভাগাবান ॥। 


(১৯৩) শ্রে, বি. স১ম, বি, পৃ. ১২ গোঁ. ত. (পৃ ২৬৪; প্রীচৈ, চ. ()--1হ1১১ 5৮. 
৮ ক? ৩০৩ (১৯৫) ৩1৫, পৃ, ২৯৯০৪০০ ০০০) শ্ীচে, চ.--81২২19-৬ (১৯৭) চৈ. 
সাধ পৃ. ২৯৯-৩০, রী 


ূ  নিত্যানন্দ ৪ 
, চ্ৃতরাং একরকম সেই মহাপ্রতুর ইচ্ছাপুরণ বা আদেশপালনক্রমেই রাষবাদি তত্ব 
গঙ্গাজল নুবাপিত ত্রব্যা্রি উপকরণ .সংগ্রহ করিয়া যথারীতি মগীত উচারপপূর্বৰ 
অভিষেক-ক্রিয়া আরস্ত করিলেন । 
্রইস্থলে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য । বৃন্দাবনদাস বলিতেছেন যে এই ঘটনার পূর্বেই 
' মহাপ্রতু নীলাচল হুইতে গৌঁড়ে আসিয়াছিলেন এবং পুনরায় নীলাচলংপ্রত্যাবর্তনপথে তিনি, 
রাঘব-মন্দিরে উপনীত হইয়া তাহাকে উপদেশ প্রদান করেন। কিন্তু সম্ভবত এই কালক্রম 
ঠিক নহে। “চৈতন্তচরিতামৃত'-অনুযায়ী নিত্যনন্দকে গৌঁড়ে প্রেরণের পরেই মহাপ্রভু গৌঁড়ে 
আসেন। নিত্যাননের কর্মপদ্ধতির সমর্থনহেতু সম্ভবত কুদ্বাবনরদাস এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন। 
যাহাহউক, জর্বাঙগ চন্দনলিপ্ত কর! হইলে তুলসী-পুষ্পমাল্যাদির বারা ভূষিত হইয়া নিত্যানন, 
প্রভু খন্টায় গিয়া বসিলেন। রাষবানন্। মস্তকে ছত্র ধরিলেন এবং চতুর্দিকে আননাধ্বনি 
উখিত হইল। বৃন্দাবনদাসের বর্ণনায় দেখা! যায় যে এই সময় নিত্যাননবপ্রতুর কাদদ্ব- 
পুষ্পমাল্য ভূষিত হইবার বাসনা হওয়ায় অসময়ে 'জন্বীরের বৃক্ষে সব কাদের ফুল* ফুটিয়া 
উঠিল। এইভাবে নানাবিধ খবর প্রদর্শনের পর অভিযেক-ক্রিয়! সম্পন্ন হইল । নিত্যানন্দের 
অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড দেখিয়! সকলেই চমতকৃত হইলেন। মহাপ্রতূ-চৈতন্তের মত তাহারও 
অবতারত্ব সন্বন্ধে সকলেই নিঃসনদোহ হইলেন। 
এখন হইতে রাঘব-মন্দিরে নৃত্য-সংকীর্তন চলিতে লাগিল । নিত্যাননপ্রতু নৃত্য করিতে, 
থাকেন এবং সুপ্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া মাধব, গোবিন্দ ও বান্ুদেব, এই ঘোষ ভ্রাতৃত্রয় গান, 
করেন। রামাই সুন্দরানন্দ গৌরীদাসাদি ভক্ত সর্বদাই তাহার নিকট বিচরণ করিতেন। 
যে-পরিবেশের মধ্যে নিত্যানন্দ নীলাচল হইতে যাত্রা আরস্ভ করেন, তাহাতে গৌড়ীয়: 
ভক্তবৃম্ব, বিশেষ করিয়! নবাগতের দূল তীহাকে চৈতত্ত-প্রেরিত মঙ্গলদূত বলিয়াই ধরিয়া: 
লইয়াছিলেন। তাই গৌরচন্ত্রের পুণ্াম্পর্শে বৈবভক্তবৃন্দের হৃদয়ে যে ভক্তিতরঙ্গ উদ্হেল 
স্পর্শ করিয়া কল্লোলিত হইয়া উঠিল। প্রানিহাটিতে নিত্যানন্দের দীর্ঘ তিনমাস১০৮ যাবৎ 
অবস্থানকালে পুরাতন ও নবাভক্তবৃন্দ  নিত্যানন্দ-মহিমাবলে যেন এক নরশিক্ষায় শিক্ষিত. . 
হইয়া গৌড়-বিজয়ের জন্ত প্রস্তুত হইলেন। এবং অসংখ্য বহমূল্য অলংকারাদির হারা 
শোভিত হইয়া প্রভুনিত্যানন্দ ভক্তগণসহ যাত্রা আরস্ত করিলেন। নিত্যাননের. এইঈপ.. 
অলংকরণের কোনও, সংগত কারণ খুজিযা পাওয়া যায় না।১০৯ দধিতের বা দিতার . 
হদয়রজন করিবার জন্য এইরূপ লীলা: ব1 দেইশোভার প্রয়োজন হয় এ দ্র, 
বলিয়াছেন যে ইহার কারণ প্রাণনাধ গৌরচন্জের মনোরথ পূরণ ১১০ কিন্তু তাহ! না 


(৯০৮) হা, পৃ ৩*৫-৬ 1 চৈ" মং দিছে রঃ রি ১৯৮ (১০৯) শীত চাহ, 
শন (১৯৯)৬, র.-.১২1৮৪) ও রঃ 


প্রা চৈতত্য-পরিকর 


মহাপ্রতুয় সম্ুখেই এইসঈপ অলংকার-স্ুশোভিত মোহন মূরতি প্রদর্শন সার্থকতাযুক্ত হইতে 
সপারিত। এই ঘটনার পরেও নিত্যানন্দ কয়েকবার নীলাচলে গিয়াছিলেন। অথচ কোনও 
সময়ে তিনি এই বেশে মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ নাই। 


আবার “ভক্তিরত্বাকর'-মতে নিত্যানন্দের তীর্ঘভ্রমণকালে গোবর্ধনস্থ এক ভক্তের তাঁহাকে 


মসলংকার পরাইবার বাসন জন্মাইলে “প্রভূ তাহা জানি কহে--কিছুদিন পরে” এবং সেই- 
জন্যাই “ভক্ত ইচ্ছামত এবে পরয়ে ভূষণ।' ভক্তের ইচ্ছায় প্রতুনিত্যানন্দের 'নইরূপ 
'বিলাস-ব্যসন সমধিত হইতে পারে কিনা? তাহা বিচার বিষয় না হইতেও পারে । ; কিন্ত 
জঙ্গলাকীর্ণ নির্জন বৃন্দাবনভূমিতে প্রত্যহ একৈক বৃক্ষতলে আশ্রয়লাগ্যাকা্জী মাধুকরী 
বৃত্তি-গ্রহণকারী করোয়া-কস্থা-সন্বল শ্রেষ্ঠ ভক্ত সনাতন-রূপগোস্বামীর ধর্মগ্রচার প্রচেষ্টার 
সহিত হয়ত নিত্যানন্দের ধর্মপ্রচার-বিধির তুলনা করা যাইতে পারে । যাহাহউক, ভক্তবন্দ- 
সহ নিত্যানন্দ গদাধরদাসের গৃহে কয়েকদ্দিবস অতিবাহিত করিবার পর খড়দহে গিয়! 
পুরন্দর-পঞ্ডিতের গৃহে নৃত্যকীত'ন আরম্ভ করিলেন। তারপর তিনি সেখান হইতে বাহির 
“হইয়া! প্রাচীন বাংলার ধনসমৃদ্ধ কেন্দ্র সপ্তগ্রামে গিয়া উপস্থিত হন। এইস্থানে তিনি বরণিক- 
শ্রেষ্ঠ উদ্ধারণ-দত্তের প্রতি ক্পা-প্রকাশ করিয়া তাহার প্রভাবে সপ্তগ্রামের গৃহে গৃহে প্রেম- 


ভক্তি বিতরণ করিলেন। বণিক উদ্ধারণ-দত্তও চিরদিনের জন্তা নিত্যাননের বশীভূত 


চে 


হইলেন | 
ইহার পর নিত্যানন্দ শাস্তিপুরে 'শহৈতপ্রভূর এবং নবদ্বীপ শচীমাতার সহিত সাক্ষাৎ 

করিবার পর তাহার অতীত লীলা-নিকেতন শ্রীবাস-গৃহে১৯১ অবস্থান করিয়া নবহ্ধীপের 
“গৃহে গৃহে নাম-সংকীতনি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু এই সময় তিনি ব্বর্ণরোপ্য 
পপ্রবালাফৈরলক্কানৈশ্চমপ্ডিতঃ থাকায় 

চৌরদস্থাগণাঃ সর্বে দৃষ্ট। তণ্ত বিভৃবণমূ। 

হত্‌ং কু্বস্তি তে নানা ব্ববহমাততায়িনঃ 1১১২ 

নিত্যানন্দ ভ্বরূপের অঙে অলঙ্কার | 

নুবর্ণ প্রধাল মণি মু! দিবাহার ॥ 

প্লভুর প্ীঅঙ্গে দেখি বহুবিধ ধন । 

হরিতে হইল দনুয ত্রাঙ্মণের মন 11১১৩ 
কিন্ত “চৈতন্ভাগবত'-কার-মতে নবীপের হিরণ্য- পণ্ডিত নামক এক ন্নুতাক্ষণের গৃঁহে অব- 


'্থানকালে নিত্াননদগ্রভু ভাহার অলৌকিক শক্ির দার! থকে সপশনপ্রভাবে ভীতি- 


লুক করিয্া লেছে তীঁহাগগের উদ্ধারসাধন করেন। ইহার পর তিনি ভক্তবৃন্দসহ গঙ্গাতীর- 
বড়গাছি অভিসুখে ধাবিত হইলেন। এরই বড়গাছিতেই নিত্যানন্দের ভিন 


'টিিপীপাতী 
(১) তর. ১৯৩৮৪১ (১১২) ভ্ীচৈ, চ.--৪1২৩1১৩, ১৬ (১১৩) চৈ, পি গু. ৬১৯ 


নিত্যনিন্দ দত 
সম্পন্ন হয়। ঙ্জনত বৃন্বাবনদাস লিখিয়াছেন, 'নিত্যাননদ স্বয়পের বিহারের স্থান.। বিশেষ 
শ্ুকৃতি অতি বড়গাঁছি গ্রাম ॥ 

'প্রেমবিলাসে'র চতুধিংশবিলাদ, “ভক্তিবত্বাকর ও “অহৈতপ্রকাশ' প্রভৃতি গ্রন্থ 
নিত্যানন্দের বিবাহ-বিষয় বর্ধিত হইয়াছে । নেই সকল বিধরণ হইতে সত্য নির্ণয় ঢুরহ 
ব্যাপার, প্রায় অসম্ভব বলিলেও চলে । বুন্দাবনদাসের (নামে প্রচলিত ?) “নিত্যানন্দবংশমালা 
বা “নিত্যানন্দপ্রভূর বংশবিষ্তার-গ্রন্থে দেখা যায় যে নিত্যানন্দ উদ্ধারণ-দত্তকে লইয়া 
অশ্বিকাতে সর্ধদাস-পণ্ডিতের নিকট গিয়া প্রস্তাব করিলেন, “বিবাহ করিব মোঁয়ে কন্যা 
দেহ তুমি।৮ “অগ্বৈতপ্রকাশ'-মতে৯১৪ স্দীস নিত্যানন্দকে গৃহে লইয়া গেলে তাহার রূপ 
দেখিয়া গ্রামের নারীগণ হুর্ধদীস-পত্ব ভদ্রাবতীকে১১৫ বলিলেন £ 

এই পাত্র হৈলে তোর কন্তার যোগা হয় । 
কিন্তু হুর্যদাস গ্রামের বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মত লইতে গেলে তাহারা বিবাহ-প্রস্তাব অগ্রাহ 
করিয়া দেন। গৌরীদাসাগ্রজ ১৯৬ স্ধদাস-পণ্ডিত একজন গণ্যমাঁণা ব্যক্তি ছিলেন। 
গ্লৌড়ের যবনরাজদরবারে কাধ করিয়া তিনি সমর্থ কর্মচারী-হিসাবে 'সরখেল'উপাধিও 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।১১৭ সুতরাং তাহার পক্ষে কণ্াসম্শ্রদান-ব্যাপারে বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মত 
গ্রহণ করা, বা নিজেই উক্ত প্রস্তাবে রাজী না হওয়া স্বাভাবিক ছিল। তিনি জানাইলেন 
যে নিত্যানন্দ পপূর্ণ নারায়ণ হইলেও 'বর্ণত্যাগী” সুতরাং ব্রাহ্মণ হইয়া কি করিয়া তাহাকে 
কন্তা সম্প্রদান করিতে পারা যায়! “অভিরামলীলামূত' নামক একটি গ্রন্থে লিখিত 
হইয়াছে১১৮ ষে স্ুরধদাস কল্যাদদান করিতে অন্থীকুৃত হইলে নিত্যানদ্দ-দুহাদ, মহাশক্তিমান 
অভিরাম জুদ্ধ হইয়! সুর্ধদাসের প্রভূত ক্ষতিসাধন করায় তিনি সম্মতিপ্রদান করিতে বাধ্য 
হন। “বংশবিষ্তার'-মতে সুর্ধদাস অসশ্মত হইলে নিত্যানন্ন চলিয়া যান। কিন্তু রাত্রিকালে 
ক্ু্ষদাস প্র দেখিয়া বুঝিলেন যে তাহাকে কন্তাদান করিতেই হইবে । তাহার কন্যা বন্ধ 
এই সংবাদ শ্রবণ করায় তাহার মনে 'ম্বাভাবিক প্রেম' জাগ্রৎ হয় এবং তিনি হঠাৎ স্ধিৎ 
হারাইয় মৃতপ্রায় হন।১১৯ চিকিৎসকগণও শেষ পর্বস্ত জবাব দিশা যান। এদিকে মিত্যা- 
অঙ্গের সহিত পথে গৌরীদাস-পণ্ডিতের দেখা। “অদ্ৈতগ্রকাশ-কার এই সংবাদ দিয়া 
জানাইতেছেন থে একসময়ে বালক-গ্ৌরীদাসের  বন্ধুগণের অন্থরোধে মহাপ্রতু শ্ৌরী- 
নাসের বিবাহাজ্| গান করিলে তিনি আজা পালন করিয়া জারধি গৌর-নিতাই বিগ্রহ 
লেবা কাযা আসিতেছিলেন। জনন রি চদার 





(৯১8) হ*শ সপ পৃ ৮৪ (১৯) পু 545 0 হ.রদাস; শন রঃ 
বোবখানা হাঁ 'বাদাতোও পূর্বদাসের পিক নর (১) ক িলদা৭। সদৃশ রঃ 
২৯৮৮ (১) দিবি-প্ত. : | 


ভছ চৈতন্ত-পরিকয় 


ভক্তির কথা বল! হইয়াছে । কিন্তু কবিরাজ-গোস্বামী তাহাকে নিত্যানন্দ-শাধাতুক্ত- 
করিয়া বলিতেছেন যে গৌরীদাস “নিত্যানন্দে সমপ্সিল জাতিকুল পাতি । এই সমস্ত 

হইতে মনে হয় যে তিনি ছিলেন নিত্যানন্দের একজন অঙ্গরাগী ভক্ত । যাহাহউক, “তাহার 

নিরাশে গৌরীদাস ঘুঃখী” হইয়া! জোষ্টভ্রাতার নিকট ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন £ 
ফিরায়। আনহ তারে ধরিয়। চরণে 11... 
মরিলে সন্বদ্ধ থাকে কার সাথে কার ॥ 
বাচাইতে পারে যেই কন্ত। দিব তারে। 1 
নী ফিরিয়া আসিলেন। এবং । 
এ সময়ে গ্রাঅঙের লাগিল বাতাস ॥ | 
অঙ্গগন্ধ গ্রিয়। নাস! প্রবেশ করিল । 
মৃতসঞ্জীবনী স্পর্শে চেতনা পাইল ॥ 7 
'অগ্বৈত প্রকাশ'কার১২০ বলেন যে বস্থুধার মৃতদেহ সৎকারার্থ হুূর্যদাসাদি গঙ্গাতীরে: 
/ আফিলে নিত্যানন্দ এই শর্তে বন্থুধাকে বীঁচাইয়! দেন যে জীবন ফিরিয়া আসিলে সেই 
কন্যাকে নিত্যানন্দ-হন্তে সন্প্রদান করিতে হইবে। 
«  বনস্গুধাদেবীর পুনর্জন্ম ঘটিল। কুলাচাধগণ স্থির করিলেন যে 
বেদ সংস্কার পুন দিব উপবীত । 
পূর্বাশ্রমের গোত্র গাই ষেন আছে নীত 11১২১ 
নিতানন্দকে এই কথা জানান হইলে তিনি বলিলেন ঃ 
যা কর তাহাই কর মোর দায় নাই। 
একলে স্বতম্মমাত্র চৈতন্য গোসাঞ্চে ।। 
বিবাহের যথাবিধি আয়োজন চলিতে লাগিল । 

' ্স্তবত এই সময়ে নিত্যানন্দ নবদ্ধীপে প্রত্যাবত'ন করেন। “ভক্তিরত্বাকর"মতে জনৈক. 
প্রাচীন ব্রাহ্মণ ক্প্রাঙ্গপ্রাণিত স্ধ্দাসের সম্মতি-সংবাদ নবদ্ধীপে আনয়ন করেন। কিন্তু অন্যান, 
গ্রন্থের সহিত এইরূপ মতের সামগ্রন্ত নাই। তবে নিত্যানন্ন যে এই সময়ে নবধীপে ফিরিয়া, 
সামাজিক রীতি ও ব্যবস্থাচষাযী ব্ব্জন-সমভিব্যাহারে যাত্র! করিয়া ধথাকালে যথাবিধি 
বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহাই সঙ্গত মনে হয়। অধৈত-্রীবাসাছি ভক্তবৃন্দও নিত্যানন্দ- 

'বিরাহের প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়! উদ্ভোগ-আয়োজন করিতে থাকেন ।৯২২ স্থির হয় যে, 

দাসের শালিগ্রামন্থ গৃহে বিবাহহষ্ঠান হইলে, বড়গাছি গ্রামে গিয়া পাত্রপক্ষীয় লোকদিগের 
.-অবস্থান করা উচিত। বড়গাছি গ্রামে থাকিবার সুবিধা এই যে সেইস্থানে “বিপ্র' কৃষ্দাস 

. এহোঁড়ের বাড়ী (৯২৩ হরি-হোঁড়ের পুত্র কৃষদাস তখন নবদীপেই জা বারবার! 


ল পপ পপ্পা পাপ 
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অধাবৎ আমরা নবহীপ-মধ্যে বহিরাগত কোনও কৃষ্ীসের সাক্ষাৎ পাই নাই। কেবল 
দেখিয়াছি যে মহাগ্রভূর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ-সঙ্গী 'অরল ত্রাহ্মণণ৯২৪ কালিয়া-কফ্দাস মহাপ্রভু 
কতৃক চরমভাবে নিগৃহীত হইবার পর নবধীপে শচীমাত ও অন্তান্তি ভক্তকে মহাপ্রতর 
গ্রতাগমন-সংবাদ দিবার জন্য গৌড়দেশে চলিয়া আসেন। তারপর আর তাহার কোনও 
সংবাদ পাওয়া, যার না? অথচ, বিভিন্ন গ্রষ্থে কালা-ব! কালিয়া-কষ্দাসের, নাম যে 
বীতিত হইয়াছে, তাহা ক্দাপি তাঁহার দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের জন্য হইতে পারে ন!। 
নিশ্চয়ই তাহার পরবর্তা কোন না কোন কর্মের খ্যাতি ছড়াইয়াছিল। বস্তুত, এই হৃহঙ্গাস, 
কষ্দাস-হোড়ই। বড়গাছিগ্রাম-নিবাসী রাজ। “হরি-হোড়ের নন্দন১২৫ কৃষ্দাসের নবন্ধীপ- . 
সম্পর্ক সম্বন্ধে ইতিপূর্বে অন্থ কোন পরিচয় কোথাও পাওয়া যায় নাই। 

প্রস্গক্রমে, কালা-কৃষ্দাস ও আনুষঙ্গিক আলোচনাগুলি এই স্থানেই শেষ করিদ্বা 
লওয়া কর্তব্য । নিত্যানন্দ-বংশের অধস্তন দশম পুরুষ নবহ্বীপচন্ত্র-গোস্বামী তাহার 
বৈষবাচারদর্পণ* নামক গ্রন্থে লিখিতেছেন যে শালিগ্রাম সন্নিকটস্ক বড়গাছি-গ্রামের রাজা 
হরি-হোড়ের নন্দনই কালা-কফ্ণদাস১২৬ এবং তিনি বোধধানাতেও বাস করিয়াছিলেন ।৯২ 
কফ্দাসের এই বোধধানায় অবস্থিতির কথা! কুত্রাপি দৃষ্ট হয় লা। 'পাটনিরয়ের 
মহাপাট-বর্ণনায় বোধখান! বা! খানাতে স্থধদাস-সরখেলের পাট বলা হইরাছে, কিন্ত এই 
কালা-করফ্দাস স্্ধদাস-সরখেলের সহিত সম্পক্ষিত হওয়ার অন্যই বোধ করি “বৈধ 
বাচারদর্পণে'র লেখক তাহাকেও বোধখানার সহিত যুক্ত করিক্না থাকিবেন। 'চৈভন্ত- 

সংগীতা*র১২৮ দ্বাদশ-গোপাল বর্ণনায় কালা-কষ্দাস ছাড়াও যে আর একজন নিধু- 
কষফদাসের উল্লেখ কর! হইয়াছে, তাহাকেই লেখক বোধখানাবাসী বলিয়াছেন। 'পাট- 
পর্যটনে'র মধ্যে বড়গাছি-গ্রামস্থ একজন কৃষ্দাসের উল্লেখসত্বেও কালিয়া-কুষদাসকে 
একেবারে আকাইহাটবাসী ধলায় জটিলতার উত্তব ঘটে এবং কৃন্দাবনবাসের বর্ণনা পাঠ 
করিলে 'পাটপর্ঘটনে'র মতকেও উপেক্ষা করা চলে না। . বৃন্দাবনদাস 'চৈতম্যভাগবতে? 
নিত্যাননদের শিহ্দিগের বর্ণনা প্রসঙ্গে 'নিত্যানন্বরিলাস!-স্থল “বড়গাছিনিবাসী ন্ুুকুতি- 
কফদাসে'র কখা উল্লেখ করিয়া কিছু পরে 'প্রসিদ্ধ কালিয়া-কহন্দাসের নামোহেখ করিয়াছেন ।' 
কিন্তু তাহার বড়গাছি-নিবালী কৃষদাসের আর কোন পরিচয় পাওয়া ধায় না। ভিন 
বহস্থলেই “দুক্কৃতি' কথাটি ব্যবহার করিয়াছেম-__কুকৃতি গদাধরদাস,' কুষ্কতি মাধব-ধোয়, 


কুকি প্রতীপরুত্র, এমন কি শুকৃতি বড়গাছিগ্রাম। দলের গৃহে হার অভি 
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"ফেতকস্লাবকর 


ও রর রাগ ক পরিচয় 
হা চিক্ববাচক হইতে পারে না। ক্ুতরাং সথগ্র “চৈতন্ততাগবত--্রস্থের মধ্যে বড়গাছি 
গমন সুক্কৃতি-কফদাসের এই একটিমাজ প্রক্বোগ সবন্ধহীন হইখ্সা পড়ে। আবার একটু 
গভীরভাবে অন্থধাবন করিলে একমাত্র 'পাটপর্ধটনের উক্ত বর্দনাও ভ্রান্ত বলিয়া! মনে হয়। 
'শব্ব-কন্পপ্রমে'র মধ্যে 'হোড়' কথাটির অর্থ দেওয়া হইয়াছে--“গৌড়দেশীয়শ্রোত্রিয়- 
ব্রাক্গণবিশেষাণামুপাধিঃ1 কিন্ত 'কুলাচাধচ-অনুযায়ী ইহার অর্থ-_'দক্ষিণরাটীয়মৌলিক- 
কারস্থানাং ছ্বিদগ্ততিপদ্ত্ত্তর্গতপদ্ধতিবিশেষ: প্রকৃতপক্ষে, এই হোড়-পদবী ব্রাঁ্দণ 
ও কারস্থ, উভয়ের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। রায়গুণাকার ভারতচন্্র তাহার 'অক্জা- 
মঙ্গল . গ্রন্থে বড়গাছি-গ্রামনিবাসী অক্নদাকপাপুষ্ট কায়স্থ হরি-হোড়ের সবিষ্তার ব্রন 
দিয়াছেন । “ভক্কিরত্বাকর"-প্রণেত! কর্তৃক উল্লিধিত বড়গাছির হরিছোড়-নন্দন কষ্দাস 
ছিলেন কিন্তু “বিপ্র । যোড়শ শতকের তথাকধিত মেল-বন্ধনের দৌলতে যে উক্ত 
কায়স্থ-ব্রাঙ্মণ সম্পর্ক ঘটিয়। উঠিতে পারে তাহার সম্ভাব্যতা আছে। হয়ত এই কারণের 
জন্যই নবোত্ভূত “বিপ্র' দেবীর আনুকূল্য বা আর কোনও প্রকারে ( হয়ত বা দেবীবরের 
মত কোনও ব্যক্তির আনুকল্যে )'উপবীতধারী” হুইয়াও অব্যাহতি ন! পাওয়ায় 'কালা' বা 
£্লালিয়া' শব্দের পশ্চাতে পড়িয়া হঠাৎ্পপ্রাপ্ত সৌভাগোর মাগুল যোগাইয়৷ আসিতেছেন। 
ত্বাহার 'কুলীন'-আধখ্য। প্রাপ্তি হয়ত নিত্যানন্দেরই সাহচর্ষের ফল। আবার 'বৈফ- 
বাচারদর্পণে'র ১২৯ লেখক কিন্ত বলিয়াছেন, “কেহ কহে বৈস্ঞজাতি কালা-কৃষদাস” | 
গ্রন্থকার সম্ভবত এই ব্যাপারে সন্দেহাকুল হইয়াছেন। হরিফাস দাস বাবাজী তাহার 
“গোঁড়ীয়-বৈষ্ণব-ভীর্ঘ গ্্থে যে বলিয়াছেন বর্ধমানের আকাইহাটে কালা-কুষ্দাসের পাট এবং 
পাবনা জেলার £সানাতলা গ্রামে কালা-ক্ফ্দাসের আশ্রম ও ভিটার চিহ্ন আছে, 
তাহা কেবল কিংবাস্তীমূলক। তিনি সম্ভবত অমৃল্যধন রায়ভট্ট-কত “দ্বাদশ গোপালের 
ছারা প্রভাবিত হইয়াছেন এবং দ্বয়ং উক্ত স্থানগুলি পরিদর্শন করিয়াছেন । হরিদাস 
দাস ও অনুলাধন রায়তট মহাশয়হয়ের এই মত 'বৈষবদিগ কর্ন, গরন্থেরই জমর্থন 
করে। কিন্তু অমূল্যধন রায়ভট্ ও মুরারিলাল অধিকারী মহাশয় কোন্‌ গর দেখিয়াছেন, 
তাহার উল্লেখ করেন নাই। “অভিরাম-লীলান্বৃত' গ্রন্থের পরিশিষ্টে কিন্তু তাদশ-গোপালের 
'পাটি-নির্ণরস্থলে কালিয়া-কিফাফাসকে বড়গাছি-নিবাসী. বলিয়াই ধরা হইবাছে। এরিকে 
“আধার 'পাট-পর্ঘটনে কিন্ধু মৌমাতলার রুষদাষকে 'রজণ রুষ্দাস নিশ্চিত, বলা হইয়াছে! 
পাণিহাটি গৌরাঙগ-গ্রন্থমন্দিরে রক্ষিত '্রীপাটনি্র'৯৬০ পুথিতে খআঁকহিহা্ের রুফদাসের 
এইয়প উ্লেখ আছে-.....টাকুষ ইগাস। রঘুননের নূপুর পাই উলাস। » কিনতু উ্ 
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 পুধিতে কালাকফজালের নাম পর্যন্ত নাই। অন্তু কোন গর্থেই আকাইহাটের কৃয- 
দাসকে কালা-কষ্দাস বলিয়! উল্লেখ কয়! 'হয় নাই। বাস্তবিক পক্ষে আকাইহাটের 
কাস খুব বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন না। নিত্যাননবাস ও পরবর্তা-কালের নরহরি-চবরভী 
মাজ এই দুইজনের গ্রা্থে আকাইহাটের কৃফদাসের উল্লেখ আছে তাহা! হইতে জান! যায় 
যে তিনি একজন সুগায়ক ছিলেন 1১৩০ খেতুরি-উৎসবে যোগদানের অন্ত আসবার পথে 
জাহবা-ঠাকুরাণী তাহার গৃহে রাজিযাপন করিয়াছিলেন ; তিনি পরদিন তাহাকে লইয়া 
কণটকনগর যাত্রা করেন১৩১ এবং সেখান হইতে ুফদাস যছুননদনকে সঙ্গে করিয়া লন ।১৩২ 
তারপর তিনি খেতরিতে গিয়া বন্পভীকান্তের অধীনস্থ বাসায় অবস্থান করেন ও উৎসবে 
যোগান করেন ।১৩৩ ক্ষুতরাং আকাইহাটের কৃষণ্দাসকে কালিয়া কফগাস মনে করিবার 
কোনও সংগত কারণ নাই। আর যদি ছুইটি স্থানের সহিত এক ব্যক্তির এইরূপ বিশেষ | 
সংযোগ টিয়া উঠিতে পারে, তাহা হইলে তাহার তিনটি স্থানের সহিত সংযোগ থাকাও 
কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। কিন্তু সম্ভবত তাহার প্রয়োজন নাই। সৌভাগ্যক্রমে, অগ্রদশ 
শতাবীর সুবিখ্যাত কবি পুরুযোতম সিদ্ধান্তবাগীশ বা! প্রেমদাস-মিশ্র তাহার বংশী শিক্ষা, 
রনথেগ' অধিকানগরস্থ গৌরীদাসের প্রসঙ্গ উল্লেখের অব্যবহিত পরেই লিখিয়াছেন £ 


কাল! কৃ্দাম বন্দ অর্জন আখ্যান। 

বড়গাছি গ্রামে ধার রমপীয় স্থান ॥ 
বড়গাছির স্কৃতি-কফ্দাস বা দ্বিতীয় কোন কষ্াসের কোন উল্লেখই সেইস্থানে নাই। 
আকাইহাটের কষ্তদাস যদি দ্বাদশ-গোপালের একজন হইতৈন তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার 
নাম উল্লেখিত হইত। আবার ক্ুবিধ্যাত ছাদশ-গোপালের পরিচয় ছিতে বসিয়! কবি 
তাহাদের অন্যতম কালা-কষদাসের দ্থান-নির্দর করিতে যে তুল করিয়! বলেন নাই, তাহা 
'আকাইহাটের প্রসঙ্গ উতাপিত হইয়াছে । অথচ তাহার /যধ্যেও ফৌনও কালের নাম 
নাই। . সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য. বিষয় এই যে পানিহাটি গোরাজ-গরহমন্দিরে রক্ষিত ১০৭৫ 
গনে অনুলিখিত বৃন্দাবন্দাসের নামে প্রচলিত বৈফববনদনা-নামক১৩৫ পুবিতে লিখিত 


বদ শীকাদাস. আকাইহাটেতে বান ূ 
টি 00010 শান্ত পরম অকি্দ। .. 
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৮৪ | চৈতন্ট-পরিকর 
, উন্মাদি বিনোদি ধা ফালিয়। কৃষদাস। 
প্রেমেতে বিহবল হঞা ন! সম্ঘরে বাস ॥ 
ঠিক ইহার পরপৃষ্টাতেই--- 
ষড়গাছির বন্দিব ঠাকুর কৃফদাস। 
নিত্যাননচন্ত্রে যার একান্ত বিশ্বাস ॥। 


এবং ইনিই নিত্যানন্দকে গৃহে রাখিয়াছিলেন, শেষে গৌরীদাস-পণ্তিত নিত্যানন্দকে 4কোচে 
ধরি লঞ। গেল মোর প্রত বলি ১৯৩৬ ।+ “অভিরামলীলামৃত"-গ্রস্থের পরিশিষ্টে ্রসনরকুমার, 
গোস্বামীও কালিয়া-কৃষ্দাসকে বড়গাছি-নিবাসী বলিয়! ধরিয়াছেন। তাহা হইলে দেখা, 
ধাইতেছে যে আকাইহাটের ঠাকুর-কষ্দাস ছাড়াও দুইজন রুফ্দাস ছিলেন। একজন 
কালিয়া-রুষ্দাস এবং আর একজন বড়গাছির ঠাকুর-কষদাস । আবার স্থ্যদাস- 
সরখেলের গৃহ শালিগ্রামে হইলে, তাহার ভ্রাতা ₹ৃণদাস-পন্তিতকেও শালিগ্রাম-বাসী, 
বলিতে হয়। ইহাছাড়াও পুর্বে আমর। দেখিয়াছি যে কুষ্দাস-হোড়ের নিধাস ছিল 
ব্ড়গাছিতে । কিন্তু “প্রেমবিলাসে'র চতুবিংশ বিলাসের লেখক স্থির করিয়াছেন ফে 
তাহার নিবাস দোগাছিয়ায়। প্ররুতপক্ষে, বড়গাছি, শালিগ্রাম ও দৌগাছিয়া খুক 
*সত্ভবত একই গ্রামের অন্ব্গত বিভির্ পল্ী, কিংবা অন্তত সকলগুলিই ইহাদের কোনও 
একটি স্ুুপ্রসিদ্ধ নামে পরিচিত ছিল । 5৭8 7018/50 3829666৩1 (ড19৪% 360881- 
[811 3০০%, 1953)-এও বড়গাছি, দোগাছিয়! ও শালিগ্রামের নাম পাশাপাশি উল্লেধিত 
হইয়াছে। উপরোক্ত 'শ্রপাটনিয়'-পুখিতে দেখ! যায় যে আকাইহাটের পরে অনাড়িয়! 
গ্রামের উল্লেখ করিয়াই লেখক আর একজন কৃষ্তাসের নামোল্পেখ করিয়াছেন, তাহার নিবাস, 
বড়গাছি-শালিগ্রামে। আবার “চৈতগ্তভাগব্তগ্রন্থে দেখা যায় যে নিত্যানন্দগ্রভূ 
প্রতি গ্রামে গ্রামে রষে স্ীত'গ রজে || 
. খানাযোড়া আর বড়গাছি-দোগাহছিয়]। 

শুতরাং বে খুঝিতে পার! যায় বে আকাইহটিকে বাদ দিলে দোগাছিল্লা, বড়গাছি ও 
শালিগ্রামের মধ্যে ছুইজন কষদাস ছিলেন । শালিগ্রাম ব! "্বড়গাছি-শালিগ্রামের একজন 
রুষগাস।৯০৭ ইনিই হুর্ধদাসাহজ বা গৌরীদাসাহথজ৯৩৮ কুষদাস ) এবং দোগাছিয়া বা 
'বড়গাছি-দোগাছিয়া'র একজন কৃষ্দাস। ইনিই 'ভক্তিরত্বাকর'স্উক্লেধিত বড়গাছির 
কফফাস-হোড় বা 'বংশীশিক্ষার়' উল্লেখিত বড়গাছির 'কালা-কৃষন্দাস। 

5 (১৩) নথ মধ্যে পে *৭) হল! হইয়াছে বে কালিয়া-কৃফগাস অখৈতেরর পিকট অচ্যদের সত্য 
(অবোদ, বহন করিয়া আনিাফিলেন ।--এই বর্ণনায়, ফৌনও সমর্থন কোখাও 'নাই। বর্ন) 
অঅবিখীদা 1১৩৭) চৈ. সলএর পৃ, ১২) ছাদশ-গোপালের পাটনিরর়ে কালী-কদাসিকে একবার কু (শ। 
?) লী-পরামবাসী বলা হইয়াছে । (১৬৮) জ.--গোরীদাস-পা্থিত 


'নিত্যানম্দ ঈচ্*. 
'যাহাহউক, এই কালিয়া-রু্গাস বা কষ্দাস-ছোড়কে আগেভাগেই বড়গাছি পাঠাইয়া 
নেওয়া হইল। তাঁহার সম্বন্ধে “ভক্তিরত্বাকর-কার বলিয়াছেন ১৩৯ £ 
নিত্যানন্দ পদে তার হুদৃড় ভকতি। 
ফরাইতে বিবাহ তীফাঁর আতি অতি | : 
'প্রমবিলাসের চতুষ্ধিংশবিলাস-মতে-ইতিপূর্বে পত্ডিত-কঙঙাঁস-হোড়ই নিত্যানন্দ ও 
'উদ্ধারণ-দত্তকে নিজগৃহ দোগাছিয়ায়১৪০ আনিয়া! উক্ত বিবাহের পরিকল্পনা করেন। এখল 
'তিনি বড়গাছিতে আপিয়া বিবাহের আয়োজন সম্পন্ন করিলেন। তারপর নবহীপ হইতে 
'নিত্যানন্বাদি সকলে আপিয়৷ গড়িলে সুর্ধদাস বড়গাছিতে আসিলেন। .গৌরীদাস পূর্ব 
হুইতেই বড়গাছিতে ছিলেন । শেষে সুর্ধদাসানূজ পণ্ডিত-কষঙাস ব্ব্যারদিসহ গোষূলিকালে 
বড়গাছি পৌঁছাইলে নিত্যানন্দের গুঁভ অধিবাস হইয়া! যায়, তারপর সুর্ধদাস ফিরিয়া গেলে 
'শালিগ্রামে কন্ঠারও অধিবাস হয়। 
এইভাবে প্রান্ৈবাহিক কর্ণাটির বিষয় 'ন্ত্যানন্দবংশবিস্তার'-গ্রন্থে বঙ্গিত হয় নাই। 
যিনি “চভন্তভাগবত'কে প্রায় পদে পড়েই অঙ্থসরণ করিয়াছিলেন, এই বিবরণ সেই নরহরি- 
চক্রবর্তাই দিয়াছেন । ইহার পয “বংশবিস্তারে'র বর্ণনা১৪১ অস্ভযায়ী দেখ! যায় যে নিত্যানিনথু 
'বিবাহ্‌-বাসর়ে পৌছাইলে 
পুরোহিত কহে "ান্বীদানের নিমিত্তে । 
এবং তাহার কিছুক্ষণ পরে নিত্যানন্দ 
এত কহি গুনাইল পুরোহিতের কাণে। 
তেছো কহে এই বটে না হইবেক কেনে | 
'কিন্ত এই স্থলে নিত্যাননোর যে কি উদ্দেশ্ত ছিল তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। কিন্ত 
ইছার পর জামাতা-বরণ ও কন্া-সম্প্রধানাদির কার্য তুসম্পন হইলে কয়েক দিবস বেশ 
আনন্দে কাটিতে থাকে । নিত্যানন্দ-পত্থী বন্ধুধার ভগিনীর নাম ছিল জাহ্বী বা জান্বা- 
এম্বধী। একদিন হঠাঁৎ পরিবেশনরত! খ্বলিতশিরোবসন! জাহবাকে দেখিতে পাই কু 
নিত্যানন্দ বুঝিলেন ১৪২ ঃ 
এই মোর পূর্ণ শি নিশ্র জানিল || | 
ভোজনান্কে উপবেশন করিয়া স্বীয় পত্থী বছুধাকে 


সি) সত (9 গজ পু, 95 মঠ পু শত গোখী নিব 


৮৬ ১চভ্ত-পরিকর 
বলাইল। জাহবারে দক্ষিণে আনিয়। ॥ 
এই মোর প্রাণপ্রিয়। হাদয়ে জানিয়!। 
তারপর দিনে প্রভু মনে বিচারিয়া ॥ 
সুর্ঘদাস পঞ্চিতেরে কহিল এই কথা । 
যৌতুকে লইলাম তোমার কনিষ্ঠা ছুহিতা ॥ 
“প্রমবিলাসে'র চত্ধিংশবিলামেও লিখিত রহিয়াছে,-যৌতুক নিলেন প্রভু ফুনিষঠা 
জাহ্ুবারে' এবং 'অদ্বৈভপ্রকাশ'-মতে “যৌতুক ছলে জাহুবারে আত্মসাৎ কৈলা॥ . ; 
নূরধদাস্‌ বলিলেন £ | 
তোমারে আর অদেয় কি আছে আমার |। 
জাতি প্রাণ ধন গৃহ পরিবার মোর । 
এককালে সমর্পণ কৈল পায়ে তোর ॥। 
ইহার পর স্থর্ধদাসের সংবাদ আর আমরা বড় একটা পাই না। সম্ভবত তিনি মধ্যে মধ্যে 


খড়দছে যাইতেন এবং শ্রীনিবাস-আচার্ধ যখন প্রথম খড়দহে যান তথন তিনি সেই স্থলে 
উপস্থিত ছিলেন ।১৪৩ জস্ভবত তিনি খেতরি-উৎসবেও যোগদান করিয়াছিলেন । ১৪৪ 
«পাটনি্ণয়ে'র মহাপাট-বর্ণনায় খানা বা বোধখানাতে সুধদাসের পাট নির্ণাত হইয়াছে । 
কিন্ত তিনি যে কখন এই বোধখানায় বাস করিয়াছিলেন, তাহা কোথাও সন্ঠিকভাবে লিধিত 
য় নাই। '“অভিরামগোস্বামীর শাখানিণয়১৪৫ গোকুলদাস নামে সৃর্যদানের এক 
শিল্তের বর্ণনা আছে। 
যাহাহউক, হুর্ধদাস নিত্যানন্দ-বাসনা' পূর্ণ করিলে নিত্যানন্দ বনুধা-জাহবাকে লইয়া 
নানাভাবে লীল! ও এয প্রকাশ করিলেন। ইহার পর নিশ্যানন্দপ্রতৃর 
মন হৈল খড়দহ করিব প্রীপাট । 
প্রভু আজ! পালিবারে বসাইব হাট ॥। ' 
তান্ছ্যায়ী ন্তিনি খড়বহে আসিয়া! “ছুই প্রিয়া সঙ্গে নান! রস বিলাসিয়া। এবং তাহাদিগের 
*.-*বাঞ্ছ৷ পুরণ করিয়া" শ্টামনুন্দরবিগ্রহ-সেব। প্রকাশ করিলেন এবং প্রেম প্রচার করিয়। 
সুখে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন । 
উপরোক্ত গ্রন্থার্ির বিবরণ কতদূর সত্য তাহা সঠিক করিয়া না বলা গেলেও একথা? 
* নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সংসার ও সাংসারিক সকল প্রকার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিসঙ্জন দিয় 
মহাপ্রভূ-চৈতন্যের সঙ্্যাস-গ্রহণ করিবার কিছুকাল পরেই অবধৃত-নিত্যানন্দ দার-পরিগ্রহ 
করির। সম্ভোগ-সস্ভারের মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করিলেন এবং “মহাপ্রভুর সাহচর্ব হইতে 


 এব্ছ্যুত হইয় হইয়া নিত্যানন্দ নিজের হ্বাত্য বুদ্ধিতে প্রেমধর্ম প্রচার করিতে লাগিলেন ।”১৪৬ 





0৩৬, ভ; 91৯১ (১ প্রে. বি.--১৯শ. বি. পৃ ৩৯৮ টিক পৃ ১৯১১ (১৪৩) প্রাচী 
খর লাহিত্য ( ৫ম. ও ৬, খগ পৃ ১১৫ 


নিত্যাবন্দ এ 


কিন্তু তাহার এইন্নপ আচরণ ও এই প্রকার বিবাহের আধ্যাত্মিক সার্থকতা খুঁজিতে 
যাওয়া বৃখা। চরিতকার-গণ ভবিষ্যৎ যুগের সকল প্রশ্নকেই প্রশমিত. করিয়াছেন কেবল 
একটিমাত্র ক্ষথাক়্ যে উহাই ছিল চৈতন্তমহাপ্রতুর আজ্ঞা । এপ্রেমবিলাসে'র চতুধিংশ 
বিলাসে এই সম্পর্কে কঠোরভাবে প্রশ্ন উত্ধাপন করা হইয়াছে । , সন্ন্যাসী গৃহাশ্রমী হইলে 
তাহাকে 'বিড়ালব্রতী” 'বাস্তাশী' বাকুন্ধুর সদৃশ ও অন্প্প্ত বল! হইয়াছে । অথচ কবি 
একটিমাত্র কথাতেই সমস্ত প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন-- 

সাক্ষাৎ ঈশ্বর হয় রাম নিত্যানন্দ । 

বিধি নিষেধের তাহে নাহিক সম্বন্ধ ॥ 
পুত্র বীরভত্রের বিবাহ বিষয়ে যে গোলযোগ উতাপিত হইয়াছিল, নিত্যানন্দকে সম্ভবত তাহার 
ধাকা সামলাইতে হয় নাই। কিন্তু তিনিই তীহার কন্তা। গঙ্গাদেবীর সহিত স্বীয় শিল্প 
মাধব-আচার্ষের বিবাহ দিয়াছিলেন ! নিত্যানন্দের অবর্তমানে বীরভদ্রের বিবাহকে সমধিত 
করিবার জন্য নাকি নৃতন বিধানের হৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু গঙ্জাদেবীর বিবাহ রাটী-বারেন্ের 
বিবাহ হওয়া সত্বেও এবং *গুরুকন্তা শিল্তের বিয়ে শাস্ত্রে নিষিদ্ধ' হওয়া সত্বেও 

অঘটা ঘটন হয় ঈশ্বরের ইচছায়। 
ক্ুতরাং অঘটন-ঘটন-পটিয়ান্‌ £নিত্যানন্দের আজ্ঞায় তাহা হইলেক সিদ্ধ ।১৪৭ 

কিন্তু সম্ভবত এইভাবে সকল প্রশ্নকে দাবাইয়া দেওয়া চলে না। মনীষী বিবেকানন্দ 

'রাজযোগ'-গ্ন্থে লিখিয়াছেন,৯৪৮ “তর্কুক্তি আমাদিগকে যতদূর লইয়া যাইতে পারে, 
ততদুর যাইতে হইবে। তৎপর যখন আর তর্কযুক্তি চলিবে না, তখন উহাই সর্বোচ্চ অবস্থা 
লাভের পথ আমার্দিগকে দেখাইয়া দিবে। অতএব যখন কেহ নিজেকে প্রত্যাদি্ট 
বলিয়! দাবী করে অথচ যুক্তিবিরুদ্ধ যা-তা বলিতে থাকে, তাহার কথ শুনিওনা 1...... 
কারণ প্ররুত প্রত্যাদেশ বিচারজনিত জ্ঞানের অবম্পূর্ণতার পূর্ণতা সাঁধন করে," এবং 
আস্ত ব্যক্তি সন্বদ্ধে “আমাদের দেখ! উচিত যে, সে ব্যক্তি ধাহ! বলে, তাহা মন্গস্যজাতির 
পূর্বসত্যজ্জান ও অভিজ্ঞতার বিরোধী কিনা ।”. নিত্যানন্দপ্রভূ তাহার কর্মপন্ধতির কিছু 
কৈফিয়ত দিয়াছিলেন কিনা, জানা যায় নাই। গৌরাঙ্গের নবদ্ীপ-লীলাকালে তিনি 
্বয্ং গোৌরাঞ্জের নিকট যে কোনও কৈফিয়ত ধেন নাই, ব! দিতে পারেন নাই, তাহা আমরা 
দেখিয়াছি । কিন্তু জয়ানন্দ নাকি বলিয়াছেন৯৪৯ যে একবার নীলাচলে মহাপ্রস্থুর 
নিকট মুখামুখি জবাবদিহিতে পড়িয়! নিত্যানন্দ বীর 'কর্মের সমর্থনে বলিয়াছিলেন, “কাঠি 
কীর্তন কলিযুগ ধর্ম নহে।” স্বীয় ভোগবিলাসের 'সমর্থনে এইন্গপ উত্ভতি যেমন 


(১৪৭) পরে, হি. শখ. বি. পূ. ২৫১৫ (১৪৮) ১৯শ্‌, সং” পৃ ১৬১ ১৪৪ ঠ৪৯) বাংঙাচয়িত 


৮৮ চৈতন্য-পরিকর ' 


অযৌক্তিক, তেমনি অন্ভুত। এদিকে আবার 'চৈতগ্যচন্্রোদয়” নামক একখানি গ্রন্থের 
ল্থচতুর গ্রন্থকার কৈফিয়ত দিতেছেন ৯৫০ £ 
আপন মহিম। আজ্ঞা নাহিক কহিতে । 
কিন্ত সরলশ্বভাব কবি বুন্দাবনদাস নিত্যানন্দ-মহিম! সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা অপর্যাপ্ত । 
নিত্যানন্দ-গ্রভূর ইচ্ছা ও আদেশাহ্ষায়ী তিনি “চৈতন্ভাগবত"-গ্রস্থ রচনা করেন। 
ন্টতরাং তংপ্রদত্ত কৈফিয়ত হয়ত এ বিষয়ের চূড়ান্ত কৈফিয়ত বিবেচিত হইতে পায়ে । 
কিন্ত ঈশ্বত্ব দূরের কথা, নিত্যানন্দপ্রতু প্ররুতই 'প্রত্যািষ্ট' বা! 'আপ্ত' ছিলেন কিন, 
উপরোক্ত কারণবশত যে সে সম্বন্ধে তৎকালীন সমাজের মধ্যে বাঁর বার প্রশ্ন উত্থাপিত 
হইয়াছে, তাহার বিবরণ “চৈতন্যভাগবত' “চৈতন্তচরিতামৃত,৯৫১ এবং "প্রেমবিলা, প্রভৃতি 
গ্রন্থেই পরিদুষ্ট হয় । 'চৈতন্যচরিতামতের রচয়িত। স্বয়ং কৃষ্দাসের বসতবাটিতে নিত্যানন্দ- 
শিষ্য মীনকেতন-রামদাস আসিয়া! পৌছাইলে গৃহবিগ্রহসেবক গুণার্ণব-মিশ্র ও কৃষ্দাস- 
কবিরাজের ভ্রাতা যেরপ আচরণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, দ্তাহার মধ্যেও তাহার আভাস 
মিলিতে পারে। নিত্যানন্দের ভগবত! সন্বন্ধীয় প্রশ্নগুলি এড়াইয়া যাওয়া সম্ভব নহে বলিয়াই 
ব্ৃন্দাবনদাসও একেবারে প্রথম হইতেই বার বার উক্ত প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া! বার বার তাহার 
সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন । নিত্যানন্দের প্রায় প্রতিটি উল্লেখযোগ্য কার্ধকে স্মৃবিহিত 
প্রমাণ করিবার জন্য তাহার প্রয়াসের অস্ত নাই ; কিন্তু যুক্তির অভাববশত সাধারণের 
মনন্তষ্টি সম্ভব নহে জানিয়! বার বার নানাবিধ অবিশ্বাস্য ৬ অলৌকিক ঘটনার অবতারণ! 
করিয়াও শেষে সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন ১৯৫২ 
এত পরিহারেও যে পাগী নিন্দা! করে। 
তবে লাখি যারে? তার শিরের উপরে ॥ 
কবি-বুন্দাবন এ সম্বন্ধে যে একটি ঘটনাকে চরম কৈফিয়ত বলিয়া মনে করিয়াছেন,১৫৩ 
তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে এই প্রশ্নটি সেদিন কিরূপ উৎকট আকার ধারণ 
করিয়াছিল। নিত্যানন্দ-বিবাহের পর নবন্ীপস্থ চৈতন্যান্ুয়াগী এক ত্রাঙ্গণ-ভক্ত তাঁহার 
কাধকলাপের কোনও ঠিকানা করিতে পারেন নাই। তিনি নীলাচল পর্যন্ত গিয়া স্বয়ং 
* চৈত্রের সম্মুখে নিত্যানন্দ সম্বন্ধে জানাইয়াছিলেন £ 
সন্ন্যাস আশ্রম ভান বোলে সর্বজন । 
কর্পুর তাম্ছ,ল সে ভক্ষণ অনুক্কণ | 
ধাতুত্্ধা পরশিতে নাহি সঙ্গযাসীয়ে । 
সোনাক্সপা মু্ণ যে সকল কলেবরে |. 
(১৫০) ১ম. ঈ', পৃ. বির ১৫, পৃ, ৩৫ (১৫২) চৈ. ভা."৩1খ, পৃ. ৩২১) ২1১৯, পৃ, ১৬২ 
(১৫৩) উ-হাব, পৃ ৩১৮-২১ , | 


নিত্যানন্দ ৮৯ 


কাবায় কৌপীন ছাড়ি দিব্য পটবাস। 
ধরেন চন্দব-মাল। সদাই বিলাস ॥ 
দও ছাড়ি লৌহদওড ধারণ বা কেনে । 
শুর্রের আশ্রমে যে থাকেন সর্বক্ষণে ॥ 
গ্রন্থকার জানাইভেছেন, মহাপ্রভু তখন বিপ্রকে নানা তত্বকথা শুনাইয়! শেষে বলিলেন ; 
গৃহীয়্াঘ্‌ যবনীপাণিং বিশেদ্বা শৌগিকালয়ম্‌ । 
তথাপি ব্রদ্মগে! বন্দযং নিত্যানন্দ পদান্বজম্‌ ॥ ৃ 
অদূর-ভবিষ্যতে চৈতন্ত-প্রবত্তিত ভক্তিধর্মের পরিণতির কারণ সম্বন্ধে বুঝিতে বাকী 
থাকে না। কিন্তু মহাপ্রতুকে কলার শরলার শধ্যার পরিবর্তে একটু তুলি-বালিস ব্যবহার 
'করাইবার জন্য স্বরূপ-জগদানন্দের বার্থ আকৃতি, গভীর নিশীথে অস্পষ্ট লঞ্ঠনহন্তে ম্বরূপ ও 
গোবিন্দের প্রাণপণ অন্বেষণের ফলে সিংহঘারের নিকট হইতে মহাপ্রভুর চেতনাহীন দেহের 
আবিষ্কার, এবং নিক্ষমণ পথ না পাওয়ায় রুদ্ধদ্বার গম্ভীরার ভিত্তিগাজে মুখঘর্ষণজনিত 
রুক্তাঞ্ুতাননে পরমণ্ডরু শ্রীচৈতন্দেবের কাতর গোঙানি--এই জমন্ত ঘটনার কিছুমাত্র কি 
নীলাচলাগত অসংখ্য বৈষণবভক্তের কাহারও না! কাহারও মারফতে গোঁড়বিজস্বী-মহিমামতত 
কবির কণে আসিয়া পৌঁছায় নাই! 
উক্ত ঘটনার পর নিত্যানন্দ নীলাচলে মহাপ্রতৃর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই। 
তিনি এক পুণ্পের উদ্ভানে গিয়া উঠিলেন। কিন্তু বৃন্দাবন বলিতেছেন যে মহাগ্রভূ গ্য়ং 
তাহার নিকট আসিয়া পুনরায় সেই পূর্বকূত শ্লোকটি উচ্চারণ করিতে করিতে সসম্ত্রমে 
'নিত্যানন্বপ্রভৃকে প্রক্ষিণ করিলেন। নিত্যানন্দের সর্বাধিকার অবাধ ও সর্বব্যাঞ্ত হইয়। 
গেল। তিনি গদাধর-পপ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । গদাধর ভাল রন্ধন করিতেন। 
গোঁড় হইতে তিনি যে এক মণ “অতি সুক্ষ শুরু দেবযোগ্য? চাউল সঙ্গে আনিয়াছিলেন, তাহা 
গদাধরকে দিয়া রন্ধন করিতে বলিলেন । বৃন্দাবন বলিয়াছেন যে মহাপ্রভূও তাহাদের 
ভোজন ব্যাপারে যোগ দিয়াছিলেন, এবং তাহা “নিত্যানন্দ স্বরূপের তওুলের শ্রীতে।' বৃদ্ধা 
তপস্থিনী আর পরমা-বৈষ্ণবী মাধবীদেবীর নিকট হইতে উত্তম তর্ুল চাহিয়া আনায় ছোট- 
হুরিদাসের ভাগ্যের পরিণতির কথ! শ্বতঃই মনে আসে। 
কিন্ধু “চতন্তচরিতাম্বত' হইতে জানিতে পার! যায় যে নিত্যানন্দপ্রভু পরবর্তাঁ-বারে 
নীলাচলে গেলে চাতুর্মান্তান্ডে পুনরায় তৎসহ মহাপ্রভুর দিভূত যুক্তির প্রয়োজন হইয়াছিল । 
'অঙৈতপ্রতৃও মহাপ্রভুকে কি ফেন ঠারেঠুরে বলিয়াছিলেন। তিনি মুখে যাহ! বলিয়াছিলেন, 
স্তাহাও তর্জার আকারে ৷ ভক্তগণ কেবল ম্হাপ্রতৃকে বলিতে গুনিলেন-_. 
প্রতি বর্ধে দীলাচলে ভূমি ন! জানিব1। 
| গৌঁড়ে রহি যোগ ইচ্ছা সফল করির! ॥ 
'ন্ত্যানন্দ গৌঁড়ে চলিরা আসিলেন। ও | 


নি চৈতন্য-পরিকর 


পর বৎসর গৌঁড়ে মহাপ্রভুর সহিত রূপ-সনাতনের সাক্ষাৎ ঘটিলে সেই সুত্রে নিত্যানন্বও 
উাহাদের সহিত পরিচিত হন। তারপর মহাপ্রভু নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি 
প্রচারের কাধে লাগিয়! যান। সেই সময় একদিন তিনি লোকজ্জনসহ রামচন্ত্র-খানের 
দুর্গামগুপে গিয়া উপবেশন করিলে রামচন্ত্র তাহাকে গোয়ালার ল্ুবিস্তীর্ণ গোশালায় গিয়া 
বসিবার অন্য কর্মচারী মারফত নির্দেশ প্রদান করেন। অসম্মানিত নিত্যানন্দ চলিয়া 
বাইবার সময় বলিয়া! গেলেন ১৯৫৪ । 
সত্য কহে এই খর মোর যোগ্য নয় । | 
্ন্ছ গোবধ করে তার যোগ্য হয় ॥ 
নিত্যানন্দ চলিয়া গেলে ' রামচন্দ্র দেবক দিয়া সেই স্থানের মাটি উঠাইলেন এবং 
'গোময়জলে লেপিল! সব মন্দির প্রাঙ্গণ ।' কিন্তু 'ন্যুবৃত্তি রামচন্দ্র রাজায় না দেয় কর 
স্থতরাং অচিরে রাজার উঞ্জির আসিয়া তাহার ছূর্গামণগ্ুপে “অবধ্যবধ” করাইয়া মাংস রন্ধন 
করাইলেন এবং সস্ত্রীক রামচন্্রকে বাঁধিয়া রাখিয়। তাহার গৃহ ও গ্রাম লুঠ করিয়া “জাতি 
ধন জন খানের সকল লইল ।* নিত্যানন্ব-মহিম' দেখিয়া ভক্তবৃন্দ চমত্রুত হইলেন। 
ইহার কিছুকাল পরে একদিন রঘুনাথদাস আসিয়া পাণিহাটিতে গঙ্গাতীরে নিত্যানন্দের 
সহিত সাক্ষাৎ করেন।৯৫৫ ধনীর পুত্র রঘুনাথকে নিত্যানন্দ 'ধি চিড়া ভক্ষণ করাইবার 
নির্দেশ দান করিলে রঘুনাথ কৃষ্াস-হোড় প্রভৃতি, সমবেত শিক্যবৃন্দকে “চিড়া দধি ছুগ্ধ 
সন্দেশ আর চিনি কলা? ইত্যাদি ভোজন করান এবং পরদিন তিনি নিত্যানন্দের নিকট স্বীয় 
চৈতন্চরণ-প্রান্ত্ির আকাঙ্ষা প্রকাশ করিলে নিত্যানন্দ তাহাকে মনোবাঙ্ছা পূরণের 
আশীর্বাদ জানাইয়! নীলাচলে গমন করিবার আজ্ঞাদান করেন। কিন্তু পর বৎসর, 
যন্তপি প্রভুর আজ্ঞা গৌড়ে রহিতে | 
তথাপি নিত্যানন্দ প্রেমে চলিল। দেখিতে | ১৫৬ 
এইভাবে নিত্যানন্ব সম্ভবত প্রতি বংসর গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের সহিত নীলাচলে গিশ্বা 
বীলাচল-লীলামম অংশগ্রহণ করিতেন এবং নরেন্দ্র-জলকেলি ও সম্প্রদায়-কীর্তনার্দিতে, 
যোগদান করিতেন। একবার ভক্তবুন্দ যাত্রা করিলে তিনিও বাহির হইলেন। 
নিত্যানন্দ প্রভুরে বস্ধপি আজ্ঞ| নাই । 
তথাপি দেখিতে চলে চৈতন্য গোসা্রি 0১৫৭ 
শিবানন্দ-সেন পথের যাবতীয় ব্যবস্থা নির্বাহ করিতেন। একদিন পথিমধ্যে শিবাননের 
রি দেখিয়া , 


(১৫৪) চৈ. ৮.---৬৩, পৃ. ৩০০ (১৫৫) চৈ. ৮:৩৬ পৃ ৩১৫-১৮ (১৫৬) --১০, পৃ. ৩৩৮ 
(১৫৭) এ ৩1১২, পৃ. ৩৪৯ | 


নিত্যানচ্দ ৯১ 


নিতযানন প্রভু ভোকে ব্যাকুল হইয়া ৷ 

শিবাননো গালি পাড়ে বাসা না পাইয়া ॥ 

তিন পুজ্র মরুক শিবার এখন না! জাইল । 

ভোকে মরি গেনু মোরে বাস! না দেয়াইল | 
তারপর শিবানন্দ পৌছাইলে 


নিত্যানন্ন প্রভুর নব চরিত্র বিপরীত । 
জুন্ধ হঞা লাখি মারি করে তার হিত | 
কিন্তু শিবানন্দের ভাগিনা শ্রীকাস্ত-সেন ইহাতে মর্মাহত হইয়া একাকী আগেই মহাপ্রভুর 
নিকট গিয়! পৌঁছাইলেন এবং এক্বোরে “পেটাঙ্গি গায় করে দগুবৎ নমস্কার । চৈতন্- 
সেবক গোবিন্দ শ্ীকান্তকে পেটাঙ্গি খুলিয়া প্রণাম করিতে বলিলে মহাপ্রত্‌ শ্রীকান্তকে 
কোনও তত্বকথা বা কাহারও মাহাত্মগাথা না শুনাইয়া একাস্ত সহানুভূতির সুরে কেবল 
গোবিন্বকে বলিলেন “্রীকাস্ত আসিয়াছে পা মনোছুধ | কিছু না বলিহ করুক যাতে 
ইহার সুখ ॥” 
এইবার গোঁড়ীয়-ভক্তবৃন্দের নীলাচল হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার পূর্বে মহাপ্রতৃ সকলকে 
জুস্থির করিয়া শেষে__ 
নিত্যানন্দে কহিল তুমি না আইস বার বার। 
তথাই আমার সঙ্গ হইবে তোমায় ॥। 
কৃষগ্বাস-কবিরাজ-গোহ্বামী এইখানেই নিতানদ্দ প্রসঙ্গ শেষ করিয়াছেন। অন্যান 
্রন্থেও তাহার সংবাদ আর বড় একটা পাওয়া যায় না। . ইতিপূর্বে কবিরাজ-গোস্থামী 
জানাইয়াছেন যে জীব-গোস্বামী মখুরা-যাত্রাকালে গৌড় হইতে নিত্যাননদের আগেশ 
লইয়া যাত্রা করিয়াছিলেন। আর তাহার তিরোভাব সন্বদ্ধে কেবল জয়ানব্দ জানাইক়্াছেন 
যে অধৈতপ্রতুর তিরোভাঁবের কয়েক মাস পূর্বেই তিনি লোকাস্তরিত হন এবং “ভক্কি- 
রত্বাকয়ে' লিখিত হইয়াছে যে প্রীনিবাস দ্বিতীয়বার নীলাচল হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে 
'অন্বৈত-নিত্যানন্দের ভিরোভাব-সংবাদ প্রাপ্ত হন । কিন্তু এই সমস্ত অনিশ্চয়াতুক বিবরণ 
হইতে এতৎসম্পর্কে সঠিকভাবে কোনও কিছু বলা যাইতে পারে না। 
নিত্যানন্দের সম্তান-সন্ততি কয়জন ছিলেন, সে সন্বদ্ধে প্রাচীন গ্রন্থাকারগ্গণ নীরব 
রহিয়াছেন।  পররর্তা-কালের গ্রচ্থগুলি হুইতে কেবল এইটুকু জানা বায়৯৫৮ দে 
তাহার কষেকটি পুত্রের মৃত্যুর পর বীরভন্র জন্মগ্রহণ করেন। পুজ বীরদ্ভত এবং ফন্ট, 


(১৪৮) : সবীরহজর-জীবনীতে এই সম্বন্ধে বিস্বৃতগ্তাবে.আলোচসা কর! হইবে। 


২ চৈতন্ত-পরিকর 


'শান্সাদেবীই জীবিত থাকিয়া! ধর্মপ্রচারে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন এবং এই বিষয়ে 
তাহার! প্রসিদ্ধিলাভও করিয়াছিলেন ।৯৫৯ 
মহাপ্রভুর অপ্রকটের পরবণ্তিকালীন নিত্যানন্দের গতিবিধি ও কর্মপদ্ধতির পরিচয় 
সম্বন্ধে বিশেষভাবে কোথাও বর্ণিত হয় নাই। তখন অদ্বৈতপ্রতৃও জীবিত ছিলেন এবং 
নিত্যানন্দ যে কখনও কখনও অছৈতের সহিত যোগাযোগ রক্ষা! করিতেন তাহা! কোন কোন 
গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু তাহার্দের মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ ছিল সে বিষয়ে নানাবিধ 
প্রশ্নের অবকাশ থাকিয়া! গিয়াছে । নিত্যানন্দের কার্যকলাপ লইয়। যে প্রশ্ন উঠিয়াছিল, হয়ত 
তাহাও ইহার মূলে ইন্ধন যোগাইয়াছ। অদ্বৈতাচার্য ষে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের মধ্যে কেবল 
বয়োজ্যোষ্ঠ ছিলেন তাহা নহে। যেব-বুন্দাবনপ্রদেশকে স্বয়ং চৈতযমহাগ্রভূ ভক্তিধর্ম প্রচারের 
সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্ত্ররূপে নির্বাচিত করিয়াছিলেন, গৌরাঙ্গ-আবির্ভাবের বহু পূর্বেই সেই হৃতশ্রী 
'পুণ্যভূমিতে গিয়া তথায় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও এইভাবে তাহার মাহাত্ম্য ঘোষণার প্রথম কৃতিত্ব 
ছিল অধ্বৈতাচার্যেরই ৷ যে-নামগ্রচার বা নাম-বিতরণ গৌরাঙ্গ-আবির্ভাবের একটি প্রধান 
ও লৌকিক কারণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে, তিনিই সর্বপ্রথম ভক্ত হরিদাসকে দিয়া সেই 
*-নাম-প্রচারের পথ প্রশন্ত করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, গৌরাঙ্গ-আবির্ভাবের পূর্বে তিনিই 
ছিলেন গৌঁড়দেশে ভক্তিধর্মের প্রথম প্রচারক ও প্রধান বাহক। মহামহোপাধ্যয় প্রমথনাথ 
তর্কভূষণ মহাশয় লিখিক়াছেন৯৬০ যে পূর্ববর্তী ব্রাহ্মণ প্রথা অস্থায়ী “পিতৃশ্রান্ধের সময় 
কুশময় ব্রাঙ্ষণকেই ব্রাহ্মণের আসনে সন্নিবেশিত করিয়া পাত্রীয়ার সমর্পণ করি'বার ষে রীতি 
তৎকতৃক অন্ত হইয়াছিল, “প্রমভত্ত যবন হরিদাসকেই পিতৃশ্রান্ধের ব্রাহ্মণের আসনে 
নিমন্ত্রণ ও বরণ করিয়।'.*-*তাহাকেই পিভৃশ্রাদ্ধের পাত্রীয়ার ভোজন করাই'বার ফলে সেই 
রীতি লঙ্ঘিত হওয়ায় “অদ্বৈতাচার্কেই সেই সময়ের আস্তিক সমাজে যথেষ্ট অপমান ও 
লাঞ্ছনা সহিতে হইয়াছিল। কিন্তু শেষে তীহারই জয় হুইয়াছিলঃ | স্তরাং সমাজের 
মধ্যে বাস করিয়াও ষে সংসারধর্মপালনকারী গৃহবাসী অছ্থৈতাচার্ধ সর্বপ্রথম, এমন কি 
সস্তবত গৌরান্গ-আবির্ভাবের পূর্বেও তাহার জাত্যাভিমানশৃন্য সার্বজনীন উদার প্রেমধর্মের 
বীজ বপন করিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু শুধু ইহাই 
নহে। সমগ্র বৈষ্ণবসমাজ তাহাকেই গৌরাঙ্গ-আবির্ভাবের মূল কারণ বলিয়া মনে করে 
এবং স্বয়ং চৈতন্তও মনে করিতেন যে তিনি কেবল গৌরাঙ্গ-আবিীবের কারণমাত্র 
.. নহেন, তিনিই তীহাকে তাহার লৌকিক স্বরূপে পূজা! ও আরাধনা করিবার প্রথম ও শেষ 
অধিকারী এবং 'পুজ। নির্বাহ হৈলে পাছে' তাহাকে আপনার ইচ্ছামত “বিসর্জন করিবার 


0৯) চ. চত্র-প্রন্থে লিখিত হইয়াছে হে 'পুরুযোদ্তম-হুত পিশু কৃকদাস দ্বাদশ দিনের হইলে 
বিজন ভাহাকে লইনা। গির। "বন করি পুত্রভাষে পালন করি'য়াছিজেন। (১৬+) বাছলার বৈকব 
্র্ম--পৃ. ৭৬৭৪ 


নিত্যানন্দ ৯৩ 


অধিকার ছিল একমাত্র তাহারই ৷ অগ্বৈত-জীবনী বর্ণনা প্রসঙ্গেও আমর! দেখিয়াছি ষে' 
গৌরাঙ্গপ্রভৃকে আবিষ্কার এবং ভক্রবুন্দ সংগ্রহ করিয়া তাহাদের মধ্যে তাহার স্বরূপ- 
ঘোষণা, তাহারই অমর কীতি। বিশ্বরূপ-রূপ যে স্তস্তকে অবলম্বন করিয়া খৌরাজ-জীবন 
দাড়াইয়া রহিয়াছিল তিনিই একরকম ছিলেন সেই স্তস্ভের স্থপতি । গৌরাঙ্গের বালযজীবন 
গঠনেও তাহার প্রভাব ছিল অপরিমেয়। আবার চৈতগ্য-সমসাময়িক কবিকুলের হৃদি- 
মধ্যে 'চৈতন্যচরিত লইয়া কাব্যরচনা'র যে ইচ্ছা ও আকাঙ্ষা কোনমতেই বহিংপ্রকাশের 
পথ খুঁজিয়া পাইতেছিল না, তিনিই সর্বপ্রথম১৯৬১ নীলাচলে চৈতম্যকীর্তন আরস্ত করিয়া, 
সেই ইচ্ছাকে নির্বারিত করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গসাহিত্যের এক উজ্জ্বল 
ভবিস্ততকে সন্ভাবনাময় করিয়া তুলিয়াছিলেন। এক কথায় মৌলিক চিন্তা, ভাবাবেগ- 
সমৃদ্ধি, অধ্যাত্যভাবনা, কর্মকুশলতা৷ এবং বিদ্যা, বুদ্ধি, ভক্তি, শক্তি ও সর্বোপরি দুরদৃষ্টিতে, 
সারা গৌড়মণ্ডলের মধ্যে চৈতন্য ব্যতিরেকে সেকালে তৎসদৃশ আর একজন ব্যক্তিও 
ছিলেন না । সুতরাং নিত্যানন্ন সম্বন্ধে তাহার ব্যবহার যে সর্বাপেক্ষা তাৎপধবোধক হইয়া: 
উঠে তাহাতে সন্দেহ থাকে না। 
ষে-ঘটন] ও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া গৌড়ীয় বৈফববৃন্দ মিরার প্রথম শ্বীরূত দান 

করিয়াছিলেন, সেই ঘটনা ও অনুষ্ঠানে বৈকব-গুরু অদৈতাচার্য অনুপস্থিত ছিলেন। 
কিশোর যুবক গৌরাঙ্গ সেদিন যেভাবে নিত্যানন্দকে প্রতিষ্ঠা দান করেন ও অব্যবহিত 
পরেই এক বিরাট অস্বস্তি অন্থভব করিয়া অ্বৈতপ্রভূর সাহচ্ধের জন্য যে ভাবে উৎকন্তিত ও 
অধীর হন, তাহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। ইহার পর গৌরাঙ্গ যখন অহ্থৈতের: 
নিকট “নির্জনে নিত্যানন্দ-সংবাদ দেওয়ার কথা বলিয়া রামাই-পপ্তিতকে শাস্তিপুরে, 
পাঠাইয়! অত্বৈতকে ডাকাইয়া৷ আনিলেন তখন অহ্বৈত যে নিত্যানন্দকে কিভাবে বরণ. 
করিয়া লইলেন, তাহার বিশদ বিবরণ বুন্দাবনদাস লিপিবদ্ধ করেন নাই। তিনি কেবল, 
বলিয়াছেন১৬২ বে অহবৈতগ্রভূ 

নিত্যানন্দে দেখিয়া! জকুটি করি হাসে ॥ 

হাসি বোলে “ভাল হৈল আইল! নিতাই । 

এতদিন তোমার নাগালি নাহি পাই ॥। 

যাইব! কোথায় আজি এড়িমু বান্ধিয়া |” 

ণে বোলে প্রভূ ক্ষণে বোলে “মাতালিক্না” 1। 

অধৈত চরিত্রে হাসে নিত্যানন্দ রায় । 

এবং তাহার . একটু পরেই 


০৯১) অধ্ৈতাচারধ (১৬৯) চৈ. ভা.--২)৬, পৃ" ১৬১ 


৪ চৈতন্ু-পরিকর 
ঘেকিছু ফলরহলীল! দেখহ দৌহার়। 


যেন ন। বুঝি দৌহার কলহপক্ষ ধরে । 
এক বন্দে, আর নিন্দে, সেই জন মরে ॥। 
সুতরাং ম্পষ্ট্নপেই বুঝিতে পারা যায় ষে প্রথম হইতেই অদ্বৈত ও নিত্যনন্দের মধ্যে একটি 
কলহ-সম্পর্ক ছিল এবং একেবারে প্রথম হইতেই সেই কলহ-সম্পর্কে লীলা 
বা 'অচিস্ত্যরঙ্গ' বলিয়া লঘু করিবার একটি অতি-সচেতন প্রচেষ্টাও বৃন্দাবনের ছিল। 
কিন্ত এইরূপ সঙ্ঞান প্রচেষ্টার কারণ কি? আর কেনই বা উক্ত লীলাবাদ গ্রহণাশক্ত ঝুক্তি 
বৃন্দের মস্তকে লাখি মারিয়। শাস্তি দেওয়ার কামনা এমন উৎকট ও উগ্র হইয়াছে! বৃন্দাবন 
ছিলেন প্রকৃত ভক্ত। কিন্তু নিত্যানন্দ-ব্যাপারটি সম্বন্ধে তাহার অকপট ঘোষণাগুলিই যেন 
জোর করিয়া পাঠকের দৃষ্টিকে তাহার কী এক ছুবলতার অভিমুখে টানিয় লইয়া গিয়া 
তথ্প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে এবং তাহার বিশ্বাসের মূলে আঘাত হানিতে থাকে। 
পাঠকবর্গ একথা ন। ভাবিয়া পারেন না--এত কৈফিয়ত কেন? তাহাদের ভাবিতেই হয় 
“চৈতন্য-মজল+-গ্রন্থেও কেনই বা কেবল নিত্যানন্ৰ-মাহাত্ম্য বর্ণনার জন্য বিশেষভাবে কয়েকটি 
, অধ্যায়ের৯৬৩ সংযোজনাসত্বেও অসংখ্য স্থানে এইরূপ বিস্তৃত মন্তব্য বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন 
 হইন্বাছে। শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় যথার্থই লিখিয়াছেন,৯৬৪ “চৈতন্যভাগবতে নিত্যানন্দকে 
এত বেশি প্রাধান্য দেওরা হইয়াছে যে, এক এক স্থলে মনে হয় গৌরচন্দ্রমা মেঘাচ্ছর 
হইয়া পড়িয়াছেন-*.কারণে অকারণে যথাস্থানে অধথাস্থানে সবত্রই নিত্যানন্দের কথ। 
আসিঙ্বাছে। প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শেষে নিত্যানন্দের স্তব আছে। বুন্দাবনদাস বলিতে 
চাহিয়াছেন-_নিত্যানন্দকে বান দিলে গৌরচন্ত্র অপুণ ।..*গোঁড়ীয় আদর্শে তাহা সত্য হইতে 
পারে, ভারতীয় আদর্শে তাহা নয়। রাধাকৃষ্ণের মিলিত রূপের পাশে বলরামের স্থান 
নাই ।” অথচ বৃন্দাবনদাস গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন প্রধানত এই বলরামকে দিয়াই। 
অবস্থ তিনি প্রথমেই অবতার বিশ্বস্তরের উক্তি উদ্ধৃত করিয়! বলিয়া! রাখিয়াছেন £ 
“আমার ভক্তের পুজা। আম! হৈতে বড় ।' 
ুতরাং এতেক করিল আগে ভক্তের বন্দন । 

কিন্তু “চৈতন্তমল/-গ্রন্থের প্রারস্তেই তিনি যেরূপ ব্যস্তত৷ সহকারে 'বলরাম-রাসক্রীড়াদকে 
পৌরাণিক প্রমাণ বলে দুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাহাতে নিত্যানন্ব-বিবাহের যৌক্তিকতা- 
বনের প্রয়োজন আর কোথায়? উল্লেখযোগ্য থে এই গ্রন্থ পরে “চৈতন্ত-ভাগবত' নাম 
সার করিয়াছিল। 

(১৬৩), ২১১১ ২1১২০ ৩1২,৩৬১৩1৭ [১1৬১৩৪১৩] (১৬৪) আচীদ বঙ্গ সাহিত্য--€ন, ছা, পৃ. 
১১৮৩ পৃ. ১৭৯ 


নিত্যানন্দ ৬ 


ইহার আর একটি দিক আছে। অহৈত-নিত্যানন্দ সম্পর্ব স্বীকার লই! 'সেকালেও 
ষে ছুইটি প্রবল প্রতিহবন্থী শক্তি গড়িয়! উঠিয্লাছিল, এহা একটি অনম্বীকার্ধ ঘটনা । 
নবন্ীপের প্রতি গৃহে কষ্ণনাম-গ্রচারার্থ প্রেরিত নিত্যানন্দের কার্যকলাপ দেখিয়া! হরিদাস 
বিশ্বপ্নবিমূ় হইম্াছিলেন।৯৬৫ ভ্রমণকালে বৃথাই শিশুদিগকে তাড়া করিয়া যাওয়া, 
গোয়ালাদিগের দধি ও ঘ্বৃত লইয়া পলায়ন করা, কুমারী দেখিলে “ মোরে বিবাহিক্নে” ১৬৬ 
বলিয়া ছুটিয়৷ যাওয়া, পরের গাভীর দুধ দৌহাইয়! পান করিয়। ফেলা--এই সমন্তই 
গুদ্ধাচারী হরিদ্বাসকে আঘাত করিতেছিল । শেষে দশ্থ্য মগ্প ও চরম অসঙ্চরিত্র জগাই- 
মাধাইয়ের প্রতি নিত্যানন্দের অহেতুক করুণা, ও তাহা! লইয়া গৌরাঙ্গ-অদ্বৈতকে প্স্ত 
গালাগালি দিতে দেখিয়! হরিদাস ধখন অছৈতপ্রভৃর নিকট সমস্তই ব্যক্ত করিয়াছিলেন, 
তখন অদ্ৈতপ্রভু হুরিদাসকে সেই “তিন-মাতোয়াল সঙ্গ' হইতে দূরে থাকিতে নির্দেশ 
দিয়া বলিয়াছিলেন যে নিত্যানন্দের উক্ত আচরণ বিচিত্র নহে-_ 


মস্ভপের উচিত- মাপ সঙ্গ হয়ে 10*-.*, 
নিত্যানন্দ করিব সকল মাতোয়াল। 


“শুবিব সকল চৈতন্যের কৃ ভক্তি । 
কেমনে নাচয়ে গায় দেখে! তার শক্তি ॥।” 
জগাই-মাধাই উদ্ধারের পর গঙ্গায় জলক্রীড়া কালে অধৈতপ্রভূ “মহাক্রোধাবেশে 
নিত্যানন্দকে বলিলেন £ 
কোথা হইতে মছ্াপের হৈল উপস্থান ॥। 
শ্রীনিবাস পণ্ডিতের যুগে জাতি নাঞ্ি। 
কোথাকার অবধৃতে আনি দিল ঠাঞ্রি ।****** 
সংহারিব সকল আমার দোষ নাঞ্রি। 


(১৬৫) উচ" ভ!.--২1১৩ (১৬৬) বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন (চৈ. ভ. ২৪, পৃ. ২৮) যে বালক-বিশ্বত্করের 
উৎপাত সঙ্গ করিতে না পারিয়া শ্বানাধিনী ধালিকাবৃন্দ শতীমাতার নিকট বিখন্তর সম্বন্ধে নালিশ 
উত্থাপন বরিয়াছিল-_ফেহ বলে মোয়ে চাহে বিভা করিবাযে ॥ কিন্ত বিশ্বত্তর তখন বালকষাত্র এবং 
যাহাদিগকে তিনি এইরপ বলিয়াছিলেন, তাহারাও অল্পবরত্কা বালিকামাত্র। এইক্সাপ আপত্তি 
নর টা টির টির উরি টিতে রত সচেষ্ট 
-ইই্াছিলেন। 


টু চৈতত্ত-পরিকর 


বুদদাবনদাস এ সমস্তকেই নিন্দাচ্ছলে “নিত্যানন্দ-প্রতি স্ব” বলিয়াছেন। কিন্ত 
তাঁহার তন্ববর্ণনার ফাকে ফাকে কোনও . তথ্য থাকিয়া গিয়াছে কিনা, তাহা পরে 
দ্বেখ। যাইবে । আর একদিনও অদ্বৈতৈর সহিত নিত্যানন্দের বিশেষ সংযোগ ঘটিয়াছিল। 
বিশ্বস্তর যেইদিন হাররন্ধ করিয়। 'অদ্বৈতকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করেন, সেইদিন শেষের দিকে 
নিত্যানন্দও সেই স্থলে আসিয়া পড়েন। বিশ্বস্তর চলিয়! গেলে দুইজনের মধ্যে বচসা 
সুরু হয়। বিশ্বস্তর ও অদ্বৈতৈর মধ্যে অধাচিতভাবে নিত্যানন্দ আসিয়া পড়ায় 
অহৈতপ্রতু তাহার প্রতি বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিলে নিত্যানন্দ বলিলেন ১৬৭ £ 
আরে বুড়ো বামনা তোমায় ভয় নাই । 
আমি অবধূত-মত্ত ঠাকুরের ভাই ॥। 
স্্রীয়ে পুত্রে গৃহে তুমি পরম সংসারী | 
পরমহংসের পথে আমি অধিকারী ।। 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, যে-কবি স্বয়ং গৌরাজ কর্তৃক যোগেশ্বরারাধ্য নিত্যানন্দ-কৌপীন 
ভিক্ষার বর্ণনা দিয়াছেন এবং চৈতন্তমহাগ্রভূ কতৃক নিত্যানন্দের যবনী-পাণিগ্রহণ ও 
শৌত্ডিকালম্ন-গমনের সার্থকতা প্রতিপাদনের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন এবং "ঠাকুরের ভাই, 
অবধূত নিত্যানন্দকে 'পরমহংস* বলিয়। আধা! দান করিয়াছেন, তিনিই কিন্তু অহৈতপ্রতু- 
সম্বন্ধে জানাইতছেন £৯৬৮ 
অছৈতের প্রাণনাথ গ্রীকৃফ চৈতন্য ৷ 
যার ভক্কি প্রসাদে অধ্বৈত সত্য ধন্য | 
জয় খড়গ অধৈতের যে চৈতন্যভক্তি । 
যাহার প্রসাদে অদ্বৈতের সর্ধ শক্তি ॥ 
সাধুলোকে অছৈতের এ মহিন ঘোষে। 
কেহো ইহা! অধৈতের নিন্দ! হেন বাসে | 
যাহাহউব, নিত্যানন্দের উপরোক্ত উক্তির পর অধৈতপ্রতু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন 
মৎস খায় মাংস খায় কেমত সঙ্যাসী 1". 
থাইমু শুবিমু সংহারিমু সব থাক | 
তারে বলি সন্ন্যাসী যে কিছু নাহি চায়। 
বোলয়ে সন্্যাসী দিনে তিনবার খায় |1*-***, 
 নিত্যানন্দ যদি নিজেকে “ঠাকুরের ভাই অর্থাৎ বলদেবের অবতার বলিয়া ঘোষণা, 


(৯৮৭) ই--ই২৪ (১৬৮) ৩1৫, পৃ. ৩১৮ 


নিত্যানন্দ ৯৭ 


করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এইরূপ উক্তি যে গুরুতর তাহাতে সন্দেহ নাই। মহাপ্রতু 
কাশীতে সনাতনকে শিক্ষাদান করিবার সময় জানাইয়াছিলেন ১৬৯ £ 

অবতার নাহি কহে আমি অবতার । 

মুনি সব 'জানি করে লক্ষণ বিচার | 
কিন্তু নিতানন্দ নিজেকে “অবধৃত-মত্ত ঠাকুরের ভাই, বলিয়াছিলেন,_-কবি 
বন্দাবনদ্নাসের এইরূপ কল্পনা সম্ভবত আবেগ-প্রস্থত। অন্তের সম্বদ্ধেও কবির এই প্রকার 
বণনা ভাবাবেগ ছাড়া আর কিছু হইতে পারে নাঁ। কিস্ত যিনি অবধৃত-জীবন ও 
পরমংহসের পথের বর্ণনায় এমনি প্রশংসামু্খর ও ইহাকেই অনৈহিক সম্পদের 
পন্থা বলিয়া নিণ'য় করিয়া থাকেন, তাহার পক্ষে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত মত ও পথকে 
প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কোথাও “বাল্যভাবে'র দোহাই দেওয়া, এবং কোথাও বা 'লীলা ও 
অচিন্তারঙ্গ ঈশ্বর ব্যভার'-রূপ উক্তি করা ছাড়া উপায়াস্তর থাকে না। ন্ুতরাং নররপী 
ঈশ্বরের ইচ্ছার নিশ্চয় কোন গৃঢ়ার্থ থাকিয়া থাকিবে, অল্পজ্ঞানী মান্থুষের সকল প্রশ্নই এখানে 
অবাস্তর এবং অনুচিত। 

এ জগৎ ষে ইচ্ছাশক্তির থেলামাত্র, ইহা হয়ত সমস্ত যোগী এবং সাধকেরই একটি, 
সুচিন্তিত ও পরীক্ষিত সত্য । সুতরাং ইচ্ছার প্রভাবে সমন্তযই সম্ভব হয়, ইহাও হয়ত সত্য 
কথা। ইহার দ্বারা হয়ত স্্য-চন্দ্রের গতিপথকেও পরিবর্তিত করা যাইতে পারে । কিন্তু 
দেহধারী মানব কর্তৃক জাগতিক নিয়মের পরিবর্তনে জাগতিক কোনও সার্থকতা নিশ্রয়োজন , 
ইহা! অশ্রদ্ধেয্ । সাধক সম্প্রদায় বা সাধারণ জনসমাজ যাহা! অস্তরের সহিত মানিয়া লইতে 
পারে না, মানুষের শুদ্ধ ব! মুক্ত চিন্তা যাহ গ্রহণ করিতে পারে না, ভবিস্বাতের সমাজ- 
জীবনে যাহার কোনও ন্ুফল প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে না, কেবল “অচিস্তারক্গ* বলিয়া তাহার 
ব্যাখ্যা করা চলে না। মানুষের যুক্তিকে এমনিভাবে সম্পৃণ রূপে পঙ্গু করিয়া! দিয়া হয়ত 
কেহ কেহ ভক্তির্মের প্রাধান্য স্থাপন করিতে চাহেন। কিন্তু অনুভূতি বা! ভাবাবেগ এবং 
চিন্তা বা বিচারবুদ্ধি উভয়ই মানুষের স্বভাবজ বৃত্তি। একটিকে বিধাতার দান বলিয়া 
স্বীকার করিলে অন্যটিকেও সম-মর্ধাদা দান করিতে হয়। তাই স্বামী ধিবেকানন্দ 
বলিয়াছেন,৯৭০ «পু “ভক্তির উপরে প্রক্কত জ্ঞান অযাচিত হইলেও আসিবেই আসিবে। 
আর পূর্ণ জানের সহিত প্রকৃত ভক্তিও অভেদ---এ সত্য তাহার! যেন ভুলিয়া না যান ।» 
আবার “ভাবে কিনা করে? বলিয়া সমন্তাকে লঘু করার চেষ্টা চলিতে পারে১৭১ এবং 

“ুক্সা! বিশেষ বলিয়া নিত্যানন্দ-ভোজ্য মত্শ্ত-মাংসের ব্যাখ্যা কর! যাইতে পারে, কিংবা 
তাহার দুইটি বিবাহের পশ্চাতে দ্বাপরের সহিত কলির সন্বন্ধ-রক্ষার্থে বলরাম-পদ্থী রেবতী 


(১৯৯) চৈ. ৮৮২৯, পৃ" ২২৯ (০০) ভভিযোগ ( ১৮শ. সং, পৃ. ৪ ০৭১) ভ্ীবাস চতিত--.পৃ. ১৬৩ 
৭ |] | : 


৯৮ চৈতন্ত-পরিকর 


ও বারুণী সম্বন্ধীয় একটি পরিকল্পন[৯৭২ জুড়িয়। দেওয়া যাইতে পারে, কিংব। পাঠিত বলে 
একজনের সমুহ লোক-বিগহিত কর্মকেই শস্তরান্থমোদিত বলিয়া প্রমাণ করা যাইতে পারে ; 
কিন্তু তত্বের সহিত তথ্যের কোনও সন্ভীব থাকে না, ইহা ম্ুষ্য জীবনের মধ্যে অন্তুত ও 
অসম্ভব বোধ করিয়াই তত্ববেত্তাকেও শেষ পধস্ত পুনঃ পুনঃ চৈতন্যাদদেশের দোহাই পাড়িতে 
হইয়াছে । নিত্যানন্দ যখন সবেমাত্র নবদ্বীপে আসিয়াছেন, যখন তাহার মাহাত্ম্য বা 
মহৎ কর্মের বিন্দুমাত্র পরিচয়ও পাওয়া যায় নাই, বরঞ্চ তাহার আচার ও নীতিবিগহিত 
কর্মগুলি সকলের নিকটই দৃষ্টিকটু হুইয়া উঠায় গৌরাঙ্গপ্রভূকেও হস্তক্ষেপ করিতে 
হইয়াছিল, ঠিক সেই সময়ে নিত্যাননদ যর্দি কখনও মগ্াদি ধরিয়া শ্রীবাসের “জাতি প্রাণ 
ধন” নাশ করেন তাহা হইলেও যে তাহার উপর শ্রীবাসের পূর্ণ বিশ্বাস থাকা উচিত, সে ডো 
গৌরাঙ্গেরই গ্রীতার্থে! শ্রীবাস-পত্ী মালিনীর সহিতও নিত্যানন্দের ব্যবহার নিশ্চয়ই 
দৃষ্টিকটু হইবে, সুতরাং মালিনী যাহাতে সেই সমস্ত “অচিস্থ্যশক্তি'র কথা বাহিরে প্রকাশ 
// করিয়া না দেন তক্জন্য স্বয়ং গৌরাঙ্গ প্রভৃকেই নিবারণ করিয়া দিতে হইবে 1৯৭৩ আবার 
রাষব-পণ্ডিতের গৃহে নিত্যানন্দের কর্ম পদ্ধতি লইয়া বুবিধ আপত্তিজনক কথা৷ উঠিবে, 
সুতরাং তাহাকেও চৈতন্থমহা প্রভুর 'রহস্তময় গোপ্য” কথা৷ ধলিয়! দিতে হইবে-_যেন রাঘব 
« “মহাযোগেন্দেরো ছুলভ' নিশ্যানন্দের কর্মবিধিকে চৈতন্য-কর্ম বলিয়াই মনে করেন। ৯৭৪ 
অর্থাৎ এক চৈতন্-আজ্ঞার দোহাই দিয়াই সকলের সকল প্রশ্নকে স্তব্ধ করিতে হইয়াছে । 
সুতরাং পুর্বোন্ত কথাগুলির মধ্যে তথ্যগত সত্য যদি কিছুমাত্রও থাকিয়া থাকে, তাহা 
হইলেও বল! চলে যে অদ্বৈতপ্রস্তুর সহিত নিত্যানন্দের সন্বন্ধটি মধুর ছিল না এবং “চৈতন্য- 
চন্দরোদিয়কৌ মুদী'তে যে লিখিত হইয়াছে৯৭৫ নবর্ধীপে অদ্বৈতপ্রতুর অনুপস্থিতির জন।হ 
“সে কারণে আইল ব্যাপক নিত্যানন্দ '-_সেই উক্তির মধ্যেও হয়ত সত্য নিহিত আছে। 
আশ্চধের বিষয়, গ্রস্থকারগণ উভয়ের সম্বন্ধ দেখাইয়াছেন প্রায়শই তাহার্দের একভ্ 
সান ও ভোজন প্রসঙ্গে । ক্ষুৎকাতর১৭৬ ও ভোজনবিলাসী নিত্যানন্দের ভোজনপটুত্ব 
লইয়া! অস্বৈতাচার্য বার বার পরিহাস করিয়াছেন। নিত্যানন্দও বার বার তাহার উত্তর 
দিয়াছেন এবং উভয়ের মধ্যে বাগবিনিময় ঘটিয়াছে। নিত্যানন্দ ভোজনপ্রিয় ছিলেন 
এবং একমাত্র তাহাকে অবলম্বন করিয়াই ভোজন ও বিশেষ করিনা জলকেলি-কালে 
অধৈতগ্রভু যে বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিতেন তাহা ঘেন এক এক সময় পরিহাসের মাত্রাকে 
ছাড়াইয়। তীব্র হইয়া! উঠিত। মহাপ্রস্তুর সঙ্গ্যাসের পরে শান্তিপুরে অদবৈতগৃহে ভোজন- 
কালে পঞ্চদগ্ততিবর্ষবয়ন্ধ (1) বৃদ্ধের নহিত সপ্তত্রিংশত্বর্ষ-বয়ন্ধ (1) যুবকের ভোজন-সন্বন্ধীয় 


(১৭২) নিত্যানসাচরিত-_পৃ. ২৩৬ (১৭৩) চৈ. ভা.--২1১১, পৃ. ১৬১ (১৭৪) চৈ. ভা.---৩া৫, পৃ. ৩০০ 
(১54) ওয়, অন্ধ, . গৃহ (১৭৬) তু, চৈ৮.--৩/১৯, পৃ ৩৪৯ ঠ মু বিশ ৬ 


নিত্যানন্দ তে 


ষে বথাবার্তা চলিয়াছিল, তাহার রীতি দেখিয়! মনে হয় না ষে তাহার মধ্যে কোন বাস্তব 
সত্য ছিল না।৯৭৭ “চৈতন্যচরিতামতে'র মত 'অধৈতপ্রকাশে'ও এই বিষয়ে সরস বণনা 
আছেঁ১৭৮, এবং বণনার মধো কৃষ্াস-কবিরাজের মত পরিহাসরসিকতার ভাবটি ফুটাইয়া 
তুলাও গ্রন্থকারের উদ্দেস্ট ছিল। কিন্ত াহার বায় দেখা যায় যে শেষে মহাপ্রভূ ধন 
মধ্যস্থ হইয়া বলিলেন ঃ 

দৌহার তুলনা হৈব ভোজনের তুলে | 

তখন শুনি মোর প্রভু কহে শুদ্ধ ভঙ্ভি ভাবে। 

একমাত্র তুহছু পরিমাণশূন্য ভবে ॥ 

তোমাতে অনস্ত জগতের মান হয়। 

অন্য তৌল যন্ত্র কাজ ন| দেখি হেথায় || 
অদ্বৈত-হৃদয়ে শিত্যানন্দের স্থান কোথায় ছিল, “অদ্বৈতপ্রকা*শ-কারের বণ না (বা ধারণা ) 
হইতে তাহার পরিচয় মিলিতে পারে । রচনাকালে কবির, উদ্দেশ্টকে অতিক্রম করিয়। 
সত্য অনেক জময় আপনার পথ করিয়! লয়। বৃন্দাবন-কষ্দাস হইতে আরম্ভ করিয়া 
জয়ানন্দ-বলরামদীস প্স্ত সকল কবি সম্গন্ধেই একই কথা প্রযোজ্য হইতে পারে। 
জয়ানন্দ লিখিয়াছেন৯৭৯ যে সন্ন্যাস-গ্রহণকালে মহাপ্রভু সম্রন্ধচিত্তে তাহার পূর্ব-জীবনের 
সমস্ত কিছু বিসর্জন গিলেন। 

নবত্ীপে শচী বিঝুঃপ্রিয়া সমপিল । 

আচার্ধ গোসাঞ্ির বিরোধ সঙ্গোপে কহিল | 
মহাপ্রভু কি বলিয়াছিলেন, তাহা অনাস্থলে বুন্দাবনাদির অনুমানের মত জয়ানন্দেরও 
অনুমান মাত্র। কিন্তু “আচার্য গোসাঞ্চি'র বিরোধ সম্বন্ধে জয়ানন্দ যে নিঃসন্দেহ ছিলেন, 


সে বিষয়ে সংশয় নাই। বুন্দাবনদাসের “বৈষ্ণববন্মনাপ্ম গৌরীদাস-পত্তিত ন্বদ্ধে বলা 
হইয়াছে১৮০ যে একবার 


প্রভুর আজ্ঞা শিরে ধরি গিয়] শান্তিপুর | 
_ যেলইল উৎকলেতে আ'চার্ধ ঠাকুর 1 
নিত্যানন্দ-শিষ্য গৌরীদাসের এই প্রকার দৌত্যের কারণ সন্বন্ধেও প্রশ্ন উঠিতে পারে। 
বলরাম- বা নিত্যানন্দ-দীন ছিলেন নিত্যানন্দপ্রভুর একজন সমর্থক । তাহার বর্ণনায় 

দেখা যায় যে শ্রীনিবাস শান্তিপুরে অছৈতপত্বী সীতাদেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে 
সীতামাতা অন্ুরুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন ১৮৯ £ 

ল্লগাই মাধাই ছুই উদ্ধারের কালে । 

ক্রোধ করি গোসাঞ্রি (অধৈত) হরিফাস প্রতি বলে ॥ 
(১৭৭) চৈ. চ.২)৩, পৃ, ৯৬-৯৭ (১৭৮) ১৫শ. অন পৃ. ৬২ (১4৯) সঈ. খ, ঈক1১৫-১৬ 


(১৮০) পৃ ৪3 হল গৌরীদাস (১৮১) প্রে. বি.-এর্থ, বি, পৃ. 2৫-৪৬ 





মদ চৈতন্য-পরিকর 


ঘদি মোরে প্রেমযোশ না দেয় গোসাঞ্ি। 

শুষিব সকল প্রেম মোর দোষ নাই ॥ 

নিত্যানন্দ ক্রোধ করি বাড়ীতে আইলা । 
এবং দুঃখ বেদনায় ক্ষুন্ধ ও বিরক্ত অদ্বৈতপ্রভু মহাপ্রভুর নিকট 

জগদানন্দ দ্বারে তর্জা লিখি পাঠাইল। ॥ 

সেইদিন হৈতে প্রভুর ক্রোধ উপজিল । 

নিত্যানন্ন সঙ্গী রামাই সুন্দরাদি দিল || 

কামদেব নাগর দিল মোর ঠাকুরেরে | 
অদ্বৈতপ্রভুর নিকট মহাপ্রভু তাহার প্রেম-ভাগডার উজাড় করিয়াছিলেন। তৎসত্বেও 
মহাপ্রভু জগাই-মাধাইকে প্রেমদান করিলে অদ্বৈত প্রভূ নিত্যানন্দের প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন 
কেন, বুঝিয়া উঠা শক্ত। এই সম্পর্কে বৃন্দাবন্দাস বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন। কিন্ত 
সেই স্থলে তিনি কোথাও অদ্বৈতের প্রেমযোগপ্রান্তির বাসনার কথ! উল্লেখ করেন নাই। 
কিন্তু অদবৈতপ্রভু যে ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, ইহা “প্রেমবিলাসে”র বর্ণনায় ্ুম্পষ্ট । সুতরাং "শুধিব 
সকল চৈতন্যের কষ্ণভক্তি' বা “সংহারিব সকল আমার দোষ নাঞ্ি, ইত্যাদি উক্তি যে 
নিন্দাচ্ছলে স্তুতি নহে, তাহা বোৌধ হয় বল! চলে । যদি তাহাই হইত, তাহাহইলে মহা প্রভুর 
নিকট তর্জ। লিখিয়া অভিযোগ কর! এবং মহাপ্রভুরও ক্রুদ্ধ হইয়! উভয়ের জন্য পৃথক 
পৃথক অন্চর প্রেরণ করা কখনও সম্ভবপর হইত না। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই ষে 
“বৈষ্ঞবর্দিগ.দরশনী”-গ্রস্থান্যায়ী খড়দহ-নিবাসী কামদেব-পণ্ডিতই নিত্যানন্দকে খড়দহে 
লইয়া! গিয়াছিলেন এবং পরেও তদ্বংশীয় রামেশ্বর-মুখোপ্যাধ্যায়ের সহিত নিত্যানন্দের 
প্রপৌত্রী জিপুরাসুন্দরীর শুভ পরিণয় ঘটিয়াছিল।১৮২ আবার মহাপ্রভূ-প্রেরিত কামদেব- 
নাগরাদি ভক্ত ঘে অথৈতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণ। করায় পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন, তাহাও 
একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা১৮৩ এবং স্বয়ং অগ্থৈত প্রভুর তথা মহাপ্রভুর আদেশ অমান্য করিবার 
এই অপিণ্রায় গ্ররোচনামূলক কিনা, তাহা জানা যাক্স না। কিন্তু এই ঘটন! বিবৃত করিতে 
গিয়া অদ্বৈতপত্রী সীতাদেবীকেও ছুংধ ও ক্ষোভ সহকারে বলিতে হইয়াছে১৮৪ £ 

নাগরের মুখ আমি আর না দেখিল 11"... 

ঞ সব পুত্র লৈল না! লৈল অচ্যুতানন্দ । 
গৌড়ে আসি প্রেমে ভাসাইল নিত্যানন্দ | 
নাগরেরে গোসাগ্রি নিষেধ করিতে নারিল । 
পু তে কারণে এইগণ বিরুদ্ধ হইল ॥ 

কিন্তু সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য, উপরোক্ত প্রসঙ্গে অধৈতপ্রভূর ভর্জা-প্রেরণ। দপ্রমব্লাস 


(১৮০) পৃ. ২৪, ১৮ (১৮৩) আদীতাদেবী (১৮৪) গ্রে. বি---5র্ঘ বিন পৃ. ৪৬ 


নিত্যানন্দ ১৩৯ 


মতে অগদানন্দের মারফত তর্জা প্রাপ্তির পরই মহাপ্রভুর মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখ! দেয়। স্বয়ং 
মহাপ্রভুর এই ক্রোধ, বা দেই যুগেরই কবিকর্তৃক ইহার সম্ভাব্যতার অন্মানই তৎকালীন 
বৈষব সমাজের মধ্যে বিভেদ স্যষ্ির প্রকট প্রমাণ । আবার ইহাও একটি অতি আশ্চধের 
বিষষ্ক যে নিত্যানন্দেরই সদৃশ মহাপ্রভুর একজন অতি অস্তর্জ পাধদ্‌ নরহরি-সরকারের 
নামমাত্রও বুন্দাবনদাস কোথাও উল্লেখ করেন নাই। 

বুন্দাবনের উক্তপ্রকার অন্থুল্পেখের কারণ সন্বন্ধে শ্রীযুক্ত গিরিজাশক্কর রায় চৌধুরী 
মহাশয় জানাইতেছেন৯৮৫, “নরহরি নদীয়ানাগরী-ভাবের প্রবর্তক 1 বুন্দাবনদাস স্পষ্ট এই 
ন্দীয়ানাগরী-ভাবের বিরোধী ।” কিন্তু গিরিজাবাবু নিজেই বৃন্দাবন কর্তৃক গদাধর-পপ্ডিতের 
উল্লেখের কথা বলিয় উক্তপ্রকার যুক্তিকে খণ্ডন করিয়াছেন । তাহার পর তিনি বলিতেছেন, 
“অন্ত গুরুতর কারণ থাকা সম্ভব, তবে তাহাও অনুমান মাত্র । প্রথম, কোন কারণে 
শ্রীপাদ নিত্যানন্দের সহিত নরহরির বিরোধ ছিল 1৮ এই স্থলে গিরিজাবাবু তাহার গস্থমধ্যে 
এই বিরোধের কারণ সম্বন্ধে কিছুই ন। বলিয়! পরক্ষণেই বলিতেছেন ; “২য়, যদি বুন্দাবন- 
দাসের অলৌকিক জন্মের জন্য নরহরি শ্ীপাদ নিত্যানন্দের প্রতি কোন কুৎসিত ইঙ্গিত 
করিয়া থাকেন। কেন না নিত্যানন্দ শ্রীবাসের বাড়ীতে থাকাকালেই নিমাই নারাক্সণীকে 
ভোজনাবশেষ দেন।”৮ এই ম্মচুমান ভিত্তিহীন না হইতেও পারে; কিন্তু নরহরিকে 
পুরোভাগে ধরিয়াই যে উক্তপ্রকার ইঙ্গিতকারীর দলকে আত্মগোপনের ন্থুযোগ করিয়া 
দিতে হইবে, তাহা অসংগত । নরহরি যে নিত্যানন্দের প্রতি কোনও প্রকার কুৎসিত ইঙ্গিত 
করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ নাই। নিত্যানন্দ সন্বদ্ধে প্রকাশ্যে যদি কেহ কিছু কটুক্তি 
প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি অগ্বৈতাচার্ধ। অদ্ৈতের বিরুদ্ধে লেখরী- 
ধারণের ক্ষমতা বুন্দাবনের ছিল না। গিরিজাবাবুও তাহার গ্রস্থমধ্যে (পৃ. ১৬২) বলিয়াছেন, 
“অদ্বৈত নিত্যানন্দকে সর্বদাই মাতালিয়! বলিতেন। রহস্ঠও আছে, আবার কিছুটা 
সত্যও থাকিতে পারে |» 

নরহরি ছিলেন গদাধর-পণ্ডিতের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। গদ্দাধর গৌরাঙ্গের বামপার্থে এবং 
নরহরি তাহার. দক্ষিণে থাকিয়া! তাহার আধ্যাত্মিক জীবনের শ্রেষ্ঠ সহায়ক ও সঙ্ী-্ধূপে 
পরিগণিত হইয়়াছিলেন। কিন্তু নিত্যানন্দ নবছ্ীপে আসিয়া নরহরির সেই স্থান অধিকার 
করিয়া লইবার পর মুহূর্ত হইতেই গৌরাঙ্গের অস্তরঙ্রলীলাসঙ্গী একনিষ্ঠ ভক্ত নরহরি 
তাহার ব্ুবাঞ্ছিত স্থানটি নীরবে পরিত্যাগ করিক্না অন্যত্র সরিয় দাড়ান | বুন্দাবনদাস 
তাহার “চৈতন্যভাগবতে' তখন হইতেই নিত্যানন্দকে গদ্াধরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত 


(১৮৫) বাংলা চরিত পন্থে প্রীচৈতন্ত--পৃ. ১২১২২ 


১০২ চৈতন্ত-পরিকর 


করিয়াছেন । সেই বণনায় দেখা যায়, তখন হইতেই নরহরির কর্মগুলি নিত্যানন্দ কর্তৃক 
অনুষ্ঠিত হইতেছে । নবহরির জন্য নির্িউ স্থানটি নিত্যানন্দকে দিতে গিয়া বুন্দাবন্দাস 
সম্ভবত গদ্দাধরের সহিত নিত্যানন্দের সন্বম্বটিকে যথাসম্ভব নিবিড় করিতে প্রয়াসী 
হইয়ছেন এবং সেইজহ্ই বোধকরি গৌরাঙ্গের সন্ন্যামগ্রহণকালীন সঙ্গীদিগের মধ্যেও 
নিত্যানন্দের সহিত গদাধরের নামও একত্রিত হইয়াছে । ১৮৮ 

বন্দাননদাস অবশ্য সমাগ ভাবেই অবগত ছিলেন যে গৌরাঙ্গলীলা হইতে নরহরিকষে বাদ 
দেওয়ার প্রচেষ্টা অবাস্তব । সেইজন্য ভিনি “টৈতন্যুভাগবতে তাহার কথা! এইভাবে 
উল্লেগ করিয়াছেন ৯৮৭: | 

বাম দিকে গদাধর তান্বল যোগায় । 
চারিদিকে ভক্তগণ চামর ছুলায় ॥ 
অথবা কোন কোন ভাগাবান চার ঢুলায় 1১৮৮ 

বৃন্দাবনদাশের এই প্রকার উল্লেশের কারণ যতই নিগৃঢ় হউক না কেন, ইহা অভিসন্ধি- 
মূলক এব অঙ্রদ্ধেয়। আশ্চধের বিষয়, নরহরির স্হিত্ত তাহার পরম ভভক্ত-্রাতা মুকুন্দদাস 
এবং ভ্রাতুষ্পূত্র গৌরাগপ্রিয় রঘুনন্দন এবং শ্রীথগ্ডের অন্যান্য সমস্ত চৈতন্যতক্ত-বৈষ্ণবও 
বৃন্দাবন কত়'ক পরিতাক্ত হইয়াছেন । এমন কি “নিত্যানন্দ বংশমালা'১৮৯ গ্রন্থের লেখক যদি 
এই বুন্দাধনদাস হইয়া থাকেন তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে ইনিই শৃদ্র-নরহরি ও -রঘুনন্দনের 
নিকট যথা ক্রমে ব্রান্মণ-শ্রীনিবাস-আচায ও তৎপুত্র গতিগোবিন্দের দীক্ষাগ্রহণের অবৈধতার 
প্রসঙ্গত উখাপন করিয়াছেন । অথচ, যে-বীরচন্জর শূব্র-রখুনন্দনের নিকট দীক্ষাগ্রহণেচ্ছু গতি- 
গোবিন্বকে চাবুক মারিয়া তদ্িষয় হইতে নিবুত্ত করিতেছেন, নিত্যানন্দ-পুত্র সেই, বীরচন্দ্রই 
শৃদ্র-নরোভ্তমের কৃষ্দীক্ষায় দ্বিজত্বলাভের অধিকারকে মহত্বীসভার সম্মুখে সুপ্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিলেন 1৯৯০ কিন্তু 'চতন্যভাগবতের মধ্যে ভক্কোত্তম ও আজন্ম-ব্রক্মচারী নরহরির 
নামের $ ইচ্ছারুত অন্ুল্পেখ প্রকারান্তরে একদিকে যেমন সরকার-ঠাকুরের যোগ্যতা ও 
শক্তিমত্তার পরিচয় দান করিয়াছে, অন্যদিকে তাহা তেমনি, সম্ভবত কবির অজ্ঞাতসারেই, 
ষেন ভোগবিলাসী ও সংসারাশ্রমী নিত্যানন্দের একটি 'প্রতিদবন্বী-ন্বর্ূপকে উদঘাটিত 
করিয়া দিয়াছে । বস্তত, নরহরির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করাতো দুরের কথা, অন্থান্ত 
গ্রন্থকার তাহার বিপুল সম্মানের মর্ধাদা রক্ষা করিয়াছেন ।১৯১ 

নিত্যানন্দ প্রসঙ্গে অদৈতপ্রত তর্জা বা হেঁয়ালি করিয়া কথা বলিতেন কেন তাহাও 


গর কত পক রা পপ 





বগালেক) জট 


(১৮৬) ভ্রনরহ্রি-সরকার ও'ছারপাল-গোবিন্দ (১৮৭) ২1২২, পৃ. ২৯ / ভ্র--প্রীবাসচরিত-_পৃ- 
১১১১ 0১৮৮) ভ্র4চৈ- মা লো), ভূমিকাও পৃ 104৮ 0৮৯) নি; বিণ পৃ ৩৫৩৬ 5 নিত বশাপৃত 5৯ 
(১৯৭) প্রে, বি--১৯শ. বি. পৃ" ৩৩৯ (১৯১) মুং বি---(পৃ.৪৬), ইত্যাদি 


নিত্যানন্দ ১০৩ 


বিস্ময়ের বিষয় । কিন্তু জগদানন্দের মারফত তিনি যে মহাপ্রভুর নিকট তর্জ প্রেরণ করেন, 
তাহ! একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা । তর্জার ভাষা ছিল৯৯২ £ 

বাউলকে কহিও লোকে হইল আউল । 

বাউলেরে কহিও হাটে না বিকায় চাউল ॥ 

বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল । 

বাউলকে কহিও ইহ। কহিয়াছে বাউল ॥! 
“অমিয় নিমাই চরিতে'র গ্রন্থকার ইহার অর্থ করিয়াছিলেন ( ৫ম. খ.১ পৃ.২" ৩-৪ ) 
“**.লোকে চাউল পাইয়া আউল হইয়াছে, অর্থাৎ তাহাদের অভাব পুর্ণ হইয়াছে। 
সুতরাং আর চাউল বিক্রয় হইতেছে না।-..লোকের গোলা পূর্ণ হইল। আর চাউল 
বিকাইতেছে না, লোকের ঘর পুরিয়৷ গিয়াছে ।” কিন্তু "লেকের গোলা” বা “লোকের 
ঘর, যে তখন প্রেম-তগু,লে পৃণ' হইয়া যায় নাই, একথা৷ বোধ করি অদ্বৈতপ্রতু অপেক্ষা 
আর কেহই ভাল করিয়া বুঝিতেন না। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে তশন যে বিভেদ-বহ্ছি 
প্রধমিত হইয়া উঠিতেছিল তাহা! কেবল নিত্যানন্দ-জীবনী নহে, সীতাদেবী, অগ্থৈত, নরহরি- 
সরকার, লোচনদাস, বুন্দাবনদাস প্রভৃতির জীবনী আলেচন| করিলেও সহজেই বুঝিতে 
পারা ষায়। যাহাহউক, “প্রমবিলাসের চতুধিংশবধিলাসে'র একস্থলে লিখিত হইক়্াছে৯৯৩, 
যে অদ্বৈত-শিষ্ক শঙ্কর জ্ঞানবাদ পরি ত্যাগ না করায় ক্ষুন্ধ অদ্বৈতপ্রভৃ তাহাকে বলিতেছেন ঃ 

তোর মতে লোক সম্ভ হইবে আউল । 

যতদূর সম্ভব এই স্থলের অদ্বৈতাডিপ্রেত “আউল" কথাটির অর্থই উপরোক্ত তর্জার মধ্যে 
নুপ্রযুক্ত হইতে পারে । আমর! জানি যে একমাত্র এই তর্জার অর্থ-ব্যঞ্জনার মধ্যেই 
মহা ্রতুর মৃত্যুরহস্ত লুক্কায়িত ছিল। যে প্রসঙ্গে “প্রমবিলাসা-কার উক্ত তর্জার উল্লেখ 
করিয়াছেন, তাহার মধ্যে বিন্দুমাত্র সত্য লুক্কায়িত থাকিলে একটি অতি জটিল সমস্তার 
অন্তত আংশিক সমাধান হইয়া যায় যে হাজার হাজার বৎসরের অগণিত বাধা-বিপত্তি 
অতিক্রম করিয়া বুদ্ধ ও যিশুর বাণী যেখানে সম্যক্‌-আচরিত না হইয়াও মানব-হৃদয়াকাশে 
ক্রমোজ্জল হইয়া! উঠ্িতেছে, সেইস্থলে বঙ্গ-ভারত সংস্কৃতির প্রাণপুরুষ শ্রীচৈতন্যের তেজোপৃণ্ঠ 
মহিমাবাণী কয়েকটি মাত্র দুর্বল হৃদয়কে অবলম্বন করিয়! কোনও প্রকারে ঠাড়াইয়া রহিয়াছে 
কেন? ঈশ্বর ব্যভারে'র “অচিন্তরঙ্গ'রস-সিঞ্চনে স্বর্ণপ্রস্থ বঙ্গভূমিতে কেনই বা কেবল 
'গোপাল'গণেরই কৃষ্টি হইল, অথচ আর একজনও শাস্ত-শীল বা কমল-রক্ষিত, শীলভন্র বা 
দীপংকর, সনাতন- ব1 রূপ-গোস্বামীর সৃষ্টি হইল না! অবাবহিত পরবতিকালের বীরচন্্র- 
প্রভুর কার্ধকলাপও এই ধারণাকে দৃঢ় করিয়া দেয়। গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে 
অদ্বৈতাচার্ষের কথাগুলির মর্ষানুসন্ধান করিলে সকল ব্যাপারই স্পষ্ট হইয়া উঠে। একমাত্র 


(১৯২) চৈ. চ.সতা১৯, পৃ ৩৬৯১ জন প্র-১ শ অন পৃ ৯৪ ০৯৩) পৃ ২০ 


৯৪৪ চেতন-পরিকর 


অধৈতাচাধ-গোসাঞ্চি (দামোদর-পণ্ডিতের কথাও ক্মরণীয়) ছাড়া সে যুগে গৌড়দেশে এমন 
আর একজনও ছিলেন না ধিনি য়ং গৌরাঙ্গ বা চৈতন্যের সম্মুখে দাড়াইয়া অঙ্গুলি-নির্দেশ 

করিতে পারেন । বিশ্বস্তর-জীবন নিয়ন্্রণেও অদ্বৈত প্রভুর অন্ুভবযোগ্য অবদান ছিল। 
অদ্বৈতপ্রভুর পক্ষে যাহা সম্ভব ছিল, বুন্দাবনদাসাদি ব্যক্তির মধ্যে তাহার কণামাত্র 
প্রত্যাশা! করাও বুধ । বুন্দাবনদাল পরম ভক্ত ছিলেন সন্দেহ নাই, তাহার সারল্যও 
অবিশ্মরণীয়। কিন্তু বুন্দাবন ছিলেন নিত্যানন্দেরই স্থষ্টি। তিনি তাহার মন্ত্রশিষ্ত ছিলেন 
এবং কিভাবে তিনি নিত্যানন্দের দ্বারা গ্রভাবিত ও আদিষ্ট হইয়া “চৈতন্যভাগবত, 'বুচন। 
করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় ইতিপূর্বে কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয়, ষৌড়শ 
শতকের যে সমূহ কবি বাংলাভাষায় জীবনীগ্রস্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাদেরও শ্রায় 
প্রত্যেকেই নিতাননপ্রস্থুর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। বুন্দাবনদাসের পরেই কষ্ণদাস- 
কবিরাজের নাম করিতে হয়| এই কষ্দাস তাহার “চতন্যচবিতামৃত'-গ্রস্থের “নিতানন্দ- 
তথনিরূপণ'-পরিচ্ছেদে নিত্যানন্দের সহিত আপনার নিবিড় জম্পর্কের বিবরণ দিয়াছেন । 
বান্থদেব-ঘে ও নিত্যানন্দ শাখাভুক্ত হইম়্াছিলেন। 'আবার জয়ানন্দ স্পষ্টই বলিয়াছেন যে 
তাহার "মা! রোদনী খষি পিত্যানন্দের দাসী” ছিলেন এবং এই প্রসঙ্গে ছিতীয়-নিত্যানন্দের 
“কল্পন। সম্ভবত কষ্টকল্পনা। আর “প্রেমবিলান'-রচরিতা নিত্যানন্দদাসের দীশ্ষাগ্ডরুই ছিলেন 
নিত্যানন্দ-পত্বী জান্ছবা। ইশান-নাগরকে স্বীকৃতিদান করিলে বলিতে হয় ষে তিনি 
অহৈত প্রভুর ভূত্য ছিলেন ; কিন্তু তিনিও যে শেষের দিকে শ্রীপাদ নিত্যানন্দপ্রভূর মৃখাজ 
নিস্বেত লীলাবসামৃত” পান করিয়া! “পুত” হইয়াছিলেন, তিনি নিজেই তাহার উল্লেখ 
করিয়াছেন ।১৯৪ একমাত্র কবি লোচনদাস ছিলেন নিতানন্দ-মগুলের বহিভূত ব্যক্তি । 
শুনিতে পাওয়া ধায়, তীহার গ্রন্থে নিত্যানন্দের যতটুক স্তুতি আসিয়াছে, তাহা কবির 
অনভিপ্রেতভাবে এবং স্বীয়গুরু নরহরির গুঁদার্যবশত ও স্বয়ং বৃন্দাবন্দাসের প্রভাবেই ।১৯৫ 
অবশ্য লোচনের গ্রন্থে বহুস্থলেই নিত্যানন্দের স্তরতি আছে এবং কবি তাহার পুবস্থরী 
বৃুন্দাবনেরও বন্দন! গাহিয়াছেন। এতগুলি অংশকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়! উড়াইয়া দেওয়া] চলে 
না। অথচ বুন্দাবন-গ্ততি বর্ণনায় 'ট্তন্যমঙ্গলে'র সুত্রণণ্ডে লোচন স্পষ্টই লিখিয়াছেন ১৯৬ ৫ 

জরীবুন্দাবনদাস বান্দব একচিতে । 
জগত মোহিত 'যাঁর ভাগবতগীতে 1 

* লোচনের “চৈতনযমঙ্গল' ( অন্তত তাহার সুত্র পণ্ড )-রচনার পুর্বে যে বুন্দাবনের গ্রন্থখানি 
“চৈতন্তভাগবত' নাম ধারণ করে নাই তাহা সবজনবিদিত । “চৈহগ্তভাগবত”-নাম অনেক 
পরে বুন্দাবন-ভক্তবুনদের দ্বারা প্রদত্ত হইয়/ছিল।৯৯*৭ স্কুতরাং যতদূর মনে হয় এই সকল 


(১৯৪) ১৬শ. অ., পৃ. ৬৬ (১৯৫) চৈ. স- (লো.)--ভমিকা (১৯৬) পৃ.৩ ০১৯৭) দ্র.--বৃদ্দাবসদাস 


নিত্যানন্দ ৯৫ 


ংশ পরে স্বয়ং কবিরই এক বা একাধিকবারের যোজনা । ডা. বিমানবিহারী মজুমদার 
জানাইতেছেন যে১৯চম্বয়ং রঘুনাথদাস-গোম্বামী তাঁহার “মুক্তাচরিক্র', 'দানকেলিচিস্তামণি” ও 
ন্তবাবলী'তে নিত্যানন্দ প্রভুর উল্লেখ করেন নাই এবং বুন্দাবনদাসও তাহার “চেতগ্যভাগবতে' 
ইচ্ছা করিয়া রঘুনাথদাসের নাম উল্লেখ করেন নাই। বুন্দাবন অবশ্ঠ রঘুনাথভষ্, 
গোপালভষ্ট ও লোকনাথ ভূগর্ভাদ্ির নামও উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু তিনি ফেব্ুলে 
নিত্যানন্দের গৌড়লীলার পূর্ণ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, সেই স্থলে রঘুনাথদাসকে অবলম্বন 
করিয়া নিত্যানন্দের যে বিখ্যাত পুলিন-ভোজনলীলা, তাহার উল্লেখ করেন নাই কেন, 
তাহা সত্যই বিস্ময়ের বিষয়। কিংবা রঘুনাথও কেন নিত্যানন্দের নামোল্লেখ করিলেন না, 
তাহাও আশ্চর্যজনক ব্যাপার । ডা. মজুমদার তাহার গ্রন্থের অন্থাত্র জানাইয়াছেন১৯৯ যে 
রূপ-গোস্বামীও তাহার চেতন্যাষ্টকগুলিতে ন্বরূপ-অদ্বৈতশ্ীবাসাদির নামোল্লেখ করা সত্বেও 
নিত্যানন্দের কোনও উল্লেখ করেন নাই। অথচ মহাপ্রভু গৌঁড়সরিকটে রূপ-সনাতনের 
সহিত সাক্ষাৎ করিলে সেই সুত্রে নিত্যানন্দও তীহাদের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। 
সনাতন-গোম্বামী তাহার “বৈষ্ণবতোষণীর মঙ্গলাচরণে অদ্বৈতার্দির সহিত নিত্যানন্দের 
নামোল্লেখ করিলেও রঘুনাথদাস ও রূপ-গোম্বামী কর্তৃক সবত্র ( একমাত্র রূপের 'বুহত্কৃষ- 
গণোদ্দেশ দীপিকা'র মঙ্গলাচরণের সন্দেহজনক উল্লেখ ছাড়া )এই অনুল্লেখ অন্দেহকে ঘনায়িত 
করিয়া তুলে । 
নিত্যানন্দ-স্ততির প্রকার সম্বন্ধে নিত্যানন্দ-গোষ্ঠীর বহির্ভূত পরবত্তিকালের অন্ান্ত 
কবিদিগের বর্ণ নাও প্রনণিধানযোগ্য । 'মুরলীবিলাসে”২০০ বলা হইয়াছে £ 
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্তপ্রতু স্বয়ং ভগবান । 
ব্রিজগতে তাহ। বিনা গুরু নাহি আন ॥ 
কিন্তু পরবততিযুগে নিত্যানন্দ-শাখার বিস্তৃতিও বড় একট! কম হয় নাই এবং সেই সমস্ত 
শীখার ভক্তবুন্দও ষথাবিধি কর্তবাপালনে পরাঙমুখ হন নাই । তাহাদের সম্বদ্ধে একটি 
কথা ভাবিলে স্তম্তিত হইতে হয় যে নিত্যানন্দের কর্মবিধিকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য স্বয়ং 
চৈতন্যমহাপ্রভৃর কথাবার্তা ও কর্মবিধির পশ্চাতেও তাত্তিক-ব্যাথ্যা জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে ; 
অথচ মহাপ্রত্ুর কর্মবিধিকে অনুসরণ করিয়া! নিত্যানন্দ-কর্মপদ্ধতির বিচার করা তাহাদের 
দ্বারা আর কিছুতেই জস্তব হইয়া উঠে নাই। আবার প্রাচীন বৈষ্ব গ্রন্থ রচয়িতৃগণের 
মধ্যে স্ব স্ব মৃূলগুরুর সম্বন্ধে অভিপ্রাক়াহুযায়ী মতবাদ ঘোষণাকারীদিগের সংখ্যাও অত্যন্প 
নহে। তাই ' যেস্থলে কেহ কেহ চৈতন্য ও অছৈতকে এক শক্তি বলিয়া কল্পনা! করেন এবং 
কেহ কেহ হয়ত গদ্দাধর, নরহরি, রঘুনন্দন, বা, এমন কি অভিরামের মত ব্যক্তিকেও চৈতন্বের 





পট পর পপ কৈ আপা এপ 
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১০৬ চৈতন্য-পরিকর 


দ্বিতীয় স্বন্ধপ বিয়া প্রচার করিতে চাহেন, কিংবা এমন কি শ্রীনিবাস, বীরভগ্র, রামচন্দ্র 
প্রভৃতিকেও টৈভন্তের পরব অবতার বলিয়া! প্রকাশ করিয়! থাকেন, মেখানে বিশেষ, 
করিয়া একজনকেই দুঁ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে শক্তির স্থকৌশল প্রয়োগ এবং 
পুনঃ পুনঃ ঘোধণ। ছাড়া “নানু: পন্থা বি্যতে অয়নায়।” অবশ্ত তাহাতে কাজ হইয়াছিল. 
নিএানন্দের সুযোগ্য প্রাচান শিশ্বৃন্দের দৃঢ় অভিমতকে অতিক্রম করিয়া! নিত্যানন্দেরই 
সমসাময়িক ঘটনাধলীর এঁতিহাসিকত সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে যাওয়া পরে আর কাহারও পক্ষে 
সম্ভব হয় পা । পরব্তাঁ-যুগ কেবল বৃহত্-বুত্ত উর্ণনাভতন্ত বয়ন করিয়া চলিয়াছে মাত্র। 
ইভ1 একটি এতি সত্যকথা যে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দীড়াইয়া যোড়শ শতকের অধ্য- 
ভাগে পিচরণশীল ব্যক্তি বা দল বিশেষের গতিবিধি বাঁ কর্মপদ্ধতির নিখুত হিসাব প্রপ্তত 
করিতে যাওয়! বাতুলতা মান্র। কিন্তু মেই কথ। বিশেষভাবে স্মরণে থাকিলে বোধ করি 
নান।খিপ উদ্ভুট কল্পনার এ নব! তজ্জমিত জঞ্জাল-স্থষ্টির হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া যাইতে 
পারে। পুধবর্তা আলোচনা হইতে অন্তত একটি জিনিস স্পষ্ট হইয়া উঠে যে মহাপ্রভু 
নিত্যানন্দকে দুইটি বিবাহের আজ্ঞা দিয়ছিলেন, ইহা ও যেমন অসত্য, তেমনি তিনি যে মূলত 
 ধর্ম-প্রচারেব উদ্দেশ্তেই স্টাহাকে গৌড়ে প্রেরণ করেন, তাহা তেমনি অসত্য । আর এই 
শেষোক্ত বিষয় যদি সতাও হইয়। থাকে তাহা হইলে ইহা বলা চলে যে উক্ত প্রকার মহেশ 
সাধনের শিশিত্ত গৌড়ে-প্রেরিত নিত্যানন্দ প্রভুর ধর্ম-প্রচারার্থ কোন উল্লেখযোগ্য অবদানের 
হিসাব কোন" প্রাচীন গ্রন্থে প্রদত্ত হয় নাই । “চৈতন্যচরিতামুতে"র “নিত্যাননদন্কন্ধশাখা?- 
বর্ণন পরিচ্ছেদে একটি বিরাট তালিকা দুষ্ট হয় বটে, কিন্তু উহা? কেবল দেখিতেই বিরাট । 
উহ্নার মধো নিত্যানন্দ-শিক্ বা নিত্যানন্দ কর্তৃক নৃতনভাবে অনুপ্রাণিত ছুই-চারিজন 
খ্যাতনামা বাক্তিও আছেন কিন! সন্দেহ । স্বয়ং 'সবশাখাশ্রেষ্ঠ বীরভদ্র গোসাঞ্চিঃও নিত্যানন্দ 
কর্তৃক দীক্ষিত হন নাই । নিত্যানন্দ-তিরোভাবের বেশ কিছুকাল পরে তিনি জাহ্ুবা কর্তৃক 
দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তালিকামধ্যে যে জ্ঞানদাসের নাম উল্লেখিত হইয়াছে, তিনি যদি 
বিখাত কবি জ্ঞানদাস হইয়। থাকেন, তাঁহাহইলে তাহার সহিত জাহ্ববাদেবীরই বিশেষ 
যোগ ছিল নিত্যানন্দের সহিত তাহার কোনও প্রকার সম্বন্ধের কথা কোথাও উল্লেখিত হয় 
নাই। গদাধরদাস, মাধব-ঘেষ, বাস্থ-ঘোষ, জগদীশ-পঞ্ডিত, মহেশ-পণ্ডিত, রামানন্দ-বন্সু, 
গঙ্গাদ[স-বিষুক্গাস-নন্দন, পুরন্দর-আচাধ, রঘুনাথ-বৈদ্য প্রভৃতি যৃলস্বন্কশাখাতুক্ত প্রসিদ্ধ ভক্ত- 
বৃন্দই নিত্যানন্দ-শাখায় অন প্রবিষ্ট হইয়াছেন । এমনকি কালা-কৃষ্দাস, রামদাস-অভিরামাদি 
তক্তবুন্দও প্রথমে মৃলস্বদ্ব-শাখাতুক্ত ব্যক্তি। গৌরীদাস, স্দাশিব-কবিরাজ প্রভৃতি বিখ্যাত 
ভক্তও প্রথমে গৌরাঙ্গ-প্রভাব প্রাপ্ত হইয়া, অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। আবার “প্রেম 
বিলাস রুষ্ণানন্ব-জীব-ষছুনাথ কবিচন্দ্র প্রভৃতি ব্যক্তিও যে গৌরাঙ্গ-স্পর্শলাভ করিয়া 
ভক্তপদবাচ্য হইয়াছিলেন, তাহাদিগের জীবনী হইতে তাহাই প্রতিপন্প হয়। নারার়ণ,, 


মিতানন্দ ৃ ১০৭ 


দেবানন্দ, পুরুষোত্বম প্রভৃতি আরও কতিপয় ভক্ত যে কোন্‌ শাখাভুক্ত বা কীহার দ্বারা অনু- 
প্রাণিত ছিলেন, তাহা সঠিকভাবে নির্ণয় কর! দুঃসাধ্য ১ এবং বিহারী, স্থর্য, মহীধর, শ্রীমন্ত, 
হরিহরানন্দ, বসস্ত, নবনী-হোড়, সনাতন, বিষ্তাই-হাজরা প্রভৃতি পরিচয়হীন অখ্যাতনামা 
ভক্তের সম্বন্ধে যে কোন উক্তিই অনিশ্চয়াতক। উল্লেখযোগ্য ষে উপরোক্ত ভক্তবুন্দের নাম 
নিত্যানন্দশাগামধ্যে বিত হইলেও উহাদের মধ্যে মাধব-ঘোষ, বাস্ু-ঘোর, গদদাধর দাস, 
জগরীশ-পাণুত, নন্দন, রামানন্দ-বন্থু প্রভৃতি গৌরাঙ্গের প্রাচীন ভক্ত, এবং শ্রীবাস, গঙ্গাদাস, 
দামোদর পণ্ডিত, বান্ুদেব-দত্ত, মুরারি-গুপত প্রভৃতি তাহার নবদ্বীপলীলা-পার্ধদবৃন্দের সহিত 
গৌড়ভ্রমখরত নিত্যানন্দের কোনও নিবিড় সংযোগ অব্যাহত ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়! 
যায় না। আর তালিকাভুক্ত রামচন্দ্র ও গোিন্দ-কবিরাজাদি যে শ্রীনিবাস-শিষ্য ছিলেন 
এবং তাহার| কিছুতেই নিত্যানন্-শাখাভুক্ত হইতে পারেন না, তাহার প্রমাণের কোনও 
প্রয়োজন নাই । 

নিত্যানন্দ প্রভুর তিরোভাব সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থের বর্ণন। বিভিন্ন প্রকার । 'ভক্তিরত্বাকর'- 
মতে শ্রীনিবাস দ্বিতীয়বার নীলাচল হইতে ফিরিবার পথে নিত্যানন্দ ও অদৈত, উভয়ের 
অপ্রকট বার্তা শুনিয়াছিলেন । 'অন্ুরাগবল্লী”র মত অনেকট। একই প্রকার । “প্রমবিলাসের* 
চতুধিংশবিলাসে' লিখিত হইয়াছে যে মহাপ্রভুর অপ্রকটের চুই বৎসর পরে নিত্যানন্দ প্রভূ 
অপ্রকট হন। জয়াননের গ্রন্থ হইতে এইটুকু জানা যাঁয় যে অথ্বৈতগ্রত্ুর তিরোভাবের 
কয়েক মাস পূর্বে তাহার তিরোভাৰ ঘটে। “প্রেমবিলাসে”্র উনবিংশবিলাস হইতে খনে 
হয় যেন অদ্বৈতৈর পরেই নিত্যানন্দের অন্তর্ধান ঘটে । “অদ্বৈত প্রকাশ'-কার বলেন ষে 
খড়দহে নিত্যানন্দের ইচ্ছামৃত্যুকালে অগ্বৈতপ্রত্ু সেইস্থানে উপস্থিত ছিলেন। “নিত্যানন্দ 

হশমালা-গ্রন্থের বচগ্মিতা বুন্বাবনদাস জানাইতেছেন যে মহাপ্রভুর অপ্রকটে মুহামান 
নিত্যানন্দ একদিন তাহার দুই পত্থীকে লইয়া স্বীয় জন্মভূমি একচাকায় গিয়া বঙ্িমদেবের 
মন্দিরে প্রবেশ করত বস্ছিমদেবের দেহের সহিত মিশিয়া যান। 'মুরলিবিলাস+মতে২০ ৯ 
ংনীবননের পৌঁত্র রামচন্দরের প্রথম খড়দহ আগমনের পূর্বে নিত্যানন্দের তিরোভাব ঘটিয়াছে। 

“চৈতন্যচরিতা মৃত”গ্রন্থে নিত্যানন্দের অনুগামী-বুন্দের তালিক। নিয়োক্ত রূপ 

বীরচন্দ্র-গোসাঞ্চি, রামদাস, গদাধরদাস, মাধব-ঘোষ, বাস্থ্দেব-ঘোষ, মুরাবি-চৈতন্তাদাস 
রঘুনাথ-বৈত্য-উপাধায়, সুন্দরানন্ন, কমলাকর-পিপিলাই, স্্দাস-সরখেল, কৃষ্ণদাস-সরখেল, 
গৌরীদাস-পপ্ডিত, পুরন্দর-পণ্ডিত, পরমেশ্বর-দাস, জগদীশ-পপ্তিত, ধনগ্রয়-পণ্ডিত, মহেশ- 
পশ্তিত, পুরুযোত্বম-পণ্ডিত, বলরাম-দাস, যহুনাধ-কবিচক্জ, কৃষদাস-ঘ্িজবর, কাঁলা-রুফদাস, 
সদাপ্িব-কবিরাজ, পুরুযোত্তম-কবিরাজ, কান্ু-ঠাকুর, উদ্ধারণ-দত্ত, রঘুলাথ-পুতী বা 





(২৯১) পৃ. রি 


১১০৮ চৈতগ্য-পরিকর 


বৈধঃবানন্দ-আচাধ, বিষুদ্দাস, নন্দন, গঙ্গাদাঁস, পরমানন্দ-উপ|ধ্যায়, শ্ীজীব-পণ্ডিত, পরমানন- 
গধ, নারায়ণ, কৃষ্দাস, মনোহর দেবানন্দ, বিহারী, কৃষত্দাস, নকড়ি, মুকুন্দ, সু, মাধব, শ্রীধর, 
রামানন্দ-বন্মু, জগন্নাথ, মহীধর, শ্রীমন্ত, গোকুলদাস, হরিহরানন্দ, শিবাই, নন্দাই, অবধৃত- 
পরমানন্দ, বসস্ত, নবনী-হোড, গোপাল, সনাতন, বিষ্ঞাই-হাজরা, কৃষ্ণানন্দ, স্ুলোচন, 
ংসারি-সেন, রাম-সেন, রামচন্দ্র-কবিরাজ, গোবিন্দ-কবিরাজ, শ্রীরঙ্গ-কবিরাজ, মৃকুন্দ- 
কবিরাজ, পীতান্বর, মাঁধবাচাধ, দামোদরদাস, শঙ্কর, মুকুন্দ, জ্ঞানদাস, মনোহর, নর্তক- 
গগাপাল, রামভদ্র, গৌরাজদাস, নৃসিংহ-চৈতত্যদাস, মীনকেতন-রামদাস, বুন্দাবনদাস। 
'চৈতগ্যভাগবত"-্রস্থে চতুতুজি-পণ্ডিত নন্দন গঙ্গাদাস” ও মহাস্ত-আচাধচন্দ্রের নামও 
ৃষ্ট হয় । 
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শ্রীবাস-পগ্গিত 


শ্রীবাস-পণ্ডিত তাহার পিতৃভূমি শ্রীহট্রেই ভূমিষ্ঠ হন।১ তাহার পিতার নাম জানা 
যায় না। প্রেমবিলাসের সন্দিধধ ত্রয়োদশবিলাসে তাহাকে জলধর-পণ্ডিত বলা হইয়াছে। ২ 
কিন্তু অন্য কোথাও ইহার সমর্থন নাই। এই গ্রন্থে আরও বলা হইয়াছে যে জলধরের 
পঞ্চগুত্রের মধ্যে জ্যোষ্ঠ নলিন-পণ্ডিতই বুন্দাবনদামের মাতা নারায়ণীর জনক ছিলেন। কিন্তু 
নলিনের কথাও অন্য কোথাও নাই। গৌরাঙ্গ-আবিঠাবের বেশ কিছুকাল পরেই নারায়ণীর 
জন্ম হয়।৩ সুতরাং প্রাটীন গ্রন্থকর্তুগণ যেখানে গৌরাগগ-আবিভাবকাল হইতেই 
শ্রীবাসাদি চারি ভ্রাতাকে তাহার সহিত সম্পর্কিত করিয়াছেন, সেখানে তাহারা তৎকালে 
জীবিত নলিন-পণ্তিতের নামের উল্লেখমাত্র করিবেন না কেন, তাহা বুঝা যায় না। আবার স্বয়ং 
বন্দাবনদাসও কোথাও তাহার মাতামহের নামোল্পেখ করেন নাই। সুতরাং গ্রেমবিলাসোক্ত 
জলধর বা নলিন-পণ্ডিতের অস্তিত্ব সন্বন্ধে সত্য মিথ্যা জামিবার কোন উপায় নাই। 
্রস্থমতে শ্রীবাসের অন্থজ ছিলেন শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীকান্ত শ্ীকাস্তের অন্য নাম্‌ 
শ্রীনিধি। নবদ্বীপ ও কুমারহষ্র উভয় স্থানেই তাহাদের বাসগৃহ থাকিলেও তাহারা বেশি 
সময় কাটাইতেন নবদ্বীপে । গ্রন্থের এই বিবরণগুলি কিন্তু অসত্য নহে। 

বাল্যকাল শ্রীবাস অত্যস্ত দুর্দান্ত ও অসদাচারী ছিলেন। কিন্তু যোড়শবর্ধবয়ক্রম- 
কালে তিনি স্থিরবুদ্ধি হন এবং তাহার মনে ভক্তিভাবের উদয় হয়। সেই সময় একদিন 
তিনি পরিভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীমন্তাগবতের অধ্যাপক" দেঁবানন্দ-পণ্ডিতের নিকট আসিয়া 
মেই 'আজন্ম উদাসীন জ্ঞানবস্ত তপস্বী'র. নিকট প্রহলাদচবিপ্র পাঠ শ্রবণ করিতে থাকেন। 
কিন্তু পাঠনের মধ্যে ভক্তি-ব্যাথা! না থাকিলেও শ্রীবাসের উদ্ভিপ্রেমাকুল চিত্ত তাহার মধ্যে 
ভক্তি কল্পনা করিয়। বিগলিত হইল এবং তিনি অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। তখন 
অন্তান্ত পড়য়াবৃন্দ ইহাকে এক উৎপাত ও “জঞ্জাল' মনে করিয়া 'বাহিরে এড়িল নি 
শ্রীবাসে টানিয়া।: দেবানন্দ-পপ্তিত কিছুই বলিলেন না। শ্রীবাস অঙ্গনে পতিত হইয়া 


(১) চৈ, ভা--১।২, পৃ. ১৭ $ শ্রীবাস-চরিতের লেখক বলেন (পৃ. ২) যে ১৩৫* ও ১৪৯* শকের মধ 
প্রীহটের ঢাকা দক্ষিণ পরগণায় শ্রীবাসের জন্ম হয়। কিন্তু এই তথ্য কোথায় পাওয়1 গেল তাহা] গ্রন্থকার 
বলেন নাই । (২) পৃ, ২২* (৩) চৈ. ভা-এ (২২, পৃ, ১১৩) আছে গৌরাঙ্গ চারি বৎসরের শিু- 
নারাকঈীর মুখে হরিনাম প্রদান করেন । (৪) চৈ. না-১৭১-৭৫ ) চৈ ভা-২1২১, পৃ ২৯৭৮ 2 
প্রে. বি--২৩শ, বি. পৃ ২২১) চৈ কৌ.--পৃ ৩৯, ৩২ 


১১০ চৈতন্ত-পরিকর 


গ্রায় জ্ঞানহারা হইলেন।৫ কিন্তু এই ঘটনার পর১ তাহার চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে 
এবং তিনি যেন এক নৃতন জগতের সন্ধান প্রাপ্ত হন। 
এই সময় অদ্বৈতপ্রভু আসিয়া নবদ্বীপে বাস করিতে থাকেন। শ্রীবাস-গৃহেই তাহার 
অধিকাংশ সময় কাটিত ।৭ কিন্তু তিনি যে টোল খুলিয়! বসিলেন তাহাতে তাহার প্রধান ভক্ত 
ও জহায়ক হইলেন শ্রীবাস-পপ্ডিত। ক্রমে তিনি যেন অদ্বৈতগ্রভূর এক মনোযোগী ছাত্রের 
স্থান অধিকার করিয়৷ বসিলেন।৮ শ্রীবাস-আচাধ ও জগন্লাথ-মিশ্রের পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক ছিল।৯ তাই দেখ! বায় শ্রীবাস-পত্তী মালিনী যে কেবল গৌরাঙ্গ-অবির্তাব্কালে 
প্রতিবাসিনী-হিসাবে নবজাতকের নিমিত্ত মঙ্গলকর্মাদি সম্পাদন করিয়াছিলেন ১০ তাহ 
নহে, তিনি তাহার স্তন্যদাত্রী মাতার স্থানও অধিকার করিয়াছিলেন। ৯১ এবং শ্রীবাস- 
পণ্ডিত ও তাহার কনিষ্ঠ৯২ সহোদর “অহিংসক' ও 'পরহিতকারী”১৩ শ্রীরাম-পপ্ডিত 
এই ছুইজনকে চৈতন্যের ছুইটি প্রধান শাখা৯৪ ধরা হইলেও ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের সকলেই 
গোরাঙ্গের বাল্যকাল হইতেই তাহার নিত্যসহচর১৫ হইয়াছিলেন। খুব সম্ভবত তাহারা 
প্রথমে সম্পন্ন পরিবার ছিলেন। “চারি ভাইর দাসদাসী গৃহ পরিকরে গৃহ পরিপূর্ণ 
থাকিত।৯৬ কিন্তু তাহারা “বংশে করে চারি ভাই চৈতন্যের সেবা ১৯৭ গৌরাঙ্গ- 
* আবিভাব্গণ হইতেই শ্রীবাস-পত্বী মলিনীর মধ্যে যে বাৎসল্যভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছিল, 
তাহার প্রভাব শ্রীবাসের উপর পড়িলেও তিনি ছিলেন মূলত দ্রাস্তভাবেরই ভাবুক ।৯৮ 
ফলে তাহার ভ্রাতৃবুন্দও সেই পথ অবলম্বন করিজ্লেন। 
গৌরাঞ্গ-আবিভাবের পুবে তৎকালীন সমাজের এক নিদারুণ অধঃপতন ঘটায় অদ্বৈত 
এবং তপ্রভাবে শ্রীবাসাদি ভক্ত একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব প্রার্থনা করিতেছিলেন। 
জগন্নাথ" মিশ্রের দ্বিতীয় পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে লক্ষণাদদি দেখিয়! তাহার তাহাকেই ত্রাণকর্তা মনে 
করিয়াছিলেন এবং আচাধরত্ব ও শ্রীবাসাদি ভক্ত সেই গুভ মুহূর্তে তথায় থাকিয়া “বিধিধর্ম/- 
মত জাক্কর্সাদি সম্পন্ন করিয়াছিলেন।৯৯ কিন্তু বয়সের বিরাট পার্থক্যবশত গৌরাঙ্গের 
বাল্যকালে বোধকরি তাহার সহিত শ্রীবাসের বিশেষ যোগসম্বদ্ধ ঘটিয়! উঠে নাই। সেই 
সম্বদ্ধ ঘটে বিশ্বস্তরের ত্ধ্াাপনাকালে, যখন তিনি শ্শ্রীবাসাদি দেখিলেও ফাঁকি 
(৫) চৈ, ভা.-২।৯, পৃ ১৪৮ (৬) এঁ--২২১, পৃ ২৭৮ 0) ভ. র.৯২1১৭৮৮-৮৭ 3) অন প্রণ 
মত্তে ভ্রীবাসাদির সহায়তায় অধৈত-বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। (৮) গৌ. বি.-পৃ ৬৩ (৯) গৌ. লী., 
ইত্যাদি ১*) ভ. র.-১২।৯৩৯ ) চৈ, চ---১1১৩, পৃ ৬২ 7 চৈ* ম জেন" খন পৃ. ২৩ ০১১) শো, দী. 
/ "৮৪২ ) চৈ, দীপ ৩ 3 বৈ. ব (বৃ.)--পৃত ১: 0) গৌ. দী.৯* (১৩) বৈ. বং বব পৃ ২: (১৪) চৈ. 
27 ৮৮৮১1১০, পৃত ৫১:০৫) বু. শিপু, ১৫৯ 0৬) চৈ. ৮,১১০, পৃ ৫১3 গত ত,পু. ২৯৯ 
(6১৭) চৈ. চ.-+১1১০১ পৃ ৫১ 0১৮) উ-১1৬, পৃ, ৩৮ (১০) ২১7১৩, পৃ ৬২ 


শ্রীবাস-পণ্ডিত ১১১ 


'জিজ্ঞাসেন।+১০ ক্রমে শ্রীবাস-প্ডিত স্থীয় ভ্রাতৃবৃদ্দকে লইয়া এমন ভাবে অহনিশি 
কষগুণগানে মাতিলেন যে ভক্তগোষ্ঠী-বহিভূতি ননহ্বীপবানী-বুন্দ সকলেই তাঁহার প্রতি 
বক্রোক্তি করিতে লাগিলেন।২১ কিন্তু ভ্রক্ষেপমাত্র না করিয়া শ্রীবাসেরা গৌরাঙ্গ-শক্তি 
প্রকাশের জন্য অধীরভাবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন | একদিন পথে বিশ্বস্তরের সঠিত 
দেখা হইলে শ্রীবাস তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে “্উদ্ধতের চূড়ামণি যদি লৌককে 
রুষ্ণভক্তিপরায়ণ করিতে না পারিলেন, তাহা হইলে তাহার অধায়ন-অধ্যাপনা বৃথা ।২২ 
শীবাসের ইঙ্গিতে বিশ্বস্তর বুঝিলেন, তিনিই অপেক্ষমাণ নিপীড়িত জনসমাজের একমাত্র 
আশাভরসা-স্থল । তিনি শ্রীবাসকে জানাইলেন যে তাহাদের কৃপা এ তিনি নিশ্চয়ই 
তাহাদের সহিত মিলিত হইবেন । 

ইতিপূর্বে গৌরাঙ্গের বিবাহাদি ব্যাপারে শ্রীবাস-পত্ডিত টির পদ গ্রহণ 
করিলেও২৩ তাহাদের মধ্যে প্ররুত ভাব-মিলন ঘটিয়াছিল গৌরাঙ্গের গয়াধাম হইতে 
প্রত্যাবর্তনের পরেই২৪ । গৌরাঙ্গ তখন কৃষ্কপ্রেমে অস্থির ও উন্মাদ হইয়াছেন । সকলেই 
বলিলেন বায়ুরোগ ৷ কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, অন্যত্র অস্বাভাবিক আচরণ প্রদর্শন করিলেও 
শ্রীবাসকে দেখিলে বিশ্বস্তর প্রাণামাদি জান ইয়। গুরু-মধাদ1! দান করিতেন ।২৫ জগন্নণের 
মৃত্যুর পর মিশ্র-পরিবারের অভিভাবকত্বের কিছুটা ভার শ্রীবাসের উপর আপনা হইন্ডেই * 
বর্তাইয়াছিল এবং শ্রীবাপও সেই দায়িত্ব বহন করিয়াছিলেন । কিন্তু শচীদেবীর ধারণ। ছিল থে 
শ্রীবাসাদি হইতেই বিশ্বস্তরের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। শ্রীবাস-পণ্ডিত একদিকে যেমন তীঙ্নার 
এই ভ্রান্ত ধারণাকে বিনষ্ট করিয়া গৌরাঙ্গ সম্পর্কে তাহার পুক্রভাব বিদূরিত করিবার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন,২৬ তেমনি অন্যদিকে বিশ্বস্তরের উক্তরূপ অবস্থায় তিনি শচীদেবীকে সাস্তবনা 
দিলেন যে উহা কদাপি বায়ুরোগ নহে, উহা! প্রগাঢ় ভক্তিভাবের লক্ষণমাত্র। বিশ্বশুর 
বুঝিলেন যে মহাভক্ত বলিয়াই শ্রীবাস-পণ্ডিত ভক্তির লক্ষ্মণ বুঝিতে পারিয়াছেন। শ্রীবাসের 
প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাহার অস্তঃকরণ ভরিয়া উঠিল। 

গৌরাঙ্গ তখন হইতে শ্রীবাস-গৃহে কীর্তন আরম্ভ করিলেন। কিন্তু গভীর রাত্রি পর্স্ঠ 
উচ্চৈঃন্বরে কীর্তন চলিতে থাকায় পাবসীগণ জ্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত কথ! রাজার কাছে গিয়া 
লাগাইল। তাহাকে ধরিবার জন্য রাজাজ্ায় দুইটি নৌকা আসিতেছে বলিয়া! ভয় প্রদর্শন 
করিলে শ্রীবাস ধবন রাজার ভয়ে ভীত হইয়। কৃষণ-ম্মরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইতি- 
মধ্যে পামস্তী-বৃন্দের সমস্ত কৌশল বুঝিতে পারিয়া বিশ্বস্তর হঠাৎ এক প্রতিকূল অবস্থার 
সন্মুধান হইলেন এবং তাহার সমূহ চিত্তবৃভি যেন একদিকে ধাবিত হইল। তিনি 


৩ শপ রস্প পাওপরপহাাগপা- ১ 


(৯) চে. ভা.--১।% পৃ ৫১ (২১) ১1৭৮ পু ৫২ (২২) এ--১1৮ পৃ ৬১ (২৩) গো. বি.-পৃ. 
১৪১-৪২ (২৪) চৈ. ভা.৮-২)১, পৃ. ৯৫ (২৫) এ--২1২, পৃ, ৯৯৬০৮ (৬) চৈ, না-১৮ 


১১২ চৈতগ্য-পরিকর 


শ্রীবাস-গৃহে উপস্থিত হইয়া ২৭ পু্জারত শ্রীবাসকে জানাইলেন যে তাহার আর নৃসিংহদেবকে 
পুজা করিয়া লাভ নাই । এই বলিয়া তিনি স্বয়ং বীরাসনে বসিয়া স্তব্ধ হইলে ভয়ভীতচিত্ত 
শ্রীবাস গৌরাঙ্গকেই মহাশক্তির প্রকাশাস্তর মনে করিয়া২৮ তাহার ন্তব আরম্ভ করিলেন 
শেধে গৌরাঙ্গ ভাহাকে আশ্বাস দিলেন যে 'রাজানাও পৌঁছাইলে তিনিই সর্বপ্রথম রাজ- 
সমীপে উপস্থিত হইয়৷ সভাসদ্সহ রাজাকে ভক্তিপরায়ণ করিয়া ছাড়িবেন। তখন হইতে 
রাতৃকু্সহ শ্রীবাস-প্ডিও ত-মন সমর্পণ করিয়া গৌরাঙ্-সেবায় নিয়োজিত হইলেন। ২৯ 
কিছুকাল পরে নিত্যানন্দ নবদ্ধীপে পৌছাইলে শ্রীবাস-মন্দিরে তাহার ্যাসপু্াশ০ 
উপলক্ষে শবাস-পণ্ডিত আচাষের পদে ব্রতী হন এবং সেই সুত্রে শ্রীবাস-পরিবারের : সহিত 
নিত্যানন্দের ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ স্থাপিত হয়। তিনি শ্রীবাস-গৃহেই বাস করিতে থাকেন এবং 
শ্রীবাস ও তৎপত্বী মালিনীদেবী পরম বাৎসল্য সহকারে৩১ তাহাকে অভিন্ন গৌরাঙ্ঈরূপে 
ধরণ করিয়া লন। সেই সময় অদ্বৈতপ্র্তু শান্তিপুরে ছিলেন। গোরাঙ্গ শ্ত্রীরান-পপ্তিতকে 
পাঠাইয়৷ তাহাকে নবদ্ীপে আনাইলে শ্রীবাস-গৃহে গৌরাঙ্গের লীলা আরম্ভ হইয়! গেল। 
প্রত্যহ সন্ধ্যায় কীর্তন চলিত। তাহাতে শ্শ্রীবাস পণ্ডিত লৈয়া এক দম্প্রদায়' একটি 
বিশেষ অংশ গ্রহণ করিতেন।৩২ একদিন গৌরাঙ্গ 
সাত প্রহরিয় ভাবে ছাড়ি সর্বমায়া । 
বসিল৷ প্রহর সাত প্রভু ব্যক্ত হইয়। ॥ 
সেইদিন গৌরাঙ্গ-অভিগ্রায়ানষায়ী শ্রীবাস-গৃহে তাহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সেই 
উৎসবে বিশেষভাবে কর্মতৎপর হইয়াছিলেন শ্রীবাসাদি চারিভ্রাতা৩৩ এবং শ্রীবাস-গৃহের 
দাসদাসী সকলেই । দুঃখী নামক এক ভাগ্যবতী দাসী বিশেষ শ্রমসহকারে জল বহন 
/করিয়া আনিতে থাকিলে গৌরাঙ্গ সেই ভক্তিভাব প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার “দুঃখী” নাম 
ঘুচাইয়। তাহাকে “মুখী” নামে অভিহিত করেন।৩৪ পরেও একবার তিনি এই ছুঃখীর 
জলবহন-নিষ্ঠার কথা শুনিয়। তাহাকে “সুধী” নামে অভিহিত করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন ।৩৫ 
কিন্তু উপরোক্ত উৎসব সম্পন্ধ হইলে গৌরাঙ্গ সর্বপ্রথম শ্ত্রীবাসের এবং তারপর ভান 


(২৭) চৈ" ভা---২২, পৃ. ১১২ (২৮) বৃন্দাবনদাস (চৈ. ভা.-২।২, পৃ. ১১২) বলেন যে এই সময়ে 
তিনি শৌরাঙ্গের চতুতুজি-সুতি দর্শন করেন। (২৯) প্রীচৈ, চ.-২197 ২1৭২৫; চৈ. ম. (লো.)-- 
ম. খ, পৃ ১০৬ (৩০) চৈ ভা২1৫3 ২1৮, পৃ ১৩৭) ব্যাসপুজার বিস্তৃত বিবরণ, তৎপরবর্তা 
খটন। ও নিতাননের সহিত আ্রীবাস ও মালিনীর স্নেহ সম্পর্কের প্রকৃতি সম্বন্ধে নিত্যানন্দ-জীবনী অবস্থাই 
ব্য । (৩১) এ (৩২) চৈ. ভা.-২1৮, পৃ. ১৪৭ (৩৩) গে, ত. ত.--পৃ. ১৫১ (৩৪) চৈ. ভ1.-২।৯, পৃ 
১৪৬ (৩৫) &--২১৫, পৃ. ২৩১ জর়ানন্দ জানাইতেছেন (স. খ., পৃ. ৮৮)বে সন্যাস গ্রহণ কালে 
গৌরাঙজপ্রতূ প্রি ভত্তবৃন্দের তৃত্তি সম্পাদনার্থ গঙ্জাজলে উরি বাহাদর হারার হজে 
ভাকাদের মধ্যে একজন দুঃখী দাসী ছিলেন। 


স্ীবাস-পত্ডিত ১১৩ 
সকলের ভক্তিভাবের উল্লেখ করিলে সকলেই তাহার নিকট আলীর্বাণী লাভ করিয়া কৃতার্থ 
হইলেন। শ্রীবাসের হস্তক্ষেপের ফলে গৌরাঙ্গ মুকুন্দ-দতের পুর্বাপরাধ ক্ষমা করিয়া 
তাহাকেও পুরস্কত করিলেন। বৈধবগণ গৌরহরিকে রুষ্কাবতার জ্ঞানে নৃতন জীবন 
আরম্ভ করিলেন। 

গৌরাঙ্গ-লীলায় নিত্যানন্দও একজন আনুষঙ্গিক অবতার বলিয়া! গণ্য হইলেন। 
শ্রীবাস-গৃহে তাহার গতিবিধি মাহাত্যুময় বলিয়া প্রতিভাত হইল এবং তাহার যদৃচ্ছ সকল 
কর্মই সমর্থন লাভ করিল।৩৬ এই কারণে সেই সময়ে শ্রীবাসকে নানাবিধ কঠোর 
সমালোচন/র সম্মখান হইতে হইলেও গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ এই উভয়কে অবলম্বন 
করিয়াই তাহার ভক্তিভাব বিকশিত হইতে লাগিল। 

অগাই-মাধাই উদ্ধার, নগর-সংকীর্তন প্রভৃতি গৌরাঙ্গের সমস্ত উল্লেখষোগা কর্ষেই 
শ্ীবাস ও শ্রীরাম-পণ্ডিতকে অংশ গ্রহণ করিতে দেখা যায়। বিশেষ করিয়া তাহাদের 
গৃহেই প্রভূ বিশ্বস্তরের নৃত্যকীর্তন চলিতে থাকায় তাহাদের গুরুত্বপুর্ণ দায়িত্ব থাকিয়। 
গিয়াছিল। পাছে গৌরাগেের কষ্ণগুণগানের ব্যাধাত ঘটে তজ্জন] একদিন শ্রীবাস-পণ্ডিত 
সংকীর্তন-গৃহে লুন্কায়িত স্বীয় শ্বশ্মকে পর্যন্ত “আজ্ঞ! দিয়া চুলে ধরি করিল! বাহির 1৩৭ 
আবার তাহার অভিভাবকত্বের দায়িত্ব সম্বদ্ধেও ঠাকুর-পণ্ডিত শ্রীবাস সব্দা সচেতম 
থাকিতেন। একদিন তাহারই “বৃহৎসহশ্রনাম' পাঠ শ্রবণে নৃসিংহাবেশে৩৮ ভাবিত হইয়া! 
গৌরাঙ্গপ্রতু গদাহস্তে পাষণ্ডী-সংহার নিমিত্ত ছুটিয়া বেড়াইতে থাকিলে শ্রীবাস-পণ্ডিত 
তাহাকে সুস্থ ও তুষ্ট করিয়া গৃহে পাঠাইয়াছিলেন। আর একদিন নগর-পরিভ্রমণকালে 
ভাবাবিষ্ট বিশ্বস্তর এক মগ্পের গৃহে উঠিবার জন্য গীড়াপীড়ি করিতে থাকিলে তিনিই 
তাহাকে সুকৌশলে প্রকৃতিস্থ করেন ।৩৯ সেই সময় দেবানন্দ-পণ্ডিত বিশারদের-জাঙ্গালে 
বাস করিতেন 18০ সেইন্দিন তাহার সহিত বিশ্বস্তরের সাক্ষাৎ ঘটিলে তিনি দেবানন্দকে 
সরোষে জানাইলেন যে যে-ভাগবতগ্রস্থ ভক্তি ও প্রেমের উৎসম্বরূপ তাহা পাঠ করিতে 
করিতে তিনি যে পরম ভক্ভিমান শ্ীবাস-পপ্ডিতের লাঞ্ছনার কারণ হইয়াছিলেন, তাহ? 


তাহার ভাগবতজ্ঞানহীনতারই অনপনেয় কলহ্বত্বরূপ। দেবানন্দ অঙ্গতগ্ত হৃদয়ে গৃহে 
ফিরিয়া যান। 


(৩৬) ত্র.--নিত্যানন্দ (৩৭) চৈ, ভা.-২।১৬, পৃ. ১৮১) জর চৈ ম' (লোম খত পৃ ১৬) 
ভক্তিরদ্বাকর-মতে (১২।১৯৩৪) একবার গৌরাজপ্রভু গ্রবাস-আলয়ে গিরা ঠাহার শ্বাগুড়ীকে অনুগ্রহ 
করিয়াছিলেন । (৩৮) চৈ. ৮--১1১৭ পৃ. ৭৩) তুচৈ, মু (লো) ম- খন পৃ ১২৬ $ তুল র। 
১২৩৪ ৭৯-৮১ (৩৯) চৈ" ভা ২১, পৃ. ২০৭ (৪৯) এ---২1২১, পৃ, ২৯৬-৭ ; বৈ. দ.ষতে পৃ 
৩৪৩) দেবাননদোর বাস কুলিয়াতেই ছিল। ্‌ 

৮ 


১১৪ চেতল্য-পারকর 


' শ্ত্রীবাস ছিলেন একল্সন অতি উচ্চ শ্রেণীর লেখক, পাঠক, কথক ও বক্তা 1৪১ তাই 
ঠাহারই পাঠ শ্রবণে গৌরাঙ্গ যেমন নৃসিংহভাবে আবিষ্ট হইয়াছিলেন তেমনি তাহারই 
বুন্দাবনলীলা-কথনে বিহবল হইয়া তিনি “বংশী প্রার্থনা করিয়া আকুলিতচিত্তে ভর্মনিত্্ 
অবস্থায় রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন।৪২ আবার অন্যদিকে গৌরাঙ্গের জন্য তাহাকে 
যেভাবে পাষণ্তীদিগের কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল৪৩, এমন আর 
কাহাকেও হইতে হয় নাই। গোপাল-চাপাল নামে পাহ্তী-সর্দার এক বিপ্র একবার 
রাত্রিকালে শ্রীবাসের দুয়ারে ভবানীপুজার সামগ্রী রাখিয়া যান। অঙ্গনের একটি স্থান 
পরিষ্কার করিয়। ও লেপাইয়া তাহার উপর একটি কলাপাতায় ওড় ফুল, ছুরিত্রা, 
সিন্দর, রক্তচন্দন ও তুল সমন্তই রাখিয়াছিলেন। পার্থে মগ্যভাওও বাদ পড়ে নাই। 
প্রভাতে শ্রীবাস এই সমস্ত দেখিয়া "হাড়ি আনাইয়া সব দূর করাইল+ 8৪ এইক্ূপ 
কত দুর্ভোগই যে তাহাকে সহ করিতে হইত তাহার ঠিকান! নাই। 

কেবল তাহাই নহে, গৌরাঙ্গ-প্রীতির জন্য তিনি যেবপ হৃদয়বিদারক বেদনাকেও 
হাসিমুখে উড়াইয়া দিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত অলন্ধ। একবার সংকীর্তনকালে “দৈব 
ব্যাধিযোগে শ্রীবাস-নন্দনের৪৫ মৃত্যু ঘটে। গৃহমধ্যে নারীগণের ক্রন্দনের রোল৪৬ 
'কীর্তনাদিতে বিদ্বা ঘটাইবে বলিয়া শ্রীবাস নানাভাবে স্তোকবাক্য দিয়া তাহাদিগকে 
নিবৃত্ত করেন এবং অতি সহজজভাবেই আসিয়। সংকীর্তনে যোগদান করেন।৪৭ কিন্তু 
গৌরাঙ্গপ্রভু ঘন তাহাকে জিজ্ঞালা করিপেন তাহার গৃহে কোনও বিষারদময় ঘটনা ঘটিয়াছে 
কিনা, তখন 

পণ্ডিত বোলয়ে প্রভু! মোর কোন ছুঃখ। 

যার ঘরে নুপ্রসন্ন তোমার শ্রীমুখ ॥ 
অন্ান্ত ভক্তের নিকট সমস্ত শুনিয়া গৌরাঙ্গ বিশ্রিত হইলেন। তিনি স্বয়ং শ্রীবাসের 
পুত্রের স্থান অধিকার করিয়া তাহাকে সাস্বনা দান করিলেন। তারপর তিনি 


,্রীবাস-পুত্রের সৎকার করিয়া আগিলে চারিভ্রাতার সহিত শ্রীবাস তাহার পাধুগল 


ধরিয়। কাদিতে কার্দিতে বলিলেন; 
জন্ম জা তুমি পিত! মাতা পুত্র প্রভু 
তোমার চরণ ষেন না৷ পাশরি কতু ॥ 


(৪১) চৈ. ভা._-২২২, পৃ. ২০৯) ৩1১৯, পৃ ৩৩৭ 7 গৌ" ত--পৃ- ২৭৭ (৪২) চৈ, চ.-:১1১৭, 


পৃ ৭শ 7 তুচৈ, ম. (লো) য. খ., পৃ- ১৩৫7 তু" র.-১২।৩৪ ৭৬ (৪৩) গৌ. ত.__পৃ. ১৭৫ 
(৪) চে. ৮১১৭ পৃ. ই &৫) গৌ- তণতে পৃ. ২৩২) সম্ভবত প্রীবাস-দনগনের নাম বাহ্দেব বল! 
'ইঠয়াছে ॥ ($৬) চৈ. ভা. ২২৫ পৃ. ২৩২; তু ৮ৈ:৮.7১১৭, পৃ. ৭৬; ত. র.--১২1৩৪৫৬ (8৭) তু 


গো, ত.্্পৃ, ২৯৯ 


শীবাস-পণ্ডিত ১১৫ 


এই সকল কারণে শ্রীবাসের প্রতিও গৌরাজের করুণার সীমা ছিল না। তাহার 
হস্তক্ষেপের ফলেই গৌরাঙ্গ শচীদেবীর অছ্বৈত-অপরাধ খণ্ডন করিয়াছিলেন৪৮ এবং 
চন্্রশেখর-গৃহে নাট্যাভিনয়কালেও শ্রীবাস-পণ্ডিত নারদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবার 
সৌভাগাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শেষোক্ত ঘটনায় গৌরাঙ্গপ্রভু তাহারই উপরে 
নাট্যাভিনয়-ব্যবস্থাপনার সমস্ত ভার অর্পণ করেন এবং তিনিই 'সামাজিকের কাজ 
করিয়াছিলেন । তাহার ভ্রাতা শ্রীরামও '“ন্নাতক' সাজিয়া সকলকে আনন্দদান করিয়াছিলেন 
এবং তাঁহার অন্য তিনজন সহোদরই গায়কের কর্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। দেই 
অপূর্ব নাট্যাভিনয়কালে শ্রীবাস-পত্ী মালিনীর সহিত শ্রীবাসের ভ্রাতৃজায়াগণও উপস্থিত » 
থাকিয়া আনন্দলাভের সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিলেন।৪৯ আবার গৌরান্গ-হদয়ে 
প্রীরাম-পণ্ডিতেরও একটি বিশেষ স্থান ছিল। কোনও বিশেষ সংবাদ গ্রহণ বা প্রেরণাদি 
ব্যাপারে তিনি বিশ্বস্ত ভক্তরূপে তৎকতৃ্ক প্রেরিত হইতেন।৫০ কীর্তনাদি ব্যাপারে 
এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাহার চারিভ্রাতাই অংশ গ্রহণ করিক্ন'৫১ গৌরাঙ্গ-অন্ুগ্রহ লাভ 
করিতেন । শ্রীবাসের ভ্রাতৃতনয় নারায়ণও তাহার প্রসাদপ্রা্থ হইয়াছিলেন। ছু'খী- 
দাসীর কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। এমন কি যে-যবন দরজী শ্রীবাসের বস্ত্র শেলাই 
করিয়া দিতেন, তিনিও গৌরাঙ্গের করুণা লাভ করিয়া ধন্ট হইয়াছিলেন।৫২ আর 
গৌরাঙ্গের নবন্বীপলীলার প্রাধান কেন্দ্রইত ছিল শ্রীবাস-গৃহ ! শ্রীকৃষ্ণ জন্মোৎসব 
দানগোষ্ঠাদিলীলা, পাশাখেলা, বনভোজন, অভিষেক, গোপপীভাবে নৃত্য ইত্যাদি প্রথম 
হইতে গৌরাঙ্গের সন্নযাসগ্রহণ প্ধন্ত সমূহ লীলাহুষ্ঠানেরই সঙ্গী ও প্রত্যক্ষ সাক্ষী 
ছিলেন এই শ্রীবাস ও শ্রীরাম-পণ্তিত এবং তাহাদের অন্ত ভ্রাতৃহয়। 
সব্যাস-গ্রহণের পূর্বে গৌরাঙ্গ শ্রীবাসের নিকট স্বীয় অভিলাষ ব্যক্ত করিলেও৫৩ 
তাহার সন্গ্যাস-গ্রহণকালে কিন্তু শ্রীবাস-আচার্য কণ্টকনগরে উপস্থিত থাকিবার সুযোগ 
পান নাই।৫৪ জক্াস-গ্রহণান্তে চৈতন্যমহাপ্রভ্‌ শাস্তিপুরে পৌছাইলে শ্রীবাস-পণ্তিত 
_ ব্ধ্বিস্ত হৃদয় লইয়াও শচীমাতাকে 'নবযানে'৫৫ আরোহণ করাইয়া! নবন্বীপবাসীদিগের 
সহিত শাস্তিপুরে আসিয়াৎ৬ তাহাকে বিদায় দিয়া যাঁন। জয়ানন্দ জানাইক়্াছেন 


(৪৮) চৈ. ভা”_হা২২, পৃ. ২০৯ (৪৯) এ--1১৮, পৃ.১৮৬৯০ চৈ. না. -৩।১২-১৩ ; চৈ, কৌ. 
পৃ. ৬৫-৬৬ (২০) চৈ, ভা1.--২1৬, পৃ" ১২৭4 চৈ, কৌ.--পৃ. ১** $ জ্রীচৈ, চ.-২1৮1৪ ) চৈ' ম. (লো.)-_. 
মূ খন পৃ, ১১৫ (৫১) চৈ. কৌ---পৃ. ১০২ (৫২) চৈ. চ.--১1১৭, পৃ. ৭৭ (৫৩) ভ্রীচৈ, চ.-২১৮১৯ 3 চৈ. 
ম. (জ.)--বৈ, খ., পৃ- ৬২ ) চৈ. ম. (লো). খ. পৃ ১৪২, ১৫২--এই গ্র্থানুয়ায়ী কেশব-ভারতী 
নবীগে জানিলে গৌরাঙ্গ গ্রবাসকেই ডাহার গৃহে ইহার ভিক্ষানির্বাহের ব্যবস্থা করিতে আজ্ঞা! দেস। 
| (৫৪) চৈ, ভা.-_২1২৬, পৃণ ২৪১ (66) চৈ. কৌ”-পৃ, ১৩৯ ৫৬) চৈ" চলনা পৃ / উতলা 
লা £ চৈ. ষ. (লো) ফ খন পৃ ১৬৫ | 


১১৬ চৈতন্য-পরিকর 


যে জন্ন্যাসগ্রহণের অব্যবহিত পূর্বেই মহাপ্রভু একবার শ্রীবাসকে কুমারহট্র-বাসের 
নির্দেশ দিয়াছিলেন।৫৭ জন্ভবত শ্রবাস-পগ্ডিতও তদনুষারী মহাপ্রভুর নীলাচল- 
গমনের পরে কুমারহট্রে চলিয়। যান। “চৈতন্তচরিতামৃত” হইতে অবশ্ত জানা যায় যে 
মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য হইতে নীলাচলে ফিরিলে শ্রীবাস ও শ্রীবাম-পপ্তিত তাহাকে দশন 
করিবার জন্য নবন্ধীপ হইতেই যাত্রা করেন। কিন্তু উক্ত বর্ণনা হইতেই বুঝিতে পার। যায় 
যে শচীমাতার আজ্ঞাগ্রহণার্থ শান্তিপুর, কাঞ্চনপল্লী, শ্রীখণ্ড, কুলীনগ্রাম প্রভৃতি বিভিন্ন 
স্থানের ভক্তবুন্দ সকলেই সেইবারে নবদ্বীপে আসিয়া সমবেত হইয়াছিলেন। 
সেই বৎসর শ্রীবাস ও তাঁহার ভ্রাতৃবৃন্দ সকলেই নীলাচলে গিয়াছিলেন৫৮ " এবং 
জলক্রীড়া, উদ্চান-ভোজন, বেড়াকীর্তন প্রভৃতি সমস্ত আনন্দানুষ্ঠানের মধ্যে তাহাদের 
প্রধান অংশ ছিল। বিগ্রহ-সম্মুখে সম্প্রদায়-নৃত্যেও শ্রীরাম নৃত্য-কীর্তন করিয়।ছিলেন। 
শ্রীবাসের ছিশ একটি সম্প্রদায়ের উপর নেতৃত্ব। এমনকি মহাপ্রভুর উদ্দগু-নৃত্যেও 
শ্রীবাস এবং তাহার অনুজ রামাইও অংশ গ্রহণ করেন। বস্তত, প্রীবাসের প্রাধান্তের 
কথা সম্ভবত নীল[চলবাসাধিগের ঘ্বারাও বিশেষভাবে অনুভূত হহয়[ছিল। তাহ দেখা 
যায় ষে রখযাত্রাকালে মহাপ্রভুর নৃত্যদর্শনরত শ্রীনিবাস প্রতাপরুজ্রের সম্মথে আসিয়া 
পড়ায় রাজার দর্শনে ব্যাঘাত ঘটিলে রাজ-মহাপাত্র হরিচন্দন ধখন তাহাকে ধীরে ধীরে 
কল্েকবার মুছু স্পর্শের ছারা রাজার সম্মুখ হইতে সরাইয়। দেওয়ার চেষ্ট! করিতে থাকেন, 
তখন ভাবাবিষ্ট শ্রানবাস হরিচন্দনকে চাপড় মারিয়া নিবারণ করিলে স্বয়ং প্রাতাপরুদ্রই 
রুদ্ধ হবিচন্দনকে নিরন্ত .করিয়া জানাইয়ছিলেন যে শ্রীনিবাসের হস্তম্পর্শ পাওয়ায় 
হরি5ন্দনের নিজেকে কৃতার্থ মনে করা উচিত এবং স্বয়ং রাজা সেই স্পর্শ লাভ 
করিতে না পারায় নিজেকে হতভাগ্য মনে করিয়াছেন ৫৯ রথযাত্রার পর 
হোরাপঞ্চমীতিঘি উপলক্ষেও যে সম-মধাদার উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতেও 
শ্রীবাসঈ /গ্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। লক্ষ্মী এবং জগন্নাথের পক্ষ লইয়া 
যথাক্রমে শ্রীবাস ও দামোদরের মধ্যে যে পরিহাস চলিতেছিল তাহা ভক্তবন্দসহ চৈতন্ত- 
মহাপ্রতুকে প্রভৃত পরিমাণে আনন্দদান করিয়াছিল 1৬০ 
পর বৎসরও শ্রানিবাস মহাপ্রভু দর্শনে গিয়াছিলেন,৬৯ এবং সম্ভবত তাহার 
পর বখসরও । কিন্ত তাহারপর মহাপ্রতু বুন্দাবন-গশনোদ্দেস্তে আসিয়। কুমারহস্ট্রে 
(৫৭) বৈ. খ- পৃ ৭১ $ পরে" বি.-এর ২৩শ. বিলাসেও দেখা যায় পৃ. ২২২; তু.--পা. নি, পৃ.) যে 
মহীপ্রডুর নীলাচল-গমনের পরেই প্রবাস ও শ্রীরাম-পর্ডিত প্রভৃতি কুমারহটে গিল্লা বাস করিতে 
আবেদ । (৫৮) চৈ৮.--২1১*, পৃত ১৪৭ 7 ২1১১১ প১৫৬ 5 চৈ না৮8৬8৪ (৯) চৈ. না.৮১০1৫৯ 
চৈ, চ,-২1১৩, পৃণ ১৬৬ (৬) চৈ, চ---২১৪, পৃ ১৭৫-৭৬ (৬১) এ ২1১৬, পৃ ১৮৬ 


শ্রীবাস-পর্ডিত ১১৭ 


শ্রীবাসের গৃহে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন ।৬২ তার পর তিনি কুলিয়ায় মাধবাচার্ষের 
গুহে পৌছাইলে “ভাগবতী” ব! 'ভাগবতীয়া” দ্বেবানন্দ-পণ্ডিত মহাপ্রভৃর চরণে আশ্রয় 
গ্রহণ করেন ।৬৩ ইতিপূর্বে বক্রেশ্বর-পপ্তিত ধন তাহার আশ্রমে বাস করিতেছিলেন, 
সেই সময় তাহার ভক্তি-নৃতা দেখিয়া দেবানন্দের আমূল পরিবর্তন ঘটে এবং তিনি 
বক্রশ্বরের অঙ্গধূলি সর্বাঙ্গে লেপন করিয়া ভক্তিবিগলিত হন। এক্ষণে তিনি পূর্বক্ত 
পাপের জন্য অন্থতাপ করিতে করিতে চৈতন্ত-চরণ শরণ করিলে মহাপ্রভু তাহার 
শ্রীবাসাপরাধ প্রভৃতি সকল দোষ ক্ষমা করিয়া তাহাকে নানাবিধ তত্বোপদেশ দান 
করিলেন। 'তারপর মহাপ্রভু কানাইর-নাটশালা হইতে ফিরিয়া শাস্তিপুরে অস্থৈতগৃহে 
পৌঁছাইলে শ্রীবাসের প্রতি চরম নিগ্রহকারী সেই গোপাল-চাপাল নামক বিপ্রও 
আসিয়া তাহার পদতলে পতিত হুইলেন।৬৪ তিনি ইতিপূর্বে আরও একবার 
গৌরাঙ্গের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানাইয়াছিলেন যে গ্রাম-সন্বদ্ধে তিনি গৌরাঙ্গেরই 
মাতুল এবং তাহার সর্বাঙ্গে কীট লাগিয়াছে; তিনি সেই অসঙ্থ যন্ত্রণা সহ করিতে 
পারিতেছিলেন না; সুতরাং গৌরাঙ্গ যেন তাহাকে ব্যাধিমূক্ত করিয়া দেন।৬৫ কিন্ত 
শ্রাবাসের অপমানের কথা মনে করিয়া তিনি সেইবার এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই । 
এইবার মহাপ্রভু তাহার অচুতাপ ও বৈষ্কবপ্রীতি দেখিয়া তাহাকে শ্রীবাস-চরণাশ্রয় 
করিতে উপদেশ দিয়! ভক্ত শ্রীবাসের মাহাত্ঘবুদ্ধি করিলেন। শ্রীবাস তখন মহাপ্রভুর 
সঙ্গেই কানাইর-নাটশালাডি৬ হইতে প্রত্যাবণন করিয়াছেন । সেই কুষ্ঠরোগী তৎক্ষণাৎ 
ছটিয়া গিয়া শ্রীবাসের চরণে দগুবৎ হইলে শ্রীবাস তাহার কল অপরাধ তুলিয়া 
তাহাকে ক্ষমা করিলেন। 

শাস্তিপুর হইতে মহাপ্রভু পুনরায় কুমারহট্রে গিষ্না*৭ শ্রীবাস-গৃহে কয়েকটি দিন 
অতিবাহিত করিলেন। কিন্তু শ্রীবাসাদদির তখন অত্যন্ত ছুরবস্থা। তৈল তখন 
প্রদীপের তলদেশে ঠেকিয়াছে। চৈতন্য শ্রীবীসকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে গৃহ হইতে 
বহির্গত না হইয়াও তিনি কেমন করিয়া সংসার নির্বাহ করেন। শ্রীবাস উত্তর দিলেন 
যে ভিক্ষা! করা তাহার দ্বারা সম্ভবপর নহে, কাজেই অবৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে । 
মহাপ্রত্‌ শ্রীবাসের সন্যাস-গ্রহণের প্রস্তাব করিলেও তিনি অসম্মতি জানাইলেন। তখন 
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১১৮ চৈতন্য-পরিকর 


প্রভু বোলে “সল্ন্যাসগ্রহণ না করিব1। 

ভিক্ষা! করিতেও কারো দ্বারে না যাইব ॥ 

কেমতে করিবা পরিবারে পোষণ । 

কিছু তো! না বুঝে? মুগ্রি তোমার বচন 1.-*৮ 
শ্রীবাদ হাতে তিনটি তালি দিয়া বলিলেন যে তিন-উপাবাসের পরেও আহার না 
মিলিলে গলায় কলসী বীধিয়া গঙ্গায় ডুব দিবেন। চৈতন্য আশীর্বাদ করিলেন যে 
এন্ূপ নিষ্ঠাবান ভক্তের গৃহে লক্ষ্মী আপনা হইতেই আসিবেন। তিনি গিনি 
শ্রীরামের উপর জ্যোষ্ঠের ভারার্পণ৮ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন । 

শ্রীবাস-পণ্ডিত প্রতি বৎসর নীলাচলে গিয়া চৈতন্য দর্শন লাভ রিভে 
রামাই-পণ্ডিত এবং তাহার অন্ান্ত ভ্রাতৃকুদও৭০ সঙ্গে যাইতেন।৭১ মালিনীও 
দুই একবার সঙ্গে গিয়াছেন।৭২ নীলাচলে সম্প্রদ্ায়-কীর্তানাদি বিশেষ অন্ষ্ঠানগুলিতে 
শ্রীবাসের স্থান চিরকালই অঙ্ষুপ্ন ছিল।৭৩ আবার মালিনীদেবীও ঠিক নবহ্বীপের মতই 
নীলাচলেও মহাপ্রতুকে বারবার নিমন্ত্রণ করিয়া এবং তাহার প্রিয় ব্যঞ্জনাদি ভক্ষণ করাইয়। 
, বাৎসল্যভাবে তাহার সেবা করিয়াছেন।18 শ্রীবাস-পণ্ডিততো৷ অদ্বৈতপ্রতুর সহিভ 
মহাপ্রতুকে স্বয়ং-ভগবান বলিয়াই প্রচার করিতেন। অগ্ৈতপ্রভু যেইবার ভক্তকৃন্দসহ 
চৈত্ত্য-কীর্তন*ৎ করিতে থাকিলে মহাপ্রতু অসন্ধষ্ট হইয়া জানাইম়্াছিলেন যে তিনি ত? 
একজন দীন কৃতদাস মাত্র, তবে তাহারা তাহার কীর্তন করিলেন কেন, তখন কৈফিয়ত 
দিতে হইয়াছিল শ্ত্ীবাসকেই।?৬ চৈতন্যভাগবত-কার পুনঃ পুনঃ তাহাকে 'মহাবন্তা? 
বিশেষণে ভূষিত করিয়াছেন। আবার তিনি যথেষ্ট বয়োবৃদ্ধ থাকায় চিরকালই 
অধ্বৈতপ্রতুর মত তাহারও একটি “গুরুত্বের অধিকার থাকিয়া গিয়াছিল। মুকুন্দ-দত্ত এবং 
শচীমাতা প্রভৃতির অপরাধ থাকা সত্বেও তাই তিনিই শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট তাহাদের হইয়! 
ওকালতি করিয়াছিলেন । তাছাড়া, তিনি বেশ গুছাইয়া বলিতেও পারিতেন এবং মধ্যে মধ্যে 
হেয়ালি করিয়া স্বকৌশলে কথ! বলিতেন। মহাপ্রভুর প্রশ্নোত্তরে শ্রীবাস জানাইলেন যে 
জীবের স্বতন্ত্র শক্তি বলিয়। কিছুই নাই, ঈশ্বর যেক্ধপ প্রেরণা দান করিয়াছেন, চৈতন্যগ্ুণ- 
কীর্তনকারী উপরোক্ত ভক্তবৃন্দও তাহা ব্যতিরেকে আর কিছুই করেন নাই। মহাপ্রভু 
বলিলেন, যে একান্তে থাকিতে চাহে তাহাকে সবসমক্ষে টানিয়! আনা কখনই সংগত নহে 
শ্বাস তখন হস্তের ছারা সু্ঘকে আচ্ছাদন করিবার চেষ্টা করিয়া মৃছু মৃদু হাসিতে লাগিলেন । 
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শ্রীবাস-পণ্ডিত ১১৯ 


ঠিক সেই সময় হরিধবনিরত এক বৃহৎ জনতা বহুদূর হইতে আসিয়া চৈতগ্যাধ্শন প্রাথনা 
জানাইলে মহাপ্রভুর হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি বাহিরে আসিয়! তাহাদের সহিত উধব- 
বাহু হইয়া কীর্তন করিতে থাকিলে তাহারা তখন 'প্রভূকে ঈশ্বর বলি করয়ে স্তবন।” 
শ্রীবাস তখন স্থযোগ বুঝিয়া বলিলেন £ 
কে শিথাইল এই লোকে কহে কে।ন বাত । 
ইহা! সবার মুখ চাক দিয়। নিজ হাত || 
সুধ্য যেন উদয় করি চাহে লুকাইতে । 
বুঝিতে না পারি তোমার এছন চরিতে ॥ 
তখন প্রভু কহে শ্রীনিবাস ছাড় বিড়গ্বন] । 
সবে মিলি কর মোর যতেক লাঞ্ছনা || 
মহাপ্রভু সকলকে দর্শন দান করিয়! অভাস্তরে চলিয়া গেলেন । 
লোচনদাস জান।ইয়াছেন যে মহাপ্রভুর তিরোভাবকালেও শ্রীবাস-পণ্ডিত নীলাচলে 
উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু অন্য কোন প্রাটীন ও প্রামাণিক গ্রন্থে এইরূপ উল্লেখ দেখ! 
ঘায় না। গৌঁড়ে প্রেরিত হইবার পর নিত্যানন্দ সম্ভবত মধ্যে মধে। শ্ত্রীবাসের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতেন। শ্রীরামকেও মধ্যে মধো তাহার সহিত নৃত্য করিতে দেখা যায়?৮ 
বটে। কিন্তু চৈতন্য-বিরহের ফলে আর ক্াহাদেন্ধ ভাবসম্বন্ধের মধ্যে সম্ভবত সেইরূপ 
মাদকতা ছিল নাঁ। তাই নিত্যানন্দের স*সারধর্ম-গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করায় 
শ্রীবাস ও মালিনী উভ্তয়েই তাহাকে বিবাহ বিষয়ে সাহায্য করিয়'৭৮ সম্ভবত তাহার 
সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। কারণ তাহার পরে মহাপ্রভুর জীবদ্দশাতেই 
নিত্যানন্দের দীর্ঘকাল যাবৎ গৌড়বাসকালে শ্রীবাসের সহিত তাহার লীলার কোন কথাই 
আর শুনিতে পাওয়া যায় নাই। মহাপ্রতুর তিরোভাবের পরেও তাহাদের তদানীস্তন 
সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারা যায় না। 
মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর শ্র্রীবাস-পণ্ডিত কতদিন বাঁচিয়াছিলেন তাহা সঠিক 
বলা যায় না, 'তবে শ্রীজীবের বুন্দাবন-যাত্রাকালে৭৯ কিংবা তাহারও অনেক পরে শ্রীনিবাস 
আচার্ধের নবদ্বীপ আগমনকালে তিনি যে ত্ীহার্দিগকে আশীবাঙ্দ করিয়াছিলেন তাহা 
নরহরি-চক্রবর্তাঁর গ্রন্থ হইতে জানা ঘায়।৮০ সম্ভবত তখন শ্রীবাস ও শ্রীরাম বিষ্লুপ্রিয়া- 
মাতার তন্বাবধানের জন্য নবন্বীণে থাকিয়াই প্রভুর প্রতি তাহাদের শেষ কর্তবাটুকু সাধন 
করিয়। চলিয়াছিলেন।৮১ কিন্তু শ্রীনিবা-আচার্ধ যখন বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তন করেন, 


(৭৭) ভ. র*+-১২৩৭৪৮ (*৮) এ ,৮১২1৩৯২০-৩০, ৩৯৮৯ (৯৯) ৬১৭৬৮ ৮৯) শীপা1৫৬ টু 
ন. বি.--২য়. বি. পৃ. ১৯ (৮১) তুল. বি,.--২য়, বি. পৃ. ১৯ 2 অং প্র --২২শ. বি", পৃ. ১৯২ 


১২০ চৈতন্য-পরিকর 


তখন শ্রীবাস-পণ্ডিত ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন ।”২ রামাই-পপ্ডিতের সম্বদ্ধেও আর বড় 
একটা খেজ পাঁওয়া যায় না।৮৩ কিন্তু শ্রীবাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতৃঘয় শ্রপতি ও শ্রীনিধি গদাঁধর- 
দ্বাস প্রভু এবং নরহরি-সরকার ঠাকুরের তিরোভাব-উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন ।৮৪ 


খেতুরির উৎসবেও তাহাদিগকে বিশেষ অংশ গ্রহণ করিতে দেখা যায় 1৮৫ 


(৮) ভ. র.৭1৬১৯ 7 ৮13৭ (৮৩) ভ্তিনহাকরে (১১1৯৮, ১১৩) রোরাকুলি-মহোৎলব বর্ণনায় 


যে রাষাই-ঠাকুরের নাম পাশয়। যায় তিনি সম্ভবত বংশীবপনের পৌব্র। মুরলীবিলাস (পৃ. ২১*)- 
মতে ইনি শ্রীবাসের জীবংকালেই নবস্বীপে আলিরাছিলেন (৮3) ভু, র.--৯1৩৯৩, ৫৩১, ৭১৬ 
মর উ-৮১০৪১৭, ৬৪২ ) প্রেংবি-১৯শ-বি। ৪ ৩৯৯; 


পৃ. »৭ ; গঙ্গ। বি., পৃ. ১১১ 


ন. বি.--৬৯. বি. পৃ. ৮৯1 ৭». বি, 


গকাধর-গণ্িত 


প্রাচীন গ্রন্থকার-গণ গদাধর-পণ্তিতকে “রাধা, লঙ্মী' বা 'কুক্সিণী” আখ্যাদান 
করিয়াছেন।১ প্ররুতপক্ষে তিনি ছিলেন আবাল্য গৌরানুরাগা মুগ্ধ ভক্ত। ইহাই তাহার 
প্রকৃত পরিচয় । যজ্ঞ্ত্র গ্রহণের পূর্বেই গৌরাঙ্গ স্বয়ং শচীদেবীর নিকট তাহার রক্ষণা- 
বেক্ষণের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন । তখন হইতেই গদাধরও পঠনে-ভ্রমণে, ভোজন-শয়নে 
প্রান সর্দা নিমাইচন্দ্রের অতি অস্তরঙ্গবন্ধুরূপে কাছে কাছে থাকিতেন।২ তিনি ছিলেন 
স্বরূপ-জগদানন্দের মত ভক্তিজগতের মধুরভাব-পথের পথিক ।৩ 

'প্রেমবিলাসে?র দ্বাবিংশ ও চতুবিংশ বিলাসে৪ গদাধর-পঞ্ডিতের যে বংশ পরিচয় দেওয়া 
হইয়াছে তদনুষায়ী কাশ্যপ-গোত্রীয় বিপ্র দিবাকর কৌলিম্ মর্যাদা হারাইলে শ্রোত্রিযতব 
প্রাপ্ত হইয়া করঞ্জগ্রামে বাস করেন। তওপুত্র '্ায়কুসুমাঞ্জলি-৷প্রণেতা উদগ্নন-আচার্য 
বারেনত্-কুলের সংস্কার করিয়া বাণীয়ার্টি গ্রামে বাস করেন। পিতৃবাক্য লঙ্ঘনে তাহার ছহ, 
পুত্রের কুল নই হওয়ায় তিনি তাহাদিগকে “কাপ”আখ্যা দিয়া বর্জন করেন, কিন্ধু 
তাহার অন্য পত্বীর গর্ভজাত সন্তান পণ্ডপতি কুলীন থাকেন। পগুপতির বহপুত্রের 
একজন বিলাস-আচার্ষ চট্টগ্রামরাজ চিত্রসেনের সভাপগ্ডিত হইয়! চট্টগ্রামের বেলেটিগ্রামে 
বাস করেন। তাহার পুত্র মাধব-আচার্য চক্রশালার জমিদার পুগুরীক-বিগ্যানিধির সখা 
বা বন্ধু ছিলেন। উভয়ের পত্বীর নামও বত্বাবতী। তাহারাও পরম্পরের সথী ছিলেন। 
ট্টগ্রামেই মাধবের এক পুত্র জন্মে-_-বাণীনাথ । ইনি জগন্নাথ নামেও অভিহিত ছিলেন। 
মাধবকে কেহ কেহ মাধব-মিশ্র বলিত। মাধব ও পুগুরীক নবহ্ধীপে বাস করেন এবং 
মাধবেন্ত্র-পুরী কর্তৃক দীক্ষিত হন। নদীয়াতেই এক বৈশাখের 'কুস্ছদিনে মাধবের আর 
এক পুন্ধে জন্মান--গদাধর | তিনিই গৌরাঙ্গের আশৈশব জুহদ্‌ গদাধর-পর্ডিত। বাণীনাথ 
বা জগন্নাথ-আচার্ধও নবদ্ধীপবাসী হন। তৎপুত্র নয়নানন্দ৫ বা নয়ন-মিশ্র গদ্াধর কর্তৃক 
শিক্ষিত হন। গদাধর তাঁহাকে স্বীয় বক্ষোদেশে রক্ষিত শ্রীকধমূত্তি এবং মহাপ্রভুর হস্ত- 
লিখিত ফ্লোকসম্বলিত একটি গীতা প্রদান কারন। গদাধরের তিরোভাবে তিনিই পিতৃবোর 


১৮ ও 


(৯৬. র._৮৩১৩; গে, দী.--১৪৭, ১৪৮) চৈ ৮,১১৮ ) পৃ. ৫১ তাপ, পৃ ৬২৬ (২) চৈ. 
চ. ম.--৫1১২৮, ৬১২১৪ ? চৈ. ম. (জ.)-পৃ* ২৭ ) শ্ীচৈ, চ-১1৩ 7 চৈ. ম. লোম খন পৃ. ১৯১ 
(৩) চৈ, চ.--২1৯, পৃ. ৯৩ (৪) ২২প. বি., পৃ. ২১৬-১৯ ; ২৪শ. বি. পৃ. ২৫৯-৬০ (৫) ম আঁ. তি, 
পু'খিতে নরনানন-গোন্বামীর তিথি ফাল্গুনী পুপিদা বলিয়া নির্দি্ট আছে, সন্ভবত ইনি বাধীনাখেরউ 
পুজ। ৃ | 


১২২ চৈতন্ত-পরিকর 


অস্ত্যেতিক্রিয়। সম্পর করিয়া! রাঢ় দেশের ভরতপুরে বাস স্থাপন করেন । (প্রেমবিলাসে'র এই 
বিবরণগুলির সমস্তই যে অসত্য তাহা বলা যায় না। কারণ মাধব-মিশ্রের জন্ম হইতে 
পরব্তাঁ অংশের বিবরণগুলির সমর্থন অন্যান্ত গ্রস্থেও কিছু কিছু পাওয়া যায় । 
“চৈতন্তচরি তামৃত” হইতে জান! যায় যে নয়নানন্দের পিতা বাণীনাথ-মিএ নীলাচলে 
থাকিতেন।৬ হরিধাস-ঠাকুরের তিরোভাবকালে 
বাণীনাথ পট্টনাধ়ক প্রসাদ আনিল] । 
আর বাণী মিশ্র অনেক প্রসাদ পাঠাইল] ॥ 
কিন্তু বাণীনাথ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু৭ জানা যায় ন।। জয়ানন্দ খুব গস্ভবত এই 
বাণীনাথের সহিতই নিজেকে সম্পর্কযুক্ত করিয়াছেন ।৮ সম্ভবত গদাধরের তিরোভাবের 
পূর্বেই তিনি দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। “পাটপধটনে'ও লিখিত হইয়াছে যে গদাধরের 
্রাতুষ্পৃত্র নয়নাশন্দ-মিশ্র ভরতপুরেই থাকিতেন। কিন্তু লেখকের মতে গদাধরের জন্ম হয় 
শ্রীহ্টে। আবার রামাই-বিরচিত “চৈনম্যগণোদদেশ্দীপিকা'় লিখিত হইয়াছে, প্নবন্ধীপে 
জন্ম তার নীলাচলে স্থিতি।”» নরহরি-ভণিতার একটি পদেও৯ লিখিত হইয়াছে যে 
প্নদীয়াপুরে মাধব-মিশ্রের ঘরে" এক “বৈশাখের কুহুদিনে' গদাধরপ্রভূ জন্মলাভ করেন। 
আবার গদাধরলীলার প্রথম হইতে আমরা তাহাকে নবদ্বীপেই দেখিতে পাই। সুতরাং 
তিনি যে নবদ্বীপে জন্মলাভ করিতে পারেন, তাহারই সম্ভাবনা অধিক বলিয়া মনে হয় । 
নরহরি-চক্রবতা জানাইয়াছেন যে১০ মঙ্গল-বৈষব সহ একজন নয়ন-মিএ খেতরি- 
মহামহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। 'চৈতন্যচরিতামুতে' মঙগল-বৈষবকে গদাধর- 
শাখাভৃক্ত দেখিয়া বুঝা যায় যে আলোচ্যমান নয়নানন্দই খেতরি-উতৎসবে যোগদান করেন। 
এইস্থলে উল্লেখযোগা যে “ভক্তিরত্বাকরে'র১১ 
রাঢ়দেশে কাঁদর। নামেতে গ্রাম হয় । 
তথা শ্রীমঙ্গল জ্ঞানদাসের আলয় ॥ 
এইন্নপ উল্লেখ দেখিয়। কেহ কেহ “মঙ্গল' কথাটিকে জ্ঞানদাসের সহিত যুক্ত একটি বিশেষণ- 
বোধক পদ বলিয়া! মনে করেন। পিদদামৃতমাধুরী”র চতুর্থ খণ্ডের ভূমিকায় খগেন্জনাথ 
মিজ মহাশয় লিখিয়ছেন, পজ্ঞানদাস ব্রাঙ্গণ এবং 'মঙ্গল-ঠাকুর নামে" পরিচিত 
৯ছিলেন।” আবার কেহ কেহ মনে করেন যে ইহা মঙ্গল-ঠাকুর বা মঙ্গল-বৈফবেরই 
নাম। “বীরভূম বিবরণে তৃতীয় খণ্ডে শেষোক্ত মত প্রচারিত হইয়াছে। 


(৬) চৈ. ৮৩1১১, পৃ. ৩৪* (৭) পূর্বোক্ত প্রেমবিলাসের পেষ বিলাসগুলির বর্ণন! ছাড়া (৮) জর... 
' জয়ানন্দ, গৌরীদাস (৯) গৌ. ত.--পৃ- ৩* (১৭) ন* বি.--৬ষ্ট বি” পৃ. ৮৪) ৮ম. বি”, পৃ" ১০৮) ভ- 
১৩৪১৬) ১৪1১১, ১৩২ (১১) ৯৪1১৮* (১২) পৃ ১৫১ 


গদাধর-পণ্ডিত ১৯২৩ 


গ্রন্থকার জানাইতেছেন, “মঙ্গল ও জ্ঞানদাস দুইজন পৃথক ব্যক্তি ।*'মঙ্গল-ঠাকুরের নিবাস 
ছিল মুধিদাবাদ জেলার কীরিটকোনায়-.*” ইহার পর গ্রন্থকার মঙ্গল-ঠাকুর স্বন্ধে 
নানাবিধ তথ্য ১৩ প্রদান করিয়ছেন। হরেকৃঙ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ব মহাশয় তাহার 
'জ্ঞানদাসের পদাবলী'র ভূমিকা মধ্যেও একই তথ্য পরিবেশন করিবার পর লিখিতেছেন, 
“ম্ঙ্গল-ঠাকুরের তিন পুত্র--রাধিকাগ্রসাদ, গোপীরমণ এবং শ্টামকিশোর 1৮ 
কিন্তু মঙ্গল-বৈষ্ণব সম্বন্ধে কোথা হইতে উপরোক্ত তথ্যগুলি সংগৃহীত হইয়াছে তাহ! 
উল্লেখিত হয় নাই। “ভক্তিরত্বাকরে*র একটি মাত্র অস্পষ্ট উল্লেখ হইতে মঙ্গল-বৈষ্কবকে 
জ্ঞানদীসের সহিত এইভাবে যুক্ত করিবার যুক্তি খুঁজিয়৷ পাওয়া যায় না। অবশ্ত তিনি যে 
কাদরাবাসী ছিলেন না তাহাও জোর করিয়া! বলা যায় না। 'গৌরপদতরঙ্গিনীধৃত 
নরহরিদাসের একটি পদমধ্যে লিখিত হইয়াছে১৪ ঃ 
মদন মঙ্গল নাম রূপে গুণে অন্থপাম 
আর এক উপাধি মনোহর । 
খেতুরির মহোৎসবে জ্ঞানদাস গেলা ঘবে 
বাব আউল ছিল! সহচর ॥ 

এই স্থলেও “আউলিয়া,-মনোহর দাসই “মদন-মঙ্গল' নামে পরিচিত ছিলেন বলিয়। মনে হইতে 
পারে। কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যের মধ্যে যে তিনটি স্থলে মঙ্গলের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়, 
সেইগুলির কোনটিতেই তাহাকে জ্ঞানদাসের সহিত যুক্ত করা হয় নাই। স্বয়ং নরহরি- 
চক্রবতাঁই খেতুরি-উত্সবের বর্ণনায় যে দুইবার তাহার প্রসঙ্গ উখাপন করিয়াছেন, সেই 
দুইবারই “চৈতন্যচরিতামুতে'র গদাধর-শাখার অনুসরণে নয়নানন্দ বা নয়ন-মিশ্রের নামের 
সহিত তাঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন । বস্তত, “কবিচন্দ্রের মত “মঙ্গল”ও সম্ভবত একটি 
গুণবধক উপাধিবিশেষ ছিল। কিন্তু ক্রমে ইহা কবিচন্দ্রের মতই বিশেষ এক ব্যক্তির 
সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়া! গিয়াছে । “নানামৃতসমুদ্রে, মলের উল্লেখ আছে৯৫ ঃ 

অনস্ত আচার্ম যছু গান্ুলী মল । 
আবার স্বয়ং কবিকর্ণপুরও “চৈতন্তচরিতামৃতমহাকাব্ো, মঙ্গলের উল্লেখ করিয়াছেন ১৬ £ 

মাশৈশবং প্রভুচরিত্রবিলাসবিজ্েঃ 

কেচিম্তুরারিরিতি মঙ্গলনামধেযৈঃ | 


(১০) প্রস্থ পরস্থমতে ইনি রাড়ীপুরে বাঁস করিয়া! কুলদেবতা| নুসিংহদেবের (শালগ্রাম) সাধনায় এমনি মগ্ন 
হন যে গদাধর-পঙ্তিত তাহা শুনিয়া নিজে আসিয়া উহাকে দীক্ষাদান ও স্ব-পুজ্িত গৌরাঙগগোপাল 
বিগ্রহের সেবার ভার দেন। পণ্ডিতের অশুমতি পায়! ইনি স্িনজন লোককে দীক্ষা দেন । গ্রস্থমধ্যে 
আরও বর্ণিত হইয়াছে যে রাড়ীপুরী নদীগর্ভে যার এবং অঞ্চলটি কাদর।, ০০০০০০০ (১৪) স্বঁ- 

ত..-পৃ' ৩১,00৫) না, স.--৭৪ (১৬) চৈ, চ. ম.৪হ 


১২৪ চৈতন্ত-পরিকর 
বদ্যদ্বিলাস ললিতং সমলেখিতজ জ্তৈ 
স্তত্তত্বিলাঁকা বিলিলেখ শিশুঃ স এবঃ॥ 
সুতরাং মঙ্গলকে পৃনক ব্যক্তি ধরিয়! জানদাসের সহিত যুক্ত করা সমীচীন মনে হয় না। 
যাহাহউক, “ভক্জিরত্বাকর' হইতে জান যায় যে নয়নানন্দ বোরাকুলি-মহামহোৎসবেও 
যোগদান করেন। নয়নানন্দের ভণিতায় কতকগুলি উৎকৃষ্ট বাংল! এবং ব্রজবুলি পদও 
দুষ্ট১৭ হয়। সম্ভবত পদকর্তা বৈষ্ণবদাস ই'হাকেই নয়নানন্দ-দাস নামে অভিহিত 
করিয়ছেন ।৯৮ 
পূর্ব প্রসঙ্গে আসা যাইতে পারে । গদাধর শিশুকাল হইতেই সংসার-বিরক্ত ছিলেন?।১৯ 
পিতা মাধব-মিশ্র ছিলেন পরম বৈষ্ণব । মাধবেন্্র-পুরী তাঁহার গুরু ছিলেন২০ এবং সেই 
স্থত্রে তিনিও বৈষ্ণবমমাজ কর্তৃক বন্দিত হইতেন। তাহার স্ত্রী রত্বাবতীও ছিলেন পরম! 
তক্তিমতী রমণী, এবং পিতামাতার যোগ্য সন্তান হিসাবে গদাধরও ছিলেন-__ 
বিষ্ুতক্তি বিরক্তি শৈশবে বৃদ্ধরীত । 
মাধব মিশ্রের কুলনন্দন-উচিত'॥২১ 
১ ঈশ্বর-পুরী নবদ্ধীপে আগিলে গদাধরের এই ভক্তিভাব দেঁখিয়! স্বরচিত 'কষ্থলীলামৃত? 
্স্থবানি পড়াইয়! তাহার মনকে কৃষ্চপ্রমের প্রতি ৪সধিকতর অন্রাগা করিয়৷ তুলেন। 
.গর্ধাধর তখন বালক মাজ্র। 
এই সময় নিমাইচন্ত্র পণ্ডিত হইয়া! উঠিয়াছেন। একদিন তিনি পথের উপর হঠাৎ 
গদাধরকে ধরিলেন। গদাধর ন্যায় পড়িতেছেন, সুতরাং স্তায়শান্ত্রম্মত আলোচনায় 
তাহাকে নিমাইএর প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে। উত্তর-প্রত্যুত্তর চলিল। গদাধর গলদধর্ষ 
হইয়া পড়িলে নিমাই তাহাকে অদূর ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়। দিয়া সেদিনের মত 
নিষ্কৃতি দিলেন। 
গৌর-ঈদাধরের মধ্যে আবাল্য সখ্য থাকার তাহারা পুনরায় মিলিয়া মিশিয়া পাঠ 
অভ্যাস করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে একত্র হইয়া! অছৈত-গৃহে হাজির হইতেন। দেই স্থানে 
গদাধর লক্ষ্য করিতেন যে গৌরাঙ্গের প্রতি স্বয়ং অধৈতপ্রতুর ন্নেহাভিব্যক্তি প্রায়শই 
শরদ্ধা-তক্তির সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া বন্দনায় গিয়া ধাড়াইত। কিন্তু নিমাইত 
স্তাহারই একজন সঙ্গী। তাহার বালকচিতত অধৈতের এপ অদ্ভুত আচরণে একপ্রকার 
কৌতুক অন্্ভব করিত। অন্তবত এই সময় অহৈতের মিকট তাহার পাঠাভ্যাসকালে 
লোকনাধ-চক্রবর্তাী আসিয়া! তাহার সতীর্থ হইলেন। 


সদ) ভ. র --১২।৩০৭৫) গৌ, তি.--পৃত ১০৩১ ১১১) [তি বুক (১৮) গে, ত.--পৃ, ৩২২ ্ 
এম. আ. তি.--পৃ. ১; বৈধবদিপ্র্শনী মতে (পৃ, ২১), "নবন্বীপন্থ চীপাহীটি গ্রামে? (১৯) চৈ, ভা, 
পৃ. ১৩৬২৭) ত. মাওয়া, মী., পৃ- ২৬ (২১) চৈ" ভা.--২1%) পৃ. ১৩৫ 


গদীধর-পণ্ডতিত ১২৫ 


কিন্ত অছৈতের মত পণ্ডিত ব্যক্তির আচরণ গদ্াধরের মনে প্রভাব বিস্তার করিতে 
থাকে । তাছাড়া তিনি নিজেই দেখিয়াছেন স্বয়ং ঈশ্বরপুরী পর্যস্ত নিমাইর পাগ্ডিত্যের প্রাতি 
কিরূপ শ্রদ্ধাবান ছিলেন। আর ইহাও তো সত্য যে বালবৃদ্ধ নিবিশেষে কেহই তখন 
তাহার শান্তরজ্ঞানের নিকট আটিয়া উঠিতে পারিতেছেন না । অথচ, পঠনে, কথোপকথনে, 


খেলাধুলায় নিমাই তাহারই একজন নিত্যসঙ্গী বলিয়া বালক-গদাধরের পক্ষে তাহার মধ্যে 


এক অলৌকিক সত্তাকে প্রত্যক্ষ করাও সম্ভব ছিল না। রহস্যোদঘাটন করিতে না পারিয়া 
তাহার মন বিশ্ময়াবিষ্ট হয়। বিদ্যাভ্যস ক্ষেত্রে নিাইর অনস্বীকার্য ধী-শক্তির ম্মরণ- 
স্থত্রে বিমুগ্কাত্মা গদাধর একরকম আপনার অজ্ঞাতেই বৃহত্তর প্রতিভার নিকট আত্মসমর্পণ 
করিতে থাকেন। 

কিশোর-বালক যৌবনে পদার্পণ করেন। ক্রমে তাহার মুগ্ধভাব কাটিন্না যায়। এই 
সময় গৌরাঙ্গপ্রত গয্পা হইতে ফিরিলেন।২২ তখন তিনি এক সম্পূর্ণ নৃতন মানুষ তাহার 
পূর্ব চাঞ্চল্য সংহত, কৃষদ্শনের জন্য তিনি একান্তভাবে ব্যাকুল। ভাল করিয়া কথা পধস্ত 
বলিতে পারেন না। অবস্থা দর্শনে প্রতিবেশীদের মধ্যে সাড়া পড়িয়া গেল। একদিন 
তাহার নির্দেশে সকলে শ্ুক্লান্বর গৃহে মিলিত হইলেন। জদাশিব মুরারি শ্রীমান সকলে 


জড় হইয়াছেন ।২৩ গদাধরও আসিয়াছেন। তাহার নিকট তখন সমন্তই দুর্বোধ্য 


মনে হইতেছে। অথচ গৌরাঙ্গের প্রতি তাহার আকর্ষণ বোধকরি সবাধিক। 
তিনি একটু দূরে একাকী বসিয়া রহিলেন। এদিকে গৌরাঙ্গ আসিয়া! ভাবাবেশে 
“কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া অবিরত ক্রুন্দন করিণে থাকিলে ভক্তবুন্দ অস্থির হইলেন। 
কিছুক্ষণ পরে গদাধরও আর স্থির থাকিতে পারিলে ন|। তাহার হায় উচ্ছৃুসিত 
হইয়া উঠিল। এবং তিনি প্রায় মৃদ্ছিত হইয়া পড়িলেন। গৌরাঙ্গ তাহাকে সান্তনা 
দীন করিলেন। কিন্তু গৌরাঙ্জজীবন পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যেন গদাধরের জীবনেরও 
পরিবর্তন ঘটিয়! গেল। এই সময় হইতে গদাপর ছায়ার মত অনুগত হইয়! 
গৌরাঙ্জপ্রভৃকে অনুসরণ করিতে লাগিলেন। একদিন কৃষ্দর্শনাকাজ্মী উন্মাদ 
গৌরাঙ্গ তাহাকে কৃষ্ণ সন্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহার ব্যাকুলতা দেখিয়া জানাইলেন 
যে তাহার হ্ায়ের মধোট কৃষ্ণ অধিষ্ঠিত আছেন। তৎক্ষণাৎ, গৌরাঙ্গ নখাগ্রে বক্ষোদেশ 
ছিন্ন করিতে থাকিলে গদ্দাধর ছুটিয়৷ গিয়া তাহাকে বিরত করিলেন। শচীদেবী ইহ 
গুনিয়া গদাধরকে গৌরাজের স্ক্ষণের সঙ্গী হইবার অনুরোধ জানাইলে গদাধরও তখন 
হইতে নিজেকে প্রিয়রক্ষণের কার্ষে নিয়োজিত করিলেন চৈতন্তের অন্ত্যলীলায় স্বরূপ- 


(২) শৌ. বি-মতে (পৃ. ১৪৬) গরদাধরও ভাহার গয়াগমনসঙগী হছদ। কিন্তু অন্তত ইহার ধড় 
একটা সবর্থন. নাই । (২৩) চৈ, ত।---২)১, পৃ" ৯৫ 


খাঁ 


১২৬ চেতন্য-পারিকর 


দামোদরকে যে ভার বহন করিতে হইয়াছিল, গৌরাঙ্গের যৌবনারস্ভেই গদাধর তাহা! মন্তকে 
তুলিয়। লইলেন। এইভাবে স্বন্থদয়ে ষে ভক্তিভাবের উদ্বোধন হইয়াছিল, তাহাই একনিষ্ঠ 
লেবার মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইল | 
মুকুন্দ-দত্ত গদাধরকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। একদিন চট্টগ্রাম হইতে বৈষ্ণব- 
শিরোমণি পুগুরীক-বিষ্ঠানিধি নবদ্ধীপে পৌঁছাইলে মুকুন্দ তাহাকে লইয়া পুগুরীকের নিকট 
গেলেন। ধনবান পুগুরীকের বিষয়স্প্হার ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া গদাধরের মন সংশয়াচ্ছর 
হইল। কিন্ত মুকুন্দের কষ্ণকীর্তনে পুগুরীক ভাববিহ্বল হইলে গদাধর আপনার তুল বুঝিতে 
পারিয়। প্রায়শ্চিতন্বরূপ হার নিকট দীক্ষা! গ্রহণের জন্য মুকুন্দের সাহাষ্য প্রার্থনা 
করিলেন। তদন্ুযায়ী পুগুরীক-বিদ্যানিধি পরবর্তা শুক্লাদ্বাদশীতে দীক্ষাদদানের অভিগ্রায় 
জানাইলে গদাধর গৌরাঙ্গের সম্মতি গ্রহণ করিয়া দীক্ষা! গ্রহণ করিলেন । 
গদাধযের চিত্ত এখন স্থির হইয়াছে। তিনি নিধ্বন্দ চিত্তে সেবার পথে অগ্রসর 
হইতেছেন। বিশেষ লীলাকালে তিনি গৌরাঙ্গ প্রতুকে তান্ধল যোগাইতেন। আবার 
রাত্রিতে ভিনি গৌরাঙ্গ-শধ্যাস্তিকে শয্যা রচনা করিয়া নিজ্রা যাইতেন২৪ এবং এইভাবে 
উভয়ের মধ্যে যে ভাববিনিময় চলিত তাহারই ফলে পরম্পর পরম্পরকে২৫ মাল্যাদি 
অর্পণ করিয়া শ্রদ্ধাবিনিময় করিতেন । এখন সত্যসত্যই যেন গদাধর মরমী পত্বীর মত 
গোঁরাঙ্গের ভাবজগতের জঙ্গী হইয়াছেন । তাহার লীলায় তিনি নিজেই অংশগ্রহণ করেন। 
তাহার সহিত গৌর-লীলায় বিশেষ অংশ গ্রহণ করিতেন নরহরি-সরকার । তাহাদের মধ্যে 
অবিচ্ছেদ্য মিলন ঘটিয়াছিল।২৬ গৌরাঙ্গের ছুইপার্থে ছুইজন অবস্থান করিয়া সঙ্গীত-নৃত্যাদির 
স্বারা তাহার লীলাসঙ্গী হইতেন এবং তাহাকে বিপৎপাত হইতে রক্ষা করিতেন। পরে 
নিত্যানন্দ আসিয়া নরহরির স্থানে অধিষ্ঠিত হইলে গর্দাধরের সহিত তীহারও ঘনিষ্ঠতা 
হইল। আরও কিছুকাল পরে চন্দ্রশেখরের গৃহে কৃষ্ণলীলা নাটকাভিনয়ে গৌরাঙ্গপ্রতু 
স্বয়ং লক্ষ্মীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়া মর্মসঙ্গী গর্দাধরকে রুল্সিণীর ভূমিকায় অবতীর্ণ 
করাইলেন। 
এই সকল কারণে এবং আশৈশব কৃষ্ণান্রাগী হওয়ায় গদাধর সমগ্র বৈষব সমাজের 
শ্রন্থা অর্জন করিয়াছিলেন । তৃগ প্রভৃতি ভক্ত তাহাকে গুর্ত্বে বরণ করিয়া লন এবং 
তিনিও বিধিধ উপদেশাদি প্রদান করিয়া এবং তাহাদের অভিলাধাদি পূর্ণ করিয়া যথার্থ 
গুরুর কর্তব্য সম্পাদন করেন । কিন্তু স্লেহে-মমতায় তাহাদের প্রাণ মন ভরিয়া দিলেও তিনি 
নিজে ছিলেন নিষ্প্হ। যে-হৃদয়ানন্দকে তিনি বাল্যকালাবধি একাস্ত মমতা ও বাৎসলা- 
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সহকারে প্রতিপালন করিয়া এবং শাস্ত্রবিদ্য' শিক্ষা! দিপ্না উপযুক্ত শিষ্য করিয়া! তুলিয়াছিলেন, 
একদিন গৌরীদাস-পণ্ডিত আসিফ! সেই স্বাদয়কে লইয়া যাইতে চাহিলে তিনি তাহাকে 
সহজেই গৌরীদাসের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন ।২৭ 
নিজে সংসারবিরাগী হইলেও গৌরাঙ্গের সব্যাস-গ্রহণ সিদ্ধান্ত অবগত হইবার পর 
কিন্ত গদাধর তাহার বসন-ভূষণ ও কৃচ্ছসাধনাদির কথা স্মরণ করিম্না অভিভূত হইয়া 
পড়েন। সেই সময় তিনি স্বপ্নং তাহাকে নানাভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। তখন 
আর তাহার সেই মুগ্ধভাব নাই, তিনি স্থিরনিশ্চয়। নানা যুক্তির অবতারণা করিলেন, 
সুকৌশলে শচীমাতার প্রসঙ্গ উথাপন করিলেন । কিন্তু তাহার সকল চেষ্টা বার্থ হইলে 
তিনি শেষে ব্যক্তিগত ইচ্ছাকেও জলাঞ্জলি দিয়া বলিলেন ২৮ £ 
ঘরে থাকিলে কি ঈশ্বরে ব্রতী নহে। 
গৃহস্থ সে সভার শ্রীতের স্থল হয়ে॥ 
তথাপিহ মাথ। মুগ্ডাইলে স্বাস্থ্য পাও! 
ঘে তোমার ইচ্ছ। তাই কর চল যাও ॥ 
ইহা গর্দাধংরের কেবল অভিমানস্থচক উক্তি নহে। মধ্যে মধ্যে গৌরাঙ্গের কামনাই 
হইস্্া উঠিত তাহারও বাসনা । 
মহাপ্রভুর সব্যাস-গ্রহণ ও দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের পর গদাধর-পণ্তিত ভক্তবৃন্দের সহিত 
নীলাচলে চলিয়া যান ।২৯ কিন্তু কয়েক মাস পরে ভত্তবুন্দ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে 'গদাধর 
পণ্ডিত রহিলা প্রভূপাশে ।”৩০ সমুদ্রতীরে যমেশ্বর-টোটাতে চিরস্থায়ী বাস! ফাদিয়া তিনি 
মহপ্রেতুর আজ্ঞাতে গোপীনাধ-সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। এইস্থানে থাকিয়া তিনি 
পুনরায় তাহার আরাধ্য চৈতন্যের মিকটই দীক্ষা গ্রহণের একাস্তিক বাসনা জানাইয়াছিলেন। 
কিন্তু চৈতন্যের উপদেশান্থসারে তিনি পর বৎসর বিদ্যানিধির নিকট পুনদী ক্ষিত হন। 
পর বৎসর মহাপ্রতৃ গৌড়পথে ধাবিত হইলে ভক্তবৃন্দের সহিত গদাধরও বাহির 
হইলেন। মহাপ্রভু তাহাকে ক্ষেত্র-সন্ন্যাস ছাড়িতে নিষেষ করিলেন। কিন্তু বাহিয়ে 
াহাই প্রতিভাত হউক না কেন, মহাগ্রভুর আদর্শকে তদনুরূপে গ্রহণ করা তাহার কোনও 
ভক্তের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সেই আদর্শের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট থাকিলেও যখন 
তাহা তাহাদের ব্যক্তিগত আদর্শের প্রতিকূল হইয়াছে, তখনই ভক্তবৃন্দের মধ্য হইতে গুঞ্জন 
ধ্বনি উত্থিত হইয়াছে । সে আদর্শ বিগ্রহ-সেবা নহে। সে আরশ সম্মুখস্থ রক্তমাংসের 
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ভাড খতে হঃজশাত 


মার্ষটির প্রতি ভক্তি ও প্রেম । গদাধরের নিকট সেই মানুষটি ছেলেখেলার জিনিস ছিলেন 
না। তিনি সরাসরি জানাইয়া বসিলেন যে চৈতগ্য-বিহার স্থলই তাহার পক্ষে নীলাচল; 
ক্ষেব্র-সন্নযাস রসাতলে যাউক, তাহাতে তাহার আপত্তি থাকার কথা নহে, চৈতন্তচরণ- 
দর্শনই তাহার নিকট কোটি বিগ্রহ সেবাপেক্ষা শ্রেয়। মহাপ্রভু জানাইলেন যে সেবাত্যাগ 
করিলে গদদাধর প্রতিজ্ঞাজষ্ট হইবেন। কিন্তু গদাধর অল্লানবদনে সে দায় মাথায় পাতিয়া 
লইলেন। শেষে মহাগ্রভূ বলিলেন যে শ্রীক্ষেত্রে থাকিয়া গদাধর গোপীনাথ-সেবানিরত 
থাকিবেন, ইহাই তাহার ইচ্ছা এবং তিনি তাহাকে জঙ্গে লইয়া যাইতে রাজী নহেন। 
গদাধর বিব্রত বে|ধ করিলেন, কিন্তু নিরুপায় হইয়। গুনাইয়৷ দিলেন যে চৈতন্যের গন্য 
তিনি যাইতেছেন না, গৌড়ে শচীমাতাকে দর্শন করিবার জন্য তাহাকে যাইতেই হইব, 
সুতরাং মহাপ্রতৃ সঙ্গে না লইলেও তিনি একাকী যাইবেন। 

তক্তবুন্দসহ মহাপ্রভু অগ্রসর হইলেন । গদাধরও কিছু দূরে থাকিয়া পৃথকভাবে 
চলিতেছেন। কটকে পৌছাইলে মহাপ্রভ্‌ তাহাকে ডাকাইয়া পুনর্বার নানাপ্রকার যুক্তির 
অবতারণ। করিলেন £ নীলাচল ত্যাগ করায় গদাধর তো প্রতিজ্ঞাত্রষ্ট হইয়াছেনই, কিন্ত 
চৈতন্যসঙ্গলিক্মারূপ একান্ত ব্যক্তিগত স্থখের জন্য যে তিনি এতবড় ধর্মবিগহিত কর্ম 
৪ করিয়া বসিলেন তাহাতে তিনি নিজেই যথেষ্ট যাতনা! পাইতেছেন, গদাধর যদ্দি নীলাচলে 
প্রত্যাবর্তন করিয়া স্বীয় কর্তব্যকর্মে লিপ্ত হন, তাহাহইলে মহাপ্রভু সম্ভোষলাভ করিবেন। 
মহাগ্রাতু যাহাতে প্রকৃত সুখী হইতে পারেন, তাহাই গদ্দাধর চিরকাল করিয়! আসিয়াছেন। 
তাহার ব্যক্তিগত কামনা-বাসন। বলিয়! বিশেষ কিছুই ছিল না। চৈতন্য ছিলেন তাহার 
নিকট প্রত্যক্ষ ভগবান। আর তিনি নিজে ছিলেন ভক্তিজগতের অতন্দ্র পথিক। 
তগবানের জন্য তাহার অপরিষ্নান ভক্তি তাহাকে কিংকর্তব্যবিমূ করিল । নৌকারোহণের 
ঠিক সেই পুর্ব মুহূর্তটিতেই মহাপ্রভু বলিয়া ফেলিলেন, “আমার শপথ যদ্দি আর কিছু 
বল।” গদাধর মুছিত হইলেন। 

মহাপ্রভু কিন্ত সেবার আর বুন্দাবনদর্শনের সাধ মিটাইতে পারেন নাই । গোঁড় হইতে 
কিরিয়। তাহাকেও বলিতে হইয়াছিল £ 

গদাধর ছাড়ি গেলাম ইহে। ছু পাইল । 
সেই হেতু বৃন্দাবন যাইতে নারিল ॥ 
সর্বংসহ গদাধর কিন্তু এই প্রকার উাক্ততে ব্যধিত হইয়া! বলিলেন যে চৈতন্যের অবস্থান- 

তুমিই ত বৃন্দাবন; কিন্তু তৎসন্বেও মহাপ্রতুর বাসনার মধ্যে বিপুল সার্থকতা! আছে, লোক- 
শিক্ষার জন্যই তাহাকে বৃন্দাবন যাইতে হইবে। মহাপ্রভু খাক্রার জন্য প্রস্থত হইলে 
শৃধর তাহাকে বর্ষার কয়েকটি মাস অপেক্ষা! করিবার জন্য অন্থুরোধ জানাইলেন। মহাপ্রতু 
“আর 'দা' বলিতে পারলেন না। 


গদাধর-পণ্ডিত ১২৯ 


নীলাচলে গঞ্দাধরের প্রধান কার্ধ ছিল গোপীনা-সেবা আর ভাগবত-পাঠ। তিনি 
গুক্ পাঠক ছিলেন এবং তাহার ভাগবতপাঠ ছিল অতুলনীয়। তাই তিনি মহাগ্রভূকে 
ভাগবতপাঠ শুনাইয় তৃপ্তিদান করিতেন । ইহা ছাড়া তিনি একজন স্ুুপাচকও ছিলেন। 
তিনি মহাপ্রভুকে যথানিয়মে তাহার বাসায় আনাইয়া! ভিক্ষা-নির্বাহ করাইতেন। তিনি 
নিমন্ত্রণ জানাইলে মহাপ্রভুকে অনুরোধ রক্ষা করিতেই হইত। একবার নিত্যানন্দ 
তাহার জঅন্ভ গৌড় হইতে কিছু ভাল চাউল আনিলে শিনি স্বহন্তে রন্ধন করিয়া চৈতন্ 
ও নিত্যানন্দ উভয়কেই ভোজন করাইয়াছিলেন। 
একবার বল্লভ-ভট্ট নীলাচলে আসিয়। শ্ব-কৃত ভাগবতের টীকাটি মহাগ্রভূকে শুনাইতে 
চাহিয়া ব্যর্থ হন। তারপর তিনি একে একে শ্বরূপার্দি সকলের নিকটও ঃবিফল-মনোরথ 
হইয়া শেষে গদাধর-পণ্ডিতের নিকট গিস্বা একরকম জোর করিয়াই পাঠ আরম্ভ করিলে 
গর্দাধর তাহাকে অশ্রদ্ধ। করিতে না পারিয়া তাহা শুনিতে বাধ্য হন। ক্রমে তাহার শুদ্ধ 
স্বভাবের প্রভাবে বল্লভের মন ফিরিয়া যায়। কেস্তু তিনি তাহার নিকট শমন্ত্রাদি শিখিতে 
চাহিলে” গদাধর কিছুতেই রাজী হইতে পারেন নাই । তিনি স্পষ্ট জানাইলেন £ 
আমি পরতস্্র আমার প্রভু গৌরচন্ত্র। 
তার আজ্ঞা বিনা আমি না! হব ম্বতন্ত্র ॥ 
বন্পভ-ভট্টরের অহংকার দূরীভূত হইলে কিছুদিন পরে তিনি মহাপ্রভুর কৃপাপ্রাঞ্ধ 
হইয়া একদিন ভক্তবুন্দসহ তাহাকে নিমন্ত্রণ জানাইলেন। গদাধরের সহিত ইতিমধ্যে 
মহাপ্রভুর আর দেখ! সাক্ষাৎ নাই । ভ্টের প্রতি উক্তরূপ আচরণে প্রভুর বিরাগভাজন 
হইয্লাছেন মনে করিয়া গদ্াধর তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। মহাপ্রভ তাহ! লক্ষ্য 
করিয়াছিলেন। আজ তিনি তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। 
পঞণ্থে পঙডিতেরে হবরূপ কহেন বচন । 
পরীক্ষিতে প্রভু তোমাকে কৈল উপেক্ষণ | 
তুমি কেন আসি তারে ন। দিল! ওলাহন । 
ভীতপ্রায় হঞা। কেন করিলে সহ্‌ন ॥ 
পণ্ডিত কহেন প্রড়ু সর্যজ্ঞ শিরোমণি । 
ভার সনে হট করি তাল নাহি মানি। ও 
মহাপ্রতুর নিকটে. আমির? তিনি কাদিতে কীদিতে পঞ্তলে পতিত হইলেন। মহাপ্রত 
তাহাকে তুলিস্বা বলিলেন £ ৰ 
আমি চালাইল- তোষ! 'তুখধি' ন! চলিলা। 
' ক্রোধে কিছু না কহিল সকল সহিল ॥ 
আমার তঙ্গীতে তোমার মন ন। চলিলা। 
সদ সরলভাবে আমারে কিনিল। 


১৩০ | চৈতন্ত-পরিকর 


দিনাস্তরে গদাধর মহাপ্রভুকে ভক্তগণসহ নিমন্ত্রণ করিলেন। সেইস্থানে বজ্পভ-ভষ্টও 
চৈতন্তের আজ্ঞা পণ্ডিতের নিকট হইতে তাহার পূর্বপ্রাধিত সকল বাঞ্ছ। পুরণ করিয়া 
লইলেন। 

মহাপ্রতৃর অপ্রকটের পর শ্রীনিবাস-আচার্ধ নীলাচলে আসিয়া গদাধরের নিকট 
ভাগবত অধ্যয়ন করিতে চাহিলে পুরাতন ভাগবতটি ছিরপ্রায় হইয়! যাওয়ায় তিনি 
্রীনিবাসকে গোড়ে গিয়া! নরহরির নিকট হইতে একটি নৃতন গ্রস্থ আনিবার জন্য নির্দেশ 
দান করেন।৩১ বাল্যদঙ্ীদিগের জম্বন্ধেও তিনি নানা কথ! বলিয়াছিলেন ।৩২ 
কিন্তু শ্রানিবাস গৌড়ে ফিরিয়া! পুনরায় নীলাচল-যাত্রাকালে পথিমধ্যে সংবাদ পান্ন যে 
পণ্তিত-গোস্বামী দেহরক্ষা করিয়াছেন ।৩৩ 

কুষ্দাস-কবিরাজ তাহার “চৈতত্যচরিতামৃত, গ্রন্থে গদাধর-পণ্ডিত-গোসাইর শিশ্তবৃন্দের 
একটি তালিকা দিয়াছেন ₹-- 

গ্রবানন্দ, শ্রীধর-্রদ্মচারী, ভাগবতাচার্য, হরিদাস-্রদ্ষচারী, অনস্ত-আচার্য, কবিদত্ত, 
নয়ন-মি, গঙ্গামন্ত্রী, মামুঠাকুর, কঠাভরণ, ভূগর্ত-গৌসাই, ভাগবত্দাস, বাণীনাথ- 
্র্ষচারী, বল্পভ-চৈতন্যদ্দাস, জিতা-মিশ্র, কাঠকাটা-জগন্লাধদাস, শ্রীহরি-আচাধ, 
সাদিপুরিয়া-গোপাল, কৃষণদাস-বরন্ষচারী, পুম্পগোপাল, শ্রহ্য, রঘু-মিশ্র, লক্্মীনাথ- 
পণ্ডিত, বঙ্গবাটা-চৈতন্দাস, শ্রীরঘুনাথ, শিবানন্দ-চক্রবর্তাঁ, অমোঘ-পণ্তিত, হস্তি-গোপাল, 
চৈতন্ত-বল্পভ, যদু-গান্ুলী ও মঙ্গল-বৈষব। 

ইহাদের মধ্যে মামু-ঠাকুর দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নরোত্তম নীলাচলে আঙ্িলে 
তিনি তাহাকে নানাভাবে সংবর্ধনা] জানাইয়! পূর্ববৃত্াস্ত শ্রবণ করাইয়াছিলেন।৩৪ 
কবিকর্ণপূর তাঁহাকে 'জগন্নাথো মামৃপাধিথিজোত্বম£ বলিয়াছেন।৩৫ জিতামিত্র বা 
জিতামিশ্র এবং কাঠকাটা-জগন্লাথদাস উভয়েই খেতরি-মহামহোৎসবে যোগদান 
করিয়াছিলেন।৩৬ কবিকর্ণপূর বলেন যে জিতামিত্র কামা্দি ছয় রিপুকে জয় করিয়া 


৩৩১) প্রে. বি--ওর্ঘ. বি., পৃ ৩৫ (৩২) ড.-ভ্রীনিবাস (৩৩) ভ. র._-১1৮৭১ ; ৩৩০৯ ) মুবি-- 
মতে (পৃ. ১৭৮-৮৫, ২৯৪ ) বংশীবদনের পৌন্র রাষচন্দ্র নীলাচলে আমিলে গদাধর তাহার প্রতি 
বথেষ্ট কৃপ! প্রদর্শন করেন । (৩৪) ভ. র.--৮২৬৯-৩৮১ ১ ন' বি.-হয়, বি. পৃ. ৪৯, ৫* (৩৫) 
গৌ' দী.__২০৫7 ১৩২৭ সালের “গৌরাঙ্গসেবক' পত্রিকার বৈশাখ-জযোষ্ঠ সংখ্যায় ভৃষণচন্ত্র দাস 
মহাশয় লিখিযাছেন থে মামুগরোদ্ামীর পূর্বপুরুষগণের নিবাস বর্ধমান জেলায় ছিল" এবং মহাপ্রভু 
ঠাহাকে মামূঠাকুর সম্বোধন করিতেন বলিয়াই তিনি বৈফবসমাজে “মামূঠাকুর বা মামু গোশ্বাধী নামেই 
পরিচিত্ত হন । (৩৬) প্রে. বি.১৯শ: বি., পৃ, ৩০৯ ) ভ. র.৮১১1৪১৫-১৬ ) ন.বি.-+ষ. বি. পৃ 
৮৪, ৮৭? ৮ম* বি” পৃ ১৯৭ 


গদাধর-পর্ডিত ১৩১ 


এই নাম প্রা হইয়াছিলেন।৩৭ ইহা সত্য হইলে তাহার নাম জিতা-মিশ্র না ধরিয়া 
জিতামিত্রই ধরিতে হয়। জয়াননদও মহাগ্রভুর নীলাচল-লীলাবর্ণনা প্রসঙ্গে তাহার 
নামোল্লেখ করিয়াছেন।১৮ 

কর্ণপুর, জয়ানন্দ এবং বৃন্দাবনদাসাফির গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে অধৈতপুগ্ স্বয়ং 
অচ্যুতানন্দওও৯ গ্রদাধর শিম্ ছিলেন। 


(৩৭) গৌঁ দী---২*২ (৬৮) চৈ, ম. জে.)--বি, খ. পৃ. ১৪৩ (৩৯) গো, দী--৮৭ ) চৈ. ম. (জ.)- 
বি.খং পৃ. ১৪২) চৈ, ভা,--৩, পৃ, ২৮৮) ব, শি.পৃ, ২৩৪ 


ররহারি-সরকার 


ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে বর্ধমানের অন্তর্গত শ্রীধণ্ডের সরকার-বংশের খ্যাতি 'রাড়ে বঙ্গে 
প্রচারিত হইয়াছিল।১ সম্ভবত সেই কারণে শ্রীধণ্ড গ্রামটি “বৈদ্যখণ্ড নামেও অভিহিত 
হইত।২ গৌরাঙ্গ-আবির্ভাবের পূর্বে সেই বংশে নারায়পদাস নামক এক ব্যক্তি জনপ্রহণ 
করেন।৩ জাতিতে বৈগ্যঃ হইলেও পাস'-পদবীর দ্বারা তাহার বৈষ্বত্বই শ্ৃচিত হয়। 
তিনি রাজবৈষ্ঠঘ ছিলেন এবং খ্যাতিমান ও প্রভাবশালী হইতে পারিয়াছিলেন। 
তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মুকুন্দও “মহাবিদগ্ধ' “জচ্ছরাজা*র দরবারে সম্মানিত রাজবৈছাত হিসাবে 
নিযুক্ত হইয়াছিলেন।? মুকুন্দ ছাড়াও তাহার আর ছুইজন পুত্র ছিলেন--মাধব এবং 
নরহরি।৮ এই নরহরিই গৌরাঙ্গপ্রতুর অন্তর সাধন-সঙ্গী নরহরি-সরকার বা সরকার 
ঠাকুর। 

শেখরের একটি পদে* বলা হইয়াছে যে নরহরি 'গৌরাঙ্গ জন্মের আগে বিবিধ রাগিণী 
রাগে ব্রজরস করিলেন গান । তাহা হইলে নরহরির জো ভ্রাতা মুকুন্দ যে গৌরাঙ্গ অপেক্ষা 
অন্তত পক্ষে বার-চৌদ্দ বসরের বড় ছিলেন তাহা বলা যায়। বাল্যকাল হইতেই মুকুন? 
কৃষ্ণান্থরাগী ছিলেন। তাহার রাজদরনারে অবস্থানকালে ১০ একদিন রাজশিরোপর একটি 
'মমুর পুচ্ছের আড়ানি' উত্তোলিত হইলে তিনি শিখিপুচ্ছ দর্শনে প্রেমাবিষ্ট হইয়াছিলেন। 

শেখরের পুবৌল্লেধিত পদ্দের বিবরণ ছাড়া নরহরির বাল্যকাল সন্বন্ধেও বিশেষ কিছু 
জানা যায় না। তিনি যে ঠিক কোন্‌ সময়ে গৌরাঙ্গ-পার্যদ্রূপে লববপ্রতিষ্ঠ হন তাহাও 


(১) গৌ, ত.-পৃ. ৩*২ (২) পা.নি.) বৈ'ব, (বৃ)--পৃ. ৪8 (৩) ভ. র.--১১৭৩। আখের 
প্রাচীন বৈধ" মতে নরহরির পিতার নাম নারায়ণদেব এবং মাতার নাম গৌয়ী দেবী । (৪) চৈ, ম. 
(লো)--শেখ', পৃ. ২১১) শক, খ পৃ. ৩৪ (৫) গৌ, বি.--পৃ. ১১৫ (৬) দেবকীনদনের কোনও 
কোনও গুখিতে ই'হাকে ভুলক্রমে মুকুন্দ-দত্ বল! হইয়াছে। সম্ভবত সেই কারণে 'অভিরামলীলামৃত'- 
গরন্থেও (১৬শ.প., পৃ. ১২৯) ইনি মুকুদ্দ-দত্ত হইয়। গিয়াছেন। (৭) চৈ. ৮২২৫, পৃ. ১৮ (৮) ভ. র._ 
স্প১১৭৩০ ) ১৩৩৪ সালের “গৌরাঙ্গ মাধুরী' পত্রিকার ফালগুন সংখ্যায় বসন্্কুমার চটোপাধার 
মহাশয় মাধবকে মধ্যমভ্রাত! বলিয়াছেন এবং উক্ত পত্রিকার ১৩৩৫ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় ভোলানাথ 
্রক্ষচারী মহাশয় কিন্তু নরহরির জোষ্ঠ ভ্রাতা! হিসাবে একমাত্র মুকুন্দেরই নাম করিয়াছেন । কিন্তু মাধব 
এবং নরহরির মধ্যে কে যে বয়োজ্যেষ্ঠ কোথাও তাহা উল্লিখিত হয় নাই। (৯) গো. ত.-পৃ. ৩*২ 
(১০) চৈ. চ.-২1১৫, পৃ. ১৮০) চৈ, ম' (লো) স' খন পৃ. ৩৪) বৈ. ব' (দে.)--পৃ, ত; বৈ.» 
»্ব)পৃ, 5) অলী পৃ, ১২৯ টা | 


নরহবি-সরকার ১৩৩ 


বলা শক্ত। বুন্দাবনদাস “চৈতন্যভাগবত'-গ্রন্থে নরহরি'র নাম পর্বস্ত উল্লেখ করেন নাই। 
আবার “চৈতন্যচরিতামৃতে'র মধ্যেও গৌরাঙ্গ বালালীলার সবিস্তার পরিচয় নাই। 'ভক্তি- 
রত্বাকর-গ্রস্থেই১ দেখিতে পাওয়া! যায় ষে গোৌরাঙ্গের নগরসংকীর্তনকালে নরহরি উপস্থিত 
ছিলেন। কিন্তু নরহরির মন্ত্রশিষ্ত লোচনদাসের গ্রন্থ১২ হইতে জানা যাইতেছে যে শ্রীবাসের 
গৃহে সংকীর্তনারস্তকালে তিনি গৌরাঙ্গের অস্তরঙ্ পার্যদ্রূপে পরিগণিত হইয়াছেন। কুুতরাং 
সঠিক সময় নির্দেশ করিতে১৩ না পারা গেলেও গৌরাঙ্গলীলার প্রাগ মধ্যাহ্কালেই 
যে তিন তাহার হৃদয্জের উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
রস্থাদিতে তাহাকে ব্রজের মধুমতী১৪ বলা হয়। কিন্তু এই নামকরণ সম্ভবত পরবর্তী- 
কালের । একদিন তিনি পিপাসার্ত বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দকে 'ভাজনে ভরিয়া” জল আনিয়া পান 
করাইয়াছিলেন।৯৫ মধু সদৃশ জল পানে ভক্তগণ পরিতৃ্ত হন বলিম্বাই সম্ভবত তাহার 
এরূপ নামকরণ হয় । উক্ত ঘটনাস্থলে কিন্তু নিত্যানন্দপ্রভৃও উপস্থিত ছিলেন। ক্ুতরাং 
উহা! পরবর্তিকালের ঘটনা । কিন্তু নবন্ধীপে প্রভূনিত্যানন্দ আসিম্া পৌছাইবার বনু পূর্বেই 
নরহরির স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। তৎকালে তিনি গদাধর-পণ্ডিত প্রভৃতি গৌরাজের 
বাল্যন্থহদ্বর্গের সহিত একত্রে গৌরাঙ্গের 'বেশের সামগ্রী দব দেন সঙ্জ করি+।১৯৬ জস্ভবত 
নবদ্বীপে তাহার একটি বাড়ীও ছিল৯৭ এবং তিনি ইচ্ছামত গৌরাঙ্গের গৃহে তাহার 
সহিত মিলিত হইতে পারিতেন। 


গদাধর-পণ্ডিতের সহিত নরহরির ঘনিষ্ঠত৷ ছিল সর্বাধিক । গৌরাঙ্গ-লীলা৷ বর্ণনায় 
প্দ-কর্তৃগণ ষেন নরহরিকে বা? দিয়! গদ্দাধরের কথা ভাবিতেই পারেন নাই ।৯৮ গদাধর- 
নরহরির এই সম্পর্ক অনুধাবন করিলেই নরহরির সহিত গৌরাঙ্গসম্পর্কটিও স্পষ্ট হইয়া উঠে। 
কারণ গৌরাঙ্গ-পার্ধদবুন্দের মধ্যে গৌরাঙ্গসন্বদ্ধনিরপেক্ষ কোন প্রকারের মিলন অবাস্তর 
ছিল। এক্ষেত্রেও, নরহরি-গদাধরের বন্ধুত্ব গৌরাঙ্গ প্রেমনির্ভর ছিল। তাই গৌরাঙ্গের 
কৈশোর-যৌবনলীল! হইতে গদাধরকে বাদ দেওয়ার কল্পনা যেমন অবান্যব, নরহরির প্রসঙ্গ 
বাদ দেওয়াও তেমনি নিরর্থক । উভয়ে তাহার নিকটে থাকিয়া তাহাকে পতনাদি 
বিপষের হাত হইতে রক্ষা! করিতেন। কীর্তন আরম্ভ হইলেই পগদাধর নরহরি করে ধরি 


(১১) ১২1২+২১, ২৯৬৪ (১২) ম. খ", পৃ. ৯৭,১৯১,১৯৭,১১৫,ইত্যাদি | (১৩) 'জ্রীধত্ডের প্রাচীন বৈফব' 
্রন্থে পৃ. ৩) লিখিত হইয়াছে যে নরনারাপদৈবের সৃত্যুর় কিছুকাল পরে মুকুন্দ গৌড়গমনের পূর্বে 
নরহরিকে নবস্ীপে অধায়নের জন্য রাধিবার ব্যবস্থা করেদ। (১৪) গৌ. ত.-পৃ. ৩০ই 
(১০$- প্র ৩০৩ (১৬) উ. ১২৯২৩ (১৭) গো. লী--পৃ 88. (৮) তর. 
১২।৩০৮) চৈ, ম' (লোম: খ., ১১৬, ১১৯ ; গো. লী.-পৃ, ২১, ২৩ 


ঠ টৈভন্-পরিকর 


গৌরহরি প্রেমাবেশে ধরণা লোটায়' ।১৯ এবং 'নরহরি অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া'২০ তাহাকে 
প্রায়শই মৃদ্থিত হইতে দেখা যায়। গদাধর বামপার্থে থাকিতেন এবং নরহরির স্থান 
গৌরাঙ্গের দক্ষিণে একেবারে যেন সুনির্দিষ্ট ছিল ২১ 

গোৌরাজ-হৃদয়ে নরহরির স্থান চির অক্ষ থাকিলেও ব্যবহারিক জীবনে কিন্তু ব্যত্যয় 
ঘটিয়াছিল। নিত্যানন্দ নবহীপে আসিয়! সেই স্থান অধিকার করিলে নরহরি নীরবে 
তাহার বহুবাঞ্ছিত স্থানটি পরিত্যাগ করিয়া সরিয়! ফড়ান। “চৈতগ্রভাগবতের বর্ণনায় 
নবদীপ-আগমনের পর হইতেই নিত্যানন্দকে গদাধরের সহিত গৌরাঙের পারে অবস্থিত 
দেখা যায়। দুইদিকে দুইজন থাকিতেন।২২ নিত্যানন্দ দক্ষিণে থাকিয়া গৌরা্গগ্রতুকে 
পতনাদি বিপদের হাত হইতে রক্ষা করিতেন। এমনকি, নীলাচলে গিয়াও তিনি সম্ভবত 
উক্তস্থানেই বিরাজমান ছিলেন।২৩ কিন্তু তাহাতে অবস্থা নরহরির মাহাত্ম্য খর্ব হয় নাই। 
বরং “চৈত্তযভাগবতে”র মধ্যে নরহরির নামের ইচ্ছাক্ুত অনুজ্েখই তাহার শ্রেষ্ঠত্ব ও 
যোগ্যতার প্রকৃষ্ট পরিচয় বহন করিতেছে । কিন্তু এত বড় সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হওয়ার 
অন্য নরহরির হৃায়-সমুত্র হইতে কোনও উচ্ছল তরঙ্গধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় নাই। 
তাহার আরাধ্য মান্ষটি নিত্যানন্দকে যে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা লক্ষ্য করিতে 
গিয়া তিনি নিজেই যে কতখানি হারাইলেন, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবসরই যেন 
তিনি পান নাই; বৈষ্ণব ধর্মের যে বিরাট তরঙ্গোচ্ছাস সমগ্র ভারতভূমিকে প্রাবিত 
করিতে চলিয়াছিল, তাহা তাহার অত্যুদয়-কেন্দ্রকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিবে কিনা, তাহা 
বিচার করিয়া দেখিবার চিত্তবৃত্তিও তাহার ছিল না। 

নরহরি তাহার পূর্বস্থান হইতে সরিয়া৷ আসিয়া গৌরাঙ্গসেবায় মনোনিবেশ করিলেন 
“চৈতগ্যভাগবত, হইতে জানা যায় যে অছৈতপ্রতু যেইদদিন গৌরাঙ্গ-প্রেরিত রামাই-প্ডিতের 
সহিত নবন্ধীপে পৌঁছান, সেইদিন গৌরাঙ্গ বিষু্রায় উঠিয়া বসিলে নিত্যানন্ন ছত্রধারণ 
করেন এবং গদাধর তাঁহাকে কপূর ও তাঙ্থুল যোগাইতে থাকেন 1২৪ পরব্তিকালে আমরা 
দ্বধিতে পাই যে তাহাদের জীবনে উক্ত প্রকার কর্ম-বিভাগ বহাল থাকিয়া গিয়াছে ।২৫ 
আর নরহরি গ্রহণ করিয়াছেন গৌরার্জসমীপে চামর ঢুলাইবার কার্য ।২৬ ইহাতে মনে 
হয় যে উপরোক্ত বিশেষ দিনটিতেই তাহার উপর এই কার্ধভার আসিয়া পড়ে। 

নরহরির জোট ভ্রাতা মুকুন্দের অস্তরেও “চৈতগ্যসপ্মত-পথে নির্মল বিশ্বাস” চিরকাল 


্ 
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পৃ ১৬৫, ৭3, ৩০২২২) চৈ, ভা৮-২২৩, পৃ ২১৮, ২২৭ ১২1২২, পৃ. ২৯৯? গৌ. লী---পৃ 

১৬, ২৩২৫, ৩২, ৩৬, ৩৭ (২৩) গো, ত.-পৃ. ২৬৩ (২৪) ২1৬, পৃ, ১২৯ (২৫) &--২1১৯, পৃ. ১৫২ 
(২৬) গৌ, ত.-পৃ. ১৪৯, ১৫৯, ১৫৪ 3 গোঁ, লী---৩৭ ) ভ্র--নিত্যাননদ 


নরহরি-সরকার ১৩৫ 


অটুট ছিল এবং তাহার পুত্র২৭ রঘুনন্দনও আশৈশব অনুরাগী ভক্তে পরিণত হুন। 
শ্রী'ণ্ডে তাহাদের গৃহে প্রত্যহ গোপীনাথ-সেবা২৮ চলিত এবং রঘুনন্দন পিতার সেবাবিধি 
আয়ত্ত করিয়াছিলেন। মুকুন্দ কারধীস্তরে গেলে বালকের উপরই গৃহদেবতার সেবাভার 
পড়িত এবং রঘুনন্দন পরমাতক্তি-সহকারে নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া পূজা করিতেন। 
লোচনদাস, নরহরি-চক্রবর্তা এবং উদ্ধবদাস অন্যভাবে জানাইতেছেন২৯ যে বালক 
. রঘুনন্দনের একাস্তিক অনুরাগে বিগলিত হইয়া একদিন তাহার দেবতা প্রকৃতই নিবেদিত 
নৈবেদ্য ভক্ষণ করিয়াছিলেন। এইরূপ বর্ণনা গল্পকথা-মাত্র হইলেও রঘুনন্দনের সবজন- 
স্বীকৃত অনুরাগ এবং ভক্তিই হয়ত এইরূপ গল্পের স্ষ্টি করিয়া থাকিবে। তাহার সাহসিকতা 
সম্বন্ধেও একটি বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে ।৩০ ততৎকালে অভিরাম-নামক নিত্যানন্দের 
জনৈক রহস্যময় সহচর দেশবাসীর নিকট একটি ভীতির বস্ত হইয়াছিলেন। একদিন 
রঘুনন্দনের শক্তি ও সাহস দেখিয়া স্বয়ং অভিরামও বিস্মিত হন এবং তাহার সুন্দররূপে৩৯ 
মুগ্ধ হইয়৷ তাহাকে অভিন্নমদনজ্ঞানে শ্রীথপ্তের নিকটবততঁ বড়ভাঙা নামক গ্রামে তাহার 
সহিত আনন্বনৃত্য করেন। 

প্রধানত, মুকুন্দ ও রঘুনন্দন গৃহেই থাকিতেন এবং নরহরি থাকিতেন নবদ্বীপ । কিন্তু 
নবদ্বীপ ও শ্রীথণ্ডের মধ্যে সকলেরই যাতায়াত চলিত। শ্রীথণ্ডে আর দুইজন পরমভক্ত 
বাস করিতেন-_-সুলোচন ও চিরপ্ীব-সেন। উভয়েই গৌরভক্ত ছিলেন এবং খখগ্ুবাসৌ 
নরহরেঃ সাহচর্্যান্মহোত্বরৌ” হইয়াছিলেন।৩২ তাঁহাদের সকলকে লইয়া বেশ একটি ছোট্ট 
দল হইয়াছিল । নবন্বীপ-স্থর্যের নিকট প্রভা! সংগ্রহ করিয়। শ্রীখণ্ডে যেন একটি চন্দ্রমগ্ডুল 
গড়িয়া উঠিতেছিল। প্রতি সন্ধ্যায় শেখর, শ্রীবাস-ভবনে যে সংকীর্তনধ্বনি উখিত হইয়া 
নবন্বীপ-গগনকে প্লাবিত করিত, শ্রীধণ্ডে বসিয়া যেন তাহারই প্রতিধ্বনি গুন! যাইত। 
রঘুনন্দনাদির উৎসাহে “খণ্ডের সম্প্রদায়” যে কীর্তন দলটি গড়িয়াছিলেন, সম্ভবত মধ্যে মধ্যে 
নরহরির আগমনে তাহা নব প্রেরণা লাভ করিত। গৌরাঙ্গ সকাশে নরহরির নৃত্য ও গান 


(২৭) 'ভ্রীথত্ডের প্রাচীন বৈফব"-গ্রস্থের লেখক বলিতেছেন (পৃ. ১৬, ৪৫) যে গৌরাঙ্গ মুকুল্দকে বলেন, 
“তোমার পত্বীর গর্ভে আমার স্বীকৃত পুত্র সাক্ষাৎ মদনাবতার শ্রীরঘুনন্দন জন্মগ্রহণ করিবেন । অতএব 
তোমাকে বিবাহ করিতে হইবে ।” এবং “গুরু-পরষ্পর] শুনিতে পাওয়া বায় যে, মহাপ্রভুর চধিত 
তান্ব'ল সেবনে মুকুন্দ-পর্ধী গর্ভবতী হয়েন। সেই গর্ভে রঘুনন্দনের জন্ম হয়।”--তথ্যের উৎস কি বলা 
হয় নাই। (২৮) গৌ. ত.-_পৃ- ৩৯৩) একই পদশেহে কিন্ত মদনের কথা বল! হইয়াছে এবং "ভক্তি 
রদ্ধাকর' (১১।৭৪১)-মতেও রঘুননদন মদনগোপালকে নাড়ু খাওয়াইয়াছিলেন ৷ (২৯) চৈ. ম. (লো.)--. 
খ. পৃ. ৩৪; ভ' র,.--১১।৭৪১ ? গ্ৌ, ত.স্পৃ, ৩০৩-৪---(৩৪) গো. ত.পৃ, ৩৯৪) ভু.চৈ, ম. 
(লো.)-_ু- খ” পৃ. ৩৪ ; অ. লী.--পৃ. ৯৬-৯৮ 5 অ. গোঁ. ব.-পৃ, « (৩১) বৈ. ব. বৃ.)-পৃ. ৪; বৈ. ব. 
(দে.)--পৃ. ৩ (৬২) গৌ, দী.--২০৯ 


১৩৩ চৈতগ্য-পরিকর 


প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। তাই গৌরাঙ্গ-অভিষেককালে৩৩ তাহাকে একটি দলের নেতৃত্ব 
করিতে দেখা যায়। আবার রঘুনন্দনাদি খণ্ডের ভক্তবুন্দও মধ্যে মধ্যে নবহীপে যাতায়াত 
করিতেন এবং বালক রথুনন্মনের পরমাভক্তি লক্ষ্য করিয়া৩৪ গৌরাঙ্গ তাহাকে পুত্রাধিক 
স্নেহ করিতেন এবং মাল্যচন্মনাদির দ্বারা ভূষিত করিতেন । “ভক্তমাল”-গ্রস্থেও৫ রঘুনন্দনকে 
চৈতন্নুপার্ধদরূপেই গণ্য করা হইয়াছে। বুন্বীবনদাসের একটি পদ্দেও৩৬ তাহাকে 
গৌরহরির সহিত নৃত্য করিতে দেখা খায়। গুধু রঘুনন্দন কেন, শ্ীথণ্ডের সকল ভক্তের 
প্রতিই গৌরাঙ্গের বিশেষ করুণা ছিণ। একবার খগ্ডপুরে মহোৎসব উপলক্ষে গৌরা্ঈপ্রতু 
সপার্ধদ্‌ নরহরি-গৃহে আসিয়া খণ্ডের তক্তবুন্দকে তৃষ্থিদান করিয়াছিলেন ৷ সেপ্দিন পরিষেশন 
করিয়াছিলেন স্বয়ং রঘুনন্দন 1৩৭ 

রঘুনন্দনকে তথা শ্রীধণ্ডের বৈষ্কবসম্প্রদায়কে গড়িয়া তুলিবার ব্যাপারে নরহরির 
প্রভাবের কথ! ছাড়িয়া কেবলমাত্র তাহাকে একজন গৌরাঙ্গসেবক হিসাবে আখ্যাত 
করিলে তাহার সম্যক পরিচয় দেওয়া হয় না। তাছাড়া সমগ্র বৈষ্ব-জগতের কাঠামো 
গঠনের মধ্যেও তাহার অবদান অবিস্মরণীয়। যে প্রতিভার বলে স্বরূপদামোদর 
এক সময় চৈতন্যমহাপ্রতৃকে 'রাধাভাবদ্যুতিসববলিত' বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন, 
সেই প্রতিভা বা মৌলিক শক্তির অধিকারী-রূপেই সম্ভবত নরহরিও তাহাকে 
সর্বপ্রথম কৃষ্ণের অবতার বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন।৩৮ চৈতন্ত-প্রবন্তিত 
ভক্তিধর্ষের ব্যাখ্যায় ষিনিই পুজার্হ হউন না কেন, কিংবা স্বয়ং চৈতন্য ধাহাকেই ভক্তির 
গাজ বলিয়া গ্রহণ করুন না কেন, বৈষ্ণব-সমাজের জমন্ত প্রেরণার উৎস ছিলেন তাহাদের 
চর্সচক্ষুর সম্মুখস্থ রক্তমাংসের মাহুস্টিই । মুখে তাহারা যাহাই বলুন, তাহাদের ভক্তি 
ও প্রেমের একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিলেন তিনিই। মানুষকে ভালবাপিয়াই মান্ধযের 
ভালবাসার তৃষ্িময় সার্থকতা । কিন্তু মানুষের ভালবাসা কি এতটুকু যে সসীমকে 
অবলম্বন করিয়াই তাহ! নিঃশেধিত হইবে! তাই সে তাহার প্রেমাম্পদকে অসীমের মধাদা 
দান করিতে চাহে, দেবতার আসনে বসাইয়া পুজা করিতে চাহে। নরহরি সে-যুগের 
ভক্তসমাজের মুখপাত্র হইয়! তাহাদের অস্তরাত্মার আকৃতিকে ভাষাদ্ান করিয়াছিলেন এবং 
অহ্বৈতপ্রভুর সকল প্রচেষ্টাকে যেন সার্থক করিম়াছিলেন । কোনও ছ্বিধাসংকোচ তাহার 
প্রথে বাধা সথষ্টি কত্ধিতে পারে নাই। তিনি এক নূতন গৌরাঙ্গমন্ত্ে গৌরাঙ্গ-পুজ! প্রবর্তন 
করিলেন। বস্তত, “চৈতন্তের অন্তর ভক্ত” “প্রেমের গাগরি' ঠাকুর-নরহরির প্রবতিত 


(৩৩) গো. ত..পৃ. ১৫০, ১৫২, ১৫৫ (৩৪) চৈ. ম. (লো), খ, পৃ. ২, ৩৪ ) ম. খ., পৃ. ১৬৭ 
১১৫, ১১৯, ১২৮ (৩৫) পৃ. ২৭ (৩৬) শ্শৌ. ত.--পৃ, ১৬২ (৩৭) ধ--পৃত ২২৮ ৩৩৮) ভুল 
বৈ. দ, পৃ. ১৩ 


নয়হরি-সবকার ১৩৭ 


গৌরাঙ্গ-পৃজাপদ্ধতিও৯ বিষয়ক রচনাগুলি লইয়াই '্রীভক্তিচন্্িফপটল” নামে একথানি 
পদ্ধতি-গ্রন্থও সংকলিত হয়। “এই গ্রন্থ শ্রীপুরুযোত্বমে শ্রীশ্রী / জগরাথদেবের সাক্ষাতে 
মহাভাগবতোত্তম সভায় হীহারই মন্ত্রশিষ্য শ্রীলোকানন্দাচার্য দিশ্থিজয়ী কর্তৃক প্রকাশিত 
হইয়৷ সকলের স্বাক্ষরিত হইয়াছিল ।%৪০ গ্রস্থের উপসংহারে লিখিত হইয়াছে-_ইতি 
শ্রীমরররহরিমুখচন্দ্র বিনিঃস্থত শ্রীচৈতত্যমন্্ সুধানিকরাঃ শ্রীলোকানন্দাচার্ষেণ যৎকিধিদ্দাস্বাহয 
্রীশ্রীজগাথসাক্ষাৎ শ্রীভাগবতোত্বমসভায়াং প্রকাশিতাঃ। 

বাক্ু-ঘোষের পদ হইতে জানা যায় যে মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের সময় নরহরি এবং 
রঘুনন্দন উভয়েই নবহ্ীপে ছিলেন।৪১ কিন্তু তিনি নীলাচলে গেলেও তাহাদের সহিত 
তাহার সংযোগ কোনদিনই ছিব হয় নাই। নরহরি তখন নবধীপ হইতে আসিয়া শ্রীথণ্ডেই 
বাস আরম্ভ করেন এবং শ্রীধ্ড হইতেই তিনি প্রতি বংসর নীলাচলে গিয়া মহাপ্রতৃর 
সহিত সাক্ষাৎ করিতেন? রঘুনন্দনও তাহার সহিত গমন করিতেন।৪২ খগুবাসী 
চিরপ্ীব স্থলোচনও একত্রে গিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইতেন।৪৩ নীলাচলে 
মহাপ্রভু নরহরিকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেন।৪৪ প্রথমবার রখযাত্রা-উপলক্ষে 
বেড়া-কীর্তন অনুষ্ঠানের মধ্যে নরহরি এবং রঘুনন্দন যথাযোগ্যস্থলে নিযুক্ত হইয়া পুরশ্কৃত 
হইয়াছিলেন৪৫ এবং নরহরিকে একটি সম্প্রদায়ের প্রধান হইয়া নৃত্য করিতে হইয়াছিল । 
তাহার সেই মর্ধাদাপূর্ণ স্থান চির-অক্ষুপ্ন ছিল।৪৬ সম্ভবত নীলাচলেই৪৭ দিথিজয়ী 
পণ্ডিত লোকানন্দাচার্ধ নরহরির নিকট পরাজিত হইলে পূর্ব-শর্তান্ুযায়ী তাহাকে নরহরির 
শিশ্কত্ব গ্রহণ করিতে হয় ।৪৮ 

নরহরি, মুকুন্দ ও রঘুনন্দন, ই'হারা। প্রত্যেকেই ছিলেন মহাপ্রতুর গর্বের বন্ত। নীলাচলে 
প্রথমবার গৌড়ীয় ভক্তগণকে বিদায় দেওয়ার সময্ন তিনি নানাভাবে যুকুন্দের প্রশংসা 
করিয়া৪৯ এবং হোসেন-শাহের রাজদরবারে ঘটিত মুকুন্দের কৃষ্ণপ্রেমপরিচায়ক বৃতীস্তটি 
আস্ঘোপাস্ত বিবৃত করিয়া! সকলের নিকট তাহার দদগ্ধহেম*ম 'নিগৃঢ় নির্মল প্রেমের 


(৬৯) দ্র প্রীবাসচরিত, পৃ. ১১৭) অ. প্র-মতে (২*শ. অ., পৃ-৯১) গৌরীদাস-গৃহে গৌর-নিতাঁই 
বিগ্রহপ্রতিষ্ঠাকালে অগ্ৈতপ্রভু অচ্যুতানন্দের নিকট নরহরি-প্রবত্ঠিত গৌরালপূজাপন্ধতি অনুমোদন 
রুরেন। (৪) ভ্রীথ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব, পৃ. ১১৮ (৪১) গো. ত._-পৃণ ২৪২ (৪২) চ.চ.--২1১০, পৃ. ১৪৭) 
২1১১ পৃ. ১৫৩; ২1১৬, পৃ. ১৮৬) আ্রীচৈ, চ৮-৪1১৭1১৩) চৈ" না-৯৫, ১০1৭, ১০1১৩ চৈ, ম, 
€লো.)--বি, খ., পৃ. ১৪৪ (৪৩) ভ্রীচৈ-চ.--91১৭।১৩ (8৪) ভ, র.--৮1২৮৬ (৪৫) চৈচ.--২।১৬, প্র 
১৬৪) শ্্রীচৈ, চ. (৫)--81১1৫ (৪৬) চৈ, চ.--৩।১০ পৃ- ৩৩৫ (৪৭) ন. শা, নি, (৪৮) 'জ্ীথগ্ডের প্রাচীন 
বৈধবে' (পৃ. ২৮, ২৯) বল! হইয়াছে যে লোকানগা পরে 'তক্তিসার সমচ্চ়া-গ্স্থে স্বীয় ওরুকে প্রণাম 
নিবেদন করিয়াছেন | (৪৯) চৈ. ৮.--২1১৫, পৃ ১৮৯ 


১৩৮ চৈতন্ত-পরিকর 


উল্লেখ করিলেন। শ্্রীণ্ডের একটি পুষ্করিণীর বাধাঘাটের নিকটে স্থাপিত কৃষমন্দিরে 
রঘুনন্দন প্রত্যহ পুজা করিতেন । তর্লিকটস্থ কাস্ব বৃক্ষে যে বারমাসই ফুল ফুটিত তাহা 
যে রঘুনন্দনেরই কৃষ্ণানুরাগের ফল, মহাপ্রভু তাহারও উল্লেখ করিলেন এবং তাহাকে 
বিশেষভাবে সম্মানিত করিয়াং০ একমাত্র '্রীকুষ্$সেবনে' আত্মনিয়োগ করিতে আজ্ঞাদান 
করিলেন। কিন্তু মুকুন্দ সংসারী ও গৃহকর্তা ছিলেন বলিয়া! মহাপ্রভু তাহাকে পরিবারের 
ব্যয় নির্বাহার্থ 'ধর্মধন উপার্জনের জন্য উপদেশ দিলেন। আর, রঘুনন্দন-মুকুন্দারীর 
সহিত সংসার-বন্ধনে বদ্ধ থাকিলেও নরহরি ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন ব্রহ্মচারী । তাই 
মহাপ্রভু তাহাকে ভক্তবুন্দের সাহচর্ষে দিনযাপন করিবার আদেশ প্রদ্দান করিলেন । 
পাত্রবিশেষে মহাপ্রভুর নির্দেশ ছিল বিভিন্ন। ব্যক্তিগত উদ্দেশ্ত তাহার নিকট তৃণবৎ 
অকিঞ্চিৎকর ছিল। এত বড় শক্তিমান ধর্মগুরুর এমন নিস্প্হ আচরণাহুষ্ঠানের তুলন! 
জগতে বিরল) এবং নরহরি ছিলেন গুরুরই যথার্থ অনুগামী । “চৈতন্যভাগব্ত'- 
গ্রন্থে আপনার ও শ্রীথগ্ড-ভক্তবুন্দের ইচ্ছাকৃত অনুল্পেখ সত্বেও স্বীয় শিষ্য লোচনের 
গ্রন্থে নিত্যানন্দ-প্রশস্তি জ্ঞাপনার্থে তাহার একাস্তিক ইচ্ছা-সন্বদ্বীয় কিংবদস্তীর৫১ মধ্যে 
যদি বিন্দুমাত্র সত্যও লুষক্কায়িত থাকে তাহা হইলে তাহা তাহার অকপটভাবেই , 
চৈততন্-পদাঙ্ অন্গুসরণের প্রমাণ বহন করিয়া আসিতেছে । 

নরহরি গীতাকারে গৌরাঙ্গ বিষয়ক ছোট ছোট পদ্ঠের রচন? আরম্ভ করিয়াছিলেন ।৫২ 
ইহাতেই গৌরচন্দ্রিকার প্রথম স্থ্টি। গৌরলীলাঘটিত পদ রচনা করিবার প্রথম পথ- 
প্রদর্শক যে ঠাকুর-নরহরিঃ তাহা বাস্ুদেব-ঘোষ নিজ পদ্দে ব্যক্ত করিয়াছেন 

শ্রীসরকার ঠাকুরের পদাসৃত পানে । 
পন্ভ প্রকাশিব বলি ইচ্ছা কৈনু মনে ॥ 

নরহরি ধে গৌরাঙ্গলীল! বিষয়ক পদ রচনা করেন এবং তিনি যে গৌর-গদাধর পৃজা ও 
নাগরী-ভাবের উপাসনার প্রবর্তক সে-সন্বদ্ধে প্রায় সকল পণ্ডিত ব্যক্তিই৫৩ একমত। 
অল্পসংখাক হইলেও তাহার কয়েকটি ব্রজবুলি পদও পাওয়া যায়।৫৪ কিন্তু 


(৫০) 'শ্রীথত্ডের প্রাচীন বৈফবে” লিখিত হইয়াছে (পৃ. ৫২, ৫৩) ধে মহাপ্রভুর স্বীকৃত পুন্র রঘুনন্দন 
»৮ বৎসর বয়সে গৌরভাবামৃত স্তোত্র বারা চৈতন্যবন্দনা করেন এবং নীলাচলে সংকীর্তনাধিবাসকালে 
চৈতন্ত সমস্ত ভক্তসমক্ষে রঘুনন্দনের দ্বারা মাল্যচন্দন প্রদান করাইর! ও কীর্তনাস্তে দধিহরিদ্রাতাও 
ভাগ্কাইয়। ঙাহাকে উত্ত কার্ধের অধিকারী করেন । রঘুননানের বংশধরগণ এবাবৎ উক্ত কাধ করিয়া 
আলিতেছেন। (৫১) চৈ. ম. (লো.)--পৃ. 14-8,* (৫২) প্রীথত্ডের প্রাচীন বৈধব--পৃ. ৩১-৩২ 
(₹৩) হরেকৃক মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ব পেদাবলী পরিচয়), রায়সাহেব দীনেশচন্ত্র সেন ( 0951650505 
800 [315 00030901009, 0, 18), ডা. সুকুমার সেন (বিচিত্র সাহিত্য, পৃ. ১১১), ডা. বিমান বিহারী 
মজুমদার (চৈ, উ., পৃ. ২৬৭) (৫8) ন91,--1১. 9 


নরহরি-সরকার ১৩৮ 


তাহার গৌরলীলাত্মক পদ-রচনা সম্বন্ধে বলা যায় যে সম্ভবত মহাপ্রভুর নীলাচল- 
বাসকালেই বিয়োগবেদনা স্থষ্ট উৎসমূখ হইতে গৌরাঙ্গ-সঙ্গোন্ুত সঞ্চিত আবেগরাশি 
তাহার স্থৃতির দুয়ার উদঘাটিত করিয়া কাব্যরস-নিঝ রিণীরূপে প্রবাহিত হয় এবং তিনি 
অসংখ্য নদীয়া-নাগরীভাবের পদও রচনা করিয়া যান। মীরাবাঈ-এর নিকট বৃন্দাবন মধ্যে 
শ্রীকষ ছাড়া অন্য পুরুষের অস্তিত্ব যেমন অবিশ্বাস্ত ছিল, গৌরচরণাপ্সিতপ্রাণ নরহরির 
পক্ষেও যেন তেমনি নবদ্বীপধামে ছিতীয় পুরুষের অস্তিত্ব-কল্পনা অবান্তর ছিল। চৈতন্য- 
তিরোভাবের পরেও সম্ভবত তিনি তাহার অতীত ম্থৃতিগুলিকে কাব্য রচনার মধ্য দিয়া 
অন্ুধ্যান করিতে থাকেন। কারণ তাহার কয়েকটি পদে মহাপ্রভুর জীবনের শেষদিকের 
কথা৫৫ এবং কয়েকটিতে তাহার রাধাভাবের কথা বগিত€৫৬ দেখা যায়। কিন্তু সমস্ত 
গৌরাঙ্গলীলাকে “ভাষা"য় (অর্থাৎ বাঙ্গালা ও ব্রজবুলী'তে৫৭) লিপিবদ্ধ করিয়া জনসমাজের 
বোধগম্য করাইবার জন্য তাহার উদগ্র আকাঙ্ষা ছিল। তিনি লিখিয়াছেন ৫৮; 
এ গ্রন্থ লিখিবে যে এখনে! জন্মে নাই সে 

| জন্সিতে বিলম্ব আছে বহু। 
তাই নিজের দ্বারা আর তাহা সম্ভব না হওয়ায় অন্য কাহারও দ্বারা লিখিত হইবে 
বলিয়া তিনি আশ। করিয়াছিলেন । সৌভাগ্যক্রমে বাসুদেব ঘোষ এবং বিশেষ করিয়া 
লোচনদাস কর্তৃক রচিত কাব্য-কবিতার দ্বার! তাহার সেই আশ! কথঞ্চিৎ পূর্ণ হইয়াছিল 1৫৯ 
প্রকৃতপক্ষে, নরহরির সহিত বান্দেব এবং লোচনকেও এই পদ-রচনারস্তের কৃতিত্বগোৌরব 
দিতে হয়৷ তীহাদ্দের মধ্যে আবার লোচন ছিলেন নরহরির অন্রক্ত শিষ্য । 

লোচনদাসের নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার কোগ্রামে এবং তিনিও বৈদ্যবংশসন্ভৃত৬০ 
ছিলেন। পিতামাতার নাম যথাক্রমে কমলাকর দাস ও সদানন্দী। পিতৃকুল মাতৃকৃল 
একই গ্রামে বাস করিত। মাতামহের নাম ছিল পুরুষোত্তম-গুপ্ত এবং মাতামহীর নাম 
অভয়া দাসী । পিতৃ-মাতৃ উভয়কুলেই লোচন একমাত্র পুত্রসস্তান ছিলেন। সম্ভবত সেই 
কারণেই তিনি অতিশয় আছুরে ও বি্যাশিক্ষায় অমনোযোগী হুইয়াছিলেন। কিন্ত 
মাতামহ পুরুযোত্তম-গুপ্ত একটু শক্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি মারধর করিয়! 
লোচনকে অক্ষর শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিলেন। কিন্ত লোচনের 
বাল্য-কৈশোরাদি সন্বদ্ধে আর বিশেষ কিছু জান! যায় না, কিংবা! কোন্‌ সময়ে কেমন করিয়া 


(৫৫) গৌ, ত.-পৃ ১৯২, ২০১ ৫৬) এ-পৃ ৮৭) বিচিত্র সাহিত্য--পৃ. ১১৯ 
(৫৮) গোঁ, ত.--পৃ. ৮. (৫৯) উপরোক্ত উদ্ধতি দেখিয়া! চৈ. উ--্রস্থে (পৃ. ৪*) ডা. বিষানবিহারী 
মজুমদার লিখিতেছেন যে তখনও পর্যন্ত গৌরাঙগ-জীবনলীলার ; রতে হয় থে 
নরহরি বানুদেব লোচনাদিয় গৌরলীল! বিষয়ক “র়প পদ শ্্রীচৈতত্তের জীবন” , 
পূর্ধে রচিত হইয়াছিল ।' (৬*) চৈ. ম.(লো.)--শে. খ. পৃ. ২১৩ 7 প্রে. বি.--১৯ শ.1 ব., পৃ. ৩১৫ 


১৪০ চৈতগ্ত-পরিকর 


তিনি নরহরির সংস্পর্শে আসিলেন তাহাও অজ্ঞাত বহিয়াছে। তবে তাহার কোন কোন 
পদ৬১ পাঠ করিয়া ধারণ! জন্মে যে 'গৌরপ্রেম মহাধন, ভজন! করিবার সুযোগ থাকা 
সত্বেও প্রায় দুভগ্যবশতঃ তিনি তাহা করেন নাই। চৈতন্য-তিরোভাবের এবং সম্ভবত 
পিতৃমাতৃ-বিয়োগের পর তিনি -অনাথ”৬২ হইয়া! নরহরির পদাশ্রয় গ্রহণ করিলে সরকার 
ঠাকুর তাহার প্রতি রুপাপরবশ হন এবং “তীর পদপ্রসাদে* লোচনের চরিত-কাব্য রচনার 
“পথের প্রতি আশ' জন্মে 1৬৩ তৎপূর্বে একমাত্র বুন্দাবনদাসই বাংলা ভাষায় চৈতন্য-চরিত- 
কাবা রচনা করেন ।৩৪ তাহারও পূর্বে দামোদর-পপ্ডিতের প্রশ্নোত্তর হিসাবে গৌরাঙ্গলীলা 
সহচর মুরারি-গুপ্ত সংস্কৃত ভাষায় কড়চা রচনা করায় তাহাই এবম্রকার সমস্ত রচনার 
মূলস্ত্ররপে গৃহীত হইয়াছিল ।৬৫ সেই 'মুরারি-মুখোদিত দামোদর-সংবাদ শুনিয়া”৬৬ 
লোচনের মধ্যেও কবিত্ব শক্তি ক্ষুরিত হয়। তিনি 'পীাচালী প্রবন্ধে...গৌরাঙ্গচরিত' রচনা 
করিয়া স্বীয় গুরুর অভিলাষ পূর্ণ করিতে প্রয্নাসী হন। কিন্তু নিজেকে মূর্খ, অজ্ঞান ও 
অযোগ্য মনে করিয়া সংকুচিত হইলে সম্ভবত নরহরিই তাহাকে উৎসাহিত করিয়া কর্মে 
প্রবুদ্ধ করেন। এইভাবে তিনি “মুরারির কড়চা”কে মৃলস্থত্ররপে গ্রহণ করিয়া, সম্ভবত 
বৃন্দাবনের 'চৈতন্যমঙল* গ্রন্থ পাঠ করিয়ঙ্৭ নরহরি ও মহাস্তদিগের মুখে নানাবিধ বিবরণ 
শুনিয়া৬৮ এবং সর্বোপরি নরহরির নিকট উৎসাহ ও প্রসাদ লাভ করিয়া তাহার “চৈতন্য 
মঙ্গল' কাব্য সমাপ্ত করেন ।৬৯ 
“চৈততন্যমঙ্গল'ই লোচনের একমাত্র কবিকৃতি নহে। লোচন বা স্থুলোচনদাসই বোধ 
হয় 'ধামালা” পদের প্রথম স্ৃস্টিকর্তাৰ০ এবং 'লোচন ছিলেন নরহরিঠাকুর-প্রবতিত 
নদীয়া-নাগরীভাবের প্রধান সাধক-কবি,। গুরুর পদাক্ক অনুসরণে তিনি নদীয়া- 
নাগরীভাবের যে অনংখ্য সুন্দর সুন্দর পদ রচন! করেন, তাহাতে তিনি তাহার কবিত্বে 
হুম্পষ্ট ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষব”-গ্রন্থের গ্রন্থকার বলেন যে 
ইহা ছাড়াও তিনি “ছুর্লভসার', “আনন্দলতিকা”, “দেহনিরূপণ, “চৈতন্যপ্রেমবিলাস* 
'ধাতৃতত্বসার', 'রাগলহরী', 'রাসপঞ্চাধ্যায় পদ্যান্বা প্রভৃতি গ্রস্থ রচনা! করেন+৯ এবং 
১৩৫৬ সালের 'বংগশ্রী"পত্রিকার বৈশাখ-সংখ্যায় রামশশী কর্মকার মহাশয় “আনন্দলতিকা' 
৬১) ভ. র.._-১২)৩৭৬৪-৬৫ টু গৌ. ত.--পৃ, ২১ (১২শ.) (৬২) চৈ. ম. লো.)--শে, খ, পৃ 
২১২ ; হু. খ., পৃ, ৩৫ (৬৩) এ.-পৃ ২১২ (৬৪) অ. ব.--১ম" মণ পৃ ১৫) চৈ মং 
'(লো.)--শে, খ, পৃ. ২১২ (৬৬) এ- নু, খন, পৃ. ৪; ম. খ., পৃ, ৮০; শে. খ., পৃ. ২১২ (৬৭) এন, খ., 
পৃ, ৩ (৬৮) ইনু, খত পৃ ৩৩০ ৩৫ 5 (শেখ পৃ, ২১২) 6৬৯) খ্রস্থরচনার কাল স্থিরীকৃত হয় নাই । 
দীনেশচন্দ্র সেন বলেন (বঙ্গভাবা ও সাহিত্য, পৃ. ৩৬), ১৫৬৫ বী.। কিন্ত ইহা ভাহার সিদ্ধান্ত নহে; 


প্রবাদ মাত্র । (৭) বিচিত্র সাহ্তা--পৃ. ১১৮; প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য (৫ম. ও ৬. খও)---পৃ. ২২৮ (৭১) 
প্‌ ৮২; ব, ঘি.-পৃ. গ১ 


নরহরি-সরকার ১৪১ 


ও ছুলভিসারের সহিত লোচনের লিখিত 'বস্ততত্বসার' ও “শিবদুর্গা সংবাধ' নামক 
আরও ছুইটি পুথির সংবাদ দিয়াছেন। এই গ্রস্থগুলির সকলের সম্বন্ধে অবশ্ত নিঃসংশক্ক 
হওয়া যায় না। কিন্তু এই সমন্ত গ্রন্থ ছাড়াও 'ললিতলাবণ্যময় প্রাণম্পর্শা ভাষায়” 
রামানন্দের 'জগক্লাথবল্লভনাটকে'র পদ্যান্বাদও লোচনের এক অপুর্ব সৃট্টি। নাটকের 
কয়েকটি গনি তিনি ব্রজবুলি ভাষাতেও অনুবাদ করিয়াছেন ।৭২ 

এদিকে অন্তাচলগত চৈতন্ত-স্থ্য ভক্ত নরহরির হৃদয়াকাশকে সায়াহু-রাগলিপ্ত করিয়া 
দিতেছিল। কিন্তু কোনদিনই তিনি নিশ্চিন্ত আরামে বসিয়াছিলেন না । সপ্তদশ শতকের 
শেষভাগে+৩ ভরত-মল্লিক রচিত চচন্ত্রপ্রভায়'৭৪ লিখিত হইয়াছে যে নরহরি 
গরুড়ধ্ব্জ-সেনের কন্ঠার পাণিগ্রহণ করিলে তাহার চারিটি কন্া সম্ততি জন্মগ্রহণ করেন 
এবং মালঞ্চনিবাসী সুপ্রভাত সেন, খানাগ্রাম-নিবাসী মাধব-মল্লিক ও বিষু-মল্লিক এবং 
বরাহনগর-গ্রমনিবাসী রমাকাস্ত-সেনের সহিত এ কন্যা চতুষ্টয়ের বিবাহ ঘটে ।৭৫ কিন্তু 
নরহরির "শ্রীকুষ্ণভজনাম্বত'-গ্রস্থে পুর্ববর্তা পরমহংসবৃন্দ এবং তাহাদের গুরু শুকদেবের 
বন্দনাদি পাঠ করিয়া গৌরগুণানন্দঠাকুর মহাশয় স্সিদ্ধাস্ত করিয়াছেন যে নরহরি আকুমার 
্্ষচারী বা পরমহংস ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, এই ব্রর্ষচর্যের পথেই ছিল তাহার 
কঠোর তপশ্চরণ। একদিকে যেমন বড়ডাঙার জঙ্গলে বসিয়া তাহার সাধন ভজন 
চলিত অন্য দিকে তেমনি কর্মসাধনার মধ্য দিয়াও তিনি তীহার আরাধ্য, 
মহামানবের প্রজ্জলিত দীপশিখামূলে তৈল-সিঞ্চন করিয়া চলিতেছিলেন। “ভক্তিচক্জরিকা, 
শ্ীকফভজনামৃত', '্ীচৈতন্তসহঅনাম' ও “ভাবনাম্বত' প্রভৃতি গ্রন্থ-রচনার৭৬ মধ্য দিয়া 
তিনি স্বীয় শক্তি ও সামর্থ্যকে সার্থক করিয়াছিলেন। আবার চৈতন্-প্রবর্তিত ধর্মকে 
প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মতবাদ স্থষ্টির সঙ্গে সঙ্গে কার্ধকরিভাবে তাহা প্রচারের ব্যবস্থার 
দিকেও তাহার দৃষ্টি ছিল। লোচন রঘূনন্দনাদি কয়েকজন তক্তুকে দীক্ষা্দানের মধ্য 
তাহার" সেই শক্তির প্রয়োগ ঘটিয়াছিল। অদ্বৈতা্দি ভক্তবৃন্দ তখন পরলোকগত । 
বৈষ্ণবধর্ম-মহা সমুদ্রের উপর তখন বিভেদের দ্বীপগুলি জাগিয়! উঠিতেছে। বৃদ্ধ নরহরি 
সংস্কৃতি-রক্ষার ভার মাধায় তুলিয়া লইলেন। দূর বৃন্দাবনে যখন বৈষ্ব-গোস্বামী-বৃন্দ এক 
বিশ্লাট আধ্যাত্মিক উপনিবেশ গঠনের মধ্য দিয়া চৈতত্য-স্বপ্নুকে সার্থক করিতেছিলেন, তখন 
বৃদ্ধ নরহরি যেন গৌড়বংগের একান্তে এক-জীর্ণপ্রায় বিশাল সৌধের দ্বারপ্রান্তে বসিয়া তাহার 
সুবিপুল এখর্ধ-সস্তার রক্ষার্থ অতন্দ্র প্রহরীর মত নিশাযাপন করিতে লাগিলেন । 


(খে)প, কং পে. প)--গৃ- ২০৯7 গো, ত, পে? প9 পৃ, ২৪৫ ) ন817-] 66 (৩) ১৬৭৫ হী? 
(৭৪) পৃ. ৩৫৫ (৭৫) ঠাকুর নরহরি-সরকার ও রঘুনগন-ঠাকুর--ব. সা. প. প্‌. ১৩৯৬ (৭৩) প্রীখণ্ডের 
প্রাচীর একর পৃ, ২৮-৬১ 


১৪২ চৈতন্ত-পরিকর 


পরবতিযুগে আবার একবার প্লাবন আসিয়াছিল। বৃন্দাবনাগত সেই মহান্ত্রোতের 
ভগীরথ ছিলেন শ্রীনিবাস, নরোত্বম ও শ্তামানন্দ। কিন্তু ইহার্দিগের মধ্যে নরোভ্মের উপর 
নরহরির পরোক্ষ প্রভাব পড়িয়াছিল বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। গৌড়ে 
যাতায়াতকালে নরোত্বমের পিত। কৃষ্ণানন্দ-রায়ের সহিত তাহার পরিচন্ ঘটিয়াছিল।৭৭ 
সেই স্থত্রে কৃষ্ণনন্দ তাহার দ্বার প্রভাবিত হইয়া! থাকিবেন। নচেৎ নরোত্মের আবাল্য 
চৈতত্তান্রাগের বিশেষ কোন কারণ খু'জিয়া পাওয়া যায় না। কিন্ত প্রচারকত্রয়ের মধ্যে 
যিনি সর্বাপেক্ষা গ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, সেই শ্ীনিবাসের উপর তাহার অনস্বীকার্ধ 
প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়িয়াছিল। শ্রীনিবাসকে মন্্রদীক্ষা। দান করায় গোপাল-ভট্টের মর্ধাদ। 
বৃদ্ধিপ্রাঞ্ত হইয়াছিল এবং শ্রীনিবাসের মধ্যে প্রভূত শক্তির পরিচয় প্রাণ্চ হওয়ায় 
তাহার মধ্যে চৈতন্তের পুনরাবির্ভাব ঘটিয়াছে বলিয়া সুবিধাজনক ব্যাখ্যাও প্রদান করা 
হইয়াছে । কিন্তু যিনি সেই বালক শ্রীনিবাসের অস্তনিহিত শক্তিকে জাগ্রত করিয়া এবং 
তাহাকে বার বার নীলাচল-বৃন্দাবনাভিমুখে প্রেরণ করিয়৷ এক ত্ড,পীকত কঙ্কাল-ভদ্মের 
সন্গিকটে বসিয়। সেই মহান্মোতের আগমন-প্রতীক্ষায় প্রহর গুণিতেছিলেন, তাহার কথা বড় 
একটা বলা হয় না। গ্রস্থকারদিগের মধ্যে, বিখ্যাত ঘটনাগুলিকে কোন পূর্বনির্দিষ্ট 
বিধানের অন্যায়িরূপে বণিত করিয়া বিধায়ক বা! বক্তার্দিগকে ব্রিকালজ্ খষির মাহাত্ম্য দান 
করিবার একটি প্রবণতা দৃষ্ট হয়। তাহার ফলে বহু তথ্য বিকৃত হইয়াছে, কোথাও বা 
একেবারে চাপ! পড়িয়াছে। সেই সমস্ত পূর্ববিধান ব| ভবিষ্বৎবাণীর আবর্জনাকে একটু মাত্র 
সরাইয়! দিলেই বহস্থলে সত্য প্রকাশিত হইয়া পড়ে । নরহরি-শ্রানিবাস-সম্পর্ক সম্বদ্বেও 
একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য । পূর্ববিধান, ভবিস্তৎবাণী, আকাশবাণী বা স্বপ্রাদেশগুলির 
কথা বাদ দিলে আমরা দেখিতে পাই যে নরহরিই শ্রীনিবাসের প্রথম আবিষ্কারক ও 


প্রবর্তনাদানকারী । 
বৈষ্ণব পিতার পুত্র-হিসাবে শ্রীনিবাস বাল্যকালেই শ্রীধপ্ডের কথা শুনিয়া নরহরি- 


রঘুনন্বনাদি ভক্তবুন্দের সহিত মিলিত হইবার জন্য যাজিগ্রামে মাতুলালয়ে চলিয়৷ আসেন । 
এই সময় একদিন নরহরিও যাজিগ্রাম হইয়া গঙ্গাঙ্গানে চলিয়াছেন। পথে গ্রনিবাসের 
সহিত দেখা ।৭৮ প্রথম দৃষ্টিতেই তিনি শ্রীনিবাসকে চিনিয়া লইলেন। শ্রীনিবাসের 
সহিত তাহার নানাবিধ কথাবার্ত। হইল এবং তিনি বালককে নানাভাবে উদ্ধদ্ধ করিয়া 


তখনকারমত গৃহে পাঠাইয়। দিলেন। 
কিন্ত ফল কলিতে দেরি হইল না। কিছুকাল পরে পিতৃবিয্বোগ-ঘটিলে অসহায় বালক 
মাতাকে লইয়া যাজিগ্রামে আসিলেন এবং একদিন নরহরির নিকট উপস্থিত হইলেন 


(৭৭) ত র.--৮৪২২ $ ভ্র'-সরোত্তষ (৭৯) প্রে, বি.স-€র্ঘ বি পৃ. ২৬ 7 ত. র.”২)২৯২ 


মরহরি-সরকার ১৪৩ 


সেইদিন নরহরি প্রতিবেশী নয়ান-সেনের "গুরু আরাধনা! পিতৃবাসর' উপলক্ষে সেই স্থানে 
ছিলেন। রঘুনন্দন শ্রানিবাসকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলে শ্রনিবাস জানাইলেন যে প্রথম 
দর্শনাবধি তিনি নরহরির-চরণে “আত্মসমর্পণ” করিয়াছিলেন; এক্ষণে তিনি নিরাশ্রয় হইয়া 
তাহার নিকট আসিয়াছেন। নরহরি শ্রানিবাসকে আপাতত সেইস্থানে বাস করিয়া 
হরিনাম-মহামন্ত্র গ্রহণ করিতে আজ্ঞা! দিলেন । শ্রীনিবাস নরহরিকেই গুরুর আসনে বসাইয়! 
আত্মনিবেদন করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু প্রজ্ঞাবান ও দূরদর্শী নরহরি বুঝিলেন যে 
পিতৃহীন বালকের আধ্যাত্মিক অবধায়ত হওয়া এক কথা, এবং গৌরবময় ভবিষ্ততের 
অষ্টা। ব্রাক্্ণবালকের দীক্ষাগ্তরু হওয়া আর এক কথা৷ মর্ধাদা-রক্ষায় তিনি ছিলেন 
মহাপ্রভুর অকপট অনুগামী । তিনি শ্রানিবাসকে নানাভাবে সাস্বনা দিয়া৭» শেষে তাহার 
নীলাচল-গমনের জন্য পথের সংগতি করিয়া দ্িলেন।৮০ রঘুনন্দনও তাহাকে নানাভাবে 
সাহায্য করিয়া! গমনের আজ্ঞাদান করিলে শ্রীনিবাস চলিয়া! গেলেন। নরহরি তাহার সহিত 
একজন সঙ্গী এবং একটি পত্রও লিখিয়৷ পাঠাইলেন।৮১ 
মহাপ্রত্ুর সহিত শ্রনিবাসের সাক্ষাৎ ঘটে নাই; কিন্তু গদাধর-পপ্ডিত নৃতন একখান 
ভাগবত পাঠাইবার জন্য শ্রীনিবাসের মারফত বাল্যবন্ধু নরহরির নিকট পত্র লিখিলে৮২ 
নরহরি সাগ্রহে সঙ্গী ও গ্রন্থসহ শ্রীনিবাসকে পুনরায় নীলাচল-অভিমূখে পাঠাইলেন। 
কিন্ত পথে গদাধরের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়। শ্রীনিবাস পুনরায় নরহরির নিকট প্রত্যাবর্তন 
করিলে৮৩ নরহরি তাহাকে বুন্দাবনে পাঠাইতে উদ্যোগী হইলেন। কিন্ত 
নানা কারণে দীর্ঘকাল বিলম্ব হইয়া গেল। শেষে একদিন তিনি শ্্রীনিবাসকে 
মাতৃসমীপে বিদায়-গ্রহণ করাইয়া! বুন্দাবনাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। তখন তিনি 
বার্ধক্যে উপনীত হইয়াছেন। রঘুনন্দনও শ্রীনিবাসকে বৃন্দাবন গমনের আজা৷ দিলেন 1৮৪ 
শ্রীনিবাস যখন বুন্বাবন হুইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন তখন : 
সৃতপ্রায় আছেন ঠাকুর নরহরি ॥ 
দিবারাত্তি মুহ্ণাপন্ন লোটায় ভূতলে। 
করয়ে প্রলাপ সদা ভাসে নেতরজলে ॥ ৮৫ 
প্রমবিলাসমতে”৬ নরহরি তখন পরলোকগত। কিন্তু উপরোক্ত উদ্ধ্‌তি 
হইতে জানা যাইতেছে যে “ভক্তিরত্বাকরে' সেই ংবাদ সমর্থিত হয় নাই | এই স্থলে 


(৭৯) প্রে, বি.--৪র্থ. বিন, পৃ. ৩২ (৮) ভ. র--৩1৪৬-৪৯ (৮১) প্রে” বির বি, পৃ. ৬৪ 
(৮২) উ--পৃ, ৩৫) ৬, বি. পৃ. ৬৪, তু.--ভ, র.+৩২৮২, ২৯৭, ৩০৪ (৮৩) ন. বি--২য় হি, পৃ. ১৮) 
প্রে. বি.স-৪র্ঘ. বি. পৃ. ৩৬ (৮৪) প্রে, বি---€ম. বি, পৃ, ৫২ $ ভ. র.--৪1১৫২) কর্ণপ্র-কবিরাজ- 
কৃত "্রীনিাস-আচারের গুপলেশ শুচক' ; ন. বি.--২য়, বি. পৃ.১৮৮) ত'র.৭1৫২২-২৩ ৮৬) ১৪ শ. 
বি*পৃ. ১৮৮ 


১৪৪ | চৈতন্ত-পরিকর 


সম্ভবত “প্রমবিলাসের” উক্ভি ভ্রাস্তিপূর্ণ।৮৭ তবে “প্রেমবিলাসা+ক্্যারী৮৮ জাহবা 
দেবীর প্রথমবার (?) বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনকালে মুকুন্দ-সরকার জীবিত থাকিলেও 
শ্রানিবাসের প্রত্যাবর্তনকাল নাগাৎ তিনি যে জীবিত ছিলেন, তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া 
যায় না। যাহা হউক, শ্রীনিবাস প্রত্যাবর্তন করিলে রঘুনন্দন নরহরিকে সংবাদ দিয়া 
শ্রীনিবাসকে সেই নির্জন স্থানে লইয়া গেলে বৃদ্ধ তাহাকে ভক্তি গ্রস্থাদি প্রচারের জন্য নির্দেশ 
দান করিলেন এবং তিনি শ্রীনিবাসকে ভক্তিধর্ম প্রচারের যোগ্য উত্তরাধিকারী মনে করিয়া! 
নিশ্চিন্ত হইলেন। এতদিন পরে শ্রীনিবাসকে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়! তিনি তাহাকে মাঁু- 
অভিলাষ-অন্ুযায়ী বিবাহ করিতেও অনুমতি দীন করিলেন ।৮৯ “প্রেমবিলাস'- 
অন্ধযায়ী৯০ রঘুনন্দনের প্রস্তাবান্থসারে নুলোচনাদির উদ্যোগে শ্রীনিবাসের মাতার 
মৃত্যুর ছুই তিন মাসের মধ্যেই তাহার বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু সম্ভবত এই ধিবরণও 
ভ্রমাত্মক ।৯৯ 

কিছুকাল পরে নরোত্তম-ঠাকুর. নীলাচল হইতে শ্রীথণ্ডে আসিলে নরহরি তাহাকে. 
রঘুনন্দনের হস্তে অর্পণ করিলেন।৯২  রথঘুনন্দন নরোত্বমকে যাজিগ্রামে পাঠাইয়া দিলেন 
এবং কিছুদিন পরে নিজেও তথায় গিয়া শ্রীনিবাসের বিবাহকাধ স্ুুসম্পন্ন করিলেন। এই 
ঘটনার কয়েক মাস পরেই বন্ধু গদাধরদাসের মৃত্যুবা্তা পৌঁছাইলে নরহরি ব্যাকুল হইলেন, 
এবং তাহার কয়েকদিন পরে তিনিও ইহধাম ত্যাগ কাঁরিলেন ।৯৩ 

শ্রীনিবাস এতদিনে সত্যসত/ই অভিভাবকহীন হইলেন। তিনি সেই বেদনা সহ্য 
করিতে নাপারিয়। বৃদ্দাবনে চলিয়! গেলেন ।৯৪ নরহরির সহিত তাহার সম্পর্ক যে কতখানি 
নিবিড় ছিল, এই ঘটনা হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। এদিকে নরহরির বিয়োগ 
রঘুৰদদনকে যেন শেলবিদ্ধ করিল। কিন্তু তাহাকে পিতৃব্যের স্থানে আসিয়৷ বসিতে হইল । 


(৮৭) দ্র---্রীনিবাস-আচার্ধ (৮৮) ১৬শ. বি, পৃ ২৩৫. (৮) ভ. র.--৭৫৮৩-৮৬ ; ন. বিশ-- 
৬, বি. পৃ. ৭৩ 7 (৯*) ১৭ শ. বি. পৃ. ৭৩ 3 (৯১) ভ্র“-্গ্রীনিবাস-জাচার্ধ ; (৯২) ভ. র.--৮1৪৩১ ; ন, 
বি.-র্থ. বি. পৃ. ৬* (৯৩) আ-ডর" ৯৬০; গ্রোপালদাসের 'নরহরির শাখ| নির্ণয়ে 
আছে. যে কুলাই গ্রামের ঘাদব-কবিরাজ এবং দৈত্যারি-ও কংসারি-ঘোঘ প্রস্ৃতি নরহরিকে 
নিশ্বরাষ্ঠের তিনটি গ্ৌতালসতি দিলে তিনি ছোটটিকে শ্রীথ্ডের বাড়িতে রাখিয়া মধ্যমটিকে 
গল্পানগরে পাঠান । বড়টিকে গদাধরদাসের শিল্প কফাটোয়ার বিদ্ধানদা-পঙ্ডিতকে দিলে 
তিনি নরহরি-জাজ্ঞা্স বনমধ্যে এক “চুপরী' বানাইয়া! তন্মধ্ উহীর প্রতিটা করেন। 'জ্রীতের 
প্রাচীন বৈফবে'র লেখক 'বলিচ্তেছেন যে (পৃ ১০২) ডাকার! গুরু পরম্পরায় শুনিয়া! আসিতেছেন, নরহরির 
গৌর/ক্রুলরিয়ার স্গলমূণডি স্থাপনের ইচ্ছ। ছিল । মুং বি-দতে (পৃ. ২৪১) বংসী-পৌত্র রামচন্ত্র নীলাচল 
হইতে ফিরি) নূরহরি ও.রঘুনন্দনের সহিত নাক্ষাৎ করেন । (৯৪) ভ' ৯1৭১) ন' বিশ. 
বি. পৃ. ৭ | ও 


নরহরি-সবকার ১৪৫ 


_ অল্লকাল মধ্যেই তিনি শ্রনিবাস-পত্বীয় ইচ্ছায় সম্মতি প্ররান করিয়া ৯৫ শ্রীনিবাসকে 
স্ব্দাবন হইতে ফিরাইয়া আনিলেন ৯ এবং তন্বার! গদাধরছ্াসের তিরোভাব-উৎ্লব 
জম্পর করাইলেন। নিজেও তিনি উৎসবে বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তারপর 
তিনি পিতৃব্যের তিরোভাব-উৎসবে উদ্যোগী হইলে শ্রীথণ্ডেও মহামহোৎসব আরম্ত ৯৭ 
হইল। উৎস্ব-উপলক্ষে শ্রীনিবাস ভাগবতপাঠ করিলেন, লোচনদবাস সকলকে চন্দন- 
লিপ্ত পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিলেন এবং বীরচন্দ্র ৯৮ ও অহৈতপুত্র কফণ-মিশ্র ও গোপাল 
উত্সবে বিশেষ অংশ গ্রহণ করিলেন। আর সমগ্র অনুষ্ঠানের নিবাহক হিসাবে রঘুনন্দনের 
যোগ্যতা সকলকেই চমতকৃত করিল। সমগ্র গৌড়বঙ্গের বিশিষ্ট ভক্তবুন্দ অনুষ্ঠানে যোগদান 
করিয়াছিলেন । তিরোভাব-উৎসবকে অবলম্বন করিয়া বৈষ্কব-জগতে বোধ করি আর 
এমন মহামিলন অনুষ্ঠিত হয় নাই। 

উক্ত ঘটনার অল্পকাল পরেই খেতরির উৎসব আরম্ভ হইলে বঘুনন্দন লোচন- 
স্থলোচনাদি ভক্তসহ তথায় ণিয়াসেই উৎসবে ও বিশেষ উল্লেখষোগ্য অংশ গ্রহণ করেন ।৯৯ 
তারপর উতৎ্সবান্তে জাহুবাদেবী বুন্দীবনে গিয়া সেখান হইতে প্রত্যাবত ন করিলে রঘুনম্মন 
তাহাকে শ্রীধণ্ডে আনয়ন করিয়া যথাযোগ্যভাবে আপ্যায়িত করেন। ৯০০ তাহার পুন 
কানাই-ঠাকুর তখন বালক মাত্র। 
ইহার পর রঘুনন্দনের কার্যবিধির আর বিশেষ সংবাদ পাওয়া! যায় না। কিন্তু তৎকালীন 
বৈষ্ণব-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক স্বয়ং শ্রীনিবাস-আচার্ষও চিরকাল তাহাকে মর্যাদা! দ্বান 
করিয়া গিয়াছেন। নবধীপ-পরিক্রম! বা তাহারপরে খেতুরি যাতায়াতের সময় তিনি 
রঘুনন্বনের আজ্ঞা লইয়াছিলেন।১০৯ কিন্তু তখন রঘুনন্দনের দিনও ফুরাইয়া আসিঙ্াছে। 
শ্রীনিবাস খেতুরি হুইতে প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি একদিন তাঁহাকে নানাবিধ উপচেশ 
প্রদান করিয়া স্বীয় পুজ রামাই-ঠাকুরকে গোপাল-চরণে সমর্পন করিলেন। তারপর তিনি 
সংকীতর্নে “মহামত' হইয়া তিনি: কৃফটৈতন্ত নাম উচ্চারণ করিতে করিতে ইহলীলা 
বরণ করিলেন ।৯০২ 


রঘুনন্দনের পুত্র কানাই-ঠাকুর পিতার তিরোভাব-উৎসব নুসম্পনন কারযাছিনেন। 


(৮৫) অ. ব.--৬ষ্. অন পৃ. ৩৯; অর রামচন্ত্রকবিরাজ (৯৯) ভ. "৯1১১১ (৯৭) এ 
৯৫০৫-৭৪৯ (৯৮) জজ. প্র.--মতে (২২ শ. জব, পৃ, ১৯৩) বীযচঞ্রের নীক্ষাত্রহণ অনুষ্ঠানে বরহরি 
অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন । (৯৯) ৬. র.-১*ম. তরঙ্গ ; ন. বি.--ক্৬. বি. পৃ. ৮৪, ১৯৮ বদ, বিন 
পৃ, ৯৩? (প্র বি.-১৯শ, বি” প্‌ ০১০ ৩৪৭ (১) ভ. র.--১১শ. তরঙ্গ? ন. বি.-ক্ম. বি পৃ. 
১৪১-৪৪ : (১85) ত. ১২৫ 2 ৯৩১৮, ১4২) ভ. র.১গ১৬ 1 যু বিনতে প্র ৬৪৮) 
বারা টা রে কালাই ই: বিরহ ্ভি্ঠাকালে ১ লিজ, 

৯৩ 


রি 


১৪৬ চৈতগ্ত-পরিকর 
উৎসবে তাহার পুত্র মন সংকীর্তনের সহিত অস্তুত নৃত্য প্রদর্শন করেন ।১০৩ অল্প বয়সেই 


'কানাইর ছুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন-_-মদন এবং বংশী। মদন পৌগণ্ডে 'ভক্তিরত্ব' প্রকাশ 


করিয়া প্রভুনরহরি-পর্দে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন । তিনি সম্ভবত পদ্নকর্তাও ছিলেন ।১০৪ 
বীরচন্্রপ্রভু বৃন্দাবন-গমনপথে শ্রীধণ্ডে আসিলে কানাই-ঠাকুর তাহাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন 
করেন। বোরাকুলি-গ্রামে শ্রীনিবাস-শিষ্য গোবিন্দ-চক্রবর্তীর গৃহে মহামহোৎসবকালেও 
কানাই-ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন।১০৫ ূ 
রামগোপালদাস কৃত 'শাখানির্ণয়'১০৬ গ্রন্থে নরহরির প্রধান শিধ্যদিগের নিমোক্ত ্ 

তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে :-_কানাই-ঠাকুর, মদনরায়-ঠাকুর (কানাই-পুত্র), বংশী-ঠাকুর 
(মদন-সহোদর), গোপালদাস-ঠাকুর (শ্রীখণ্ড হইতে গিয়া শকিপুরে বাস করেন), লোচনদাস 
(গুরুর অর্থে বিকাইল! ফিরিঙ্গি সদন), চক্রপাণি-মজুমদার, জনানন্দ ও নিত্যানন্দ-চৌধুরী 
।ইছার৷ চক্রপাণির পুত্র ; চক্রপাণির ভ্রাতা মহানন্দ ; নরহরি চক্রপাঁণিকে বিগ্রহদান করেন। 
চক্রপাণির অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র রামগোপাল দাস তাহার “রসকল্পবল্লী' নামক গ্রন্থে স্বীয় পরিচয় 
প্র্কান-গ্রসঙ্গে জানাইয়াছেন £ 

চক্রপাণি মহানন্দ ছুই মহাশয় । 

নীলাচলে ছুইভাই প্রভুকে মিলয় ॥ 

রঘুনন্দনের সেবক বলি শ্রীতি করিল! । 

ছুই জনের মন্তকে নিজ চরণ ধরিলা 1], 
দিখিজয়ী কবি লোকানন্দাচাষ ( ইনি নীলাচলে নরহরি কর্তৃক পরাজিত হইয়া 
মহাপ্রভুর নিকট পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নরহরির নিকট দীক্ষা! গ্রহণ করেন ), কৃষ- 
পাগলিনী ক্রাহ্মণী ( নবন্ধীপে বিষ্ুপ্রিয়। সেবার্থ নরহরি-প্রেরিত] ), রামদ্াস (একব্বরপুরে 
আছে তাহার বিধান), চন্দ্রশেখর (শ্রীধগ্ডের বৈদ্ত ও পদকর্তা, নামাস্তরে শশিশেখর১০৭) 
যুসলমানগণ গৃহদেবত। রসিক-রায়কে হরণ করিতে আসিলে যথাশক্তি হৃদয়ে ধারণ 
করেন । মুসলমানের! তাহার মন্তক ছি করিয়া ফেলে। শর্বীশেখর চন্দ্রশেখরের ভ্রাতা 
ছিলেন এবং তাহারা উভয়েই বিখ্যাত পদকর্তা ছিলেন। ব্রজধুলি পদ রচনায় তাহারা 
যথেষ্ট খ্যাতি অজ'ন করিয়াছিলেন ।), লঙ্ষ্মীকাস্ত,১০৮ (নিবাস শ্রীখণ্ড, নরহরিরর 
গৃহপুজারী ), গৌরাঙ্গদাস-ঘোষাল (শ্রীধণ্ডের ব্রাহ্মণ), মধুস্থদনদাস (বৈদ্য, নরহরির 


সংকীর্তন-বাদক ), মিশ্র-কবিরত্ব (ত্রাহ্ষণ, এড়ুয়াগ্রাম ), কষ্কিংকরদাস (রূপপুর, 


(১০৩) চ্চ, র.১৩১৮৯ (১5৪) 987074800০৫) ভ; রণ ১৪1৯৯ (১৭৬) নরহরি ও রখুব্খনেয 
, লীখানির্ঘ (১০৭) পক, (১), ১০৮০ গৌ, ত. (প. প)- পৃ ১১৬-৬৭ / [300,827 (১৯৮ 
গৌতে হুর্ীত জগীকান্তদাস-ভনিভার পদগুলি খুব স্ব ই'হারই। 5 


নরহবি-সরকার ১৪৭ 


গোবিনারায্বের সেবা প্রকাশ করেন ), কবিরাজ-যাঘব (কাযম্থ, কুলাইগ্রাম ), দৈত্যারি- 
কংসারি-ঘোষ ( কায়স্থ, কুলাই গ্রাম ) 

গোপালদা-ক্লুত 'রঘুনন্দনের শ্বাখানি্ণর' প্রস্থান্থযায়ী রঘুনন্দনের শিল্তগণ ₹- 
নয়নানন্দ-কবিরাজ ( বৈস্ক, শ্রীথণ্ড, পদকর্তা ), শ্রীরুষদাস-ঠাকুর ( আকাইহাট ), মহানন্দ 
কবিরাজ ( বৈস্ক, চৌধুরী, শ্রীধ্ড; ইনি খণ্ড ত্যাগ করিয়া গৌড় যাত্রা করিলে পন্মাতে 
নৌকাডুবি হয় এবং ইনি তিন দিন অনাহারে থাকিয়া বৃন্দাবনচন্ত্রকে বুকে লইয়া ভাসিতে 
থাকেন।১৯০৯ শেষে ইনি পোথরিয়। গ্রামে আসিয়া! লাগিলে সেই স্থান হইতে উঠিয়া খণ্ডে 
প্রত্যাবর্তন করেন ও সেব! প্রকাশ করেন ), মালিনী-ঠাকুরাণী (মহানন্দ-পত্বী), শ্রীমান- 
সেন, বনমাঁলী-কবিরাজ ( ঘোরাঘাট ), হোরকী-ঠাকুরাণী ( বনমালী-পত্থী ), রামচন্দ্র 
(শ্রীধ্ড সম্ভবত ইনি পদকর্তাও ছিলেন১৯০ ) কবিশেখর রায়৯৯১ (্রীধণ্ড, বৈ, 
পদকর্তা), কবিরঞ্জন৯৯২ (শ্রাথণ্ড, বৈষ্ঠ, প্কর্তা, নামাস্তরে ছোট বিগ্ভাপতি ) 


(১৯৯) র. শা. দি ১১) ঢ30৮2.80$ (১১১) শ্রীকবিশেখর রায় বিকাইগ রাত পায়, 
রঘু প্রাণের 1--ই: পৃ. ৯.(১১২) ডা যনোমোহন ঘোষ ভাহার 'বাংলা লাহিতো'র ছটা 
পরিচ্ছেদে জানাইভেছেন যে তিনি হোসেন শি কর্মচারী ছিলেন । 


হরিদাস 


হিদাসের জাতি ও জন্ম১-বৃত্তাস্ত রহস্াবৃত। জয়ানন্দ লিখিয়াছেন যে হরিদাস 
'্ুরনদী তীরে ভাটকলাগাছি গ্রামে হীন কুলে জন্মগ্রহণ করেন, তাহার পিতার নাম [ছিল 
মনোহর এবং মাতার নাম উজ্জপা।২ তাটকলাগাছির কথা কিন্ত অন্ত কোনও গ্রন্থ করত 
সমধিত হয় না। বরং বুড়ন-গ্রামের কথাই 'পাটপধটন' ও 'চৈতগ্যভাগবতা' দি গ্রন্থে বন্দি 
হইয়াছে, এবং “মহা প্রতুরগণের পাটনির্য়'-পুরধিতে বেনাপোলের নাম দৃষ্ট হয়। অবস্ত 
বেনাপোলে হুবিদাসের পাট ছিল বলিয়া যে উহা! তাহার জন্মস্থান হইবে এমন কোন, 
কথা নাই। ১৩১৮ সালের “বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকাশ্র দ্বিতীয়-সংখ্যায় চারচন্র 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষ আলোচনাপূর্বক দেখাইয়াছেন যে হরিদাসের গ্রীম সম্বন্ধে 
বৃন্ধাবনদাসের 'বুঢ়ন ও জয়ানন্দের ব্বর্নদীতীরে ভাটকলাগাছিগ্রাম' উভয়ই ঠিক) 
প্রবন্ধলেখক বলিয়াছেন, পরুন একটি বৃহৎ পরগণার নাম।******ভাটলী নামে এক গ্রাম 
সোনাই ভীরে এখনও আছে এবং তাহার নিকট কেরাগাছী গ্রামও আছে ।.....*এই গ্রাম 
বৃঢ়ন হইতে ২। ক্রোশ মাত্র-*...-সরনদীকে গল্গা বলিয়! বুঝিবার আবশ্তক হইতেছে না। 
বৃঢ়নের নিচেই স্বরনদী বা সোনাই পাওয়। যাইতেছে ।”.*...পল্ীগ্রামে এখনও কোন গ্রামের 
নিদেশ করিতে হইলে যুক্ত নাম ব্যবহৃত হয়।**....এধনও বিক্রমপুর"****নিবাস বলিয়া 
পরিচয় দিলে একটি গ্রাম বুঝায় না। পরগণা বুঝাইয়! থাকে ।” 

জয়ানন্দের 'চৈতন্তমঙ্গলে বণিত হবিদ্বামের পিতা-মাতার নামগুলি দেখিয়া তাহাকে 
অবশ্ঠু যবন-সম্তান বলিয়া মনে হয় না। 'অথচ “চৈতন্যাভাগবত” ও “চৈতত্তচরিতামুতে' এ 
সম্বন্ধে কোনও দুম্পষ্ট বিবরণ না থাকিলেও গ্রন্থগুলি পাঠে. তাহাকে যবন বলিয়াই প্রতীতি 
জন্মে। বৈষ্ণব-সমাজের মধ্যে তাহার এক বিশেষ অবস্থান দেখিয়া তাহাই সমর্থিত হয়৷, 
কেহ কেহও তাহাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ফেক্ষেত্রেও তাহার পূর্ববর্তী 
যবন নামটি কি ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিয়া যায়। কিন্ত ব্রাহ্মণ হইয়াও ্বয়ং রূপ- বা. 
সনাতন-গৌম্বামী যেভাবে জীবন-যাপন করিতেন, তাহা দেখিয়! জয়ানন্দ-প্রদত্ত সংবাদকে। 
মিথ্যা! বলিয়া উড়াইয়! দেওয়া! চলে না। 


+১) অ.প্র-মতে জন্য ১৩৭২ শকে। অচ্যুতচয়ণ চৌধুরী তাহার 'প্রীমৎ হরিদাস ঠাকুরের জীবন-- 

চরিত্ে' (পৃ. ৩) সপ্তবত এই তারিখ গ্রহণ করিয়াছেন । (২). পৃ.২৬ (৩) শ্রীহরিদাস ঠাকুর. 

পরিশিষ্ট) 'নীলাচলে ্রীকৃকচৈতন-্থের পরন্থকারও ভাহাকে "বল বাংশোন্ধব' বঙিযাছেন।-_. 
পৃ এ ৰ এ 


হরিদাস ১৪৯ 
অন্টান্ত কয়েকটি গ্রন্থের বর্ণনাও দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে হরিদাসের যবনতব 
তাহার প্রন্মগত ছিল না, যবনগৃহে প্রতিপালিত হওয়ার ফলেই তাহার এইরূপ যবনদোষপ্রাঞ্ধি 
ঘটে। অস্পষ্টভাবে হইলেও “চিতন্যভাগবত' হইতেও৫ সম্ভবত ইহার জমর্থন লাভ 
করাযায়। একবার হরিদাস নাম-মাহাত্ময বর্ণনা! করিতে থাকিলে হবিনদী গ্রামের এক 
দুর্জন ব্রান্মণ বলিয়াছিলেন £ 
দর়শন কর্তা এবে হৈল হরিদাস। 
কালে কালে বেদপথ হয় দেখি নাশ॥ 
"যুখা-শেষে শুর্সে বেদ করিব ব্যাখ্যানে ।' 
এ্খনেই ভাহ। দেখি শেষে আর কেনে ॥ 
মম্তবত এই স্থলে হরিবাসের শূত্রত্বের সন্বন্ধে ইঙ্ষিত বহিয়াছে। কিন্তু যে জাতি 
হইতেই তাহার উদ্ভব হউক ন! কেন, তিনি আশৈশব ভক্তিমান ছিলেন এবং বাল্যকালেই 
অ্বৈত-সাহচর্ধে আসিবার পর তিনি সম্ভবত মন্তক-মুগ্তন ও তিলক-ধারণপূর্বক হরিনাম-মন্ত্ 
গ্রহণ করিয়া শাস্তিপুর, ফুলিয়! ও কুলীনগ্রাম প্রভৃতি স্থানে নৃত্য ও নামগান করিয়। 
বেড়াইতে থাকেন। কেহ কেহ বলেন যে তাহার এইরূপ নৃত্য ও নামগান হইতেই 
নাকি হাফ.-আখড়াই, কবি ও তর্জাগানের স্থষ্টি হয় এবং তিনি “নিজেও ছিলেন একজন 
সঙ্গীতজ্ঞ, তানে মানে লয়ে রাগে মধুর কণ্ঠে তিনি কীর্তন গান করিতে পারিতেন।” বস্তুত, 
কুলীনগ্রামের সত্যরাজখান প্রভৃতি ভক্ত এইভাবে তাহার নাম কীর্তন শ্রবণের মধ্য দিয়াই 
তীহার কৃপা ভাজন হইয়াছিলেন এবং সেই গ্রামের অন্তান্ অধিবাসিবুন্দও এইভাবে তাহার 
প্রতি আকুষ্ট হন। তাই কষ্ণদাস-কবিরাজ্জ লিখিয়াছেন, পার উপশাথা যত কুলীন 
গ্রামীজন।৮” আবার সম্ভবত ফুলিয়াতেও তাহার এইরূপ প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল 1৯ 


(৪) প্রে. বি.-মতে (২৪শ: বি., পৃ. ২৩৩) পবুঢ়নে হইল জন্ম ব্রা্মণের বংশে । ববনত্ব প্রাপ্তি বার 
ববনত্ব দোষে &” এবং শৈশবে মাতৃপিতৃহীন হইলে “আম্মার অধিকারী মলয় কাজী" হরিদাসফে 
পালন করিতে থাকিলে তিনি “পালিত হঞা। তার অন্ন খান 1 অ. ম.মতে (পৃ. ৩৪) জন্ম নীচ কুলে, 
বাল্যাবধি দুগ্ধ পান করেন, জন্মমাত্রেই মাতৃহীন হইয়া প্রতিবাসীর স্বার! পালিত হন এবং পাঁচ বৎসর 
বয়সে শাস্তিপুরে অন্বৈত সকাশে আসেন । চৈ. স.-মতে (পৃ. ২৫-২৬) ব্রাক্ষপ-সন্তান, পিত1-মাতার লাম 
যথাক্রমে হুমতি ও গৌরী | ঠাহার! “হরিনাম ত্রঙ্গ এই করিয়াছে সার' বলিয়া পুত্রের নাষ ব্রঙ্গ। হরিদাস । 
পুত্র ছয় মাসের হইলে পিতার স্ৃত্যু ঘটে । মাতাও সহম্ৃতা হন । হরিদাস ববনালয়ে পালিত হন। 
হরিদালের তুলসীমালা ও হিন্দু আচরণ দেখিয়া! গোরাই-কাঁজী মুলক(সলয় 1)-কাজী ও জযিদায়ের 
নিকট ভাহার বিরুদ্ধে জভিযোগ করিয়া ঠাহাকে বাইশ-বাজারে বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা করেন । (৫) 
১১১, পৃ, ৮৭ ৬) সন্তবত অস্থৈতগ্রভূর নিফট--অ, প্র---৭ম., পৃ. ২৭? প্রে. বি,.--২৪শ- বিন, পৃ ২৩৩ 
€৭) শ্বাসী প্রজ্ঞানানশা--পদাবলী কীর্তনের পরিচয়, 'বলয়াম দাসের পদাখলী", পৃ. ৬৬ (৮) চৈ. চ,-৮১1১৯, 
পৃ. ৫২ (৯) এইস্থানে রামদান নাষে এক শান্তর ও ধর্মপরারণ বিপ্র ঠাহার দামগানে মুক্ধ ক্ইয়া ডাহাঁকে 
প্রণতিজ্ঞাপনপূর্বক ভাহার জনুরাখী ভক্ত হইয়া কুলিক়াতে এক নির্জন স্থানে একটি ছোট বাসা নির্সাণ 
করিয়। দিলে হয়িদাস তন্মধ্যে বাস করিতে খাকেন। অ. প্র---৯ম. অ., পৃ ৩৪ 3 চৈ কৌ,-পৃ ২৪১ 
রাষদাস স্বিজ সম্বন্ধে অভিরাঁমের লীবর্থী শষ্য 1. 


রি চৈতগ্ত-পরিকর 


এই নামগানই ছিল যেন হরিদাসের জীবনের একমাত্র কর্তব্য। প্রত্যহ তিনি তিন 
লক্ষ বার নাম জপ করিতেন। এইরূপ কঠোর নিষ্ঠার দৃষ্টান্ত জগতে বিরল। অবিরত 
এই নাম গানের মধ্য দিয়া তাহার মন সংযত হইয়াছিল এবং তিনি ভাব-জগতের উচ্চমার্গে 
পৌছাইয়াছিলেন। অধ্যয়নজ্ঞান সেখানে তুচ্ছ ছিল। “অধ্বৈতপ্রকাশ' এবং €প্রমবিলাসে'র 
চতুধিংশ বিলাদে লিখিত হইয়াছে যে যছুনন্দন-তর্কচুড়ামণি, তাহাকে নামজপমত দেখিয়1 
বাউল, বলিয়া উপহাস করিলেও তাহাকেই হরিদাস যুক্তিতর্কের দ্বারায় প্রভাবিত করায় 
তিনি জ্ঞানবাদ পরিত্যাগপূবক অৈতপ্রতুর শিশ্বত্ব গ্রহণ করেন। প্রঞ্তপক্ষে, অটতও 
তাহাকে স্বীয় দক্ষিণ হস্ত মনে করিতেন । অ্ৈতপ্রভুর বিবাহকালে তিনি একটি বিশেষ 
অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন । | 

একবার হরিদাস বেনাপোলে বাস করেন । বনমধ্যে নির্জন স্থানে কুটির ফাদিয়! গ্রত্যহ 
তিন লক্ষ বার নাম জপ চলিতে থাকে। কিন্তু 'দেশাধ্যক্ষ' রামচন্দ্রখানের তাহা সহ্য 
হইল না। তিনি হরিদাসের মধ্যে কোন ছিত্্র বাহির করিতে না! পারিযকা এক জঘন্য পন্থা 
অবলম্বন করিলেন (১০ অদসুযায়ী, একটি পরম! সুন্দরী যুবতী-বেস্ঠা। একদিন সন্ধ্যাকালে 
কষ্ণনামরত হবিদাসকে প্রলুব্ধ করিবার বাসনায় তাহার সহিত মিলনাকাজ্ষ ব্যক্ত করে। 
হরিদাস যুবতীকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন, নাম জপ শেষ হইলেই তিনি তাহার বাসন! 
পুর্ণ করিয়া দিবেন। রাত্রি শেষ হইয়া গেল, কিন্তু নাম জপ শেষ হইল না। যুবর্তী 
রামচন্দ্র-ধানের নিকট সংবাদ দিল এবং পুনরায় পরদিন সন্ধ্যায় আসিয়া আশ্রমে বসিল। 
পূর্ব রাত্রিতে কষ্ট দেওয়ার জন্য হরিদাস ক্ষম] প্রার্থনা করিয়া তাহাকে অপেক্ষা করিতে 
বলিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় রাত্রিও অতিবাহিত হইলে বারবনিতাটি অস্থির হইয়া! উঠিল! 
হরিদাস বলিলেন যে তিনি মাসাবধি কোটি নাম গ্রহণের ধজ্জ উদ্যাপন করিতেছেন, 
পরঞিন যজ্ঞ সমাপ্ত হুইলে তিনি নিশ্চয় তাহার কামনা পুর্ণ করিবেন। পরদিন রামচন্দ্রের 
নিকট সংবাদ গেল এবং ষথাসমক্কে যুব্তীটি যথাস্থানে আপিক্লা আবার প্রতীক্ষা! করিতে 
লাগিল। তৃতীয় রাত্রিও শেষ হইয়া গেল। কিন্তু নাম শ্রবণ করিতে করিতে তাহার 
মনের আমুল পরিবর্তন সাধিত হইল? হরিদাসের চরণে পতিত হইস্গ! সে রামচন্দ্র- 
সন্ব্ধীয় সকল কথ। জানাইক়। ক্ষম] শ্রীর্থনা করিলে হুরিফাস তাহাকে নাম-গ্রহণের 
উপদেশ দিলেন। জনুযান্গী সে তাহার সমস্ত ধন-সম্পদ ত্রাঙ্ণকে বিতরণ করি) 
ভুলসী-সেবন ও নামকীর্তন করিতে তৎপর হইল ।১৯ 


(১৯) চৈ, চ.-হ1৬ পৃ ২৯১ পরে. বি.-৯*শ- বি, পৃ ২৩৫ (১১) £অ. প্র.--স্ম, অন পৃ*5৫ ১ 
হরিগাস ও বারবনিতার বৃততাপ্তটি চৈ. চ. এবং অব প্র“ উত্তর প্রস্থেই বণিত হইয়াছে । অবনত 
'সর্ণনাতে কিছু বিছু পার্ধকা মাছে । অং. প্র.-মতে বেশ্যা্টির নূতন নামকরণ হয়-কৃকদাসী। ) 


হরিদাস ১৫:১৫ 


আর একবার হরিদাস ফুলিয়াতে বাস করিতে থাকেন। জম্ভবত ইহা গৌবীজ- 

আবির্ভাবেরও পূর্ববর্তী ঘটনা । “চৈতন্যতাগবত' হইতে জানা যায়১২ যে একবার 
গৌরাঙ্গ হরিদাসকে জানাইয়াছিলেন £ 

শুন গুন হরিদাস ! তোমারে বখনে । 

নগরে নগরে মারি বেড়ায় ঘবনে ॥***১* 

তোমার মারণ নিজ অঙ্গে করি লঙে। ৷ 

এই তার চিহ্ন আছে মিছ! নাহি কহে ॥ 

যে ব! গৌণ ছিল মোর প্রকাশ করিতে । 

শীঘ্র আইলু তোর দুঃখ না পারে 1 সহিতে ॥ 
স্ৃতরাং হরিদাস ফুলিয়াতেই যবন কর্তৃক নিপীড়িত হওয়ায় উক্ত প্রকার সিঙ্ধাস্ত করিতে 
হয়। যাহাহউক, হরিদাস ফুলিয়ায় পৌছাইলে সন্থাস্ত ব্যক্তি এবং ব্রাহ্মণের পর্যস্ত তাহার 
সমাদর করেন। তাহা দেখিয়া স্থানীয় কাজী১৩ মুলুকের অধিপতির নিকট তাহার 
বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিয়! যবনপতির মনকে বিষাইয়া তুলিলেন এবং হুরিদাসকে 
বন্দিশালায় বন্দী রাখ! হইল হরিদাস হরিনাম করিতে করিতে বন্দী-গণকে সাহস দিয়া 
জানাইলেন যে কারাগারই বিষয়ভোগ হইতে দুরে থাকিয়৷ নামকীর্তন করিবার 
প্রশস্ত স্থান। তাহার পর তিনি বিচারার্থ যবনাধিপতির নিকট আনীত হইলে তিনি 
হরিদাসকে হিন্দু আচার ত্যাগ করিক্া যবনধর্ম পালনের জন্য নিদেশ দিলেন। 
কিন্ত হরিদাসের অকাট্য যুক্তি ও মধুর বচন গুনিয়। তাহার চিত্ত বিগলিত হইল । 
কাজী কিন্তু অবিচলিত রহিলেন। কাজী যে কতদূর স্বেচ্ছাচারী৯৪ ছিলেন, ইহা 
হইতেই তাহা উপলব্ধ হয়। কিন্তু নিভাঁক হরিদাসও বিচলিত ন! হইয়া হরিনাম 
আরম্ভ করিলেন। শেষে কাজীর উপদেশ অনুযায়ী তাহাকে বাইশ-বাজারে খুরাইয়! 
প্রহার করা হইল।৯৫ সহিষ্কতার অব্তার হরিদাস হরিনাম করিতে করিতে সকল 
যাতনা সহ করিলেন। কিন্ত নৃশংসভাবে আঘাতের ফলে তাহার সংজ্া লুপ্ত হইল। 


(১২) ২1১০, পৃ. ১৫৩ (১৩) চৈতন্তসংগীতায় বল। হইয়াছে ( পৃ. ২৫-২৬ ) ইহার নাম গোরাইকার্জী 
এবং জমিদারের নাম ছিল মুলক-কাজী । 

যজ্ঞের চট্টোপাধ্যায় বিষ্তাবিনোদ বলেন ( নিত্যাননাচরিত--১৩১৫, পৃ. ৭৮, ৮৩) যে যুসলষান 
রাজাধীনে কয়েকজন কালী ছিলেন। “ইহাদের মধ্যে নবন্বীপের অন্তর্গত বেলপুখুরিয়া এ্রামনিবাসী 
টাদকাজী, মুলুফকালী ও শান্তিপুরের নিকটবর্তী গোরাইকাজী প্রধান ছিলেন ।” বজেস্বরবাবু চৈতন্ক- 
সংগীতা' হইতে তথা গ্রহণ করি! লিখিয়াছেন বে হরিদান প্রসঙ্গে যাহার নাম কর! হইয়াছে তিনি 
গ্রোবাই- বা গোড়াই-কাজী । এই প্রসঙ্গে ঠাহার 'জহরিদান ঠাকুর, প্রস্থখানিও ( পৃ" ২৬২৭) জষ্টবা । 


(১) ভ্র--প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে হি্দু-সুমলমান (পৃ.১৯), প্রমথ দৌধুরী (১৫) চৈ. ভা.--১1১১, পু. ৮১ 5 
ভু.চৈ, ম-স্পদতি২ ৫২৬ 


চেতন্ত-পারকর 


তাহাকে মৃত মনে করিয্না কবরস্থ করার ব্যবস্থা করা হইল। কিন্তু পাছে ঠাহার আত্মা 
সন্গগতি প্রাধ হয়, সেইজন্য কাজীর নির্দেশে তাহাকে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করা হইল । 
তাহাতে শাপে বর হইল। তাহার দেহ গঙ্গান্ত্রোতে নিরাপদ স্থানে পৌছাইলে তিনি 
পুনজন্ম লাভ করিয়া আবার তাহার সাধনায় মগ্ন হইলেন। মুলুকের পতি সংবাদ 
শুনিয়া গল্গাতীরের গ্োফায়১৬ তাহাকে স্বাধীনভাবে বাস করিবার অঙ্গমতি প্রদান 
করিলেন । | 

কিছুকাল পরে হরিদাস ফুলিয়। বেনাপোল হইতে গিয়। টাপুরে বলরাম-আচার্ষের 
গৃহে কিছুদ্রিনের জন্য আতিথ্য গ্রহণ করেন। এই বলরাম ছিলেন গোবর্ধন- ও হিরণ্য- 
দাসের পুরোহিত। তাহার ইচ্ছায় এই অময়ে গোবর্ধনের পুত্র বালক রঘুনাথদাস 
হরিদাসের সাক্ষাংলাভ করিয়া তত্প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাহার নিকট শিক্ষালাভ 
করিয়া সাধন-ভজন-মার্গে বিচরণ করিবার প্রথম প্রেরণা লাভ করেন।১৭ তারপর 
একদিন হরিদাস বলরামের মিনতি রক্ষার্থে হিরণ্য-গোবর্ধনের সভায় নাম-মাহাত্ময বণ! 
করেন। সেই সময় মজুমদারের গৃহে গোপাল-চক্রবর্তী বাস করিতেন। তিনি “গৌঁড়ে রহে 
পাদদশাহ৷ আগে আরিন্দাগিরী করে। বারলক্ষ মুদ্রা সেই পার্দশাহেরে ভরে ॥* হরিদাসের 
নাম-মাহাত্ময-বর্ণন শুনিয়া সেই স্ুর্শন যুবকটি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন যে হরিদাসের বিবৃতি 
অস্থায়ী 'যদি নামাভাসে মুক্তি হয়, তবে তোমার নাক কাটি করহ নিশ্চয় ॥১ হরিদাসও 
তৎক্ষণাৎ জানাইলেন, “যদি নামাঙাসে নয় । তবে আমার নাক কাটি এই সুনিশ্চয় ॥% 
বিপ্রের প্রগল্ভতা দেখিয়া মজুমদার এবং বলাই-গুরোহিত গোপালকে ধিক্ুত 
করিলেন এবং মজুমদার তৎক্ষণাৎ তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু অল্ল 
কয়েকদিন পরে গোপাল ছূর্দশাগ্রস্ত হইলে দরদী হরিদাস আর বেশিদিন সেই স্থানে থাকিতে 
পারিলেন না, বলাইকে বলিয়া তিনি শাস্তিপুরে অদ্বৈত-আচার্ধের নিকট চলিয়া 
আসিলেন।৯৮ 

গৌরাঙ্গপ্রতু নাম-মাহাত্য প্রচার করিবার জন্ত কীর্তন নামক এক শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-রীতির 
উদ্ভাবন বা সংস্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার ব্ছ পূর্বেই হরিদাস তাহার স্বীয় 
জীবনের মধ্যে ইহার ধে মহিম! ও কার্যকারিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা অতুলনীয় । 


0৬) চৈ. ভা-এ বণিত হইয়াছে যে, কিছুদিন পরে গোফাটি জঙ্গলাবীর্ণ হইলে একটি সর্প আসিয়া 
গোফাক্স নিচে বাস করে ; কিন্তু হরিদীনকে নিরাপদে নাম গান করিতে দেওয়ার জন্ত তাহাকে শেষে 
টক্ত স্থান ত্যাগ করিতে হয়। (১৭) গৌ' ত.-পৃ. ৩১১) চৈ চ.--৩৩, পৃ. ৩৯* (১৯) অযোরনাথ 
ট্রোপাধ্যার় বলেন (হরিদাস ঠাকুর--পৃ. ৬৬), “বেনাপোলের তগপন্তাশ্রম পনিত্যাগের অন্তত 
৮ বৎসর পরে ১৪২৮২৯ শকে শান্তিপূর হইতেই চানপুর আসিয়াছিলেন 1” 


হরিদাস ১৫৩ 


নামজপ ও নামকীর্তন বৈষ্ণবমাত্রেরই অপরিহার্য কর্তব্যয। যতদিন বৈষব সমাজ বলিয়া 
(কিছু থাকিবে, ততদিন হরিদাসের নামও বৈষব ভক্তবৃন্দের স্বতিপটে অস্কিত থাকিবে। 
তাহার এই উচ্চৈঃম্বরে নাম গ্রহণের জন্ত হরিনদী-গ্রামের পূর্বোক্ত দুর্জন ত্রাহ্ষণ একবার 
তাহাকে আক্রমণ করায় তিনি জানাইয়াছিলেন৯* যে জপ করিলে তো৷ কেবল স্বীয় 
্বার্থই সাধিত হয়, কিন্তু বিশ্ব-ব্রদ্ধাণ্ডের এই যে অসংখ] বেদনার মৃক প্ড-পক্ষী-কীট- 
পতঙ্গ, তাহাদের কি হইবে ! সকল প্রাণীরই জিহ্বা রহিয়াছে, কিন্তু নামোচ্চারণ করিতে 
সক্ষম একমাত্র মানুষই । মানুষ ষে এত বড় শক্তির অধিকারী হইয়াছে, সে কি কেবল 
তাহার নিজেরই হিতার্থে! শূত্র হরিদাসের এই কথাগুলিকে অনধিকারীর বোদব্যাখ্যা ও 
দার্শনিক বুলি বলিয়া সেই দুষ্ট ব্রাহ্মণ তাহাকে তিরস্কৃত করিলেন। হরিদাস কিন্ত 
নামগ্রহণে পুরঃপ্রবৃত্ত হইলেন। প্রকৃতপক্ষে, যবন- বা শূত্র-হরিদাসের দর্শনজ্ঞানের সহিত 
আমরা সম্যক পরিচিত নহি। কিন্তু তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রাণীটিরও ব্থা-বেদন তাহার 
ৃায়-দুয়ারে যে গুপ্রনধ্বনি তুলিয়াছিল, তৎকালীন ছিজোতম দার্শনিক সমাজের জ্ঞানগর্ভ 
সিদ্ধান্ত ও স্প্ধিত আওয়াজ হয়ত তাহার তলায় চাপা পড়িয়া! যাইতে পারে। এইজন্ 
অদ্বৈত প্রভ্‌ মহা মহ কুলীন ব্রাক্ষণদিগেরও পূর্বে হরিদাসকে অন্ন নিবেদন করিয়া সর্বাগ্রে 
তাহার অভ্যর্থনা করিতেন এবং বলিতেন২০ প্তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ ভোঙ্জন।” 
পঞ্চদশ শতকের ৭ম.-৮ম. দশকের দিকে হরিদাস অদ্বৈতগ্রভুর সহিত বসবাস করিবার 
কালে তাহারা আরও নিবিড়ভাবে যুক্ত হন। তৎকালীন দেশ ও সমাজের অবস্থা এক, 
ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছিল । বৃন্দাবনদাস তাহার “চৈতন্তভাগবতে' তাহার বিশদ 
বিবরণ দিয়াছেন। দেশের অর্থনৈতিক এবং বিশেষ করিয়া! তাহার ধর্মনৈতিক ও 
সমাজনৈতিক অবস্থা বীভৎস হইয়াছিল । আচার-অনুষ্ঠানের ব্যভিচার সমাজকে পছ্ু করিয়া 
দিতেছিল এবং যুক্তি বা তক্তি ষেন সমগ্র দেশ হইতেই নির্বাসিত হইয়াছিল। এইরূপ 
ভয়াবহ অবস্থার মধ্যেই ন্মত্বৈত ও হরিদাস নাম-মহিমা৷ প্রচারের মাধ্যমে মিলিত অভিযান 
চালাইয়! মানুষের উর মনোমরুতে ভক্তির বীজ বপন করিতে লাগিলেন। আঘাতও 
তাহাদের ক্ষম সহ্য করিতে হয় নাই। 'পাধত্তী-গণ' তাহাদের জীবনকে ছুধিষহ করিয়াছিল । 
কিন্তু সকল বাধ! সহা করিয়া হরিদাস অছৈতপ্রতূর সহিত মরুভূমির বক্ষ চিরিয়া খু'ঁজিতে 


(১৯) চৈ. ভা.--১1১১, পৃ. ৮৬৮৭ (২০) চৈ. চ. 7 চৈ, চত্ত্র ; প্রে. বি. (২৪শ. বি.) ; অ. প্র, । পেষোক 
গ্রন্থে বল! হইয়াছে যে এইজন্য কুলীন ত্রাক্ষণসমাজ অগ্বৈতকে পরিত্যাগ করিলে হরিদাস একদিন 
সন্াসী-বেশে ভাহাদিগের এক বিশেষ অনুষ্ঠানে অংশ শরণ কৃরিয়। তাহাদের দ্বার! বঙ্দিত হন এবং 
ঠাহাদের সহিত একত্রে ভোজন করেন, ব্রাহ্মণের! তাহাকে চিনিতেও পারেন নাই। এই বর্ন! বিশ্বাস্য 
বহে, হরিদাসের মত ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ ছলনা সম্ভব বলিয়! মনে হয় ন!। 


রর চৈতন্ত-পরিক 


লাগিলেন কোথায় একবিন্দু বারি। অবস্ত বারিধারা চুয়াইয়া আসিল। মরুভূমির বক্ষাবরণ 
ভেদ করিয়া শ্বচ্ছতোয়' ফন্তুধারা প্রবাহিত হইয়া আসিল গোরাঙ্গরূপে। 
গৌরাঞ্জের বয়োবৃদ্ধির জঙ্গে সঙ্গে হরিদাসের দায়িত্বভার যেন লাঘব হইয়া আসিল । 
ক্রমে গৌরাঙ্গ যৌবনে পদার্পণ করিলে গুণগ্রাহী তক্তবুন্দ মধুমত্ত ভূঙ্গবৎ ততপ্রতি আকৃষ্ট 
হইয়াছিলেন। হরিদাসও তাহার নিকট আনাগোনা করিতে লাগিলেন । নিত্যানন্দ আসিলে 
তিনি গৌরাক্গসহ নন্দন-আচার্ষের গৃহে গিয়া তাহার সহিত ও পরিচিত হইলেন। তারপর! 
একদিন স্বয়ং গৌরাজ প্রভু হরিদাসের মাহাত্মা ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা! করিয়া বলিলেন ঃ ূ 
এই মোর দেহ হৈতে তুমি মোর বড়। ) 
তোমার যেজাতি, সেই জাতি মোর দঢ় ॥ ২১ | 
বৈষণব-দমাজে ক্রাহ্মণ-কারস্থ-বৈগ্তের মধ্যেই যবন বা শূদ্দের অনস্থীকারধ স্থানটিও ন্ুমিিষ্ি 
হইয়া গেল। চৈতন্তের জীবদ্দশায় হরিদাসকে কেহ যবন বলিয়! মনেও করিতে পারিতেন, 
না। বৈষ্ণবসমাজে তিনি “ঠাকুর হরিদাস' নামে অখ্যাত হইয়াছিলেন। 
হরিদাস গৌরাঙ্গের সহিত অচ্ছেছ্যস্থত্রে আবদ্ধ হইলেন। একদিন তিনি গৌরাঙ্জ- 
আদেশে নিত্যানন্দসহ কষ্চনামের উপদেশ দিতে দিতে নগর-পরিভ্রমণকালে জগাই- 
মাধাই কতৃক উত্ত্যক্ত হইয়াছিলেন। অন্যদিন কাজীদলনার্থ গৌরাঙ্গের নগর-পরিভ্রমণকালে 
তিনি ভকুবৃন্দসহ পথে পথে নাম প্রচার করিয়া বেড়াইলেন। আর একদিন অদ্বৈত-গৃহে 
(শাস্তিপুরে ?) গৌরাঙ্গের নৃত্যাবদামে এক ক্রাঙ্গণ পুনঃ পুনঃ তাহার চরণধূলি লইতে 
থাকায় গৌরাঙ্গপ্রভু বেদনা-বিগলিত চিত্তে গল্গাবক্ষে ঝাঁপ দিলে হরিদাস নিত্যানন্দসহ 
সম্তরণ করিক্না তাহাকে বীচাইলেন।২২ এইভাবে তিনি নবদ্বীপ-লীলার প্রত্যেকটি 
উল্লেখযোগ্য ঘটনার দহিত যুক্ত হইলেন এবং গৌরাঙ্গপ্রতৃকেই দেবতাজ্ঞান করিয়। দাস্ত- 
ভাবের২৩ মধ্য দিয়াই ভক্তিমার্গের উচ্চতর ভূমিতে আরোহণ করিলেন। তখন তিনি 
গৌরাঙ্গ-চরণে সকল ভার অর্পন করিয়া দায়মুক্ত হইয়াছিলেন এবং একজন লীলাসঙ্গী ও 
দীন সেবকরূপে আপনার উপর হ্থন্ত কর্মটুকুই সম্পন্ন করিতে চাহিয়াছিলেন। আর 
গৌরাজও হরিদাসের মধ্যে তাহার নাম-মাহাত্ময প্রচারের যোগ্যতম সহায়ককে দেখিতে 
পাইয়া প্রথম হইতেই২৪ তাহাকে নবদীপ-লীলার এক অস্তরঙ্গ সংগী-হিসাবে গ্রহণ 
করিয়া লন। চন্্রশেখর-আচাধের গৃহে যে-কয়জন একাস্ত অন্তরঙ্গ ভক্তকে লইয়া 
তিনি স্বয়ং নাটকাভিনয়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে এই হরিফ্জাস ছিলেন 
অন্যতম | কবিকর্ণপুর বলিয়াছেন যে তাহাকেই নাটকের হুত্রধারের কার্য করিতে 


(২১) চৈ, ভা._২১০, পৃ ১৫৩ (২২) চৈ. ৮১1১৭, পৃ, ৭৭) চৈ. ভা.-১৭, পৃ ১৮৬ (৩) 
চৈ. ৮১--১1৬, পৃ ৩৮৫২৪), লী.--পৃ. ২১, ৩৭, ৪৪ 


১ 


হরিদাস ১৫৫ 


হইয়াছিল ।২৫ বৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন ষে তিনি “কতোয়ালে'র ভূমিকায় অবতীর্প 
হন।২৬ লোচনদাসও জানাইতেছেন যে তিনি যখন দণ্ড হস্তে রঙ্গমে আসিয়া 
দাড়াইলেন তখন তাহার অভিনয় দর্শন করিয়! বৈষ্ণববুন্দ চমতকৃত হইয়াছিলেন।২৭ কিন্ত 
স্বরূপ-রামানন্দ-বূপ-সনাতন ও হরিদাসের মধ্যে চৈতন্যমহাগ্রভূ যেন তাহার ম্বরূপ শক্তিকে 
বিভক্ত করিয়! দিয়াছিলেন। যেমন তিনি সনাতন দ্বারা 'ব্রজের ভক্তি সিদ্ধান্ত ও শ্রীরূপের 
দ্বার! 'ব্রজের রস প্রেমলীলা" প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপ তিনি হরিদাস 
দ্বারা নাম-মাহাস্ম্য প্রকাশ২৮ করিয়াছিলেন। হরিদাসও তাহার উপর অপিত এই 
কর্মভারটিকে সানন্দে নির্বাহ করিয়াছিলেন । 

সব্যাস-গ্রহণের পর মহাপ্রতৃকে অদ্বৈত-গৃহে আনা হইলে অ্ৈত ও মুকুন্দের সহিত 
হরিদাস তাহার প্রসাদ-শেষ ভোজন করিয়া নিজে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন এবং 
নিত্যানন্দসহ নৃত্যগান করিয়া মহাপ্রতুকেও পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন । কিন্তু মহাপ্রভু 
নীলাচল-গমনের জন্য প্রস্তত হইলে তিনি কিছুতেই স্থির থাকিতে পারেন নাই।' 
মহাপ্রভুর সহিত বিচ্ছেদে সহায়সম্বলহীনভাবে তাহার জীবন যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে, 
সেই কথা স্মরণ করিয়! তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। মহাগ্রভৃ আশ্বাম দিলেন যে 
পরে তিনি তাহাকেও নীলাচলে লইয়া যাইবেন। 

মহাপ্রভুর দক্ষিণ-ভ্রমণের পর হরিদাস নীলাচলে গিয়া হাজির হন।২৯ ভক্তবৃন্দ 
মহাগ্রত্র সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তিনি রাজপথপ্রাস্তে 'গুবৎ হল! পড়িয়া 
রহিলেন। মহাপ্রভুর আদেশে তাহাকে আনিবার অন্য লোক পাঠান হইলে তিনি 
বলিয়া! পাঠাইলেন, তাহার নীচ কুলে জন্ম, পথপ্রান্তই তাহার উপযুক্ত স্থান। “নিভৃতে 
টোটা মধ্যে যদি স্থান খানিকটা পান তো! সেই নির্জন স্থানে থাকিয়! তিনি অক্লেশে নাম 
জপ করিতে পারিবেন। মহাপ্রভু তখন কাশী-মিশ্রের নিকট স্বীয় বাসস্থানের সন্নিকটস্থ 
পুণ্পোষ্ঠানের একখানি ক্ষুদ্র গৃহ ভিক্ষা! করিয়া লইলেন এবং হরিদাসের সহি আসিয়া! 
মালত হইলেন। হরিদাস বার বার বলিতে লাগিলেন, “প্রত না ছুইহ মোরে। মুগ্রি 
নীচ অল্পৃশ্ত পরম পামরে ॥৮ কিন্তু মহাপ্রভ্‌ তাহার শ্রেষ্ঠত্বের কথ! ঘোষণা করিয়া তাহাকে 
আলঙ্গন দান করিলেন এবং তাহাকে পূর্বোক্ত উদ্চানে লইয়া গিয়া সেই স্থানের নিভৃত, 


(২৫) চৈ. না”--৩।১১ (২৬) চৈ, ভা.-২1১৮, পৃ ১৮৮; তু.-গৌ, ত.-পৃ. ২৭৭ (২৭) চৈ, 
ম্নধা, পৃ. ১৩৭ (২৮) চৈ, চ.--৩1৫, পৃ ৩১২ (৯) চৈ. চ--২1১, পৃ. ১৪৭, ১৫৩ ) চৈ. না.-৮৪৩ £ 
চৈ, ভা.---৩1৯, পৃ. ৩২৬) একমাত্র জয়ানন্ন জানাইতেছেন (বি, খ. পৃ. ১৪৯) যে হরিদাদ তখন, 
ফুলিয়ায় বাস করিতেছিলেন। রাস িরেতি জাগা রা নান 
নীলাচলে যাইতে বজিলে তিমি নীজাচলে গমন করেন । 


১৫৬ চৈতগ্ত-পরিকর 


গৃহখানিতে স্থাগ্িভাবে বসবাস ও নাম-সংকীর্তন করিবার নির্দেশ দ্িলেন। তারপর 
তিনি হরিদাসের জন্ত প্রত্যহ প্রসাদার প্রেরণের ব্যবস্থাও করিন্ন! দিলেন এবং তাবধি 
তিনি প্রত্যহ তথায় গিয়। তাহার সহিত মিলিত হুইতেন। বিশিষ্ট ভক্তবুন্দও প্রত্যহ 
তথায় যাতায়াত করিতেন। হরিদাস পরমানন্দে তাহার আঞ্জীবনের সাধনায় নিজেকে 
সম্পূর্ণ ভাবে নিয়োজিত করিলেন । | 

হরিদাস কিন্ত কোনদিন “মর্যাদা, লঙ্ঘন করেন নাই । মন্দির-সন্নিধানে গমন করা তো 
দূরের কথা, মহাপ্রতুর কাছাকাছি থাকিয়া! তিনি তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন বটে, কিন্তূ 
কখনও তিনি নিজের কথ। ভূলিয় গিয়া তৎসন্নিকটবর্তাঁ হইয়া আপনার উপর প্রদত্ত শির 
যোগ গ্রহণ করেন নাই ।৩০ কিন্তু মহাপ্রভূ প্রত্যহ উপল-ভোগ দর্শনের পর হরিদাসের : 
কুটিরে উপস্থিত হইয়া তাহার সহিত মিলিত হইতেন। সেইস্থানে রূপ কিংবা সনাতন 
থাকিলেও তিমি তৎসহ মিলিত হইতেন। ইহা যেন তাহার একটি অবশ্ঠ-পালনীয় 
নিয়ম হইয়। গিয়াছিল।৩১ আবার বিশেষ কার্যোপলক্ষেও তিনি হরিদাসকে কোনদিন 
বিশ্বত হন নাই। প্রথম রথযাত্রা-উপলক্ষে তথ্প্রবন্তিত সম্প্রদায় কীর্তনের মধ্যে একটি 
অম্প্রদায়ের প্রধান নর্তক হিসাবে তাহাকে যে স্থানটি দেও! হয়, নৃত্যবিলাসী হরিদাসের 
'সেই স্থানটি চিরতরে সুনির্দিষ্ট রহিয়াছিল 1৩২ 

মহাপ্রভুর গৌঁড়যাত্রাকালে হরিদ্রাসও তাহার সঙ্গী-রূপে গমন করিয়াছিলেন।৩৩ মহাপ্রভু 
রামকেলিতে পৌছাইলে হরিদ্নাসের সহিত রূপ-সনাতনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয় ।৩৪ 
এই সম্পর্ক চির-অক্ষুর ছিল। রূপ ও সনাতনের মধ্যে যিনিই যখন নীলাচলে পৌছা ইতেন, 
হরিদাস সর্বদাই তাহাকে পরম আদরে আপনার নিকট অবস্থান করাইতেন এবং ভক্তগণসহ 
মহা প্রভুর শান্ত্রালোচন। শুনিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেন । 

নরহরি-চক্রবর্তা বলিয়াছেন যে মহাপ্রভূ দামোদর-পণ্ডিতের মধ্য দিয় যেমন নিরপেক্ষত 
প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ তিনি “হরিদাস দ্বারে সহিষু্তা জানাইল' ৩৫ হরিদাস 
সম্বন্ধে এই উঞ্জি অম্পূরততই সত্য । কিন্তু রুষ্গাস-কবিরাজ তাহার সঙ্গী সনাতনের 
মুখে তাহার সম্বন্ধে যে কথা বলাইয়াছেন৩৬ তাহাই বোধকরি হরিদাস সন্বদ্ধে চরম কথা। 
সনাতন বলিয়াছেন £ ঃ 


অবতার কাধ প্রভুর নাম প্রচারে । 
সে নিজ কার্ধ প্রভু করেন তোমা দ্বারে | 

প্রতাহ কর তিন লক্ষ নাম সম্কীর্তন। 

সবার আগে কহ নামের মহিমা কথন ॥ 


1 ৩৭) চৈ চাহি পৃ ৯৭ 5 ২1১২১ পৃ ১৬১ ১ ২1১৩, পৃ, ১৬৫ 3 চৈ, চ, ম.-১৯1৫২ (৩১) চৈ. ৮. 
২1১, পৃ ৮৬ ৩২) উ-২১৩, পৃ. ১৬৪ 0৩৩) উ--২১৬, পৃ. ১৮৮ 5 চৈ. না৩৩ 7 চৈ 
পৃ, ১৪১ ৩৪) চৈ, ৮৮৮৯১ পৃ ভাগ ওহ) ভ' র-১1৬৩১ ৩৬) চৈ ৮৮5৪ পৃ ৬৬ 


হরিদাস ১৫৭ 


আপন আচারে কেহ না করে প্রচার । 
প্রচার করেন কেহ না করে আচার । 
আচার প্রচার নামের করহ ছুই কার্ধ। 
তুমি সর্বগুরু তুমি জগতের আর্ধ! 
বারধক্যে হরিদাসের পক্ষে তাহার সেই কঠোর নিয়ম সর্বদা পালন করিয়া চল! সম্ভব 
হয় নাই বলিয়া তাহার বেদনার অস্ত ছিলনা। গোবিন্দ একদিন মহাপ্রসাঁদ আনিলে তিনি 
অত্যন্ত কুঠ্টিত হইলেন, তখনও তিন লক্ষ বার নাম গ্রহণ পূর্ণ হয় নাই। অথচ মহা 
গ্রসাদকে উপেক্ষা করা চলেনা। কোনরকম কণামান্র। করিয্লা তিনি 
উপবাসেই কাটাইলেন। আর একদিন তাহার ভর স্বাস্থ দেখিয়া মহাপ্তু তাহার দৈহিক 
দুস্থতা কামনা করিলে তিনি জানাইলেন : 
শরীর বুস্থ হয় মোর অনুস্থ বুদ্ধিমন ॥ 
প্রভু কহে কোন'বাধি কহত নির্দয় । 
ঠেহো। কহে সংখা! কীত'ন না! পুরয় ।। 
মহাগ্রতৃ তাহাকে আশ্বস্ত করিলেন যে তিনি সিদ্ধদেহ, তাহার ত সাধনার আর 
কোন প্রয়োজন নাই । হরিদাস তাহার নিকট একটি প্রার্থনা জানাইলেন £ ষেন তিনি 
মহাপ্রতুর ভিরোভাবের পূর্বেই চচ্কু মুকিত করিতে পারেন। মহাপ্রভু আপত্তি জ্বানাইলে 
তিনি বলিলেন ঃ 
তোমার লীলার সহায় কোটি ভক্ত হয়|! 
আমা হেন ধদি এক কীট মরি গেল । 
এই পিগীলিক| দৈল পৃথিবীর কহ ক্ষতি হৈল | 
হরিদাসের পক্ষে আর প্রাণ ধারণ করা অস্তব হইলনা। চরম মুহূর্তটি ঘনাইয়া 
আসিল। প্রাত্তকালে মহাগ্রত তাহার কুটিরে আঙিয়া উপস্থিত হইলেন। নাম- 
সংকীর্তন চলিতে লাগিল। শেষে ঠাকুর-হরিদাস ভক্তগণের পদরেখু মন্তকে লইয়! 
চৈতস্তকে সম্মথে বসাইলেন এবং স্বীয় নয়ন-তৃঙ্গ তাহারই পল্মাননে সংযুক্ত হইলে 
ভ্ীফচৈতত্য' শব্ধ উচ্চারণ করিতে করিতে তিনি বিগতপ্রাণ হইলেন। মহাপ্রতু তাহার 
মৃতদেহকে সমুত্রজলে অবগাহন করাইয়া সমুক্রতীরে প্রোথিত করিলেন। ভক্তগণের 
ক্রন্দন ও সংকীর্তন-ধ্বনির মিলিত একতানে সাগর ও আকাশ বাথিয়া উঠিল। 


গক্ষাদাদ-পগিত 


গৌরাঙ্জের শিক্ষার গঙ্গাদাস-পণ্ডিত সম্বন্ধে 'চৈতন্ভাগবত' হইতে জানা যায়১ যে 
গাঁরাজ-আবির্ভাবের পূর্বে একবার তিনি যবন-রাজার কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া পরিজনসহ 
গঙ্গাপার হইয়া অস্ত্র চলিয়া যান। “গৌরাঙ্গ-বিজয়-মতেৎ বিশ্বসতরের এই ওকর 
নাম ছিল গঙ্গাদাস-চক্রবর্তী। জয়ানন্দও গৌরাঙ্গের গগুরুপত়্ী' হুলোচনার নামে 
করায় ধারণ। জন্মায় যে তিনি হয়ত গঙ্গাদাসেরই পত্বী ছিলেন। | 
বিশ্বনতর গাদাসের৪ নিকট বিষ্যাশিক্ষা করিতেন | বিশেষ করিয়া তিনি তাহার 
নিকট ব্যাকরণ শাস্ত্র“ অধায়ন করিয়া যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কিশোর-নিমাই 
যখন শান্্রজ হইয়া উঠিলেন তখন একমাত্র গঙ্গাদাস ছাড়া নবহ্বীপেৎ আর কেহই 
ছিলেন না ধিনি তাহার সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন। 
গরানগগ্রতু গয়া! হইতে ফিরিবার পর গঙ্গাদাসের গৃহে অধ্যাপনা আরম্ভ করিলে 
. একদিন পড়ুয়াগণ গঙ্গাদাসের নিকট অভিযোগ উাপন করিলেন যে নিযাই-পণ্তিত সকল 
গ্রন্থের মধ্যেই কৃষ-ব্যাখ্যা করিতে থাকেন। তখন 
উপাধ্যায় শিরোমণি বিপ্র গঙ্গাদাস। 
শুনিয়। সভার বাক্য উপজিল হান ॥ 
ওঝা বলে ঘরে যাহ, আনিহ মকালে। 
আজি আমি শিখাইব তাহারে বিকালে ॥৮ 
কিন্তু নিমাইর নিকট তখন অমস্ত জগৎই কৃষনময়। গল্গাদাস তীহাকে ডাকাইয়! 'ব্যতিরিক্ত 
অর্থ না করিধার উপদেশ দিলে তিনি সসংকোচে গুরুকে জানাইলেন যে তিনি যথাযথ 
ব্যাধা। করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে নিমাইর মধ্যে অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাইয়া গঙ্জাদাস 
বিশ্মিত হইলেন। 
ক্রমে ভ্তবৃন্দকে লইয়া গৌরাঙ্গের লীল! আরম্ভ হইল। মধ্যে মধ্যে তিনি গঙ্গা- 
দাসের গৃহে গিয়া নানাভাবে লীলা করিতেন। আবার গঙ্গাদাসও কখনও কখনও 
শীবাসাদি ভর গৃহে আসিয়া গৌরাঙ্গলীলায় যোগ দিতেন। চন্্রশেধর-আচার্যের গৃহে 


০2 
(১). ২৯, পৃ ১৪৮ (২) পৃ ৭৯৭8 (৩) ন.খন্পৃ২৩ ৫) গঙ্গাদান সম্বন্ধে গৌরাঙগ-পরিজন 
জষ্টবা। (২) জয়ানন্দ জানাইয়াছেন (পৃ. ১৮) যে নিমাই নবস্বীপে গল্াদাস-পঞ্জিতের গৃহে কলাগ 
বারণ গড়িতেন। ($) কৃদাবনদালের বৈকবব্দনা ও (জাধুনিক)বৈকবা চারার রথে (পৃ. ৩) 
.খাছাসের আবাস বি্ভানগরে বল! হইয়াছে । (৭) চৈ. তা.-১।৭, পৃ. ৫১ (৮) ২১, পৃ ১৯১ 

উস্৮২1৮, প, ১৩৮) ত.র.৮৮১২২৫৩৫ 


গঙ্গাধাস-পগ্ডিত ১৫৯ 


'অভিনয়কালে ধাহারা রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন গঙ্গাদাস তাহাদিগের মধ্যে অন্যতম 
ছিলেন।১০ ইহাছাড়া, উল্লেখযোগ্য প্রায় কল ঘটনাতেই গৌরাঙ্গের সহিত তিনি 
'বিশেষভাবেই যুক্ত ছিলেন। 

মহাপ্রভুর দক্ষিণ-ভ্রমণের পর গঙ্গাদাস-পণ্ডিত ঠাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ষান এবং 
সেই বৎসর তিনি শ্রীবাসাদির সহিত নবহ্বীপ-সম্প্রদায়ে যুক্ত হইয়া জগন্নাথের সম্মুখে নৃত্য 
ও কীত'ন করিয়াছিলেন । তারপর তিনি ভক্তবুন্দের সহিত ফিরিয়া আসিয়! নবছীপেই 
বাস করিতে থাকেন এবং শচীমাতার মঙ্গলার্থী তন্বাবধায়করূপে থাকিয়া মহাগ্রতুর 
কর্তব্ভারকেই মাথায় তুলিয়া লন। মহাপ্রভু যখন কানাইর-নাটশালা৷ হইতে প্রত্যা- 
বর্তনের পর শাস্তিপুরে অদবৈত-গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন গঙ্গাদাস-পণ্ডিতই 
শচীমাতাকে সঙ্গে লইয়া শাস্তিপুরে গমন করেন।৯৯ ইহার পরেও গঙ্গাদাস মধ্যে মধ্যে 
নীলাচলে গিয়া চৈতন্তের দর্শনলাভ করিয়া আসিতেন।৯২ 


(১৭) চৈ. ভা._২1১৮, পৃ. ১৯১ ০১১) এ--৩1৪, পৃ. ২৮৯ (২১) এ-৮০৯, পৃ. ৩২৬ ) চৈ* 6১1১৭, 
পৃ. ৩৩৪ " 


চন্দ্রশেখর আচার্য রত্ব 


চন্ত্রশেখর-আচার্ধরত্বের আদি নিবাস ছিল গ্রহট্রে। 'ঠৈতন্যচন্দ্রোগয়নাটক' হইতে, 
জান! যায় যে শচীদেবীর সহিত আচার্যরত্ব-গৃহিণীর ভগিনী-সম্বদ্ধ ছিল এবং তিনি, 
শচীদেবীর একজন ঘনিষ্ঠ সঙ্গিনী ছিলেন।৯ গোরাঙ্গ-আবিাবের পূর্বেই ন্্রযোথর 
নবন্ীপে চলিয়া আসেন। তাই সন্ত্রীকং চন্তরশেখরের পক্ষে গৌরাঙ্গের ধর 
শৈশব-লীলা প্রতৃতির প্রতক্ষত্রষ্টা হওয়া সম্ভব হইয়াছিল এবং বহু পূর্ব হইতেই রি 
চৈতন্ভের দাশ্মপ্রেমে পাগল হইয়া তাহারই একজন মহাভক্ত ও একটি শ্রেষ্ঠশাখারূপে 
পরিগণিত হইতে পারিয়াছিলেন।৩ বয়সের পার্থক্যবশত গৌরাজের শৈশবকাল 
হইতেই হয়ত উভয়ের মধ্যে তেমন ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটিয়া৷ উঠে নাই। কিন্তু চত্ঘ্য- 
চরিতামূতমহাকাব্য হইতে জানা যায়ও যে গৌরাঙ্গ গয়াগমনকালে 'জননীভগিনী- 
পতিনা' সহ গমনেচ্ছ, হইয়া তাহাকে অভিভাবক হিসাবে সঙ্গে লইয়া গয়! যাত্রা করেন। 
তাহার পর শ্রীবাস-গুহে প্রাত্যহিক কীত্তনের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া গৌরাঙ্গের 
সক্ন্যাস-গ্রহণকাল পর্যন্ত জগাই-মাধাই উদ্ধার, নগর-সংকীর্তন প্রভৃতি বিশেষ ঘটনাগুলির 
প্রায় প্রত্যেকটিতেই তাহার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।৫ এমনকি জয়ানন্দ তাহাকে 
গৌরাঙ্গের গ়াধাত্রা। এবং পূর্ববঙ্গ ভ্রমণাদি আরও পূর্ববর্ত! ঘটনাগুলির সহিতও যুক্ত 
করিয়।ছেন।৬ 

শ্রীবাস-গৃহের মত শেখর-ভবনও গৌরাঙ্গের একটি প্রধান লীলাস্থলে পরিণত 
হইয়াছিল" তাই দেখা যায় গৌরাঙ্গের নবহ্ীপলীলার সার্থকতম ঘটনাটি এই চন্ত্রশেখর- 
ভবনেই অনুষ্ঠিত হয়। গৌরাঙ্গের নৃত্যলীলা৷ তথা জীবনলীলার. সেই শ্রেষ্ঠ অভিনয়টির 
বর্ণনা প্রদান করিতে গিয়া প্রাচীন গ্রন্থকার-গণ সকলেই বিশেষভাবে সচেতন 
হইয়াছেন এবং গৌরাঙ্গের সেই দানলীলার* অভিনয়ই বোধকরি বাংলাভাষায় 


(১) চৈ. না+-91১+৪ ; চৈ, চ. ম.91২১) পরে, বিএ (২৪শ. বি.) বলা হইয়াছে বে আচার্ধরত্বের 
পত্বী সর্বজয়! শচীদেবীয় কনিষ্ঠা ভগিনী ছিযেন। (২) চৈ'চ*--১1১৩, পৃ.৬২ (৩) চৈ. ভা.__১২, পৃ. 
৯১৯১২) চৈ৮--১1১৩, পৃ. ৬৯, ৬২ 3 ১1৬, পৃ. ৩৮ 5১1১৯ পৃ. ৫১ ১ চৈ- না80১3 চৈ কৌ. পু. 
৯৬১৯৪ চৈ. ম. (জ.)--ন, খ", পৃ. ২৪; / বৈদ-_পৃ ৩৪২ (৪) গ২১ (৫) চৈ. ভা.--২।৮, পৃ. ১৩৯) 
২1১৩, পৃ" ১৭১, ২1২৩, পৃ. ২১৭, ২২৫3 চৈ, চ৮সতে (১1১৭, পৃ. ৭৪) একবার 'আচার্ধ-শেখর া়ে 
দেখে রামাকার ।' /(৬) ন' খ., পৃ. ২৮, ৩২, ৪৭ (৭) চৈ, দা.--২।২৭ 3 চৈ. ২1৮, পৃ. ১৬৮৩৯ 
(৮) প্ীচে” চ.--২১৫-১৭ ) চৈ ভা ২1১৮) চৈ ম (লো) পৃ, ১৩৭৯৯ $ চৈ মত (জ.)বৈ, খ, 
পৃ. ৬২ ; চৈ, লা.--ওয়, অঙ্ক; চৈ, চ. ম১১২) চৈ চ৮7১1১% পৃত ৫১5 ১১১৭১ দূত (৯ চৈ. 
না...+৮া২৪ ৃ 


চঞ্জশেধর-কআচাধরত ১৬১ 


*আক্কের বিধানে”১০ অভিনীত প্রথম নাট্যাভিনয় ।৯৯ সেই অভিনয়ে আচাধরত্ 
ও বিদ্যানিধি প্রমুখ ভভ্তবুন্দ গায়কের কাজ করিয়াছিলেন। আচারধধরত্বের গৃহিণীও 
দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। খুব জাকজমকের সহিত নৃত্যাভিনয় সংঘটিত হয়। 
অনুষ্ঠানের কোথাও ত্রুটি ছিলনা এবং গৌরাঙ্গের অনতিক্রমণীয় অভিনয়-নৈপুণ্য 
ও অভিনেতৃবুন্দের কার্ধকুশলতার ফলে অভিনয় এমন সুন্দর হইয়াছিল যে জীবনই 
যেন তাহার নিকট অবাস্তব অভিনয়মাত্রে পর্যবসিত হইয়া যায়। এমনকি 

শীচন্্রশেখরাচাধ রত্ববাট্যাং মহাপ্রভুঃ | 

ননর্ত যত্র তত্রাসীত্তেজন্তত্ববদভুতম, | 

সপ্তাহং শীতলং চন্্রতেজসং সদৃশং হরিম্‌ 

চঞ্চলেব নুহু ৫) শ্রেক্ষং চিত্তাহলাদকরং শুচিঃ 11১২ 

গোৌরাঙ্গের সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বে তাহাকে তদ্ধিষয়ে নিবৃত্ত করিবার জন্য শচীদেবী সম্ভবত 
একবার আচার্ধরত্ব-গৃহিণীর উপস্থিতিতে তাহারই সাহায্য গ্রহণ করিয়৷ পুত্রকে নানাভাবে 
বুঝ।ইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ।১৩ তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইলেও গৌরাঙ্গ কিন্তু সন্ন্যাস- 
গ্রহণের গোপনীয় ও পবিত্রতম দিবসটিতে চন্ত্রশেখরকে ভূলেন নাই। প্রধান সঙ্গী-হিসাবে 
তিনি সেই স্থিতধা ব্যক্তিটিকে কাটোয়ায় লইয়া! গিক্বা তাহাকেই স্বীয় জীবনের কঠোরতম 
কর্ষদম্প।দনার 'প্রতিনিধি'-পদে নিয়োজিত করেন । মহাভক্ত চন্্রশেখর অবশ্থু সেই গুরু 
দায়িত্ব মাথায় পাতিয়া লন ) কিন্তু তদন্যায়ী তাঁহাকে অন্তরের একান্ত প্রতিকূলাচরণ সত্বেও 
যথাবিধি সকল কর্ম স্ুসম্পন্ন করিয়া চৈতন্ামহাপ্রভুকে যেন এক অনধিগম্য দেবলোকে 
উত্তরণ করিবার সমস্ত বাধাবিক্প দূর করিতে গিয়া নিজেকেই কণ্টকশয্যা গ্রহণ করিতে 
হ্য় ৯ ৪ 
সন্নযাস-গ্রহণাস্তে মহাপ্রভুর রাঢ়-পরিভ্রমণকালেও আচাধরত্রকেই নবধ্ীপে সেই হথায়- 

বিদারক সংবা্টি বহন করিয়া আনিতে হয় ।৯৫ আবার মহাপ্রভু শাস্তিপুরে 
পৌঁছাইলেও 


(১৭) চৈ. ভা.--২।১৮, পৃ. ১৮৮ (১১) শ্রীবাসচরিত্রের গ্রস্থকার-মতে (পৃ. ১৫৮, ২৭ শ' পরিচ্ছেদ ) 
কৃ্লীলাভিনয় ছুইবার হয়, “দানলীলার অভিনয় সম্ভবত অন্ত একদিনে সম্পন্ন হইয়া! থাকিবে ।” 
(১২) শ্রীচৈচ. ২1১৭1১-২ (১৩) চৈ. না81১-৪ 5 ভুচৈ, কৌ.পৃ, ৯৪ (১৪) চৈ, ভা-হ২৬, 
পৃ. ২৪৯, ২৪২-৪৩) শ্রীচৈ, চ.--৩1১1১১, ৩1২৬) চৈ. ম. (ে.)--বৈ, খ+ পৃ. ৮৩; চৈ. মু (লো), 
স্পম, খ্ প্র. ১৫৫, ১৫৮ 7 চৈ. না,+91৩৫-৫০, চৈ. চ.১1১৭, পৃত ৭৭7 ২1৬ পৃ- ৯৫ (১৫) উপরোদ্ত 
্রস্থগলির পরবর্তী অংশগুলি আক্টব্য ; চৈ. কৌ. পৃ. ১১২) অং প্র---১ধশ, অন, পৃ. ৬২ গো 
ত.স-পৃ. ১৪৪ 


১১ 


১৬২ চৈতন্য-পরিকর 


প্রভাতে আচার্ধরদ্ব দোলায় চড়াইয়া। 
ভক্তগণ-সঙ্গে আইলা! শচীমাত। লৈয়। || ১৬ 

“চৈতন্তচরিতামুতমহাকাব্ট হইতে জানা যায়১৭ যে মহাপ্রভু দক্ষিণ-ভ্রমণে চলিয়। 
গ্লেলে পরমানন্দ-পুরী নবন্বীপে আসিয়া শটীমাতা এবং আচাধরত্ব উভয়ের নিকটই ভিক্ষা- 
নির্বাহ করিয়াছিলেন । কিন্তু চন্দ্রশেখরের তৎকালীন কর্ম-পদ্ধতি সম্বন্ধে গ্রন্থকার কিছুই 
লিপিবদ্ধ করেন নাই। মহাপ্রন্ুর নবদীপ-ত্যাগের পর তিনি কখনও একাকী, আবার 
কখনও বা! স্বীয় পত্বীকে সঙ্গে লইয়! ভক্তবুন্দের সহিত গিয়া মহাগ্রতৃকে দর্শন করিতেন এবং 
তাহার নীলাচল-লীলাতেও অংশ-গ্রহণ করিতেন১৮ সত্য, কিংবা মহাগ্রন্থ গৌড় 
পৌছাইলে তিনি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন১৯ সত্য, কিন্তু কখনও তাহাকে 
আর বড় বেশি একটা সক্রিয় অবস্থায় দেখা যায় নাই। আত্মপ্রচারের কোন বানাই 
তাহার ছিলনা । 

চৈতন্ত-তিরোভাবের পর বৃদ্ধ আচারধরত্বের সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায়না ৷ “ভক্তি- 
রত্বাকরে'র বর্ণনায় গদাধরদাসগ্রভুর তিরোধানতিধি-উৎসবে সমাগত ব্যকিদিগের মধ্যে 
একজন চন্দ্রশেখরকে দেখা যায় ।২০ কিন্তু তিনি নিশ্চয় আর কোনও চন্দ্রশেখর হইবেন। 
নরোতম-শাখ! মধ্যেও একজন চন্দ্রশেখরকে পাওয়া! যায়। “প্রেমবিলাস-বণিত এই 
নরোত্বম-শিষ্তের পক্ষেই উক্ত উৎসবে যোগদান কর! অধিকতর সম্ভব মনে হয়। আবার 
বল্পভের একটি পদ্দে বলা হইয়!ছে ষে “আচার্যরত্ব' গোবিন্দ্দাস-কবিরাজের পদাবলী আস্বাদন 
করিয়াছিলেন ।২৯ “আচাধরত্ব' উপ্রাধি-বিশিষ্ট অন্ত নাম না পাওয়া গেলেও চন্দ্রশেখর- 
আচার্যরত্বই যে দ্বীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া শতাধিক বর্ষ বয়:ক্রমকালেও গোবিন্দদাসের 
পর্দান্থাদন করিয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না। «গৌরপদতরঙ্গিণী, ও 'পদকল্পতক্ষতে 
চন্্রশেখর-ভণিতার তিনটি পদ পাওয়া যায়। মৃপালকান্তি ঘোষ মহাশয় জানাইতেছেন,২২ 
"এই তিনটিই "হাএভুর লীলাবিষয়ক এবং প্রত্যক্ষদর্শন করিয়া রচিত বলিয়া! মনে হয় 
এইগুলি আচাধরত্বের পদ বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।” তৎপুর্বে সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ও 
এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।২৩ ডা. সুকুমার সেনের মতে২ঃ এই বিষয়ে 
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চ্জশেখর-আচাধরত্ ১৬৩ 
নরহরি-ঠাকুরের শিল্ত চন্্রশেখরের কর্তৃত্বও সমধিক । কিন্তু নরহরি-শিল্ চন্দ্রশেখর চৈতন্- 
পরবন্তিকালের কবি ছিলেন। 

“চৈতন্যভাগবতে”র নিত্যানন্দ-শিষ্য তালিকার মধ্যেই একজন নিত্যানন্দ-শিষ্য 
“হস্ত আচার্ধচন্দ্রের নাম আছে। জয়ানন্দের “চৈতন্মঙ্গল” এবং দেবফীনন্দনের 
“বৈষ্ণববন্দনা'় একবার করিয়৷ তাহার উল্লেখ২৬ ছাড়া আচার্চচন্্রকে আর কোথাও 
পাওয়া যায়না। ডা. সুকুমার সেন তাহার নিত্যানন্দ-প্রশস্তিমলক একটি মিশ্র 
ব্রজবুলি পদের সন্ধান দ্িয়া২৭ বলিতেছেন যে তিনি চন্দ্রশেখর-আচাধরত্ব হইয়া থাকিলে 
আচারধরত্বেরও কবিতা রচনার নিদর্শন মিলিতেছে। কিন্তু আচার্ধরত্বকে নিত্যানন্দ-শিশ্ত 
ধরিয়া লইবার কারণ নাই। আচার্ষচন্ত্র সম্ভবত পৃথক ব্যক্তি। 
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মুরারি-৩প 
মুরারি-গপ্তের আদি নিবাস শ্রীহট্রে এবং তিনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন।১ শ্রীহট্টের 
বৈষ্কববৃন্দ নবহীপের সহিত সংযোগ রক্ষা করিতেন। সেই স্থত্রে সম্ভবত যৌবনারস্তেই 
মুরারি নবদধীপে চলিয়া আসেন। নবদ্বীপে তাহার চিকিৎসা-ব্যবসায় চলিত এবং তিনি 
স্থচিকিৎসক ছিলেন । আবার এদিকে তিনি ছিলেন সজ্জর ব্যক্তি। 'প্রতিগ্রহ নাহি করে 
না লয় কারো! ধন।”২ কেবলমাত্র আত্মবৃত্তির দ্বারাই তিনি স্বোপা্জিত অর্থে আত্মীয-) 
কুটু্বা্দি পালন করিতেন । এই সমস্ত কারণে এবং বিগ্তান্থরাগ ও চরিত্র-মাধূধাদির বারা: 
পরম স্ুধীরম্বভাব এই ব্যক্তিটি অল্পকালমধ্যে নবদীপবাসীর নিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র 
হইয়াছিলেন।৩ তাঁহার এই নবদীপ-বাসকালেই গৌরাঙ্গ-আবির্ভাব ঘটে) তাই মুরারির 
পক্ষে তাহার সমস্ত লীলা! প্রত্যক্ষ কর! বা তাহার সহিত যুক্ত হওয়। সম্ভব হইয়াছিল ।৪ 
অবশ্ মুরারি-প বিশ্বস্তরের শৈশবের ক্রীড়াসঙ্গী ছিলেন না ; তাহাদের মধ্যে বয়সের 
যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। কিন্তু উভয়ে উভয়কে বেশ ভাল করিয়াই চিনিতেন। দুর্দাস্তপনায় 
বিশ্বস্তর তখন লব্বপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন। আর মুরারি তখন জ্ঞানযোগ অধায়নে নিঝিষ্টচিত 
হইতেছেন। একদিন তিনি সঙ্গীদিগের সহিত জ্ঞানবিষয়ক ব্যাখ্যায় হস্তমস্তকাদি চালন! 
করিতে করিতে চলিতেছিলেন। ক্রীড়ারত বিশ্বস্তর হঠাৎ মুরারিকে দেখিয়া পশ্চাতে 
চলিলেন। নরারি তীহাকে কটাক্ষে দেখিয়৷ অগ্রসর হইলে বিশ্বস্তরও মুরারির 
অনুকরণে অঙ্গতঙ্গী করিতে করিতে যোগব্যা্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে অহ 
হওয়ায় মূরারি বলিয়! উঠিলেন৫ : 
এচ্ছারে কে বোলে ভাল দেখিল ত ছাওয়াল 
মিশ্র পুরন্দর হুত এই । 
বিশ্বস্তর ভ্রুকুটি করিয়া বলিলেন যে মুরারিকে উপযুক্ত ফল পাইতে হইবে। মুরারি 
চলিয়া গেলেন এবং অল্লক্ষণ পরেই সমস্ত ভুলিয়া গেলেন। কিন্তু বিশ্বস্তর যথাসময়ে 
মুরারির গৃহে হাজির হইলেন। মুরারি তখন ভোজনে বসিয়াছেন। অর্ধেক ভোজন 
ভইয়াছে। এমন সময় বিশ্বস্তর তাহার থালায় মৃত্র-ত্যাগ করিয়া দৌড় দিলেন ।৬ মুরারির 
জন্মের মত শিক্ষা হইয়া গেল। 
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মুয়ারি-গ ১৬৫ 


আর একটু অধিক বয়সে গঙ্গাাসের নিকট পাঠশিক্ষাকালেই বিশ্বস্তর মুয়ারির সহিত 
ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন। কমলাকাস্ত রুষণানন্দ গ্রভৃতিও তখন গঙ্গাদাসের ছাত্র । বিশ্বস্তর 
এই সমস্ত পড়ুয়াকে শাস্ত্রের ফাকি জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়াইতেন। শিশু বলিয়। সুরারিরা 
প্রথমে তাহার দিকে নজর না দিলেও পরে তাহাকে উপেক্ষা কর! সম্ভব হয় নাই। তিনি 
নিজেই ষেন তেন প্রকারেণ একে একে সকলকে ধরিয়া! ব্যতিব্যস্ত করিতেন। 
শাস্তত্বভাব মুরারি আপনার কাজ লইয়াই থাকিতেন। কিন্তু 'তথাপিহ প্রতু তারে 
চালেন সদায়' । একদিন তিনি হঠাৎ মুরারিকে বলিয়া বসিলেন ঃ 
'**বৈদ্য তুমি ইহা৷ কেনে পড়। 
লতাপাতা৷ নিঞা গিয়া রোগী কর দঢ় 
ব্যাকরণ শান্তর এই বিষমের অবধি । 
কফ পিত্ত অজীর্ণ ব্যবস্থা নাহি ইথি॥ 
ক্কুতরাং গৃহে গিয়া রোগী দেখাশুনা করিলে মুবারি লাভবান হইবেন। মুঝারি 
ধীরভাবে উত্তর দিলেন যে বিশ্বস্তর কবে কোন প্রশ্নের উত্তর পান নাই যে এরূপ 
গুনাইতেছেন। বিশ্বস্তর তদ্দণ্ডেই সেইদিনকার অধীত বিষয় লইয়! তর্ক আরম্ভ করিলেন, 
কিন্তু মুরারির পাগ্ডিত্য দর্শনে আননিত হইলেন । মুরারিও বিশ্বস্তরের প্রতিভার পরিচয় 
পাইয়া বিশ্মিত হইলেন। ক্রমেক্রমে তিনি মেই অসামান্ত প্রতিভার নিকট নিজেকে 
বিক্রীত করিতে লাগিলেন। 
পাগ্ডিত্যের ছেলেখেলা সাঙ্গ হইলে গয়! হইতে প্রত্যাবর্তনের পর কীর্তনারস্ডের সঙ্গে 
সঙ্গেই বিশ্বস্তর ষেন নবন্ধীপবাসীর সকলের হৃদয়রাজ্যের একচ্ছত্র অধীশ্বর হইয়৷ বসেন। 
সই সময়ে প্রায়ই তাহার ভাবাবেশ হইত এবং তিনি প্রিয় সঙ্গীদিগের নিকট নিজেকে 
উন্মুক্ত করিতেন। মুরারি-গুধও ছিলেন তাহার এইরূপ একজন ঘনিষ্ঠ সঙ্গী। তাহার 
গৃছে প্রায়শই বিশ্বস্তরের যাতায়াত চলিত। জগঝ্লাথ-মিশ্রের গৃহের নিকটবর্তী 
'মুরারিগুণ্টের পাড়া, নামক একটি গললীও ছিল।? বিশ্বস্তরকে অনেক সময় সেখানে দেখা 
যাইত। একদিন তিনি বরাহ-আবেশে মুরারির গৃহে গিয়া বরাহবৎ আচরণ করিতে 
থাকিলে” ভাঁতি-বিছ্বল মুরারি শ্রন্াবান হইয়া! তাহাকে এক অলৌকিক শক্তি- 
সম্পন্ন মহামানব মনে করিয়া তাহার স্তব করিতে থাকেন। তদবধি. উভয়ের মধ্যে 
ভাবসন্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হয়। 
কিন্তু রামভক্ত মুরারি বশিষ্ঠন্কত যোগশান্্ব অধ্যয়ন করিয়া অধ্যাত্বচচণয় মনোনিবেশ 
করিয়াছিলেন। এইরূপ অধ্যাতচর্চাপ্ররুত ভক্তিবাদীর নিকট বাল্য বলিয়া গৌঁরাঙগপ্রতু 


(৭) গৌ, ত.পু. ১৪৭ (৮) চৈ, তাস পৃ ১১৫৪ চৈ খ, (লো.)--ম. খ পৃ ৮ 


১৬৩ চৈতন্য-পরিকর 


একদিন অহৈতকে স্পষ্টই জানাইলেন যে মূরারি শ্রীবাস-গৃহে কীর্তনে যোগদান করিতেছেন, 
কিন্তু তাহার অস্তঃকরণে ভক্তিভাব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।৯ লম্মনের দুর্গন্ধবৎ অতি, 
কটুতর অধ্যাত্ম-ভাবনাতে তাহার মন দৌধদুষ্ট রহিয়াছে । মুরারি তখন সভয়ে সবসমক্ষে 
তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। আঘাত ও কঠোরতার মধ্য দিয়া তাহার মন 
গৌরনিবিষ্ট হইল । 
মধ্যে মধ্যে মুরারি-গৃহেও গৌরাঙ্গের নৃত্য কীর্তন চলিত।১০ তদুপলক্ষে গা 
ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসায় রামচন্দ্রের উদ্দেস্তে মুরারির মন শুদ্ধ দাস্তভাবে পরিপুরিত হইল! 
এই কথা বুঝিতে পারিয়া একদিন গৌরাঙ্গ মুরারির নিকট রথুনাথের প্রশস্তি নিতে 
চাহিলেন ৷ মুরারিও তৎক্ষণাৎ পরমাগ্রহে শ্ব-রুত রঘুবীরাষ্টক পাঠ করিয়া শুনাইলে; 
গোঁরাঙগ প্রভু তাহার কপালে 'রামদাস” কথাটি লিখিয়া দিলেন।১৯ কিন্তু রামচন্দ্ের প্রতি 
অন্নরাগের জন্ত গৌরাঙ্গ যে এইরূপ পরিতৃপ্ত হইবেন তাহা মুরারির কল্পনাতীত ছিল:। 
তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহা৷ হইলে গৌরাঙ্গ হয়ত তাহার ইষ্টদেব রঘুনন্দন !১২ 
মুরারির সর্বপ্রকার স্বাতন্ত্র তখন লোপ পাইতে বসিয়াছে। তাই গৌরাঙ্গ তাহাকে 
কষ্ণচিন্তার আদেশ দান করিলে আজ্জাবাহী ভূত্যের ন্যায় তিনি গৌরাঙ্গ-আদেশকে শিরোধার্ধ 
করিলেন। কিন্তু বিনিদ্র-রজনীতে তিনি কেবলই চিন্তা করিতে লাগিলেন৯৩ £ 
কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ । 
আজ রাত্রে রাম মোর করাহ মরণ ॥। 
প্রভাতে আসিয়া! তিনি গৌরাঙ্গের নিকট অকপটে সমস্তই বলিয়! ফেলিলেন : 
শ্ীরঘুনাথ চরণ ছাড়ান না বায়। 
তোমার আজ্ঞা ভঙ্গ হয় কি করে| উপায় ॥ 
তবে মোরে এই কৃপা কর দয়াময় । 
তোমার আগে মৃত্যু হউক যাউক সংশয় 
গৌরাঙ্গ তাহাকে পুনঃপুনঃ আশ্ন্ত করিয়া বলিলেন £ 
সাক্ষাৎ হন্ষান তুমি শ্রীরামকিস্কর । 
তুমি কেন ছাড়িবে তার চরণ কমল ॥ 
এবার মূরারি গৌরাঙ্গ-চরণে সর্বস্ব বিলাইয়া ফতুর হইলেন। 


(৯) চৈ, না.-১1৭৬ ; চৈ ম (লো.)--ম. খ., পৃ. ১৭৫ 0১০) চৈ, না-২1২৯২৬ (১১) চৈ. আচ 
(লো. )-স্ম. খ" পৃ১১১০স্ী জ্ীচে, চ.-২।৭ ; চৈ, চ.--১1১৭, পৃ ৭২; ভ. র.-১২1২৬০৯ ; চৈ. তা. 
মতে (৩৪, প্‌ ২৯১) এই ঘটনা ঘটিয়াছিল মহাপ্রভুর সন্্যাসগ্রহণের পর, শান্তিপুরে অন্বৈত-আঁচার্ধের 
গুছে। (১২) চৈ' ভা-মতে (১৯, পৃ- ১৫২) গৌয়া মুঝলারিকে রঘুনাধ-রপ দর্শন ফ্াইরাছিলেদ 4 
উড, র“ ১২৭৬৯৩ (১৩) চৈ৭1১65 পৃ ১৮১ 


মুরারি-গুধ ১৭ 


' প্রতুবিশ্বস্তরকেও ভক্তের দাস হইতে হইল । তাই মুরাঁরি যখন তাহার "মহা-পর্ভি” 
ব্রতা পদ্থী'র পুনঃপুনঃ পরিবেশিত ঘ্বৃতমিশ্রিত অন্ন লইয়া বারবারই রুষ্ণসেবা ও গোৌরাঙ্গ- 
ধ্যানে বিভোর হইয়াছিলেন তখন অস্ুখের বিড়ম্বনা সন্তেও মুরারি-নিবেছিত অন্ুরাগান্ন 
গ্রহণ না করিয়া তিনি নিজেও কোনপ্রকারে শাস্তিলাভ করিতে পারেন নাই।১৪ 
আবার অজীর্ণ রোগাক্রান্ত হইলে বৈদ্য মুরারি-গুপ্তর নিকট আসিয়াই তাহাকে প্রেম- 
মহৌষধি পান করিয়া আরোগ্যলাভ করিতে হইয়াছিল। অন্যদিকে মুরারিও বাহজ্ঞান- 
লুগ্ত হইয়া দাস্তভাবের চুড়ান্ত প্রাদর্শম করিলেন। একদিন বিশ্বস্তর শ্রীবাস-গৃহে “গরুড় 
গরুড়” বলিয়া! চিৎকার করিতে থাকিলে তিনি গক্ুড়ভাবে১৫ সম্মুখে হাজির হইলেন 
এবং বিশ্বস্তর তাহার গ্বন্ধে। চড়িয়া সমস্ত অঙ্গনে নাচিয়া বেড়াইলেন। পরমাভক্তির 
প্রভাবে সেবক-সেব্যের বাহজ্ঞান-বিলুস্তি ঘটিল। 

কিন্তু মুরারির অবস্থা ক্রমাগত অগ্রকৃতিস্থ হইতে লাগিল। রাম ব! কৃষ্ণের অবতার- 
কালে স্বয়ং সীতাদ্দেবীর দেহত্যাগ ও যাদবগণের ধ্বংসের ছুঃখময় পরিণতির কথ! চিন্তা 
করিয়া তিনি একদিন সিদ্ধান্ত করিলেন যে গৌরাঙ্গ-অবতারেও দেহত্যাগ বিধেয়। তিনি 
এক খরশান অস্ত্র লইয়া গৃহের মধ্যে লুকাইয়! রাখিলেন।৯৬ কিন্তু প্রভূবিশ্বস্তর তাহা 
অবগত হইয়! মুরারির নিকট আসিয়! জানিতে চাহিলেন, মুরারির দেহের উপর তাহার 
অধিকার আহ কিনা । কিছুই না বুঝিয়া মুরারি জানাইলেন, প্রভু ! মোর শরীর 
তোমার” বিশ্বস্তর লুক্কারিত অস্ত্রধানি আনিবার জন্য মুরারিকে আঙ্ঞাদান করিলেন। 
মুরারি আপত্তি জানাইলেও শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে দেহত্যাগের সংকল্প ত্যাগ করিতে হইল। 
মূরারির দেহমন সমস্তই গৌরাঙ্গ-চরণে বিক্রীত হইল । 

নগর-সংকীর্তন প্রভৃতি৯৭ নবদীপ-লীলার প্রতিটি উল্লেখযোগ্য ঘটনাতেই মুরারি 
₹শ গ্রহণ করিয়াছিলেন।১৮ এমনকি, শেখর-গৃহে গৌরাঙ্গের অভিনযনকালেও তিনি 
সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।১৯ তাহার পত্বীও দর্শকরূপে তথায় উপস্থিত ছিলেন ।২০ 

সন্সযাস-গ্রহণাস্তে মহাপ্রভু শাস্তিপুরে পৌছাইলে শচীমাতার সহিত মুরারিও সেইস্থানে 
গিয়। চৈতন্তের সহিত নৃত্য-কীর্তন করিয়াছিলেন এবং মহাপ্রতৃও সেই সময়ে তাহাকে 
বিশেষভাবে অনুগৃহীত করেন।২৯ আবার প্রধমবার গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের সহিত নীলাচলে 


(১৪) চৈ, ভা.--২।২০, পৃ. ২*৩-৪ (১৫) এ ; চৈ, ৮১1১৭, পৃ. ৭১ (১৬) চৈ, ভা---২।১০, পৃ, ২৯৫ 
(১৭) গো, ত.পৃত ১৫৯, ১৫৫, ২৬৫) চৈ. ম* (লো1.)--, খ', পৃ ১১৫-১ ৭, ১২২, ১৪৯৪১, ১৪৩, 
১৫১) চৈ, ম- জে.)-পৃ- ৩২ (১৮) গৌ. বি-মতে (পৃ* ১৪৬) মুরারি গৌরাঙগের গয়াবাজাস্গীও 
হইক্সাছিলেম। (১৯) চৈ, ভা.--২1১৮, পৃঃ ১৮৯ হে) চৈ, না._-৩1১৩ ৫২১) চৈ. ভা-8, পৃ. 


২৯১৯২ 


১৬৮ চৈতম্ত-পরিকর 


পৌঁছাইলেও২২ মুরারি যথেষ্ট সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কাশী-নিশ্রের গৃহের নিকটে 
গিয়। তিনি গৃহের বহির্তাগেই২৩ দণগ্ডবৎ হইয়। পড়িয়া রহিলেন। কিন্তু মহাগ্রতৃ তাহাকে 
ভাকাইয়া আনিয়! মিলিত হইতে গেলে মুরারি শশব্যন্তে পশ্চাতে সরিয়া জানাইলেন যে 
তাহার পাপপুর্ণ কলেবর চৈতন্যের পুতস্পর্শের যোগ্য নহে। মুরারির দৈম্য দেখিয়া! 
মহাপ্রভুর হায় বিদীর্ণ হইল। তিনি তাহাকে প্রেমালিঙ্গন দান করিয়া নিকটে বসাইলেন 
এবং স্বহস্তে সেবা করিয়। তাহাকে কৃতার্থ করিলেন । 

শীলাচলে মুরারি চৈতন্ত-প্রবতিত সম্প্রদায়-কীর্তনাদি ঘটনার সহিত বিশেষভাবে যুক্ত! 
হইয়াছিলেন এনং চাতুর্মাস্তান্তে বিদায়কালে মহাপ্রভু পুনঃপুনঃ মুরারির মহিমা কীর্তন 
করিয়াছিলেন।২৪ পরবর্তা বৎসরগুলিতেও তাহার সেই সম্মান অঙ্কু্ন ছিল।২৫ তিনি ' 
নবদ্ধীপে অবস্থান করিতেন বটে, কিন্তু চিরকাল মহাপ্রভুর সহিত যোগরক্ষা করিয়া 
চলিতেন। মহাপ্রভু গৌড়ে আসিলেও তিনি তাহার সহিত বুন্দাবনাভিমুখে ধাবিত 
হইয়াছিলেন। কিন্তু সেইবার মঙ্াপ্রভুকে কানাইর-নাটশাল হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে 
হইয়াছিল। 

মহাপ্রভূর দেশত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই নবদীপের চাদের-হাট ভাঙিয়া গিয়াছিল। 
সম্ভবত সেই বিচ্ছেদ ব্দেনার হোমানলে দগ্ধ হওয়ায় নরহরি-বান্থদেব-মুরারি প্রভৃতির 
হদয় হইতে কাব্যামুতের উদ্ভব হ্ইয়াছিল। মুরারি-গুপ্তের বাংলা]! কবিতা রচনার 
যথেষ্ট পরিচয় পাওয়। যায়।২৬ এবং তিনি ছুইটি ব্রঞ্জবুলি পদও রচনা করিয়াছিলেন । 
ডা. সুকুমার মেন মনে করেন যে “মুরারি-গুপ্ত-+, “মুরারি-, ০ ও “গুপ্তদাস'- 
ভণিতাবিশিষ্ট পদগুলি এই মূরারি-গুপ্েরই রচিত।২৭ আবার-তৎকালের নিয়মানুযায়ী 
সংস্কত ভাষাকে অবলম্বন করিয়া চৈতন্তজীবনবৃত্তাস্ত লইয়া তিনিই জর্ধপ্রথম যে 
কড়চা বা কাব্য রচন! করিয়া ছলেন তাহাই ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলাভাষায় লিখিত 
প্রায় সকল চরিতকাঁব্যের আদর্শরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। দীমোদর-পণ্ডিত তখন 
নবদ্ধীপেই থাকিতেন। শ্রীবাসের আঙ্াক্রমে দামোদরের প্রশ্নোত্তর দান করিতে গিয়াই 
মুরারির শ্তরীশ্রীচেতন্তচরিতামৃতং, কাব্য বা সমধিক প্রসিদ্ধ "মুরারি গুপ্তের কড়চা, 
রচিত হয়। গ্রন্থটর রচনাকাল সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। মুদ্রিত গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের 
পুশিকা ক্লোকানুযামী গ্র্থ-সমাপ্তির তারিখ চতুর্দশ শতাব্বান্তে পঞ্চবিংশতি 


(২২) এ্রঁ--৩া৯, পৃ. ৩২৯-২৯ 7 চৈ, না--৮15৩; চৈ. ৮,1১১, পৃ ১৫৩১ ১৫৫ (২৩) চৈ ৮ 
তে (১৪।৭৯-৮*) তিনি নরেক্ীদরোবর-তীর পর্যন্ত আসিয়াই বসিয়া রহিয়াছিলেন । (২৪) চৈ, 
ক২1১৫, পৃ. ১৮৮১) ৩৪, পৃ. ৩০৪ (২৫) উ.--৩:৭, পৃ, ২৪ (২৬) গো, ত.-পৃ. ৩৩, ৫৩১ ১১৪০ 
18৭৯, ২৪৬, ২৪৭ 5 ভ. র.-১২৩৯৩৮ (২৭))1,.--089 


মুগ্লাদি-গ ১৬৯ 
বৎসরে । এতদ্দষ্টে রায় বাহীছুর দীনেশচজ্ সেন, বি. এ, ভি.লিট, মহাশয় তাহার 
018530558, ৪170 1715 £৫৩-নামক গ্রন্থে গ্রস্থরচনার কালকে ১৪১৫ শক অর্থাৎ ১৫০৩ গ্রী, 
নির্দেশিত করিয়াছিলেন । কিন্তু মণালকাস্তি ঘোষের সংস্করণ হইতে জান! যায় ষে 
পূর্ববর্তী পুণ্পিকা-ফ্লোকের 'পঞ্চবিংশতি বৎসর” স্থলে "পঞ্তত্রিংশতি ব্সর/-পাঠই শুদ্ধ 
তাচ্ুষায়ী গ্রন্থ-সমাপ্তির কালকে ১৫১৩ শ্রী, ধরিতে হয়। গ্রস্থমধ্যে তাহারও বন 
পরবর্তিকালের ঘটনাসযূহ বিবৃত হওয়ায় অনেকে উহার রচনাসমাপ্তিকালকে 
পিছাইয়া দিতে চাহেন। ডা. সুকুমার সেন বলেন, ২৮ “সম্ভবত ইহা ১৫২০ 
্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে লেখা হইয়াছিল |” ডা. বিমানবিহারী মজুমদার 
বলেন, “মুরারির গ্রন্থ ১৫৩৩ হইতে ১৫৪২ গ্রীষ্টাব্বের মধ্যে লিখিত হইয়াছিল 1, 
এবং "গ্রন্থের শেষকালে বালক গ্লোকটি পরবর্তীকালে কেহ বসাইয়! দিয়াছেন।” এই সকল 
কারণে ডা. সুশীলকুমার দে মহাশয়ও জানাইতেছেন২৯ যে গ্রন্থের পরবর্তী অংশের 
বিবরণগুলি গুরুতরভাবেই সন্দেহজনক । তবে তিনি বলেন যে গ্রস্থাট চৈতন্যের জীবদ্দ- 
শাতেই লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু সম্ভবত তাহার তিরোভাবের পরেই প্রচারিত হুইয়াছিল। 
কিন্তু ১৯৪৬ শ্রীষ্টাব্বের 11001811 7715601109] 005210119-র [16 10865 ০1 01581- 
(0109, 01)2111510175 ০01 10180 0000-,নামক প্রবন্ধে বিশ্বরগ্জন ভাদুড়ী, এম. এ 
কতকগুলি কারণ ( চতুর্থ কারণটি দৃঢ়ভিত্তি নহে ) প্রদর্শন করিয়া জানাইয়াছেন যে তৃতীয় 
প্রক্রমের কতকগুলি ক্লোকসহ সমগ্র চতুর্থ প্রক্রমটি অন্য ব্যক্তির লিখিত বলিয়! মনে 
করিবার এবং যধার্থভাবে মুরারি কর্তৃক লিখিত অংশটুকুর উপরেও দ্বিতীয় ব্যক্তির হম্ত- 
ক্ষেপ আছে বলিয়। ধরিয়া লইবার যথেষ্ট কারণ থাকিলেও ইহা! বলা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক যে 
চৈতন্য-তিরোভাব প্রসঙ্গ-সংবলিত গ্লোকটি কাব্যসমাপ্তিকারক ছিতীয় ব্যক্তির দ্বারাই 
রচিত হইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে রচনার তারিখযুক্ত ক্লোকটির সম্বন্ধে সন্দেহ 
করিবার কারণ নাই। সম্ভবত ইহা তৃতীয় প্রক্রমের সপ্তদশ সর্গের পূর্ববর্তী কোনও অংশে 
অন্ুপ্রবিষ্ট ছিল, কিস্ত পরবর্তাঁ অংশগুলি ঘোজনার পরেও ইহা থাকিয়া গিয়াছে। 

ততৎকালেই মুরারি-গুপ্তের গ্রন্থধানি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। লোচনদাসাদি 
কবি তো দুরের কথা, স্বম্নং কবিকর্ণপুরই “চৈতন্তচরিতাম্ৃতমহাকাব্যে্র শেষ সর্গে 
মুরারির নিকট অশোধ্য খণ স্বীকার করিয়াছেন । শ্রীবাস-পণ্ডিতা্দি সকলেই মুরারিরুত 
গ্রন্থের শ্রোতা ছিলেন । খুবসম্ভবত চৈতন্তের জীবন-সায়ান্ছে শ্রীবাস, গদাধরদাস, গঙ্জাদাস, 
দামোদর-পণ্ডিত প্রভৃতি তাহার বাল্যলীলার এই সঙ্গী-সমূহ নবদ্বীপ ও তৎসংলগ্ন স্থানে 
একত্রিত হইয়! অতীত দিনের স্থতিকে কোনরকমে জাঁগাইয়া রাধিতেছিলেন। কিন্তু যতদূর 


(৮ বা, সা, ই. (হস) (২৯) ৫৮৮০ ও, ৪9 


১৭৯ চৈতগ্ত-পরিকর : 


মনে হয়, চৈতন্যন্র্ধের শেষরশ্শিটুকু অপন্থত হইয়া গেলে তৎন্থষ্ট ভাবমন্দাকিনীর শ্োত 
দিক পরিবর্তন করে। অধ্বৈত-আচার্য তখন অতিবৃদ্ধ। নিত্যানন্দের হস্তেই চৈতন্তের 
উত্তরাধিকার আসিয়া পড়ে। মুরারি পূর্ব হইতেই নিত্যানন্দের পন্থা অন্থসরণ করিয়া৩০ 
তাহার হ্বার। প্রভাবিত হইয়ছিলেন। কিন্তু তখন তিনিও জীবন-সায়ান্ে উপনীত 
হইয়াছেন। চৈতন্য-প্রেমস্থতিকে সম্বল করিষ! তাহার দিনগুলি কোনরকমে অতিবাহিত 
হইতে থাকে। “ভক্ভিরত্বাকর' হইতে জানা যায় যে শ্রীনিবাস-আচার্ধ প্রথমবারে, 
নবদ্ধীপে আসিয়৷ মুরারির কৃপাল।ভ করিয়াছিলেন।৩৯ কিন্তু তাহারপর আর কোথাও | 
তাহার উল্লেখ নাই। 


৯৯) চে ৮১৩1৬, পৃ, ৩১৬ (৩১) ভ. র”-৪1৫৭ ) যুং বি-মতে (পৃ. ২১০) বংশী-পৌজ, রা" 
জজ বীলাচল হই ফিরিয়া সুকনদ সুরারি প্রতৃতির সহিত কৃষণগুণগানে বোগ দিয়া ছিলেন । ৃ 


মুরুজ দত 
চৈতগ্থচরিতামূতে' লিখিত হইয়াছে+ : 
রাড়দেশে জগ্গিল! ঠাকুর নিত্যানন্ম। 
গঙ্গাদাস পণ্ডিত ৩প্ত মুরারি মূকুন্দ | 
ইহা হইতে মুকুন্দকে রাঢ্দেশী মনে হইতে পারে। কিন্তু কৃষ্ণদাস-কবিরাজ সম্ভবত 
এখানে কেবল নিত্যানন্দ সন্বন্ধেই রাঢ় দেশের উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে গঙ্গাাস 
মুরারি ও মুকুন্দের নাম আসিয়াছে। কারণ, টট্টগ্রামবানী পুগুরীক-বিষ্ভানিধির কথা 
বলিতে গিয়া বৃন্দাবনদাস জানাইয়াছেন২ £ 
শরমুকুদা-বেজ ওঝ] তার তত্ব জানে । 
একসঙ্গে মুকুন্দেরও জন্ম চট্টগ্রামে ॥ 
ইহা হইতে স্পষ্টই জানা যায় যে মুকুন্দ-দত্ত ছিলেন চট্টগ্রামের লোক এবং চট্টগ্রামেই 
তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। ইহা ছাড়াও, চৈতত্য-ভক্তবুনদের জনুস্থানের উল্লেখ করিতে গিয়* 
বৃন্দাবনদাস উক্ত পুগুরীক-বিগ্ভানিধির সহিত বান্মুদেবের নামও উল্লেখ করিয়াছেন ।৪ 
এই বাসুদেব ছিলেন মুকুন্দ-দত্তের জোষ্ঠ ভ্রাতা।৫ ভ্রাতৃঘ্বয় যে অন্বষঠ-কুলজাত ছিলেন, 
তাহা দেবকীনন্দনের বৈষ্ণববন্দনা হইতে জানা ঘায়।৬ 
“চৈতন্তভাগবতে' অন্য একজন মূকুন্দের উল্লেখ আছে। ইনি সঞ্জয়ের সহিত যুক্ত 
প্রার সর্বত্রই সঞ্জয়ের পূর্বে মূকুন্দের নাম এব্নুপভাবে ব্যবহৃত যে উভয়কে এক ব্যক্তি 
বলিয়া! প্রতীতি জন্মে। নরহরি-চক্রবর্তাঁও বহস্থলে এই মূকুন্দ ও সঞ্জয়ের নামকে একক 
যুক্ত করিয়াছেন।+ “চৈতন্বচরিতামৃতে'ও দেখা! যায় যে মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের পর 
অদ্বৈত-গৃহে তিনি যে-ভক্তবুন্দের সহিত মিলিত হইতেছেন, তাঁহার মধ্যে বাসুদেব 
দামোদর মুকুন্দ সঞ্জয় উপস্থিত ছিলেন। খুব সম্ভবত, এই সমস্ত দেখিয়াই ৪১৩ 
গৌরাব্ধের “বিসুপ্রিয়া পত্রিকা'র 'মুকুন্দ' নামক প্রবন্ধটিতে চন্রকাস্ত চক্রবর্তা মহাশয় 
মুকুন্দ সপ্তয়কে একই ব্যক্তি সিদ্ধান্ত করিয়! লিখিয়াচিলেন, “মুকুন্দ সঞ্জয়। নিবাস নবদীপ, 
ইনি পুরুযোত্তম সঞ্জয়ের পুত্র” 
যাহাহউক, এই মুকুন্দ-সঙ্জয় ছিলেন গৌরাঙ্গপ্রতুর বিশেষ ভক্ত । নবদীপে ইছার ব! 
ইহাদের বাড়ীতে বেশ একটি বড় চণ্তীমগ্গ ছিল। বাল্যকালে নিমাই এই চণ্ডীমণ্ডুপে 


(১) ১1১৩, পৃ, ৬০ (২) চৈ. ভা.হ।খ, পৃ ১৩৩ (৩) হ্্যাহদেব-ত্ত (৪) চৈ. তা.-১1১, 
পৃ, ১৯ (৫) চৈ, যব জে.)-পৃ, ৪৭ (9) পৃ-১ ৭) ভর ২১৩৮৬, ২২৯৩] না বি. 


বি, ১৬ । , ” | 


১৭২ চৈতন্ত-পরিকর 


গিয়া পড়য্লাগণকে ফাকি জিজ্ঞাসা করিতেন এবং তাহাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিতেন ।৮ 
'সুকুন্দ-সঞ্জয়ও নিমাইর গৃছে আসা যাওয়া করিতেন এবং চন্দ্রশেখর বা শ্রীবাসের গৃহে 
কীর্তনকাঁলেও উপস্থিত থাকিতেন। নিমাইর নবন্বীপলীলার অন্যান্য স্থলেও মূকুন্দ-সঞ্জয়ের 
সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। গৌরাজের দ্বিতীয়বার বিবাহকালে বৃদ্ধিমন্ত-খানের সহিত মুকুন্দ- 
সঞ্জয় বিবাহে বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন ।৯ 
বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন ১০ £ ৰ 
মুকন্দ-সগ্রয় বড় মহাভাগ্যবান। 
যাহার মন্দিয়ে বিগ্ভা-বিলাসের স্থান ॥ |] 
তাহার পুত্রেরে প্রভু আপনে পড়ায়ে । 
তাহারও তাহার প্রতি ভক্তি সর্থায়ে ॥ | 
এই পুত্রের নাম পুরুযোত্তম দাস।৯৯ 
অনেক জন্মের ভৃত্য মুকুন্দ-সঞ্জয়। 
পুরুযোত্তম দাস হেন যাহার তনয় ॥ 
প্রতিদিন সেই ভাগ্যবন্তের আলয় । 
পড়াইতে গৌরচন্দ্র করেন বিজয় | 
আবার কৃষ্ণদাস-কবিরাজ বলিয়াছেন ১২ £ 
প্রভুর পড়য়! ছুই পুরুষোত্বম সপ্রয় । 
বাকরণে মুখ শিষ্য ছুই মহাশয় ॥। 
কৃদাবনদাস ও কবিরাজ-গোম্বামী উভয়ে 'পুরুযোত্তমের সহিত সর্বত্র অঞ্জয়ের উল্লেখ 
করিয়াছেন। মুরারি-৩গতও 'পুরুষোত্তমোসঞ্জয়স্ত কথাটি লিখিয়াছিলেন। পুরুষোত্ত ম 
শ্রীবাসগৃহে কীর্তনকালে উপস্থিত থাকিতেন। মহাগ্রভুর দক্ষিণ-ভ্রমণের পর যখন গোঁড়ীয় 
ভক্ববুন্দ প্রথমবার নীলাচলে গিয়াছিলেন, তখন পুরুষোত্বম এবং অঞ্জয়ও তাহাদের সহিত 
গিয়া প্রীক্ষেত্রে উপনীত: হন।১৩ ইহার পরেও তীহারা মধ্যে মধ্যে নীলাচলে গিয়া 
মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতেন।১৪ মহাপ্রতুর তিরোভাবের পরে শ্রীনিবাস-আচার্ধের 
গ্রথমবার নবদধীপ আগমনকালেও সঞ্জয় নবন্বীপে উপস্থিত ছিলেন এবং উভয়ের সাক্ষাৎ 
ঘটিযাছিল।১৫ গদাধরদাসপ্রভূর তিরোধানতিধি-উৎসবের সময় পুরুযোত্তম ও অঞ্জয় 
রঘুনন্বনগ্রতৃর সহিত কাটোয়। যাত্রা করিয়াছিলেন ।৯৬ সঞ্জয় ভাল খোল বাজাইতে 
পায়িতেন।১৭ 
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মুকুন-দত ১৭৩ 

কিন্ত চৈতন্তভাগবতে, সঞ্জয়ের নাম একটি ক্ষেত্র ছাড়া সর্ধত্রই মুকুন্দের নামের অব্য- 
বাঁহত পরেই সংযুক্ত থাকায় মূকুন্দ ও সঞ্জয় এক ব্যক্তি ছিলেন কিনা সন্দেহ থাঁকিক্া যায়। 
জয়ানন্দের গ্রন্থে মুকুন্দ-সঞ্জয় নামের ব্যবহার আছে ।১৯৮ কিস্তু তিনি গ্রস্থমধ্যে অন্যা্র 
সঞ্জয়ের পরেও মুকুন্দ নামের উল্লেখ১৯ করায় মুকুন্দ এবং জঞ্জয়কে পৃথক ব্যক্তি ধরিয়া 
লইতে বাধা থাকেনা । তাছাড়া, 'চৈতন্যচরিতামূতে' বলা হইয়াছে যে পুরুষোত্ম এবং 
সঞ্জয় দুইজন পৃথক ব্যক্তি এবং দুইজনেই মহাপ্রভুর পড়ুয়া ও ব্যাকরণের মৃখ্য শিষ্য। 
সুতরাং দুইজনকে প্রায় সমবয়সী ধরিতে হয় ; অন্ততপক্ষে, দুইজনের মধ্যে যে পিতা 
পুত্রের সন্বদ্ধ ছিলনা তাহা! বলা চলে। সুতরাং বৃন্দাবন যে বলিয়াছেন, 

অনেক জন্মের ভৃত্য মুকুন্া-সঞ্জয়। 
পুরুষোত্তম দাস হেন যাহার তনয় ॥ 

এখানে তিনি নিশ্চয় পুরুষোত্বমকে মৃকুন্দেরই পুত্ররূপে উদ্লেখ করিয়া থাকিবেন। 
এই সকল হইতে মুকুন্দ ও সঞ্জয় ষে নিশ্চয়ই পৃথক ব্যক্তি ছিলেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত সংগত 
হয়। “ঘনস্ঠাম'-ভণিতার একটি পদে২০ পুরুযোত্তমবিহীন কেবলমান্ম বিজয়-নামধারী 
অন্য এক ব্যক্তির সহিত সঞ্জয়ের উল্লেখ এবং 'নরহরি'-ভণিতার অন্য একটি পদে ২১ অগ্জয়- 
বিহীন অথচ উক্ত বিজয়ের সহিত পুরুষোত্তমের নামোল্লেখ একই সিদ্ধান্তের সমর্থন করে। 
তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে তাহাদের একত্র উল্লেখ, ইহার কারণ মনে হয়, তাহাদের 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক । জম্ভবত জঞ্জয় মুকুন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, কিন্তু তাহাদের মধ্যে বয়সের 
বিশেষ পার্থক্য থাকায় তিনি ভ্রাতুস্পূত্র পুক্রষোত্মের প্রায় সমবয়সী সঙ্গী-হিসাবে গৃহীত 
হইয়াছেন। 

আর একটি বিষয় লক্ষণীয় | যেই সকল স্থলে উক্ত মুকুন্দের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই 
সব স্থলে প্রায় কোধাও মুকুন্দ-দত্রের নামোল্পেখ নাই। “চৈতত্যভাগবতে'২২ গৌড়ীয় 
ভক্তবৃন্দের নীলাচল-গমন বর্ণনায় বান্ুদেব-দত্ত ও মুকুন্দ-দত্তের২৩ নাম একত্রে এবং 
পুরুযোত্বম ও স্জয্জের নাম একত্রে উল্লেধিত হইন্লাছে। 'চৈতন্বচরিতামতে”ও দেখা! যাইতেছে 
যে গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের প্রথমবার নীলাচলে আগমনকালে তাহাদের মধ্যে পুরুযোত্বম ও 
সঞ্জয় উপস্থিত রহিয়্াছেন, সেখানেও মুকুন্দের উল্লেখ নাই ।২৪ মুকুনা-্বত্ত পূর্ব হইতে 
নীলাচলে উপস্থিত ছিলেন ।২৫ গুতরাং মনে হয়, যে জঙ্জয়-সংক্লিই মূকুন্দ ও মৃকুন্দ-দত, 
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(২৩) প্রকৃতপক্ষে, মুকুন্দ-দত্তের নাম ভুল করিয়! উল্লেখ কর! হইয়াছে । স্বারপ্ীর-গোধিনের লীবনীর 
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যদি পৃথক ব্যক্তি হইতেন তাহা হইলে পুরুষোত্রম ও জঞ্রয়ের সহিত প্রথমোক্ত মুকুন্দের 
নাম নিশ্চয়ই উল্লেখিত হইত । আবার “চতন্যমঙ্গলেও* দেখা যায় যে চেতন্ত-ভক্তাবতার 
বর্ণনাপ্রসঙ্গে লোচনদাস মৃকুন্দ (দত) ও সঞ্জয়ের নাম পৃথকভাবে উল্লেখ করিয়াছেন,২৩৬ 
কিন্ত কোনস্থলেই দুইজন মুকুন্দের একত্র উল্লেখ করেন নাই। এই সমস্ত হইতে ছুই 
মুকুন্দকে এক ও অভিন্ন বলিয়। ধারণ জন্মে । 
কিন্তু 'চৈতন্যভাগবতেঃর একটি উল্লেখ বিশেষভাবেই প্রণিধানযোগ্য ৷ বৃন্দাবনদাস | 
লিখিতেছেন২৭ যে জগাই-মাধাই উদ্ধারের পর গৌরাঙ্গের গঙ্গায় জলকেলিকালে | 
ক্ষণে কেলি হরিদাস শ্রীবাস মুকুন্দে | 
শ্রীগর্ত সদাশিব মুরারি শ্রীমান | 
পুরুযোত্তম মুকুন্দ সপ্রয় বুদ্ধিমস্তখান ॥ 
এস্থলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে এই দ্বিতীয় মুকুন্দ হইতেছেন জঞ্রয়-ভ্রাতা পুরু- 
বোত্তম-জনক ও বুদ্ধিমন্ত-স্ুহ?, মুকুন্দ এবং প্রথম মুকুন্দ স্বয়ং মুকুন্দ-দত্ত। একটিবার মাত্র 
হইলেও পাশাপাশি বর্দিত এই উল্লেখ এতই স্পষ্ট যে ইহার ইঙ্গিতকে অস্বীকার কর! 
চলেনা । সুতরাং উপরোক্ত আলোচিত অপ্জয়-সংগ্লিষ্ট মুকুন্দ হইতে মুকুন্দ দত্তকে পৃথক 
বলিয়া! ধরিয়া লইতে হয়। 
মুকুন্দ-দত ছিলেন মহাপ্রভুর আশৈশব সঙ্গী এবং ভক্তি-মা্গার জন্য চৈতন্ত- 
উদ্ভাবিত নিশ্চিতপন্থা যে নাম-সংকীর্তন, তাহারই উপযুক্ত সাধক। “মহাপ্রভুর 
পর্বে বাঙ্গলায় কীর্তন ছিল, তবে তার তেমন প্রচার ছিল না» তা প্রণালীবদ্ধ ছিল ন। 
এই প্রণালীবদ্ধ কীর্তনের প্রবর্তক স্বয়ং'."চৈতন্যদেব 1২৮৮ এবং “চৈতন্তের প্রেমধর্ম 
কীর্তনকে যেরূপ ভজন সাধনের অর্গ করিয়। তুলিল, এক্ূপ আর কোনও ধর্ষে আছে কিন! 
সন্দেহ” ।২৯ মুকুন্দ-ৃত্ত সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কথা এই ষে এই কীর্তনই ছিল 
তাহার 'ভজন-সাধনের সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ । 


নবন্ধীপে আগমন করিবার পূর্বেই মুকুন্দ পুগরীকের তত্ব সম্বন্ধে জ্ঞাত হইয়াছিলেন। 
স্থতরাঁং নবধধীপ-আগমনকালে তাহার প্রথম বাল্যাবস্থা অতিক্রান্ত হইয়াছে ধর যায়। 
তখনও গৌরান্ধের আবির্ভাব ঘটে নাই। তাহাছাড়া, এই পুগুরীক ছিলেন গদাধর- 
পঞ্ডিতের পিতুবনধু ও দীক্ষাপ্ুরু এবং গদাধর গোরাের প্রায় সমবয়সী) কুতরাং মুকুনদ- 
দত্তও গৌরাঙ্গ অপেক্ষ। বয়সে অনেক বড় ছিলেন।৩০ কিন্ত তিনি ছিলেন গোরাঙ্গের 


(২৯) চৈ. ষ. (লো.)--পৃ ৯৭, ১১৯ ৫৭) ২১৩, পৃ. ১৭৪ (২৮) অপর্ণাদেবী-_কী্তন শরসঙ্গ, শারদীয়া 
আনন্বাজার, ১৩৫৯ ) ভু.-টৈ, নাক ৮৪২ (২৯) ক্বীতন (আবাড়, ১৩৫২)--পৃ* ২৯ (৩৭), 
৮4৭ 5 চৈ অ.জে-)-ন- খ., পৃ- ২৪; চৈ, চ.--২1১১, পৃ. ১২৫) আশ বাহদেব-ত 


মুকুন্দ-দত্ ১৭৫ 


“সমাধ্যায়ী” বন্ধু।৩১ সেই কারণে পরম্পরের মধ্যে একটি প্রীতি-সন্বদ্ধও গড়িয়া 
উঠিয়াছিল এবং তাই বোধকরি প্রশ্ন ও ফাকি-জিজ্ঞাসা বিষয়ে মুকুন্দের উপর 
তাহার বিশেষ দৃষ্টি পড়িত। সেই সময় মুকুন্দ তাঁহার সংগীত-নৈপুণ্যে সকলকেই 
আকৃষ্ট করিয়াছিলেন অপরাহ্থে ভাগবতগণ আসিয়া অদ্বৈত-সভায় মিলিত 
হইতেন এবং মূকুন্দ কষ্ণনাম-সংগীত গাহিয়! সকলকেই মুগ্ধ করিতেন। ফলে সকলেই 
তাহাকে ভালবাসিতেন এবং তাহার পাণ্ডিত্য-খ্যাতিও ছড়াইয়াছিল। এইসব কারণে 
নিমাই মুকুন্দকে বিশেষভাবে জব্ধ করিবার চেষ্টা করিতেন। পথে ঘাটে যে স্থানেই হউক, 
দেখা হইলে তিনি তাহাকে ধরিতেন। এজন্য মুকুন্দকে সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকিতে হইত। 
তিনি হয়ত সরলমনে গঙ্গান্নানে চলিয়াছেন, হঠাৎ পথিমধ্যে নিমাইচন্দ্রের আবির্ভাব । 
অমনি মুকুন্দ গা-ঢাক! দিলেন । কিন্তু দৈবে একদিন ধরা পড়িয়া গেলে নিমাই বলেন যে 
ফাকি দিয়া বা লুকাইয়া থাকা আর কতদিন চলে। প্রশ্্োত্র আরম্ভ হয়। মূকুন্দ- 
পণ্ডিতও মনে করেন, বাস্তবিক এভাবে এড়াইয়া কিছু লাভ নাই; আজ যাহা হউক 
একটা রফা করিতে হইবে, এমন প্রশ্ন উত্থাপন করিতে হইবে যাহাতে নিমাইঠাদ আর 
কোনদিন তাঁহার কাছেও না আসিতে পারেন। নিমাই ছিলেন ব্যাকরণের পণ্ডিত। 
মৃহুন্দ তাহাকে অলংকার সন্বন্বীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্ত শেষ পর্যস্ত নিজেই 
পরাভূত হইলে তিনি বালকের ধী ও স্মৃতিশক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া বিমূঢ় হইলেন। এমন 
পাণ্ডিত্য যে মানুষের মধ্যে সম্ভব, ইহা তাহার কল্পনাতীত ছিল। মনুম্য-সম্তান সন্বদ্ধে 
তাহার ভিন্ন জ্ঞান উপজাত হইল। 

মুকুন্দ কেবল সুগায়ক ছিলেন না। তিনি ছিলেন যথার্থ মরমী ও ভাবুক । কোন্‌ 
সময় কোথায় কী ভাবের সমাবেশ হইয়াছে, তিনি তাহার মর্ম সহজেই উপলব্ি করিয়। 
সংগীত আরস্ত করিতেন। ঈশ্বর-পুক্নী যখন নবদ্ধীপে আসিন্স৷ গৌরাঙ্গের প্রতি বিশেষভাবে 
আকুষ্ট হন, তখন 

: ুঝিয় মূকু্দ এক কৃষ্ণের চরিজ। 

গাইতে লাগিলা অতি প্রেমের সহিত 
ঘেই মাত্র শুনিলেন মুকুন্দের গীতে || 
পড়িলা ঈরপুরী ঢলি পৃথিবীতে ৩২ 
মাবার পুগুরীক-বিস্বানিধি নবদ্ধীপে আসিলে মুকুন্দ খখন গদাধর-পঞ্ডিতকে ভাহার নিকট 
লইয়া যান, তখন বিস্তানিধির বিলাসব্যসন দেখিয়া গধাধর সন্দেহাকুল হইলে 


(৩১), চৈ, চ১.. ১১1১, পরই (৬২) চৈ, ভা-১।৭, পৃ, ৫২ 


১৭৬ চৈতন্ত-পরিকর 
| বুঝি গদাধর চিত পরীমুকুন্দাননদ । 

বিস্তানিধি প্রকাশিতে করিল! আরস্ক ॥""* 

মুকুন্ব হুন্বর বড় কৃষ্ণের গায়ন। 

পড়িলেন শ্লৌক-ডক্তি মহিমাবর্ণন 1*"" 
এবং শুনিলেন মাত্র ভক্তিযৌগের স্তবন । 

বিঘানিধি লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥ ৰ 
পরে তিনি গ্রকৃতিষ্থ হইলে মুকুন্দ গদাধরের সম্যক পরিচয় দিয়া গদাধরের ইচ্ছান্যারী 
বিদ্ানিধির নিকট তাহার মন্তরদীক্ষার সম্মতি গ্রহণ করিয়াছিলেন 

কিন্ত মূকুন্দ প্রথম জীবনে ভগবানের চতুভূ'জ মৃত্তির উপাসক ছিলেন।৩৩ অথচ; 

গৌরাঙ্গ ছিলেন দ্বিভূজ কৃষ্মূত্তির উপাসক। একদিন গৌরাঙ্গ গ্রভু অদ্বৈতশ-শ্রীবাসাদি 
ভক্তের দৌষগুণ ইত্যার্দি বিষয়ের আলোচনা করিয়। তাহাদের মনোবাঞ্ছ! পুর্ণ 
করিতেছিলেন। কিন্তু সেই সভায় মুরারি-গুপ্ত ও মুকুন্দ-দত্তের প্রবেশাধিকার ন' 
থাকায় তাহারা বিষগ্ন- ও শোকার্ত-চিত্তে বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। অদ্বৈত- 
শ্রীবাসাদি ভক্তগণ মুকুন্দ সম্বন্ধে গৌরাঙ্গগ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে ভক্তি সন্বন্ধে 
মুকুন্দের মন তখনও পর্যন্ত সংশয়দোছুল থাকায় সেই কপটতার জন্য তিনি অসস্থষ্ট 
হইয়াছেন। তিনি বলিলেন৩৪ £ 

থড় লয় জাঠি লয় পুবে যে শুনিলা। 

অই বেট। সেই হয়, কেহো। না৷ চিনিল| |। 

ক্ষণে দত্তে তৃণ লয়, ক্ষণে ্াঠি মারে । 


ও খড়-জাঠিয়া বেটা না দেখিব মোরে ॥। 
অর্থাৎ মুকুন্দ দস্তে তৃণ ধারণ করিয়া! সম্মখে ভক্তিভাব প্রদর্শন করিলেও অন্যাত্র বা অন্য 


সম্প্রদায়ের মধ্যে, গিম্সা তিনি যে অন্রূপ ব্যবহার করিতে থাকেন, ইহা! ক্ষমণীয় 
নহে। কিন্ত মূকুন্দ একান্ত ব্যাকুলভাবে দর্শনাকাজ্টী হইলে তিনি জানাইলেন যে কোটি 
জগ্মের পরে মুকুন্দ তাহার দর্শন লাত করিতে পারিবেন। বাহির হইতে ইহা 
শুনিয়। মুকুন্দ আনন্দে আত্মহারা হইলেন এবং “পাইব পাইব' বলি করে মহানৃত্য ৮ 
কোটি জন্মের পরেও তিনি গৌরাঙ্গের সহিত মিলিত হইতে পারিবেন--এই কর্পনাতেই 
তিনি আনন্দবিভোর হইলেন, গোরাঙ্গের এই 'অব্যথ বাক্যের উপর অসীম বিশ্বাসে 
তিনি জীবনকে সার্থক মনে করিলেন। গৌরাঙ্গ বুঝিলেন ভক্তের হৃদয়-দুয়ার খুলিয়। 
গিক্াছে। তিনি সেই মুহূর্তে মুকুন্দকে নিকটে আনাইয়। আলিঙ্গন-পাশে বছ করিলেন ।, 
মুকুন্দ-দত্ত সেইদিন হইতে তৎকর্তৃক তাহার গায়নরূপে নুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। 


৬9 চৈ* ম. (রো. )--পৃ* ১০৫ 5 চৈ, না-১২৭৮ (৫৯) চৈ' ভা-1১ পৃ ১৭ 


মুকুন্দ-দতত ১৭৭ 


শ্রীবাস বা চক্্রশেখরের গৃহে যে সংকীর্তন ও নৃত্য চলিত তাহাতে একরকম যুকুন্দই 
ছিলেন মুখ্য গায়ন। আর ছিলেন গোবিন্দ-ঘোষ। ইহার! বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত 
হইন্ব! নত ন-কীত ন করিতেন। ইহাদের কীত ন-সংগীতে গৃহের অণুপরমাণুটি পর্বস্ত যেন 
এক ভাবময় চেতনরূপ ধারণ করিত। প্রভৃগৌরহরি ইহাদিগের দ্বারা ষেন সমগ্র বৈষ্যব- 
সমাজকেই প্রেমভক্তির উচ্চতম মার্গে টানিয়া লইয়৷ যাইতেন। পর-হিতের ' জগ্য 
ইহাদের জীবন এইভাবেই সার্থকপপ্রযুক্ত হইয়াছিল এবং গৌরাঙ্গের একজন মূল-গায়ন 
হিসাবে মুকুন্দের এইম্থান চির-অক্ষু্ ছিল। গৌরচন্্র ভক্তবুন্দকে লইয়৷ যেইবার নাট্য- 
মঞ্চে অবতীর্ণ হুন, সেই স্মরণীয় ঘটন| উপলক্ষেও 'কীর্তনের শুভারস্ত করিল মুকুন্দ।”৩৫ 
এবং “হরিদাস: হুত্রধারো মূকুন্দঃ পারিপান্থিক£ 1৩৬  গৌরাঙ্গের নগর-কীর্ভনাদি অন্যান্য 
ঘটনাক্ষেত্রেও মৃকুন্দের উপস্থিতি অনস্বীকাধ । 

গৌরাঙ্গের জীবনের এমন কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটন! নাই, যাহার সহিত মুকুন্দ যুক্ত 
হন নাই। সংকীর্তনের দ্বারা নাম-মহাত্ময প্রচারের মধ্য দিয়াই গৌরাঙ্গ-জীবনের কার্ধ- 
কারিতা সুম্পষ্ট ; আর একরকম জীবনের প্রারস্ত হইতেই তাহার সংকীর্তন-সঙ্গী ছিলেন 
মুকুন্দ-দত্ত। তিনি স্ুক্ঠ ও পাঠক ছিলেন। তিনি স্থুললিত কণ্ঠে ভক্তিযোগ-সম্মত 
্লোক'গুলি পাঠ করিলে কিংবা সংকীর্তন আরম্ভ করিলে গৌরাঙ্গপ্রভুরও হৃদয়দুয়ার 
খুলিয়া বাইত৩৭ এবং এইভাবে তিনি গৌরাঙ্গের আনন্দ-লোকে বিচরণ করিবার পথগুলি 
উন্মুক্ত করিয়া দিতেন। গৌরাঙ্গপ্রভুর অন্সযাস-গ্রহণ দিনেও মুকুন্দ উপস্থিত থাকিয়া৩৮ 
তাহার “সর্বকার্ধ সমাধা করিয়াছিলেন, এবং তাহার দীক্ষা-গ্রহণের পূর্বে সংকীর্তন 
করিয়াছিলেন। সেইদ্দিন৩৯ মহাগ্রভু নিশাকালেও 'মুকুন্দেরে আজ্ঞা কৈল করিতে 
কীত ন৪০ এবং মুকুন্দ সংকীত'ন আরম্ভ করিলে তিনিও ভাবাবেশে নৃত্য করিয়াছিলেন । 

পরদিন চৈতন্য ভাবাবেশে অগ্রসর হইলে ভক্তবৃন্দ পশ্চাতে ছুটিলেন। কিন্তু মুকুন্দের 
দায়িত্ব ছিল কঠোর, তাহাকে সঙ্গে থাকিয়! অবিরত কীত'ন গাহিতে হইয়াছিল ।৪১ 
মহাপ্রভু অধ্বৈত-গৃহে পৌছাইলেও রাত্রিতে মূকুন্দ-দত তাহার প্রসাদশেষ গ্রহণ করিবার 
পর “ভালমতে প্রভুর অস্তর+ বুঝিয়া “ভাবের সদৃশ পদ্দ লাগিল গাইতে ।১ তারপর 


(৩) এ,--২1১৮, পৃ ১৬৯ ৩৬) চৈ. নালত১১ ৭) চৈ, ভাত, পৃ. ১১ (৩৮) স্বারপাল- 
গোবিনের জীবনীর আলোচনাভাখ ভর্টব্য | (৩৯) চৈ, ভা.-২১৬, পৃ- ২৪৩ (৪) এঁ-৩1১০ পৃ ২৪৬ 3 
চৈ, ম. (জ.)--পৃ. ৮৯ (৪১) তু, নি.--২য়, ক পৃ. ৩৬১ অয়ানন্দ লিখিয়াছেন বে মুকুদ মহাপ্রভুর 
সন্টাস-গ্রহণের সংবাদ লইন নবস্বীপে খিয়াছিলেন (বৈ. খ*, পৃ. ৯*)। কিন্ত কৃ্দাস-কবিরাজ 
জানাইন্বাছেন যে সংবাদ লইয়। গিয্াছিলেন আচীর্ধরত্ব (চৈ, চ, _-২1৩, পৃ* "৯৫ )। : এই প্রসঙ্গে 
লিডার এ | 

১২. 


১৭৮ চৈতন্-পরিকর 


কয়েকদিনের মধ্যেই অদ্বৈত্তপ্রভৃর নির্দেশে নিত্যানন্দাদি সহ মুকুন্দ-দত্ত পুনরায় মহাপ্রভুর 
নীলাচল-যাত্রার সঙ্গী হইলেন।৪২ কিন্তু এইবারেও পথিমধ্যে তাহাকে সর্বদাই 

মহাপ্রত্ুর কাছে থাকিতে হইল। তিনি কীতনন দ্বারা মহাপ্রভুর ভাবকে সংহত করেন, 
আর কখনও কোন কারণে তাহার মন অভিমানক্ষুনধ হইলে মুকুন্দ তাহাকে একাকী অগ্রসর 
করিয়। দেন এবং পরে একত্স মিলিত হইয়া নামকীতন দ্বারা তাহাকে বিমোহিত করেন 
দেবকীননদন মুকুন্দ সমন্ধে বলিয়াছেন৪৩ “গন্ধ জিনিএা যার গানের মহত্ব।” প্রকৃতই 
ছত্রভোগ জলেশ্বর৪৪ প্রভৃতি স্থানে যখনই যেখানে গিয়া পৌঁছান না কেন, ভিনি 
গন্বর্বঘম সংগীত আরম্ভ করিলে গ্রামবাসীরাও দলে দলে আসি! তাহাদের নৃত্য- 

গাঁতে মোহিত হইয়া! যাইতেন। 

মহাপ্রভুর সঙ্গীদিগের মধ্যে মুকুন্দই ছিলেন সর্বপ্রাচীন এবং সম্ভবত বয়োজযোষ্ঠ, 
তার সহিত বিশারদ-জামাতা নীলাচলবাসী গোপীনাথ-আচারের বিশেষ পরিচয় ছিল। 
তাঁই নীলাচলে পৌঁছাইবার পর এই গোপীনাথের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিলে মৃকুন্দই সঙ্গী- 
দিগের সহিত তাহার পরিচয় ঘটাইয় দিলেন এবং গোপীনাখের উপর চৈতন্যপহ সকলের 
ভারার্পন করিয়া মহাপ্রভুর একজন দীন মেবকরূপে নীলাচলে অবস্থান করিতে লাগিলেন 
সম্ভবত এই সময়েইও৫ একদিন সার্বভৌম-ভন্টাচার্য মহাপ্রস্ুর বন্ধনামূলক দুইটি শ্লোক 
রচন করিয়া পাঠাইলে মহাপ্রভু তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া! ছি'ড়িয়া ফেলেন। কিন্তু তৎপুর্বে 
মুকুদ সেই ছুইটি ্লোক প্রাটীর-গাত্রে লিখিয় রাখায় তৎকর্তৃক একটি মহামূল্য বস্তর 
উদ্ধারসাধন সম্ভব হয়। 

£চৈতগ্যচন্দোদয়নাটক' এবং “চৈতন্তচরিতামৃত” গ্রন্থ্বয়ে প্রথমবার নীলাচলাগত গৌড়ীয় 
ভক্তবুন্দের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে মূহুন্দের নাম নাই। ন্ৃতরাং মহাপ্রভুর 
দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে 'মূকুন্দ যে নীলাচলেই অবস্থান করিতেছিলেন তাহাতে সন্দেহ 
থাকেনা । যাহা হউক, মহা প্রভুর প্রত্যাবর্তনের পর তিনি সেই বৎসর রথযাত্রা উপলক্ষে 
বথাগ্রে ষে বেড়াকীর্তন প্রবর্তন করেন তাহাতে মুকুন্দও একজন শ্রেষ্ঠ গায়নরূপে একটি 
সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন ।৪৬ তাহারপর উদ্দড নৃত্যের সময়ও মহাপ্রতূ তাহার প্রিয় 
য়ন মূকুন্দকে সঙ্গ গ্রহণ করিয়াছিলেন।৪৭ ইহাই ছিল মুকূদদের জীবনের শ্রেষ্ঠ গৌরব। 
তিনি যথার্থ পণ্তিত বা তথজ্ঞানী ছিলেন কিনা তাহা! আমরা জানিনা, কিন্তু কীর্তন-গানই 
যদি গোরচন্জ্ের উদ্ভীসরপে ভক্তিজগতের দিকৃদিগস্ত প্রাবিত করিয়া থাকে, তাহা হইলে 


বদ জারা জষ্টবা। (৪৩) বৈ, ব.-১৯ (8৪) চৈ, তাং 
7. (5৫) জু লার্যভৌম (৪৩) চৈ. চ.--১1১৩, পৃ" ১৬৪ (৪৭) প্‌ ১৬৫ 


মুকুন্দ-দৃতত ১৭৭৯ 


বলিতেই হইবে যে মুকুন্দ-বত্ত ছিলেন সেই ভক্তি-গগন-সমুদ্ভুত একটি উজ্দল নক্ষত্র । 
সংকীর্তন-গানই ছিল ষেন তাহার জীবনের ব্রত ; আর সেই ব্রত উদ্যাপনের বস্ত ও বিষয় 
ছিল সেবা-ভক্তি ও প্রেম। সংগীত সাধনার মধ্য দিয়াই মুকুন্দের সেবা-ভক্তির সাধনা ।৪৮ 

মহাপ্রভুর গৌড়যাত্রাকালে মুকুন্দ আবার সেই পুরাতন পথে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন 
এবং যিনি লক্ষ লক্ষ মানুষের পথনির্দেশ করিয়াছিলেন তিনি যেন তাহারই পথপ্রদর্শক হইয়া 
চলিলেন। উড়িস্তার প্রাস্তদেশে যবনরাজ আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিলে মুকুন্দ 
জানাইলেন৪৯ যে রাজ! যদি দয়াপূর্বক মহাপ্রভুর গঙ্গাতীর-গমনপথের সুব্যবস্থা করিয়া 
দেন, তাহা হইলে তাহারা পরম উপক্কৃত হইবেন। মুকুন্দের হস্তক্ষেপে সকল বিষয়ের 
ব্যবস্থা হইলে তাহারা পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করিলেন । 

গৌঁড়ে আসিয়া মহাপ্রতু যখন রামকেলিতে রূপ-সনাতনের সহিত মিলিত হন, সেই 
স্থলেও আমরা মুকুন্দের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি ।৫০ ইহার পর আর আমরা 
মুকুন্দের বড় বেশি একটা! সাক্ষাৎ পাইনা । তিনি এবারেও মহাপ্রভুর সহিত নীলাচলে 
ফিরিয়াছিলেন কিনা, তাহা বলা ছুঃসাধ্য। মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ তক্তরূপে ম্বক্ূপদামোদর 
আসিয়া পড়ায় মুকুন্দ-দত্ত বা গোবিন্দ-ঘোষের ততটা প্রয়োজন হয়ত আর ছিল না। কিন্ত 
তদবধি গৌড়ে অবস্থান করিতে থাকিলেও তিনি মধ্যে মধ্যে নীলাচলে গমন করিয়া সেইস্থানে 
দীর্ঘকাল কাটাইয়া আসিতেন। কবিরাজ-গোস্বামী তাহার সম্বন্ধে লিখিয়্াছেন,৫১ “প্রতি 
বর্ষে আইসে সঙ্গে রহে চারিমাস।৮ “চৈতন্যভাগবতেও ইহার সমর্থন আছে ।৫২ 
“চেতন্তচরিতাষূতে' আর এক বৎসর তাহার নীলাচল-গমনের উল্লেখ দৃষ্ট হয়৫৩ এবং এই 
গ্রন্থের বর্ণনান্যায়ী আরও দুই একবার তথায় মুকুন্দের সাক্ষাৎলাভ করা যায়। ছোট- 
হরিদাসের মৃত্যুর কিছুকাল পরে মহাপ্রহ্থ যেইদিন নৈকতভূমি হইতে সুমধুর সংগীত শ্রবণ 
করেন, সেইদিন ভক্তবৃন্দের মধ্যে এই মুকুন্দকেও দেখিতে পাই ।৫৪ ইহাদের মধ্যে কিন্ত 
সদ্যোগোড়াগত কোনও ভক্ত ছিলেন না। তাহাতেই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে সেই সময় 
সম্ভবত মুকুন্দ-দত্ত নীলাচলে বাস করিতেছিলেন। ইহা গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের রথযাত্রা 
উপলক্ষে চারিমাস নীলাচল-বাসকালীন ঘটনা হইলে এইস্থলে তাহাদের নামও উল্লেখিত 
হইত। আবার রঘুনাথদাস যেইদিন প্রথম নীলাচলে উপস্থিত হন, সেই দিনও যুকুন্দই 
সর্বপ্রথম মহাপ্রভুর নিকট রঘুনাথের আগমন-বার্ত৷ নিবেদন করেন।৫৫ তখনও কিন্ত 


 ঃ ৫৮) গো. ত.পৃ, ২৫০৫২, ১৫৫)  তু-ধৈ, ব. বু)--পৃ. ১5 চৈ. গলা ১১ জেনি চৈ চলা 
২১১, পৃ ১৯০৫০) 85155 পৃ" ৮৭ 5 নং বিশািষ। বিত গত ১৭ ৫১) চৈ ৮৯১৮১ ৮৮ রি 
৯৯, পৃ. ৩২৬ (৩) ৩১২, পৃ ৩৪১ (৫৪) ৩1২, পৃ, ২৯৫ (8৫) ৩1৩, পৃ ২১৭ ও 


১৮৩ চৈতন্য-পরিকর 


রগযাত্রা-দর্শনা্ধা গৌড়ীয় বৈষ্কববৃন্দ নীলাচলে পৌছান নাই। ক্থৃতরাং মুকুন্দের নীলাচল- 
গমন ও নীলাচলাবস্থান যে তাহাদের সহিত সম্পফিত ছিলনা ইহা বল! চলে । 
মুকুন্দের শেষজীবন বা! তিরোভাব সম্বন্ধে গ্রন্থকতৃ গণ নীরব রহিয়াছেন।৫৬ ভক্ত মুকুন্দও 
নিজের সম্বন্ধে চিরকালই নীরব থাকিয়াছেন। আপনার ছুঃখ-বেদনা সম্পর্কে কখনও 
তাহার মুখে কথাটি পর্যস্ত বাহির হয় নাই। মহাপ্রভু বলিয়াছেন৫ ৭ : 
অন্তরে ছুঃখা মুকুন্দ কথ! নাহি মুখে। 1 
ইহার ছুঃখ দেখি মোর ছ্িওপ হয় দুঃখে | ৃ্‌ 


(৫৯) সুং বি---পরস্থযতে (পৃ- ২১০) জাহবার দত্তকপূত্র রাসচজ্জ নীলাচল হইতে দবহীপে ফিরিয়া 
'সু্মাদির সহিত মিলিত হইক্লাছিলেন। ব. শি.-গ্ন্থে পৃ. ৮১) লিখিত হইয়াছে “জমুহুদ হ বন 
বগল । আকাইহাটের বিহ ভারিল! সকল ॥” (৫৭) চৈ, ৮২1৭, পু, ১১৯ -." 


বাসুদেব ঘোর 
“চৈতন্যচরিতামূতে' বলা হইয়াছে১ £ 
গোবিন্দ মাধব বাসুদেব তিনভাই । 
ধা সবার কীর্তনে নাচে চৈতন্য নিতাই ॥ 

গোবিন্দ-ঘোষ, মাধব-ঘোষ এবং বাস্ুদেব-ঘোষ এই “তিন ভাই, গৌরাঙ্গের লীলারস্তের 
সময় হইতে নবহ্বীপে থাকিয়া তাহার কুপালাভ করিয়াছিলেন।২ তাহার “মুখ্য কীর্তনীয়া? 
বা প্রধান গায়নরূপেও তাঁহারা তাহার লীলাসঙ্গী হইতে পারিয়াছিলেন। কতকগুলি পদ 
হইতে জানা যায় যে 'রাধিকাজনমচরিতা"দি গাহিয়া ত্বাহার৷ গৌরাঙ্গপ্রতুকে আনন্দ দান 
করিতেন। 

কিন্তু ঘোষ-্রাতৃত্রয়ের জীবনবৃত্তান্ত সন্বন্ধে বিশেষ কিছু জান যায় না। “পাটপর্যটনে' 
তাহাদের সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, “অগ্রত্থীপে তিন ঘোষ লভিলা জনম।” 'পাটনিয়ে 
ইহারই সমর্থন পাওয়া যায়।৩ গৌরাঙ্গদঙ্গী-হিসাবে তৎকালে তাহাদের মধ্যে গোষিন্দ- 
ঘোষই সর্বাপেক্ষা গ্রাধান্ত লাভ করিয়াছিলেন। 

গৌড়ীয় তক্তবৃন্দের প্রথমবার নীলাচল-গমনকালে বানুদেব প্রভৃতি তাহাদের সহিত 
গিয়া! মহাপ্রতৃর সহিত মিলিত হন এবং সম্প্রদায়-কীর্তনাদিতেও যোগদান করেন। মাধব 
এবং গোবিন্দ মহাপ্রভুর সহিত তাহার “উদ্দণ্ড নৃত্যেও যোগদান করিয়াছিলেন।৪ তারপর 
চাতুর্মান্তাস্তে তিন ভ্রাতা গড়ে প্রত্যাবর্তন করিয়া পাণিহাটাতে নিত্যানন্দ প্রভুর অভিষেক 
অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন।৫ এই অভিষেকের কিছুকাল পরে নিত্যানন্দ একবার 
গদ্দাধর-দাসের গৃহে পৌছাইলে 'গায়ন মাধবানন্দ-ঘোষ' 'দানখণ্ড গান করিয়া ভক্তবৃন্দকে 
পরমানন্দ দান করেন।৬ পর বসর আবার তাহার! তিন ভাই নীলাচলে গিগ্বাছিলেন।" 
কিন্তু মহাপ্রভু গোবিন্দ-ঘোষকে নিকটে রাধিয়া মাধব আর বান্থুদেধকে নিত্যানন্দের 
সহিত গৌড়ে গাঠাইয়া দেন।৮ 

(১) ১১৯ পৃ ৫৩ €) এই সন্বন্ধে তারপাল-গোষিপের জীবনীতে গোবিদ্দ-ঘোষের প্রসঙ্গট্‌ডুও 
অ্টব্য। (৩) খগেন্্রনাথ মিত্র বলেন (প. মা.--৪র্শ. খও্, ভূমিকা) যে ইহাদের 'পৈত্রিক দিবাস ছিল 
কুমারহট গ্রামে।' ডা. সুকুমার সেন বলেন ঘ্লেটা”-. 86) যে ভাহার! ্রীহটের বুর্ণ। অথবা 
বর্পাসী (908 0 858 90 851506 সা0108 সতত 01095)5 855 1050৩ 01 808 হাত 
৮৭০)) নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ঠাহাদের পিস! কুষারহ্ট্রে বাস স্থাপন করিয়াছিলেন কিন্ত. 
ভ্রাতৃবৃন্দ নবদ্বীপ উঠি আমেন। (৪) চৈ, ৮২1১১, পৃ. ১৫৩ ) ২1১৩, পৃ ১৬৪স২ (৫) চৈ 
তা.--৩।৫,পৃ, ৩৯৪ (৯) 87৩14, পৃ.1৩০৭ 0) চৈ* ৮.২১৬, পৃ. ১৮৬৮) ২৮১15% পৃ. 
খা) ১1১১, পৃ. ং৫. ১ ছি শে 


১৮২ চৈতন্য-পরিকর 


ইহার পর আর মাধব ও বান্দুদেব সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না।৯ তবে তীহারা 
পরবর্তাঁঁকালে গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদার্দি রচনা করিয়াছিলেন । মাধবের কীর্তন ও বাস্ছু- 
ঘোষের গীত সন্বদ্ধে রুষদাস-কবিরাজ যথেষ্ট তারিফ, করিয়াছেন ।৯০ খেতরির উৎসবান- 
ানগুলিও (প্রথমেই বাস্ু-ঘোষের গৌরলীলা গান দিয়া আরম্ভ কর! হইত।১৯ বান্গ-ঘোষ 
গ্রৌরাঙ্গের বাল্যলীল।- বা গোষ্ঠলীলা-বিষয়ক পদ্দে নিত্যানন্দ সহ রামাই, জুন্রানন্দ, 
গোৌরীদাসাদির যে লীলা-বর্ণন৷ করিয়াছেন, সম্ভবত তাহা হইতেই দ্বাদশ গোপালের 
ধারণার উদ্ভব হইয়া থাকিবে ।৯২ বান্ুদেব-ঘোযের রচিত অসংখা কবিতার মধ্যে) 
কয়েকটি ব্রজবুলি পদও রহিয়াছে । | 

মাধব-ঘোষও একজন পদ্দকর্তা ছিলেন। “চৈতন্যভাগবত-কার মাধবকে বুন্দাবনের 
গায়ন' বলিয়াছেন ।৯৩ উক্তিটির মধ্যে কোনও তথ্যগত সত্য আছে বলিয়া মনে হয় না। 
' একমাত্র 'মুরলীবিলাস'্গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে১৪ যে নিত্যানন্দ-ভক্ত মীনকেতন এবং কায়স্থ 
মাধব-দাস একবার ব্রধাম হইতে কানাই ও বলাই নামক ছুইটি বিগ্রহ আনিয়া বাস্কাপাড়ায় 
রামাই-ঠাকুরের হস্তে তাহা অর্পণ করিয়াছিলেন। কায়স্থকুলোভ্ভব মাধবের নাম দেখিয়া 
মাধব-ঘোষের নামই মনে পড়ে । মাধব-ঘোষের পক্ষে বুন্দাবন-দর্শনার্থী হইয়া একবার 
তথায় গমন করাও অসম্ভব ন1 হইতে পারে৷ কিন্তু বাক্নাপাড়ার উক্ত ঘটন! বনু পরবর্তাঁ- 
কালের, মাধব-ঘোষ ততদিন জীবিত থাকিয়া শক্তসমর্থ ছিলেন বলিয়া মনে করা যায় না। 

পাটনিণয়ে কৃষ্ণনগর-পাটের বণনায় বলা হইয়াছে যে 'বাস্থু-ঘোষের সেইখানে 
গৌরাঙ্গপুর হয়, এবং আরও বলা! হইয়াছে যে মাধব-ঘোষের পাট ছিল তমলুকে । কিন্ত 
আধুনিক “বৈষ্ণবাচার দর্পণ'১৯৫, “বৈষণবদিগশনী”১৬ ও “গৌড়ীয় বৈষ্ণবজীবনী, প্রভৃতি 
গ্রন্থে ব্িত হইয়াছে যে মাধব-ঘোষের পাট ছিল দ্াইহাটে। শেষোক্ত গ্রন্থে পুনরায় 
উক্ত হইয়াছে, “কিন্ত দীইহাটে ইহার কোনও চিহ্ন নাই। এইস্থান মুকুন্দ-দত্ের শ্রীপাট: 
বলিয়া খ্যাত।” কিন্তু বান্থ-ঘোষের পাট যে তমলুকে ছিল, সে সম্বন্ধে সকলেই একমত। 


(৯) ফেবলমাত্র জয়ানন্দের নিষ্ষট দীর্ঘ তালিকার মধ্যে (বি. খ., পৃ. ১৪৪) বাঁহদেব-ঘোবি ও 
'মাধবাদনের একবার নামোলেখ আছে মাত্র । (১) চৈ" চ.-৮১1১১১ পৃ ৫৫0১১) প্লে. বি.-১৯শ, 
' বি” পৃ ৩২৬ (১২) ভ্র---গক্দয়ানন্দ (১৩) ৩1৫ পৃ, ৩০৪ (১৪) পৃ, ৩৯৭ (১৫) গস ৩৪৬: 
০৯) পৃ ৬ রি কু 


পুধুরীক-বিদণানাতি 


গৌরাঙ্গের পূর্বগামাদিগের১ বিশেষ কয়েকজনই শ্রীহট চট্টগ্রাম প্রভৃতি দুরদেশে 
বাস করিতেন এবং পঞ্চদশ শতাবধ কিংবা তাহারও পূর্ব হইতে তাহার! ক্রমে ক্রমে 
ংলার শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র গঙ্গাতীরস্থ নবহ্ধীপে কিংবা তৎপার্ববব্তী স্থানসমূহে 
আসিয়া! বসবাস করিতে থাকেন। সেই সমস্ত বিদ্যালা্তা্থা বা পুাকামীদের মধ্যে পুণ্রীক- 
বিদ্ানিধিও একজন ছিলেন। তাঁহার পূধনিবাস ছিল চট্টগ্রামের২ নিকটবর্তী চক্রশালাও 
নামক গ্রামে। “প্রেমবিলাসে'র দ্বাবিংশ ও চতুধিংশ বিলাসেও ব্দিত হইয়াছেৎ যে 
বারেন্্রব্রাহ্মণ পুগুরীক চক্রশালা-গ্রামের জগিদার ছিলেন এবং গদাধর-পণ্ডিতের পিতা 
মাধব-মিশ্রের সহিত তাহার বিশেষ সখ্য ছিল। উভয়েই নবদ্বীপে বাসগৃহ নির্মাণ 
করিয়াছিলেন এবং উভয়েই মাধবেন্দর-পুরী কর্তৃক দীক্ষিত হইয়াছিলেন। উভয়ের পত্বীর 
নাম রত্বাবতী হওয়ায় তাহাদের মধ্যেও বিশেষ সধিত্ব ছিল। পুগুরীক ও মাধব উভয়েই 
“মহাপ্রভুর শাধা মধ্যে করয়ে বর্ণন। “প্রেমবিলাসোক্ত এই বিবরণগুলি অনত্য কিনা 
তাহার 'কোন প্রমাণ নাই। মৃলস্বদ্ব-শাখা-নির্ণয় অধ্যায়ে “চৈভগ্যচরিতামৃত'-কারও 
জানাইয়াছেন, 'পুণ্তরীক বিদ্যানিধি বড় শাখা জানি । 
পুণ্তরীক মধ্যে মধ্যে নবধধীপে আসিয়া বাস করিতেন। কিন্তু গৌরাঙগমাহাত্ম্য স্ধ 
সকলেই নিঃসন্দেহ হইবার পর সম্ভবত তিনি তথায় স্থায়িভীবে বাস করিতে থাকেন।৫ 
তাহার ও বিশ্বস্তরের মধ্যে বয়সের যে বিরাট ব্যবধান ছিল, ধিশ্বস্তরের প্রতিভা ও পাগ্ডিত্যের 
দ্বারা তাহার বাধা সহজে অপসারিত হইয়া গেলেও, তিনি কিন্তু মহাভক্ত পুণুরীককে 
'বাপ' স্বোধন৬ করিয়া সেই ব্যবধানটিকে চিরশ্রদ্ধেয করিয়া রাখিয়াছিলেন। 


(১) চৈ.চ.--১1১৩) পৃ. ৬১ (২) চৈ.ভ1.--১২, পৃ. ১০ ১২1৭) পৃ ১৩২৩৩ ও ভরশা১২১৮৭২ 
(8) পৃ. ২১৭, ২৬০3 ১৩০১ সালের 'গৌর-বিসপ্রিয়া'-পত্রিকার আহ্ছিন-সংখ্যায় অঙ্ষিনীকুমার বনু 
মহাশয় লিখিয়্াছেন, “অনেক অনুসন্ধানের পর.''...আমি শ্রীবিদ্ভানিধির বংশধর পুজ্যপাদ 
যুক্ত কৃষ্ককি্কর বিস্তালঙ্কার মহাশয়ের নিকট প্রীবিভানিধির সংক্ষিপ্ত বৃতবাস্ত সংগ্রহ করিয়াছি ।” 

“টট্টগ্রামের ছয়জোশ উত্তরে'"*.-“হাটহাজারির পূর্বদিকে প্রীয় এক ক্রোশ উত্তরে মেখলে নামক 
থামে পরীপুগরীক-বিভানিধির জন্ম ইয় 1........পিতার নাম ৮বাণেশর ব্রশ্ষচারী ।:.***ইনি »শিখরাম 
গঙ্গোপাধ্যায়ের বংশজাত সন্তান । »বাণেশ্বর ব্রচ্ছচারীর পত্থী *গাঙাদেবী.....। ইহাদের পূর্ব নিবাস 
চাক! বিক্রমপুরের অন্তর্গত বাখিয়]1.'.-ইনি (বাখেশ্বর ) ৬চস্রনাথ দর্শন করিয়া] *আদিনাখ দর্শন 
করিতে গমন ফরেন । প্রত্যাব্ত'নকালে মেখলে উপস্থিত ইদ্দেন।'--.""আয় বাখিয়ায় গমন কয়েন নাই ।” 

(৫) ভু.-ব.পি., ১৫৯: ; চৈকৌ-পৃ. ১৬ (৬) চৈ, ভা.--২1৭7 ৩১১, পৃ. ৩৪৬) গৌদী, 
5৫) জার (চৈ. যন: খ., পৃ.৪৭) ভাহাফে গৌরানের বঙ্জমণ ঘটনায় দহিতও যুক্ত করিয়াছেন 


১৮৪ চৈতগ্য-পরিকর 


বিদ্যানিধি মহাবিষয়ীর মত থাকিতেন।  বেশভৃধা ও পরিচ্ছদের মধ্যে যথেষ্ট 

আডদ্বর ছিল এবং তিনি প্রায় সর্বদাই দাসদাসী ও শিষ্যভক্তদিগের ছার! পরিবৃত 
থাকিতেন। কিন্তু পূজা-অর্চনার মধ্যদিয়াই তাহার দিন কাটিত। পাদন্পর্শ-ভয্বে তিনি 
গল্জায় নামিতেন ন! এবং গঙ্জার জলে সাধারণের “কুল্লোল, দন্তধাবন, কেশসংস্কারাদি' সন্থ 
করিতে পারিতেন না বলিয়া তিনি গঙ্গা দরশন করে নিশির সময়ে । মুকুন্দ-দত্ প্রভৃতি 
ভক্ত পুণুরীকের চট্গ্রামস্থ প্রতিবেশী ছিলেন বলিয়! তাহার মর্ম বুঝিতেন। একবার | 
বিগ্ানিদি নব্দীপে পৌঁছাইলে গদাধর-পণ্ডিত মুকুন্দ-দত্ের সহিত সেই “অদ্ভুত বৈষ্ব'টির 
নিকট গিয়া তাহার সম্বন্ধে সন্দিপ্ধ হন।৮ পিতৃবন্ধুর সহিত কোনও যোগাযোগ না 
থাকায় তিনি তাহার বিষয় কিছুই জানিতেননা। তিনি দেখিলেন “হিঙ্গল-পিত্বল” 
শোভিত দিব্যখট্টার উপরে চন্দ্রাতপত্রয়ের নিয়ে অতি সক্ষম বস্ত্র পরিহিত যেন এক রাজপুত্র 
দিব্যশষ্যায় বসিয়া রহিয়াছেন। পারছে 

বড় ঝারি ছোট ঝারি গুটি পাচ সাত। 

দিব্য পিতলের বাটা, পাকা পান তাত ॥ 

দিবা আলবাটি ছুই শোভে ছুই পাশে । 
এক রাজপুত্রের ওষ্টাধর তান্বলরাগরঞ্রিত। কপালে চন্দনের উধ্বপু-তিলক, তাহার 
সহিত সুগ্ধিযুক্ত ফাগবিন্দু। ছুইজন সেবক ময়,র-পাখা লইয়া বাতাস করিতেছে। 
চতুর্দিকে সৌগন্ধ্যের হিল্লোল এবং 'সক্মুখে বিচিত্র এক দোলা জাহেবান।” গদাধর 
শ্স্ভিত হইলেন কিন্তু মুক্ন্দ ভাব বুঝিয়! যেই একটি সংগীত আরম্ভ করিলেন, অমনি 

কোথ। গেল দিব্য বাটা দিবা গুয়া পান । 

কোথা গেল ঝারি বাথে করে জল পান ॥ 

কোথায় পড়িল গিয়! শষয। পদাঘাতে। 

প্রেমাবেশে দিব্য বস্ত্র চিরে ছুই হাথে ॥ 

কোথা গেল সেব। দিব্য কেশের সংস্কার । 

ধুলায় লোটায়ে করে ক্রন্দন অপার ॥ 

“কৃষরে, ঠাকুর রে, কৃষ্ণ মোর প্রাণ । 

মোরে সে করিল কাষ্ঠ পাষাণ সমান ॥ 
ধীরি বাটা প্রভৃতি পদ্দাঘাতে ভায়া গেল। নিজে আছাড় খাইয়া! পড়িলেন। তাহার 
শরীরে অশ্রু, শ্বেদ, কম্প, মুছ?, পুলকাদি সাত্বিকভাব প্রকটিত হইতে লাগিল। গদাধর 


(০) চৈ. ভা. ২1৭, ৩1১১১ পৃ৩৪৪ ) ভ. র.--১২১৮০৪ ৮) চৈ, ভা.-হাখ ) তু প্রেবি-১শং 
সবি পৃ ২১৮ 5 ভ. র.১২ি৫০৩২২ 


পুগুরীক-বিষ্ঠানিধি ১৮৫ 


আপনার ভুল বুঝিতে পারিয়! অনুতপ্ত হইলেন। প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তিনি তাহার নিকট 
্বীক্ষা গ্রহণ করিতে চাহিলে মুকুন্দের সাহায্যে একদিন তাঁহার মন্তরদীক্ষা হইল । 

এইবারেই পুগুরীক গৌরাঙ্গের সহিত দেখা করিতে আসিলে উভয়ের মধ্যে মিলন ঘটে 
এবং গৌরাঙ্গ তাহাকে “প্রমনিধি* উপাধিতে ভূষিত করেন। জন্ভবত এই ঘটনার পর 
হইতেই পুগুরীকও গৌরান্গের নবন্বীপ-লীলার সহিত বিশেষভাবে যুক্ত হইয়৷ পড়েন। 
গৌরাঙ্গ মধ্যে মধ্যে তাঁহার গৃহে গিয়া সংকীর্তন ও রাধিকা-জন্মোৎসব ইত্যাদি অনুষ্ঠান 
উদযাপন করিলেও৯ তিনি কিন্ত শ্রীবাস-গৃহে কীর্তনারভ হইলে তথায় গমন করিতে 
থাকেন। তারপর জগাই-মাধাই উদ্ধার প্রভৃতি অন্যান্য ঘটনাতেও পুণ্রীকের উপস্থিতি 
লক্ষ্য করা যায়। আচার্ধরত্বের গৃহে অভিনয়কালেও তিনি একজন গায়কের কাধ 
করিয়াছিলেন ।৯০ 

সন্নযাস-গ্রহণের পর মহাপ্রভু শাস্তিপুরে পৌছাইলে পুণুরীক সেইস্থানে গিয়! তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন ।৯১ তারপর তিনি প্রতি বৎসর শ্রীক্ষেত্রে গিয়া৯২ তাহার 
নীলাচল-লীলার সহিতও যুক্ত হইতেন। স্বরূপদামোদরের সহিত পূর্ব হইতেই তাঁহার 
বিশেষ সখ্য থাকায় নীলাচল-বাসকালে উভয়ে প্রায়ই একত্রে বসবাস করিতেন। 
মহাপ্রভুর হৃদয়রাজ্যে পুগ্তরীকের স্থান ছিল অতি উচ্চে। একবার গদাধর-পপ্ডিত স্বয়ং 
মহাপ্রভূর নিকট পুনদীক্ষা-গ্রহণের অভিলাষ জ্ঞাপন করিলে মহাপ্রঙ্‌ তাহাকে বিদ্যানিধির 
নকটই উপর্দেশ গ্রহণের আজ্ঞা দান করিয়া তাহার বিপুল মাহাত্ম্যের গৌরব বৃদ্ধি 
করিয়াছিলেন । সেই বৎসর বিগ্যানিথি নীলাচলে গেলে গদাধর তাহার নিকট পুরনক্ষা 
লাভ করেন ।৯৩ 

সেই বৎসর মহাগ্রভূ বিদ্যানিধির জন্য সমুদ্রতটে যমেশ্বর-টোটায় থাকিবার ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন । তথ! হইতে বিগ্যানিধি বন্ধু দামোদরের সহিত জগন্লাথ-দর্শনে যাইতেন। 
“ওড়ন যী'র দিন জগগ্সাথ “নয়াবন্ত্র পরিধান করিতেন এবং তাঁহাকে নানাবিধ বিচিত্র বন্ধ 
পরিধান করাইয়া যে-উৎসব আরম্ভ হইত তাহা মকর পর্যস্ত চলিত। সেবারও ওড়ন- 
যঠীর দিন উৎসব আরম্ভ হওয়ায় মহাপ্রতু ভক্তবুন্দসহ ঠাকুর-দর্শনে গেলেন। 
প্বক্ূপের সহিত বিদ্যানিধিও গিম্লাছিলেন।৯৪ কিন্ত জগন্নাথকে নৃতন 'মাওুয়। বস্ত্র পরিহিত 


(৯) চৈ. না.--২।২০ £ গৌ, ত.--পৃ. ২১১) ভ. র.--১২৩১৭৯ (১০) চৈ, না” ৩1১৬ 0১) চৈ ৮৮৮ 
২1০, পৃ, ৯৮ 5 চৈ. মূ জে.)--স: খ. পৃ ৯৪ 5 জয়ানলা বলেন যে মহাপ্রভু নীলাচল হইতে 'বাংলাদেশে 
'আসিলে বিভ্ভানিথি কুলিয়াতে গিয়া! ভীহার লহিত সাক্ষাৎ করেন । (১২) চৈ না+-৮1৪৩ 3 ভ্ীচৈ, ৮.৮ 
৪1১1৩ 7 চৈ, তা-৩1৯, পৃ. ৩২৬ 3 ৩1১১ $, চৈ চ২1১, পৃ ৮৮ ০৩) চৈ তা.---৩1১১, পৃ. ৩৪৪ 
চৈ, চ.--২1১, পৃ. ১৮৭ 08) উ | | | 


১৮৬ চৈতন্য পরিকর 


দেখিয়া! পুগুরীক “সঘ্বণ'ভাবে স্বরূপকে কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে তাহাই 
সেইস্থানের রীতি! পরমব্রক্ষতবরূপ জগন্নাথের সন্বদ্ধে এইরূপ আরচণ তর্কাতীত 

হইলেও রাজা-রাজপাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া 'পৃক্জাপাণ্ডা, পশ্তপাল, পড়িছা৷ বেহারা” 
প্রভৃতি সকলেই যে ক্রহ্মসদূশ নহেন এবং তাহাদের পক্ষে যে মাগুয়া-বস্ত্রস্পর্শ 
অবিধেয়্ ও অশুচিজনক, বিদ্যানিধি সেই কথার উল্লেখ করিয়া হান্ত-পরিহাস করিতে 

করিতে ম্বরূপের সহিত প্রত্যাবর্তন করিলেন। কিন্তু সেদেশে. শ্রুতি স্থতি প্রভৃতি শান্ত ' 
বিদ্যমান ছিল, এবং এরূপ বিধান দেশাচার গ্রাহ্য বলিয়াই তাহা অপ্ুচি নহে, স্বরূপের এই; 
যুক্তিও তাহাকে চিন্তিত করিয়াছিল। নিজের মনোভাবে বৌধকরি তিনি নিজেই 

বিচলিত হইয়াছিলেন। রাত্রিকালে স্বপ্ন দেখিলেন, স্বয়ং জগন্নাথ যেন তাহার জাত্যভি- 

মানের জন্য গণুদেশে চপেটাধাত করিতেছেন 1৯৭ জাগরিত হইলে তিনি নিজের 

অবস্থায় নিজেই লজ্জিত হইলেন এবং বন্ধু স্বরূপদামোদর আসিয়া পড়িলে তাহাকে 

সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইয়। অন্থৃতপ্ত হইলেন । 

“চৈতগ্যচরি তামুত' হইতে জানা যায় যে মহাপ্রভুর জীবৎকালের শেষ পযন্ত পুগুরীক 
নীলাচলে গমন করিতেন । কিস্ মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর কোনও গ্রন্থে আর তাহার 
সাক্ষাৎ পাওয়। যায় না। “চৈতগ্চরিতামৃত'-গ্রন্থেই৬ বিঠিঠলেশ্বর-গুহে বৃদ্ধ রূপগোস্বামীর 
গোপালদর্শন-সঙ্গীদিগের মধো একজন পুগুরীকাক্ষের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু পুগ্তরীক- 
বিদ্যানিধিকে কোথাও পুগ্ুরীকাক্ষ বলা হয় নাই। তিনি যে অতিবৃদ্ধ অবস্থায় বুন্দীবনে 
গিয়া বুদ্ধ শ্রীরপের একজন নামমাত্র সঙ্গী-রূপে পরিগণিত হইবেন, তাহাও সম্ভব নহে। 
'প্রেমবিলাসে” উক্ত হইয়াছে যে শ্রীনিবাস-আচার্ধের চূড়াকরণকালে বিদ্যানিধি নামক 
এক ব্যক্তি তাহার গৃহে গিন্ন| উপস্থিত হন।১৭ পুগুরীক-বিদ্ঞ।নিধি ষে বিগ্ভানিষি-পণ্ডিতে 
পরিণত হইয়া শ্রীনিবাসের 'পাঠবাদ শুনিয়া আনন্দিত" হইতে যান নাই তাহাও ধনিয়! 
লইতে পারা যায় ।: 


(১৫) বিবরণ অন্তযায়ী তিনি জাগুরিত হইর1 দেখিলেন যে তাহার গাল ফুলিয়? মিছা? 
(১৬) ২1১৮, পৃ. ২০১ ০৭) প্রে বি.-্ওয়, বি., পৃ, ২৪ 


আাধব-আচার্য-পঞ্িত 


প্রেমবিলাসের ১৯শ. ও ২৪শ. বিলাগানুযায়ী১ শ্রীহট্র হইতে নবধীপে আগত বৈদিক-. 
বিপ্র চুর্গাদাস ও ততপত্বী বিজয়ার ছুই পুত্র সনাতন ও পরাশরের মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র কালা- 
ভক্ত পরাশর কাপিদ।স২ নামে খাত হন। সনাতন ও তৎপত্ী মহামায়ার একমাত্র সন্তান 
ছিলেন বিষুপরিয়া ( গৌরাঙ্গপত্থী ), এবং কালিদাদ ও তৎপত্বী বিধুমুখীর একমাত্র সন্তান 
মাধব৩। বিধুমুখী অল্প বয়সে বিধবা হন এবং মাধব মহাপণ্ডিত হইয়া আচার্য-উপাধি 
প্রাপ্ত হন। শ্রীবাস-গৃহে গৌরাঙ্গ-অভিষেককালে গৌরাঙ্গোচ্চারিত নাম-মহামন্ত্র শ্রবণে 
তাহার হয়ে পরমাভক্তির উদয় হইলে তাহারই উপদ্দেশে তখন হইতে তিনি “সংখ্যা করি 
লক্ষ নাম লয় অনুরাগে । এবং “দেই হৈতে হৈল তার সংসার বিরাগে'। চতুধিংশ 
বিলা-মতে৪ তিনি সংসারবিরক্ত হইয়। 'নবন্ধীপ হইতে কৈল! কুলিয়া বসতি” । অন্যান্ত 
গ্রন্থের প্রমাণ-বলেও৫ জান। যায় যে মহাপ্রভূ নীলাচল হইতে আসিয়া! কুলিয়ায় অবস্থান- 
কালে এই মাধবের গৃহেই উঠিয়াছিলেন। 

মাধবাচার্ধ ভাগবতের প্রতি অন্থরাগী হন এবং শ্রীমস্তাগবতের দশমন্বন্ধ অবলম্বনে তিনি. 
তাহার প্রসিদ্ধ ভ্রিফমঙ্গল” কাব্য রচনা। করিয়া তাহা গৌরাঙ্গ-চরণে অর্পণ করিলে 
গৌরাঙ্গ তাহার তক্তিভাব দেবিয়। ভ'1হাকে অন্ুগৃহীত করেন। তারপর তিনি তাহাকে 
দীক্ষা মন্্ দেওয়ার জন্য অদ্বৈতগ্রত্বকে নির্দেশদান করিলে অদ্বৈত একদিন তাহাকে মন্তরদীক্ষা 
দিয়া নাম-মাহানত্যর তত্ব শিখাইয়! “দন । 


(১) পৃ. ৩১৫, ২৪* (২) পা. নি, (ব. সা. প--্রস্থে সপ্তপ্রাম্থ যে কালিদাসকে গাওয়া যায় তিনি- 
সম্ভবত ভিন্ন ধাক্তি। (৩) ৪*৪ চৈতন্ঠাবের “বিজুপ্রিয়া-পত্রিকা'র 'জ্রীমতী বিজুপ্রিয়া' প্রবন্ধে লিখিত 
হইয়াছে বে বিুপ্রিয়ার বিবাহের পর সনাতন স্বীয় পুত্র বাদবকে গৌরাঙ্গের হত্ডে সমর্পণ করিলে তিনি 
সেই ভার গ্রহণ কয়েন । এই তথ্যের উৎস কি বল! হয় নাই ; সম্ভবত বৈধবদিগ্বর্শনী পৃ. ৩৪৭)। আবার 
১৩৯৬ সালের “সাহিতা'পত্রিকার ফাল,গুন-সংখায় ঠাকুরদাস দাস লিখিয়াছেন “এতন্িহয়ে গঙ্ডিরগণের 
মধ্যে মতইৈধ থাকিলেও ইহ] সর্ববাদিসম্মত যে গৌরালপরী বিফুপ্রিয়া ঠাকুয়াণী সর্বজোষ্ঠা, বাদব তাহার 
ছোট, মাধব তদপেক্গাও বর়কনিষ্ঠ।” প্রবন্ধকার স্নাতনের “মহাবংশসম্তত পূজাপাৎ শ্রীদুকত 
শপিতুষণ তাগবতরর গোন্থামীগ্রভূ' কতৃকি বঙ্গানুবাদসহ মুকিত ও প্রকাশিত প্ীচৈতনতবরীপিকা-্রন্থ 
হইতে প্রমাণ উদ্ধীর করিয়াছেন । কিন্ত এই গ্রস্থখানি প্রামাণিক কিদ| জানা যায় নাই। (৪) পৃ. ৯৪৯ 
(6) চৈ. না.৮৬৬) চৈ. ৮৮২১৬, পৃ ১৯০? বু, শিপ, ১৭৫ (৯) প্রে. যি" ১৯শ. বি., পৃ. ৬১৫- 
১৯ ২৪শ, বি. , পৃ. ২৫২ /১৯শ. বি-মতে রচিত! মাধব-আচাব, ২৪শ. বি-মতে মাধব-পিত | 


১৮৮ চৈতম্ত-পরিকর 


এই ঘটনার পর মাধবাচার্ধ সংসার-বিরাগী হইলে তাহার সংসার ত্যাগের সম্ভাবনা 
বুঝিয়া তাহার মাতা তাহার বিবাহের উদযোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মাধবাচার্ধও 
সমস্ত বুঝিয়া বৃন্দাবনে পলাইয়া রূপ-গোস্বামীর নিকট আপনাকে সমর্পণ করিলেন এবং 
বৃন্দাবনবাসী মন্নাপী-্পে ব্রজের মবুর-ভাবের ভঙ্জনা করিতে লাগিলেন। প্রেমবিলাসোর 
চতুবিংশ বিলাসানুযায়াণ তিনি বুন্বাবনে পরমানন্দ-পুরীর নিকট জব্যাস গ্রহণ করিয়া 
রূপ-সনাতনের নিকট ভঙ্জন শিক্ষা করিতে থাকেন। কিন্তু এই বর্ণনা সম্ভবত ঠিক নর্ে। 
কারণ অদ্ৈতের নিকট মন্্ীক্ষা লইবার পর পুনরায় পরগানন্দের নিকট সন্গ্যাস গ্রহণে 
তাৎপধ বুঝা যায় না। 'মুরর্পীবিলাস' গ্রস্থের অবশ্ত লিখিত হইয়াছে যে জাহবা-রাম- 
চন্ের বৃন্দাবনাগঘনক।লে রূপ-গোর্থাী প্রভৃতির সহিত একজন মাধবাচার্ধ তথায় উপস্থিত, 
ছিলেন। কিন্তু মাধবাচার্যের বৃন্দাবন-গমন বা বাসকালে পরমাননা-পুরী বৃন্দাবনে ছিলেন 
বলিয়। প্রমাণ নাই। “প্রেমবিলাসর উনবিংশ বিলাস মতে মাধবাচার্য তাহার মাতার 
জীবৎকালে সম্ভবত আর দেশে ফিরেন নাই। তবে মাতার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া! তিনি 
শান্তিপুরে আসেন। তারপর খেতরির মহামহোৎ্সবকালে তিনি শাস্তিপুর হইতে অদ্বৈত- 
পুত্র অচ্যুতের সহিত খেতরি গিষ্না বিগ্রহাভিযেক-দর্শনের৯ পর পুনরায় বুন্দাবনে ফিরিয়া 
যান। জাহ্ববাদেবী বৃন্দাবনে পৌছাইলে তাহার ভক্ত-সঙ্গী নিত্যানন্বদাস মাধবা চার্ধের 
সহিত বৃন্দাবনের বস্থান পরিভ্রমণ করেন। 
“প্রেমবিলাসে”র উত্তপ্রকার বর্ণনা সত্য হইতেও পারে। গ্রন্থকার নিত্যানন্দদাস 

জানাইতেছেন £ 

বৃন্দাবনে গেলু আমি ঈশ্বরীর সঙ্গে । 

মাধব আচার্ধ দনে জ্রমিনু এই রঙ্গে ! 

এই করিল! মোরে তত্ব উপদেশ । 

তার পাদপদ্টে মোর প্রণতি বিশেষ | ১৪ 
“চৈতত্তচরিতামতে”ও মুল্বন্ধ-শাখা-বর্ণনায় মাধবাচার্ধকে পাওয়া যায় এবং ক্্রীক্ূপ যখন 
বুদ্ধবয়সে একমাসকাল মথুরায় অবস্থান করিয়া গোপাল-দশন করিয়াছিলেন তখনও মাধব 
নামক এক ভক্ত তীহার রে রী সেইস্থানে উপস্থিত ছিলেন।১৯ সেই মাধবকে 
এই মাধবাচাধ বলিয়াই মনে হ 
ভা. ন্ুমার সেন বলেন যে মাধবদাস- দ্বিজ-মাধব- ও মাধব-ভণিতার বু পদই এই 
মাধব-আচাধ রচিত ।৯২ 


5) পৃ. 8৪১ (৮) পৃ ৯১, ৬০৯ (৯) প্রে, বি.--১৯শ' বি. পৃ. ৩০৯, ৩১৭, ৩৩৭ রদ্ক প্লে, 
বি-১১প, কি, প্র. ৩১৭ (১১) ২1১৯ পৃ, ২৯১ (১২) নাট, 88 ্‌ 


বক্রেম্বর-পগিত 


বন্রেশ্বর ছিলেন গৌরাঙ্গের নবহীপ-লীলা-স্গী।১ আশৈশব সঙ্গী না হইলেও, 

প্রবাস-চন্তরশেধরের গৃহে কীর্তনারস্তকাল হইতে তাহাকে গৌরাঙ্গলীঃ 
উল্লেখযোগ্য ঘটনাতে অংশগ্রহণ করিতে দেখা যায়। তিনি ছিলেন বিশেষ করিয়া, 
গৌরাঙ্ের নৃত্য-সঙ্গী। “গোৌরহরির প্রেমভক্তি প্রভৃতি অলৌকিক এইখবর্ধলীল! চমৎকার ।” 
কিন্ত “তাহা অপেক্ষা ও লোভনীয় হইল তাহার নৃত্যগীত অভিনয়াদি লৌকিকী লীলা 1২” 
“নৃত্য যে কীর্তনের এক অবিচ্ছেগ্ভ অঙ্গ ছিল, তাহা চৈতন্তজীবনী হইতে উপলব হয় ।৩ 
যতদূর বুঝিতে পারা! যায়, নব্বীপ-লীলার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে তাহার 
এই সনৃত্য সংকীর্তন, এবং মুকুন্দ যেমন দিবারাজ্র নামকীর্তন করিয়া! মহাপ্রতৃকে আনন্দ 
দান করিতেন, বত্রেশ্বরও সেইরূপ 'একভাবে চব্বিশ প্রহর? নৃত্য করিয়া তাহাকে পরিতৃপ্ত, 
করিতেন।৪ তাহার সেব৷ ছিল দাস্ততাবের সেবা এবং এই নৃত্য-গীতের মধা দিয়াই 
তাহা চরিতার্থতার পথ পাইয়ছিল। মহাপ্রভূও তাহার এইপ্রকার সাধনার প্রক্কৃত 
সমঝদার ছিলেন। একবার বক্রেশ্বর যখন তাহাকে বলিয়ছিলেন€৫ £ 

দশ সহত্র গন্ধর্ব মোরে দেহ চ্তরমুখ। 

তখন তার। গায় মু নাচি তবে মোর ইখ ॥ 

প্রড়ু বলে তুমি মোর পক্ষ এক শাখা । 

আকাশে উড়িয়া যাও পাও আর পাখ। ॥ 
মহাগ্রতুর একজন উল্লেখযোগ্য পার্ধৎ-হিসাবে বক্রেস্বরের নাম যে চতুদিকে ছড়াইয়া 
পড়িয়াছিল, প্রবোধানন্দ-মরম্বতীর “চৈতচ্তচন্্ামূত' গ্রন্থে চৈতন্তভক্তবৃন্দের মধ্যে একমাত্র 
অগ্বৈতপ্রতুর ও তাহার নামের উত্লেখ হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়।৬ 

মহাপ্রস্থ নীলাচলে চলিয়া গেলে বক্রেশ্বর-পণ্ডিত একঘার দেঁবানন্দ-পপ্ডিতের আশ্রমে 

বাদ করিতে থাকেন। সেই সময় ভক্তিবিমুখ দেবানন্দ তাহারই নৃত্য-সম্পদ দর্শনে মুগ্ধ 
হইয়া চৈতন্তান্রাগী হইয়াছিলেন। ইতিপূর্বে ভাগবতপাঠকালে তাঁহার মনে ভক্তিভাব 


(১) চৈ কৌ. পৃ. ১৬) ব. শি---পৃ ১৫৯ ; গো. বি.--পৃ, ১৪৬ ১, লী.-পৃ. ২১,৪৪) ॥ বঙ্েবর- 
চরিতে'র গ্রন্থকার লিখিয়াছেন (পৃ. ৪৬-৪৮) যে বক্রেশ্বরের জন্ম জ্রিষেণীর নিকট গুপ্তিপাড়ীয় এবং তিনি 
দার-পরিগ্রহ করেন নাই ? তিনি শান্তিপুরে গিয়! অদ্বৈত্বের নিকট যোগপিক্ষা করেন । (২) ক্ষিতিমোহদ 
দেন-_-বাংলার দাধনা, পৃ.» (৭ খথেক্নাথ মিত্র--কীত নি, পৃ. ২২ (৪) ভু বে, সা. ০ সর, 
(৫) চৈ, চ.--১1১০, পৃ.&১ (৯) প্রি, ৮7৪৬ 


১৯০ চৈতম্য-পরিকর 


জাগ্রত হইত না৷ কিন্তু বত্রেশ্বরের নৃত্য দর্শনে প্রভাবিত হইয়াই তিনি ভক্তিপথযাত্রী 


হইয়াছিলেন। 
সংগীতনিপুণ মুকুন্দের মত নৃত্যনিপুণ বক্রেশ্বরও মহাপ্রস্থুর জীবনের পক্ষে অপরিহাধ 


ছিলেন। তাই গৌড়ীয় ভক্তবুন্দের প্রথমবার নীলাচল-গমনকালে বক্রেশ্বর শ্রীক্ষেত্রে 
পৌঁছাইলে মহাপ্রভু সম্ভবত তখন হইতেই তাহাকে আপনার নিকট রাখিয়া দেন এবং 
জগন্নাথ-মন্দিরে বেড়াকীর্তন, রথযাত্রা উপলক্ষে বিগ্রহসম্মুখে সম্প্রদায়-বিভাগে কীর্তন 
ও মহাপ্রভুর উদ্যান-নৃত্য ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক সকল অনুষ্ঠানে তখন হইতে তীহা 
বিশেষভাবে যুক্ত হইতে হয়। জম্প্রদায়-কীর্তনের সমর যে চারিজন ভক্ত প্রধান নর্ত 
হিসাবে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে বক্রেশ্বর ছিলেন অন্যতম এবং মহাপ্রস্ 
তাহার উগ্চান-নৃত্যকালে একমাত্র এই বক্রেশ্বরকেই স্বীয় নৃত্যসঙ্গী হিসাবে গ্রহণ' 
করিয়াছিলেন । পরে মহাপ্রভু যখন গোঁড়ে গমন করেন তখন তিনি তাহার সহিত গিয়া 
রামকেলিতে বূপ-সনাতনের সহিত মিলিত হন এবং চৈতন্যের সহিত পুনরায় নীলাচলে 
প্রত্যাবর্তন করেন। তাহারপর হইতেই তিনি নীলাচলে “প্রভু সঙ্গে কৈল নিত্য স্থিতি 1৮ 
বক্রেশ্বরের নীলাচল-বাসকালে মহাপ্রভু মধ্যে মধ্যে তাহার গৃহে ভিক্ষানির্বাহ 
করিতেন । হরিদাস-ঠাকুরের তিরোভাব-দিবসে তাহাকে তাহার কর্তব্যকর্মে বিশেষভাবে 
সক্রিয় দেখ| যায়। মহাপ্রভুর তিরোধানের পরেও তিনি কিছুকাল নীলাচলে অবস্থান 
করিতেছিলেন 1৯ শ্রীনিবাস-আচার্য৯০ আসিয়! তাহার সাক্ষাৎলাভ করিতে পারিয়াছিলেন, 
কিন্ত নরোত্তম-তাকুর তাহাকে নীলাচলে দেখিতে পান নাই ।৯৯ তাহার শিশ্ত গোপালগুরু৯২ 
তখন কাশী-মিশ্রের গুহে বাস করিতেছিলেন 1৯৩ সম্ভবত তিনিই তখন গম্ভীরা-রক্ষার ভার 
গ্রচথ করিয়াছিলেন । গোপ।লগুক্ু সম্ভবত কবি ছিলেন। “ভক্তিরত্বাকরে৯৪ তংকৃত 
পদ্য হইতে উদ্ধৃতি প্রদত্ত হইয়াছে। বক্রেখ্বর-শিষ্য এই গোপালগুরু-গোর্সীইর একটি 
সমাজ১৫ বুন্দাবনে বাস করিতেছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বুন্দাবনে সেই 
শাখান্তর্গত ররাধাবল্লভদাসের সহিত “অন্ুরাগবন্ত্রী'-রচয়িতা মনোহরদাসের সাক্ষাৎ 
ঘটিয়াছিল।৯৬ তখন রাধাবল্লভ বুদ্ধ । 
(৭) চৈ. ভা.-৩)৩, পৃ. ২৮০ 7 চৈ. চ৮১১৯১ পৃ ৫২ ও শ্রীচৈ.চ.৩1১৭1১৭ (৮) চৈ ৮,২1১, 
পৃ'৮প 5 পা" নি- ৯) “প্রভুর অপ্রকটের পর......বক্রেগর পণ্ডিত গন্ভীর| আশ্রমের মহান্ত হইলেন 
এবং তথায় শ্রীত্ীরাধাকান্ত বিগ্রহের সেব। স্থাপন করিলেন ।৮******বস্তেশ্বর পণ্ডিত নিজ সপপ্রনায়কে 
“নিমানন জঅন্প্রদায় নামে অভিহিত করেন ।”-_বৈ. দি.-পৃ ৭৬ (১৯) ভ.র.--৩1১৬৫ (১১) নি 
বি.-সতে (পৃ.২২) বীরভদ্র নীলাচলে তাহার সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন | (১২) ভ.র.--৫২১৬৮-৬৯ ; 
তু. কা.লী.-_পৃ. "১১৮; গৌ, গ. পৃ.৫১ ও চৈদী.-পৃ.ও ও ছু, বে, সা, প.)-পৃি৭ 5 চৈ. .দী 


ধামাই)শপৃ ৮ (১৩) ভূ, র--৮৩৮২ (১৪) --৫1২১৬৯-৭১ (১৫) ভ. মা.-২৬ শ. মালা, সু ত" 
(৬) অ.ব.--৮ম. ম., পৃ. ৪৭ ৃ 


নজান-আছার্য 


প্রাচীন বৈষ্বজীবনী-গ্রন্থগুলি হইতে জানা যায় যে নবদ্ধীপবাসী নন্দন-আচায 
প্রায় আগাগোড়াই গৌরাঙ্গের নবদ্বীপলীলা। প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছিলেন এবং তিনি 
নীলাচলে গিয়াও মহাপ্রভুর দর্শন-লাভ করিতেন। কিন্তু তাহার সহিত আমাদের 
বিশেষ পরিচয় ঘটে নিত্যাননর নবদ্থীপ-আগমনকালে ৷ নিত্যানন্দ নবদ্ধীপে আসিয়া 
প্রথমে নন্দন-আচার্ধের গৃহেই উঠ্িয়াছিলেন এবং গৌরাঙ্গ ভক্তবৃন্দসহ ননানের গৃহে 
গিয়াই তাহাকে সন্র্ধন! জানাইয়াছিলেন। শ্রীরাম-পণ্ডিতকে দিয়া গৌরাঙ্গ অধ্বৈতগ্রভুকে 
শান্তিপুর হইতে ডাকাইয়া আনিলে অদ্বৈতাচাধও এই নন্দন-আচাধের গৃহে কিছুক্ষণ 
লুকাইয়া রহিয়াছিণেন এবং আরও একবার অদ্বৈতৈর উপর রাগ করিয়া তাহাকে 
শিক্ষা দিবার জন্য স্বয়ং বিশ্বসতরও এই নন্দনের গৃহে একরাত্রি আত্মগোপন করিয়াছিলেন ।২ 
এই সকল হইতে বুঝিতে পরা যায় যে নন্দনের বসতবাটাটি সম্ভবত নবদ্ধীপের একাস্তে 
কোনও নিভৃত অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। তাই গৌরাঙ্গ, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ সকলেই 
আত্মগোপনের জন্ত তাহারই গৃহে গিয়া উঠিতেন এবং তাহার গৃহে ভিক্ষানির্বাহ করিতেন ।৩ 
সম্ভবত এই স্থত্রেই তাহার সহিত প্রতুত্রয়ের নৈকট্য ও আত্মীয়তা ঘটিয়া যায়। 

নন্দনের সম্বন্ধে ইহা ছাড়া আর কিছুই জানা যায় না। কেবল 'ভক্তিরত্বাকরে'র 
বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া ঘায়ও যে গদাধরদাসের তিরোধান-তিধি-উৎসব উপলক্ষে 
'বিষুদাস, নন্দন-প্ডিত, পুরন্দর, প্রস্তুতি ভক্ত রঘুনন্দনপ্রতুর সহিত কাটোয়ায় গমন 
করিয়াছিলেন। মুদ্রিত গ্রন্থে এইরূপ লিখিত থাকিলেও 'পণ্ডিত' উপাধিটি সম্ভবত 
'পুরন্দর-এর সহিত যুক্ত হইয়া থাকিবে। অবশ্য গৌরার্ধ ধাহাকে 'বাপ'নসন্বোধন 
করিতেন, তাহার পক্ষে এতদিন বীচিয়! থাকা সম্ভব না হইলে নন্দনের সন্বন্ধেও মেই একই 
সন্দেহ থাকিয়া যায়। তাছাড়া বৈষব ভভ্তবুনের মধ্যে পুরন্দর-পঞ্ডিতের নাম পাওয়া 
যায়, কিন্তু নন্দন্প্ডিতের নাম কোথাও দুষ্ট হয় না। কুতরাং উপরোক্ত উল্লেখের 


(১) চৈ. ভা,-২৩১৬,৮ (পৃ. ১৩৯), ১৭, ২৩ (পৃ. ২১৭, ২২৫) $ ৩1৯, পৃ. ৩২৭) শ্্রীচৈ. ৮--$1১৭1৮ 
চে. ট.--১1১ ১১) ২৩, পৃ. ৯৮; ২১০১ পৃ ১৪৭) ২1১১, পৃ. ১৫৩) চৈ, ম. (লো.)-ম.খ, 
পৃ ৯৭ ১১২) অ. প্র.--১৪শ. অন, পৃ. ৫৭১৫৮ ; চৈ, ম. (জ)---ন, খ.. পৃ. ২৮, ৩৮, ৪৬, ৫৫7 বৈ, 
পৃ" ৭২1 বি. থ., পৃ.১৪২, ১৪৫) ভ. র--১২৩৩৩৫ (২) চৈ, চ, (৩) চৈ. তা-ও, পৃ ১১৮) 
২১৭, পৃ. ১৮৬ ; চৈ, চ. অ,-৬১১১ (৪) ৯1৩৪৫ 


১৯২ চৈতনম্য-পরিকর 


পুরন্দরকে পুরন্দর-পণ্ডিত ধরিলে নন্দনের সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মায়, ইনি নন্দন-আচার্ধ 
কিনা । কিন্তু 'চৈতন্তচরিতামুত" হইতে জান! যায়ৎ যে নিত্যানন্দ পূর্বে ধাহার গৃহে 
উঠিয়া ছিলেন, সেই নন্দনের আরও ছুই ভ্রাতা ছিলেন-_বিষুদাস ও গঙ্গাদাস। দুতরাং 
“ভক্িরত্বাকরে'র নন্দন, বিষুত্দাসের সহিত যুক্ত থাকায় তাহাকে নন্দন-আচার্ধ বলিয়া 
ধরিতে হয় এবং বুঝিতে পারা যায় যে ননান-আচাধ গদাধরদাসের তিরোভাব-তিথি 
মহোৎসবের পূর্ব পধন্ত পরলোকগত হন নাই। কিন্তু “ভক্তিরত্বাকরে'র উপরোক্ত নন্দনকে 
যদি মুদ্রিত-গ্রস্থান্যায়ী নন্দন-পণ্ডিত বলিয়া! ধরিতে হয়, তাহা হইলে নানাবিধ সমস্তাক 
উদ্ভুব হয়। সেক্ষেত্রে বিষুত্দাসকেও 'পণ্ডিত” আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে কিন! তাহাই 
প্রথম আলোচ্য বিষয় হইতে পারে এবং সেই স্থত্রে “চতন্যচরিতাম্তে'র নিত্যানন্ব- 
শাখায় বণিত বিষুগ্দাস এবং নন্দনের ভ্রাতা গঙ্গা দাসকেও পণ্ডিতাখ্য বলিয়া ধরা খায়, 
কিনা, তাহাও আলোচ্য বিষয় হইয়া উঠে। গৌরাঙ্গের গুরু-হিসাবে গঙ্গাদাস-পর্ডিতের 
নাম সুপ্রসিদ্ধ। গঙ্গাদাস-পপ্ডিত নামে অন্য কোনও ব্যক্তি ছিলেন কিনা জান। যায় না। 
তবে অয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে, সম্ভবত আর একজন গঙ্গাদাস-পণ্ডিতের নাম পাওয়া যায় । 
জয়।নন-প্রদত্ত নিত্যানন্বকৃত্য-বণ না প্রসঙ্গে একটি তালিকার৬ অংশ এইরূপ £ 
**০০০৭ নবন্ধীপে ঘর নন্দন আচার্য পরমেশ্বর রামদাস 
চতুভূজি পঙ্িত উদ্ধারণ দত্ত-”. 
১০০০০" নারায়ণ পঙ্ডত গঙ্গাদাস পূর্বে যার ঘরে নিত্যানন্দের বিলাস ) 
জগদীশ হিরণ্য... 
আবার গৌরাঙ্গের বাল্যকালীন অঙ্গসৈবকদের একটি তালিকার অংশবিশেষ+ নিয্নোক্তরূপ £ 
**“মুরারিগুপ্ত বক্রেখর গঙ্গাদাস গোসাঞ্রি 
নন্দন চম্দনেখবর আর লেখক জগাই। 
গৌরাঙ্গ আহার সন্ন্যান-গ্রহণের সিদ্ধান্ত যাহার্দিগকে বলিয়াছিলেন, তাহার্দিগের একটি 
তালিকার৮ অংশবিশেষও নিম্নে প্রদত্ত হইল £ 
“কাটা গলাদাস গঙ্গাদাস পণ্ডিত । 
গোসাগ্রির মামা রামানন্দ '** 
, প্রথমোক্ত উল্লেখের গঙ্গাদাসকে গঙ্গাদাস-পণ্ডিত বলিয়া ধরিয়। লইলে বলিতে হয় ষে 
নিত্যানন্দ যাহার গৃহে উঠিয়াছিলেন তিনিও নন্দন ভ্রাতা গঙ্গাদাস-পণ্ডিত। তবে 
তাহাকে গৌরাঙ্গের শিক্ষা্ডরু গঙ্গাদাস-পণ্তিভ বলিয়। ধরিবার কোনও কারণ নাই । 


(৫) ১1১১, পৃ, ৫৬ (৬) বি” খ” পৃ. ১৪৫ (4) ন. খ্ পৃ. ২৮ ৮৮) বৈ পৃ. এ 


নন্দন-আচাধ ১৯৩ 


সম্ভবত তাহারা ভিন্ন ব্যক্তি এবং নবহ্ধীপে ছুইজনেরই পৃথক গৃহ বিদ্যমান ছিল। আবার 
দ্বিতীয় তালিকার গঙ্গাদাসের উপাধি হইতেছে গোর্সাই। এই গঙ্গাদাস-গোসণাইর 
উল্লেখ একমাত্র জয়ানন্দের গ্রন্থে ছাড়া অন্ত কোথাও দেখ] যায় না। অথচ গঙ্গাদাস- 
গোঁসাইর অব্যবহিত পরে নন্দনের নাম থাকায় তাহাকে প্রথম তালিকার নন্দন-ন্রাতা 
গঙ্গাদাস-পণ্তিত বলিয়াই ধারণা জন্মে। তৃতীয় উল্লেখের গঙ্গাদাস-পণ্ডিত বা গঙ্গাদাস- 
পণ্ডিত-গোসাইর উল্লেখ এই ধারণাকে যেন ম্পষ্টীকৃত করিয়া তুলে এবং তাহাকেও 
নন্দন-আচার্ষের ভ্রাতা-বূপে স্বীকার করিয়। লইবার সম্ভাবনা! আসে। তৃতীয় উল্লেখে 
একজন কাটা-গঙ্জাদাসকেও পাওয়া যাইতেছে। জয়াননের গ্রন্থে কয়েকটি নৃতন নাম 
পাওয়া যায় । সর্বাণী, সত্যভামা, সত্যবতী, সুলোচনা, রত্মমাল, ছিরু প্রভৃতির৯ নাম 
অন্তাত্র দেখা যায় না। গীত-রচয্লিতা গোপাল-বস্থী১* ফুকুন্দ-ভারতী,৯১ একজন নৃতন 
কৃষ্দাস ও গঙ্গাধর,৯২ অন্য এক নৃতন নিত্যানন্ন,৯৩ গৌরাজের সন্যাস-গ্রহণকালীন নাপিত 
কলাধর,১৪ গৌরাজ-বংশীয় জাজপুরস্থ কমললোচন,৯৫ প্রতাপরুত্রের রাজকর্মচারী 'রাউত 
রায় বিষ্াধর'১৬ দাক্ষিণাত্যের ভ্রিপথা-গ্রাম সন্নিকটস্থ ব্রাহ্মণ কুড়্যা গরুড়-মিশ্র,১৭ অন্য 
একজন ভবানন্দ,৯৮ আনন্দগিরি,৯৯ প্রসিদ্ধ ছাওয়াল কষ্গদাস মহাশয়, উপাধিবিহীন 
একজন বল্পভ,২০ মহেন্দ্র-ভারতী,২১ এবং 'জাহ্ুবানন্দন রামভদ্ত্র মহামর্দ?২২-_-এই সমস্ত 
নামও একমাত্র জয়ানন্দের গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। আবার নন্দন গঙ্গাদাস প্রভৃতির সহিত উপরোক্ত 
কাটা-গঙ্গাদাস২৩ এবং অন্য এক “ভগাই-গঙ্গাদাস২৪ ও লেখক-গাইর২৫ নামও গ্রন্থের 
প্রায় সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় । শেষোক্ত এই তিন ব্যক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ 
করিবার কোন কারণ না ধাকিলেও তাহাদের কুলশীল এবং জ্ঞাতব্য অন্ভান্থা পরিচয় 
পাওয়াও জন্তভবপর নহে। স্মুতরাং কাটা-গঙ্গাদাস ও ভগাই-গঙ্গাদাসকে বাদ দিয়া নন্দন- 
আচার্ধের ভ্রাতা গঙ্গাদাসকে আপাতত গঙ্গাদাস-পত্তিত বো! গঙ্গাদাস-গোরস'াই) বলিয়া ধরিয়। 
লইতে পারা যায়। 'পাট-নির্ণয়” গ্রন্থে অনাডিহি বা অনাড়ি গ্রামস্থ একজন ঠাকুর- 


(২) ন. খ., পৃ* ২০, ২৩, ২৯ ? পরিবতিকালের"রামচন্ত্র-কবিরাজের পত্থীর নাম রত্বামালা (প্রে.বি. 
২*শ. বি..পৃ- ৩৪৭) এবং প্রীমিবাস-আচার্ধের প্রথম। পুত্রবধূর নাম সত্যভাম! (কর্ণ.__২য় নি., পৃ ২৭-২৯) 
পওয়া যায় । (১) পৃ. ৩ ০১) নথ, পৃ ৫৫ (১২) ন্‌, খন পৃ.৫৫ ০১৩) বৈ. খ., পৃ, ৮৮ 0১৪) বৈ. 
থ., পৃ. ৮৯ (১৫) উ. খ. পৃ-৯৬+৫১৬) পৃ, ১০৩ (১৭) তী, খ. পৃ. ১৩৭) উত থ. পৃ ১৪৯ (১৮) 
বি. খ.-পৃ. ১৪২ (১৯) বি. থ", পৃ. 2৪৩ (২৯) পৃ. ১৪৪" (২১) উ. খ., পৃ. ১৫* (২২) পৃ. ১৫১ (২৩) 
ন. খন পৃ. ২৪, ৩৮, ৫৫ $ বৈ" খ., পৃ. ৭২, ৯৪ (২৪). ন. খ., পৃ ২৯, ৩৮, ৪৬, ৪৭, ৫৫) যৈ. 
খ. পৃ. ৮৩, ৯৪ (২৫) নখ", পৃ. ২৪, ২৮, ৪৬, ৪৭, ৫৫) বৈ" খ., পৃ. ৭২, ৯৪, . 
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১৯৪ চৈতম্ত-পরিকর 


গঙ্জাদাসকে পাওয়া! যায় । ঠাকুর-গঙ্গাদাসের উল্লেখ অন্থাত্র নাই । “ভক্তিরত্বাকরে একজন 
বড়-গঙ্গাদাস আছেন। তিনি নবীপের নন্দন-ভ্রাতা নহেন। 

নন্দনের অন্য ভ্রাতার নাম ছিল বিষুত্দাস। চৈতন্যচরিতানৃতে' মূল-, অধবৈত- ও 
নিত্যানন্দ- স্বন্ধশাখার গ্রত্যেকটিতেই একজন করিয়া বিষুদাস আছেন। তন্মধ্যে নিত্যানন্দ- 
শাখার বিষুন্দাস যে নন্দনের ভ্রাতা, তাহ! স্পষ্ট করিয়া বল হইয়াছে। অথচ মূল-শাখার বিষু- 
দ্ামকেও একজন গঙ্গাদাসের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে। তীহার নাম নিলেণম-গঙ্গাদাস 1২৬ 
দুইজনেই মহাপ্রতুর সহিত নীলাচলে অবস্থান করিতেন। কিন্তু তাহারা উড়িম্যাবাসী! 
ছিলেন কিনা, সহজে বুঝা যায় না। তবে লোচনের “চৈতন্যমগলে”২৭ একজন “বিষুদ্দাস) 
উড়িয়া"র উল্লেখ আছে এবং “চৈতন্তচরিতামৃতমহাকাব্য” ও “চৈতন্চরিতামতে'র অন্তুত্রও২৮ : 
উড়িস্যাবাসীদিগের সহিত উড়িস্তাবাসী হিসাবে একজন বিষ্ুদ্দাসের নাম উল্লেখ করা 
হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় যে উপরোক্ত নিলেঁম-গঞ্গাদাস এবং বিষুল্দাস উড়িস্তাবাসী 
হইতেও পারেন। কিন্তু আন্গপুবিক বর্ণনাঁপাঠে এই বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া যায় না। 
কারণ, “চৈতন্তচরিতামূত'-কার উড়িস্তাবাসীদিগের বর্ণনার পরে মহাপ্রভুর “গৌঁড়ে পূর্বভৃত্য 
কমলানন্দ২৯ ও অদ্বৈতপুত্র অচ্যুতানন্দের নামোল্লেখ এবং তাহার পরে উক্ত ছুই ব্যক্তির 
নামোল্লেখ করিয়। পুনরায় গোঁড়ীয় ভক্তের বর্ণনা করায় তাহাদিগকেও গোঁড়ের পপূর্বভূতা 
বলিয়া ধারণ! জন্মীয়। সেক্ষেত্রে অবশ্ঠ তীহাদিগকে নন্দনের ভ্রাতা বলিয়া ধর! যাইতে 
পারে। কিন্তু কোন কোন পুধিতে৩০ বৈদ্য-রুষদাসের সহিত একজন বৈগ্ঠ-বিষুদ্দাসের নাম 
পাওয়া যায়। তিনি মহাপ্রভুর গায়ন ছিলেন। ইহা সত্য হইলে নিলোম-গঙ্গাদাসের 
সহিত উল্লেখিত বিষুদ্দামকে এই বৈগ্য-বিষুদ্দরাস বলিয়া ধরিয়া লইবারও কারণ উপস্থিত 
হয়। অবশ্ বৈষবদাস একটি পদ্দেও১ ভক্ত-বন্দনার মধ্যে লিখিতেছেন 2 

বৈদ্য বিুদাস স্বিজ হরিদাস 
গঙ্গাদাস নুদর্শন । 

এই স্থলে গঙ্গাদ।, নুদর্শনের সহিত বিষুদ্ধাসকে দেখিয়া গৌরান্গের বাল্যগুরু বিষুদ্দাস- 
পঞ্ডিতের কথাই মনে আসে । কিন্তু জগন্নাথ-আচার্ধের পুত্রের বাল্যগুরু ব্রাঙ্মণই হইয়! 
থাকিবেন।৩২ সুতরাং গঙ্গাদাসাদির নামের সহিত যুক্ত থাকিলেও মহাপ্রভুর গায়ন- 
হিসাবে বৈগ্-বিষুগ্দাসের পক্ষে নীলাচলে গিয়া অবস্থান করা অসম্ভব না হইতেও পারে। 
“চৈতগ্চরিতাম্বতেও৩৩ দেখা যায় যে রথযাত্রা উপলক্ষে সম্প্রদদায়-কীর্তনের সমগ্ন একজন 

(২৬) ১১০, পৃ. ৫৪ (২৭) শে. থ., পৃ, ১৮৭ (২৮) চৈ, চ. ষ.--১৩।৩৮ 2 চৈ, চ৮২1১৯, পৃ. ১৪৬ 
&%) কমলানদ্দ সন্বঙ্ধে -পরমানন্দ-পুরীর জীবনী অষ্টব্য । (৩৯) বৈ, ব. (বৃ.) পৃ ৫3 চৈ. গ.পৃ. ১২ 
উপ, রোমাই)--পৃ- ১৫ ৩১) গৌ ত” পৃ. ৩২৫ (৩২) অং প্র-প্স্থে (১২ শ. অ., পৃ. ৪৮) ভাহাকে 


কুবি বল| হইয়াছে (৬৫) ২1১৩, পৃ. ১৬৪ 


লং টি য় 
4৫: 


নন্ান-আচার্ধ ১৯৫ 


বিষুদাস গায়ক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। দেবকীনন্দনের গ্রন্থ হইতে কিন্তু এবিষয়ে নিমসন্দে 
হওয়। যায়। দেবকীনন্দন বলিতেছেন ৩৪: 

হবিজ হরিদাস বলো বৈদ্য বিকুদাস॥ 

তার ভাই বঙ্দো বমমালিদাস। 

যার গীত শুগ্| প্রভুর অধিক উল্লাস ॥ 


এস্থলে ঘিজ-হরিদাসের সহিত যুক্ত থাকিলেও বিষু়্াসকে বৈদ্য বলিয়া বুঝা! যাইতেছে এবং 
আরও জান! যাইতেছে যে তাহার ভ্রাতা বনমালীদাসের সংগাত শ্রবণেও মহাপ্রভু তৃষ্তি 
লাভ করিতেন । দেবকীনন্দন উড়িস্তা-ভক্তবৃন্দের মধ্যে ইহাদের নামোল্লেখ করায় ই'হার্দিগকে 
উড়িস্যাবাসী বলিয়াও ধরিয়া লইতে পারা যায়। ইহ! সত্য হইলে “চৈতগ্তচরিতামুতো*ক্ত 
নিলেণম-গঙ্গাদাসের সহিত উল্লেখিত বিষুদ্দাসকে বৈছ্-বিষুত্দাস বলিয়া ধরিয়া লওয়। চলে 
এবং উভয়েই যে উড়িস্তাবাসী ছিলেন, তাহাও বলিতে পারা যায়। বৈগ্য-বিষুধ্দাসের পক্ষে 
যে নন্দনের ভ্রাতা হওয়া সম্ভব ছিল না, এইসকল হইতে তাহাও নিশ্চয় করিয়া বলা 
চলে। বিশেষ করিয়া! নন্দনের ভ্রাতা-হিসাবে কোনও গায়ক বনমালীকে কোথাও পাওয়। 
যায় নাই। 

আবার নন্দন-ভ্রাতা বিষুর্দাসকে কোথাও বিষুদ্দাস-পণ্ডিত বা বিষুগ্দাস-আচার্ংও বলা 
হয় নাই। গোরাঙ্গের বাল্যগুরু বিষুদ্দাস-পপ্তিত ছিলেন একজন পৃথক বিষু্দাস এবং 
অদ্বৈত-শাখাভুক্ত বিষুদ্দাসাচার্ও ছিলেন অন্ত একজন বিষুদ্দাস। খেতরি-উৎসবে 
যোগদানার্থ যে বিষুদ্দাসাচার্য অচ্যুতানন্দের সহিত শাস্তিপুর হইতে যাত্রা! করিয়াছিলেন তিনি 
অছৈত-শিত্য ।৩৫ স্মৃতরাং “ভক্তিরত্বাকরে' বণিত গদাধরদাসের তিরোধান-তিথি-উৎসবে 
যোগদানার্থ ষে “বিষুন্দাস, নন্দন পণ্ডিত, পুরন্দর'-এর কথ! প্রথমে উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই 
বিুদাস ও নন্দনকে একমাত্র জয়ানন্দ-ব্িত নন্মন-ভ্রাতা সন্দিগ্ধ গ্জাদাস-পপ্ডিতের জোরেই 
বিষুদাস-পণ্ডিত বা নন্দন-পণ্ডিত বলিয়া ধরিয়া লওয়৷ যুক্তিযুক্ত নহে। সম্ভবত “পণ্ডিত 
পদবীটি পুরন্বরের সহিত যুক্ত হইয়া! থাকিবে। প্রকৃতপক্ষে, পুরন্দর-পণ্ডিতও ছিলেন 
খ্যাতনামা ব্যক্তি। কিন্তু তাই বলিগ্স! উক্ত উল্লেখ হইতে ইহা! বুঝিতে অন্গুবিধ। হয় না 
যে বিধুন্দাস তাহার ভ্রাতা নন্দনের সহিত উক্ত উৎসবে যোগদান করিতে গিয়াছিলেন। 

কিস্ত একটি প্রশ্ন থাকিয়া যায় যে তাহ! হইলে নন্দন-ভ্রাত৷ বিষুাস বা গজাদাসের 
পদবী কি ছিল। “চৈতন্তভাগবত'-কার নিত্যানন্দ-শিশ্ত-বর্ণন। প্রসঙ্গে বলিয়াছেন৩৬ £ 

চতুভুজি পঙ্তত-নদান গজাদাস। 
পূর্বে ধার ঘরে নিত্যাবন্দের বিলাস ॥ 


(৩৪) বৈ.ব, পৃ. ৪ ৩৩৫) আ.-বিজদানাচার্ই (৩৬) ৩৬, পৃ, ৩১৭ 


১৯৬ চৈতন্য-পরিকর 


মুক্তিত গ্রস্থান্যায়ী ইহার অর্থ দাড়ান চতুতূর্জ-পত্তিতের পুত্র গঙ্গাদাসের গৃহে নিত্যানন্ 
পূর্বে বিলাস করিয়াছিলেন। কিন্তু এই চতুতূজ-পত্তিত যে নন্দন বা গঞ্সা্নাসের পিতা 
ছিলেন; তাহার উল্লেখ কোথাও নাই। অন, একটিমাত্র স্থলে চতুতুর্জ-পর্ডিতের উল্লেখ 
পাওয়া যায়। পুর্বে জয়ানন্দের গ্রন্থ হইতে তিনটি তালিকার ষে অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত 
হইয়াছে, তাহার প্রথমটিতেও ই'হাকে দেখা যার়। সেই স্থলে একেবারে চতুভূজ-পণ্ডিতের 
নাম পাওয়ায় “চৈতন্যভাগবতে'র নন্দন কথাটিকে পুত্রার্থে প্রয়োগ করা চলে না) চতুর্ভূর্জ- 
পণ্ডিত, নন্দন এবং গঙ্গাদাস তিনজনকেই পৃথক ব্যক্তি বলিয়। ধরিতে হয় । তবে চতুভু 

ও বিষু ধদি একই ব্যক্তির নাম হইয়া থাকে এবং ক্ছুদর্শনকেও যদি তাহাদের সহি যু 
কর! হয, তাহা হইলে তিনি গৌরাঙ্গের বাল্যগুরু হইতে পারেন কিন! তাহা পৃথকভাবে 
বিচার্য হইয়া উঠে। কিন্তু সেইয়প কল্পনা কষ্টকল্পন। মাত্র। যাহাহউক, জয়ানন্দের 
উল্লেখের মধ্যে নবদ্ীপের নন্দন-আচার্য ও নিত্যানন্দ যাহার গৃহে বিলাস করিয়াছিলেন, 
সেই গঙ্গাদাসের কথা উল্লেখিত হইলেও চতুভূর্জ-পণ্ডিত যে তাহার্দের পিতা ছিলেন, 
তাহা নির্দিষ্ট করিয়া! বলা হয় নাই। সুতরাং অন্য প্রমাণ না পাওয়া পর্যস্ত চতুর্্জ- 
পণ্ডিতকে বড়জোর নন্দন-গঙ্গাদাসের সহিত সম্পর্কিত অন্য কোনও ব্যক্তি বলিয়। ধরা 
যায়। কিন্ত নন্দনের উপাধি যে পণ্ডিত ছিল তাহা কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়না । 
বরং বিজয়-আচার্য ও নন্দন-আচার্ধ যে একই পরিবারভূক্ত ছিলেন তাহাই জানা যায়।৩৭ 
নুতরাং নন্দন-বিজয়ের সহিত এক পরিবারভুক্ত হওয়ায় বিষুদ্দাস ও গঙ্গাদ্দাসকেও একই 
পদবীবিশিষ্ট বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। 

পরবত্তিকালে কোথাও গঙ্গাদাসের সাক্ষাৎ পাওয়। যায়না । 


(৩৭) জ.্নুরাম্বর-ত্রক্গচারী ও বিজর-আশচার্ধ প্রসঙ্গ 


্ পা 


বনমারী-আছার্য 


প্রাচীন বৈষবচরিত-গ্রন্থগুলিতে ঘটক বনমালী-আচার্য ছাড়া আরও দুইজন ধনমালীর 
নাম পাওয়া যায়। একজনের সম্বন্ধে লোচন্দাস বলিতেছেন যে তাহার “বিপ্রকুলে জন্ম" 
এবং নিবাস ছিল 'পূর্বদেশ বঙ্গে । তিনি দারিদ্র্য জালায় দগ্ধ হইয় শ্থীয় পুত্রকে সঙ্গে 
লইয়া ভিক্ষুক বেশে এদেশে চলিয়া! আসেন। নবদ্ীপে গৌরাঙ্নের অলোকসামান্ত 
রূপমাধুরী প্রত্যক্ষ করিয়৷ তিনি তাহাকে স্বয়ং-ভগবান জ্ঞানে মুছিত হইলে গৌরাঙ্গ 
নৃত্য সংবরণ করিয়৷ সেই দুইজন বিপ্রকে কোলে তুলিয়! লন।১ 
এই বর্ণনার চার পাঁচ পৃষ্ঠা পরেই লৌচন আর একজন বনমালীর কথা বলিতেছেন । 
তিনিও ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তিনিও একদিন সংগীত-নৃত্যরত গৌরহরিকে “হলাযুধ বেশে 
প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। “চৈতন্যচরিতামূতের মূল-ন্বদ্ধ শাখায় তাঁহার সন্বদ্ধেই বল 
হইয়াছে 8 
বনমালী পণ্ডিত হয় বিখ্যাত জগতে । 
সোনার মুষল হল যে দেখিল প্রভুর হাতে ॥। 
আবার একই ব্যক্তির সম্পর্কে একই গ্রন্থের অগ্াত্রৎ উক্ত হইয়াছে : 
বনমালী আচার্য দেখে সোনার লাঙ্গল । 
স্থতরাং এই বনমালী যে আচার্য ও পণ্ডিত উভয় উপাধিতে পরিচিত ছিলেন, তাহা বুঝা 
যাইতেছে। আবার ই'হাকেই দেবকীনন্দন “ভিক্ষুক বনমালী" এবং কবিকর্ণপুর ব্রাহ্মণ 
বনমালী বলিয়া! উল্লেখ করিয়াছেন।৩ চৈতন্তভাগবত* হইতে জানা ধায় যে এই 
বনমালী-পণ্ডিতই নীলাচলে গিয়! মহাগ্রতৃর দর্শন-লাভ করিতেন ।৪ 
গৌরাঙ্গ-বিবাহের “ঘটক' বনমালীকে কিন্তু সমস্ত গ্রস্থকারই বনমালী-ঘটক বা বনমালী- 
আচার্য বলিয়াছেন, কেহই তাহাকে বনমালী-পণ্ডিত বলেন নাই। তাহাছাড়া, কবিকর্ণ- 
পূরও তাহার “গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'তে উপরোক্ত তিনজন বনমালীরই পৃথক 
অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন।৫ তিনি একজন চতুর্থ বনমালীরও উল্লেখ করিয়াছেন। 
তাহার নাম বনমালী-কবিরাজ ।৬ কবিকর্ণপুরকে অনুসরণ করায় 'ভক্তমালেও 
এই চারিজনের নাম উল্লেখিত হইয়াছে। কিন্তু বনমালী-কবিরাজের' নাম 


(১) চৈ, ম.স্্ম খ, পৃ. ১২৪২৫) ভ. র,১২২৭৮০-৮৩ (২) ১1১৭, পৃ ওঃ (৩) বৈ, ব.... 
পৃ) চৈ. 6, ম.৮৪৬, ৪৭. (8) ৩৯, পৃ ৩২৭) তু্রীচৈ' ৮৮81১৭1১০00 ৪৯১ ১১৪, 
১৪৪ () ১৬১ 


৯৯৮ চৈতগ্ত-পরিকর 


অন্তত্র? দৃষ্ট হয় না৷ “চৈতন্যচরিতাম্বতে'র অছৈতশাখায়৮ একজন উপারধিবিহীন বনমালীর 
নাম পাওয়া যায়। €গ্রমবিলাস" “নরোত্তমবিলাস* ও “ভক্তিরত্বাকরের মধ্যে গদ্দাধরের 
তিরোধান-তিথি-উৎসব ও খেতরি-উৎসবের যাত্রী-হিসাবে বণিত একজন বনমালী 
বাঁ বনমালীদাস “চৈতন্তচারিতামুতো*ক্ত অদ্বৈত-ভক্তবৃন্দের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকাত্স 
ধারণা জন্মে যে তিনি পূর্বোক্ত “অদ্বৈত-শাখার, বনমালী। কিন্তু এই বনমালীদাসই 
বনমালী-কবিরাজ কিনা বুঝিতে পারা যায় না। “চৈতন্যভাগবতে' শ্রীবাসগৃহে প্রাত্যহিক 
কীর্তনারস্ত কালে এবং জয়ানন্দের গ্রস্থের অন্য ছুইটি স্থলে১০ যে সকল বনমালীর শষ 
পাওয়া যায় তাহারা নিশ্চয়ই ভিক্ষুক-বনমালী বা বনমালী-পণ্ডিত হইবেন । 


২ ৫) বৈ. দ.মতে পৃ. ৩৪৪) ই'হার 'গরিফায় বাস' ছিল এবং ইনি চৈতন্কের অঙ্প-সেবাধিকার' 
প্রা্ত হন। গ্রন্থকার এই বনমালী এবং ঘটক-বনমালী ছাড়। চৈতন্তশাখাভুক্ত আরও একজন 
ওঝা1-বনমালীদাসের উল্লেখ করিয়াছেন €পৃ. ৩৪২), তাহার নিবাস ছিল 'কুল্যাপাড়াপুরে' । (৮) এবং 
লীভাগুণকদন্বের একটি অদ্বৈতশিষ্-তালিকায়-_সী. ক. পৃ. ৯১) ভ, র.- ৯৪০৩; ১৭।৪৯৪ 3 ত্র 
ি--১৯প, বি. পৃং ৩*৯ 5 ন. বিষ, বি. পৃ. ৮৩7 ৮ম. বি, পৃ. ১০৭ ১১০) চৈ. ভ.--২৮, পৃ 
হু) চৈ, মন: খ,, পৃ. ৪৭; বৈ. খ-, পৃ. ৭২ 


উরু।ঘর-ন্চারী 


ুকলা্ঘর-ব্রহ্মচারী ছিলেন নবদ্ীপবাসী। তাহার কুটিরখানি জাহ্বী-তীরে অবস্থিত 
ছিল।৯ তিনি অতি দরিপ্র ছিলেন, ভিক্ষা করিয়াই তাহার দ্দিন চলিত। গৌরাঙ্গ- 
আবির্ভাবের বন্থপূর্বেই তিনি অধৈতপ্রত্তুর সহিত পরিচিত হন এবং সম্ভবত তত্প্রভাবেই 
তিনি ভক্তিমান হইয়া উঠেন। কিন্তু সঙ্জানভাবে তত্জগতে বিচরণ করিবার শক্তি বা সময় 
তাহার ছিল না। তিনি সাধারণভাবেই জীবন যাপন করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে তীর্থাদি- 
দর্শন করিয়া আপনার দেহমনকে পবিত্র রাখিবার চেষ্টা করিতেন ।৩ 

গৌরাঙ্গ তাহার বাল্যলীলাকালেই প্রতিবেশী এই দরিদ্র অথচ সরলম্বভাব ভক্তাটিকে 
চিনিয়৷ লইয়াছিলেন। তাই তিনি ইহাকে একান্ত আপনার জন বলিয়া মনে করিতেন। 
তাহাকে ভালবাসিবার লোকের অভাব ছিল না । তিনি কিন্ক বিশেষ করিয়৷ ভালবাসিতেন 
এই সব দীন হীন দরিজ্র বন্ধুদিগকে। স্বন্ধে ঝুলি তুলিয়া শ্ু্ান্বর নবন্ীপের গৃহে গৃহে 
ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেন। আর বিশ্বস্তর তাহার ঝুলির মধ্য হাত পুরিয়া মুঠা-মূঠা 
চাউল লইয়া ভক্ষণ করিতেন।৪ শুক্লা্ধর অস্থির হইয়া উঠিতেন, «এ তঙুলে ক্ষ্দকণ 
বিস্তর' রহিয়াছে যে! কিন্তু বিশ্বস্তর কোনও কথ! শুনিতেন ন, ক্ষ কুঁড়া ভক্ষণ করিয়া 
তিনি ভক্ত-মাহাত্ম প্রকাশ করিয়া দিতেন। 

বন্তীর্ঘ পর্যটন করাসব্বেও শুর্লাম্বরের দু'খদুর্দশাগ্রন্ত যে কঠোর চিত্বখানি গ্রসন্নতা লাভ 
করিতে পারে নাই, গৌরাঙ্গ-চরণে আত্মসমর্পণ করায় তাহা শীতল হইয়াছিল, এবং 
বাহ্‌ আচরণানভিজ্ঞ এই প্রেমোন্ত্ত শুর্লাপ্বরই প্রেমানুভৃতির 'অনাড়ম্বর প্রকাশের মধ্য দিয়া 
বিছজ্জনমমাজেরও পূর্বে গৌরাঙ্গপ্রভৃকে দেবতার মর্ধাদা দান করিয্বা তীহার গলায় 
চন্ননলিপ্টমাল্য ছুলাইয়! দিয়াছিলেন।৬ গৌরাঙ্গও কোন দিন তাহাকে বিশ্বৃত হন নাই। 
গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি তাহার জীবনের শ্রেঠ অন্তুভূতি ও অভিজ্ঞতার কথা 
প্রকাশ করিয়া বলিবার জন্ত শ্রীমান, সদ্াশিব প্রভৃতি সকলকে এই শ্ুকান্বরের গৃহেই 
সমবেত হুইবার নির্দেশ দান করিয়াছিলেন ।? 

সদাশিব ছিলেন গৌরাঙ্গের পরমভন্ত এবং পরবণ্তিকালে নিত্যানন্দ ই'হায় গৃছে 


(১) গৌঁ, লী._-পৃ. ২৪ ? চৈ, ভা.-_হ1২৫, পৃ. ২৩৪ (২) চৈ. ভা.--১1২, পৃ. ১২ (৩ চৈ. ম. (লো) 
--ম. খ., পৃ, ১০৮ (৪) চৈ. ভা.-২১৬, পৃ, ১৮৪ 0 চৈ চ৮ ১1১৭, পৃ, ৭১06) চৈ. না,১৮১৮ 
(৬) চৈত্র.) --ন, খ., পৃ. ২৯-৩০ (৭) চৈ, ভ1.--২1১, পৃ ৯৪-৯৫ | 


২৯৪. চৈতগ্য-পরিকর 


কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন।৮ 'আর নদীয়াবাসী শ্রীমান-পণ্ডিত গৌরাঙ্গ অপেক্ষা 
বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন।৯ 'চৈতন্তচরিতামৃতে” শ্রীমান-সেন নামক মহাপ্রভুর অন্ত একজন 
“ভকতপ্রধানের কথা বলা হইয়াছে৯০ এবং তাহাকে একবার শ্রীমান-পণ্ডিত প্রভৃতির 
সহিত মহাপ্রভু-দর্শনে নীলাচলে যাইতেও দেখা যায় ।১১ 'চৈতন্তগণোন্দেশ-নামক একটি 
পুধিতে এই শ্রীমান-সেন ব' শ্রীমান-সেন-ঠাকুরকে প্রভুর সংকীর্তনে দেউটিধারী বলা 
হইয়াছে,১২ কিন্তু “চতন্তচরিতামৃত এবং “চৈতন্তভাগবতে, পপ্রতুর নিজ ভৃত্য শীমান] 
পণ্ডিতকেই গৌরাঙ্গের নৃত্যকালে দেউটি-ধারী বলা হইয়াছে ।১৩ তাছাড়া শ্রীমান-সেনে 
নাম অন্য কোথাও পাওয়া যায় না; কিন্তু বিভিন্ন স্থানে এই শ্রীমান-পণ্ডিতের নামই: 
বিশেষভাবে উল্লেখিত হইয়াছে । | 

যাহা হউক, শ্রীমান-পগ্ডিতের মারফত সংবাদ পাইয়া! সদাশিব, গদাধর, মুরারি প্রভৃতি 
সকলেই শুক্লান্ধর-গৃহে পৌছাইলে গৌরাঙ্গ আসিয়া ০হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ” বলিয়া অভিভূত 
হইয়া পড়েন। তিনি কেবলমাত্র একই কথা বার বার বলিতে লাগিলেন, পপাইলু ঈশ্বর 
মোর, কোনদিগে গেলা ?” কিংবা, “কষ্ণরে প্রতুরে মোর কোন দিগে গেলা” ভক্তগণ 
তাহার এই অদ্ভুত পরিবর্তন দেখিয়া আশ্চর্যা্ধিত হইলেন । গৌরাঙগ-ভাবমূছ্না তাহাদিগকেও 
আবিষ্ট করিল। 

সান্ধ্য কীর্তন, জগাই-মাধাই উদ্ধার, নগর-সংকীর্তন প্রভৃতি নবন্ধীপলীলার উল্লেখযোগ্য 
ঘটনাগুলির মধ্যে১৪ শ্তক্লান্বর এবং শ্রীমান উভয়েরই নাম উল্লেখিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে 
গৌরাঙ্গপ্রতুর সহিত একেবারে অবিমিশ্র আবেগাঙ্ভূতির যোগ ছিল এই অতি-সাধারণ 
শু্লা্বর-শ্রীমানাদি ভক্তেরই । তাই দেখা যায় ুক্লাম্বর ভিক্ষালব্ব-তগুল লইয়। গৃহে ফিরিলে 
সেই তুল হইতে অন্ধ রন্ধন করিয়া! তাহাকে খাওয়াইবার জন্তা শুক্লান্বরের নিকট তাহার 


সে কী সাগ্রহান্গরোধ 1১৫ 
| হেন প্রভু বোলে, “জন্ম যাবত আমার । 


এমন অন্ের শ্বাদ নাহি পাই আর ॥ 
কিবা গর্ভ থোড় না পারি বলিতে । 
আলগোছে এমত ব1 রাদ্ষিলা কেমতে | 
হেন জন সে আমার বদ্ধুকুল ||তুমি 
তুমি সব লাগি সে আমার আদি মূল ।॥” 


(৮) চৈ, চ.-৮১1১০, পৃ, ৫১ (৯) চৈ. ভা.-১২, পৃ. ১২ (১৯) ১1১৭, পৃ. ৫২ (১১) এ--৩1১৬, পৃ 
৩৬৪ (১২) চৈ. দীপু ১০ 3 চৈ' গণ পৃ ১৭০৩) চৈ, চ৮১1১৯, পৃ. ৫১ 5 চৈ, ভা ৩1৯, পৃ তন 
(১৪) এঁ---২।৮, পৃ. ১২৯ ;২১৩--পৃ* ১৭৪ 7 ২২৩, পৃ. ২২৫; চৈ, ম. (লৌ')--ম.খ., পৃ. ৯৭, ১১৯২৭, 
১২৭২৮ ) চৈ, ম. (জ.)--ন: খ" পৃত ৩৮০ ৪৭) বৈ. থ.-পৃ. ৭২, ৮৩ (১৫) চৈ, ভা.-২২৪, পু. ২৩৩ 
, ৩৪ গোঁ, দী---১৯১ ) চৈ চ.--১1১০ পৃ ৫২ | 


শুর়াম্বর-্তরন্ষচারী ২০১ 


একদিন এইভাবে প্তক্লান্থরকে পুরস্কৃত করিয়া গৌরাজপ্রতু শয়ন করিয়াছেন । সেই 
স্থলে আর একভক্ত উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার নাম বিজয়দাস। তাহার হস্তাক্ষর ছিল 
অতীব চমৎকার। গৌরহরিকে তিনি স্বীয় রত্বাক্ষর দিয়া পুথি নকল করিয়া দিতেন 
বলিয়! গৌরাঙ্গ তাহাকে রত্ববান” আখ্যা দিয়াছিলেন১৬ এবং একই কারণে সাধারণ 
'লোকেও তাহাকে 'আ'খরিয়া বিজয় বলিতেন ।১৭ শায়িত অবস্থায় গৌরহরি সেই বিজয়ের 
অঙ্কে হস্ত স্পর্শ করায় তাহার ভাবাস্তর ঘটিল।১৮ লাবণ্যময় গৌরাঙ্গের কৃষ্র্শনাবেশ- 
সমৃদ্ধ মহৎ রূপখানি দিয়া তিন্ন অস্থিরচিত্তে চিৎকার করিতে উদ্যত হইলে গৌরাঙ্গ স্বহন্তে 
তাহার মুখ ঢাকিয়া বারণ করিলেন । কিন্তু বিজয় স্থির থাকিতে ন৷ পারিয়া মৃদ্ভিত হইলেন। 
চেতনা'-প্রাপ্তির পর প্রায় সপ্তাহকাল যাবৎ তিনি অপ্ররুতিস্থ অবস্থায় এদিক ওদিক ঘুরিয়া 
বেড়াইতে লাগিলেন । শুক্লান্বর গৃহের এই ঘটনাগুলিকে অবলম্বন করিয়া গৌরাঙ্গের 

দবভাব সম্বন্ধে সকলের মনেই আনাগোন! চলিতে লাগিল । 

লীলাসমৃদ্ধিকালেও গৌরাঙ্গপ্রতু শুব্ান্বর প্রভৃতিকে বিস্বৃত হন নাই। আচার্ধরত্ব-ভবনে 
বৃত্যাভিনয়কালে তিনি শুরক্লান্ঘরকে এক বিশেষ ভূমিকায় অবতীণ হইবার আজ্ঞা প্রান 
করিয়াছিলেন। শ্ুক্রান্বর নারদ-শিস্তের ভূমিকায়১৯ এবং শ্রীমান “দিয়ড়িয়! হাড়ি'র ভূমিকায় 
নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। সদাশিবও অভিনয় হইতে বাদ পড়েন নাই ।২০ 

মহাপ্রভুর নীলাচল-গমনের প্রাক্কালে শুক্লান্বর প্রভৃতি ভক্ত শাস্তিপুরে উপস্থিত 
ছিলেন।২১ তাহার পর শ্রীমান-পণ্ডিত ও শুক্লান্বর-ব্রম্মচারী, আখরিয়া-বিজয়, ও সদ্দাশিব- 
পণ্ডিত প্রভৃতি ভক্ত নীলাচলে গিয়া চৈতন্ত-দর্শন লাভ করিয়া আসিতেন।২২ “ঠচৈতন্চরিতা- 
মৃতের বর্ণনায় প্রথম বসর জগনাথের চতুষ্পার্থস্থ সম্প্রদায়-কীর্তনের মধ্যে যে শ্রীমানকে 
দেখা যায়, খুব সস্তব্ত তিনি এই শ্রীমান-পপ্ডিতই ৷ মহাপ্রভুর জীবৎকালের শেষের দিকেও 
শুরান্বর এবং শ্রামান-পণ্ডিতকে নীলাচলে যাইতে দেখা ষায়। কিন্তু তাহার তিরোভাবের 
পর আর শ্রীমানকে দেখা যায় না। তবে 'ভক্তিরত্বাকরঃ হইতে জানা যায় যে শ্রীনিবাস- 
আচার্য প্রথমবারে নবদ্বীপে আসিলে শুক্লাপ্ধরের সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটে। নরোত্তমও 
বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়। নবধীপে তাহার সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন। কিন্ত শ্রীনিবাস-আচার্ধ প্রথম 
বারে বনবিষুঙপুর হইতে ফিরিয়া আর তাহার সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারেন নাই ।২৩ বিজয় 
দাস আখরিয়! সন্বন্ধেও বড় একট! নির্ভরযোগ্য সংবাদ পাওয়! যায় না। “চৈতন্যচরিতামবতে 
অদ্বৈত-শাখায় একজন বিজয়কে দেখা যায়। ইনি কোন বিজয় বল! শক্ত | «চৈতন্তু- 
7098-5১, পৃ. ৫২7 চৈ, ভা.-৩৯, পৃ. ৩২৬ ০১ ৭) এ--২।২৫, পৃ.২৩৪ (১৮) এ (১৯) চৈ, 
না.-৩১৩ (২০) চৈ. ভা.-২।১৮, পৃ, ১৮৮ (২১) চৈ. ৮,২1৩ (২২) 87২১৯, পৃ, ১৪৭5 


২১১, পৃ.১৫৩ ) ৩১৬, পৃ ৬৩৪ 7 আচৈ, চ.--+91১৭1৮ 3 চৈ, ভা.--৩1৯, পৃ. ৩২৬-২৭ (২৩) ত. র. 
»৪1৫৭ 5 ৮1৮০১ ৮৫) ৯1৫৩ 


২২ চৈতন্ত-পরিকর 


ভাগবতে' শ্রীবাস-গৃহে প্রাতাহিক সাহ্ধ্য-সংকীর্ভনারভ কালে এবং “চৈতন্যচরিতাম্বতে” 
মহাপ্রভুর নীলাচল-যাত্রার প্রান্ধালে শাস্তিপুরে অহ্বৈত-গৃহে শ্রীধরের সহিত এক বিজয়কে 
পাওয়। যায়। “চরিতামৃতে”র বর্ণনায় শ্রীমান-পশ্ডিতের নামও একক্রে যুক্ত হইয়াছে এবং 
বলা হইয়াছে, “গুক্লান্বর দেহ এই শ্রীমান্‌ বিজয় |” শ্রীপর ও শ্রীমানের সহিত এইভাবে যুক্ত 
থারায় মনে হয় যে সম্ভবত এই বিজয়ও পূর্বোক্ত আথরিয়া-বিজয়দাসই | হরিদাস ও নিত্যা- 
নন্দ একবার গৌরাঙ্গ প্রকে গংগাবক্ষ হইতে তুলিয়া আনিলে তিনি সেই রাত্রিতে বিজয়- 
আছচার্ধের গৃহে অবস্থান করিয়/ছিলেন।২৪ কিন্তু চৈতন্তভ।গবতে" লিখিত হইয়াছে যে তি 
সেই রাত্রিতে নন্দন-আচার্ষের গৃহেই অবস্থান করেন ।২৫ সুতরাং ইহা হইতে বেশ বুঝা। 

যে বিজয়-আচার্য নন্দন-আচার্ধের সহিতই সম্পফিত ছিলেন। আবার দেবকীনন্দন, 
লিখিয়াছেন,২৬ “নন্দন-আচার্য বন্দো' লিখক বিজয়” ইহা৷ হইতে নন্দন-আচাধ সম্পর্কিত 
বিজয়ই যে পূর্বোক্ত আঁরিয়া-বিজদ্বদাস, তাহাতে সন্দেহ থাকে না। ইহাছাড়াও, 
পুরুষোত্তম ও স্জয়াদির সহিত নবদ্বীপ-লীলার মধ্যে প্রায়শই একজন বিজয়ের সাক্ষাৎ 
ঘটে ।২৭ সপ্তায় ও ধিজয় একসঙ্গে খোল বাঁজাইতেন । খুব সম্ভবত, নন্দন-আচার্ষেরই পুত্র 
বা ভ্রাতা বা তংস্থানীয় কোনও ব্যক্তি গৌরার্গের ব্যকরণ-শিশ্ত পুরুবোত্তম ও সঞ্জয়ের গৃহে 
তাহাদের সহিত যুক্ত হইয়া! শিক্ষালাভ করিতে থাকিলে গৌরাঙ্গ তাহার ভক্তিভাব ও 
ন্ুন্দর হস্তাক্ষর দেখিয়। তাহাকে স্বীয় আখরিয্! রূপে নিযুক্ত করেন এবং পরে শুন ম্বর-গৃহে 
তাহাকে কপাদান করেন। উল্লেখযোগ্য যে, “চতত্যচরিতাম্থুতে যেরূপ শ্রীমান ও বিজয়ের 
নাম একত্রে উল্লেখিত হইয়াছে, দেবকীননদনের গ্রন্থেও সেইরূপ শ্রীমান ও সঞ্জয়ের নাম 
একত্রিত হইয়াছে । “ভক্তিরত্বাকর*মতে শ্রীনিবাস-আচার্ষের প্রথমবার নবহীপ-আগমন 
কালে বিজয় এবং সপ্জয়ও গুধদ্বরের সহিত বিদ্যমান ছিলেন। 'পদকল্পতরু'তে উদ্ধৃত 
“বিজয়ানন্ব'-ভনিতান্ লিখিত বাংলা পদটি মহাপ্রভুর “আথরিয়া বিজয়ে”র বলিয়া 
ধরা হয় [২1৮ 


(২৪) টৈ.৮.--১1১৭, পৃ. ৭৭ (২৫) চৈ, ভী.--২।১৭, পৃ. ১৮৬ (২৬) বৈ. বশ-পৃ.২ ৫৭), ভ' র' 
স্প১ই০২৭, ৩৩৩৪ 3 চৈ, মন) খন পৃং২৪ ২৮) পক পে) পুত ১৬২ 5 স্ুওাণোট 8৩২ 


শ্রীধর-গঞিত 
( খোলাবেচ! ) 


শরীর সম্বদ্ধে কবিকর্ণপূর বলিতেছেন £ 
খোলাবেচাতয়। ধ্যাত; পণ্ডিত শ্রীধরো! দ্বিজঃ। 
খোলাবেচা-খ্যাতিসম্পরং শ্রীধর যে ব্রাহ্মণ এবং পপণ্ডিত'-উপাধিযুক্ত ছিলেন তাহা সমস্ত 
প্রাচীন গ্রন্থ হইতেই সমর্থিত হয়।৩ আরও বলা হইয়াছে ষে তিনি নবদ্বীপ-নিবানী ছিলেন 
এবং 'চৈতগ্তভাগবত” হইতে জানা যায় যে শঙ্খবণিক-নগর ও তন্তবায়-পাড়া ইত্যাদি 
অতিক্রম করিয়৷ তাহার গৃহে যাওয়া যাইত।৪ তাঁহার কুটিরখানি ছিল নবন্ধীপের 
একান্তে।৫ শ্রীধর সম্বদ্ধে যাহা কিছু জানা যায়, তাহা মূলত চতন্যভাগবত' হইতেই। 
শ্রীধরের একটি ব্যবসায় ছিল। ধোড়, কলা, মূল, খোলা ইত্যাদি বিক্রয় করিয়াই 
তাহার জীবিকা নির্বাহ হইত। কিন্তু তিনি ছিলেন “পরম সুশান্ত ও যুধিটির সম 
'মহাসত্যবাদী” এবং প্রত বিষ্ুভক্ত। প্রত্যহ খোলাগাছি বা কলাপাতার আঁটি আনিয়া 
তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া বিক্রয় করিতেন এবং ল্বার্থের অর্ধেক পরিমাণ গঙ্গাপৃজার নৈবেদ্যের 
জন্য ব্যয় করিয়া কোনও রকম কষ্টেম্ষ্টে দিনাতিপাত করিতেন। কিন্তু গৃহে রীতিমত 
'ক্ষমীকাস্ত দেবন' ও অধিক রাত্রি পর্যন্ত হরিনাম চলিত। তাহাতে পাধপ্তী-গণ বিরক্ত 
হইয়া বলিত £ 
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই ছুইকর্ণ ফাটে || 
মহা! চাষা! বেটা! ভাতে পেট নাহি ভরে । 
ক্ষুধায় ব্যাকুল হৈয়! রাত্রি জাগি মরে || 
কিন্তু এই সরল-শ্বভাব শ্রীধরের প্রতি গৌরাঙ্গগ্রতুর প্রেম ছিল কিছু অধিক। 
গৌরাঙ্গের নিকট হইতে যে দণ্-প্রান্তির জন্য স্বয়ং অধৈতগ্রভৃকে একদিন লালসা গ্রস্ত 
হইতে হইয়াছিল, সেইন্নপ দগুদানের মধ্য দিয়াই যেন গৌরাঙ্গ-প্রীধরের প্রেমের স্থত্রপাত। 
ুতরাং স্ত্রপাতেই এই প্রেমের পরিপন্ধত৷ উপলব্ধ হয়। স্রীধর তাহার ধোড়-কলা-ূলা- 
ধোলার পশর! লইয়া! বসিয়া আছেন হঠাৎ গৌরচন্ত্র আবিভূ্তি হইয়া! বলিয়া বসিলেন-- 


(১) গে, দ্ী.-পৃ.১৩৩ (২) এই খোল! রিক্রয়ের জন্তই বোধকরি জয়ানন্দ (চৈ'ম,-পৃ, ২২, ৩৮, 
৪২, ৪৭) শ্রীধরকে 'পাঁটুয়া শরীধর' আখ্যা দান করিয়াছেন । (৩) পা. প.পৃ ২৬ 3 অ. বি. 
পূ. ১; গো. জীপৃ, ৩৭) গৌ, ত.-পৃ ১৫৪ ) ভ. মা-পৃ. ২৯ (9) চৈ, ভা.-২া২৩, পৃ. ২২৫ 
(6) ই--২৯, পৃ. ১৪৯ 


চি 


২৯৪ চৈতন্ত-পরিকর 


বিষুঃসেবা করিয়া তোমার কি লাভ হয়? তোমার বহু ধনরত্ব লুক্কারিত আছে, সেই 
সমস্ত পোত| ধনের কথা আমি সকলকে বলিয়া দিব। তবে যদি “কড়িবিনে' আমাকে 
তোমার এঁসব থোড়-কলা-মূলা! কিছু দিতে পার তাহা হইলে আর তোমার সহিত আমার 
কোনও কৌদল নাই। নানাচিস্তা করিয়া শ্রীধরকে শেষে রাজী হইতে হয়। গৌরহরি 
তখন অকুগ্ঠ আলাপ আলোচনা! ও প্রাণভরা ভালবাসার দ্বার! শ্রীধরকে যেন অভিভূত 
করিয়া! চলিয়া যান। | 
গৌরাঙ্গ এইভাবে শ্রীধরকে উত্যক্ত করিতেন। অর্ধুল্যের বিনিময়ে তাহার মাল' 

ধরিয়া টানাটানি করিতেন এবং এএইমত শ্রীধর ঠাকুরে হুড়াছড়ি, লাগিয়! যাইত। কিন্তু 
এই দীন ও দরিদ্র ভক্তটির জন্য গৌরাজপ্রেম-নির্ববিণী ছিল ফন্তুক্রোতা। যখন সময় 
উপস্থিত হইয়াছে, তখন কুন্ঠিত শ্রীধর দুরে জরিয়া থাকিলেও তিনি কিন্তু তাহাকে 
আহ্বান করিতে তুলিয়া যান নাই। শ্রীবাস-গৃহে সান্ধ্যকীর্তনের মধ্যদিয়! তাহার মহিমময় 
যাত্রার আরম্তভকালে তিনি তাই লোক পাঠাইয়৷ শ্রীধরকে ডাকাইয়া আনিয়াছিলেন। কিন্তু 
শংকা ও সংকোচে শ্রীধরের হৃদয় কম্পিত হইলে গৌরাঙ্গ জানাইলেন : 

বিস্তর করিয়া আছ মোর আরাধন । 

বহু জন্ম মোর প্রেমে ত্যজিল। জীবন ॥ 

এহ জন্মে মোর সেবা! করিল বিস্তর । 

তোমার খোলার অন্ন খাইপু' নিরস্তর ॥ 

তোমার হস্তের দ্রব্য খাইলু বিস্তর । 

পাসরিলা আমা সঙ্গে যে কৈল৷ উত্তর ।। 
প্রকৃতিস্থ হইলে শ্রীধর গৌরাঙ্গের করুণাময় মোহন-মুণতি প্রত্যক্ষ করিয়৷ স্থিরনিশ্চয় হইলেন 
'যে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিলেও গৌরাঙ্গ স্বয়ং-ভগবান কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই নহেন।৬ 
তিনি তাহার, স্তব আরম্ভ করিয়া দিলেন । 

আর একবার নগরসংকীত'নের দিন কাজীকে উপযুক্ত শান্তিদানের পর গোরাঙ্গপ্রতু 

অসংখ্য ভক্তসহ নগর-পরিভ্রমণ করিয়। শ্রীধরের গৃহে উপস্থিত হইলেন। তখন তিনি 
পরিশ্রাস্ত ও পিপাসার্ত। দরিদ্র শ্রীধর কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারেন না। 


তাহার গৃহে একটি “ছুটা লৌহপাত্র' পড়িয়াছিল। গৌরাঙ্গ ছুটিয়া গিয়া সেই ফুটাপাত্রে 


করিয়াই পরমানন্দে জলপান করিতে লাগিলেন ।৭  কু্ঠায় শ্রীধর দত্তে তৃণ ধারণ করিয়া 


(৬) চৈ.তা.-মতে (২৯, পৃ. ১২০) এই সময় গৌরাঙ্গ প্রীধরকে শ্যামল বংদীবদন কাপ দেখাইয়। 
'্টসিদ্টি প্রদান করেন । €৭) চৈ, ৮,১1১, পৃ. ৫২) ১1১৭, পু" ৭২ 


ভ্রীধর-পর্ডিত ২০৫ 


কাদিয়া ফেলিলেন এবং “হায় হায়' করিয়া! উঠিলেন। কিন্তু ভক্তের গৌরব বৃদ্ধি করিয়! 
গৌরাঙ্গ তাহার প্রাঙ্গণে নৃত্য-সংকীর্তন করিতে লাগিলেন । 

নবহধীপলীলার প্রায় সমূহ উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলিতেই আমরা শ্রীধরের সাক্ষাৎলাভ 
করিনা থাকি।৮ কিন্ত গৌরাঙ্গের নবহীপ-ত্যাগের ঠিক পূর্বদিনই তিনি আকম্মিকভাবে 
একটি লাউ লইয়া উপস্থিত হইলেন । শ্রীধরের লাউ ভক্ষণ করিবার জন্য গৌরাজ ইতিপূর্বে 
তাহার সহিত কতদ্িনই কত কৌদলের সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু আজ তিনি স্বয়ং 
শ্রীধরকেই লেই “লাউভেট দিতে দেখিয়া সর্বাস্তঃকরণে পরিতৃপ্ত হইলেন। দৈবাৎ আর 
একজন ভক্তও সেইদিন গছুধ ভেট' দিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গ মাতাকে লাউ দিয়! বলিলেন £ 


ছুপ্ধ লাউ পাক গিয়। করহ সকাল ॥ 
সন্ন্যাস-গ্রহণের পর মহাপ্রভু শাস্তিপুরে পৌছাইলে শ্রীধরও সেই স্থানে গিয়া! তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।৯ তাহারপর গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের প্রথমবার নীলাচল- 
মনকালেও শ্রীধরকে তাহাদের সহিত শ্রীঞক্ষেত্রে যাইতে দেখা যায়।১০ সম্ভবত অন্ান্ত 
বৎসরেও তিনি নীলাচলে গিয়। চৈতন্য দর্শন করিয়া আসিতেন।৯১ 


(৯) চৈ. তা --২1৮, পৃ. ১৩৯ 3 ২1১৩, পৃ ১৭৪ 3 ২২৩, পৃ ২১৫, ২১৭, ২২৫7 চৈ. ম* (.)- 
ন. খ, পৃ ২২, ২৪. ৩৮, ৪৭) বৈ. খন পৃ ৭২ ৫) চৈ. চ.-২৩, পৃ. ৯৮ (১০) ২১৯, পৃ. ১৪৭: 
২1১১, পৃ. ১৫৩ (১১) উ--৩1৯, পৃ. ৩২৭  ভ্রীচৈ, চ.--৪1১৭1৮ | 


দামোদর-পণ্িত 


চৈতন্তভাগবত” হইতে আমর! দামোদর সন্বদ্ধে মোটামুটি ' এইটুকু জানিতে পারি ষে 
তাহারা দরিদ্র ছিলেন এবং মহাপ্রতু তাহাদিগকে ক্কপা করিয়াছিলেন। মহাগ্রতূ নীলাচল- 
গমনের কিছুকাল পরে দামোদর-পণ্ডিত ভ্রাতা শংকর-পণ্ডিতের সহিত তথায় গিয় তাহার 
সহিত মিলিত হন। ইহার পরে কোন এক সময়ে তিনি শচীদেবীকে দেখিবার, আন্ত 
নবদ্বীপ গিয়াছিলেন। আবার কোন এক রথযাত্রা উপলক্ষে গৌড়ীয় ভক্তবুন্দের সর 
তিনি নবদ্বীপ হইতে নীলাচলে যাইবার পর মহাপ্রতু তাহাকে শচীদ্দেবীর বিষুভক্তি সম 
সন্দিখবভাবে প্রশ্ন করিলে তিনি সক্রোধ বচনে বলিয়াছিলেন যে স্বয়ং শচীদেবী হইতেই 
মহাপ্রভুর বিষুভক্তির উায় হইয়াছে, সুতরাং মহাপ্রতুর উক্তপ্রকার সন্দেহ অম্পূর্ণতই 
নিরর্থক। “মুরারি গুপ্তের কড়চা হইতেও এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যায় ।১ 

গৌরাঙ্গের নবহ্ীপ-লীলাতে দামোদরের অংশ গ্রহণ সম্পর্কে কোন উল্লেখই বুন্দাবনের 
গ্রন্থে দষ্ট হয় না। কিন্তু মহাপ্রভুর নীলাচল-গমনের পুবেই যে দামোদর-পণ্ডিত তাহার 
সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন মে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই ।২ তবে খুব সম্ভবত 
মহাপ্রভুর নবদ্ীপ-লীলার শেষদিকে তিনি তাহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন 1৩ 

লোচনের “চৈত্ন্যমঙগল” এবং দেবকীনন্দন ও বুন্দাবন্দাসের “বৈষণববন্দনা-গুলিতে 
লিখিত হইয়াছে যে দ্রামোদর-পপ্ডিতেরা পঞ্চভ্রাতাৎ ছিলেন। পীতাণ্বর, দামোদর, 
জগন্নাথ (?), শংকর ও নারায়ণ। সকলেই ছিলেন 'বাসনাহীন, নিরপেক্ষ, উদ্দাসীন ॥ 
্রাতৃবৃন্দের মধ্যে অন্ুজ৫ শংকরই ছিলেন সম্ভবত দামোদরের সর্বাপেক্ষা প্রিয়। একবার 


মহাপ্রভুর নিকট 
দামোদর কহে শঙ্কর ছোট আম। হেতে। 


এবে আমার বড় ভাই তোমার কৃপাতে॥ 
“বৈষণববন্দানা? হইতে আরও জানা যায় যে পীতাম্বর ছিলেন দামোদরের জ্যোষ্ঠ। ইহারা 
দরিদ্র পরিবারস্থ ছিলেন। 
সম্ভবত, গৌরাঙ্গপ্রতুর সন্নাস-গ্রহণের কিছুকাল পুর্বেঙ দামোদর-পণ্ডিত তাহার 
.নবহ্ীপ-ললীলার সহিত যুক্ত হন এবং প্রভুর সব্যাস-গ্রহণের দিন তিনি নবন্বীপে উপস্থিত 


(0১) মাহশা১হ) চৈ, ভা,--২।১৬, পৃ. ১৮৪ 7 ৩1৩) পৃ ২৭৩) ৩1৯, পৃ. ৩২৭ 3 ৩১৯১ পৃ, ৩৩৩৩৪ 
(২) স্বারপাল-গোবিন! ও গোগীনাথ-আচার্ধের জীবনীর আলোচনা-অংশগুলি তষ্টব্য । (৩) এঁ (৪) বৈ. ব. 
()-পৃ. ২; বৈ. ব. (দে-) পৃ. ২ ; চৈ. ম. (লো.)--ুত, পৃ. ৩৪ বৈ. দ.(পৃ-৩৪৩)-মতে দামোদির- 
পর্িতের বাদ ছিল অভিরামপুরে । (৫) চৈ.না,-৮1৫৮ 7 চৈ, ৮.-- ১1১৯, পৃ. ৫১) ভু, দী 
'€রাদাই ) পৃ. ৯) গৌ.গ€ কৃষদাস)--পৃ. « (৬) আর নারাযণ-পর্তিতের জীবনী | 


দামোদর-পণ্ডিত ২০৭ 
ছিলেন।৭ তারপর টৈতগ্ের নীলাচল-গমনকালে অধৈতগ্রতু তাঁহাকে মুকুন্নাদির 
সহিত তাহার সঙ্গী-দ্ূপে প্রেরণ করেন। বিশেষ করিয়া! এই সময় হইতে দামোদর মহাপ্রতুর 
জীবনের সহিত ঘনিষ্ভাবে যুক্ত হন। চৈতন্ঠের দক্ষিণ-যাত্রাকালে তিনি তাঁহাকে আগাইয়া 
দেন। কিন্তু মহাপ্রতুর গোঁড়-াত্রাকালে তিনি তাহার সঙ্গী-রূপেই গৌঁড়ে আসিয়া” 
পুনরায় তাহার সহিত৯ নীলাচলে ফিরিয়া যান। 

নীলাচলে দামোদরের কর্মপদ্ধতি যে কিরূপ ছিল তাহাও বুঝিতে পারা যায় না। 
কেবল মধ্যে মধ্যে বৈষ্ণব-ভোজনাদ্দিকালে তাহাকে স্বরূপ, গোপীনাথ ও কাশীশ্বরাদির 
সহিত পরিবেষণারদি কর্মে লিপ্ত দেখা যায় এবং রখযাত্রা- বা বেড়াকীর্তনাদি-কালেও ভাহার 
উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু তাহার উপর যে মহাপ্রভুর একটি “সগৌরব গ্রীতি'১* 
ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। দামোদর ছিলেন ব্রহ্মচারী, তাহার চরিত্রবল অত্যান্ত দৃঢ় 
ছিল। স্বরূপ-রামানন্দ বা রপ-দনাতনের মধ্যে যেমন মহাপ্রভু আপনার স্বরূপ দর্শন করিয়া 
আকুষ্ট হইয়াছিলেন, দামোদরের মধ্যেও তিনি তান্রূপ স্বীক শক্তির বিকাশ প্রত্যক্ষ 
করিয়াছিলেন। সেই শক্তির আশ্রয় ছিল দামোদরের স্পষ্টভাষণ ও নিরপেক্ষতা । এই সম্বন্ধে 
'ভক্তিরত্বাকর*-প্রণেতা বলিয়াছ্ছেন যে মহাপ্রভু 'ামোদরের ঘারে নিরপেক্ষ পরকাশে, ।১১ 
“চৈতনচরিতামৃতে'র মধ্যেও তাহার চরিত্রের এইদিকটিই সমুজ্জলরূপে ধর! পড়িয়াছে। 
গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে তাঁহার সেই স্পপ্টভাষণের তীক্ষবাণ হইতে স্বয়ং চৈতন্যও বাদ যান 
নাই। কিন্তু সেই জন্যই আবার মহাপ্রতথ তাহাকে শ্রদ্ধা ও সমীহ করিয়া চলিতেন।৯২ 
দক্ষিণ-ভ্রমণে বহিগত হইবার পূর্বে তিনি বলিয়াছিলেন : 
আমিত সন্যাসী দামোদর ত্রহ্মচারী | 
সদা রহে আমার উপর শিক্ষাদ্ ধরি ॥ 
ই হার অগ্রেতে আমি ন| জানি ব্যবহার । 
ইহারে না ভাব দ্বত্ত্ চরিত্রে আমার ॥ 
লোকাপেক্ষ! নাহি ইহার কৃষ্ককুপা হৈতে। 
আমি লোকাপেক্ষ! কভু না পারি ছাড়িতে ॥ 
এই জন্যই শ্রদ্ধেয় ভক্তবৃন্দ যখন প্রতাপরুদ্রের সহিত মিলিত হইবার জন্য মহাপ্রভুর 
নিকটে সনির্বন্ধ অন্থরোধ জানাইয়াছিলেন, তখন মহাপ্রভু একমাত্র এই দামোদর- 
পণ্ডিতের উপদেশ শ্রবণ করিবার জন্যই একাস্ততাবে অপেক্ষা করিয়া বসিয়াছিলেন। 
আর একবার এক উড়িয়া স্রাঙ্ষণকুমার পিতৃহীন হইয়া শোকার্তচিতে মহাপ্রতুর 
0) চৈ না._৪া৩২ (১ গোগীদাধ-আচার্ধের জীবনীর আলোচনাভাগ আষটব্য | (৯) চৈ, চ._-১1১, 


[. ৮৮0১) চৈ. ৮৮২১১, পৃ, ১৫৫ (১৯) ১1৬৩০ (১২) তু.-অ. বি.-পৃ. ২) গে. গ. ( রুফ্দাস) 
শপ. ৫ ৃ 


২০৮ | চৈতন্ত-পরিকর ” 
শরণাপর হইলে মহাপ্রভু তাহাকে সাস্বনা দান করেন। তখন হুইতে সেই বালক প্রতাহ 
সীঁহার নিকট আশ্থাস-বাণী শ্রবণ করিতে আঙ্গিত। মহাপ্রভূও তাহার সরল-নুন্দর 
ব্যবহারে আকৃষ্ট হইয়। তাহাকে শ্সেহ প্রদর্শন করিতেন। কিন্ত বালকের এই বারংবার 
আসা-যাওয়াতে দামোদর অন্বস্তিবোধ করিলেন অথচ বালকের অবস্থা দেখিয়্াও তিনি 
তাহাকে কিছু বলিতে পারিলেন না। শেষে একদিন তিনি সমস্ত সংকোচ কাটাইয়া 


মহাপ্রভকে তীব্রভাবে কটাক্ষ করিয়! বসিলেন১৩ £ | 
এবে গোসাঞ্রির গুণ সব লোকে গাইবে । | 


1 


গোসাঞ্রির প্রতিষ্ঠা সব পুরুযোত্তমে হৈবে 1, : 
রাখী ব্রাঙ্গণীর বালকে প্রীতি কেন কর ॥। 
যগ্পি ব্রাঙ্গণী সেই তপন্থিনী সতী ৷ 
তথাপি তাহার দোষ সুন্দর যুবতী ॥ 
তুমিহ পরম যুবা পরম হুন্দর | 
লোকে কানাকানি বাতে দেহ অবসর ॥ 
দামোদর অবশ্য নিজেই মহাপ্রতুকে “্যতন্ত্র ঈশ্বর/১৪ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্ত 
সাধারণ মানুষের চক্ষে যে তিনি মানুষ হিসাবে পরিগণিত হইতে পারেন, সে কথ। তিনি 
নিজে ভুলিয়া! যান নাই, তাহার প্রাণের ঠাকুরকেও তুলিতে দেন নাই। 
দামোদর-চরিত্রের এই দৃঢ়তার জন্য মহাপ্রভু তাহার উপর শচীদেবীর রক্ষণাবেক্ষণের 
ভার দিয়। তাহাকে নদীয়ায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। তদবধি তিনিও শচীমাতার সেবা ও 
সন্তোষ-বিধানের মধ্যে আত্মনিয়োগ করেন। সম্ভবত মহাপ্রভুর এই আকাঙ্ষ। পরি- 
পুরণের মধ্যেই ভক্ত-দামোদর তাহার সেবাব্রত উদ্যাপনের সুগ্রশস্ত পথের সন্ধান পাইয়া- 
ছিলেন। নীলাচলে মহাপ্রভুর সগৌরব যাজ্রাধ্বনি হইতে বন্ুদুরে নদীয়ার এক নিভৃত 
নিকেতনে অতি নীরবে তিনি তাহার যাত্রা সুরু করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার পদধ্বনি 
শোনা যায় ন বটে, কিন্তু ভক্তি-জগতের সু-উচ্চ ভূমিতে আসিয়। পৌছাইতে তাহার যে 
অন্ত কাহারও অপেক্ষা দেরি হইয়! যায় নাই, ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। 
”. মহাপ্রতুর উপদেশ অনুযায়ী দামোদর মধ্যে মধ্যে নীলাচলে গিয়া তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিতেন। “অন্ুরাগবল্লী” হইতে জানা যায় যে শচীদেবীর অন্তর্ধানে বিঝুপ্রিয় 
দেবী যখন “্ভক্তদ্বারে ছাররুদ্ধ কৈলা' স্বেচ্ছাক্রমে, তখন মহাপ্রতুর ইচ্ছাক্রমে একমাত্র 
এই দামোদরই তাহার খবরাখবর লইতে পারিতেন এবং বিষুপ্রিয়াদেবীর প্রাত্যহিক 
দেবার জন্তা যে গঙ্গাজল প্রয়োজন হইত, তাহাও তিনিই স্বহস্তে তুলিয়া আনিতেন।৯৫ 


লু (১৩) চৈ. চ.-7৩1৩, পৃ ২৯৬ 0৪) চৈ. ৮২1১২, পৃ ১৫৮ (১৫) অ. প্র.-গ্রন্থেও (১২খ. , 
পৃ ১৯১-২) এইরগ বদলী আছে।, 


ঘঘোদর-পণ্ডিত ২৮৯ 
জাবি নেক বলেন১৬ যে ীনিবাস-আচার্ধ দিতীয়বার পরীক্েরে গিয়া ফিরিবার 
পথে ধামোদরের সাক্ষাৎলাভ করিয়াছিলেন এবং নরোত্বম হখন নীলাচলের পথে নদীয়ায় 
হাজির হন, তখন বিসুরিয় দেবীর তিরোভাবে ধামোঘরের জীবন-প্রদীপধানি নিভূ-নিত 
করিতেছিল।.. গদাধরদাসগ্রত্র ভিরোধান-তিগ্ি ' মহামহোসবে যোগান করিবার জন্য 
াত্রী-হিসাবে একজন দামোদরকে পাওয়া যায়। একই গ্লোকের মধ্যে একজন তারের 
উল্লেখ" থাক্কায তাহাকে পীতার্বর-ভ্রাতা দামোদর-পণ্ডিত বলিয়া! মনে হইতে পারে বটে। 


কিন্ত দাসোমরের জোষ্ঠভ্রাতা'পীতার যে তখনও পর্ন বীস্মিরিলের তাহা সম্ভব মনে 
হয়না! | 


বু র্‌ ॥ রি স্ব নি ষ ঃ , চর পি রি € পু 
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ংকর-পণ্ডিত ছিলেন দামোধর-পর্জিতেরই ভ্রাতা ।১ ফগাস-কবিযাজ লিদিয়াছেন 
জার পুকাদীদির মে ধাহারা তাহার সহিত পররতিকালে ' নীলাচলে বাস 
করিয়াছিলেন শংবর-পত্ডিত তাহাদিগেরই একজন ।২ বৃদ্দাবনাাসের একটি পদেও তাহাকে 
গৌরইরির সহিত নর্তনয়ত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া বাক়।৩ ইহা হইতে বুর্ষিতে পারা যায 
থে তিনি মহাপ্রভুর নবধীপ-লীলাতেও অংশ-গ্রহণ করিয়াছিলেন। তবে ডামোদর-পততিজ 
সম্ভবত নবদ্ধীপলীলার একেবারে শেষদিকে মহাপ্রভুর সহিত যুক্ত হওয়ায় তৎকাঁলো 
শংকরাদির বিশেষ প্রাধান্য ছিলনা। কিন্তু মহাপ্রভুর নীলাচল-গমনের পরে গোঁড়ীয় 
ভক্তবৃন্দের সহিত শংকর নীলাচলে গিয়া তাহার নিকট থাকিয়া যান।& সেই সময় 


শংকরকে পাশে রাখিয়া একদিন মহাপ্রতু স্বপ্পপকে বলিলেন £ 
বদি হন দামোদর কনিষ্ঠ শংকর । 


এই যলিয়। তিনি দ্বামোদরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দামোদর সানন্দে মহাগ্রতুকে তাহার 
উক্তি সমাপ্ত করিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। তখন 
প্রভু কহে দামোদরে সেহ সে সাদর । 
সাহজিক প্রেমপাত্র আমার শংকর |। 
এই বলিয়া! তিনি শ্বয়ং স্বরূপ ও গোবিন্দ উভয্বের উপরই তাঁহার প্রিয় শংকরের ভার 
অপর্ণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। মহাপ্রভু নিজেই বলিয়াছেন যে দামোদরের গ্রতি 
তাহার সাদর গ্গেছ ও 'সগৌরব প্রীতি? থাকিলে শংকরের গ্রতি কিন্ত তাহার ছিল 
এবিসতদ্ধ প্রেম ॥৭ 
নীলাচলে থারিছা শংকর-পণ্ডিত গ্রথম হইতে একেবারে ' মহথাগ্রভূর তিরোভাব-কাল 
'পর্বস্ত তাহার সেবা ফরিদা গিয়াছেন। উৎদবাদি উপলক্ষে ভোজনফালে তাহাকে 
প্রায়ই ত্বরপ, অগধানন্দ ও কাশীশ্বরাদির সহিত পরিবেষণ-কার্ে নিযুক্ত রেখ! যাইত ।» 
মধ্যে মধ্যে তিনি অহাপ্রতৃকে ঘরভাতে নিম করিয়া খাওয়াইতেন।৯ : হহাপ্ররুর 
১০) -_নামোযর পতিত (২) চৈ চ.--১1১৭, পৃ 455 জীচে, চ.--81518) ৪১৭০৮ 
£9 গো. তপু. ১৬২ : (8) চৈ" ৮,২১১, পু" ১৫৩ ১ হৃদাবিন লিখ্যাছেন যে শাকের ও দামোদর 
'লকারাই জীলাচলে সান, কিন্ত তাহা ঠিক নহে। 'জবামোধরপতিত €) উ. বা.) 
৮৯, পৃ ৮৬ (&$) চৈ কৌদা-২৫৭৫৮ (৭) চৈ. ৮: চৈ. মাঁ-৮৫৮ 4 চৈ. চ৮২1১১) পৃ১৫8 
৮ ৮৮৮২15হ) পু. ১৩১ 7 ৩৭ পৃ. ৩২৪ 3 কা১১, পৃ ছঠগ (9. ২০১০ পৃ. ৩৪৮ 


ও রে এ শংকর-পত্জিত . ভিত উন ২১১ 
পবন কেউ রিাতে তাহার জনা ব্যস্ত থাকিতে দেখা বার। ক্লাত্িকালে 
মহাপ্রভু ভাবাবেশে উন্মত্ত হইয়া ছটফট করিতেন |: .রূপ-ও গোবিন্দ গভীরার দরজায় 
শুই খাক্কিবার জন্য তিনিআর বাহিরে যাইতে পাঞ্লিতেন না। ফিস্ত একদিন দেখা গেল 
বাহির হইতে না পরায় তিনি গল্ভীরার গা মুখমগ্ল ধর্ষণ করিতে করিতে তাহা একেবারে 
গূগহিমা ফেলিক্বাছেন। তাহার প্রলাপোজি ও .গোডানি শুনি গোবিন্দ ও শপ 
আলো জালিয়া দেখলেন. যে তাঁহার মুখ ক্ষতবিক্ষত হইয়া দরবিগলিত ধারায় রক্ত 
পড়িতেছে। পরদিন শংকর-পণ্ডিত আর স্থির থাকিতে পারিলেন সা। ভর্তবৃদ্দের 
সহায়তায় মহাপ্রভুর আল্স! গ্রহণ করিয়া তিনি অবধি রাস্িকালে তাহার পদতলে 
শধ্যা-গ্রহণ করিতে লাগিলেন। মহাগ্রন্থ পাদ-প্রসারণ করিলেই তাহার গানে লাগিত। 
অমনি তিনি সচকিত ইইয়া তাহার প্রতি যত্তবান হুইতেন। সেই জন্য তখন হইতে প্রভূ 
পাদোপাধান” বলিয়া তাহার নাম প্রচারিত হইয়! গিয়াছিল।১০ মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর 
শ্রীনিবাস-আচার্ষ.নীলাচলে আসিয়। গোবিন্দ এবং শংকরের সহিত সাক্ষাৎ করিয্নাছিলেন ।১৯ 


(১) তু, ৭. (কুকখাস )--পৃ. * 0১১) ভ. 2১৮৮3 “বৈকমাচারপর্ধ-ডে | পৃ.) 
ডাহার বাঁন ছিল পাঙাসুপুরে । 


গরমে র-আোদীত 


“চেতনযচরিতামৃত' হইতে জানা যায়১ যে নদীয়াতে পরমেশ্বর নাক এক ব্যক্তি মোক 
বিক্ুয় করিয়া! জীবিকা-নির্বাহ করিতেন। গৌরাজপ্রতু বালাকালে হার বাড়ী, 
গিয়া হাজির হইলে 'দু্ধব্ড মোদক দেন গ্রতু তাহা ধান'। ফলে উতন্বের. ময় একটি 
অবিচ্ছেন্ত নেহসম্পর্ক গড়িয়া উঠে। শ্বাস, আচার্ধরত্ব ও শিবানন গ্রভৃতি ভক্ত খেইবার. 
তাহাদিগের স্ব স্ব পত্বীসহ নীলাচলে গমন করেন এখং শিবানন্দ-সেন তাহার ভাগিনা । 
রীকান্ত-দেন ও স্বীয় পুরহর়কে সঙ্গে লইয়া! যান, সেইবার পরমেশ্বর-মোদকও মুকুন্বার 
মাতাকে সঙ্গে লইয়া চৈতন্ত-সন্দর্শনে গিয়াছিলেন। তিনি মহাপ্রভুর নিকট শিয়া! দগ্ডবং 

রিলে মহাপ্রত বলিলেন, “পরমেশ্বর কুলে হও তাল হৈল মাইল!।” কিন্তু তিন. 
যখন জানাইলেন যে মুকুন্বার মাতাও সঙ্গে অসিয়াছেন, তখন 
মুকুন্দার মাতার নাম শুনি প্রভু মংকোচ হৈলা। 
তথাপি তাহার প্রীতে কিছু না বলিল! ॥ 
প্রশ্রয় পাগল শুদ্ধ বৈদগ্ধ্য না জানে । 
অন্তরে হুখী হৈল প্রভু তার সেই গুণে || 


4১) ১৯ পু. ঝা 


 ক্হগল্লাথ-আচার্য 


'চৈতন্তচিতামৃত'কার জগল্লাথ-আঁচার্ধকে মূলত্বদ্ব-শাধাতুক্ত করিয্না বালতেছেন যে 
তিগি চৈতন্তের “প্রিয়দাস? ছিলেন এবং ঠাহারই আঁ্জায় তিনি 'গঞ্গাবাস' করিয়াছিলেন 
'অধৈতবিলাসঃ হইতে ইহার সমর্থন পাওয়া ধায়।৯ জয়াননের গ্রন্থে মহাপ্রতূর প্রথমবায় 
নীলাচল-গমনপথে সম্ভবত গঙ্গাতীরবর্তাঁ এই 'জগন্নাথ-আচীর্ধের গৃহের “কথাই উল্লেধিত 
হইয়াছে । কবিকর্ণপুর বলিতেছেনং : 

আচাধ্যঃ শ্রীজগন্নাথে! গঙ্গাদাসঃ প্রতৃপ্রিয়ঃ ৷ 
আসীরিধুবনে প্রাগ, যো! দুর্বাস! গোপিকাপ্রিয়ঃ ॥ 


১). কা, বিসপৃ-২ ). গা. দী-১১১) উরে (পৃ. ৩৯২), ছর্ধসীর 
অবতার এই জপযাখ-জাচার্য জীহটধালী ছিলেন। .... ২ পভ 





গর্য-গরিত় 

৷ খ্বঁড়বাসী৯ গোবিদ ও গরুড় ছুইং ভ্রাতা ছিলেন। গকুড় পণ্ডিত সন্নধ ঠচ- 
ভারত ও 'চৈতন্তচরিতাম়ত' উতর গ্রনথেই বর্দিত আছে যে নামের প্রভাবে বরগব্ষও 
ডাহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে মাই। গরুড় মুল্ব্-শাখাতৃক্কঃ ছিলেন এবং 
তিনি গৌরাঙ্গ অপেক্ষা বয়োজোন্ও ছিলেন ।৫ নবদধীপ-লীলার প্রায় প্রতিটি বিশেষ ঘটনার 
সহিত তিনি যুক্ত হইয়াছিলেনও এবং তিনি ব্ীলাচলে গ্রিয়াও মহাপ্রতুর সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়া আদিতেন।৭ পৃথক এই গরুড়কে কেহ কেহ 'গরুড়াই' নামে অভিহিত 
করিয়াছেন। কিন্তু গরুড়াবধূত নামে যে ব্ক্তিটিকে মধ্যে মধ্যে দেখা ঘায়» তিনি স্তবত 
পৃথক ব্যাজ, একজন সন্যাসী। দেবকীননন তাহাকে সন্যাসী-বৃনদের মধ্যেই উল্লেখিত 
করিয়াছেন। “গৌরচরিতরচিন্তামণি"-গরন্থে* গরুড়-পপ্ডিত এবং গরুড়াববৃতকে পক ব্যক্তি 
ধরা হইয়াছে, যথা-_'জয় জয় ন্ুলোচন, সত্যরাজ পণ্ডিত গরুড়, গরুড়াবধৃত, দেবানন 
আচার, ইত্যাদি । 
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জেশর-ভারতী 


বা আবিরের পরই কাহার বে পরিবার আরতি হইয়াছিল ত্যধ্যে 
কেশব-ভারতী ছিলেন গ্ভতম। একমাজ 'প্রেমবিলাসে'র সন্দিধ্ধ জয়োধিংশ বিলাসেরং 
বরা ব্যতিরেকে তীহার বংশ ববরণাদি সমন্ধে অস্ত কোন গ্রাটীন গ্রন্থকার কিছুই 
লিপিবদ্ধ করেন নাই। তবে তিনি যে ভারতী-সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তাহা! 
তৎকালীন সব্সযাসা-সমাজের মধ্যে বিশেষভাবে গণ্য হইলেওও তাহা যে উত্তম সম্প্রদায় 
নহে, তাহা  “চৈতন্তচরিভামূত্ ও “চৈতন্তচন্দোদয়নাটক' হইতে বুঝিতে পারা যায়।৪ 
কাণীতে শেষপ্যস্ত গ্রকাশীনন্দ এই সম্প্রদায়ের মর্ধাদ। স্বীকার করিলেও তংপূর্বে পক্ষে 
সার্বভৌম-ভর্্াচার্ঘ ইহাকে কৌলীন্ত সম্মান দান করেন নাই। 

সম্ভবত মহাপ্রতুর আবির্ভাবের পূর্বে কেশব-ভারতী তৎকালীন বিখ্যাত অক্্যাসী-বৃন্দের€ 
সহিত পর্যটনাদি করিয়াছিলেন। মুরারি-গপ্ত ও লোচনদাসাদি কেহ কেহ তাহাকে 'গ্তাসী- 
শ্রেষ্ঠ বা '্ালীবর' ইত্যাদি আখ্যা প্রদান করিলেও তৎকালে তাঁহার শ্রষটত্বস্থচক কোনও 
ক্রিয়াকলাপের পরিচয় পাওয়া যায় না।৬ গোৌবাঙ্গ-আবির্ভাবের ব্হকাল পরে যোড়শ 
শতকের প্রথম দপকের একেবারে শেষের দিকে তাহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে। 
আচার্ধরত্ধের গৃহে গৌরাঙ্গের অভিনয্বের অব্যবহিত পরেই কেশব-ভারতী নদীয়ায় 
হাজির হুন। “চৈতন্যচন্ত্রোদয়নাটক'৭ ছাড়া অন্ত কোনও গ্রন্থে উক্তপ্রকার কাল 
নির্দেশ না! থাকিলেও তিনি যে এ রকম কোন সময়ে অর্থাৎ গৌরাঙ্গের সঙ্যাস গ্রহণের 
অল্নকাল পূর্বেই নদীয়া আসিয়াছিলেন, এ সন্বন্ধে প্রায় সমূহ চৈতগ্তচরিত গ্রন্থ 
একমত। সেই লময়ে গৌরাঙ্গের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিলে তিনি তৎকর্তৃক নিমন্্রিত 
হন এবং তীহার গৃহে ভিক্ষানির্বাহ করেন। জস্ভতবত দেই কালেই কেশব-ভারতী 


(১) চ৮০০315৩), পৃ, 1৬৮ ৩) গ্রন্থ-যতে (পৃ- ২০) তিনি কুলিয়া-ামরাসী বারেজ ব্রাজাণ 
কালীনাখ-জাচা্ধের পুর চিবেন। তিনি মাধবেন্র-পুরীর নিকট হ্যা লই়। কেশব-ভারতী নাষ 
প্রাপ্ত হব । ঈর-পূরীর সহিত সিনি অসিন্ান্্া ছিলেন । (৩) চৈ, চ.--১1%৮ পৃ. ৪৩ ($) চৈ, চ 
২৬, পৃ. ১১৯. কমর (0 চৈ. ৮১1১৩ শৃ ৬৯) বাং পলাপৃ ২১ খৌ. ত. , পৃ ২৫১) 
ৰৈ. নি. পৃ. ৫৫ ডা কের অয়ানন (পৃ. ২ জানান ' যে কেশব-ভারতী বিশে অপর 
বিষয়গকেও .দীঙষাদান করেন । কিন্ত প্রেমবিলাস (২৪প, দগি: খু: ২৪২)-মতে বিত্যগের বক্র 
ছিরেন ঈশবরপুরী | (% ৩1৮০ $ চৈ, 5. অ.--১3১18৩-৪৪ €) ৮৮১0১, পৃ ৭৭7 বা গপৃহ১। 
জীচৈ, ৮১--১১৮৭ ১ চৈ ফল, খন পু টং ম্‌. খ্‌ রঃ ৯85 লী নং পৃ ১৫২২? ভ. নিপু 
৩১) গোঁ, ব.স-পৃ. ৯8 


২১৬ [1580০ টজন্ত-পরিকর রত ১, 
গৌরচন্দ্রকে ভক্তিতনব শ্রবণ করান৯ এবং গোঁরাঙ্গ তাহার নিকট বঙ্স্যাস-গ্রহণের প্রন্তাব 
করিয়া! বসেন।১০ ভারতী শেষ পর্বন্ত-সম্মতি প্রদান করিয়া ককনগরীতে চলিয়া ধান, 
ততৎ্কালে তিনি গন্গা-সন্লিধানে কণ্টকনগরীতেই বাঁস করিতেছিলেন ।৯১৯ 
।_ অল্লকাল পরেই মাধমাসের সংক্রমণ উত্তরায়ণ বনের পূ্দিন গৌরাদ ককনগনে: 
পৌছাইলেন। তাহার যৌবনশ্ত্রী ও রূপলাবণ্য দেখিয়! কেশব-ভারভী প্রথমে দীক্ষাদান 
করতে রাজী হন নাই। কিন্তু শেফ পর্যস্ত তাহার দৃঢ়তায় চমতক্কত হইয়া তিনি তাঁহাকে 
সঙ্্যাসধর্মে দীক্ষিত করেন১২ এবং তাহার জঙ্াস-আশ্রমের নামকরণ করেন ভব 
চৈতন্ত' | “চিতন্যভাগবত৮মতে ন্বয়ং গোৌরচজ্্ই কেশব-ভারতীর কর্ণে 
বলিয়া দিয়াছিলেন।১৩ ৃ 

দীক্ষাদান করিবার পর ভারতী 'চৈতন্তকে সেই রাত্রিটিও কণ্টকনগরে অবস্থান করিতে 
বলিলেন এবং রাত্রিকালে গুরুশিষ্ঠ একত্রে নর্তন-কীর্তন করিলেন। পরদিন কেশব-. 
ভারতী চৈতন্যের সহিত কিছুদূর যাত্র। করিয়াছিলেন।১৪ তাহার পরে গ্রন্থকার-গণের 
ঠচতন্তভাবব্যাকূলতা৷ ও রাড়ভ্রমণ-বর্ণনার মধ্যে গুরু কেশব-ভারতীর প্রসঙ্গ একেবারেই 
চাপা পড়িয়৷ গিয়াছে। সম্ভবত কণ্টকনগরেই কেশব-ভারতীর তিরোভাব ঘটে। 
পররতিকালে গদাধরদাস 'ভারতীর স্থানে, আসিয়া গৌরাঙ্গ-বিগ্রহ স্থাপন করেন 1৯৫ : 


(৯) চৈ. ভা..-৩২১, পৃ ৩৬৪ 0১৯) চৈ, চ,--১1১১, পৃ. এ৭ (১৪) ছা. হিজহসল 
0২) চৈ জা হক পৃ 7 গং পৃ ৭ ) চৈ জল পৃতওধ (েগী সৌ; পদ এবং আগ 
গ্রন্থে ইহার সমর্থন পাও হায়। (১৫) চৈ তা---হা১, পৃ-ন্র৭ ০% ছা এ বি 
ওক 7 ৯জ, বি পৃ, ১৪১. ৰ 8 


বল ৪ 


নীলাচল 

ূ অচ্যুতাবা 

ন্দাবনদাস তাহার 'চৈতন্ততাগবতে'৯ এবং ব্ভবত তাহাকে অনার? করিয়া 
কফদাস-কবিরাজ. তাহার “চৈতগ্চরিতামৃতে' উাল্পথ করিয়াছেন যে অহ্ৈতপ্রভূ কোন 
স্্াীর প্রশ্নের উত্তরে কেশব-ভারতীকে গৌরাঙ্গের গুরু বলিয়। অভিহিত বরা 
পপঞ্চবরধবয়স্ক অচ্যুতানন্দ প্রতিবাদ করিয়! বলিষ্বাছিলেন যে জগংগুরু চৈতগ্যের গুরু 
থাকিতে পারেনা। জয়ানন্দ ও বৃদ্দাবনদাস উভয়েই বলিয়াছেন যে মধুরাগমনেক্ষ। . 
মহাপ্রভু রামকেলি হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে অচ্যুতানন্দ এইপ্রকার উক্তি করিয়াছিলেন 
দুতরাং ইহা ১৫৯৪ গ্রষ্টান্বের ঘটনা । জয়্াননাও তখন তাহাকে "পাঁচ বৎসরের ছাওয়াল' 
বলিয়াছেন।৩ গরা্-কেশবভারতীর প্রসঙ্ধ যধন উত্থাপিত হইয়াছে, তখন ই্‌হা 
অন্ততপক্ষে ১৫১০ শ্্-এর পরবর্তী ঘটন। হইতেই পারেনা । তথৎকাঁলে অচ্যুতানদের 
বয়স পঞ্চবর্ধ হইলে তাঁহার জন্মকাল কিছুতেই ১৫০৫ জী-এর পূর্ববর্তী হইতে পারেনা । 
আবার 'অধৈতপ্রকাশ'কারের ব্রণ অন্থ্যারী অহৈতের জোষ্টপুত্র অচ্যুতানন্দের 
গ্মকাল ১৪৯২ হর, ধরিলে উক্ত ঘটনাকালে তাহার বয়স অষ্টাবশ কিংবা! স্বাবিংশ বর্ষে 
আসিয়া দড়ায়। এই বন্সসে উক্ত প্রকার উ্তির গুরুত্ব থাকিলেও বিশ্বেদ্ব থাকেনা! 
কিন্তু গ্রন্থকার বলেন যে পর্বর্ধ বলে অচযুতের হাতেখড়ি উৎসবের দিনই তিমি শাস্িগুনে 
পৌঁছান এবং তখন তিনিও পর্ব সুতরাং এই বিষরণকে বত্য ধরিলে বলিতে হয যে 
_ হত বৃদ্দাবনদাসই কোনও প্রকারে তুল করিয়া থাকিষেন। 'অখৈতমন্ষল'-মতে? গঞ্জায় 
পারত অধৈতপ্রভ উজানবাহী দুইটি তুলসী অঞ্জরীর মধ্যে একটি শচীদেরী প্রবং 
পর -সীতাদেহীকে ভক্ষণ করিতে ছিলে গৌরাঙ্ ও অচ্যুতের শা হয। "তাং 
রচতে গৌরাঙ্গ ও অভাত সমব্যস্ক। ইহ! হইতেও' কৃদ্দাবনের উ্তি সদধে নিংনেহ 
হওয়া ধাযনা।, কেশব-ভারতীর স্থলে ঈশ্র-পুরী, কিংবা আচ্যতাননের হলে অসবৈতের 
| "অন্ত কৌন পরও হইতে গাঁরেন। ্রীপ্তমস্ক' আচ্যুতানন্দেরও এইগ্রকার উক্তি উদলোধ- 
আয পারে. গত কারী জাননকে দৌরাছের বইগলীলার 
সহিত যু দেখা ক্স " কিন্ত অচাতের জর ১৫*৫ বা ১৫*» কী ধরিলে তাহা. 


০, (৯) 8, পৃ ২৪৬৮৭ (8) ৯1১২, পৃ ৫৭ ১ বি" পু ১:4৩ প্‌. ১৪২ (8) পৃ. ৫১-৫৬ 


অসন্ভব হইয়া উঠে। শ্রই সকল কারণে. আচ্যুতানন্দের জন্মকাল সৃত্্ধে কোন 
সিদ্ধান্তে. উপনীত হওয়া ঘায়না। বড়জোর এইটুকু বলিতে পারা যায় যে তিনি মহাপ্রস্ু 
অপেক্ষা বয়ঃকনি্ঠ ছিলেন। কবিরাজ-গোন্বামী সম্ভবত এইস্থলে ্দাবনের ছার! 
প্রভাবিত হইয়া! থাকিবেন। 

“অধ্বৈতপ্রকাশ'-গ্রস্থ অনুযায়ী অচ্যুতের! ছয় ভ্রাতা! ছিলেন _অদ্যুতাননা, কুষ্দাস, 
গোঁপালদাস, বলরাম ও যমজ স্তান স্বরপ-জগদীশ। গ্রস্থধানির সমস্ত কিছু প্রামাণিক: 
না হইলেও অদ্বৈতপুত্রের সংখ্যা ব! নাম সম্বন্ধে এই বিবরণ অসত্য না হইতেও পারে 
,চৈতত্যচন্দ্রোদয়নাটকে৬ বিষুধ্দীস নামক অহৈতের এক পুত্রকে পিতার সহিত নীল 
রাইতে দেখ। যায়। কিন্তু অন্ত কোনও গ্রন্থ হইতে অধ্বৈতপুজ্ হিসাবে এই বিষু্াসের 
নাম সমর্ধিত হয়না। এইস্থলে সম্ভবত কৃষ্ষমিশ্র ব! কৃষ্দাসই বিষুদ্দালে পরিণত হইয়াছেন। 
তবে বিষুঙ্গাস-আচার্ধয নামে অছৈতের একজন শিশ্ক থাকা অসম্ভব না হইতেও পারে ।* 

'অধৈতপ্রকাশ'-মতে উপরোক্ত ছয় পুত্রই ছিলেন সীতাদেবীর গর্ভজাত সন্তান। 
কিন্তু দিতীয় পুত্র রুষ্ণদাসের জন্মকালে অস্বৈত-পত্থী শ্রীদেবীর গর্ভজাত একটি নবগ্রন্থুত 
সন্তানের মৃত্যু ঘটায় সীতাদেবী স্বামীর নিকট মত গ্রহণ করিয়া স্ব ভগিনীর ছুখাপ- 
 নোঙনের জন্ত কধদাসকে শ্রীদেবীর হন্তেই সমর্পণ করেন এবং দবধি এই অস্তান শ্রীদেধীর 
বলিঙ্নাই গুপরিচিত হন। সম্ভবত এই কারণেই “অইৈতমঞ্গলে”” লীতাদেবীর পঞ্পুজের 
মধ্যে বলরামকে দ্বিতীয় বলিয়া ধর! হইয়াছে এবং রুফমিশ্রকে শ্রী-ঠাকুরাণীর পুজরূপে রর্ণনা 
করা হইয়াছে। “প্রেমবিলাসে'রে পরবর্তী যোজনায়* অহৈতের ছয়পুজের মধ্যে 
অচ্যুতকেই শ্রীদেবীর গর্ভজাত এবং বাকি পাঁচজনকে সীতাদেবীর মোট 'পঞজন' পুজরপে 
ব্িত করা হইয়াছে। পরবর্তাঁ-কালের 'সীভাচরিক্-গরন্থে১ও আবার স্বরূপ ছাড়া উপরোক্ত 
অন্ত পাজনকে তাহার “পঞ্চপুত্র'-পে গ্রহণ কর! হইয়াছে ? এবং এই. গ্রন্থের অন্ত একটি 
সংস্করণ “সীতাগুণকম্ক্কে'১১ সীতাদেবীর ছয় পুত্রের কথা বলা হইয়ছে--প্রথম অচ্যুতানন্দ, 
দ্বিতীয় কৃষ্দিশ্র, তৃতীয় গোপাল, চতুর্থ জগদীশ, পঞ্চম বলরাম ও বঠ রূপসখা! ৷ ব্বরপই 
মনে কপসখায় পরিণত হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এদিকে “চৈতন্াচরিতামৃতের 
 অধ্ৈতশাখা-বর্নায় কিন্ত অস্থৈতপু .হিষাবে ন্বরূপসহ উক্ত ছয় পুর কথাই উল্লেখিত 
বইছে । সেইস্থলে তাহাদের মাতৃনাম নাই। অথচ, 'অনৈতম্ঙ, *প্রেষবিলাস” এবং 
'ীক্চাচরিজ' এই তিনটি গ্রন্থে সীভানেবীর পুত্রের সংখ্যার হিসাধে শঙ্কা কখাটির 
যাবার কর! হইয়াছে। একে “অদ্বৈতপ্রকাশ'-কার যে -সিবরণ দিছেন: তাঁহার উর 








(4). ১১শ, অন পৃ" 8৫-৪৭ 5 ১৫ আত পুত ৬০৯১ ,11%) ১০85০) আআ প্ু.৮১০ম. ন্:, পৃ. 
৪» (৮ পু. ৫, ২) ২৪শ: বিত প০২০৮-৩% ৫৯ (১৯ পু, ১ (5৮. 


০ 1. ০205০ জট ১ ইউ, 
সমস্র সমাধান ফুবে। রাও পান রনী এ লে ধনিকেই িরভরযোগ 
বা সমীচীন রলিয়া ধরিতে হয় । অন্ত বৈকবগরন্থ হতেও ধারণা! জনে যে সীতানেবীর 
পুত হিসাবেই অছাতানন্দ মাতৃদধীপে বলবাস কঠিতেন। রঃ 

“অদ্দৈত প্রকাশ-অসুযাক্ী অধৈতাচার্ধের পুর কুষগাস ১৪০৬ শী-এ জন্মগ্রহণ করেন 
তারপর অধৈত প্রত দ্বিতীয় পত্থী পঠাকুরাধীর গর্ভে একটি পূত্রসম্তান জন্মলাভ করি! 
জন্মূহূর্তেই মৃত্যুদুখে পতিত হন ১৫০* শ্রী-এ সীতাবেবীর গর্ভে তৃতীয় পু জন্মলাভ 
করেন। : ইহার নাম রাখ! হইয়াছিল গোপালদাস। সীতামাতার চতুর্থ পুত্র বলরামের 
জন্ম হয় ১৫০৪ খৃ.-এ এবং ১৫০৮ খুএ স্বরূপ ও জগদীশ নাসে তাহার দুইটি 

জ-সস্তানের জন্ম হয়। কিন্ধুঠিক চারি বৎসর অন্তর সস্তানদিগের গর়কাল নিয়পিত, 
হওয়ায় এই তারিখগুলি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয় যায় না। 

অদ্বৈতপ্রকুর দ্বিতীয়পূত্র কষদাও শৈশবাবধি গৌরাঙ্গতক্ক হইয়া উঠেন। গৌরাঙ্গ 
তাহার নাম কষমিশ্র'৯২ রাখায় তিনি. সেই নামেই সমধিক পরিচিত হন। “অধৈত- 
প্রকাশের বর্ণনা১৩ অন্থ্যায়ী গৌড়ীয় ভক্তবুন্দের প্রথমবার নীলাচল-গমনকালে কষ্ঃমিশ্র 
অদ্বৈত প্রভুর সহিত প্রীক্ষেত্রে গমন করিতে চাহিলে সীতামাতা অচ্যুতানন্দের কুমার- 
বৈরাগোর১৪ কথা স্মরণ করিয্পা বিচলিত হন। তিনি তাহাকে কিছুতেই যাইতে দিলেন না 
কিন্তু তাহাতে পাছে পুত্র কৃষ্ণবিষুখ হইয়! পড়েন, তজ্জন্ত তিনি রুষ্চমিশ্র এবং তংপত্বী 
বিজয়াকে৯৫ কৃষ্মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। তদবধি এই সংসারাশ্রবী দম্পতী মাতৃআজ। 
শিরোধার্ধ করিষ্বা মাতৃসমীপে বাস করিতে থাকেন।৯৬ অধ্ৈতপ্রস্থর তৃতীয় পু 
গোপালবাসও বাল্যাবধি গৌয়াুরাগী ছিলেন।৯৭ একবার নীলাচলে গুিচা-মার্জনকালে 
মহাপ্রত্র আজজাক্রমে নৃত্য করিতে করিতে তিনি তাবাবেশে চৈতন্ত হারাই ফেলিলে 
মহাপ্রভুর হস্তক্ষেপে শেষ পর্বস্ত ভাহার চৈতজ্-সাঞচার হয়।১৮ 

'ফিন্তু অধৈত-তনযদিগের মধ্যে ক্চ্ুতানন্দই সর্বাপেক্ষা প্রসিছ্িলান করিয়াছিলেন । 
নবরীগলীমাকালে সৌর মো মধ্যে ক্ফৈক-পহে উপস্থিত হুইত্নে। সেই সম গৌাের 


0 বপ্-লতে ০২: অ., পৃঃিলকন, একবার কৃক্মিশর বিশ্বের অন্ত স্্ষিত পক কদ্লী 
ক্ষ করিনা মাতা কুকি. অৎসিত হইলে বিশ্বস্ত কু হন বং পরে উাহার উদগারে ক্দলী গ্, 
পাই, কে, ববিরাছিলেন যে. সিম খৌরা-সে্ খারা নিবেধন করিয়া তে-কদী ভক্ষণ 
করিয়াছিলেন, ভাহা, গৌরাঙ্গ সত্যসত্যই 'গ্রহণ' করিয়াছিবেন। (১৩) ১৫ শ. অ+. পৃ. ৯৫ 
(১৪) বৈ" ব* বদ (১৫)স্অঙগলীকে ( (১৬) অ. প্র.-১৫শ. জণ পৃ ১৬ লা পু. 
দন (১৭) অ. প্র-খতে ১২ শ. অ. পৃ. ৫) ভিনি কারাশনের যমগ্েই সঙজ্গিত রথাসভার স্পরথআ. 
করি গোয়াম-চরণ স্পর্ন করিযাছিলেৰ । রি চৈ.৮.-১৭১২, গৃহ) ২৯২০ ১৮১7 ঝা. 
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৭২, চৈতগ্ঠ-প্ধিকর 


প্রতি স্বীয় পিতামাতা এবং হরিদাসাদি অন্তান্য অধৈত-পার্ধচরবন্দের নেহি 
আচরণ অচ্যুতাননকে যথেষ্ট প্রভাবাস্থিত করিয়াছিল। সম্ভবত তিনি সেইসমন্ব নিমাই- 
পণ্ডিতের নিকট কিছু কিছু বিষ্যাভ্যাস ও শিক্ষাগ্রহণ করিয়া অতি অল্পকালের .মধে; 
জুশিক্ষিত হইয়া উঠেন। গৌরাঙ্গ মধ্যে মধ্যে অদ্বৈতগৃহে লীলা আরম্ভ করিতেন১৯ এবং 
অচতানন্দ তাহার ভাবগতি দেখিয়া! ক্রমাগত সংসারবিরাগী হইয়া পড়েন। তাহার 
ভক্তিভাব প্রত্যক্ষ করিয়া তত্গ্রতি গৌরান্গেরও স্নেহ-দৃষ্টি উত্তরোত্তর বধিত 

থাকে ।২০ তখন তাহার জীবন যেন 'অচ্যুতানন্দময়' হইয়া উঠিয়াছিল। 

মহাপ্রভু নীলাচলে চলিয়া গেলে অচ্যুতানন্দও কিছুকাল পরে তাহার নিকট চ 

যান।২১ সম্ভবত ভাগবত-গ্রন্থের প্রতি তিনি বিশেষ অনুরাগা ছিলেন২২ এবং গদাধর- 
পণ্ডিত ভাগবত-পাঠ করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি গদাধরের শিষ্যত্ব 


গ্রহণ করেন।২৩ ইহাছাড়া অচ্যুতানন্দ নৃতাপটুও ছিলেন। তাই, রখযাত্রাদি উপলক্ষে 
শীস্তিপুরের আচার্ষের এক সম্প্রদায় । : 
অচ্যুতানন্দ নাচে তাহ। আর সব গায় ॥২৪ 


হাপ্রতুর তিরোভাবের পর অচ্যুতানন্দ শাস্তিপুরে ফিরিয়া তথায় বাস করিতে 
খাকেন২৫ এবং অৈতাচার্ধের তিরোভাবের পরও তিনি সীতামাতার নিকট অবস্থান 


(১৭) চৈ. ভা.--২1১৯, পৃ" ১৯৮৭৯ (২০) অন্বৈতপ্রকাশাদি গ্রন্থে এই সম্বন্ধে একটি গল্প লিখিত হইয়াছে 

নিমিভ রক্ষিত হুগ্ধ পান করিয়া ফেলায় একবার সীতাদেবী অচ্যুতানন্দকে চাপড় 
মারিয়াছিলেন ; কিন্তু পরে গৌরাঙ্গ শ্বীর অঙ্গে সেই চাপড়ের দাগ দেখাইয়া! অচ্যুতের সহিত শ্বীয় 
অভিরত্ব প্রতিপাদন করিয়াছিলেন । আবার “চৈতন্তভাগবত'-কার (৩1১, পৃ- ২৫২) লিখিতেছেন বে 
গৌরাঙ্গ কখনও কখনও অচ্যুতের মুখে অপ্রত্যাশিত তত্বকথা শুনিয়। মুন্ধ হইতেন এবং তিনি ডাহাকে 
পতৃ-সন্বোধনে ভূষিত করিতেন । 'অখৈতপ্রকাশ'-মতে (২৯ শ. অ, পৃ. ৯*-৯১) গৌঁরীদাস-পর্তিতের 
গৌর বিশ প্রতি্ঠাকালে অচ্যুতানন্দ পিতৃ-আঁজা। লয়! অনিকার গিয়া! সেই অনুষ্ঠানের 
.পৌরোহিত্যটকরেন। (২১) চৈ.চ.-১1১০, পৃ. ৫৪ 3 জীচৈচ.--৪1১৭1২২) চৈ, ভা--৩1৯, পৃ. ৩২৮ ২২) 
অ.প্র-মতে (১৯শ. অ., পৃ.৮৫) মধ্যে মধ্যে মহাগ্তুর সহিত “ভাঙগবতের ভক্তিটাকা'' লইয়া ডাহার 
আলোচনা চলিত । (২৩) চৈ.ভা.--৩18, পৃ.২৮৮ 7 ব'শি.-পৃ, ২৩৪ ; গৌ, দী.--৮৭ (৪) চৈ-৮.- 
২1১৩, পৃ. ১৬৪ ; ৩১০, পৃ. ৩৩৫ (২৫) 'অইৈত প্রকাশ'-বতে (২১ শ. জ., পৃ. »৯) সেইসময় অধৈতাচার্য 
একদিন জচযুতাননর সন্্তি গ্রহণ করিস কৃষমিশ্রের উপর গৃহদেবতা মদনগৌপালের লেবাপৃ্জায় ভার 
'অর্পন করিনা নিশ্চিন্ত হন । অধৈতমঙ্গল-মতে (পৃ. ৫”) বলরামের উপরেও ভাগবত-সেবারি তার সমিত 
হইক্সাছিল। সেই সময় রধুনাখ ও দোষগোবিদ্ব নামে কৃকমিশরের ছুইগন পুত জএরহণ করিয়াছিলেন 
 পুক্রয়ের মধ্যে রধুনাথ ছিলেন জোষ্ঠ। উভয়েই ততিযান ছিলেন। ভাহারা ভবিস্ৃতে বিগ্রহেয 
াবিখি সেবাপুজার খ্ববান হইবেন এটরপ চিন্তা করিজ। ক্মচ্যুতানলা ও ' সীতাদেবীন়' ষহিত খুহিপূর্বক 
 অখৈতগ্রড়ু একদিন সমারোহ সহকারে কৃফমিশ্রের উপর সমস্থ ভার অপণি করিলেদ। অইৈতপ্রকাশের 
বর্ণন। ক্মনুবাযী (পৃ.৯৯ ) আচার্পুর বলরাদ ও রাগনীশ কিন্তু রষ্টি হই. দ্রীয় কৃকমৃতি স্থাপন পূর্বক. 
"আপনার গণ লইয়া বছোধসব কৈলা। কিছুদিন পরে নিজ্যানংঙ্গর আম্শে. পা স্রাদ: 
'পেঁছাইলে অচ্যুতীনন্দ খড়নহে যান এবং তথায় কৃককীর্তন করিয়া খ্যাতি আরজ .করেদ।: . .* 


করিতে থাকেন। শ্রীনিবাস-আচাধ শাস্তিপুরে আসিয়! সীতাদেবীয নিকট শুনিয়াছিলেন 
যে ম্হাগ্রতূ-প্রেরিত নাগর ও নন্দিনী প্রভৃতি ভক্ত নিজেদের স্বাতন্থ প্রচার করিতে 
থাকিলে সীতামাহ1 যখন নন্দিনী প্রভৃতিকে পৃথক করিয়া দেন, তখন তিনি জ্যেষ্টপুত্ 

সংসারবিরাগী এই অদ্যুতানন্দকে একমাত্র সহায়করূপে পাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিয়া- 
ছিলেন। ্রনিবাস যদিও গোপালকে লীতাদেবীর যথেষ্ট স্েহভাজন দেখিতে পাইয়া ছিলেন, 
ততসন্বেও সীতামাতা পুত্রদের গ্রসঙে ভ্রীনিবাসকে বলিয়াছিলেন, “পুত্রপঙ্গে বিরোধ করি 
ঘরে নিন্্া যাই ।৮৯৬ 

প্রকৃতপক্ষে, জ্যোষ্ঠ অচ্যুতানন্দই অধবৈত-সীতাদেবীর প্রাণস্বক্ূপ ছিলেন, এবং তিনি 
পিতার মর্ধাদীও বিশেষভাবে রক্ষা করিয়া চলিতেন। তাই ভক্ত-সমাজেও অনবৈত- 
পুত্রদিগের মধ্যে ত্াহারই প্রাধান্ত ছিল সর্বাধিক। হরিচরণদাস জানাইতেছেন ষে 
'অইৈতমঙ্গল, রচনায় কাহার সমস্ত প্রেরণীই আসিয়াছিল অচ্যুতানন্দের নিকট হইতে ।২৭. 
নরোত্তম নীলাচলের পথে শাস্তিপুরে পৌছাইলে চ্যুতানন্দ তাহাকে খথেষ্ট উৎসাহ 

প্রদান করেন।২৮ তাহারপর তিনি গদাধরদাস ও নর্হরি-সরকার-ঠাকুরের তিরোধান- 
তিথিতে যোগদান করিয়াছিলেন । এই উৎসব ছুইটিতে কৃষ্মিশ্র এবং গোপালদাসও 

গ্রহণ করিয়া নৃত্যনৈপুণ) প্রদর্শনে ভক্তবুন্দকে যথেই আনন্দ দান করিয়াছিলেন ।২৯ 
পরে নরোত্বম যখন খেতরিতে যড়বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান 
আরম করেন তখন অচ্যুতানন্দ সেই উৎসবে যোগদান করিয়া তাহাকে সাফল্যমণ্ডিত 
করিয়া তুলেন। গোপালদাসও সেই উৎদবে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। উৎসবাস্তে 
তক্তবুন্দ কিন জাহুবাদেবীর নিকট বিদায় লইতে গেলে 

_.. »শ্রীঅছ্যুতানন্দ কহে করিয়! ত্রন্দন | 
পুনঃ না দেখিব এঁছে লয় মোর মন ।1৩, 

তধন তাহার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছিল।৩১ বীরচন্দর বৃন্দাবন-যাজার প্রাক্কালে ডর 
আসিয়! সম্ভবত আর তাঁহার ফর্শনলাভ করিতে পারেন নাই।কুফ্ষমিশ্রের নিকট সংবধ 


লাভ 'করিগ্কা...তিনি বুদ্দাবন গমন করেন ।৩২ শ্রীনিষাস-আচার্ধেন বোরাকুলি গ্রামে 
রাধাবিনোর-নিগ্রহ প্রতিষ্ঠাকালে যে মহোৎসব হইয়াছিল, কফমিশ্র তাহাতেও যোগদান 
করিয়াছিলেন ৬ | 


০ প্লে, 'বি.-র্খ, যি. ,গৃ.৪৬ (৭) পৃ ১, ২৭, ৩৩, ৪৩ (২৮) ভ.র.৮-৮১২৮৩১ দ্) ০ 
৯1৪৫২, ৬১৪: পরই (৩৭) অং বি.্পম- বি পৃ. ১১১০১) মু বি-মতে (পৃ. ৩৯৮ ) বংদী-পৌত মাই 
কর্ৃক' বাস্াপাড়ার গোপীনাখের মুভির প্রতিাকালে আদা্তানন্দ তথার উপস্িত..হইয়াছিলেন। 
অভিরাষিলীজায-মতে (পৃ. ৬৭) অধৈভাচীরধের জিফোতাবের পূর্বেই কচযাতানন্দের যা ঘটে । এই 
বরন অবিহাস্ক | (৩২) ভন্য়”--১৩1২৮৬৬৭ ৬৩) উ--১৪1৯৬, ১৩০) রসিফগগজ-পরন্থ মতে 
(জে. স্বাসাননদ) উৎকলের ধারেন্দাবাহাছুরপুরে 'অলারাসধাত্রাকালে 'অস্বৈতের পুতে পৌঁজ বধ গামা- 
নঙ্গেখ- আ্িখধগে গুদয়ামনদের দহিত ভথায় গমন করিয়। উৎসহ্ধে যোগদান কিয্াছিলেন। : 


পগদানন্দ-পণ্ডতিত ছিলেন গৌঁরাঙ্ধের নবহীপ- লীলার অন্যতম স্দী। আশৈশব হী 


নহে+ ? কিন্ত গোঁরাঙগের কীর্তনারস্ত কাল হইতে আর করিয়া কাজী-লন, নার-সংকীতন, 


জগাই-মাধাই উদ্ধার প্রভৃতি ঘটনাগুলিতে 'ঠাহাকে "তাহার সহচরকপে দেখ! যায়। (কিন্তু 


জগদানন্দ সম্বন্ধে আমরা বিশেষভাবে অবহিত হই গোরাঞ্জের সম্গযাস-গ্রহণের 


হইতে । তৎকালে তিনি নবদধীপেই উপস্থিত ছিলেন।২ কিছ্ক যহাপ্রতুর, নীলাটিল- ৃ 


যাতাকালে অধৈতপ্রতু মিত্যানন্দাদির সহিত তীহাকেও চৈতম্যের পথ-সঙ্গী হিসাবে 
প্রেরণ করিলে তিনি নীলাচল যাত্রা করেন।৩ র | 

জগদাননদ ভাল রন্ধন করিতে পারিতেন। পথে তিনি মহাপ্রভু ও সঙ্গীদিগকে রম্কন 
করিয়া খাওয়াইতেন। ক্রমে তাহারা জলেশ্বরে পৌছাইলেন। মহাপ্রভু সবাগ্রে চলিয়াছেন। 
নিত্যানন্দ পিছনে পড়িয়াছেন। জগদানন্দ মহাপ্রভুর সঙ্গে থাকিয়! তাহার মগুখানি বহন 
করিতেছেন। কিছু দুর গিয়া মহাপ্রভু নিত্যানন্দের জন্য অপেক্ষা! করিতে লাগিলেন। 
জগদানন্দ একস্থানে নিত্যাননের উপর মহাপ্রভুর দণ-বনা ভাজীমর্দ, কনিয়া, ভিক্ষা- 
অন্বেষণে অন্যত্র গিয়াছিলেন। সকলে যখন পথশ্রমে ক্াস্ত হইয়া বিশ্রামার্থ 'উপবেশন 
করিতেন, জগদানন্দ তখন গৃহে গৃহে গিয়া ভিক্ষা করিতেন এবং ভিক্ষা-শেষে ফিরিয়া রন্ধন 
সমাধির পর সকলের স্ষনিবৃত্তি করিতেন। সেইদিনও ভিক্ষালক্-ধন জাইকা ফিরিলেন। 
কিন্তু ফিরিয়া দেখিলেন যে নিত্যানন্দ মহাপ্রতুর দণ্খাঁনি ভাঙিম্া ফেলিয়াছেন। : তখন 
তিনি মর্মাহত চিত্তে সেই ভ্-দওসহ মহাগ্রতুর সন্থুধে উপস্থিত হইয়া সকল ত্বত্ত ব্যক্ত 
করিলেন। মহাপ্রভু ছিরস্কারের ছলে নিত্যাননকে দানা কধ! বলিয়। অগ্রসর হ্লৈ 
জগদানন্ধ তাহাকে অনুসরণ করিলেন। 

শ্রীক্ষেত্রে পৌছাইবার পর জগমানন৷ মাগ্রতুর সেবা ও পরিচর্যায় কায়মন অর্পণ 
করিষাছিলেন। গদাধর বা শ্বরূপের মত তিনি নিজেকে মধুরভাবে ভাবিত, করিয়া মেব। 
করিতেন এবং সেই সেবার মধ্যে কোনগ্রকার কার্পণ্য, বা কাপট ছিলনা । বোধ কৰি 


মেইজন্তই মহাপ্রভুর দেহ-যনের উপরও যেন তাহার: এবপ্রকারের বিশেষ অধিকার খাসির. 


: লিয়াছিল। সেই অধিকারের বলে তিনি মহাপ্রতৃকে 'বিহর তু্াইডেও বিধাবোধ করিতেন 
, না এবং সেই একাস্িক.ঘাঁবির মধ্যে এমন একটি স্কোর ছিল যে যহাপ্রভুও বেন তাহা 


* (8. গোসীনাধ-আচীরের জীববীয় প্রথা এই রে. বিশেষাবে আচ বরা 


জইযাছে। (২) চৈ. ন--৪)৩১ চিউরারহাি ঝীযনীর পরথসভাগের আলোচনা গর 
১85) ৬.২ ০৬ ৮ 


১ আলা ্ র ২২৩ 


লন জাতে পাব বিন বন জাধার বানর অব কিক, 
তাহা হইলে অভিমানী ভাঁীর স্টার অগদানগ জিতে তাঁহার সহিত বর্ধাবার্তা পর্যন্ত 
বন্ধ করিয়া, দিতেন।৫ তাহার একপ্রকার আচরণ লক্ষ্য করিয়া ভক্তবৃন্দ তীহীকে 
সত্যতামার সহিত তুলন! করিয়াছেন কিন্ত তাহার অভিমান এক এক সময় হইয়া 
উঠি একান্তই দুর 

_গোঁড়বাজাকালে মহাগ্রতু ধধন কুমারহট্রে কৌ অবস্থান করিতেছিলেন, সেই 
সময় জগদাননও তৎসহ নীলাচল হইতে আসিয়াছিলেন।৬ সেই সময় একদিন তিনি 
'অলক্ষিতভাবে শিবানন্দ-ভবনে হাজির হন। তিনি জানিতেন যে মহাপ্রভু নিশ্চয় 
সেইস্থানে পৌঁছাইবেন। অআন্ষায়ী তিনি তাহার আগমন পথ সুসজ্জিত করিতে 
লাগিলেন পথের উভয় পার্থে কদলীন্তত্ত, পুর্ণকুত্ত, নবপল্পব, দীপাবলী প্রস্থৃতির ছারা 
তিনি শিবানন্দের বাটী পর্যন্ত সমস্ত পথ সুশোভিত করিলেন। তারপর মহাপ্রভু সেই পথে 
শিবানন্দের গৃহে পৌঁছাইলে জগদানন্দ সবংশে তাহার চরণোষক পান করিয়। নিজেকে 
কতার্থ মনে করিলেন।৭ ইহার পর মহাপ্রভু রামকেলি গমন করিলে তিনি তাহার 
সহিত তথায় গি্! ক্বপ-সনাতনের সাক্ষাতপ্রাথ্থ হইলেন । 

' মহাপ্রভু বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবত্ন করিলে জগদানন্দ নীলাচলে গিয়! তাহার সহিত 
বাস করিতে থাকেন। সেই সময় তাহাকে মধ্যে মধ্যে নতবীয়া় আসিস! শচীদদেবীর নিকট 
'অবস্থান করিতে হইত । প্রীকাস্ত-সেন যেই বৎদর একাকী শ্রক্ষেত্রে গিক্সাছিলেন সেই বৎসর 
জগদানন্দ বাংলা দেশে থাকিয়া শিরানন্দের গৃহে বা করিতেছিলেন।৮ শ্রীকান্তের 
মারফুতে মহাপ্রভু বলি! পাঠাইলেন যে তিনি পৌষ মালে জগদ্ধানন্দের নিকট ভিক্ষা" 
গ্রহণ করিবেন। . তানুষায়ী জশঘানন্দ ও শিবানন্দ তাহার জন্য আকুল-চিত্তে অপেক্ষা 
করিতেছিলেন। কিন্ত মহাপ্রভুর আর সশরীরে গিয়া নদীয়-বাস বা! তথাম্ধ ভিক্ষা 
গ্রহ করা হয় লাই। জগদানস্ব ইহার পর ক্ষেত্রে চলিয়! যান। 

একবায 'সনাতন-গোস্থামী বীলাচলে গিয়া কয়েক মাস অতিবাহিত করেন। সেই 
সমর সনতিনের অযোগ সত্বেও মহাগ্রতু তাহাকে পুর: পুর আলিঙ্গন করিলে সনাতনের 
গাত্রকু রস! মহাপ্রতূর গারে লাগায় সনাতন অত্যন্ত কুষটিত হইলেন, এবং একদিন তিনি 
“গরমের নিফট সকল বখা ব্যক্ত করিষ্না তাহার উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। .জগদানন্ 
থ্। আহাহক বুনাধনে, গিয়।' বাস করিবার পরামর্শ ছিলে মহাপ্রভু তাহ! শুলিষা 
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কআগদানন্দকে কঠোর ভাষায় তিরম্কার করিলেন। জগঘানদ একান্ত আপনার জন বলিয়া কে 
মহাপ্রভু তাহার প্রতি .এইকপ তিরস্কার বায উচ্চারণ করিলেন, তাহা রা সান. | 


বলিয়াছিলেন £ 
জগতে নাহি জবান সম ভাগাবান | 


জগদানন্দে পিয়াও আত্মতা হুধারস |. 
মোরে পিয়াও গৌরব স্ততি নিশ্বনিসিল্দায়স | 
প্রকৃতপক্ষে সনাতনের এই প্রকার উক্তি মহাপ্রতুর হৃদয়ে জগদানন্দের স্থান সগথনধে 
পরিচয় প্রদান করে । 
অগদানন্দ মধ্যে মধ্যে মহাপ্রতুকে “ঘরভাতে নিমন্ত্রণ করিতেন। তিনি নিজে 

দ্ধনণটু ছিলেন, তেমনি পরিবেশন-কার্ধেও তাঁহার পটুত্ব ছিল। তাই তাহাকে বছস্থলেই। 
্বরপ-কাশীশ্বর ও শ্রংকরাদ্দির সহিত পরিবেশন করিতে দেখা যায়। জগদাননদ খুরিয়া 
ফিরিয়া পরিবেশন করিতেন এবং মহাপ্রভুর নিকটে আসিয়া প্রভুর পাতে ভাল 
স্রব্য দেন আচদ্ধিতে 1, মহাপ্রভু বাহত রুষ্ট হইলেও তাহার ইচ্ছাপুরণ করা. 
ছাড়া গত্যস্তর ছিলনা । জগদানন্দ ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতেন মহাপ্রভু ততপ্রদত-জব্য 
ভক্ষণ করিলেন কিনা । তিনি তাহা না ভোজন করিলে জগদানন্দ অভিমানভরে উপবাস 
আরম্ভ করিয়া দিতেন। একবার রামচন্্র-পুরী আদিলে জগদানন্দ তাহাকে নিমন্ত্রণ 
করিয়াছিলেন। কিন্তু ভোজনের পর রামচন্দ্র পুনঃ পুনঃ সাগ্রহ অনুরোধ জানাইয়া 
জগদানন্দকে স্বীয় প্রসাদ-শেষ ভোজন করাইয়া শেষে “বহুত তক্ষণে”র নিমিত্ত তাহার উপর 
এবং তাহাকে উপলক্ষ করিয়া! চৈতন্যভক্ত-সম্প্রদায়ের উপর নানাভাবে ছূর্বাক্য প্রয়োগ 
করিয়াছিলেন । তাবধি জগদানন্দ প্রভৃতিকে তাহাদের নিমস্ত্রণ-বিধির পরিবর্তন করিতে 
হইয়্াছিল। কিন্তু তাই বলিয়া মহাপ্রতুর প্রতি জগদালন্দের ব্যবছারের, বিন্দুমাত্র পরিবর্তন 
ঘটে নাই। সঙ্গাসীর ভঙক্ষ্যকরব্যাদি সন্বদ্ধে মাঁধবেশ্র-শিক্য রামচন্র-পুরী যাহাই বলিয়া 
যাউন না কেন, মহাপ্রতুকে দিয় সেই কঠোর-কর্তব্য পালন ও ৃদ্ধুতা-সাধন করাইবার 
কোনও ইচ্ছা! তাহার ছিলনা । চৈতন্তের বিন্দুমাত্র ক্ষটও পণ্ডিতের পক্ষে অসহ্‌ ছিল ॥ 

অনুরোধে-অভিমানে কলহে-অনশনে যেমন করিস হউক, তিনি স্াহাকে ছা প্রত 
করাইতেন। কোন কিছুতেই তাহার গ্রেম বাঁধা মাঁনিত না 1৯ | 
' ধাই লৌকিককপের মধ্যেই জগদানন্দের প্রেম, আপনার প্রকাশ পথের বান পাইয়া 
“ছিল একবার তিনি শটীদেবীর পাইপদ্ম দর্শন করিবার জন্য জগনাধের বনধপ্রসাদামি-লইয়) 
দয়ায় আলেন। সেবার তিনি কিছুকাল শচীদেবীর পাদসেযা এবং চারি ভড়ের, 


চে 
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আনন্দ বিধান করিয়া পর্চাবর্তননধালে শিবানদদ-সেনের গৃহ হইতে মহাগ্রতূর গ্রস্ত এক 
কলমি সুগদ্ধি তৈল সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অতি যত্বে ও সন্তর্পণে তিনি সেই তৈল- 
কলস মস্তকে বহন করিয়া শত শত মাইল অতিক্রম করিলেন এবং নীলাচলে পৌঁছাইয়া 
তিনি তাহা গোবিন্দের নিকট রাখিয়া বলিয়া গেলেন যে মহাপ্রভু ফেন প্রতি দিন অল্প- 
পরিমাণে সেই-তৈল, ₹স্কে মর্দন করিতে থাকেন, তাহ। হইলে তাহাতে পিত-বামু প্রকোপ 
শান্ত হইবে। জগদানন্দ চলিয়! গেলে মহাপ্রভু গোবিন্দকে জানাইলেন যে জন্নযাসীর তৈলে 
অধিকার নাই, বিশেষ করিয়া! সুগন্ধি তৈলে ; সুতরাং জগদানন্দ-বাহিত তৈল জগন্নাথের 
প্রদীপে ঢালিয়া দিলে তাহার পরিশ্রম সার্থক হইবে । গোবিন্দ মৌন রহিলেন, কিন্ত 
কয়েকদিন পরে তিনি আর একবার জগদানন্দের অভিলাষ ব্যক্ত করিলে মহাগ্রভু সক্রোধে 
জানাইলেন যে তাহা হইলে জন্ন্যাসীর তৈল-মর্দনের জন্য তো একজন মর্দনিয় নিযুক্ত 
করিবার প্রয়োজন হয়, এত সুখের জন্যই কি তিনি সর্যাস-গ্রহণ করিয়াছিলেন? 
জগদানন্দ বা গোবিন্দের এইরূপ আচরণকে তিনি তাহার প্রতি পরিহাস মনে করিলেন। 
প্রাতঃকালে জগদানন্দ আসিলে মহাপ্রভু তাহাকে সেই তৈল জগন্নাথের প্রদীপে ঢালিয়া 
দিবার উপদ্দেশ দান করিলে জগদানন্দ তৎক্ষণাৎ সেই তৈল-কলস আনিয়া মহাপ্রভুর 


ম্মুখেই তাহা ভাঙিয়। ফেলিলেন এবং সরাসরি বাসায় ফিরিয়। রুদ্বদ্বার-গৃহমধ্যে গুইয়। 
রহিলেন। 
জগদানন্দের এই প্রেমরূপ যতই লৌকিক হউক না কেন, তাহার প্রচণ্ড-অভিমান- 


ক্ষুকব তরঙ্কাভিধীতে অবিচলচিত্ত মহাপ্রভুর হৃদয়ও টলিয়া উঠিয়াছিল। স্বরূপ বা 
রামানন্দের মত জগদানন্দ প্রেমের নিগুঢ় তত্বের কোনও সন্ধান রাখিতেন না সত্য, 
রূপ-সনাতনাদির মত তিনি চৈতন্ত-পরিকল্লিত মহান আদর্শকে কর্মের মধ্য দিয় রূপান্ধিত 
করিতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু ভক্তের হৃদয়তরা আকৃতি, এঁকান্তিক কামনা ও দুর্জয় 
অভিমানে চৈতগ্যমহাপ্রভুকে তাহার দ্বারে আসিয়। উপস্থিত হইতে হইল। উক্ত 
ঘটনার পরবর্তী তৃতীয় দিবসে তিনি স্বয়ং অনাহৃতভাবে জগদানন্দের বাসায় আসিয়া 
ভিক্ষা-নির্বাহের অভিপ্রায় জানাইলেন। জগদানন্দও আর স্থির থাকিতে পারিলেননা, 
চিরারাধা চৈতন্তাই যে স্বয়ং আসিয়া তাহার ব্বহস্ত-রন্বন আকজ্কি করিয়া গেলেন! 
পণ্ডিত তাহার অভিমান-শধ্যা ত্যাগ করিয়া যথাযোগ্য আয়োজনে তৎপর হইলেন । 
মধ্যান্ছে মহাপ্রভু আসিলে তিনি সম্বত অর্ধ-্যঙ্জনের উপর তুলসী-মঞ্চরী দিয়া আসন-সম্মুখে : 
তাহা পরিব্শেন করিলেন এবং চতুর্দিকে নানাবিধ ব্যঞন সাজাইয়। ভোজন করিবার জঙ্থ 
মহাপ্রভুর নিকট শ্রীর্থন1! জানাইলেন। মহাপ্রভু দ্বিতীয় পাতায় জগদানন্দের দ্য অঙ্গ-. 
বাজনাদি আনিতে আদেশ দিলেন ; আজ একজে দুইজনে ভক্ষণ করিবেন-_-ইহাই তাহার 


অকাড ই কি জগঘাননদ হালা লাতের: ই জানাইলে নানি 
হি. ্‌ র টঠ 


২২. ... উচভচ-পরিকর ৪.4 ২ 
হইলেন। ভোজন করিতে করিতে পরিহাসকুশল মহাগ্রতূ ধন জানাইলেন যে ক্রোধা” 
বেশেই বোধকরি অক্প-ব্ঞীনের সেইস্ঈপ অমৃতসধ আন্মাদ ছইয়াছে, জগদানন্দ তখন আনন্দে 
ও লঙ্জায় যেন অভিভূত হইয়া পড়িলেন। মহাপ্রভুর এই প্রকার তৃত্তি দেখিয়া! তিনি 
পুনঃ পুনঃ অর-বাজন পরিবেশন করিতে লাগিলেন। রামচন্তরপুরীর আদেশ কোথায় 
ভামিয়া গেল। মহাপ্রতু কিছু বলিতে পারিলেন না। সভয়ে যথাসাধ্য ভক্ষণ করিগা 
জগদানন্বকে সন্তষ্ট করিলেন। কিন্তু আপনার ভক্ষণের পর তিনি জগদানন্দের ভোজাঃ 
জন্য উৎসুক হইলেন ৷ গোবিন্দের মুখে পণ্ডিতের ভোঙনের কথা গুনিষ্কা তবে তি 
_শিশ্চি্তমনে নির্া গেলেন। সত্যভামা-ককফের মত জগদানন্ব-মহাপ্রভুর এই গ্রেম- 
নীলাটলস্থ বৈফাবভক্তবৃন্দের নিকট এক মধুর সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছিল। | 
শুধু অশনের নহে, মহাপ্রতুর বসন-শয়নের দিকেও জগদানন্দের সবিশেষ লক্ষ্য ছিল] 
মহাপ্রভু কলার শরলাতে শয়ন করিতেন। তাহাতে 'শরলাতে হাড় লাগে ব্যধা লাগে 
গায়। কিন্ত তিনি শেষ বক্সসে সর্বদা একপ্রকার ভাবাবেশের মধ্যে থাকিতেন। 
ভোঁজন-শয়নাদির দিকে তাহার কোনও লক্ষ্য থাকিতনা। এই অবস্থা দেখিয়া জগদানন 
কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি গেরি দিয়া একটি হুঙ্ষাবন্জ রাঙাইয়া 
তাহাতে শিমুল তুলা পুরিলেন এবং তাহার উপর মহাপ্রতৃকে শয়ন করাইবার জন্য ভাহা 
গোবিন্দের নিকট রাধিলেন। কিন্তু পাছে গোবিনদের উপরোধ উপেক্ষিত হয়, জজ্ঞন্য 
তিনি স্বরপদামোদরকেও বলিয়া রাখিলেন, যাহাতে তিনি স্বয়ং গিয়া! মহাপ্রতুকে শয়ন 
করাইয়া আসেন। তুলি-বালিশ দেখিয়া মহাপ্রতূ ক্রোধাবিষ্ট হওয়া সত্বেও জগদাননের 
নামে সংকুচিত হইলেন। কিন্তু তিনি গোবিন্দকে দিয়া সেই তুলি দূর করাইয়া শরলাতেই 


শয়ন করিলেন। স্বরূপ জানাইলেন যে সেই শয্যা উপেক্ষা করিলে জগদাননদ অত্যন্ত 
আহত হইবেন। চৈতন্ত উত্তর দিলেন, তাহা হঈলে তো তাঁহার জন্য একটি খাটেরও 


প্রয়োজন হয় ।.: স্বরূপ-গোর্সাই তখন শু কদলীপত্র চিরিয়া তাহাই বহির্বাসের মধ্যে 
৷ পুরিগ্না। মহাপ্রভুকে গ্রহণ করিতে কোনরকমে রাজি করাইলেন। কিন্তু জগদানন্ 
সত্যই আহত হইলেন। এক অস্তর-রুদ্ধ খোদনায় তাহার হায় হাহাকার করিয়! উঠিল । 
প্রার্পতি চৈতন্যের সামান্যতম বেদনাও তাহার হয়ে মোচড় দিতে থারিত। 
স্বতিমানন্ছনধ অন্তঃকরণে তিনি বৃন্দাবনে চলিয়া যাইবার. জন্য আজ্ঞা প্রার্থনা করিলেন; 
কিন্ত মহাপ্রভু রাজি 'হইলেননা। বারবার প্রার্থনা জানাইয়াও খন কিছুই হলনা, 
তখন জগদানন্দ স্বয়পের মারফত জানাইলেন যে বহু হইতেই ভীযার বৃদ্দাবনপর্শনের 
সাধ ছিল, ইহার মধ্যে কোনও কপটতা নাই। স্বরূপের মধ্যস্থতায় শেষে আজ - 
সিদিল। কিন্ধ যাত্রা আরস্ের পূর্বে চৈতন্য জগদানন্দকে নিকটে ডাকাইয়া বারাণরসী- চি 
'ধুরাপপখের সমূহ বৃতান্ত বঝাইয়া দিলেন এবং মধুরার ভত্তবৃনদের সহিত বির: 





... আগস্াদন্-পরিত ২ 
আচরখ করিতে হইবে তাহা সমস্তই শিখাইকসা পড়াইয়া দিলেন। সনাতন 
গোস্বামীর সহিত মখুরা-বৃদ্ধাবনের় পথগ্র বনগ্র্ণেশ পরিজ্রমণ করিবার জন্তা, এবং কদাচ 
তাহার অঙ্গ ত্যাগ না করিবার জঙ্ট তিনি জগদাননকে পুনঃপুনঃ উপদেশ প্রদান করিলেন ; 
গোবর্ধনে গিয়া! গোপাল-দর্শন করিবার ফথা বলিতেও ভুলিয়া গেলেন না। শেষে তিন্নি 
জগদানন্বের মারফত, সনাতনের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে অচিরে তিনিও স্বয়ং 
বন্দাবনে গিয়া উপস্থিত হইধেন, সনাতন যেন তীহার জন্ত একটি স্থান নির্দিষ্ট করিয়া 
রাখেন। 

জগদানন্ব বনপথে বারাণসীতে পৌঁছাইয়া তপন-মিশ্র ও চঙ্জুশেখর-বৈষ্ঠের সহিত 
সাক্ষাৎ কয়েন। তারপর তিনি ক্রমে মধুরায় গিয়া! সনাতনের সহিত মিলিত হন। 
সনাতন তাহাকে সঙ্গে করিয়া! খাদশাদি-বধন পরিভ্রমণ করিলেন এবং ছইজনে গোকুলে 
রহিষ্না! মহাবন পরিীধর্শন করিলেন। উভজ়ে গ্রকত্ধে বাস করিতে থাকেন। পঙ্তিত 
দেবালয়ে গিয়া পাক করেন এবং সনাভন বিভিগ্ন স্থান হইতে ভিক্ষা করিগ্না আনেন । 
একদিন সনাতন মুকুন্দ-সরম্বতী নামক জনৈক সন্যাসী-প্রদত্ত এক রাতুল-বর্বিস মণ্তকে 
জড়াইরা! জগধানিন্দের গম্মুখে হাজির হইলে পণ্ডিত সেই রক্তবর্ণ দেখিয়া প্রেমাবিষ্ট 
হইলেন। কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন যে উহা! সনাতনের নহে, মুকুন্দ-সরন্বতীর, তখন 
তিনি ক্রু. হইয়া ভাতের ছাড়ি হাতে লইয়া সনাতনকে মারিতে উদ্ধত হইলেন। সনাওন 
কিন্তু জগদানন্ফের মধ্যে অপূর্ব প্রেম-গ্রতাৰ প্রত্যক্ষ করিয়া চমৎকৃত হইলেন । 

এইভাবে মাস ছুই বৃন্দাবনে থাকিয়া একদিন জগদানন' জনাতনের নিকট মহাপ্রভুর 
অভিপ্রায়ের কথা ব্যক্ত করিলেন। ষনাতন মহাপ্রভুর অন্য কিছু “ভেটবন্ত' পাঠাইয়া- 
ছিলেন। পণ্ডিতও তাঁহার নিকট হুইতে 'রাসম্থলীর বালু” “গোবরধনের শিলা, 'শুধপন্ধ 
পীলুফল আর গুঞ্জমালা” সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত বন্ত সঙ্গে লইয়া! তিনি 
পুররায় সেই লুদীর্ঘপথ অতিক্রম করির! নীলাচলে হাজির হইলেন।১০ 

কিন্ত জগদানন্বকে প্রায় প্রতি বৎসর নদীল়া-গমন করিতে হইত। বিচ্ছো-ছঃখিতা? 
জননীকে আশ্বীস-দান করিবার জন্য চৈতন্য তাহার প্রিষ্ন জগদ্নানন্দের উঠা 
নানাবিধ সংবাদ ও গোপন-বার্ড প্রেরণ করিতেন। এইবারও তিনি বলিয়া পাঠাইলেন১ 

(১০) নিত্যামক্গাস (প্লে. স্টার বি. পৃ. ৭) ও নরহরি-চক্বর্তী ( ত.র.--৪1৩৩২) বলেন বে 
অখদাবনদ- গৌঁড় হাই নীলাচলে প্রত্যাবতান করেন। শ্রীনিবাঁসের জন্মকথা নামক একটি পুথিতে 
(পৃ. ইহাই বঙ। হইক্সাছে। কিন্তু চৈ. চ.-মতে তিনি নীরাচলে কিরিয়। পুনরার গৌঁড বাজ করে । 


অ. রিড ) হার নীলাচল হইতে নীতা কথা দি হইছে? (১৯ অর 
হঠশ্ন্ষ। 3151 ৃ ৃ 


২২৮১: ১) উজ-পরিকর 

পুর হঞ! পূত্রধর্ম পালিতে নারিনু । 

ইথে তান পদে মহা অপরাধী হুইস্ু। 

কোটি যুগে তান ধথ লারিনু শোধিতে। 

অপরাধ ক্ষমে যদি নিজ দয়ামৃতে | 
জগদানন্দ পুর্ব ষথাবিধি সকল কর্তব্য পালন করিলেন। কিন্তু হার ব বাংলাদেশ 
হইতে গ্রত্যাবর্তন কালে অধৈতপ্রভু চৈতন্ের প্রেমোন্মাদ অবস্থার কথ। শ্তনিয়া বিচলিত 
হইলেন এবং মহাপ্রত্থর নিকট নিবেদন করিবার জন্য একটি তরজা৷ কহিয়া পাঠাইলেন | 
জগদানন্দ সেই তরজাটিকে স্মরণে রাখিয়া যাত্রা আবস্ত করিলেন, কিন্তু তধন তিনি বুঝিতে 
পারেন নাই যে অদ্বৈত-প্রেরিত সেই “তরজাপ্রহেলী'র মধ্যেই তাঁহার প্রাণপ্রিয় চৈতন্থের, 
ৃত্যুবাণীও লুষ্কাস্নিত রহিয়াছে । নীলাচলে পৌঁছাইয়! তিনি যথাস্থানে সেই তর্জাটি নিবেদন: 
করিলেন।৯২ কিন্তু তাহার পর হইতেই মহাপ্রভুর কৃষ্ণ-বিরহদশ! ক্রমাগত বাড়িয়া 
চলিল। তাহার লীল! সাঙ্গ করিবার সময় ঘনাইয়া আসিল । 

চৈতন্ত-তিরোভাবের পর আর জগদানন্দ সম্বন্ধে কিছু জান। যায়না । জভ্ভবত 

শ্রীনিবাস-আচার্ষের নীলাচলে পৌছাইবার পূর্বেই তিনি সেই স্থান পরিত্যাগ করেন। 
জগরাথ-বিগ্রহের সহিত তাহার বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিলনা। স্বয়ং চৈতন্যের প্রস্তাবান্ু- 
যারী জগক্লাখদেবের প্রদীপে গোঁড় হইতে আনীত তৈল ঢালিয়া৷ দেওয়ার সার্থকতা তিনি 
বিন্দুমাত্র উপলদ্ধি করিতে পারেন নাই। মুক-বিগ্রহ চিরকালই ভভ্তবুন্বের নিকট মুক 
থাকিয়া গিয়াছে। কিন্তু মুখর মানুষটি মৃক হইয়া গিয়া ভক্তবৃন্দের গ্রেম-গ্রদীপকে 
একেবারে গুকাইয়া দিয়! গিয়াছেন। 


০২ চি, চ২ ০১৯ পৃ তু অংশ আত গৃ ৯৪ বিষ্যাবন্ড. 


বজভভ্র-ভটাঢার্য 


বলভঙ্-ভট্টাচার্য ছিলেন মহাপ্রভুর বৃন্দাবন-যাত্রার সঙ্গী।৯ মহাগ্রভূ যখন 
কানাইর-নটশালা হইতে নীলাচলে গ্রত্যাবতন করেন, সেই সময় 'বলভন্্াচার্য আর 
পণ্ডিত দামোদর । ছুইজন সঙ্গে গ্রতৃ আইলা! নীলাচল |২ কিছুদিন পরে মহাপ্রভূ 
একাকী মধুরা-াত্রা করিতে চাহিলে স্বন্ধপ ও রামানন্দ-রায় একান্তভাবে অনুরোধ 
জানাইয়! এই ব্লভ্্রকে তাহার মহিত পাঠাইবার অন্মতি লাঁভ করেন। অন্তবত 
বলভন্ত্রের একজন ভূত্যও তাঁহার সহিত কিছুদূর পর্যন্ত গিয়াছিল।৩ 

মহাপ্রভু ঝারিধগুপথে চলিলেন। বলভন্র-উট্টাচার্ধ তাহার ত্রন্ষচারী৪-হিসাবে 
সঙ্গে চলিয়াছেন। জনমাঁনবহীন নির্জন বনমধ্যে পথ চলিতে চলিতে ভট্টাচার্য শাক, কল, 
মূল, যেধানে যাহা পান সংগ্রহ করিয্না রাখেন। দুই চারিদিনের অঙ্লও সংগ্রহ করিয়া 
লন) কিজানি যদি সন্থথস্থ গ্রদেশ একেবারে জনশূন্য হয়, তাহাহইলে তে! প্রভুর আর 
কথ্টের সীম! থাকিবে! মধে] মধ্যে অবশ্ঠ গ্রাম-ভূমি দেখ! যায়। কিন্তু সকল গ্রামে 
ব্রাহ্মণের বাস থাকেন1। যেখানে ব্রাহ্মণ-বাসিন্মা থাকেন, ফেখানে তাহারা মহাপ্রভুকে 
নিমন্ত্রণ করিলে তাহার ভিক্ষা-নির্বাহ হয়। আর যেখানে ব্রান্ষণের সন্তাব নাই, 
সেখানে শূত্র মহাজনের! নিমন্ত্রণ করিলে বলভঙ্র গিয়া পাক করেন। মহাপ্রভু ব্লভব্রের 
সেবা ও পরিচর্যায় সন্তোষ-লাভ করিয়! পঞ্চমুখে তাহার প্রশংসা করেন এবং বার 
বার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে থাকেন। এইভাবে তীহারা কাশীতে পৌছাইলে তপন-মিশ্র 
তাহাদিগকে হ্বগৃছে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। সেইহানেও ভট্টাচার্য পাক করিয়া হার 
ভিক্ষানিবাহ করাইলেন। 

কাশী, প্রশ্াগ। মখুরা, বৃন্দাবন । বৃন্দাধনে পৌঁছাইয়। চৈ টি হইলেন এবং 


89. খা. না.-ক9) উৈ. ৮.+১1১১) পৃ." 8৪ (২) চৈ-চ.--১1১, পৃ. ৮৮ বৈকষাচারমপরণ(পৃ. 
+৪০)-সতে বজজ-টাচাধের বাম ছিল নবস্ীপে । (৩) চৈ, বা1৪২$ খুরারি-গধ লিখিরাছেন 
ব্দাবন-পরিযণের পর. মহাপরত “জগনাথং মংখংতা ' হযে রাঙলসবৃত:11--81১৬৪ €) ছৈ 
চ.--১১৭, পৃ 8.) । টতস্ারিতাযুণে' (1৭ পৃ. ১৮০৭৫) দেখা ধার থে আরও একজন তৃতা লাম 
মিরাহিল। বারিবজগণে চলিবার লনাও তাহার সাক্ষাৎ পাওয়া ঘা, রাজা গাঃদা 
তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়ন| । ৃ 


৩ চৈতগ্ত-পরিকর ূ 
ভট্টাচার্য চিস্তিত হইয়া! পড়িলেন। মখুরাতে এক বিপ্র€ কুষ্ণনাষ ও কীর্তনাদির খর 
তাহাকে বিশেষভাবে আকষ্ট করিয্বাছিলেন। সেই বিপ্র জাতিতে ছিলেন সানৌড়িয়া- 
্রা্মণ । মাধবেন্্র পুরী মথুরা-পর্যটনে আসিয়া তাহারই গৃছে আশ্রক্ গ্রহণ করেন এবং 
তাহাকে শিল্প করিয়া তাহার গুছ ভিক্ষানিরহ করিয্াছিলেন। সনৌড়িয়া-ৃছে সন্্যাসীর 
ডিক্ষা-গরহণ অবিধেষ়ও হইলেও মাধরেক্র তাহার বৈফবব্যবহার দেখি! অতিশয় প্রীত হই 
ধরন্ধপ করিয়াছিলেন মহাপ্রতু সমন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ত্রাহ্ষণকে যথেষ্ট প্রান্ধ। ৫ 
করিলেন এবং তাহার গৃহে নিজ্বেও ভিক্ষানিরাহ করিলেন! তঁছারই গৃহে থাকিয়। হবি 
মখুরার বিভি্ স্থান পরটন করিয়া আসিলেন এবং বিপ্রও সঙ্গে সঙ্গে গিয়া! তাহাকে দানলীলা” 
প্রসঙ্গাদি সম্বন্ধে নানাকথা শুনইতে শুনাইতে সকল স্থান পরিদর্শন করাইলেন। তারপর 
মধুরার ব্রাদ্ণ-সজ্জন একে একে মহাপ্রত্ুকে নিমন্ত্র জানাইলে তিনি ততায়াকে সকলের গৃহে 
লইয়া গেলেন। ভাবের ঘোরে মহাপ্রস্ু সংঙ্ঞ| হারাইস্কা ফেলিতেন। তখন বলভন্দর-ভ্টাচার্ 
টতন্তের .কর্ণে কৃষণনাম গুলাইতেন এবং তাহার চেতনা ফিরিয়া, আদিলে সনৌড়িযা- 
বিশ্রের সহিত নাম-যংবীর্তাদির দ্বারা তাহাকে প্রকৃত্িত্থ করিতেন। একদিন মহাপ্রস্থ 
_আরিট গ্রামে গিয়া রাধকু্ড আবিষ্চার করিলে তাহার ইচ্ছাুযামী ভ্টাচার্ধ সেই স্থানের 
কিছু সৃত্বিকা সংঞহ করিয়া রাখিলেন। চৈতত্ত তখন অক্রুরে থাকিয়। রিডিয স্থান 
পরিজ্মণ করিয়া! আফ্তেদ্িলেন। একদিন বামার মন্ুধে মহা-জনকোনাছল টাক 
ভুইল। সংবাদ লইয়। জানা গেল যে কালীদহ জলে বরং কৃষ্ আবিসূ্জ হুইস! কালী- 
শিরে নৃত্য করিতেছেন । অর্পের ফদীতে অসুঃধা রত্ব ছলিতেছে এরং তাহাই এত লোক 
সমাগমের কারখ। ভ্টাচার্ঘ মহাগ্রসুর নিকট নিবেদন করিলেন, তিনিও রুফ-দর্খশনে 
যাইবেন। মহাগ্রন্থ তাহাকে চাপড় মারি! বলিলেন মে মূর্থ-জনসাধারগের কথায় উতল। 
হওয়া উচিত নড়ে কলিকালে ক্কঞ্ণ দরশন দিতে আসিবেন না, মদদ নেহা মতেই 
হয়, পরদিন রাস্িতে গিয়! দেখিয়া নিলেও চলিবে। কিছু পরছিন প্রভাতে সংব 
পাওয়া গেল যে কালীদহে জেলেরা দেউটি জালিয়া 'মতস্ত ধরিতেছিল। চিরিনি 
নিরসন 

£) ইতি মনত 'ছরদ়ালো-বরদিত (পৃ. ২৮৭) কৃকগান-ফামালী নহের । কারণ, "ভালে" 
হাতে মদের অপি হইয়াছে। অপ রনিরাম-গৌসাসী বেন হে. কোনা বির 
মাঁরবেযোর শিল্প ছিলে । আন্ত লোচনযান বলেন (শে. ধ.স্পৃ, ১৮৮২০২) হে সহটীডুকে, মিনি 
বন মল গরজিদর্শন ররাব ভারা নাষও ছিল কৃকদায | কি চৈজচরিতাসত'-অতে কৃষদান: বামক 
:ফামপুত-ছিি মহাপ্রডুকে বৃঙগাবন পরিদর্শন বরাদ 1 িছি ছি বানি বনি: কার, 
'প্প্উপ্রেমীককপাল (৬) চৈ. চ.-া১৭, পৃ. ১৯৮. 


'বলভন্্র-ভট্টাছার্য এ ২৩৯ 


আর একফিন যহাপ্রস্থ অক্রুর-ঘাটে উপবিষ্ট ছিলেন। সহসা সেই স্থানকে বৈকৃ- 
ভ্রমে তিনি ভাবাবেশে জলে ঝাপ দিলেন। রুষ্দাস নামক এক রাজপুতের সহিত 
অক্রুরে আলাপ হইয়াছিল। ত্িত্রি তো কা্িয়াই অস্থির। বলভত্র তৎক্ষণাৎ নদীতে 
বাপ বিশ্া মহাগ্রতূকে তুলিয়া কোন প্রকারে তাহার প্রাণ ধাচাইলেন। কিন্ক এবার তিনি 
বাস্তবিক উতৎকষ্টিত হইয়া পড়িলেন। তিনি কৃষ্ণদাসকে নিভৃতে ডাকিয়া যুক্তি করিলেন-__ 
“লোকের সংঘষ্ট নিমস্ত্রণের জঞ্জাল । নিরস্তর আবেশ প্রভুর না৷ দেখিয়ে ভাল ॥” স্মৃতরাং 
বৃন্দাবন-বাস আর চলিবে না। এই্পপ যুক্তি করিয়া তিনি মহাপ্রভুর নিকট আসিয়! 
বলিলেন, এত লোকের 'গড়বড়ি” ও “নিমন্ত্রধের হুড়াহড়ি' সহ করা তাহার মত একজন 
নগণ্য ব্যক্তির পক্ষে আর সম্ভব হইতেছে না । বিশেষ করিয়া প্রাতঃকালে লোকজন আসিয়। 
মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ না পাইলে তাহাকেই পাইয়া বসেন। ইচ্ছা না থাকিলেও ভন্ত- 
বলতন্্রের ইচ্ছা মহাপগ্রভূকে পুরণ করিতেই হইল। বলভত্র তাহাকে বৃন্দাবন-দর্শন 
করাইছেন, সুতরাং তাহার খণ অশোধ্য । স্থির হইল যে গঙ্গাতীর-পথেই মহাপ্রতকে 
লইয়া যাওয়া হইবে। সনৌড়িয়া-বিপ্র ও অক্রুরে-পরিচিত প্রেমী-কষন্দাস 'গঙ্গাপথে যাইবার 
বিজ্ঞ দুইজন” বলিয় তাহারাও সঙ্গে চলিলেন। সোরোক্ষেত্রে গঙ্গান্বানের পর মহাপ্রত্‌ 
তাহাদিগকে বিদায় দিতে চাহিলে তাহার! ছুইজনে জোড়হস্তে অনুনয় জানাইয়। প্রয়াগ 
পর্বস্থ যাইবার সম্মতি গ্রহণ করিলেন। 

প্রয়াগে আসিয়া রূপ ও অনুপমের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিলে বলভভ্র-ভট্টাচাষ দুইভ্রাতাকে 
নিমন্ত্রণ করিম্না ধাওয়াইলেন। তারপর আউলি-গ্রামে বর্পভ-ভষ্্রের গৃহে নিমন্ত্রিত হইলে 
বলভদ্াচার্য সেই স্থলেও চৈতন্তের সহিত রূপ,অন্থপম এবং সনোৌড়িয়া-বিপ্র ও রাজপুত- 
কষ্ণদাস গ্রভৃতি সকলকেই স্বীয় রদ্ধিত সামগ্রী পরিবেষণ করিয়া তাহাদিগের 
তৃপ্তি সাধন করিলেন । 
_. শ্রয়াগ হইতে বলভঙ্্াচার্ধ চৈতন্তের সহিত পুনরায় কাশী হইয়া নীলাচলে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন। আঠারনালাতে আসিয়া মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দকে সংবাদ দেওয়ার জন্য তাহাকে 
আগেভাগে 'পাঠাইয়। দিলে ভিনি ভত্তবুনদকে আনন্দ সংবাষ দান করেন। ইহারপর ার. 
আযর! বলভগ্রের বিশেষ কোন সংবাদ পাইনা । কেবল কবিরাজ-গোস্থামী বলিতেছেন যে 
সনাতনগোস্থাহীর নীলাচল হইতে প্রত্যাবর্তনকালে চাঙা তাহাকে গমনপখের 
সব্হ বিবরণ লিপিবদ্ধ বি! দিয়াছিলেন।9 


5): উ. ৮৮৩৯, পৃ. ৩*৯ 


ভগবাব- আচার্য 


“চৈত্যচরিতান্বতে'র - মৃলক্বদ্বশাখা-ব্ণন পরিচ্ছেদে ভগবনি-পণ্ডিত সম্বন্ধে বল 
হইয়াছে যে তিনি (প্রভুর অতি প্রিয় দাস” ছিলেন এবং তাহার “দেহে কৃ পূর্বে হৈল ূ 
অধিষিত' ৷ “চৈতন্তভাগবত'-কার ঠিক এই ভগবান-পপ্ডিতকেই 'লেখকপত্তিত ভগবান: 
বলিয়াছেন।৯ “চৈত্্যচরিতামৃতে'র উক্ত পরিচ্ছেদে কিন্তু মহাপ্রভুর নীলাটলস্থ 
সঙ্গীদিগের বর্ণনায় একজন ভগবান-আচার্ধের নাম উল্লেখিত হওয়ায় তাহাকে পৃথক ব্যক্তি 
বলিয়! ধারণ! জন্মে। অবশ্য & একই পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর নীলাচলস্থ পূর্বসঙ্গীদিগের বর্ণনায় 
যে সমস্ত ভক্তকে পাওয়া যায় তাহাদিগের নাম দুই তিন বার করিয়া উল্লেধিত হইয়াছে। 
কিন্ত “চৈন্যভাগবতে”র উক্ত পরিচ্ছেদ-মধ্যে দেখ! যায় যে ধাহার গৃহে কৃষ্ণের অধিষ্ঠান হইয়া- 
ছিল, সেই লেখক-পণ্ডিত ভগবান ও অন্থান্ত ভক্ত নীলাচলে আসিলে “কাশীশ্বর পণ্ডিত 
আচাধ ভগবানি' প্রভৃতি তাহার্দিগকে সংবর্ধনা জাপন করেন। ইহাতেও দুইজন ভগবানের 
অস্তিত্বই মমধিত হইতেছে। কিন্তু ভগবান-পত্তিত সম্দ্ধে যাহা বলা হইয়াছে তদতিরিক্ত 
আর কোন বিবরণই কোথাও পাওয়া যায়না। কেবল এইটুকুই বলা ধায় যে তিনি মধ্যে 
মধ্যে নীলাচলে গিয়া মহাপ্রতূর দর্শন লাভ করিয়া আসিতেন।২ “কাশীশ্বর গোর্সাইর 
স্থচক'-নামক পুথিতে পলাশি-নিবাসী এক ভগবান-পণ্ডিতকে কাশীশ্বরের শিক্ষা-শীখাভুক্ত 
করা হইয়াছে।৩ তিনি কাশীশ্বরের সেবকরূপে দেশ-পর্ধটন করিয়াছিলেন এবং 
চৈভন্তের প্রিয়পাত্র হইয়্াছিলেন। অন্যত্রও মধ্যে মধ্যে কাশীশ্বরের সহিত জন্ভবত এই 
ভগবানকেই দেখিতে পাওয়া যায়।৪ ন্মুতরাং ই'হার পক্ষেও কাশীশ্বরের সহিত যুক্ত 
হইয়া গোঁড়ীয় ভ্বুনদকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা অসম্ভব না হইতে পারে। আবার 
উল্লেধিত ছুই ভগবান-পণ্তিতের পক্ষে এক বাক্ি হওয়াও 'আশ্চ্বজনক নহে। জন্তবত 
ক্াবনদাের অনরধানতা৷ বশতই এই স্থুলে বিষয়টি জটিল হইস্নাছে। ' তবে খ্যাতির দিক 
দিয়া বিচার করিলে একমাত্র ভগবান-আচার্যই যে সমধিক খ্যাতিষম্পর ছিলেন, 'ভাহাে 
সঙ্গে নাই। 

অহাগ্রতুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের পর ভগবান-আচার্য ও রামভচার্ আদিয় বীলাচলে 
তীহায় নিকট বাদ করিতে থাকেন। তাহারা উভয়েই মহাপ্রভুর নিষ্ঠাবান ভক্রূপে . 


ও (১) ৩1৯, পু, ৬২৭ (২) চৈ. উা.--৩]৯, পৃ, ২৭1 চৈ, উমা ৬৩ 0৬ ৮ রে 
] চৈ ৮৮২১, পৃ, ৮৮ ; ভীচৈ, চ,--815৭1১৯ 


ৃ . « "গবান-আচার্ধ | ২৩৩ 
পরিগণিত 'হইম্বাছিলেন এবং তাহার] মধ্যে মধ্যে তাহাকে 'ধরভাতে নিমন্ত্রণ করিয়া 
খাওয়াইতেন।৫ মহাপ্রভুর হৃদয়ে, ভগবান-আচাধের স্থান ছিল অভি উচ্চে। অন্তর 
নিমন্্রণের দিনেও যদি ভগবান, গদাধর, সার্বভৌম তাহাকে নিমন্ত্রণ করিতেন ভাহাহইলে 
তিনি তাহাদের মনে আঘাত করিয়া অন্তত ভিক্ষা-নির্াহ করিতেন পারিতেন না ।১ 

ভগবানের পিতা শতানন্দ-খান ঘোর বিষর়ী ছিলেন। কিন্ত স্যায়াচাং ভগবান 
ছিলেন রঘুনাথদাসের মতই জমস্ত বিষয়ের মালিক হইয়াও একেবারে নিবিষয়ী৮। সমস্ত 
কিছু পরিত্যাগ করিয়া তিনি চৈতন্তচরণ আশ্রয় করিয়াছিলেন । তাহার ভক্তি ছিল “সখ্য 
ভাবাক্রাস্ত' এবং তিনি নিজে সুপপ্তিত ছিলেন । স্বরূপদামোদরের .সহিত তীহার বিশেষ সখ্য 
জন্মাইয়াছিল। একবার তাহার ভ্রাতা গোপাল-ভট্টাচার্য কাশী হইতে বেদাস্ত শিক্ষ। করিয়া 
আদিলে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া ভগবান মহাপ্রভুর নিকট লইয়া যান। চৈতন্যের নিকট 
বৈদাস্তিকের সঙ্গ কোনদিনই অভিপ্রেত ছিলনা । তৎসত্বেও তিনি “আচার্ধ সম্বন্ধে বাহ্যে করে 
প্রতিভা । কিন্তু কিষ্ণভক্তি বিন! প্রভুর না হয় উল্লাস+। ভগবান - সম্ভবত তাহা 
বুঝিতে পারিয়া স্বীয় ভ্রাতাকে স্বরূপদামোদরের নিকট আনিলেন। স্বরূপও গোপালের ভাস্তু 
নিতে রাজি না হওয়ায় ভগবান তাহাকে সরল অস্তঃকরণে দেশে পাঠাইয়! দেন। এজন্য 
তাহার মনে বিন্দুমাত্র ক্ষোভের উদয় হয় নাই। কিন্ত কিছুদিন পরে তাহার পরিচিত 
অন্ধ একজন বঙ্গদেশী-বিপ্র মহাপ্রস্ভুর জীবন-সন্বস্ধীয় একটি নাটক রচন! করিয়া নীলাচলে 
শুনাইতে, আসিলে পুনরায় আচা্ধ তাহাকে স্বরূপের নিকট হাজির করেন। কিন্তু স্বরূপ 
বলিলেন, “তুমি গোঁপ পরম উদার । যে সে শাস্ত্র শুনিতে ইচ্ছা উপজে তোমার ৮” তিনি 
এনমন্বে আরও নানা কথ! বলিতে বাধা হুইয়ছিলেন। কিন্তু শেষপর্যস্ত ভগবানের 
সনির্বন্ধ অঙ্থরোধ এড়াইয়া যাওয়া তাহার পক্ষে মুস্থিল হইয়াছিল । | 

মহাপ্রতুকে একাকী ডাকিয়া খাওয়ান ভগবানের একটি সাধের বিষয় ছিল। একবার 
ছোট-হরিদাসকে . দিয়া তিনি শিখি-মাহিতীর ভার্গিনীর নিকট হুইতে উত্তম-চাউল 
আনাইয়া মহাপ্রতূর জন্য অর্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং গ্লেহবশত মহাপ্রতুর 
প্রিয় বাঞজন রদ্ধন করিয়া 'দেউল প্রসাদ আদা চাকি লেবু সলবন” পরিবেধণ করিয়া! তাহাকে 
খাওয়াইতে বঙ্দিলে মহাপ্রভু সেই 'শালার” দেখিয়া পরমন্্রীত হইয়াছিলেন। 

ভগবান-আচার্য খজ ছিলেন। কিন্ত ততসত্বেও মহাপ্রভুর বিরহোম্মাদ অবস্থাতে তিনি 
তাহার' সঙ্গ খাকিছা তাহার সেবা করিয়া খিয়াছেন ৯ মহাপ্রভুর নিগার 


৬. $ 


2 চৈ তাত, শং তগ ..() চৈ. পতিত পৃ এ নিস বহর রি, 
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০ চৈভন্ত-পরিকর 


পর আর ত্বাহার কোনও সংবাদ পাওয়া যাল্বন1।১* তাহার খু রদ্ুনাথ-আচারধ 
ষন্ধুরত জগধীশ-প্ডিতের হার] পালিত হইয়া! জগরীশেরই শিকল্ত্ব গ্রহণ করিষ্বাছিলেন৯৯ 
এবং পরবতিকালে বৈষব-সমাজে সুপ্রসি্ধ হইয়াছিলেন। জান্বাদেবীর খেতরি- 
গমন-পথে তিনি হালিসহর-গ্রামস্থ নয়ন-তান্কর৯২ সহ পথিমধ্যে ভাগ্যবন্ত বনিকের গৃঁছে 
(সগ্তপ্রাম ?) জাহুবা-ঈশ্বরীর সহিত মিলিত হইয়া! খেতরি-উৎসবে যোগদান করিয্লাছিলেন। 


! 


' (১০) অমিয় নিদাই চরিত-রন্থে ( ৫ম. খ, পৃ. ২২) বলা হইয়াছে যে মহাপ্রভু কানাইর-নাটপাল! 
হইতে ফিরি] চত্রাশেখর-আচীর্ধরত্বের গৃহে আমিলে "একটি জবগঠনবতী যুবতী স্ত্রী আবিয়! স্তাহাকে 
ধ্রণাম করিলেন, প্রভু আশীবাদ' কল্পিলেন-_ুমি পুত্রবততী হও। এই কথা শুনিয়া! লেই যুবতী... রদ 
' করিস উঠিলেন।....*-সেই যুবতী প্রীথ্জ তগবান-আচার্ধের স্ত্রী। প্রীভগবান আার্ব..“বিবাহ 
করিরা স্রীকে ভ্রীবাসের বাড়ী ফেলিয়া নীনাচলে ত্র নিকট বাস করেন । ভাহার পর ভগবানের স্্ী 
. চন্্রশেখরের আশ্রয় গ্রহণ করেন । প্রভু এই সমু কথা৷ শুনিয়া হান্ত করিলেদ। পয়ে বলিলেন, _বআফীর 
আশীরাদ বার্থ হইবার নয়। ভুমি সতাই পুত্রবতী হইবে ।”এইয়াপ বিবরণ কোথা হইতে সংগৃহীত 
. ইল বলা যার না । 0১১) হধ- ৮.--পৃ. ৪৩) ঠ এই প্রদে মহেশ -পেজিতের মীবনী জবা | (১২) 0: তি, 
৯ শং বিত পৃ ৩*৯ $ ভ. রশা১০৩৮১ 


হরিফাস (ছাট) 


যনতাগ্রডূর নীলামল-বাষকালে “বড় হুরিদাম আর, ছোট হরিদাস।৯ দুই কীর্তনীয়। 
রহ মন্াগ্রতুর পাশে ॥২ ছোট, বড় এই ছুইজন হরিদাস রামাই-নন্বাইর মত গোরিন্দের 
সঙ্গে থাকিয়। মহাগ্রতূর সেবা করিতেন।৩ রযাত্রাদি উপলক্ষে মহাপ্রত্‌ যে বেড়াকীর্তনের 
প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহারা তাহাতে বিশেষ অংশ গ্রহণ করিতেন।৪ প্রব্কত ভক্ত- 
হিম্নাবে তাহারা ভাবপ্রধান কীর্তমগ্রানে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তাহাদের 
সংকীর্তনে মুগ্ধ হইয়। চৈতন্তপ্লহধ আনন্লোকের উচ্চমার্গে আরোহণ করিতেন। 

একদিন ভগবান-আচার্ধ মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া! ছোট-হরিদাসকে উৎকৃষ্ট চাউল 
যংঞ£ করিবার জন্য শরিখি-মহিতীবর ভগিনী মাধুরী (বা মাধবী)-দেবীর নিকট পাঠাইয়! 
ছ্েন। ছোট-হরিদাস তাদহুমায়ী 'বৃদ্ধ। তপস্থিণী আর পরম! বৈষথী” মাধুরীদেবীর নিকট 
হইতে আচার্ধের নাম করিয়া তুল চাহিয়া আনিলেন।« ভগবান তাহার দ্বার। উত্তম অর 
গুস্ততত করিম মহাপগ্রত্বৃকে খাওয়াইলেন। . মহাপ্রভু সেই শাল্যহ দেখিয়া! অন্ুপন্ধানে 
জানিলেন মে ছোটর“হরিাম তাহ মাধুরীদেবীর নিকট চাহিয়৷ আনিয়াছেন। আহারাম্তে 
মহাপ্রভু বাষায় ক্ষিরিয়া খোবিনকে জ্বানাইয়। দিলেন যে ছোট-হরিদ্বাস যাহাতে আর 
মনেই স্থানে না আসেন, সে বিষয়ে তাছ়াকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে । 

ছরিদাসের এইরূপ শাস্তির কারণ সন্বদ্ধে কেহ কিছু বলিতে পারিলেন না। মহাপ্রত্থর 
নিকট না যাইতে পাওয়ায় তাঁহার আহার নিত্রা বন্ধ হইল। তিন-দিন যাবৎ তিনি 
একটি তঞুলকণাও মূখে দিতে পারিলেন না। স্বরূপাদি তক্বন্দ তাহার এই অসহায় দুর্দশা 
দেখিয়া সেইিকে মযাপ্রতুর দুটি আকার্ণ করিলে তিনি নি ষে হরিদাম বৈরাগী। 


না দিনা করিয়াছেন এব্‌ং 
ছুর্ধার ইন্জরিয় করে বিষয় গ্রহণ । 


দারু-প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন ॥। 
ছু জীর সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়।। 


ইঞ্জিয চয়াঞা বুলে প্রকৃতি সন্ভাবিয়া। ॥ ্‌ | 
বা বা রেল তল লিনা দি 
গ্লেলেন। 
4১) * বৈ. ঘ-মতে (পৃ ৩৯) ছোটহরিদাসের বাষ-ছিল বাখরগঞ্জে। ₹) চৈ. চ.--১1১৯, পৃঃ 
শু. হ-২/১০, পৃ ১৪৯ (8) --২1১৩, পৃ. ১৬৪-৬৫ এ টিপ ক, পু ৮৩ উ: ৬ 
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২৬ .. চৈতন্ত-পরিকর 

কিন্ত তাহাদের পক্ষে চুপ করিয়া! থাকাও সম্ভব ছিলবা। হরিদাসের ন্রিস্তর যাতন! 
তাহাদের বক্ষে শেলসম বিধিতে-লাগিল।. আর একদিন তাহারা আসক! মিনতি 
জানাইলেন--"অল্প অপরাধ প্রভু করহ প্রসাদদ। এবে শিক্ষা হইল না করিব অপরাধ ॥” 
মহাপ্রতু দৃঢ়ভাবে জানাইলেন যে পপ্রকতি-সভ্ভাধী বৈরাগী'র জন্য তাহার! পুনর্বার 
অঙ্গরোধ জ্ঞাপন করিলে তিনি নীলাচল ত্যাগ করিবেন। ভক্তবুন্দ কর্ধে অকুলি দির 
'এবারেও ফিরিয়া আসিলেন। |] 

এইবার স্বয়ং পরমানন্দ-পুরী গিয়া অত্যন্ত সন্তর্পণে ও কৌশলে হরিদাসের জন্য ' 
প্রার্থনা জানাইলেন। মহাপ্রভু কেবলমাত্র গোবিন্দকে সঙ্গে লইয়া আলালনাথে গিয়া 
থাকিবেন বলিয়া পুরী-গোত্বামীকে প্রণাম করিয়া উঠিলে তিনি বিশেষ অনুনয় কিয়? 
তাহাকে ফিরাইয়া আনিলেন। প্রসঙ্গ আপাতত এইখানেই থামিয়া গেল। স্বরূপ- 
গামোদর অনেক যত করিয়া হরিদাসের অনশন ভঙ্গ করিলেন। হরিদাস দ্নানাহার 
করিলেই মহাপ্রভুর রাগ পড়িয়া যাইবে বলায় হরিদাস মহাপ্রভুর সঙ্গে আর অধিক 
“হঠ১ না করিয়া তাহাকে জস্তষ্ট করিবার মানসে অন্নজল গ্রহণ করিলেন । 

ভক্তমাত্রেই ন্বপ্রেও ছাড়িল সবে স্ত্রী সম্ভাষণ।, কিন্ত হুরিদাসের প্রতি মহাপ্রত 
'আর প্রসর হইলেন না। বিড়দ্ষিত হরিদাস নীরবে ঘুরিয়! বেড়ান এবং সকলের চক্ষুর 
অন্তরালে থাকিয়া দূর হইতে তাঁহার জীবনের একমাত্র আরাধ্য দেবতা চৈতন্যের দর্শন- 
লাভ করিয়া আশ্বস্ত হন। কিন্তু কতকাল আর এইভাবে কাটিবে! বৎসরাস্তে একদিন 
রাত্রিশেষে হরিদাস দূর হইতে মহাপ্রভুকে শেষ-প্রণতি জানাইয়া অগ্রসর হইলেন। কেহই 
কিছু জানিতে পারিলেন না। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে চির-জনমের মত নীলাচল হইতে 
বহিগগত হইয়! ভক্ত হরিদাস ক্রমে প্রয়াগে উপস্থিত হইয়া জ্রিব্ণৌ-বক্ষে৬ ঝাঁপ দিলেন। 

একদিন মহাপ্রু ভক্তবৃন্দকে হরিদাসের কথ! জিজ্ঞাস। করিয়াছিলেন: “হরিদাস কাহা 
তারে আনহ এখানে ।” কিন্তু ভক্তবৃন্দ জানাইলেন যে হরিদাস 'বর্ষপৃর্ণ দিনে রাত্রিতে 
উঠিয়া কোথায় চলিয়! গিয়াছেন, কেহই তাহা বলিতে পারেন না। ম্হাগ্রভ সহান্ডে স্থির 
হইয়া রহিলেন। কিন্তু আর একদিন নাকি মহাপ্রভুর সহিত ভক্ততৃন্দ সমূত্রোপকুলে 
বেড়াতে আসিয়া গন্ধ্বসম সমুধর কণ্ঠের সংগীত শুনিষ্লা সুগ্ধ হইয়াছিলেন। দূর হইতে 
সেই অপার্ধিব গীতধ্বনি ভাসিয়া আসিয়াছিল, কোনও মানুষকে দেখা যায় নাই কিনুদিন 
পরে গোঁড়ীয় ভকন্্দ নীলাচলে আসিলে শ্রীবাস আচাধ - মহাপ্রতৃকে হরিফাসের কা 
জিজ্ঞাসা করিলেন। স্হাপ্রতূ কেবল জানাইয়াছিলেন,. “্বকর্মকলভাক পুমান্‌1%: 


₹৬) “ধমুব। ঝাপ দিলা'-সশ্যা, প্রন পৃ. ১৯ 


সরু এ হরিদাস.(ছোট) : -. 7 হণ 
দি্ীগকিউিনিরিধিে কোন বৈবের নিকট হইতে হরিদাষের 
সমূহ বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন। 

কোনও গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,৭ ““মহাপ্রতুর নীলাচললীলার “হরিদাস বর্জন, এক 
পুধ্য কাহিনী ।” প্রক্কতপক্ষে, মহাপ্রতুটৈতন্ত-বিহিত ঘটনাটি হয়ত বিপুল 'র্ধাদা-বহনে ও 
লোকশিক্ষায্ পরিপূর্ণ সার্থকতালাভ করিয়াছিল, কিন্তু ইহা যে নিফলশ্ক শশাঙ্কের অঙ্ক 
হইতে চিরন্তন কলক্ষের মত উঁকি দিতেছেনা, তাহাও কি নিঃসন্দেহে বলা! যায়| 


0)  দীলালে প্রীকৃকটৈতন্থ--পৃ ৭, 


বাসুদেখ-সাব ভোজ 
পঞ্চ শতাবীতে নদীয়া বা নবহ্ীপ বাংলাদেশের একটি প্রসিদ্ধ শিক্ষা ও সংস্কতি- 
খেন্ধে পরিণত হইয়াছিল। সেই স্থানের বিখ্যাত পণ্ডিতদিগের মধ্যে বিশীরদ-ভটটচারধের; 
নাম লুদূর মিথিলা পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। গৌরাঙ্ষের মাতামহ নীলান্বর- চক্রব্ত 
তাহার সতীর্ঘ ছিলেন। গৌরালের পিতা পুরম্দর-মিশ্রের সহিতও তাহার ঘনিষ্ ধা 
ছিল। বিশারদ সম্ভবত অবস্থাপর ছিলেন। তাহার একটি জাঙ্গাল “বিশারদের জাঙ্গাল' : 
নামে সর্বজন পরিচিত ছিল। জয়ানন্দ জানাইতেছেন যে বিশারদ বারাণসী-নিবাসী 


হইয়াছিলেন।১ 
এই বিশারদ-ভট্টাচার্যই ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ বান্ুদেব-সার্বভৌমের জনক। একমাত্র 


'চৈতন্তভাগবত'প্রন্থে তাহাকে বারেকের জন্য মহেশ্বর-বিশারদ বল! হইয়াছে । কিন্তু 
দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় তাহার বাঙালীর সারশ্বত অবদার নামক গ্রন্থে প্রমাণাদি 
প্রয়োগে জানাইয়াছেন যে তাহার নাম ছিল নরহরি-বিশারদ ।২ 


(১) ন.থণ পৃ. ১২ (২) দীনেশবাবু এতৎ সম্বন্ধে নিয়লিখিত তথ্যগুলিও প্রদান করিতেছেন ঃ 
নরহরি ছিলেন ১৫শ. শতকে গৌড়বঙ্গের সর্ধশ্রে্ঠ মনীবী। মিথিলার পক্ষধরমিশ্র-বাচ্পতি-মিশ্র 
ও শংকর-মিশ্র তাহার পরবর্তা কালের বাক্তি। এমনকি তিনি বজপত্যুপাধ্যায়েরও কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী । 
(জয়ানন্দের শ্রস্থপাঠ কিয়া তিনি জানাইতেছেন যে গৌরাক্স-জন্মের পূর্বেই নরহরি কাঁশীবাসী হন ।) 
নয়হরির চারিপুতর--সার্বতৌম, বিভ্ভাবাচম্পতি, কৃ্কানদ ও চণ্ডীদাস। মহাপত্িত বিদ্বাবাচম্পতি 
সার্বভৌমের অগ্রজ হইলেও সার্বভৌমই ছিলেন অধিকতর খ্যাতিসম্পর, তৎকালে নর্ধশ্রে্ঠ মনীবী। 

বয় নরহরিই ভাঙার গরু ছিলেন এবং তিনি নিজে ছিলেন বঙ্গে দব্ন্তায়চর্চার প্রথম নুগ্রসিদ্ধ প্রবর্তক । 
তাহার এবানৎ আবি হুইখানি গরং-+তিামদির অনুদান খের টকা (আত্স্ত খঙ্ডিত ) এবং 
“বোস প্রকরণ অঙ্থতমকরদের টাকা1--$াহার অমর কীি। নৈয়ায়িক রঘূনাধ শিরোমণি গাহারই 
শিষ্পু। জলেশবর-বাহিনীপতি-মহাপাত্র-ভট্টাচর্য এবং চননেশ্বর নামক তাহার পুত্রহয়ের মধ্যে জলেম্বর, 
এবং তংপুতর হবপ্েশ্বরাচার্য উভয়েরই পাণিত্যপূর্ণ অবদান আছে। বিস্তাবাচম্পরতিও মহাপঙ্িত ছিলেন 
এবং ভিনিও 'তত্বতিস্তামণির টাকা” রচন| করিয়।ছিলেন। পরব্তিকালে দিন রঙ্কাকর-বিস্তাধীচপ্গৃতি 
দামে ধ্যাত হইলেও ভাহার 'রডাকর'-নাম সম্পূর্ততই কমিত। াহার প্রনৃত নাম ছিল বিষ্দান 


জর দিকের মাসী বাংলা চরিত রে ভ্ীচতন্ত'-নামক গ্রন্থের প্রথম বত ভামধো' 
ধর। হঠয়াছে যে নিমাই ভূমিষ্ঠ হইযার কয়েকমাস পূর্বেই' বিশারদ “নবস্ধীপ পরিত্যাগ করিবেন ।' 
(কিন্ত লেখক এই তথ্য কোথায় পাইয়াছেন বলেন নই 1) 

'উৎকলে জীরুফটৈতন্তে'র লেখক লারদাচরণ মি লিখিয়াছেন (পু. ৯২)থে না্বভৌম নিখিল 
হইতে প্রত্যাবর্তান করত অব্য্তারের নিলা লারহাদ সার বিদ্ধ 
. মৈয়ারিক রছুনাখ শিরোগণির অধ্যাপক 1 
 'জীচৈতস্রিতের উপাদান গ্রন্থে (পৃ-৬১০) া্থভৌমের বানাববীত খানার ইনি 
স্টায়ের গ্রন্থের কথা৷ উল্লেখিত হুইয়াছে । 


 শবাছুযেধ-সা্ভৌদ ১ ই 
: হবীহাহউক, বানুষেখ-সা(ভৌম-ভট্াচার্ব এবং তঁহার জ্যোঠজাতা বিস্াবাচস্পতি,ও 
উরে খ্যাতি গু-বিৃত ছিল। হোসৈন-শাছের 'সাকর-মল্লিক' ছয়, সনাতনও এফ 
সময়ে তাঁহাধের নিকট বিষ্যাশিক্ষা করেন। 'তক্তিরদ্বাকয়ে' বলা হইয়াছে যে 'ভ্রীসনা- 
তনের গুরু বিস্তাবাচন্পতি'৪ মধ্যে মধ্যে সনাতনের অবস্থানক্ষেত্র রামকেলিতে গিয়াও 
বাস করিতেন। গরবন্তিকালে সনাতন তীহার মুবিখ্যাত দশম টিগসনী*রন্থ প্রথয়নকালে 
মঙ্গলনিমিতত তাঁহাদের লাম স্মরণ করিয়া গুরুবদান! গাহিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গের বালা- ও 
কৈশোর-লীলায় যাহার! বিশেষ অংশ গ্রহণ কয়েন তাহাদের মধ্যে প্রীবাস হবিদাসাদি 
বয়োজ্যষ্ঠদের অনেকের সহিতই সীর্বভৌমের পরিচয় ছিল। কিন্তু গৌরাঙগের নাম ও 
খ্যাতি ছুড়াইয়া গড়িবার বনছপূে' ফিংব! হয়ত তাহার আবির্ভাবেরও পূর্বব্তিকালে 
সম্ভবত নবধীগে রাজতর উপস্থিত হইলে£ তিনি জগক্নাথ-ধামে চলিয়া যান। সেধানে 
তাহার ভগিনীপতি গোপীনাখ-আঁচার্ধ বাস করিতে থাফেন, তাহার মাতৃত্বসাও নীলাচল- 
বাসী ছিলেন। 
নীলাচলে গিয়া সার্ধতৌম শান্ত্রর্চা ও অধ্যাপনা-কার্ধে বিরত হন নাই। তংকাঁলে 
সারা-ভারতে তাহার মত বৈোন্তিক-পণ্ডিত অতি অল্পই ছিলেন। ফলে তিনি উদ্ভিস্তার 
রাজ গ্রভাপরুদ্্রের বিশেষ সম্মানের পাত্র হইয়াছিলেন। কাশীর নুবিখ্যাত পণ্ডিত 
প্রকাশানদ, বিষ্যানগর়ের রাষানন্দ, এমনকি সুদুর কর্ণাটরাজসভার মহাপত্ডিত 
মন্ত্র ই'ছার! সফলেই সার্ধভৌমের সহিত বা তাহার নামের সহিত অুপরিচিত 
ছিলেন । 
মহাগ্রতু প্রথমবার নীলাচলে পৌঁছাইয়| যখন বিগ্রহ-দর্শনে অচেতন হইয়! পড়েন, তখন 
সাব ভৌম-ভট্টাচার্য সেইম্থলে উপস্থিত ছিলেন। তাহার হস্তক্ষেপের ফলে চৈতন্তের গ্রৃতি 
ষ্ট পড়িছাবুদ্দ নিজদিগকে সংযত করেন। সীর্বভৌম চৈতন্ঠের মধ্যে এক এশ্বরিক 
শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া তীহাকে স্ুগৃছে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা বরিয্বাছিলেন। ঘুকুন্দাদি 
ভত্তবৃন্দও গৌপীনাঁথ-আচার্ধের সহিত আসি পৌছাইলে সাব ভৌমের় অনুয়োধে তাহার 
গৃহেই কলের ভিজ্ফানিধাহ হয। এই বিষয়ে বৃদ্দাবনধাস, কবিকর্পপূয় ও কৃষাফাস- 
কবিরাজ প্রভৃতির ধটনাগণ বনী প্রাঞ্ধ একপ্রকার । কেধল লোচন্দাস. বলিয়াছেন যে 


| (৩ “ভ়মালে'র লেখক ( পৃ. ৩* ) একজন “বিস্তাবাচম্পৃতি ওডুদেশীয়ে'র উল্লেখ করির। বলিতেছেন 
যে তিনি 'গৌঁযাজের প্রির' ছিলেন৷ সঙ্ধবত গরহকষায় জলোচামান বিদ্তানাচম্পুতিকেই ভুলব 
গুদে রিয়া হেব অবনত বার্থ কৌম-লাতাও নীলাচলে পির মহাশ্রকু প্রসাদ তা হইয়াছিবেন। 
৪). 1৫৯৮ $ ই. দিপু, ১৭04) চৈ, ম. জন, খ্‌ গং ৪ (৬) ছৈ' কৌপৃ- ২১৩ ১: 


২৪৯. ... টজ্-পরিকর 


মহাপ্রতু প্রথমে জগন্নাথ-মন্দিরে ন| গিয়া একেবারে সাবভৌমশ্গৃহে গিয়! উঠিয়াছিলেন।৭ 
মুযারি-গুপ্ত জানাইয়াছেন যে মহাপ্রভু গ্রথমে পাঠরত সাবভৌমকে জগরাখ-দর্শন সম্বন্ধে 
জিজ্ঞাস! করিলে সার্বভৌম তাহার রূপ ঘেখিয়! অভিভূত,হন এবং স্বীয় পুত্রের জাহাষ্যে 
মহাপ্রভুর জগন্নাথ-দর্শনের ব্যবস্থা করেন।৮ “চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক'( ৬ষ্ঠ, অঙ্ক )-অনুযায়ী 
কিন্ত সার্বভৌমের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিবার পূর্বেই মুকুম্দাদির সহিত গোপীনাথ- 
আচাধের সাক্ষাৎ ঘটে; গোপীনাথের চেষ্টার ফলেই সার্বভৌমের সাহায্য পাওয়া যা 
কিন্ত এতৎসংক্রাস্ত বিষয়গুলির বর্ণনায় “চৈতন্তচন্দ্রোদয়নাটকের সহিত “চৈতন্তচরিআ- 
মৃতে'র বিভিন্ন ঘটন! সম্পর্কিত কালের কিছু অসংগতি বা বিভিন্নতা দৃষ্ট হইলেও রি 
বিবরণ প্রায় একই প্রকার । ঘটনাকালের উপর জোর ন! দিলে যে কোন একটি বর্ণনাই 
গ্রহণ করা ষায়। কবিকর্ণপুর ঘটনাগুলিকে নাটকাকারে গ্রধিত করিয়াছিলেন বলিয়া! 
হয়ত এই বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব নাও দিতে পারেন। পূর্বেই সার্বভৌম . নীলাচলের 
একজন বিখ্যাত ব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছিলেন। পণ্ডিত, অধ্যাপক ও রাজবন্দিত৯ 
ব্যক্তি বলিয়! জগন্নাথমন্দিরে তাহার বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল। সকলেই তাহাকে ভয় ও 
শন্ধার চক্ষে দেখিতেন এবং মন্দির, বিগ্রহ ও তৎসংক্রাস্ত কার্ধাদিতে সম্ভবত তাহার বিশেষ 
হস্তও ছিল। তাই তিনি পুত্র ও রাজমহাপাজ১০ চন্দনেশ্বরকে দিয়া বৈষব-ভক্তদিগের 
মন্দির-ও বিগ্রহ দর্শনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তারপর বিগ্রহ-দর্শনে মহাপ্রতুর উত্তরূপ 
অবস্থাস্তর ঘটায় তাহার ইচ্ছান্ুযায়ী যাহাতে তিনি দুরাবস্থিত গরুড়-মৃতির পার্খে দণ্ডায়মান 
হইয়া নিধিষ্বে জগক্নাথ-দর্শন করিতে পারেন, তিনি তাহার ব্যবস্থাও করিয়া দিলেন। 
মহাপ্রভুর নিজ ন-বাসের জন্যও তিনি স্বীয় মাতৃম্বসার গৃহে তাহার বাসস্থান স্থির করিয়া 
দিলেন। 

_. কিন্ত চৈতন্য নীলাচলে পৌঁছাইবার পর হইতেই বৈদাস্তিক-পপ্তিতের মনে আলোড়ন 
আরম্ভ হইল । মহাগ্রতু পুর্ব হইতেই সার্বভৌমের নামের সহিত পরিচিত ছিলেন ।১৯ খন 

তিনি চৈতগ্তকে মো নারায়ণ বলি নমস্কার কৈল' তখন চৈতন্য তাহাকে “কষে, 
মতিরস্ত' বলিয়! গ্রত্যভিবাদন করিলেন ।১২ সার্বভৌম বুঝিলেন ষে চৈভ্ বৈষব-সন্ন্যাসী | 
ভিনি গোপীনাথ-আচার্ধের নিকট আরও জানিলেন যে চৈতন্তের মাতাম্হ সাবভৌমেরই 
'পিতৃদেবের সহাধ্যানী ছিলেন এবং চৈতন্তের পিতাঁও তাহার পিতার শ্রীতি ও রন্ধাভাজন, 
হইয়াছিলেন, তা্াযী চৈতরের সহিত তাহারও টি রিশেষ সেহ-দদ্্ থাকিবার 


(৭) চৈ, মম, খখ পৃ ১৭৬৮৮) শ্রীচৈ, চ.--৩1১১।১৩ (৯) ভক্তমাল-মতে (পৃ. ২৬৩) 
নীর্ঘতৌম ছিলেন 'সভাসব প্রধান জ্রীপ্রতাপরুদ্রের 1 (১৭) চৈ কোৌ...পৃ. কহ. (১১) শীতে লা 
০২) এইট উত্তি-প্ত্যক্তি নবদ্ধ সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থই প্রায় একমত । | 


চারা  বান্ুদেব-সার্ধভৌম ২৪১ 
. ষথা। ম্ুতরাং সেই সহষচ্ধের কথা শ্মরণ করিয়া, চৈতস্তের মধ্যে তিনি যে বেদবাস্তবিরোধী। 
ধর্মভাবকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, ম্নেহের দাঁবিতেই যেন তাহাকে সমূলে উৎপাটিত করিবার 
অন্য তিনি বন্ধপরিকর হইলেন। গোপীনাথ তাহাকে বলিয়াছিলেন যে কেশব-ভারতী 
চৈতন্তের দীক্ষান্গুক্ষ । অথচ সম্প্রদায়-হিসাবে ভারতী-সম্প্রদায় শ্রেষ্ঠ নহে । তিনি গোপীনাথের 
নিকট আরও শুনিলেন যে চৈতন্যের 'বাহাপেক্ষা” অর্থাৎ বড় সম্প্রদায়ের প্রাধান্ত স্বীকার 
করিবার প্রয়োজন ছিল না। .তৎসত্বেও তিনি তাহাকে নিরস্তর বেদাস্ত-অধ্যাপনার দ্বারা 
অধৈ-মার্গে প্রবেশ করাইয়া পুনরপি যোগপট্ট দিয়া উত্তম সম্প্রদায়ে দীক্ষিত করিতে মনস্থ 
করিলেন। চৈতত্যই যে ন্বয়ং-ভগবান্‌, গোপীনাথের এই দৃঢ় প্রত্যয়কে তিনি একপ্রকার 
উড়াইয়! দিলেন এবং একদিন সত্য সত্যই তাহাকে আপনার গৃহে আনাইয়া বেঘধাস্ত- 
অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন।৯৩ 
মহাপণ্ডিত সার্বভৌম-ভট্টাচাধ অধ্যাপন! করিতেছেন। প্রবুদ্ধাত্মা চৈতন্য সবিনয়ে 

তাহা শ্রবণ করিতেছেন। একদিন নয়, দুইদিন নয়, দিনের পর দিন অতিবাহিত হইল । 
মুখর-অধ্যাপক নির্বাক-শ্রোতাকে ক্রমাগত আপনারই পথে আকর্ষণ করিয়া আনিতেছেন 
মনে করিয়া ঘিগুণিত উৎসাহে পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া চলিতে লাগিলেন। কিন্তু একদিন 
সত্যসত্যই১৪ তাহার ধৈ্ঘচ্যুতি ঘটিল। চৈতগ্ের অবিচ্ছির নীরবত| তাহার নিকট 
অসহা হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এমন নির্বাক্‌ থাকিলে তাহার অধ্যাপনা কাধ্যকরী 
হইতেছে কিন! তাহাতো বুঝা যায় 7; সত্যই কি চৈতন্য কিছু বুবিতেছেন, না, তাহার 
সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়। যাইতেছে । মহাপ্রভু উত্তর দিলেন : 

তোমার আজ্ঞাতে মাত করিয়ে শ্রবণ ॥ 

সন্গ্যাসীর ধর্মলাগি শ্রবণসাত্র করি । 

তুমি ষে করহ অর্থ বুঝিতে না, পারি ॥ 
তারপর উক্তি-প্রত্যুক্কি চলিল। নিজমত স্থাপন করিবার জন্ত সার্বভৌম নানাবিধ প্রসঙ্গের 
অবতারণ। করিলেন এবং ক্রমাগত বিতর্ব-জাল পাতিয়া চলিলেন। কিন্তু মতাপ্রত তাহা 
সমস্ত খুক্তিকেই সহজে খণ্ডন করিয়। নিজমত স্থাপন করিলেন। অস্থৈতবাদী সঙ্যাসী বুঝিলে, 
যে. ভগবান সঙচ্চিদানন্দময় এবং 'যড়বিধ উষ্বর্ধ প্রভুর বিচ্ছক্তিবিকস? ) তিনি মারাধী* 


ণ বে ভাগবত. এই বেদাস্ত-শিজাবিবরক, ঘটনা বর্ণনায় কিছু পার্ধক্য দৃষ্ট হয়।- 
( উ ভা ৮--কিন' খটনা-পাস্থাপন-রীতি দেখি! তাহ? ভ্রমান্ক বলিয়। বুঝিতে পারা যায় 
আবার ছেতগরজোময়দাটকে' ভি-বরণনা দেওয়া হইয়াছে 'চৈতস্তম্লে'ও অন্ত এক প্রকার । ফি 
সম নার সু বিব্ একই রহিরাছে। ঘটনাগত সত্যতা নির্দেশের বিষয়ে “চৈতস্বচরিতাহৃত এই 
| লাগে! নি যোগ্য ছু) (১৯) সাতদিন পর়েনচৈ, ৮০৮৬ পৃ, ১১৩ 5 ৭ মাপ, হক 1 
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এবং জীবমাত্রই মাক্জাবশ-_ ঈশ্বরের সহিত জীবের এতটা পার্থক্য ! এতবড় একটা ছৈত- 
ভাথকে যে কোনমতেই উড়াই়া দেওয়া যাইতে পারে না, তাহা! উপলদ্ধি করায় সার্বভৌমের 
অস্ত্রে আপন! আপনিই এক নির্মল ভক্তিভাবে উপচিত হইল। তিনি মহাপ্রভুর মধ্যে 
এক বিরাট শক্তিকে উপলব্ধি করিলেন এবং চৈতন্যের প্রতি ভক্তি-অর্থান্বরূপ তাহার মুখ 
হইতে একশতটি ক্সোক উৎসারিত হইল। ইহাই পরে 'দার্বভৌম-শতক' নামে অভিহিত 
হয়১৫) এবং এইজন্ই বলা যায় যে সার্বভৌমই চৈভন্য-বন্দনাগীতির প্রথম কবি।৯৬| 
তাহার কয্েকটি ষ্লোক 'পদ্যাবলীতে”ও উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু যাহাহউক, ্ 
সন্ধে গোপীনাথের প্রত্যয়কে তিনি এক সময় হাসিয্৷ উড়াইয়। দিয়্াছিলেন ; আজ ; 
তাহার অলৌকিক শক্তিকে প্রত্যক্ষ করিয়! তাহাকে স্বয়ং-ভগবান বলিয়া তাহারও প্রত্যন় 
জগ্মাইল 1৯৭ সকল শাস্ত্রের সকল মূলতত্বই যে ভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা উপলব্ধি 
করায় তাহার সকল ছন্দের নিরসন হইয়া গেল। মুক্তিকামী কঠোর অধৈতবাদদী ভক্তিকামী 
দ্বৈতবাদীতে পরিণত হইলেন । 

' জাবভৌমের মহাপ্রভুকে শিক্ষা-দেওয়ার বাসনা চিরতরে ঘুচিয়া গেল । মগ্রমুগ্ধ-শিশ্তুবৎ 
ভিনি তখন হইতেই মহাপ্রভুর পদাস্ক অনুসরণ করিতে লাগিলেন এবং প্রত্যহ জগন্নাথ- 
মন্দিরে না গিয়া চৈতন্যের নিকট হাজির হইতে লাগিলেন। একদিন তিনি জগদানম্দের 
হাতে চুইটি ্লোক লিখিয় মহাপ্রভুর নিকট পাঠাইয়! দিলেন। তাহাতে তিনি তাহাকে 
ভক্তিযোগ-আচরণ ও- প্রচারার্৫থ আবিভূতি অদ্বিতীয় পুরাণ-পুরুষ বলিয়! বন্দনা! করিলেন । 
এই সময় আর একদিন মহাপ্রভু অতি প্রত্যুষে জগন্নাথের শয্যোথান দেখিতে গেলে পূজারী 
তাহাকে মাল1 ও গ্রসাদদান্ন আনিয়া! দেন এবং তাহ লইয়! তিনি ভট্টাচাধের গৃহে উপস্থিত 
হন। সার্বভৌম তখন শধ্যাত্যাগ করিয়া! কৃষ্ণনাম লইতে লইতে বাহিরে আসিয়া মহাপ্রভুর 
সাক্ষাতপ্রা্ড হইলে তিনি তাহাকে সেই মন্হাপ্রসাদ অর্পণ করিলেন। সার্বভৌম তৎক্ষণাৎ 
তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়া দস্ত-মুখাদি প্রক্ষালন না করিয়াই ভক্ষণ করিলে মহাপ্রতু তাহাকে 
আলিঙ্গন দান করিলেন১৮ এবং শতমুখে তাহার প্রশংসা করিয়া যেন আপনারই 


২০৪) চৈ. ভা.--৩1৩, পৃ ২৭২ (১৬) চৈ. গ.--পৃ- ৪ (১৭) চৈতগ্যভাগবত-কার (৩ ] ৩, গৃ, ২৭) 
বজেন যে সার্বভৌম এই সময়ে বড়ভুজরপ দর্শন করেন। 'চৈতন্তচরিতাম্ৃত' ২২ 1 ৬)মতে কিন্ত প্রথমে 
সার্বভৌমের চতুরভূজরপ দর্শন ঘটে, তাহার পর তিনি কৃষ্ণের '্যকীয় শ্বরপ' দেখিতে পান । .“চৈতন্ত 
মঙগকে' (লো.-মধ্য, পৃ. ১৮৯) কেবল বড়ভুজ-দর্শনের কথা আছে। "ভজননিপর্রি-দাসকূ একটি গ্রন্থে 
আছে থে (পৃ. ৩৯-৪*) সার্বভৌম ঘিডু-গৌরহরি মুঠি দেখিয়াছিজেন ) ঠাহার অনুরোধ রক্ষার্থই 
চৈলতন্ত গৌরহরি নাম ধারণ করেন:এবং সার্বভৌমের মিকট ইহ! শুনিয়া পপ র্সীনবে পি 
জাখ্যা দান করেন । (১৮) চৈ. না7৬৬৯ ) চৈ৮-21৬, পৃ-১১% $ চৈ চ" মাাকি৯১৭০ | 
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টানার আনন্দ-তম্ময় হইলেন। সার্বভৌমও যেন পূর্ব-পরিচিত বেদাস্ত-তত্বকে 
অস্বীকার করিয়াই মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিলেন। 

মহাপ্রত্‌ চলিয়া গেলে সাবভৌমও স্গানা্িক শেষ করিয়া সেই পথ ধয়িলেন এবং 

ভঙগনাখ ন। দেখিয়া সিংহদ্বার ছাড়ি । 
প্রভুর বাসার কাছে ধান তাড়াতাড়ি ॥ 

মন্দিরের নিকট গেলে ভৃত্য তাহার ভুল হইয়াছে মনে করিয়? মন্দিরের পথ দেখাইয়া দিলেও 
তিনি সেদিকে জক্ষেপ করিলেন না । একেবারে মহাপ্রভুর নিকট গিয়া তিনি দগ্ডবৎ হইয়া 
তাহার স্তবস্ততি আরম্ভ করিয়া দিলেন। মহাপ্রভূ কর্ণে অঙ্গুলি দিয়! বলিলেন,_-আমি 
তোমার বালকমাত্র ; বাৎসল্য না দেখাইয়া! তুমি একী করিতেছে! তুমি সর্বশান্ত্রজ, 
শাস্ত্রের সারোদ্ধার করিয়া তাহার প্রতিপান্ঠ বিষয় আমাকে গুনাও। সার্বভৌম শাস্তা- 
লোচনা আরম্ত করিলেন এবং তাহার বক্তব্য শেষ হইলে মহাগ্রত্‌ “সাধু সাধু" বলিয়! 
তাহাকে অভিনন্দিত করিলেন। অতঃপর সার্বভৌম দামোদর এবং জগদানন্দকে জঙ্গে 
লইয়া! গিয়া তাহাদিগের দ্বার] ছুইটি ল্লোক লিখিয়া পাঠাইলেন। সঙ্গে প্রসাদারও পাঠাইয়া 
দিলেন। মহাপ্রভূ শ্লোক দুইটি দেখিয়া তাহ! খণ্ড খণ্ড করিয়া ছি'ড়িয়। ফেলিলেন। 
সৌভাগ্যক্রমে, মুকুন্দ ইতিপূর্বে তাহা প্রাটীর-গাজে লিখিয়! লইয়াছিলেন। 

কিছুদিন পরে মহাপ্রতু দাক্ষিণাত্/-ভ্রমণের সম্মতি চাহিলে সার্বভৌম বিচ্ছেদ-ব্যথা 
সত্বেও রাজি হইলেন। মহাপ্রভুর সহিত মিলনের পর তিনি গোদাবরী-তীরস্থ রামানম্- 
রায়ের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয্াছিলেন। তাই তিনি রামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ 
করিবার জন্য মহাপ্রভূর নিকট নিবেদন জানাইলেন। যাত্রা আরম্ভ হইল। 

ইহার পর উত্ভিগ্যা-রাজ প্রতাপরুত্ত্র নীলাচলে পৌছান এবং সার্বভৌম তাহাকে চৈতন্য 
সম্বন্ধে সকল তত্ব ও তথ্য অবগত করাইয়া তাহার সহিত পরামর্শপুর্বক মহাপ্রভুর নির্জন 
বাঁসের জনা কাশীমিশ্রের গৃহে বাসা নিধারিত করিয়া রাখিলেন। আলোচনাকালে তিনি 
বুঝিয়! লইলেন যে মহাপ্রতুর সহিত মিলিত হইতে নানিঠা রূলানিকান মনে 
করিবেন । 

দীর্ঘকাল পরে মহাপ্রভু কিরিলেন। সাবভৌম তাহাকে প্রত্যুদগমন করিয়া আনিলেন 
এবং সেই রাত্রিতে নিজগৃহেই তাহাকে ভিক্ষানির্বাহ করাইলেন। মহাপ্রতু জানাইলেন যে 
তিনি তাহার জারা শ্রমণ-পথে রামানন্দ ছাঁড়া সার্বভৌমতুল্য আর একজন টৈফবেরও 
'াক্ষাৎ পান নাই। সার্যভৌমের কুষ্ঠীর' অবধি রহিল না। 

এখন হইতে মহাপ্রস্থ সার্বভৌম-গপ্রমে -রিভোর হইলেন। তাহাকে লহ ্ৈ 
মন্দিরে -গরযন করেন, . তাহার সহিত 'তন্বালোচন! করেন, সর্বদাই তাহাকে ক্কাছে. কাছে: 
রাখেন । ভট্টাচার্য কিন্ত শ্রতাপরুরের কথ ভুলিয়া ধান নাই।. একফিন পুয়োগ বুঝিস: 
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তিনি ভক্ত-নৃপতির চৈতন্যসঙ্গ-লিগ্সার কথ! নিব্দেন করিলেন১৯ কিন্তু মহাপ্রভু কঠোর- 
ভাবে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলে তিনি পত্রোতরে রাঙ্জাককে সকল কথা জানাইলেন $ 
এক মর্মম্পর্শী প্রত্যুত্তর আসিল। নিত্যানন্দাদি তক্তের সহিত মিলিত হইয়া তিনি 
পুনরায় মহাগ্রতুকে পত্রের মর্ম অবগত করাইলেন এবং নিত্যানন্দের সাহায্যে মহাগ্রতূর 
একটি বহির্বাস সংগ্রহ করিয়া রাজার নিকট পাঠাইয়! ছিলেন ১ এই সমন্ন রামানন্দ-রায় ; 
নীলাচলে আসিলে তিনি তাহার সাহায্যে মহাপ্রভুর মনকে আরও একটু আব্র করিয়া 
ফেলিলেন। রাজার সহিত না হইলেও, রাজপুত্রের সহিত মহাগ্রভূ মিলিত হইলেন। 

এদিকে রা্জা-প্রতাপরুত্্শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া পৌছাইলে সাবভৌম একটি পরিকল্পনা 
স্থির করিয়। তাহাকে জানাইলেন যে রথযাত্রার দিনে মহাপ্রভু রথাগ্রে কীর্তনের পর আবি 
ও র্লান্তদেহে পুশ্পোষ্ঠানে প্রবেশ করিলে রাজবেশ পরিত্যাগকরত যদি তিনি ভাগবতের 
কষ্ণরাস-পঞ্চাধ্যায়ী ক্লোক পাঠ করিয়। তাহার চরণ-প্রাস্তে পতিত হুন২০ তাহা হইলে 
তিনি নিশ্চয়ই রাজাকে অনুগ্রহ করিবেন। তারপর রথযাত্রার প্রান্কালে গৌড়ীয় ভক্তবৃন্ 
পুরুষোত্ধমে পৌছাইলে সার্বভৌম রাজ-অষ্টালিকার বলভীতে গিয়া গোপীনাথ-আচাধের 
সহায়তাক্ম ভক্তবুন্দকে প্রার্শন করিয়! রাজার নিকট তাহাদের পরিচয় প্রদান করিলেন ॥ 
ইহার পর ঠিক রথযাআার পূর্বে মহাপ্রভু একদিন সার্বভৌমের আজ্ঞা লইয়া গণসহ গুণ্ডিচা- 
মার্জন করিলেন এবং রখযাত্রর দিন তিনি অশ্প্রদাক-নৃত্যের মধ্যে আসিয়া নৃত্য করিতে 
থাকিলে সার্বভৌম প্রতাপরুদ্রকে সেই অপরূপ দৃশ্ত দেখাইয়া! মুগ্ধ করিলেন। শেষে 
মহাপ্রভু উদ্যানে প্রবেশ করিলে সার্বভৌম রাজার প্রতি ইঙ্গিত করিলেন। তাহার 
বিশেষ চেষ্টার ফলেই পূর্ব-নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন করিয়া! গ্রতাপক্ষত্র মহাপ্রভুর সহিত মিলিত 
হইলেন। 

এই সময় সার্বভৌম-ভ্রাতা বিষ্তাবাচম্পতিও মহাপ্রতূ-জন্দর্শনে নীলাচলে গমন করিব" 
ছিলেন। একদিন যহাপ্রতু সার্বভৌমকে মন্দিরস্থ দারুত্রক়পী পুরুযোভ্তমের, এবং বাচম্পতিকে 
গৌড়স্থ জলবর্বকূপী ভাগীরথীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার জন্য আদেশ দান করিলেন ।২১ 
কিন্ত চৈতন্ভের জীবনদ্দশায় তাহার শত উপদেশ সত্বেও ভক্কগণ একমাত্র তাহাকেই 
কুষ্কাবতার মনে করি! পুজ। করিতেন। নার্বভৌম তাহারই সেবায় বিভোর হইলেন । 


(১৯) প্রতাপরুত্্ের জীবদীতে এই সম্বধে বিশেবভাবে ছালোচন! করা হুইয়াছে। (২৯) চৈ ১.৮ 
৩১১, পৃ" ১৫২) “চৈতরিতামৃতদহাকাবা' (১৩।৭৮-৮২) এবং 'চেগুসচন্রোদিয়নাটকে'ও ৮৬) বিথিক.. 
আছ্ছে থে উপবনে মহাপ্রতু-প্রতাপরুয়ের মিবন-সংঘটনের পরিজ্পনাটি ছিল সার্বতৌমেরই। কিন 
'ক্তমাল'-মতে (পৃ. যা দানিবন রা রারার 
১) চৈ, ৮৯1১৫) পৃত ১৬০ ৰ রর ্‌ রঃ 


বাঝুদেব-সার্বভৌম ২৪৫ 


রধ্যাত্রার কয়েক মাস পরে গৌনটীম্ম ভক্তগণ দেশে ফিরিয়া গেলে সার্বভৌম মহাপ্রভুর 
নিকট আবেদন জানাইয়! আপনার গ্ুহেই জীলাচলবাসী স্থায়ী ভক্তবৃন্দের ভিক্ষা-নির্বাহ 
করিবার একটি আংশিক ব্যবস্থা করিস্বা দিলেন। ইচ্ছা ছিল যে মহাপ্রসৃকে অন্তত মাসে 
কুড়িটি দিন তাহার গৃহে ভিক্ষা-নির্বাহ করিতে রাজি করাইবেন। কিন্তু সন্ন্যাসীর পক্ষে 
এতকাল একস্থানে ভিক্ষা-গ্রহণ অসমীচীন। তাই অনেক অনুনয়ের পর শেষ পর্যস্ত স্থির 
হইল যে মাসে অস্তত পাঁচটি দিনও মহাপ্রভূকে সার্বভৌমের গৃহে অক্প-গ্রহণ করিতে হইবে। 
স্বরপদামোষর তাহার বান্ধব২২ ; স্থির হইল যে তিনিও ইচ্ছানুযায়ী একাকী বা মহাগ্রতৃর 
সহিত গিয়া তাহার গুহে ভিক্ষা-নির্বাহ করিবেন । 

একদিন মহাপ্রতু সার্বভৌম-গৃছে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। ভট্টাচার্ষ-গৃহিণী যাঠীর২৩-মাতা 
নিষ্ঠা সহকারে পরিপাটি করিয়া রন্ধন করিয়াছেন। মহাপ্রতু ভোজনে বঙ্সিলে ভট্রাচার্য- 
জামাতা যাঠী-ভর্তা অমোঘ২৪ আসিম্বা উপস্থিত হইল। দে ছিল একটি কাগুজ্ঞানহীন 
অপরিণামদর্শী লোভা যুৰক। সার্নতৌম স্বয়ং পরিব্ষণ করিতেছিলেন। তিনি একবার 
রঙ্ধন-গৃহে গমন করিলে সেই অবসরে অমোঘ মহাপ্রভুর অন্নব্যঞনাদি দেখিয়া নিন্বা 
করিতে লাগিল। একটি মাত্র সন্র্যাসী দশবারজনের অন্ন-ভক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, 
এইরূপ ইঙ্গিত করিয়। নে নানাবিধ কটুবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। ভষ্টাচাখ তাহ। 
গুনিয়! স্তভিত হইলেন। তিনি লাঠি লইয়া! তাড়াইয়া গেলেন, ধাঠীর-মাতাও স্বীয় কন্যার 
বৈধব্য কামনা করিলেন ) কিন্তু অমোঘ পলাইক্স! গেল। ভট্টাচার্য মহাপ্রতৃর পায়ে ধরিয়! 
নানাগ্রকার আত্মনিন্না করিতে লাগিলেন। মহাপ্রতু তাহাকে সাস্বনা দিয় চলিয়া গেলে 
ভষ্টাচার্ধ গৃহিণার সহিত আলোচন। করিয়া স্থির করিলেন যে অমোধ যদি বাচিয়াই থাকে 
তাহাহইলে যাঠ্রী ষেন সেই অধঃগতিত-ভর্তাকে পরিত্যাগ করে। কিন্তু তাহার আৰু 
প্রয়োজন হয় নাই। পরে চৈতন্যের ক্ষমা লাভ করিয়া বিশ্চিকা-রোগে হঠাদাক্রাস্ক 
অমোঘের দবেছ-মনের আমুল ক্নপাস্তর সাধিত হয় এবং তাহারপর সেও এক নিষ্ঠাবান-ভক্তে 
পরিণত হস্ব। সার্বভৌমের ভক্তিপ্রভাবেই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে মহাপ্রহ 
বিরান, যে অমোঘ তো দুরের কথা, 

(সার্ধভৌষ গৃহে হে দাসদালী বে কুকুর । 
মেছো মোর প্রিয় অন্তজন বহু দুর । 

পর বহর সার্বভৌম 'কাশীর পথে ঘাত্রা করেন। পথিমধ্যে রখযাতদর্শনা্ 
শিবানন্দ, গোক্জি-ঘোষ , ও জ্ীবাসাদি গৌঁতীয়-কতবৃন্দের সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটে ।. 
. (২২) ক; ?৮৮৯১৫,, গু. ১৮২ (২০) আাবৌষ-রয়ার আম ছিল ধাটী বা বই । একা চৈতন্ত- 


কারিকাএস্থেক চৈ. কা._পৃ- ) ইহাকে গৌরাঙগ-প্রেমের রাঘা-্বরূপিন। বজ! হইয়াছে । (২৪) চৈ. ৪. 
এর গরদাধর-শখি। যঝো একজন মোষের নাম আছে । তিনি এই জঙোধ কিন! বল! বায না। 


২৪৬ চৈত্ন্য-পরিকর 


সেই সময়ে বারাণসীতে যে সকল সাধু-সঙ্লাসী বাস করিতেছিলেন, তাহাঙ্ষের প্রান 
লকলেই ছিলেন বৈদ্াস্তিক মায়াবাদী পণ্তিত । চৈতত্ঠ-প্রবর্তিত তক্তিধর্ষের কাহিনী 
শুনিয়া তাহারা সেই অতুলনীয় ধর্মমতের উপর আক্রমণ চালাইতে থাকিলে সার্বভৌম 
তাহা সহ করিতে পারেন নাই, মহাপ্রভুর আজ্ঞা-গ্রহণ করিয়া বারাণসীর পথে যাত্রা 
করিয়াছিলেন । কিন্তু প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি আর মহাপ্রভুর সঙ্গ ত্যাগ করেন নাই ;। 
কেবল মহাপ্রভুর গৌড়-গমনকালে অন্ঠান্ত ভক্তবৃন্দের সহিত কটক পর্যন্ত গিয়া কিছুদিনের 
জন্য তাহাকে বিদায় দিয়া আসিতে হইয়াছিল । | 


মহাপ্রতু গৌড়ে আসিয়া বান্ুদেব-দত্তের গৃহ হইতে বিদ্যাবাচম্পতির গৃহে গিয়া উপস্থিত : 


হুন। অয়ানন্দ বলেন যে “বায়ড়া গ্রামে 'বিষ্যাবাচস্পতি-ভট্রাচাধে'র গৃহে এক রাজ্জি অবস্থান 
করিবার পর তিনি কুলিয়ায় চলিয়৷ যান। অন্যান্ত গ্রন্থেও একই বর্ণনা দৃষ্ট হয়।২৫ কিন্ত 
কোথাও বায়ড়া-গ্রামের উল্লেখ নাই।২৬ বুন্দাব্নদ্াস বাচম্পতি-মহাপ্রভূ প্রসঙ্গটি 
বিশেষভাবে উত্থাপন করিয়া ভক্ত-বাচম্পতির চৈতন্তান্গরাগ সম্বন্ধে সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া- 
ছেন। চৈত্ন্য-দর্শনের পর বাচম্পতি অভিভূত হইয়া পড়িলে মহাপ্রভু তাহাকে নানাভাবে 
রুপা প্রদর্শন করেন। কিন্তু অসংখ্য লোক্কের ভিড় জমিয়া! উঠায় মহাপ্রতু গোপনে কুলিয়ায় 
চলিয়া যান। এদিকে জনসাধারণ আসিয়া বিশারদকে ঘিরিক্া! ধরিলে তিনি অগ্রতিভ 
হইয়া পড়েন। শেষে এক ব্রাহ্মণের নিকট মহাপ্রভুর সংবাদ অবগত হইয়! তিনি দর্শকবৃন্দকে 
নিরত্ত করেন এবং স্বয়ং কুলিয়ায় গিয়া প্রত সমীপে বারবার গ্রণতি জ্ঞাপনপূর্বক জানাইলেন 
ষে মহাপ্রভুর এইরূপ গোপনভাবে চলিয়া আসার ফলে দর্শকবৃুন্দের নিকট আজ তাহাকে 
যথেষ্ট অপ্রতিভ ও দৌষাভিযুক্ত হইতে হইয়াছে । বাচস্পতির বাক্যে মহাপ্রতুর হৃদয় প্রবী- 
ভূত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিয়া দর্শনার্থী ভক্তবুন্দকে দর্শন দান করিলে 
চতুর্দিকে আনন্দের ধ্বনি উিত হইল । 

ইহার পর আর আমরা কোথাও বিগ্যাবাচস্পতির সাক্ষাৎ পাইনা । কিন্তু মহাপ্রভু 
ইহার পর কানাইর"নাটশালা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া প্রত্যাবর্তন করেন এবং নীলাচলে চলিয়া 
যান। নীলাচল হইতেই তিনি কিছুকাল পরে বৃন্দাবন-যাত্র! করেন । সেই সময়ে সার্বভৌমকে 
কিছুকালের জন্য তাহার বিচ্ছেদ-বেদনা সহ করিতে হয়। কিন্ত তাহার পর হইতে 
মহাপ্রভুর তিরোভাব পর্যন্ত তিনি সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার সেবা! করিতে পারিক্াছিলেন। 


(২৩) চৈ, ম. (জ)-বি, খ. পৃ. ১৪* ? শ্রীচৈ, চ৮-৩১৭1৫ 3 81২৫1২৮ ) চৈ. ভ---51১০ পু ল৪ 
1৩, পৃ. ২৭৬-৭৯ ; চৈ, চ.--২1, পৃ. ৮৫) ২1১৬, পৃ. ১৯০ (২৬) কেরলমাত্র জ্যাধুনিক বৈ. দিযে 
(পৃ. 4) বায়ড়ার পরিবর্তে বিস্ানগর গ্রামের উল্লেখ আছে এবং বৈ-দ.-প্রস্থে শব ৭ বলা হইছে 


থে চৈতত্তশাখাতুক বিভাবাচম্পতির বিবাস ছিল কাউিগাছিতে |. : 


খু 9, 
শ 


| 


বান্ছুদেব-সার্বভৌম ২৪৭ 


চৈতন্ত-প্রদশিত ভক্তি-ধর্মকে ধারণ করিয়া রাখিবার একটি দৃঢ় স্তস্ত ছিলেন সার্বভৌ ম- 
ভট্টাচার্য । রামানন্দ এবং হ্বরূপদামোদরের সহিত সর্বদাই মহাপ্রভু তাহাকে কীন্তিত 
করিয়াছেন এবং জানাইয়াছেন যে “ষড়দর্শনবেত্তা, 'বড়্রশশনে অগদ্‌গুরু ভাগবতোত্তম' 
সার্বভৌ ম-ভট্টাচার্যই তাহাকে “ভরক্তিযোগপার” প্রদর্শন করাইয়াছেন। তত্বের দিক 
হইতে “ভক্তিযোগ, কথাটির অর্থ না করিয়াও আমর! বুঝিতে পারি যে সার্বভৌম 
তাহার স্বীয় জীবনের মধ্যেই ভক্তিযোগকে যেভাবে কার্যকরী করিতে পারিয্নাছিলেন তাহাতে 
মহাপ্রভু-প্রদশিত ধর্ম ষেন পুর্ণ সার্থকতা৷ লাভ করিয়াছিল ।২৭ 

্বয়ং মহাপ্রত্তুর বিছ্যমানতার জন্যই নীলাচলের ভক্ত-গোঠীর শক্তি-সামর্থয ঠিক ঠিক ধর! 
পড়ে নাই। রবিরশ্মিতে যেন তারকামগ্লী আচ্ছন্ন হইয়াছিল। কিন্তু বুন্দাবনস্থ রূপ- 
গোস্বামীর মত সাবভৌমও নীলাচলে এক প্রচণ্ড শত্তিবূপে বিস্তমান ছিলেন। ভক্তবৃন্দের 
ভিক্ষা-ব্যবস্থা, বাস-ব্যবস্থা, বিগ্রহ-দর্শনের বন্দোবস্ত, রথযাত্রার পূর্বে তৎসংক্রান্ত সমূহ, 
বিষয়ের তদ্দারকী কাধ, স্বরং রাজা-গ্রতাপরুত্রকে বিভিন্ন কর্মে প্রবৃত্ত করা, শাস্ত্রালোচনার্দির 
দ্বার মহাপ্রতুকে আনন্দদান--সকল কর্মই তিনি এুচারুদূপে নির্বাহ করিতেন, মহাপ্রভুর 
তিরোভাবের পরেও তিনি কিছুকাল জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। “ভক্তিরত্বাকর'-প্রণেতা। 
জানাইতেছেন যে মহাগ্রত্র তিরোভাবের পরে শ্রীনিবাস-আচার্য নীলাচলে আসিয়! 
তাহার সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।২৮ 

দীনেশচন্্র ভট্টাচার্য মহাশয় “বাঙ্গালীর সারম্ত অব্দান-গ্রন্থে জানাইক়াছেন যে 
সার্বভৌম ১৫৩২ শ্রী.-এ কাশীতে গিয়া কাশীবাসী হইয়া যান। কবিরাজ-গোস্বামী-ব্গিত 
সার্বভৌমের কাশী-গমনকালটিকে ভুল মনে করিয়া তিনি “চৈতন্তচন্দ্রোদয়নাটকোস্ক উক্ত 
কাশীগমন-বৃত্তাস্তটিকে গ্রন্থের শেষাংশে বনিত দেখিয়া উহার কালকে পরবর্তী বলিয়। 
ধরিবার গ্রয়োজনীয়তাকে পুষ্ট করিয়াছেন। কিস্তু শেষাঙ্কে বগিত হইলেও উত্ত অঙ্কের 
অন্তান্ত বিষয়গুলির ঘটনাকাল যথেষ্ট পূর্ববর্তা। শ্রীবাস-হরিচন্দন-প্রতাপরুস্্র ঘটনাটি 
“চৈতগ্তাচন্দ্রোষয়নাটকে'র শেষাংশে বনিত হইলেও “চৈতত্তচরিতামবত'-কার কিন্তু স্পষ্টই 


(২৯) ভ. নি-মত্ে (পৃ. ১১৯) একবার উৎকলবাসী ব্রাহ্মণপঞ্জিতদিগের মনে চৈতস্তানুমোদিত মতবাদ 
সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হইলে মহাপ্রভু সার্বভৌমের উপরই তাহাদের সন্দেহ নিরসদের ভারার্পণ করেন 
এবং সার্থ তৌম কু প্রকাশ করিলে তিনি ব্বিয়াছিলেন--আজি হইতে মোর ধর্ম ভক্ভিতাবরসে। 
(বাবসা পঞ্জি্' তুষি গুনহ. মানসে । (২৯) বৈ.দ-ঘতে: (পৃ" ৩৫০). সার্বভৌম শেষে নবীপে বান 
করিয়াছিলেন: নিব. পর. ২৮) ও নি. বিপু. ৬২)১সতে বীরচজেষ নীলাচলগমন-কাধেও সার্বভৌম 
জীবিত ছিলেন; । মু বি-সতে জাহ্বার দরকপুতর রামচজও নীলালে নিরা ভাহার সাক্ষাৎ পান+ -.. 


২৪৮ চৈতন্য-পরিকর 


আনাইয়াছেন যে উহা! বছুপূববর্তা ঘটনা ।২৯ তাছাড়া, উপরোক্ত স্থলে ব্িত হইয়াছে যে 
মহাপ্রসুর বিনান্ুমতিতেই সার্বভৌম কাশীর বিছৎসমাজে চৈতন্ত-মত প্রতিষ্ঠিত করিবার 
জন্যই তথায় গিয়াছিলেন। কিন্তু সেই কাধ স্বগ্লংমহাপ্রতুর দ্বারাই পূর্বে সংসাধিত হইস্া- 
ছিল। মহাপ্রতুকতৃ'ক প্রকাশানন্দ-জয়ের পর একই কারণে সার্বভৌমের কাশী-গমনের 
প্রয়োজন থাকে না । ঘটনার যাথাথ্য- ব1 কাল-নির্ণয় ব্যাপারে 'চৈতন্তচরিতাম্ৃতে'র সহিত 
“চৈতন্তভাগবত, বা “চৈতন্যচন্দোদয়নাটকে'র অমিল দেখা! গেলে "চরিতাম্বতে'র বর্ণনাকে 
প্রামাণিক ধরা যায়। বর্ণনা-সামঞ্জস্ত থাকিলে কিন্তু তাহাদের অভিমত বিবেচনা 
সাপেক্ষ৩০ হইয়৷ উঠে। কবিকর্ণপুরের বিংশ-সর্গ-সমদ্থিত “চতন্চরিতামৃতমহাকাব্যে” কিন্ত 
উক্ত ঘটনাটি চতুরর্শ-সর্গের প্রথমাংশেই নিবদ্ধ হুইয়াছে। তাহার পরে প্রায় সাতটি সর্গ 
বর্ণনার পর মহাপ্রভুর তিরোভাব-বার্তা বণিত হইয়্াছে। এই সর্গগুলির মধ্যে মহা প্রভৃর 
নীলাচল-লীলার প্রথম দিকের ঘটনাগুলি দিয়াই বিবরণ আরম্ভ .করা হইয়াছে । 


রুহ) ১৫১২ খা-এর ঘটনা (৩৭) ৃ অ-্বারপাল-গৌবিশ 


রামানজাশ্রায় 


দাক্ষিণাত্যে গোদাবরী-তীরে বিদ্যানগর ।৯ বিদ্াানগরের অধিকারী রামানন্দ-রায়। 
ত্বাহার পিতা! ভবানন্দ-রায়। ভবানন্দের পাচপুত্র--রামানন্দ, গোপীনাথ, কলা 
নিধি, মুধানিধি, বাণীনাথ | তাহাদের পদবী ছিল পট্রনায়ক। কিন্তু তাহীর1 বিভ্তবান ছিলেন 
'এবং রাজ-সম্মান প্রাপ্ত হইতেন বলিয়া সম্ভবত তাহাদের 'রায়-খ্যাতি হইয়াছিল। 
ভবানন্দ ও রামানন্দ যথাক্রমে ভবানন্দ-রান্ধ ও রামানন্দ-রায় নামে পরিচিত ছিলেন। 
তাহারা উড়িস্তা-রাজ প্রতাপরুদ্রের অধীনস্থ রাজা বা প্রদ্দেশ-শাসক ছিলেন। 
মহতাব তাহার [২8019 1010800 70901009101 17000510606 1.00169-এর মধ্ো 
বলিতেছেন (7156075 01 011558--0.91), ০1২81808770, [২29 80 (0013178% 
8081012 5/616 76360015515 (5 £09%0019 01 138)0181767011 10 (025 
9011) 200 01 11009101717) 09 10108. প্রাচীন গ্রস্থগুলির বিবরণ-অন্যাযী 
জানা যায় যে জাতিতে তাহারা ছিলেন শৃত্র ।২ 

মহাপ্রডূ দক্ষিণ-ভ্রমণে বহি্গত হইর! সার্বভৌমের অনুরোধে গোদাবরী-তীরে রামানন্দের 
সহিত মিলিত হন।৩ সম্ভবত প্রতাপরত্রের সম্পর্কেই সার্বভৌম রামানন্দের সহিত পরিচিত 
হইয়। বৈষ্ণব-ধর্ম সন্বন্ধে তাহার প্রগাঁট-প|ঙিত্যের পরিচয় পাইয়াছিলেন। রামানুজ 
মধাচারযপ্রস্থৃতির জন্মস্থানরূপে বু পূর্ব হইতেই দাক্ষিণাত্য-প্রদেশ বৈষ্ণব ধর্মের পীঃ- 
ভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। রামানন্দের পক্ষে তাই মহাপ্রতুর দক্ষিণ-গমনের পুবেই 
বৈষব-তত্ব ও “সিদ্ধান্তের সহিত জম্যক্‌ পরিচিত হওয়া সম্ভবপর হইয়াছিল। এক্ষণে 
চৈতগ্থের মধ্যে তিনি তাহার সেই পূর্বজাত তত্বের পুর্ণ প্রকাশ প্রত্যক্ষ করিয়! বিস্মিত 


0 বধূন। (রাজের দামে পরিচিত্'--পদাধলী পরিচয়, পৃ. ১১) দিপা শ্রীকৃক চৈতন্য-_ 
শৃ- ৩১,৮৭ (২) রসিকমোহম বিস্তাতৃষণ রামাদন্দ-রায়কে 'কায়ন্থ' বলিয়াছেন রোয়-রামানন্দ__পৃ. ১৭) 
এবং হজমনির্প্ঘ-ষতে (পৃ. ১৩৬) রামানন্দ মাধবেজ্-পুরীর অনুশিয় ও রাঘবেন্র-পুরীর শিল্প ছিলেন ।__- 
এই সক হিবরণের কোন লমর্থন দেখা বায় না। (৩) মহাপ্রডু রামাননের গৃহে গিয়! পৌঁছাইলে 
সমান 'কুকগুজাবসানে' ঠাকাকে দেখিতে গান? ইট. চ.--৩১৫২ 5. গৌদাবনী-পারে মহাপ্রভুর 
নামনংকীতনিকালে যামানদ দোলায় চড়িয়! স্বানার্ধ আসলে উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটে ।--টৈ, চ...২1৮, 
পৃ ১২৩৭ ম্যাপ গোদাবরীন্তীঁরে আসিলে রামীনন্দ রায় 'যথাকৃষ্ট ও ্রহপরহীতের ভার উহার 
মিটে মের না, 1১১১ মহা গোফাব্রীন্ীরে আসিলে রামানন আসিরা হার সহিত 
বিলিত হইলেন । গোঁ. ক., পৃ. ২১; মহাপ্রত মশা? হার ও 
চৈ (লে), শে। খ. পু, ১৮৫, এর না" ূ রি রে 


২৫৪ টৈতন্ত-পরিকর 


হইলেন। শর ও রাজসেবী বলির তাহার কুষঠার অবধি ছিল না। কিনতু মহত দর্শনমাতেই 
চিনিলেন যে রামানন্দ প্রকৃতই মহাভাগবত। পরস্পর পরস্পরের মুখে কৃ্কথা গুনিবার 
. জন্ত উদ্গ্রীব হইলেন। কিন্তু বেলা অধিক হইয়া যাওয়ায় মহাপ্রতুকে বিপ্রগৃহে ভিক্ষা- 
নির্বাহার্থ গমন করিতে হইল। রামানদও তখনকারমত স্বগৃহে চলিয়া গেলেন। 

সন্ধ্যার প্রা্কালে রামানন্দ আসিয়া মহাপ্রতুর চরণে অবনত হইলেন। উভক্বের মধ্যে | 
সাধ্যসাধন-তত্বের আলোচনা শুরু হইল। মহাপ্রতু প্রশ্ন করিয়া যান। রামানন্দ উত্তর : 
দিতে থাকেন। অভিপ্রেত উত্তর পাইয়া আনন্দ-রোমাঞ্চ-চিত্তে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে 
করিতে মহাপ্রতু রামানন্দকে ভক্তি-জগতের বিচি অলি-গলি ঘুরাইয়া ক্রমাগত উচ্চ 
হইতে উচ্চতর মার্গে টানিয়া৷ আনেন। ক্রমে রামানন্দের সমস্ত বিদ্যা-বুদ্ধি শেষ হইয়া 
যায়। কিন্তু মহাপ্রতুর প্রশ্শের আর বিরাম নাই। শেষে রামানন্দ পপহিলহি রাগ*নামক 
তাহার ন্বরচিত ব্রজবুলি-পদটিও আবৃত্তি করিয়া গেলে মহাপ্রভু প্রেমাবেশে অস্থির 
হইয়া শ্বহস্তে তাহার মুখ চাপিয়! ধরিলেন। কিন্তু মনত্রমুখ্ধের মত রামানন্দ যেন এক 
অগস্থতৃতপূর্ব পুলক ও শক্তি লাভ করিয়া আপনার অজ্ঞাতে প্রশ্নোত্তরাদি দান করিতে 
করিতে প্রেমলোকের উচ্চতম শুজে উঠিয়া গিয়াছিলেন। “সই ভাবজগৎ হইতে বিপুল- 
বিস্বয়ে তাকাইয়! তিনি সম্মুখোপবিষ্ট মহাপুকুষকে কখনো বা ভাবময় কখনো মূরতি*রূপে 
প্রতাক্ষ করিয়া বিন্ময়-বিহবল হইলেন।« তিনি বুঝিয়াছিলেন যে 'রাধিকার 
ভাবকাস্তি করি অঙ্গীকার, নিজ রস আস্বাদিতে, স্বয়ং কই চৈতন্যক্ূপে ধরাধামে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন। 

বিগ্রগ্ৃহে বসিয়া ভক্তিতত্ব আলোচনা ও কফপ্রেমগান করিতে করিতে রজনীর পর 
রজনী অতিক্রাত্ত হইল।৬ শেষে বিদায়কালে মহাপ্রভু রামানন্দকে বিষয় ত্যাগ করিয়া 
নীলাচলে গমন করিবার জন্ত আদেশ দান করিলেন। তিনি রামানন্দের সহিত ক- 
প্রেমান্বত-রস পান করিতে করিতে সুখে জীবন অতিবাহিত করিবেন, ইহাই তাহার 
বাসনা। এইন্ঈপ সৌভাগ্য রামাননদ ছাড়া আর কাহারও হয় নাই। তপন-মিশ্র, 
লোকনাখ-চক্রবর্তা, রঘুনাধদাস প্রভৃতির সহিত ইতিপূর্বেই মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ ঘটি! 
গিষ্নাছে। পরবপ্তিকালে গোপাল-ভট্ রঘুনাথ-ভট্ট, এবং সনাতন-রূপের সহিতও তাহার 


(৫) আসামের যশৌর়াজ-খানের একটি পদকে যাদ দিলে ইহাকেই অজবুলি, ভাঁধায় রচিত প্রথম... 
পন বলিয়া ধরা হয়। (৫) চৈতসচরিতাসৃত-মতে (২1৮ পৃ. ১৩৯৩৪) রামানন্দ প্রথমে কুকের 
ভাস-গোপরণ' দেখিয়াছিলেন। . কিন্তু পরে ভীহার দ্বারা জনুরদ্্ হইয়া মহাপ্তু ডাহাকে রসরাজ 
ম্হাভাব ছুই এককপে" কৃক্ে বুগলমুণতি প্রদর্শন করেন । চৈ. ম.-এও ( লো. )-_পে- খ., পৃ. হত 


“ই ভাবে রাপ-পরিবত'নের কথা আছে। 1) দশয়াতি--চৈ, ৮.১ ২1৮ পৃ. ১৬৪: 


ধামানন্দ-রায় ২৫৯ 


সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল। কিন্তু তাহাদিগকে তিনি যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার' 
সহিত এই রামানন্দসঙ্গ-লিগ্লার কতইন! পার্থক্য! চৈত্ত্য-পরিমগ্ডলের মধ্যে ষাঁহারা 
আসিতে পারিয়াছিলেন, মহাপ্রতৃ তীহাদের প্রত্যেকের জীবনকেই সর্বতোভাবে সার্থক 
করিয়াছিলেন। কিন্ত নিরস্তর চৈতন্াসঙ্গ-প্রাপ্তির মধ্য দিয়া! বাক্তিগত লাভালাভের 
বিচারে ধাহারা অধিক সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যেও আবার 
্বরূপদামোদর ও রামানন্দ-রায়ই ছিলেন সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্যশালী। 

মহাপ্রভু চলিয়া! গেলে রামানন্দ রাজা-প্রতাপরুদ্জ্রের অনুমতি আনাইয়া নীলাচল-যাত্রার 
আয়োজন করিতে লাগিলেন। এদিকে মহাপ্রতূও প্রত্যাবর্তন-পথে আবার বিদ্যানগরে 
পৌছাইক়৷ রামানন্দের সহিত মিলিত হইলেন। তিনি দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণপথে পয়ন্থিনী- 
তীরস্থ আদিকেশব-মন্দির হইতে 'ব্রক্ষনংহিতা” এবং কৃষ্ণবেনগা-নদীতীরস্থ কোন দেব- 
মন্দির হইতে কিষ্ণকর্ণামৃত' নামক ভক্তিধর্ম বিষয়ক ছুইখানি গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়? 
আনিয়াছিলেন। সেই অমূল্য গ্রন্থ ছুইখানি সবপ্রথম রামানন্দের হস্তেই প্রদান করিয়া 
তিনি নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিলেন। হাতি-ঘোড়া-সৈম্তাদির সাজ-সঙ্জাদি করিবার 
জন্ত রামানন্দের কয়েকদিন বিলম্ব হইল। 

মহাপ্রতুর নীলাচলে আসিবার অল্লকাল পরে প্রতাপক্ুপ্র নীলাচলে পৌছান। ঠিক 
একই সময়ে রামানন্দ তথায় আসিয়া! পৌছাইলে পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ ঘটে। 
তারপর রামানন্দ মহা প্রভৃর দর্শনলাভ করিতে গেলে তিনি তাহাকে প্রেমাবেশে আলিঙ্গর্ন 
দান করিলেন। “ব্যবহার নিপুণ” “রাজমন্ত্রী” রামানন্দ তখন মহাপ্রভৃর নিকট প্রতাপরুজ্রের 
উদ্ধার চৰিত্র ও মহত্বের পরিচ্্র প্রদান করিয়! জানাইলেন যে রামানন্দের চৈতগ্ঘা-চরণাশয়- 
লিন্দার কথা শুনিয়া প্রতাপকুত্র সানন্দে তাহাকে চেতম্য-চরণ ভজনের আজ্ঞা! প্রধান 
করিয়াছেন ৷ তাছাড়া, চৈতন্যচরণ-দর্শনের দৌভাগ্য অর্জন করিতে না পারায় রাজা 
নিজেই যেন মরমে মরিম্ন] আছেন । এইভাবে রামানন্দ মহাপ্রভুর রাজ-বিরাগী মনকে 
সম্ভবত কিঞিৎ পরিমাণে দ্রবীভূত করিয়া বিশিষ্ট ভক্তবৃন্দের চরণ বন্দনা করিলেন এবং 
তাহার পর জগগ্নাথ-দর্শন-মানসে গাজোখান করিলেন । মহাপ্রভু দেখিয়। আশ্চর্য হইলেন যে 
রামানন্দ ক্ষে্রপতি-অগন্লাথের দর্শন-লাভ না করিয্জাই সব্গ্রথম তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে আসিয়াছেন। :রামানন্দ কিন্তু অকুষ্টিত চিত্তে জানাইলেন যে. তাহার বিচার 
করিবার 'অবসর বা প্রয়োজন ছিলনা, তাহার নই তাহাকে সর্বপ্রথম চৈতরপা্াকে 
টানিয়া আনিক্াছে। : | 


শরুতপঞ্ষে, ইউ সির জি মূল প্রেরণার .কথ!। জানে 
মাহুবী-নপ ফান করিরা তাহার গ্রাতি তক্তি-প্রেমার্্য অর্পণ করাই ছিল চৈডন্তোর জীবনী ১. 


২২ চৈতন্ত-পরিকর 


কিন্তু ধাহাদিগের সম্মুখ তিনি আজীবন এতবড় একটি আদর্শ তুলিয়া ধরি রিং 
হইবার জন্য নিদেশি দান করিয়াছিলেন, তাহারা বাহিরে যাহাই করুন ন! কেন, তাহাদের 
অস্তর-জগতে যিনি ধএকমেবাদ্ধিতীয়ম+ হইয়! রহিয়াছিলেন, তিনি কিন্ত কোনও অঠিষ্ক্য- 
শক্তি দনেবত1! নহেন, তিনি এই জগতেরই পারব মানুষ, নদীয়ার ছুলাল নিমাই বা চৈতন্ত। 
রামানন্দ ছিলেন উক্ত বৈষ্ণবদদিগেরই অগ্রগণ্য । এত বড় পাগ্ডিত্যের অধিকারী হইয়া 
তাই তিনি চৈতন্যের মধ্যেই সকল তনয় সমাধান পাইন্াছিলেন। তাই জগস্াথ-বি্রহ+ 
'র্শনও তাহার কাছে বড় কথা ছিলন| ৷ | 

এধন হইতে রামানন্দ চৈতন্তচরণ-সেবা আরম্ভ করিলেন। তাহারই প্রচেষ্টাতে মহাপ্রতু 
প্রথমে রাজপুত্রের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন এবং পরে তাহার প্রভাবে ও সার্বভৌমের 
পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতাপরুদ্রের পক্ষে চৈতন্ত-চরণপ্রাপ্তিও সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু 
'সার্বভৌমকে যেইরূপ মধ্যে মধ্যে পাহিব-বিষয়-বিশেষে নিরত থাকিতে হইত, রামানন্দকে 
'সেইন্ূপ ভাবে লিপ্ত হইতে হইতনা। তাহার ফলে তিনি তাহার সেবা-ভক্তি বিষয়ে 
একেবারে অনস্মনা হইতে পারিয়াছিলেন। মহাগ্রতু সেইজন্ত তাহার মনে কোনদিন 
,কোনপ্রকার কষ্ট দিতে পারেন নাই। সনাতন-রপার্দিকে তিনি পরীক্ষার মধ্য দিয়া 
'উত্তীর্ণ করিয়াছেন এবং উচিত শিক্ষা দিয় সার্বভৌমেরও অহংকার চূর্ণ করিয়াছিলেন । 
কিন্তু রামানন্দ ও স্বরূপদামোদরের সম্পর্কে তাহার এই প্রকার মনোভাব কখনও জাগে 
নাই। তিনি যেন প্রথম হইতেই তাহাদিগকে স্বীয় সাধন-সঙ্গী বলিয়া ধরিয়। লইয়াছিলেন। 

মহাপ্রতৃ তাহার বুন্দাবন-গমনের বহুপোধিত বাসনার কথা জাপন করিলে সার্বভৌম ও 
রামানন্দ “আঙজ'-“কাল" করিয়া তাহার যাত্রাকালকে দুইবৎসর পিছাইয়! দিয়াছিলেন। 
তাহাদের অন্মতিক্রমে শেষে একদিন তিনি যাত্রা আরম্ভ করিলে রামানন্দও ভত্তবৃন্দের 
পশ্চাতে দোলায় চড়িয়া গমন করিলেন। মহাপ্রসু তুবনেশ্বর হইয়া! কটকে পৌছাইয়! 
্বপ্রেখবর-বিপ্রের গৃহে ভিক্ষা-নির্বাহ করিলেন এবং ক্বামানন্দ তক্তবুন্দের ভিক্ষা-ব্যবস্থা করিগ্না 
প্রতাপরুজের নিকট মহাপ্রভুর আগমন-সংবাদ দান করিলেন। তারপর প্রতাপকুত্র কক 
গমনের স্ুবারস্থা হইলে তিনি পুনরায় মহাপ্রভুর সহিত চলিলেন এবং যাহাতে পবিমধো 
তাহার অস্থৃবিধা না হয় তজ্জনয পূর্ব হইতেই বিভি্-্থানে লোক পাঠাইয় তাহার ব্যস! 
করিতে লাগিলেন। এইভাবে যাজপুর হইয়। তাহার! রেসুণায়* পৌঁছাইলে মহাপ্রভু বানা 
বন্দকে বিদায় দিলেন। রামানন্দ অচেতন হইস্কা পড়িলে মহাপ্রতু তাহাক্ষে সাস্বনা ফান রি 
. প্রুনরায় যাআ! সুরু করিলেন । 


(৭) চৈ. চ.--২1১৬ 7 ফরিক্ষর্ণপুর উহার ছুই শ্রচ্থেই (চৈ: চ,. ই সপ 
২৩) জানাইঙগাছেন যে রাগাদন ভন্রক গর্ত শিরাছিলেন । ূ রি 
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টি মহাপ্রভুর বৃন্দাবন যাওয়। হয় নাই। গৌড় হইতে নীলাচলে ফিরিয়া! পুরা, 
একাকী, কৃদ্দাবন-গরমনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে রামানন্দ ও হুরপদামোদর অনেক, 
অঙ্গপোধ করিয়া তাহার সহিত একজন ব্রাহ্মণ-ভূত্যকে পাঠাইয়! দেন। বৃন্দাবন হইতে, 
ফিরিরা! আসিলে রামানন্দ তাহাকে আজীবন সেবা করিবার সুযোগ লাভ করিলেন। 

অল্পকাল পরে রূপ-গোম্ধামী নীলাচলে পৌছান। তখন তিনি তাহার কৃষ্ণলীলানাটক- 
খানি লিখিতেছিলেন। সেই সময় একদিন ভ্তবৃন্দ সহ হরিদাস-আশ্রমে আসিয়া! ঠচতন্ত- 
প্রভূ তাহাকে উক্ত নাটকখানি পাঠ করিবার জন্ঠ নির্দেশিদান করেন। বৈষব-ভক্তিশান্্র- 
রচন ও -প্রুণয়নের যোগ্য অধিকারী ও ব্রজের রসপ্রেম-লীলার প্রবর্তক রূপ-গোস্বাধীরও. 
প্রেমলীলা-বিষয়ক নাটারচনাকে পরীক্ষা করিবার যোগ্যতম ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া বোধকরি, 
রামানন্দের উপর এ নাটকখানি পরীক্ষ। ও বিচারের ভার পড়িয়াছিল। নাটক পাঠ হইয়া. 
গেলে তিনি রায় দিয়াছিলেন। কিন্ত রূপের “চৈতন্ত-স্ততিবাদ” সম্বন্ধে মহাপ্রতূ বিশেষ, 
আপত্তি উঠাইলেও শেষ পর্বস্ত তাহাকে রামাননের সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিতে হইয়াছিল । 

গুধু তাহাই নহে। রামানন্দের আধ্যাত্মিক শক্তি সম্বদ্ধেও মহাপ্রভু একেবারে নিশ্চিন্ত. 
হইয়াছিলেন। মহাপ্রতু দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে প্রছ্যয়-মিশ্র নামক একজন. 
গৃহস্থ ভক্ত নীলাচলে আতিয়া চৈতন্তের আজীবন সঙ্গী হইয়াছিল। তাহার জন্মস্থান ও. 
নিবাসভূমি ছিল উৎকল প্রদেশেই৮ | তিনি একাস্তভাবেই চৈতন্যান্থরাগী ছিলেন । বৃন্দাবন-- 
দাস লিখিন্নাছেন* £ 

শ্রীপ্রছ্য় মিশ্র কৃকুহুখের সাগর । 
আম্মপদ ঘারে দিল। ভ্রীগৌরহন্দর ॥ 

একদিন সেই গ্রথস্-মিশ্র কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিতে চাহিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে রামানন্দের: 
নিকট পাঠাইয়। দেন। কিন্তু রামানন্দের ফেরক তাহাকে সংবাদ দিলেন যে রামাধন্থ- 
তখন ছুইটি অপূর্ব হুক্দরী কিশোরীকে এক নিভৃত উদ্ভানে লইয়া গিয়া নৃত্যগীত শিক্ষা! 
দিতেছেন। প্রদ্ধায্ গুনিলেন যে রাঁষানন্দ গীতার গৃঢ়ার্থ ও স্থীয়-রচিত 'জগন্লাথবলভ- 
নাটকে'র ' গীত-নৃত্য শিক্ষা ধিবার নথ প্রত্যহ ন্বহস্তে সেই দুইটি কিশোরীর সর্বাজ্গ মর্ঘন- 
মার্জন করিয়া তাহাদিগকে স্নান করাইম্বা দেন এবং তারপর তাহাদিগের দ্বারা গৃঢ়-অর্থ. 
অভিনয় করিয়া তাহাদিগকে সঞ্চারী-সাত্বিক-স্থায়িভাবের লক্ষণ, ও ভাব-প্রকটার্থ লাশ্াদি" 
শিক্ষাদান উপযুক্ত করিয়া তুলিলে তাহারা জগগাখের সম্মুখে গিয়া সংগীত-ৃত্যাভিনয়, 
করিতে থাকেন । এই সমন টিনার রাগরাি থাকেন তাহা 


হা ু তা. ১৩. ন্‌ ৩) , ৩18, পৃ ৩০ 0 বৈ র-নতে (পৃ' ১) পাদ 
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শশুলিয়া গ্চ্যু়-মিশ বিস্মিত হইলেন । কিছুক্ষণ পরে রামানন্দ আসিক়। তীহার আগমনহেতু 
জিজ্ঞাসা করিলে মিশ্র জানাইলেন যে তিনি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য 
'আসিয়াছেন। অসময় হইয়া যাওয়ায় তিনি আসল উদ্দেশ্তের কথা বলিতে পারিলেন না, 
সেদিনের মত বিদায় লইয়া চলিয়! গেলেন। অন্যদিন মাহাপ্রভূর সহিত সাক্ষাৎ হইলে 
তিনি প্রদ্থায়কে রামানন্দ সকাশে কৃষ্ণকথা শ্রবণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রায় 
মিশ্র আম্পুধিক জমৃহ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে মহাপ্রভু জানাইলেন যে নিধিকার (ও 
নিম্প্হচিত্তে বিধি-বহিভূ্ত ও ধর্ম-বিগহিত এতবড় বিপদ জনক ও দুরূহ কর্ম করিবা 
অধিকার একমাত্র রামানন্দের মত লোকেরই রহিয়াছে১০। মহাপ্রতু বিষয়-ভোগী রাজ। ও, 
মারীকে পরিহার করিয়া চলিতেন। তাহারই মুখে রাজতুল্য রামানন্দের এই প্রকার নারী-" 
সঙ্গ-লাভের সম্বন্ধে এইকথা শুনিয়! প্রহ্যয়-ম্শ্র বুঝিলেন যে অপ্রাকৃতদেহ রামানন্দের 
মনোভাব বুঝিতে পারার মত ব্যক্তি এক মহাপ্রভু ব্যতিরেকে দ্বিতীয় আর নাই । মহা্রভুর 
নিকট তিনি শুনিলেন যে রামানন্দের ভজন রাগান্থগ1-মা্গাঁ, এবং স্বয়ং চৈতন্যকেও কৃষক! 
স্ুনাইবার শক্তি তাহার আছে। চৈতন্য-আদেশে গ্রদ্যমিশ্র পুনর্বার রামানন্দের নিকট 
'আসিয় কৃষ্ণকথা-শ্রবণে বিমুগ্ধচিত্ হন। যে রামানন্দ গৃহস্থ হইয়াও “ড় বর্গ, বশীভূত করিয়া 
“কন্দর্পের দর্প নাশ" করিয়াছিলেন এবং বিষয়ী হইয়্াও সল্যাসিপ্রবরকে উপদেশ দান 
করিবার শক্তি অর্জন করিয়াছিলেন, মহাপ্রতু সেই অপ্পৃশ্ত শূত্র রামানন্দকে বক্তার আলনে 
বসাইয়া ত্রাঙ্ষণ শ্রোতার নিকট ভক্তিতত্ব ও প্রেমের সারকথ প্রকাশ করিয়া! দিলেন। ১৯ 
জীবন-সায়াহে মহাপ্রভূ রামানন্দের কৃষ্ণকথ। ও স্বরূপের গান শুনিয়াই কোনরকমে 
প্রাণধারণ করিয্বাছিলেন। তাহাদ্দের সহিত তিনি জয়দেব চণ্তীদাস ও বিদ্যাপতির গীত 
অবণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন এবং অধিক রাত্রিতে তিনি তীহাদের নিকট অন্তরের 
গৃঢ়-ভাবগুলির মর্দ উদঘাটিত করিয়া দ্িতেন। তারপর রাত্রির শেষভাগে রামানন্দ 
নিজগৃহে শয়ন করিতে যাইতেন। কখনও কখনও রায়ের নাটকও গীত হইত এবং “কৃষ- 
কথামত” পঠিত হইত । বিভিন্ন সময়ে মহাপ্রভু বিভিরভাবে ভাবিত থাকিতেন। তাহার অঙ্গে 
তখন বিভিন্ন সাত্বিক-লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রামানন্দ এবং স্বরূপ তননথুয়ায়ী ক্লোকাদি উচ্চারণ 


-(১*) ১৩৬১ সাগর 'গৌরাজ্রিয়া-পন্জিকার পৌধ-সংখ্যায় ভোলানাখ ঘোষবর্ম1 মহাশয় লিখিয়াছেন, 
“হাপ্রড় বলিলেন--রাস রায়ের এইপ্রকার দেবদাসী সঙ্গকে কেহ যেন যোষিৎসঙ্গ মজিদ বুখিওন! 1” 
(১১) পঞ্চিত প্রবর ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী মহাশয় তাহার "বাংলার সাধ্না-নামক গ্রন্থে (পৃ. ৯৪-. 
৬৫) লিখিয়াছেন, “অথচ এই মহীপ্রতুই প্রন্কৃতি সম্ভাষণ অপরাধে ছোট হরিদাসকে চিরকালের জন্য 
'বিসর্তন দিয়েছেন । তাতেই বোঝ! যায় কল! ও সৌনদর্ধের পথে সাধনা করতে গেলে কে যৌগ্পান্র 
এবং কে যোগ্য নয় তা তিনি জানতেন এবং কতটুকু কার ধোঙ্াতা তাও মহা বুঝতেন" . : .... 


_ স্বামানন্-রায় ২৫৫ 


করি তাহাকে গ্রককৃতিস্থ করিতেন১২ এই ছুইট ভক্ত ছাড়া তখন তাহার যেন কোন 
গতিই ছিল না।৯৩ 

মহাপ্রতুর তিরোভাবের পর ্ীনিবা-আচ্ নীলাচলে উপস্থিত হইলে রামাননোর 
সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল। তাহারপর তাহার সম্বপ্ধে কোন প্রামাণিক গ্রন্থে 
আর কোন বিবরণ রক্ষিত হয় নাই।৯৪, 

রামানন্দ-রায়ের স্বুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথবল্পভ-নাটকটিতে চৈতন্ত-বন্দন! না থাকায় 
রসিকমোহন বিছ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন ("রায় রামানন্দ পৃ. €*৫) “মহাপ্রভুর 
ভক্তমাত্রেই গ্রন্থের মঙ্জলাচরণে মহাগ্রভূর বন্দনা! করিয়াছেন। শ্রীজগল্লাথবল্লভনাটকে 
শ্রীচেতন্যদেবের বন্দনা নাই। ইহাতে অঙ্গমিত হয় ৯৪৩২ শকের পূর্বে কোনও সময়ে 
তিনি এই নাট্য-গীতিকা রচন করিয়াছিলেন।” এই অন্কুমান অসত্য না হইতেও পারে । 
ভা. সুকুমার সেন মনে করেন যে রামানন্দ তাহার বিখ্যাত 'জগন্লাথবল্পভনাটক' বা 
“রামানন্দ সংগীত নাটক' ছাড়াও সম্ভবত কিছু কিছু পদরচন! করিয়া! থাকিতে পারেন।১৪ 


দীন কানু দাস একটি পদে জানাইতেছেন £ 
রসে ভাসি রাম রায় রসের সংগীত গায় 
বিরচিল রসপদ বছ। 


সম্ভবত লেখক এইস্থলে রামানন্দের নাটক-ধৃত জংস্কত-সংগীতগুলির কথা বলিতে 
চাহিয়াছেন। কিন্তু ডা. মনোমোহন ঘোষ তাহার “বাংল! সাহিত্য” নাক গ্রন্থের 
পঞ্চদশ অধ্যায়ের মধ্যে জানাইতেছেন, “কিস্তু বাংলাভাষায় রচিত রামাঁনন্দরায়ের কতক- 
গুলি পদ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রিয়রগ্রন সেন, উড়িস্তায় প্রাপ্ত এবং 
উড়িয়া অক্ষরে লিখিত এক পুথি হইতে উক্ত পদগুলির সংস্কার ও প্রকাশ করিয়াছেন। 
এই পুস্তকের পাণ্ডিত্পূর্ণ ভূমিকান্ম তিনি নানা বিরোধী যুক্তি-তর্কের খণ্ডন করিয়া 
দেখাইয়াছেন যে, রামানন্দের ভণিতাযুক্ত নবাবিষ্কৃত পদগুলি সুপ্রসিদ্ধ রামাননা রায়েরই 
রচিত বটে।* 


০ 


৫) স্ীচৈ. ৮.--91২81৮৯ (১৩) মহাপ্রভুর এ সম্যকার বস্থা সম্্ধে ্বরাপ-দাদোদর ষ্টবা। । (১৪) 
মু বি-মতে জাফবার দত্রক-গুর রামচ ীদাচল সি বার পা প্রাপ্ত হম। (15), আদা. 
5, 0, রা, ৮৯ গং গসপৃং ৩৯২, | ৃ 


০ 


ভরাপদামো দর 


সবপদামোদরের পূরবনাম ছিল পুরুষোত্বম-আচার্ধ।১ গৌরান্গের নবহীপ-লীলাকালেই 
তিনি তাহার চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তৎকালে গৌরাজের সহিত তাহার সম্বন্ধ 


কিরূপ ছিল তাহার বিবরণ কোন প্রাীন-গ্ন্থে দৃষ্ট হয়না । কিছু 'মুরারি ২ 
ও জয়ানন্দের “চৈতত্যমজল”২ ইত্যাদি গ্রস্থ হইতে .বুঝিতে পারা যায় যে বৈষণব-জ 
পুরুযোতমের স্থান তখন খুব নিয়েও ছিলনা ৷ £চৈতন্যভাগবত ও “চেতন্যচরিতামত' হই 
জানা যায় ধেঁ শ্বরূপের সহিত পুগুরীক-বিষ্ানিধির যথেষ্ট সৌহারর্য ও সখ্য ছিল। গদাধর- 
গরু পুপুরীকের সহিত প্রীতির সত্বনধ থাকায় তীহা'র, উচ্চাবস্থানই স্থচিত হয়। গোঁড়ীয় 
ভকতবষ্দ সর্বপ্রথম নীলাচলে গিয়া পৌঁছাইলে অধৈতগুতূ বুকে তৃত্য-গোবিন্দের পরিচয় 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাহা হইতেও বুঝিতে পারা যায় যে তাহার সহিত অহৈতা- 
চার্ধেরও পূর্ব-পরিচয় ছিল, এবং 'পাটপর্ধটনে'ও স্বরূপকে নবনধীপবাসী বান হইয়াছে ।৩ 
এইসমস্ত হইতে মনে হয় যে খুবসম্ভবত নবধীপেই গৌরাঙ্গের সহিত তাঁহার প্রতাক্ষ ঝাঁরিচন় 
ঘটিয়াছিল। “চৈতন্তচন্দ্রোদয়নাটকে, দেখা যায় যে নীলাচলে গিয়া মহাগ্রভুর সহিত 
গ্রথম সাক্ষাৎকালে তিনি মহাপ্রতুর দ্বারা বিশেষভাবে সংবর্ধিত হন। "চচতন্তচরিতামতেও 
নীলাচলবাসীদিগের মধ্যে ধাহার৷ মহাপ্রভুর “পুর্বসঙ্গী, ছিলেন তাহাদের মধ্যে স্বরপদামে- 
দরের নাম উল্লেখিত হইয়াছে এবং একই গ্রন্থের বর্ণনায় দেখা যায় যে সার্ভৌম- 
ভট্রাচার্ংও স্বরূপকে স্বীয় “বান্ধব” বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহা হইতেও 
উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সমধিত হইতে পারে। আবার মহাগ্রতুর উক্তি হইতেও তীঁহাঁকে 
গৌড়বাসী বলিয়া ধারণা জন্মে। নীলাচলে মহাপ্রতুর গুপ্ডিচা-মার্জনকালে এক সরল 
গৌড়বাসী ঘটোদকে তাহার পাদ-প্রক্ষালন করিয়া দেই জল পাম করিলে মহাপ্রভু 
ত্বরূপদামোদরকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন £ | 

এই দেখ তোমার গৌড়ীয়ার ব্যবহারে . . 

তোমার গৌড়ীয় কয়ে এতেক ফৈজতি । ৬ টপ |. 
* স্বয়পদামোদরের বংশপরিচয়াদি সন্বদ্ধে 'প্রেষবিলাসোর, চতুবিংশ বিলাসে?. ডি | 
হইয়াছে যে বপত্র-তীরবতা ভিটোদিয়া-গ্রাফবাসী পণিতষ্পরাগর্ভাচারের, 'নধহীলৈ-.. 
অধ্যয়নকালে নবীপ্রবাসী জয়য়াম-চত্রর্তা স্বীয় কল্পার নিহিত কুলীন সন্তানের বিবাহ দিয় 


| ৫ 

(১) চৈ-চ.ম”--১৩1১৩৭-৪৪ ) চৈভা--১১, পৃ ৩ (২) এবং ভ. নি.্পৃত ৬৯৭ ক) পাপ 
১০৯ 2):০১৮ পৃ. ৫2 হাই পৃ ১৮২4) চৈ, টি 8৮৮% 08 পু হর; 
(৭) নরোস্ত্-জীবনীতে লক্ষীনারায়ণ সন্বন্ধে সংগৃহীত তথ্যাদি প্রানি কইছে 1... 


নঃ ॥ 
8৮ শত 817 চন 
রিল । 
5 স্ি ল কি 
৮০7০5 ফং হি, ১৪ 
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হরপদামোধর ত9 


আোহাকেনি্গৃহে রাখেন । ক্রমে পন্পগর্তাচার্ধের ওরসে পুরুযোত্তম জল্ম গ্রহণ করিলে তিনি 
পত্রী ও পুত্রকে নবহীপে শ্বশুরালয়ে রাখিয়া মিথিলায় ভ্তায়াদি শান্ত ও কাশীতে সাংখ্য- 
বীমাংসা-বেদাস্তাদি অধ্যক্গন করিস্বা সেইস্থানে মাধবেন্্র-গুরু লক্ষ্মীপতির নিকট গোঁপাল- 
অন্তরে দীক্ষিত হন এবং 'ক্রধদীপিকার টাকা” “পঙ্গী রহস্য ব্রাহ্মণের ভাবা ও “উপনিষদের 
খৈতভাস্ত' রচনা করেন । অধ্যয়ন-শেষে তিনি জন্বস্থান ভিটোদিয়ায় ফিরিয়া পুঅরায় 
দুইটি বিবাহ করেন এবং কয়েকটি পুত্রসস্তান লাভ.করেন। তীহাদেন্র মধ্যে লক্ষ্মীনাখ- 
লাহিড়ী অন্যতম । রূপনারাম্নণ-লাহিড়ী এই লম্ধ্মীনাথেরই পুতআজ।৮ এদিকে মাতাসহ 
পুরুযোত্ধম নবহ্বীপবামী হইয়া “আচার্ধ-উপাধিতে খ্যাতিলাভ করিলেন (এবং চৈতচ্যোর 
সঙ্্যান-গ্রহণ দেখিয়া তিনিও প্রায় অধোন্লাদ হইয়া পড়িলেন। 

প্রামাণিক গ্রন্থগুলি হইতে জান! ঘার যে মহাপ্রভূর অন্যাস-গ্রহণের পর পুরুযোত্তম 
বারাণকীতে গিয়া চৈতন্যানন্ব* নামক কোন সন্ন্যাসীকে গুরুর পদে বরণ করিয়! চৈতণ্ঠ- 
বিরহ-ব্দেনা হইতে অন্যাহতি লাভ করিতে চাঁহিলে তিনি তাহাকে বোস্ত-পাঠের এবং 
ব্যোস্ত-অধ্যাপনার অন্য উপদেশ প্রদান করেন। কিন্তু পুরুযোত্তম কৃষ্ণতজনার জদ্তাই 
সর্বস্ব আগ করিয়] সন্ন্যাস লইয়াছেন, এবং শিখা-স্থত্র ত্যাগ করিয়াও যোগপষ্ট গ্রহণ করেন 
নাই। ক্ুতরাং গুরুর নিকট আজ্জা লইয়া তিনি একেবারে নীলাচলে আসিয়া হাজির 
হইলেন। মহাপ্রভূর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণাস্তে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের কিছুকাল পরে 
পুরুযোত্রম তীহার সহিত মিলিত হইলেন। সন্্যাস-গ্রহণের পরে তখন পুকুযোভমের নাম 
হইয়াছে স্থক্ূপদামোদর । কবিরাক্জ-গোন্বামী জানাইতেছেন যে দীপ নীলাচলে পৌছাইলে 
মহাপ্রত্‌ ভাবাবেশে বলিয়াছিলেন ঃ 

ভুষি যে আসিবে তাহা! ন্বগেতে দেখিল । 
ভান হৈল অঙ্থ যেন ছুই নেত্র পাইল । 

তিনি তাহার অন্য একটি ুটিজ্জেলিঞজট্দনএ দীনের নী রী 

নীলাচলবাসী সমস্ত ভক্তের মধ্যমণি ছিলেন স্বরূপদ্ামোদর মহাপ্রভুর একদিকে ছিলেন 
গোষিদ্দ-কাশীাটি বৈফববৃনদ, ধাহারা দাসরূপে তাহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন 
আর একদিকে “ছিলেন রামানন্দ-সার্বভৌমাদি ভক্কের দল, ধাহারা হইয়াছিলেন তাঁহার 


(৮) মরোগ্বম জীবরীতে লগ্দীদারাযণ এবং রূপদারায়ণ সম্বন্ধে সংগৃহীত তথ্যাদি প্রত হইয়াছে । 
(৯) চৈ, না.-৮৮19৫ 5 চৈ, ৮৮৮৯1১৭১ পৃ ১৪৮ 
৯৭ 


২৫৮ ূ চৈতগ্ত-পরিকর 


জাধন-ভজনের সঙ্গী । : রূপ ছিলেন এই ছুই দলের মধ্যবর্তী । এফরিকে ভূত্য বাদাল, 
অন্যদিকে সাধ্যসাধন-সঙ্গী | বুন্দাবনদাস লিখিয়াছেন £ 
| সম্্যাদী-পাধদ্‌ বত ঈশ্বরের হয়| 
. দামোদর দ্বযাপ সান কেহো নয় || 
'টভন্তলীলার ব্য ব্যাস বুন্নাবনগাসে'র এঁই উক্তি সর্বেব সত্য 1১ 
মহাপ্রভুর সহিত স্বরূপের সাক্ষাৎ ও মিলনের অল্পকাল পরেই গৌড়ীয় ভ 

নীলাচলে পৌছাইলে মহাপ্রভুর ইচ্ছান্ুযান়ী স্বরূপ এবং গোবিন্দ ছুইটি মাল্য ল 
ভক্তবুন্দসহ অধৈতপ্রতুকে সংবর্ধনা জানাইয়াছিলেন। সেই হইতে প্রতি বংসর এই! 
মালাদানের ভার তাহাদের উপরেই পড়িত। আবার উৎসবাদি ব্যাপারে পরিবেশনের ' 
ভারও স্বরূপের উপর পড়িত। কাহাকেও অভিপ্রেত জ্রব্য ভোজন করাইতে হইলে 
মহাপ্রত বিশেষ করিয়া ম্বরূপকেই তদনুরূপ নির্দেশ দান করিতেন । মহাপ্রভু যখন 
মন্দিরনদর্শনে বাহির 'হইতেন তখনও স্বরূপকে তাহার সঙ্গে থাকিতে হইত। নবন্ীপে 
নরহরি ও নিত্যানন্দ প্রভুর যে বিশেষ দায়িত্ব ছিল নীলাচলে অসংখ্য কর্তব্যের সহিত 
স্বরাপদামোদরকে সেই গুরু দায়িত্বটিকেও পালন করিয়া চলিতে হইত । ভাবের ঘোরে 
মহাপ্রভু পাছে কোখাও পড়ি গিয়া আধাতপ্রাপ্ত বা ক্ষতবিক্ষত হন, তজ্জন্য তাহাকে 
প্রার সর্ধকাই মহাপগ্রতুর সঙ্গে থাকিতে বা গমন করিতে হইত । আবার রখযাত্রাদিকালে 
হারে লরিকটে থাকিয়া নৃত্য-সংকীর্তদ করিতে হইত, কখনও মৃক্জাদি বাজাইতে হইত, 
কখন ' ঘা প্রয়োজনাস্থলারে যথোপযুক্ত সংগীত গাহিয়া, বা চৈতন্যাভিপ্রেত শান্ু-ঙ্গোকাদি 
উদ্ধৃত করিল তাহাকে তাহার মানসলোকের দরজাগুলিও মুক্ত বা বদ্ধ করিয়া দিতে হইত । 

: প্রকৃতপক্ষে সংগীত ও হ্দঙ্গবান্টে (পাখোয়াজ ও খধোল১১) স্বরূপ ছিলেন অদ্বিতীয় । 
মহাপ্রতুর পূর্বে”ও তাহার সময়ে প্রচলিত কীর্তন “প্রবন্ধগানের অন্ততুক্ত' হইলেও তিনি 
স্থানীয় রাগ ও 'তালকে অবলম্বন ক'রে নাম-কীর্তনের প্রবর্তন করেন।১২ সুতরাং 
'প্রণালীব১৩ কীর্তন-সংগীতের আঙ্টা হবয়ং চৈতন্তই যখন তাহার ভাবোল্সাদনার দিন- 
গলিতে এই স্বরূপের সংগীতন্ুধা শ্রবণে 'কর্ণপিপাসা মিটাইয়া পরিতৃত্র হইতেন, তখন 
উহা সংগীত"নৈগুণ্যের শেঠত্ব সন্দ্ধে নিঃপন্দেহ হইতে. পারা 'যায়।১ও তাই দেখা যায় 
ষে গৌড়ীয় তক্রবৃন্দের .নীলাচল-গমনের প্রথম বৎসরে 'রখমাহা উপলক্ষে চৈতত্ত-গবর্তিত 


. (১১)  জ্ীবুক হয়েছুক মুখোপাধ্যায় বলেন যে (নাম সংকীন'--শারদীকা খুডান্ায়, ১৩৬৪) মহাশ্রভু, 
আগোখামীর সহিত রাহানগ-নার এবং বরপরামোদরকে: “ধি'র সর্খাধার পদ্িষিত ঘরিনাছিলেদ:।.: 
(5); সা রজঞানাদদ্দ-সপদাবলী কীর্তনের পরিচর ব্লেরানদালের পহাবকী, পূ. ২৯:২৮) ১২) ও. 
(৯) ঞ (৯) মুয়ারিলাল গনিকারী বলেন (বৈ. এ ৫8 ) কার কল উন হের 
সৃষ্টও হীঁছায় ছ্ায়াই হইয়াছিল ।” | 


ঘরপদামোধির ২৫৯ 


বেডাকীত্তনের মধ্যে হ্বরূপদামোদরকে একটি দলের নেতৃত্ব করিতে হইয়াছিল। তাহার 
পর স্বীয় উন্দগড নৃত্যকালেও মহাপ্রভু সাতটি দল হইতে আবার প্রধান নয়জনকে বাছিষ্না 
লইয়া স্বরূপদামোদরের উপর ত্তাহাদেরও নেতৃত্বের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। ইহাতে 
মনে হয় যে স্বরূপ কেবল স্বগায়ক নহেন, নৃত্য-সংগীত বিষ্যাবিশারদও ছিলেন । তাগব-নৃত্য 
ছাড়িয়া ষণন যহাপ্রভূর আদেশানুযারী তিনি তাহার হৃদয়াভিলাষান্ুযায়ী সংগীত গাহিতে 
লাগিলেন তখন মহাপ্রভুর “ভাবাস্তর' ঘটিয়াছিল। ইহার কারণ, বান্তবিকই ধেন 

স্বরূপের ইন্জিয়ে প্রভুর নিজেক্িয়গণ । 

আবিষ্ট করিয়া করে গান আব্াদন ॥ 


।. স্বরূপ এবং রামানন্দ এই দুইজনের সহিত মহাপ্রভু রাত্রিদিন ধরিয়া “চণ্ভীদাস, 
বিষ্াপতি, রায়ের নাটক-সীতি, কর্ণাম্বত, শ্রীগীতগোবিন্দ' পাঠ ও শ্রবণ করিতেন এবং 
“বামানন্দের কৃ্ণকথা ন্বরূপের গান” শুনিয়। তিনি শেষজীবনে কোন প্রকারে প্রাণধারণ 
করিয়াছিলেন । কিন্তু যেখানে “গন্ধ সখ্য'-ভাবেই ছিল রামানন্দের ভক্তিনিব্দন, 
সেখানে গদ্দাধর জগদানন্দের মত মুখ্য রসানন্দই৯৫ শেষে স্বরূপদামোদরকে ভক্তিমার্গের 
সবোচ্চ ভূমিতে টানিয়া আনিয়াছিল। এখানে রসানন্দ বলিতে মাধূর্ষ-রসের কথাই 
গ্োতিত হইয়াছে । এইজন্যই তাহার পক্ষে মহাপ্রভুর আনন্দ-লোকের এমন ধোরাক 
যোগাড় করিয়া! দেওয়া সম্ভব হইয়াছিল । সংগীতের ছন্দে, নৃতোর দোলায়, ভাগবতাদি 
বিভিন্ন ভক্তিগ্রস্থ হইতে গল্প-কখনে, সংস্কৃত-বাংলা-উড়িয়া পদের পাঠ-মাধুর্যে তিনি ঘেন 
মহাপ্রভুর জীবনকে ভরিদ্বা রাখিয্নাছিলেন। খৈষবশান্ত্ররে রস-বিচারে মধুর-রসের স্থান 
সর্বোচ্চে এবং ছাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর রসপর্ধায়ে (পূর্ব পূব বসের গুণ পরে পরে বৈসে ॥ 
কিন্ত স্বরূপদামোদর সুখ্যভাবে রসানন্দে বিভোর থাকিলেও ভক্তিসাধনের পথে দাস্যভাধ 
হইতেই তাহার ঘাত্রারস্ত। রামানন্দের সহিত তিনি নিজেকে সময় বিশেষে সখ্যভারেও, 
( ভাবিত করিতেন 1 গঞ্াধব-গুরু পুগুরীক-বিদ্যানিধির সছিত তাঁহার বিশেধ সখ্য ছিল, 
এবং তিনি অন্বৈত-নিত্যানন্দ-গ্রীবাসাদির পপ্রয্তম” ও 'প্রাণসমণ ছিলেন। সুতরাং তিনি 
চৈউন্যাপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ থাকার, তার মধ্যে বাৎসশ্য-রসের সন্তাব থাকাও শ্বাভীবিক। 
কিন্তু কেবল মধুর-ররসের পথিক বলিয়াই যে তাহার পক্ষে অন্ঠ রগ-গুলির আস্বাফন সম্ভব 
হইয়াছিল, তাহা নহে। . তিনি যেন প্রতিটি পধায়ের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয়ের মধ্য দিয়াই 
ভক্তি-জগ্তের সর্বোচ্চ বে উন্নীত হইয়াছিলেন। চৈতনত-পার্যদমগ্ুলীর মধ্যে, এতবড়, 
সৌভাগ্য অর্জন করিয্াছিলেন একক এই সথরপদামোদরই। : শবপদামোদরের মধ্যে ইং 
টৈহগ-প্রবতিত ভক্তি-ধর্মের চরম বিকাশ লাখিত ইছিগ ৷ এইনসন্ত শুই হরপ্রা মোদির, 
ৃ ছিলেন চৈজ্ত্-জীবনভত্বের সব শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারক 1. 


০৪ ছি চি) পৃ. ৯ 














২৬০. চৈতন্ত-পর্রিকর 


ইহার সহিত অন্য একটি দিক আছে, তাহা তাহার বিষ্যাবতার দ্িক। এইদিক 
দিয়া তাহার স্থান কোনে! অংশেই রামানন্দ ব সাবভৌম অপেক্ষ! নিযস্থ ছিল না! এবং 
গ্রইজগ্তাই তিনি ছিলেন মহাপ্রভুর কৃষ-তত্বালোচনার শ্রেষ্ঠ-সঙ্গী। মহাপ্রতূ কর্তৃক আনীত 
্রক্ষনংহিতা' ও ক্রষ্ককর্ণাম্ৃত' নামক ভক্কি-ধর্ষের আকর-সরুশ ছুইখানি গ্রস্থ তাহার 
চে থাকিত। পুবেণক্ত উদ্দণ্ড নৃত্যের দিন মহাপ্রভু যখন কাব্যপ্রকাশের 'যঃ কৌমার- 
প্রভৃতি শ্লোকটি উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার গৃঢ়ার্থ স্বরূপ বং 
ছাড়া আর কেহই বুঝিতে পারেন নাই। রূপ-গোস্বামীর এই জন 
সম্বন্ধে মহাপ্রভু সম্ভবত বিশেষ কিছু জানিতেন না । কিন্তু স্বর্ূপের গ্রগাঢ পাপ্ডিত্য সে 
তিনি নিঃসন্দেহে ছিলেন বলিয়া রূপ-গোম্বামীক্কত ঠিক তান্রূুপ আর একটি প্পোক যখন 
মহাপ্রভুর হস্তগত হুইল, তখন তিনি একমাত্র ব্বরূপকে ডাকিয়াই তৎসম্বদ্বীয় আলোচনায় 
প্রবৃত হইয়াছিলেন। 
বদি কোন ভক্ত কোনও গ্রন্থ বা পদ রচনা করিয়া মহাপ্রভুকে শুনাইতে আমিত, 
তাহ। হইলে তাহ! পূর্বাহে স্বরূপকে দেখাইয়া লইতে হইত। ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ কথার 
আভাসমাত্র থাকিলে বা কোথাও বিন্দুমাত্র রসাভাস দৌষ ঘটিলে, তাহ! পাছে 'মহাপ্রতুর 
রসাহুভূতির বিস্ন উৎপাদন করে, সেইজন্য শাস্ত্-পারদর্শা ও রসবেত্তা স্বরূপ তাহা পূর্বে 
ংশোধন করিয়া দিলে তবেই তাহ! মহাপ্রভুর পাঠযোগায হইত। স্বরূপের প্রতি স্বয়ং 
চৈতন্তের এই শ্রদ্ধা ও নির্ভরতার১৫ জন্যই সকলকে প্রথমে তাহার নিকট পরীক্ষা দান 
করিয়া তবে মহাপ্রতুর নিকট যাইবার অধিকার লাভ করিতে হইত । ভগবান-আচার্ষের 
ভ্রাতা গোপাল-ভট্টাচার্য বারাণসী হইতে বেদীস্ত অধ্যয়ন শেষ করিল্না যখন নীলাচলে 
আসিয়াছিলেন, তখন. ভগবান সেই গোপালের বেদান্তভাস্ত শ্রবণেচ্ছু হইয়া স্বরূপের আজ্ঞা 
04) জনি-মতে (পৃ. ১০৯ ১২৮) মহাপ্রভু বং বিজ্ুপুরী রচিত 'ভাবার্থপরদীপ 
নামক ভক্তি-বিবীক গ্রস্থথানি ন্বরাপের হস্তেই প্রদান করিলে মহাপ্রভুর ইচ্ছানুধা্মী স্বরাপের 
হস্তক্ষেপের ফলেই তাহা অপূর্ব শোভায় মঙ্িত হয়। ঃগ্রস্থকার ব্বরূপের প্রতি চৈতগ্তোর শ্রদ্ধা- 
বিষয়ক আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন (পৃ. ৯৮৯৯ )। একবার প্রতপরজ আসিরা মহাপ্রভুকে 
জিজ্ঞাস! করিলেন 3. রাধার বিচ্ছেদে কৃ “রাধা বাঁধা” বলে। কৃষ্চের বিরহে রাধা! “কৃ কৃ বলে ॥। 
বধাকৃষ্ণ ঘি জানি একরূপ ধরে । '্রাধাকৃ্' বলে কেব। রিরহ অন্তরে ঃ--মহাপ্রভু বলিলেন, ন্বপ্নপ 
ছাড়া আর কেহ ইহার উত্তর দিতে পারিবে না । রাজানুরোধে ম্বরূপ উত্তর-দানের শ্রতিপ্রুতি দিয়া 
নিভৃতে বলিয়া ভাগবত-সতে 'রাসার্থকৌমুদী-গরন্থ রচনা করি! দিলেন | রা! সেই গ্রস্থপাঠে তত্জ্ঞান 
লাত করিলে ধ্ঘরপের "নবিতীয় গৌরাঙ্গ-আখ্যা। সার্থক হইয়াছিল এবং তিনি শাস্ত্রের অপেক্ষা না 
(খরিক্লাও রাখাকৃফ ও তঙনতত্ব সম্বন্ধে যে মতবাদ হৃষট করিয়াছিলেন, উৎকলের, সমস্ত াঙ্গণ-পরতিতের 


হূ 


মিলিত বিরোধিত| লত্বেও বাপ্রতু তাহাই অনুমোদন করিয়াছিলেন (পৃ. ১৫-৪৯ 31 5 
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্রীর্ঘনা করেন। কিন্ত স্বরূপ যখন দুঢ়ভাবেই মায়াবাদম্শ্রবণের ব্যর্থতা ও বেদনার সম্বন্ধে 
জানাইয়া দেন, তখন “লজ্জা! ভয় পাইয়! আচার্ধ মৌন? হইয়া রহিলেন। পরে তিনি শ্রাতাকে 
দেশে পাঠাইয়। নিশ্চিন্ত হইলেন। 

আর একবার এক বংগদেশীয় বিপ্র মহাপ্রভুর প্রভুর জীবনীকে নাটকাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া 
নীলাচলে উপস্থিত হন, ই"হার সহিতও ভগবান-আচার্ধের পরিচয় ছিল। ভগবান নাটকটি 
লইয়। স্বরপের নিকট অ|সিলেন। শেষপর্যন্ত স্বরূপকে নাটকটি শুনিতে হইল । তাহার 
আদেশে সর্বপ্রথম নান্দীশ্লোকটি পঠিত হইলে শ্রোতৃবুন্দ লেখকের ভূয়সী প্রশংসা করিতে 
লাগিলেন । কিন্তু স্বরপের নিদেশৈ গ্রন্থকার এ ক্লোকটির ব্যাখ্যা করিলে, তিনি অতাস্ত 
দ্ধ হইয়া তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন । 

নান্দী-শ্লোকটি ছিল এইবূপ৯৬ £ 


বিকচ কমলনেত্রে শ্রীজগন্নাথসংজ্জে, 
কনকরচিরিহাত্ন্যাত্মতাং বঃ প্রপন্ন । 
প্রকৃতি জড়মশেষং চেতয়ন্নাবিরাসীৎ, 
স দিশতু তব ভব্যং কৃফচৈতন্যদেবঃ ॥ 
| যিনি স্বর্ণবর্ণ ধারণপূর্বক এই নীলাচলে পল্মপলাশলোচন জগন্নাধদেবের সহিত 
অভেদাত্মা হইয়া অসংখ্য জড়প্রকুতি লোকের চৈতন্তসম্পাদন করিয়াছেন, সেই শ্রী 
চৈতন্যদেব তোমার মঙ্গলবিধান করুন । ] 


কবি কহে জগন্নাণ হুন্দর শরীর । 

চৈতন্য গোসাঞ্রি তাহে শরীরী মহাধীর ॥ 

সহজ জড় জগতের চেতন করাইতে | 
নীলাচলে মহাপ্রভু হৈল। আবিভূতে ॥,. 
এইরূপ ব্যাখা। শুনিয়া স্বরূপদামোদর্‌ সক্রোধে বলিলেন £ 

পূর্ণানন্ন চিত্বরূপ জগন্পাথ রায় । 

ভারে কৈলি জড় মখর প্রাকৃত কায ॥ 

ুর্ণানন্স যড়েধর্য চৈতন্য হয়ং ভগবান | 

তারে কৈলি ক্ষুত্রজীব স্কবিজ সমান ॥ 
ছুই ঠাই অপরাধে পাইবি ছুর্গতি। 

. অতন্বগ্ত তত্ববর্ণে তার এই স্বীতি ॥ 
কিন্ত চৈতি জম্পর্কে দ্বরপদাযোকর যেব্যাখ্যাই প্রদান করুন না কেন, 
উহা 'তন্ব-কথামান্র। 'চৈতন্ঠের পক্ষে যাহ প্রত্যক্ষ ত্য ছিল, অন্য সকলের কাছে তাহা 
০০৭ নি ক তমা বিরাট: যে ব অভিগ্ার় লইয়া শ্লোকগুলি রন! 


০০১ পারল 


(১৬) চলে ৫, "পৃ. ১৩ 





টি চৈ্-পরিকর 


করিয়াছিলেন, সম্ভবত তাহাই ছিল তৎকালীন ভক্ত দেশবাসী-হুনদের “মনের মরম কথা'। 
্বরূপধামোদরাদি বৈষাববৃন্ধ যে যধধার্থ ভক্ত ছিলেন তাহাতে বিন্দুমাত্র সনোহ নাই কিন্ত 
তদ্বের চাপে হয়ত তাহাদের অনেকটা অংশই পিষ্ট হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে, তাহাদের 
ক্কিভাবের সকল উৎসই ছিলেন ওই শরীরী মানুষটি । জগরাথ-বিগ্রহ সাহাদের কাছেও 
চিরকালই জড় থাকিম্! গিয়াছে, এ& শ্রদ্ধাবান, 'অতত্বজ্ঞ” “মূখ” বংগরদেশীয় বিগ্রট কিন্ত 
যোড়শ শতাব্দের ভক্ত দেশবাসীর প্রতিভূর্ূপে চিরম্মরণীয় হইয়া! থাকিবেন। | মহামহো- 
পাধ্য় পণ্ডিত প্রধমনাথ তর্কভূষণ গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,১৭ “তাহার 1 অলোক- 
সামান্য সমূর্রত আরতি ও অসাধারণ সৌন্দর্য.*..."তীহার প্রকৃতির ুর্মনীয়া্া ২০ত৭ 
তাহার যে মধুর মুত্তি ও অনিয়ত মধুর ব্যবহার, তাহা নদীয়ার কল শ্রেণীর মরনারীর 
হৃদয়ের মধ্যে তাহাকে যে বিশিষ্ট স্থান দিয়াছিল, তাহা অতুলনীয় বলিলে অতুযাক্তি হয়না ।” 
তিনি আরও জানাইয়াছেন, “তিনি শ্রীরুফের পৃ্ণীব্তার বা অংশাবতার অথবা অবতারই 
নহেন এ বিষয় লইয়। বাদ-বিবার্দ করিবার কোন আবশ্যকতা এস্থলে আছে বলিয়া আমার 
মনে হয় না। কিন্তু তাহার সেই রাধাভাবছ্যুতিশবলিত সুবিশাল সমুন্ূত ও সুগঠিত 
কনককাস্তি গৌরদেছে যে অলাধারণ ব্যক্তিত্ব, তাহা দীন দুর্গত, অজ্ঞ অসহায় লক্ষ লক্ষ 
নরনারীর ব্যথিত স্বদয়ের সাংসারিক সকল জালা মিটাইয়্! দিবার জন্যই যে অলোঁক- 
সামান্তভাবে ফুটিয়! উঠিয়! উঠিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার হেতু নাই ।” বাস্তবিকপক্ষে, 
“দীন ছূর্গত, অজ্ঞ অসহায় লক্ষ লক্ষ নরনারী'র প্রেম-ব্যাকুলতাই প্রমাণ করিয়া দিয়াছে 
যে “সেই রাধাভাবছ্যতিশবলিত সুবিশাল অমুরূত ও সুগঠিত কনককান্তি গৌরদেহ'- 
খানিই নীলাচল-তীর্ঘমধ্যে “সঙ্বজ জড় জগতের চেতন করাই'য়া দিতে সমর্থ হইয়াছিল। 
যাহাহউক, ক্রুদ্ধ দ।মোদর উক্ত বিপ্রটিকে তিস্তার করিতে থাকিলে উপস্থিত ভক্তবৃন্ 
সকলেই স্বরপের ক্রোধের কারণ এবং তাহার যুক্তির সারবত্তা দেখিয়া চমত্রুত হইলেন। 
কবি ধন লজ্জা! ভয় ও বিন্ময়ে হংস-মধ্যে বক-সদৃশ নিবক হইয়া বসিয়া রহিলেন।। 
স্বরূপ তাহাকে বৈষবের নিকট ভীগবত-পাঠের মিদে শ দান করিলেন। কিন্ত কারের 
বিনয় ও শ্রদ্ধার ভাব লক্ষ্য করিব প্রেমোদ্দীপ্চিত্ত স্বরূপদামোদর অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন । 
নিজে এতরড় তনজ্ঞ হইয়।ও সহজেই, বুঝিলেন থে সকল বিষ্যার মূলরূপে এই বাথা-বেদনা 
. ৬ শ্র্ধা-বিনয়ের বীজ যখন বিপ্রের মনে একবার উত্তর হইয়া! গিয়াছে, তখন আর ভয়ের 
কারণ নাই। তিনি পুনরায় সেই ক্পোকের মধ্য হইতে গৃঢার্থ বাহির করিয়া দেখাইলেন 
যে গ্রন্থকার ঘূর্থ এবং নির্বোধ হইলেও তিনি আপনার অজাতে নিন্দার 'ছলেই প্রতি 
গাহিযাছেন। কুতরাং তাহার রচনা ব্যর্থ হয়, নাই । : লেষে তাহারই হস্তক্ষেপে চৈতঙ্ভের 


(১৭) বাঙলার বৈফবধর্ম--পৃ.৫৬-৫৭ 


("ম্বয়পদামোরর ইত. 


সহিত নি বিপ্রের মিলন ঘটল এবং তখন হইতে তিনি কি শরণ করিয়। সকত্যাদী 
হইয়া! নীলাচলে বাস করিতে লাগিলেন। সার্বভৌম-ভ্টাচার্ককে 'বৃহস্পতি”-আপ্য দেওয়া 
হইয়াছে। কিন্তু স্বরূপ সম্বদ্ধেও কবিরাজ-গোন্বামী বলিয়াছেন যে তিনি ছিলেন সংগীতে 
গন্ধর্বসম শাস্ত্রে বৃহস্পতি ।” এইজন্যই তাছার পক্ষে মহাপ্রভূর চিৎ- ও আননা-লোকের সঙ্গী 
হওয়া অনেকাংশে সম্ভবপর হইয়াছিল এবং এইজন্যই বোধকরি মহাপ্রভুও যখন শেষ- 
জীবনের সঙ্গী স্বরূপ-রামানন্দের নিকট এবং বিশেষ করিয়। স্বরূপের নিকট তাহার আপনার 
অস্ফ,ট ভাঁবনা-কামনাকে আভাসে-ইঙ্গিতে ও প্রলাপোক্তিতে প্রকাশ করিতে থাকিতে, 
তখন এই স্থরূপের পক্ষে ঘথার্থ-জ্ঞানের বাতায়নতলে আসিয়৷ আবেগানুস্ৃতির মৃক্কদ্বাপপথে 
মহাপ্রভুর হৃদ রাজ্যের সন্ধান পাওয়া কিছুট! সম্জবপর হইয়াছিল। তাই তিনি হইতে 
পারিক্লাছিলেন মহাপ্রভূর অস্তর্জাবনের প্রথম ও প্রধান ভাস্তকার ৷ মহাপগ্রভুয় শেষজীবনের 
সঙ্গী-হিসাবে স্বরূপরচিত যে-কড়চা সম্বন্ধে “চৈতন্যচরিতামৃত'-কার জানাইতেছেন ব্বপ্নপ 
্জকর্তা রঘুনাথ বৃত্তিকার', সেই কড়চামধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম জানাইলেন১৮-_ 

রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিহলণীদিনী শক্তিরন্মা-_ 

দেকাল্মানাবপি ভুবি পুর! দেহভেদং গতৌ তৌ। 

চৈতন্তাখ্াং প্রকটমধুনা তদ্হষৈকামাপ্তং, 

রাধাভাবছ্যাতিুবলিতং নৌমি কৃষম্বরাপম্‌ ॥ 
তাই মহাপ্রভুর আবাল্য-সঙ্গী ও তাহার জীবনের প্রথম চরিতকার মুরারি-শপও 


জানাইগ্সাছেন১৯ : 
ততঃ ভ্রীগৌরাঙচজজ বরাপান্ৈঃ সমহ্থিতঃ। 


জীরাধাতাবমাধূর্বৈণঃ পূরণে! ন বেদ কঞ্চন। 

ইহার পর হইতেই সমগ্র বৈব-সমাজ চৈতন্ত-জীবনতত্বের আসল পরিচয় পাইকস/ বে- 
ভাবনির্ঝরিণীর ল্রোতোবেগে. সমগ্র. দেশকে প্লাবিত করিয়া দিয়াছিল, তাহাকে এই্াবে 
পদামোদ্রই চৈতত্াচিত্ত-হিমালয়ের উৎসমুখ হইতে মুক্ত করিয়া, দিলেন প্র- 
ধামোদরের কড়চা'র সহিভ আধুনিক বংগবাসীর পরিচ্ নাই 'বটে, কিন্ত চৈতন্তা-্নিবন- 
চরিতের শ্রেষ্ঠ লেখক কৃষ্ধাস-কবিরাজ-গোস্থামী উক্ত কড়চা হইতে উদ্ধৃতি দিয়া বার যার 
হার খণ স্বীকার করিয়া 'আলাইয়াছেন যে মহাপ্রভুর, মধ্য- ও শেষ-জীবনকে অবলগ্ষন 

করিয়া স্র়পদামোদর উহার কড়চা মধ্যে যে ক্ুত্রগুলি লিপিবদ্ধ করিস্াছ্িলেন, ত্বাহ! 
কীহার “চৈতগ্চরি তাত রচনার অমূল্য উপাানগুলি যোখাইয়া দিয়াছে । .. 
. অথচ স্বরূপ ছিলেন যেন একেবারে সহজ সাধারণ মাহবটি। উড়িন্া-প্রদেশে সারক্ৌম, 
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বাব্বামানন পূর্ব হইতেই পরিচিত ছিলেন এবং মহাপ্রভুর নীলাচল-গমনের নর তাহাদের 
একটি প্রতিষ্ঠ। ছিল। পরে মহাপ্রভুর আলো কচ্ছটায় তাহাদের অন্তর্জগতের বিপুল পরিবর্তন 
সাধিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু মহাপ্রতু স্বয়ং তাহাদিগকে তাঁহাদের পূর্ব-প্রতিষ্ঠাভূমি হইতে 
নামাইয়] আনিতে চাহেন নাই। কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধি বা প্রতিষ্ঠার কোন বেড়াজাল আসিয়। 
মহাপ্রভুর সহিত স্বরূপের সম্বদ্ধের মধ্যে তুচ্ছতম ব্যবধানও সৃষ্টি করিতে পারে নাই। 
মহাগ্রভূর দীন-সেবকরূণপে স্বরূপ তাহার ভক্ত-জীবন আরম্ভ করিরাছিলেন। সুতরাং 
সেইসব প্রশ্ন উঠিতেই পারেনা । তাহা ছাড়া, মহাপ্রভু তাহার দৃষ্টিকে প্রেমলোকের তই 
উধের্ব তুলিয়া ধরুন ন! কেন, স্বরূপ কিন্তু তাহার সেবাভূমি হইতে স্বীয় পদদ্বয়কে কখনও 
শূন্তে উঠাইয়। লইবার চেষ্টা করেন নাই? ঠাই একদিকে তিনি যেমন চিরদিনই মহাপ্রভুর 
সেবক-ভূত্য থাকিয়া গিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনি তিনি সকলের যথেষ্ট শ্রদ্ধা অর্জন করা 
সত্বেও সকলেরই অধিগম্য থাকিতে পারিয়াছিলেন। তাই একদিকে যেমন মহাগ্রতু তখহার 
একান্ত ন্নেহপান্র শংকর-পপ্ডিতের ভার স্বরূপের উপরই অর্পণ করিয়্াছিলেন২০, তেমনি 
অন্ত দিকে সম্ভবত গদাধর-পণ্ডিত-গোর্সাইও তাহার শি্বর্গের শিক্ষার ভার২১ তাহাকে 
দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিয়াছিলেন। বস্তত, সকলের জন্যই তাহার দরদ ছিল গ্রগাঢ়। 
মহাপ্রতুর গৌড়-গমনকালে তিনি যে তাহাকে ভত্রক পর্বস্তৎ২ আগাইয়! দিবেন, কিংবা 
তাহার বৃন্দাবন-যাত্রাকালে বলভদ্র-ভট্রাচার্ধকে তাহার সহিত পাঠাইয়া দিবেন, তাহ1 এমন 
বড় কথা নহে। কিন্তু মহাপ্রভুর প্রেমের সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত দীনাতিদীন 
ভক্ত ছোট-হরিদাসের হইয়! তিনি যে মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন এবং 
হরিদাসের তিন-দিবস অনাহারের পর তাহাকে অব্লজল স্পর্শ করাইয়াছিলেন, তাহা যে 
তাহার একাস্ত দরদী-চিত্ের পরিচায়ক, সে সম্বন্ধে সন্দেহে থাকিতে পারে না। 
রঘুনাখদাস নীলাচলে পৌছাইলে মহাপ্রভু তাহাকে স্বরূপে হস্তে প্রদান করেন এবং পরে 
তিনি রছুনাথকে স্বরূপের নিকট সাধ্যসাধনতত্ব শিক্ষা করিতে উপদেশ দেন। দ্বরূপ তাহার 
প্রভুদত্ত এই সকল কর্তব্ভার শিরোধার়্ করিয়! লন এবং আরও পরে মহাপ্রতু রঘুনাথকে 
শালগ্রাম দান করিলে তিনি স্বপ্নং এই শিলাপৃজার অমৃহ আয্মোজন করিয়া যথাবিধি পুজা" 
অর্চনা সম্পন্ন করাইয়া দেন। তারপর রঘুনাথ যখন গরুরও পরিত্যক্ত. পচা ভাত খাইতে 
থাকেন, তখন তিনি একদিন সেই অল্প চাহিয়া ডাহাকে “অম্ৃতান” আখ্যা দিয়! সানন্দে 
তাহা ভোজন করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, মহাপ্রভুর যনোরাজ্যে ্বরূপের অবস্থান 
যেখানেই থাকুক ন! কেন, বাস্তব জগতে কিন্তু তাহার স্থান ছিল সেইখানেই-- যেখানে: 
রঘুনাথদীন লুকাইয়! পচ! ও সুগন্ধ অন্ন ভক্ষণ করিঙেন। স্বরপের এই যমস্যোধ-এবং 
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নিরহকার সারলাই সম্তবত্ত মহাপ্রভুর নিকট ঠাহার গঘনাধিকারকে সর্বদা বাধাহীন 
করিয়া! রাধিত। তাই মহাপ্রতুর মিকট কাহারও কিছু আবেদন থাকিলে অনেক সময় 
স্বরূপকেই তাহা পেশ করিয়া! দিতে হইত । জগদানন্দের বুন্দাবন-গমনের বাসনা জন্মিলে 
স্বরূপই প্রভুর মিকট হইতে সম্মতি আনিয়া দিস়্াছিলেন। আবার মহাপ্রভুর অঙগবেদনায় 
অধীর হইয়া জগদানন্দ যেদিন তাহাকে "তুলি-বালিশ' ' গ্রহণ করাইতে অসমর্থ 
হন, সেদিন এই স্বরূপ-দামোদরের সাহাষ্য গ্রহণ ছাড়া তাহার গত্যন্তর ছিল না। কারণ 
মহাপ্রভুর নিকট সন্ভাব্য সকল প্রকার প্রস্তাব উ্থাপনের শক্তি একমাজ্ স্বরূপেরই ছিল৷ 
সাধ্যসাধন-তত্ব-জ্ঞান, সঙ্ন্যাসীর কঠোর কতব্যকর্ম সম্পাদন, অপরের প্রতি প্রাণভর/ 
মমত্ববোধ, স্বীয় জীবনের মধ্যে ভক্তি-সাধনার সার্থক বূপায়ণ, গুরুর প্রতি অতুলনীয় সেবাযত্ব 
এবং অভিমান বা! গর্লেশহীন একান্ত সহজ সরল জীবন-যাপন ইত্যাদির মধ্য দিয়াই তিনি 
এই শক্তি অর্জন করিয়াছিলেন। তাই তিনি সেই তুলির বালিশ লইয়! মহাপ্রভুর নিকট 
যাইতে পারিলেন। মহাপ্রভু অবশ্থ তাহাদের এই সমস্ত ব্যাপারে আহত হইয়াছিলেন এবং 
কিছুতেই সেই তুলি-বালিশ গ্রহণ করিতে রাজি হন নাই। কিন্তু মহাপ্রভুর অঙ্গ-বেদন! 
ও জগদীনন্দের মনোবেদন1 দরদী ব্বরূপকে অত্যন্ত ব্যথিত করিয়াছিল । এদিকে আবার 
ম্রমী-স্বরূপ মহাপ্রভুর মর্মবাণীও বুঝিয়। বিচলিত হইলেন। সাধক-সেবক হ্বরূপ তখন 
শু কদলী-পত্র সংগ্রহ করিয়া কত কষ্টে সেই গুলিকে নখে চিরিয়া চিরিয়া সুগম করিলেন 
এবং মহাপ্রভুর এক বহির্বাসে লেইগুলি ভরিয়া দিয়া “এইমত ছুই কৈল ওড়ন পাড়নে। 
অঙ্গীকার কৈল প্রভু অনেক যতনে ॥ ইহাই ছিল দরদী-ম্বরূপের মরমী-মনের পরিচয় | 

স্বরূপ ছিলেন যেন মহাপ্রভুর শেষ-জীবনের অন্বের-যষ্তি। বহির্জাবনের সঙ্গী গোবিন্দ ও 
স্বরূপ, অস্তর্জাঁবনে স্বর্াপ ও রামানন্দ । কোনরাজ্যেই মহাপ্রতুর স্বরূপ ছাড়া এক পাও 
চলিবার উপায় ছিলনা । আহারে, বিহারে, শয়নে, তিনি সর্বদাই মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে 
থাকিতেন। মহাপ্রত গন্ভীরার মধ্যে শয়ন করিলে তিনি গোবিন্দের সহিত বহিঘ্বরে শুইয়া! 
খাকিতেন । একদিন গভীর রাত্রিতে কৃষনাম ও সংকীর্তন-শব্দ শুনিতে না পাইয়। তিনি উঠিয়া 
দেখিলেন গৃহ শূন্ত। গোবিন্দকে বঙ্গে লইয়া খুঁজিতে খু'জিতে শেষে সিংহারের উত্তরদিকে, 
একস্থানে গিয়! মহাপ্রভুর চেতনাহীন দেহটির সন্ধান পাওয়া থেল। ৩ৎক্ষণাৎ ম্বরপ-গোসাই 
তাহার কানের কাছে কষনাম কীর্তন করিয়। ক্রমে ক্রমে তাহাকে ভাবলোক হইতে চেতনা- 
লোকে, ফিরাইিয়া আমিলেন।. তারপর মহাপ্রতু স্বীয় অবস্থা-ুষট সপ্রতিভ . হইয়! পড়িলে 
থপ 'রাহাকে মানাক়গ মৃদ্বাক্য কহিন়া গর্ভীরাত় আনিলেন। যেদিন মহাপ্রতু গোবধন-জযে 
চটক-পর্বতের দিকে ছুটিয়া গিয়া! পথিমধ্যে মৃছিত হইদ্লাছিলেন এবং তাঁহার শরীরে অষ্- 
_সান্বিক বিকার দেখা ধিয়াছিল, সেদিনও হুরূপ-গোর্সাই অন্যান্ত ভক্তের সহিত তীহ্ার 
'পশ্চাৎ ছুটির গিয়া কুফনাম্-কীর্তন ছারা তীহার চেতনা ফিরাইয়! 'আনিয়াছিলেন। বার 
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যেদিন চৈতন্ট অসুক্র-পথে যাইতে হাইতে পথিমধ্যে উদ্চান দেখিয়। বৃন্বাবন-ভ্রমে তাহার মা মধ্যে 
গ্রবেশ করিয়! মৃদ্ছিত হন, সেদিনও স্বরূপকে এইভাবে ভক্তবৃন্দের সহিত ছুটিয়া গিক্লা তাহাকে 
সচেতন করিয়া তুলিতে হইয়াছিল । আরও একদিন গভীর রান্রিতে মহাপ্রভুর শঙ্! ন। 
_পাইম্বা গোবিন্দ কপাট খুলিয়া স্বরূপকে ডাক দিলে স্বরূপ-গোস'ই অন্থান্ত ভক্তকে লইয়া 
'দেউটি জ্ঞালিয়া করে প্রভূ অস্বেষণ।” শেষে দিংহন্বারের “তৈলজা! গাভীগণে'র মধ্যে 
তাহার সন্ধান মিলিল। পূর্বোক্ত প্রকারে তাহার সগ্বিৎ ফিরাইয়া আনা হইলে! মহাপ্রভু 
যখন স্বপ্নপকে তাহার ভাবলোক-ৃষ্ট সকল সংবাদ প্রদান করিয়া জানাইলেন, “কর্ণতবষ্ঠায় মরি 
পড় রসামৃত শুনি» তখন স্বরূপ চৈতন্যাভিপ্রেত ভাগবত-ক্লোক পাঠ করিয়া তাহাকে 
প্রকৃতিস্থ করিয়াছিলেন | ) 
আর একটি দিনের কথা বিশেষভাবেই শ্মরণযোগ্য। শরৎকালের এক শুরপক্ষের রাত! 
মহাগ্রভ্‌ ভক্তবুন্দকে লইয়া! উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছেন। রাসলীলার ক্লোকা্দি গীতও 
পঠিত হইতেছে। মহাপ্রভু সেইসব ক্লোকের অর্থ করিয়া দিতেছেন। ভক্তবৃন্দ সকলেই 
আনন্দ-সাঁগরে নিমজ্জিত হইয়াছেন। এইভাবে রাসের ক্লোকসমূহ পঠিত হইবার পর যখন 
জলকেপির গ্লোক আরম্ভ হইল, তখন মহাগ্রভূ আচম্িতে আইটোটা হইতে চক্জালোক- 
ঝলসিত সমুন্রতরক্গ দেখিয়া আকুল হইলেন। যুনা-ভ্রমে তিনি সেইদিকে প্রবলবেগে 
ধাবিত হইয়া সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। সিন্ধুর উন্মাদ তরজমাল। তাহার সংজ্ঞাহীন 
দেহখানিকে শুকাষ্ঠবং দোল দিতে দিতে পূর্বমুখে ভাসাইয়া লইয়া! চলিল। 
এদিফে স্বরূপাদি ভক্তগণ যখন জানিতে পারিলেন যে মহাপ্রভূ তাহাদের নিকট হইতে 
অন্তহিত হইয়াছেন, তখন তাহার! উন্মানদের মত চতুদিকে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন । 
কেহ কেহ দেবালয়ের দিকে, কেহ বা! গুপ্ডিচা-মন্দিরের দিকে, আবার কেহ বা নরেন্দ্র- 
সরোবরের দিকে ধাবিত হইলেন । কিন্তু কোথায় তিনি! স্বরূপদামোদর কয়েকজন ভক্তকে 
লইয়া! সমু সৈকত ধরিয়া পূর্বদিকে ছুটিলেন। কিছুদূর' গিয়! দেখা গেল যে একজন জেলে 
কাধে জাল ফেলিয়া একপ্রকার অদ্ভুত অঙগ-ভঙ্গি করিতে করিতে পুরদিক হইতে আসিতেছে । 
হবরূপ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলেন মে তাহার জালে এক মৃতদেহ উঠিয়া আসায় সে 
ভীত-সন্তন্ত হইয়া এদ্ধপ করিতেছে । তিনি তাহার নিট অন্যান্ত তথ্য সংগ্রহ..করিক্না 
বুঝিলেন যে উক্ত মৃতদেহ নিশ্চয়ই মহাপ্রতুর । স্বরপ পুকৌশলে সেই জেলেকে প্রতি 
করিয়া তাহার সাহায্যে. মহাপ্রভুর দেহপিগুটি খুঁজিয়া বাহির, করিলেন), ' তারপর 
গপঙ্ঞানী হরপের স্রপানসন্ধান আরম হইল |; তিনি 'মহাহ্রতুর হ্বানের কাছে, 
'উচ্ৈন্ছেরে কুফগান করিতে লাগিলেন । বীরে হরে মহাপ্রতর বাক্শক্তি ফিরি আদিল 
কিন্তু তধনও তিনি ভাবের ঘোয়ে অচ্ছি্ রহিনাছেন। অম্পষ্ট প্রলাপোর্তিতে ভিনি 
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ফালিন্বী-কেলির বিষরণ বিবৃত করিম্না গেলেন। তারপর স্বক্ূপের প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে 
তাহার সংজ্ঞা-প্রাপ্তি ঘটিল। 

এদিকে মহাপ্রতুর লীলার দিনও ফুরাইয়া৷ আদিল । একদিন চিনির তাহার 
নিকট একটি তর্জা। প্রেরণ করিলে মহাপ্রভ মৌন হইয়া রহিলেন। স্বরূপদামোদর প্রহেলিকার 
অর্থ বুঝিলেন। তবুও তিনি সাহস করিয়৷ মহাগ্রভুকে গরুত অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। 
মহাপ্রতৃও কতকট৷ হেঁয়ালির আকারে উত্তর দিলেন। শুনি! সকলেই নীরব হইলেন । 
স্বরূপ বিমনা হইয়! রহিলেন। তিনি স্পষ্টই দেখিলেন যে তাহার সম্মুথস্থ দীপ নিভু-নিভু 
করিতেছে । 

মহাগ্রতূর বিরহ-দশ! 'প্রবলবেগে বাঁড়য়া চলিল। তিনি উন্মাদ হইয়া পড়িলেন। 
স্বূপ একদিন গভীর রাত্রিতে বিকট গৌ-গৌ! শব্ধ শুনিতে পাইয়। দীপ জালিরা দেখিলেন 
যে নিক্ষমণ-পথ ন1! পাওয়ায় কদ্ধার-গম্ভীরার ভিত্তি-গান্রে মুখ ঘষিভে ঘষিতে মহাপ্রতুর 
মুখমগ্ডুল ছিব-ভিন্ন হইয়া দব-দর ধারায় রক্ত প্রবাহিত হইতেছে । ব্যথা-দীরণ চিত্ত 
লইয়া স্বরূপ তখনকার মত যথাবিধি সেবা-গুঞ্ষার দ্বারা যন্ত্রণার উপশম করিলেন ; কিন্ত 
প্রত্যুষেই সকলের সহিত যুক্তিপূর্ক পরদিন হইতে মহাপ্রভুর নিকট শংকর-পণ্ডিতের 
শয়নের ব্যবস্থা! করিয়া দিলেন । 

কিন্তু মরণ-জোয়ারের জল ক্রমাগতই উজাইয়। আসিতে লাগিল। কালের এক নিষ্ঠ র 
ষড়যন্ত্রের মধ্যে শ্রীকষ্চচৈতন্থামহাপ্রতূর তিরোভাব ঘটিল। 

শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় লিখিয়াছেন,২৩ “ম্বরূপ বুন্দাবনে বাস রুরিলে সঞ্ম 
গোস্বামী হইতেন। পুরীধামে স্বরূপই ছিলেন গোস্বামীদদিগের প্রতিনিধি ।” এই উক্তি 
অতুয/ক্তি নে; তিনি বৃন্দীবনে বাঁস করিলে সপ্ত-গোস্বামীর প্রথম গোস্বামীই হইতেন। 
তিনি ছিলেন যেন স্বয়ং মহাপ্রতুরই দ্বিতীয় স্বরূপ ।২৪ মহাগ্রতুর মহাপ্রয়াণের পর 
তাই তাহার বাক্তিগ্নত জীবনের আর কোনও অর্থই রহিল না। স্তবত সেই. বৎসরই 
তিনিও, পরলৌকের পথে পাড়ি দিলেন।২৫ "্্রীনিবাস-আচার্ধ নীলাছলে 'আঙিঙা 
তাহার দর্শনলাভ করিতে পারেন নাই। 


(২৬ প্রাচীন বজ সাহিত্য ঠ্ষ, ও ৬ষ্ঠ, খ)-পৃ.১৭৮ ৫৪) তপ্ত নিত পৃ ৯৮০৯৯, জে) 
' সী. চ-মতে পৃ. ১৯০৪১) মহাপ্রভুর তিজৌভাবের পর সনি সেই সংবাদ মবস্বীপে শচীদেবী'ও শাতি-. 
৬ বিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন. এই ংযাদ অন্তবত ভিত্তিহীন । বৈ“ ৮০ 


ফির দারিরার এই সংবাদ লব কিতিহীন। কাস লাখ রাগে 
£গর্ঘ ঝোঁক দেখিয়া ডা. হশীল কুমার 'দে আনুধান করেন যে স্বরূপের শেছের দিনগুলি গত কৃ্াবনেই 
অতিবাহিত হয়! কিন্ত এই সম্বন্ধে অন্য কোথাও কোন প্রকার, স্পট প্রমাণ নাট 


গোবিজ (ছারপাঅ) 


'্কাশীশ্বর.গোবিন্দৌ তৌ জাতে প্রতুসেবকৌ”১- কাশীশ্বর এবং গোবিনদ সেই 
ভুইজন গ্রতুর লেবকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কাশীশ্বর এবং গোবিন্দ সন্ধে এই কি 
সর্ধতোভাবেই সত্য বলা চলে। অবশ্য এই উক্তি হইতে যনে আঙিতে পানে যে 
গৌরাঙ্গের বাল্যলীলাতেও কাশীশ্বরের মত গোবিন্দ হয়ত অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন! সত 
তাহা ঠিক নহে। বৃন্দাবনদাস এবং লোচনদাস গৌঁরাঙ্গের বাল্যলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। 
সেই বর্ণনায় এই গোবিন্দকে পাওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে 'চৈতগ্তভাগবত,-্রস্থধানিই 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেই গ্রন্থ গোরাঙ্গের বাল্যলীলায় তিনজন গৌবিনের 
উল্লেখ দৃষ্ট হয়-_গোবিদ্দ-ঘোষ, গোবিন্দানদদ, গোবিন্দদত। “ঠৈত্যচরিতামূতে। এই 
তিনজনের নাম একজে বণিত হইয়াছেখ, পৃথকভাবেও উল্লেধিত আছে। কবিকর্ণ 
পুরের “চৈতত্তচরিতাম্বতমহাকাব্যে' এই তিনঙ্জনের কাহারও নাম উল্লেখিত না থাকিলেও 
তাহার 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'তে সস্ভবত তিনজনেরই নমে উক্ত হইয়াছে।৩ “ভক্তমালে' 
গোবিন্দত্তের নাম নাই। “ভক্তিরত্বাকরে, গোবিন্দানন্দের উল্লেখ নাই। 'মুরারি- 
ওপর কড়চা", লোচনধাসের “চৈভ্যামজলে' ও কবিকর্ণপুরের “চৈতত্যচন্তরোরয়নাটকে 
আবার কেবলমাত্র গোবিন্দ-ঘোষেরই নাম দৃষ্ট হয়। তাহাহইলে দেখ! যাইতেছে যে গোবিন্দ- 
ঘোষকে সকলেই জানিতেন। 'ভক্তমালে'র লেখক গোবিন্দ-দত্তকে জানিতেন না। 
নরহরি-চক্রবতাঁ গেবিন্বানন্দকে এবং লোচনদাস গোবিন-াত্ত 'বা গোবিন্দানন্দ কাহাকেও 
জানিতেন না। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এই যে গোরাক্গপ্রতুর বাল্যলীলা-সঙ্গী 
মূুরারি-গ৭৭ এই দুইজনের কাহারও নাম উল্লেখ করেন নাই। গ্রকুতপক্ষে, এই গোবিন- 
দত্ত ও গোবিন্বানন্দের নাম মাত্র অল্ন কয়েকটি স্থুলেই উল্লেখ করা হইয়াছে। মৃলক্নধ- 
শাখ! ভিন “চৈতত্যচরিতামৃতে” ই'হাদের নাম মাত্র একটি ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া 
ছুইবার এবং 'ৈতন্তভাগবতে' মাত্র একবার উল্লেখিত হইয়াছে। 'ভক্তিন্বাকরে' 

, গাবিন্বানন্দের নাম নাই। কিন্তু গোবিন্দ-দত্বের মাত্র একবার উল্লেখ আছে। তাহাতে 
লিখিত হইয়াছে যে একটিন ্রীবাসগৃহে গৌরাঙ্গের সংকীর্তনারস্তকালে প্রবাস, মূকুদ্দ আর 
গোবিন্ব-ত্ব উপস্থিত ছিলেন।৪ “্ভক্তিরত্বাকরে'র মানস, এই: একবার উন্লেখে গোবিনদ- 
রে মহাপ্রতুর বাল্যলীলার সংকীর্তন-স্ী বলিয়া জোর করিয়া বলা চলেনা। “ভক্তির, 
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করে” উপাধিবিহীন গোবিন্দের তিনবার উল্লেখ আছে।৫ সেই গোবিন্দ অবশ একই 
ইক মহাপ্রতূর বাল্যলীলা-সঙ্গী। কিন্তু সেই গোবিন্দ যে প্রসিদ্ধ বানু 
ঘোষের ভ্রাতা গোবিন্দ-ঘোষ তাহাতে জন্দেহ নাই। কারণ প্রতি ক্ষেত্রেই তাহাকে 
বাস্-ঘোষের সহিত যুক্ত কর! হইয়াছে এবং বাস্থ মাধব-ও গোবিন্দ-ঘোষ-_এই তিন 
ভ্রাতার সংযুক্তভাবে গান সুবিখ্যাত ছিল। সুতরাং “ভক্তিরত্বাকরে'র এ একটিমাত্র, 
উল্লেখের কথা বাদ দিলে গোবিন্দ-দত্ত ও গোবিন্দানন্দের যে পরিচয় অন্যত্র পাওয়া যায়, 
তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে গৌরাঙ্গাভিষেক-কালে উভয়েই খোল বাজাইয়াছিলেন৬ 
এবং তাহার পগর-সংকীর্তনকালেও ইহার! উভয়েই উপস্থিত ছিলেন । আবার ই'হারা' 
উভয়েই মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জঙ্ গৌড় হইতে নীলাচলে গমন করিয়াছিলেন” 
এবং প্রথমবারেই রথযাত্রা-উপলক্ষে ভক্তবুন্দের সম্প্রদায়-বিভাগে বিভক্ত হইয়া! রধাগ্রে মণ্ডলী- 
নৃত্যকালে গোবিন্দ ও গোবিন্দানন্দ এই উভয় ভক্তই তথায় উপস্থিত ছিলেন ।৯ মহাপ্রতুর 
উদ্দণড নৃত্য-কালেও ইহারা দুইজনে তাহার সহিত যুক্ত হইয়াছিলেন।১০ গোবিন্দ-দত্ত সন্ধে 
ইহা অপেক্ষা আর বেশী কিছু জান! যায় না। কিন্তু গোবিন্দানন্ৰ সম্বন্ধে আর একটু জানা 


যায়'যষে তিনি শ্রীবাস-গৃহে কীর্তনের কালে,১১ কাজীদলনের অব্যবহিত পরে শ্রীধরের 
গৃহে১২ সমাগত ভক্তবুন্দের উপস্থিতকালে এবং জগাই-মাধাই উদ্ধারের পর ভাগীরধীতে, 
জলকেলিকালেও১৩ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে এই. তিনটি স্থলে কিন্ত 
উপাধিবিহীন এক গোবিন্দকে দেখা যায়। পূর্বেই দেখা গিয়াছে যে “চৈতন্তচরিতামুতে'র 
সবনত্র এবং “চৈতন্ভাগবতে'র স্থান-বিশেষে গোবিন্দ-দত্ত ও গোবিন্দানন্দের নাম একত্রে 
উক্ত হইয়াছে। সুতরাং উপাধিবিহীন এই গোবিন্দকে গোবিন্দ-দত্ত বলিয়া সহজেই ধরিতে 
পার! যায়। তাহাহইলে “ভক্তিরত্বাকরে'র উল্লেখান্্যায়ী গোবিন্দ-দত্ত যে মহাপ্রতৃর 
বালালীলার বা তৎকালীন সংকীর্তনের সঙ্গী ছিলেন তাহা! অবধারিত হইয়া উঠে। 
সুতরাং মহাপ্রতুর নদীয়া ও নীলাচল উভয় লীলাতেই '্রতুপ্রিয' “মহাভাগবত'৯৪ 
গোবিন্বানন্দ ও প্রভুর কীর্তদীক্ব। গোবিন্দ-দত্ত১৫ উভয়েই যে স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন 
তাহা সত্য বল! যাইতে পারে। বৃন্দাবন্দাসের নামে প্রচলিত 'বৈষববনদন।' ও “চৈতস্- 
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(৯) চা, তা-৩৯ পৃ. ৬২৬৪. ৪*৬ গৌরাদদের 'বিকুরিরা-গৌরাঙ শিকার বান ৈশাৎ সংখ্যার" 
চর চৌধুরী জাবান ঘে হার! ্রথমবায়েই নীাচবে খান। হুশালকান্তি ঘোষ ইহা প্রতিষাদ' 
করিলে উক্ত পৃত্রিকার গ্রবর্তা সংখ্যায় অত দাবনা বয় বক্তব্য প্রমাণ কন্েন।-_-অ্যতযাবুর ৃ 
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৯৭৩ চৈতন্য-পরিকর 


গখোদ্দেশ' নামক দুইখানি পুথি হইতে জানা যায় যে গোবিদ্বানন্দঠাকুর ও সরি 
নামে দুইজন পৃথক বাক্তি ছিলেন৷ সম্ভবত ই'হারাই ছিলেন ঘথাক্রমে উপরোক্ত গোবিন্দানন্দ 
ও গোবিন্দ-দত্ত। “চৈতত্তগণোদ্দেশে, গোবিন্দ-দত্তকে “মহাপ্রভুর বায়ন ব্লা হইয়াছে। 
শাখানির্য়" গ্রন্থে দেখা যায় যে গোবিন্দানন্দের আবাস ছিল “কোঙরহট্' বা। কুমারহট্ে১৬ | 
“আদ্বৈতমঙ্গলে অছৈ ত-সম্পঞ্কিত এক গোবিন্দ-বৈচ্াকে মধ্যে মধ্যে শাস্তিপুরে দেখিতে পাওয়া 
যায়।১৭ ইনি বৈদ্য হওয়ায় ইহাকে গোবিন্দ-দত্ত বলিয়া ধারণা জন্মাইতে | 
গৌরগণোদ্দেশদীপিকা*়৯৮ একজন 'গীতপগ্ঠাদিকারক' গোবিন্-আচার্ষের নাম আছে। 
দেবকীনন্দন এবং মাধবদাসও তীহার্দের “বৈষ্ণববন্দনা'গুলিতে তাহার কবিত্বের এ 
করিয়াছেন। 

গোবিন্ন-ঘোষ সম্বন্ধে কিন্ত অধিকতর নির্ভরযোগ্য বর্ণনা দৃষ্ট হয়। গ্রন্থ ও পদ-ক্তৃ গণ 
সকলেই প্রায় সেই গোবিন্দ-ঘোষকে তাহার ভ্রাতা বাসু-ঘোষ ও মাঁধব-ঘোষের সহিত 
একত্রে যুক্ত করিয়াছেন এবং স্বয়ং বাস্ু-ঘোষও তাহার পদে আপনার নাম বাদ দিয়া 
গোবিন্দ ও মাধবের নাম একত্রে উল্লেখ করিয়াছেন, ৯৯ কোথাও বা নিজেকে দুই 
ভ্রাতার জহিত যুক্ত করিয়াছেন।২০ গোবিন্দ-ঘোষ গৌরাঙ্সের সংকীত নকালে 
স্ত্রীবাস-গৃহে উপস্থিত থাকিতেন২১ এবং তখনই সেখানে তাহার একটি প্রতিষ্ঠা হইয়া 
গিয়াছিল। জগাই-মাধাই উদ্ধারের সময়েও তিনি উপস্থিত ছিলেন।২২ আবার 
মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের অব্যবহিত পূর্বেও তাহাকে ন্দীয়াতে মুকুন্দগদাধরার্দির সহিত 
আসর বিয়োগ-বাথায় অভিভূত হইতে দেখা যায়।২৩ তারপর মহাপ্রভুর দক্ষিণ 
ভ্রমণান্তে গোবিন্দ-ঘোষ অন্ান্য গৌড়ীয় ভক্তের সহিত নীলাচলে গিয়া তাহার সহিত 
মিলিত হন 

সেই বখসরই রখযাত্রাকালে সাতটি সম্প্রদায়ে যে সাতজ্জন বিশিষ্ট গায়ক মূল-গায়নের 
কাজ করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে গোবিন্দ-ঘোষও. একজন ছিলেন। শুধু তাহাই 
নছে। মহা প্রভুর সহিত, উদ্দগু-নৃত্যে যোগদানকারী' গায়করৃনোর মধ্যেও তিনি ছিলেন 
অন্যতম । গায়ক-হিসাবে তখন তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং এই সংকীর্তন-গানের 
'মধ্য দিয়াই তিনি মহাপ্রভুর প্রদশিত-পথে যাত্রা করিয়া শ্রেঠ-ভক্তয়পে পুর্রিগনিত 


ৃ (৯৬) পা: প.-র, সা. প. গা. (১৮), পৃ. ১০৯) আধুনিক বৈ. দ-সতে (পৃ. ৩৪০), 

পা ইৈস্যশাখাতু গোবিদ্দানঙ্গের. দিবাস ছিল নবন্থীপে, . এবং গোরিক্প্জের বাস ছিল সখচরে ধু, 
৪৪৮) (১৭) পৃ. ৮৯১ ৩৮ (৯৮১৪১ (১৯) গোঁ, তপ২৭৯;  জ--বান্-ঘোব (২০) বা. প..পৃ. রি 
০১) টং এভীপিস পৃ তক ভি. র.--১২1৫প১, ২০৮৫ ২২) ত. ম--১২/১৯২৩ 


রথ পোপ ২ 


গোবিন্দ (ঘারপাল) | ২৭১ 


ছিলেন । সেইজন্ত তিনি উিনিনাটিত যথেষ্ট গ্সেহপানজ হইস়্াছিলেন, এবং সেই 
বংসর গোৌঁড়ে ফিরিয়া আসিলে পানিহাটাতে নিত্যানন্দের অভিষেক-অনুষ্ঠানে তিনি একটি 
বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন 1২৪ আবার সেই একই কারণে পর বৎসর তিনি 
নীলাচলে পৌঁছাইলে মহাপ্রত্ত তাহাকে আপনার নিকট রাখিয়া! দেন এবং তাহার ছুই 
ভ্রাতা মাধব ও বান্ছদেব নিত্যানন্দের সত গৌঁড়ে কিরিয়া যান।২৫ “চৈতন্যচরিতামূতে? 
কিন্তু উক্ত হইয়াছে যে সেই বৎসর নীলাচলে যে-সমূহ গৌড়ীয় ভক্ত গিয়াছিলেন, তাহাদের 
মধ্যে ছিলেন 'বান্থদেব মুরারি গোবিন্দ তিন ভাই 1২৮ কিন্তু সম্ভবত এই স্থলে মুরারির 
পরিবর্তে মাধর হইবে । মধ্যখণ্ডের একাদশ পরিচ্ছেদেও আছে-- 

গোবিন্দ রাঘব আর বান্ধুদেব ঘোষ । 

তিন ভাই কীর্তন করে প্রভুর সন্তোষ ।। 
এখানেও রাঘবের স্থলে মাধব হইবে । কারণ রাঘবের কথা একটু পরেই আবার 
উল্লেঘিত হইয়াছে এই ছুই স্থলে মুদ্রাকর-, বা লিপিকর-প্রমাদ ঘটাও বিচিত্র নহে। 
যাহাহউক, “চৈতন্যচবিতামুতের' উপরোক্ত বিবরণ জস্তবত “চৈতন্যভাগবতে”র বিবরণ 
হইতেও সমধ্ধিত হইতে পারে। কারণ তাহারও পরে যেই 'বখসর সনাতন ব। রূপ 
নীলাচলে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই বৎসর নীলাচলগামী ভক্তবৃন্দের মধ্যে গোবিন্দানন্দ 
ও গোবিন্দ-দত্তের নাম পাওয়া যাঁয় বটে, কিন্তু গোবিন্দ-ঘোষকে আর দেখা যায়না । 

আধুনিক বৈষবদিগদর্শনী-প্রদত্ত বিবরণগুলি ২৭ ছাড়া ইহার পর আর আমরা 


৪) চৈ. ভা.--৩1৫, পৃ, ৩৪৪ (২৫) চৈ. চ.--১1১০, পৃ. ৫৩ সম্ভবত এই বৎসরই 
নীলাচর-পথে বারাণসী-অভিমুখী সার্বন্ৌমের সহিত গোবিদ্দ-ঘোষাদির সাক্ষাৎ ঘটে .1--টৈ. 
না._-১০।১৩ ) চৈ- চ--২1১। পৃ. ৮৫ 7 ২1১৬, পৃ ১৮৬ (২৬) চৈ. চ.-২1১৬, পৃ. টানি? বৈ দি.-র 
বিবরণ €প্‌. ইউনিজয় 

ঘোষের জন্ম । পিতা বরভ-ঘোষ পূর্বে মুশিরাবানের ফাঙ্গির সঙ্কটে রসোড়াগ্রামে বাস করিতেন । 
ডাহার নয় জন পুত্রের মধো লেকলেই চৈতভ-তত্ত) বাজদেহ, গোকি্গ ও মাধব সঙ্বোদয় ছিলেন । 
কাশিপুর বিছুলায় গোরিক্গের বিবাহ হন) দিঃলন্ানা পর্রীর মৃদাক্ষে তিনি গৌরাজ-চরণে আশ্রয় 
গ্রহণ করেন ।......পোঁতিপুর হইতে বৃদ্যাঘনোজেশ্রে গমনকাচল হাশর একফিন আঞরথীপে ভিচ্ষা-এহপাে 
ুধনধ ই (করিসগে গোবিনদ-ঘোধ পুর্ব দিনের সঞ্চিত একটি 'অধ-হরিতরী বযাফল হইতে খুলিয়! দেন: 
কিন্ত ঠাহায় নঞ্র-হবাসন! গর হয় গাই খলিন্গা সহাপুড় ভীহাক্ষে অপনথীপে পরিত্যাগ করিস বাগ. 
তারপর 'বহাতিতুর প্রক্যাগিখন স্াটীারাত গোনিন্, এক ফিন' গল্গানিকায়ল ধরকটি, কাগজ আ্পগ্‌ ক্রি 
তাহ! সতী উঠাইসা াখেদ এবং সহগ্থডুর বার! গাদিষ্ট হইয়া! পরদিন তাহা গৃহে জানিরা দেখেন বে 
রাহ! একখ'হি উচ্ছর প্রেহার-বিংশেব । ছিলি ভাহারে বনিদ জক-বিগ্রহ প্রন্তত.রুরাইলেন ।. অরঃপর 
'মহাপ্রডু আসি বরং সেই বিগ্রহ প্রতি ফরিলেদ এবং গোবিহ্‌ তাহার স্যেিউেগে কগ়ীপে 


ত্২. |  ঠচতন্ত-পরিকর 


_গোবিন্দ-ঘোষের বড় একটা সাক্ষাৎ পাই না । কেবল নরহরি-ক্রবর্ভ জানাধরেছেন ৫ ফে 


শ্রীনিবাস-আচার্মপ্রভূর বাল্যকালে-_ 
চাখনদি নিকট যে ষে ভক্তের আলয়। 


তথ! প্রীনিবাসের গমন সদ! হয় | 
জীগোবিন্দ ঘোঁষ আদি অধৈর্য অন্তরে । 
শ্রীগৌরচজ্জের লীলাম্ৃতে সিক্ করে ॥ 

“বৈষ্ণব দিগর্শনী”-প্রদত্ত বিবরণের মধ্যে কতটুকু সত্য লুকায়িত আছে বলি?ত পার? 
যায় না। তবে অপেক্ষাকৃত নির্ভরযোগ্য স্ুত্রগুলি হইতে গোবিন্দ-ঘোষ [কেবল 
এইটুকু বলা চলে যে তিনি হয়ত অগ্রন্থীপে বাস করিতেন ।২৮ 'পদকল্পতরু'তে গোবিদ- 
ঘোষের ছয়টি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে । 

কিন্তু বন্দাবনদাস গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা-প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত গোবিন্দানন্দ, গোবিন্দ-দত্ত ও 
গোবিন্দ-ঘোষ ছাড়া আরও এক (বা একাধিক) গোবিন্দের কয়েকবার উল্লেখ 
করিয়াছেন। সেই উল্লেখগুলি নিয়োক্তরূপ £-- ূ 

(১৯) নিমাই বাল্যকালে বন্ধু এবং পড়ুয়াকে ক্কব্যাখ্যা এবং ফাকি জিজ্ঞাস! করিয়া 
জব্দ করিতেন। শেষে তাহারা ভীত হইয়া তাহাকে এডাইয়া চলিতে আরম্ভ করেন 
একদিন মুকুন্দ-দত্ত গঙ্গান্নানের পথে তাহাকে দেখিতে পাইয়৷ দূরে সরিয়! পড়িলে-- 

দেখি জিজ্ঞাসয়ে প্রড়ু গোবিন্দের স্থানে । ৃ 
এ বেট] আমারে দেখি পলাইল কেনে ॥ 

গোবিন্দ বলেন আমি নাজানি পঙ্চিত। 

আর কোন কার্ষে ব। চলিল! কোন ভিত ॥ 

(২) কাটোক়ায় সন্নযাস-গ্রহণকালে গৌরাঙ্গের নির্দেশে ধাহার! কণ্টকনগরে গিম্ন! তাহার 
সহিত ম্নিলিত, হইয়্াছিলেন, তাহাদের মধ্যে ছিলেন নিত্যালন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, চক্্রশেখর 
আচার উ ব্র্ধানন্দ এবং সন্্যাস-গ্রহণের পরে মহাপ্রতুর রাঁ়'অভিমুখে গমনের সময় শী 


রহিয়! গেলেন ও প্রভুর আদেশে দার পরিগ্রহ করিলেন। একটি পুত্র-সন্তান স্রশ্মাইবার কিছুকাল পরে 
ডাকার পত্বী-বিয়োগ ঘটিল। তখন তিনি শিশুপুত্র ও গোগীনাথকে ধঈমন্তেহে পালন করিত্তে লাগিবেন। 
কিন্তু পুত্রটিও খারা যায়। গোবিন্দ ছুঃথে ও অভিমানে বিগ্রহকে উপবাসী রাখিয়া পড়িয়া! রহিলে 
গোগীনাথ নিজে সান্বনা দিলেন যে তিনিই তাহার পুত্রের কার্ধ করিবেন। কিছুকাল পরে গোবিঙগের 
দেহত্যাগ ঘটিলে ম্দির প্রাঙ্গণে ঠাহার দেহ সমাহিত ক্র হইল 1 গ্রোপীনাথ ঘথারীতি অশোৌঁচ-পাঁলন 
করিগের-এ়ং সাশীস্তে সর্ষসমঞ্গে, গোবিনোর শ্রাদ্ধ করিয়া! পিউাান ফরিলেন। তদবধি প্রতি বৎসর 
(উজ কানের কৃকা-একাদসী তিথিতে গো গীনাখ অগ্রন্থীপে গোধিলের শ্রাদ্ধ ও পিওদান করিয়া, থাকেন ! 
আই পাটি “বৈবরদিদষ নী! লিখিত হইবার বহু পূর্বে ৮২৯৮ সাজের “ল্বতূমি' প্ধিকার বৈন্ঠ-সংখ্াকস 
একবার নাথ দত্ত কড়ক যহগলবিত আকারে অকাশিত হইনাছিল। (২৯) পা. নি--পৃ ৯. পপ. 
পদ বৈ পৃতই 


গোবিন্দ (হারপাল ) ২৭৩ 


'নিত্যানন্দ গদাধর মুকুন্দ সংহতি । 
গোবিন্দ পশ্চাতে আগে কেশবভারতী ॥ 
(৩) জন্যাস-গ্রহণের পর মহাপ্রভুর নীলাচল-গমনের সঙ্গী হইয়াছিলেন-_ 


নিত্যানন্দ গদাধর মুকুদ্দ গোবিন্দ | 
সংহতি জগদানন্দ আর ব্রঙ্গানন্ন ॥ 


উল্লিখিত গোবিন্দ, গোবিন্দ-দত্ত বা গোবিন্দ-ঘোষের একজন হইতে পারেন, কিংবা 
দুইজনই হুইতে পারেন ; আবার "গোবিন্দদাষের কড়চা'র কথা ধরিলে তিনি মহাপ্রতুর 
নীলাচল-ভূত্য গোবিন্দ কিনা তাহাও বিবেচ্য হইয়! পড়ে । কড়চা" কথ! বাদ দিলে 
অবশ্ত কেবল বৃন্নাবনদালের এই উল্লেখ হইতে নীলাচল-ভৃত্য গোবিন্দের কল্পনা একরকম 
নিরর্থক হয় । কারণ, মহাপ্রভুর নীলাচল-লীলার মধ্যে বৃন্দাবন যেখানে সেই ভূত্য-গোবিন্দের 
উল্লেখ করিয়াছেন, সেখানে তিনি তাহাকে “ন্ুকৃতি গোবিন্দ”, এই আখা। দিয়াছেন । তিনি 
তাহার গ্রন্থে 'স্থকুতি কৃষ্তদাস”, 'সুক্কৃতি শ্রীগদাধর দাস", এবং “ুকতি মাধব ঘোষ, 'সুক্কৃতি 
প্রতাপক্ত্র প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন ; কিন্তু কোথাও “সুকুতি গোবিন্দ ঘোষ বা কৃতি 
গোবিন্দ দর্ত' বলেন নাই। অথচ চৈতন্যের নীলাচল-ভূত্য সম্বন্ধে যে ছৃইবার প্রসঙ্গ 
উত্থাপিত হইয়াছে, সেই ছুইবারই তিনি তাহাকে *নুকুতি গোবিন্দ” বলিয়ছেন। তাছাড়। 
তিনি তাহাকে চৈতন্যের দ্বারপাল বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন। গৌরাজ-অঙ্গী ্বয়ং 
মুরারি-গগ্ও রামানন্দ-বায় প্রভৃতির সহিত যুক্ত করিয়া মহাপ্রভুর এই নীলাচল-ভৃত্যকে 
“গোবিন্দোধারপালকঃ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। “ভক্তমালের, লেখকও সম্ভবত এই 
গোবিন্দকেই বৈকুষ্ঠ-দ্বারপালের অবতার আখ্য। দিয়াছেন।২৯ স্মুতরাং বৃন্দাবনের পূর্বোক্ত 
গোঁবিন্দের উল্লেখগুলিতে তৎপ্রশংসিত এই দ্বারপাল-গোবিন্দের কল্পনার প্রয়োজনীয়তা 
থাকে না। তথাকধিত গোবিন্দদাসের “কড়চা'র বিবরণকে সত্য ধরলে অবশ্ত এইরূপ 
অনুমান অপরিহার্ধ হয়। “কড়চা'়৩০ লিখিত হইয়াছে যে বানের কাঞ্চননগরবাঙ্সী 
শ্যামদাস ও মাধবীর পুত্র গোবিন্দ বা গোবিন্দ-কর্মকার ১৪৩০ শক অর্থাৎ ১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দে 
আসিম্বা গৌরাঙ্গের গৃহে ভূত্যরূপে নিযুক্ত হন৩৯। কিন্তু গৌঁরাঙ্গপ্রতর পরিবারবর্গ বলিতে 
তখন শী, বিষ্প্রিয়া, গৌরাঙ্গ এবং ঈশান নামক একজন অনুগত ভূত্য। বৃন্দাবনদাস 
মিশ্র-পরিবারকে 'ুদরিত্র' ইত্যাদি বলিয়াছেন। তাহাদের অবস্থা যে অসচ্ছল ছিলি, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। «গৌরাঙ্গ-পরিজন'-পরিচ্ছেদে এইসন্বন্ধে বিশেষভাবেই আলোচনা 
করা হইয়াছে । সুতরাং সেই ক্ষুদ্র দরিদ্র পরিবারে৩২ গোবিন্দ-কর্মকারকে ধিতীয়-ভৃতারগে 
নিমোজিত, করিবার কোনও প্রয়োজন থাকেন]। 


(২৯) পৃ. ২৮ (৩৯) পৃ. ১:৩৯) পৃ. ১৪ (৩২) ব্র--কাশীশ্বর, 
৯৮৮ | 


২৭৪ চৈতগ্ত-পরিকর 


ঘটনার সময়াঙ্ুক্রম-নির্ণয়ে বুন্দারনদাসের বর্ণনা আমাদগকে বড় একটা সাহায্য করেনা । 
কিন্ত তদ্বন্নিত প্রথমোল্লেখিত ঘটনা ও সংলগ্ন প্রাসঙ্গিক অংশ পাঠ করিলে ইহ বেশ বুঝিতে 
পারা যাক্স যে উক্ত ঘটন! ঘটিয়াছিল ঈশ্বর-পুরীর নবদ্বীপ আগমনের পুবে। “চৈতত্ত- 
চর্িতান্থৃত' পাঠেও এই ধারণা সমধিত হয়। জশ্বর-পুরীর ন্দীয়াগমন ঘটে ১৪৪৭-৯৮ 
্রষ্টান্জের দিকে 1৩৩ উক্ত ঘটনা ইশ্বর-পুরীর আগমনের কিছুপরে ঘটিয়া থাকিলেও তাহা দশ 
বৎসর পরে কিছুতেই ঘটিতে পারেনা । বিশেষ করিয়া ১৫০৮ শ্ী-এ ২২ বহস্র বয়সে 
গৌরাঙ্গ যে পড়ুয়াগণকে ফাকি জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃদ্ত হন নাই, তাহা ধরিয়া লইন্তে পারা 
যায়। সুতরাং প্রথমোল্লেখিত গোবিম্দ যে “দ্বারপাল+-গোবিন্দ হইতেই পারেন না, তাহাও 
ধরিয়া! লইবার বাধা থাকেনা। কিন্তু তিনি গোবিন্দ-ঘোষ বা গোবিন্দ-দত্ত যে কেহই হউন 
না কেন, তাহাতে বিশেষ যায় আসেনা । পুরবেই বলা হইয়াছে ষে এই দুইজন ভক্তই 
গৌরাঙ্গের বাল্যলীলায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

শেবোক্ত উল্লেখ দুইটির দুই গোবিন্দ যে একই ব্যক্তি তাহ প্রাসঙ্গিক ঘটনাছয়ের সম্পর্ক 
হইতেই স্পষ্ট হইয়া উঠে। যুরারি-গুপ, বুন্দাবনদস, লোচনদাস ও জয়ানন্দ, ই'হাদের 
সকলের গ্রন্থ হইতেই বুঝা যায় যে গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস-গ্রহণের বাসনার কথা ভক্তগণ পৃবাহেই 
জানিয়াছিলেন। কিন্ত কোন্দিন তিনি সন্ন্যান লইবেন, তাহা কেহ জানিতে পারেন নাই। 
জয়ানন্দ লিখিয়াছেন যে তিনি সন্নযাসের পূর্বে সকলের সহিত যুক্তি করিয়াছিলেন, 
শচী-বিষুরপ্রিকাও সমস্ত জানিতেন৩৪ | চৈতন্থভাগবত'-কার বলেন যে কাটোয়া 
গমনের ঠিক পূর্বে গৌরাঙ্গ কেবল নিত্যানন্মকেই সেই কথা বলিয়াছিলেন এবং শচীদেবী, 
গঘাধর, ব্রদ্মানন্দ, চন্দ্রশেখর ও মুকুন্দকেও তাহ৷ জানাইবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। তানুযায়ী 
শচীদেবী ছাড়া ইহারা সকলেই কাটোয়ায় গিয়া তাহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। কিন্তু 
নিত্যানন্দকে গৌরাঙ্গপ্রভু সেইরূপ কোন নির্দেশ দিয়! গিয়াছিলেন কিন সে সম্বন্ধে লোচনদাস 
কিছুই [ঁখেন নাই। তিনি কেবল জানাইতেছেন যে গৌরাঙ্গের গৃহত্যাগের দিন নিত্যানন্দ 
আপনা হইতেই চন্দ্রশেখর, দামোদর-পণ্ডিত এবং বত্রেশ্বর প্রভৃতি কয়েকজন মুখ্য ও ধীর 
ভক্তকে সঙ্গে লইয়1 কাটোয়ায় হাজির হন। পরে কিন্তু গ্রহকার গদাধর, নরহরি গ্রভৃতিকেও 
পর্যস্ত আনিয়াছেন। এস্থলে বুন্দাবনের উক্তিই অধিকতর নির্ভরযোগ্য বলিয়া! মনে হয় 
এবং মহাপ্রভু হয়ত নিত্যানন্দকে এইরূপ নির্দেশ দিয়! গিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি সঙ্গীর্দিগকে 
লইয়া যার! করিয়াছিলেন । আবার বান্থু:ঘোষের পদাবলী হইতে জানা যায় যে কাটোয়া- 


(৩৬) এ (৬6) চৈ.স-মতে গৃহত্যাগের পূর্বমুহূর্তে গৌরাঙ্গ ও শচীদেবীর মধ্যে কথোপকথন 
হইয়াছিল । কিন্ত গৌ:স.-মতে শচী-বিসুপ্রিয়া! সমপ্ত জানিজেও গৌরালের গৃহ ত্যাগের ঠিক পূর্ব. 
মুুর্তে' কিন্ত ডাহার। নিত্াচ্ছন্ন ছিলেন ।-_এই উভয় গ্রস্থই অপ্রামাণিক। : 


গোবিন্দ (দবারপাল ) ২৭৫ 


যাত্রাকালে বিশ্বস্তরের সঙ্গে কেহই ছিলেন না। সুতরাং কোন্‌ কোন, ভক্ত যে নিত্যানন্দের 
সহিত গমন করিয়াছিলেন তাহা ঠিক বুঝা যায় না। “চৈতন্তচন্দ্রোদয়নাটকে বা তাহার 
অস্থবাদ “চৈতন্যচন্দ্রোদয়কোমুধী”তে দেখা যায় যে নিত্যানন্দের সহিত চন্দ্রশেখর গিয়াছিলেন 
সত্য, কিন্তু মুকন্দ-দত্ত তখন নদীয়াতেই উপস্থিত ছিলেন। এশিয়াটিক-সোসাইটিতে 
রক্ষিত বান্ুদেব-ঘোষের নামে লিখিত একটি পুথিতেও৩৫ ইহারই সমর্থন পাই। সুতরাং 
সমস্যা আরও জটিল হইয়া উঠে। কিন্তু সবাপেক্ষা৷ আশ্চর্যের বিষয় এই যে বৃন্দাবনদাসোক্ত 
উক্ত 'পঞ্চজনা”র মধ্যে গোবিন্দের উল্লেখমান্র না থাকিলেও, মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের পরে 
তাহার রাঢ-ভ্রমণ পথে কিন্ত তিনি গোবিন্দের উল্লেখ করিয়াছেন £ 
নিত্যানন্দ গদাধর মুকুন্দ সংহতি । 
গোবিন্দ পশ্চাতে আগে কেশবভারতী ॥ 

কড়চা-লেখক গোবিন্দ কিন্ধু জানাইতেছেন যে মহাপ্রভুর ন্নযাস-গ্রহণার্থ যাত্রাকালে 
একমাত্র তিনিই৩১ তাহার সঙ্গে কাটোয়ায় যান। পরে সন্ধ্যার দিকে “মুকুন্দ, শেখর । 
অবধোত ব্রন্মানন্দ আর গদাধর ॥ গুরুদেব গঙ্গাদাস, গাথক শিবাই। একে একে দেখা 
দিতে লাসিল সবাই ॥*৩৭ বহুদিনের অন্থগত-ভূত্য ঈশানের পরিবর্তে গৌরাঙ্গ যে কেন 
এই নবাগত গোবিন্দ-কর্মকারকেই সঙ্গে লইবেন তাহা বুঝা যায়না । সুতরাং কাহার! যে 
কাটোয়াতে উপস্থিত ছিলেন তাহা স্থির কর] দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। রুষদাস-কবিরাজ 
বুন্দাবনদাসের “চৈতন্যমঙগলের* ( অর্থাৎ “চৈতন্যভাগবতে”র ) সহিত বিশেষভাবেই পরিচিত 
ছিলেন। চৈতন্যের লীলা-সংবলিত এই একটিমাত্র গ্রস্থই তৎকালীন বুন্দাবনে সমূহ-ভক্ত 
কর্তৃক সমাদৃত ও অধীত হইত। সুতরাং কবিরাজ-গোস্বামীর মত লোকের পক্ষে উহাতে 
বণিত প্রত্যেকটি ঘটনার সহিত পরিচিত হইবার সম্ভাবনা ছিল। তিনি বৃন্দাবনকে 
“চৈতন্তলীলার ব্যাস” বলিয়াছেন এবং স্থীয় গ্রন্থে বুন্দাীবন-বণিত ঘটনাগুলিকে সমত্থে 
এড়াইয় চলিয়াছেন। তাহার বৃন্দাবন-স্ততি গ্রসিদ্ধ। গৌরাঙ্ের বাল্য- ও কৈশোরলীলা 
বর্ণনায় বাহুল্য ভয়ে বৃন্দাবন যে-ঘটনার বর্ণনা দেন নাই, কৃষ্দাস তাহারই বিস্তৃত বর্ণনা 
দিয়াছেন। কিংবা, বৃন্দাবন যে ঘটনাকে ক্ষুট করেন নাই, তাহাকে প্রণাম জানাইয়। 
কষ্দাস সেই সমূহ বর্ণনাকে স্কুটতর করিয়াছেন । এক্ষেত্রে অন্তের নিকট শ্রুত ঘটনার 
সম্বন্ধে উভয়ের গ্রন্থে বর্ণনা-সাদৃশ্ত থাকিলে তাহা বিশ্বাসযোগ্য যদিও বা না হয়, কিস্ত যেখানে 
ব্রার. অমিল দুষ্ট হয় সেখানে কবিরাজ-গোস্বামীর বর্ণনা যে অধিকাংশস্থলেই নির্ভরযোগ্য সে 
বিষয়ে প্রায় সন্দেহ থাকে না। 'চৈতগ্যচরিতামূতো"ক্ত ঘটনার সহিত বিচারে কেবল 
“চৈতগ্তভাগবভের নহে, কৃষদ্দধাস আর যাহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন 


(৩৫). শৌব.পৃ ১৩ ৩৬), পৃ ৮ (৩৭) চৈ, ৮,২1৯, পু. ৭৫ 


২৭৬ চৈভন্য-পরিকর 


এবং যাহার রচনার প্রত্যেকটি ঘটনার সম্বন্ধেই অত্যন্ত সচেতন ছিলেন, সেই 
কবিকর্ণপূরের “চৈ তন্যচন্ত্েদিয়নাটক'-বণিত ঘটনাগুলি সম্বন্ধেও এই কথা আংশিকভাবে 
প্রযোজা হইতে পারে। ঘটনার যথাযথতা সম্বন্ধে মিঃসন্দেহ হইতে না পারিলে 
বান্তব-সত্যের প্রতি অধিকতর-অন্রাগী কৃষ্তদাস কখনও পুবস্থরী-বমিত ঘটনার উপর 
হস্তক্ষেপ করিতেন না। বর্তমান আলোচ্যমান বিষয় সন্বদ্ধে সেই কৃষ্দাস-কবিরাজ 
জানাইতেছেন যে মহাপ্রভুর সন্যাস-গ্রহণকালে তাহার জঙ্গী হইয়াছিলেন মিত্যানন্দ, 
চন্রশেখর-আচাধ ও মুকুষ্ধ। উল্লেখের মধ্যে কোনও সন্দে্ের ভাব নাই । বরং তিনি 
বুন্দাবনদাসের বর্ণনার সহিত সবিশেষ পরিচিত ছিলেন বলিয়াই একেবারে সংখ্যানিদেশ 
করিয়! জানাইয়াছেন, “এই তিন কৈল সর্ককাধ। এবং সন্নাস-গ্রহণের পর ম্হাগ্রভুর 
রাটদেশ-পরিভ্রমণকালে 
নিত্যানন্দ আচাধরত্ব মুবুন্দ তিনজন | 
প্রভু পাছে পাছে তিনে করেন গমন ॥ 

জয়ানন্দও তিনজনের নাম করিয়াছেন। কিন্তু তীহার গ্রন্থে চন্দ্রশেখরের 
পরিবর্তে গোবিন্দানন্দের নাম আছে । মুরারি-গুপ্ডের গ্রন্থে কিন্তু চন্্রশেখরেরই নাম 
রহিয়াছে । জয়ানন্দও পরে চন্দ্রশেখরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্ত “চৈতন্যুমঙ্গল”- 
গ্রন্থে তিনি গোবিন্দ-দত্ত বা গোবিন্দ-ঘোষের নাম কোখাও উল্লেখ করেন নাই। 
গ্রন্থ-মধ্যে তিনি বুবারই গোবিন্ধ-নমের উল্লেখ করিয়াছেন, অন্ততপক্ষে পনর 
বার। কিন্তু কোথাও সোপাধি-গোবিন্দের নাম নাই । গোবিনা-গুসঙ্গে উপাধি 
ব্যবহার করা সম্ভব্ত তাহার রীতিবহির্ভূ়ত ছিল। তিনি কয়েকটি স্থলে গোবিন্দ 
এবং কয়েকটি স্থলে গোবিন্দানন্দ নাম ব্যবহার করিয়াছেন। মাত্র একটি স্থলে 
“গোবিন্দাই, মাম পাওয়া যায়--“বাস্ুদেব মুকুন্দদত্ত আর গোঁবিন্দাই।”৩৮ অন্য ছুইটি 
স্থলে আছে নমুকুন্দ বাসুদেব গোবিন্দ তিনজন৩৯ এবং গোবিন্দ মুকুন্দানন্দ 
বান্দুদেব দত্ত ৪০9 এই তিনটি স্থলেই মুকুন্দ-দত্ত ও বিশেষ করিয়া বাস্দেব-দত্ের 
সহিত যুক্ত হওয়ায় উক্ত গোবিন্দাই বা গোিন্ধকে গোবিন্দদন্ত বলিয়! চিনিতে ভূল হয় 
না। কেবল একটিমাত্র স্থলে গোবিন্দের নাম পৃথকভাবে ব্যবন্ৃত হইয়াছে৪৯_ 
শ্রীগপত্তিত মুরারি গোবিন্দ শ্রীধর। গৌরাঙ্গের বাল্যঙ্লীলা-সঙ্গীদিগের বর্ণনা প্রসঙ্গে 
এইরূপ উল্লেখ কর! হইয়াছে। “চৈতন্তভাগব্ত” ও “চৈতন্চরিতামৃভ" হইতে জান যায় যে 
মহাপ্রভুর. বাল্যলীলা-সঙ্গী ছিলেন গোবিন্দ-ঘৌষ, গোবিন্দ-দপ্ত ও গোবিন্দাবন্দ । স্থতরাং 
উক্ত গোবিন্দ যে এই তিনজনের একজন হইবেন তাহাতে সংশয় নাই । শ্রীগর্ড, মুরারি ও 
শ্রীধরের সহিত উল্লেখে তাহাই সমধিত হয়। তবে ইনি উহাদের কোন্‌ গোবিন্দ তাহা 


(৩৮) পৃ. ২৭ (৩৯) পৃ ১ (৪৯) পৃ. ৯৪ (৪১) পৃ. ২৪ 


, গোবিন্দ ( ্বারপাল ) ২৭৭ 


অব্ ঠিক-ঠিক বুঝা যায়না । না গেলেও ক্ষতি নাই। তাছাড়া, ঘটনার পারম্পর্য ও 
যথাযথ সঙ্বন্ধে জয়ানন্দের গ্রস্থ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাঠককে বিভ্রান্ত করে। গৌরাঙ্গের 
গয়া-গমন-সঙ্গীদের মধ্যেও জগদীনন্দ এবং আচার্ধরত্বের সহিত যে পৃথক গোবিন্দকে 
দেখা যায় তাহার স্ম্বন্ধেও উপরোক্ত যুক্তি প্রযোজ্য। গ্রন্থের আর একটি স্থলেও৪২ 
একজন গৌোবিন্দের নাম উল্লেখ করিবার একটু পরেই আর একজন গোবিন্দের উল্লেখ 
কর] হইয়াছে । ইহাদের মধ্যেও যে একজন ছিলেন গোবিন্দ-দত্ত, এবং অন্যজন গোবিন্ব- 
ঘোষ তাহাতে সংশয় নাই । কারণ, এই বর্ণনা গৌরাঙ্গের বংগ-গমনের পূর্ববন্তিকাল-বিষয়ক 
বলিয়া পরবর্তিকালের কোন গোবিন্দের কল্পন' এস্থলে নিরর৫থক। ইহা ছাড়াও গৌরাঙ্গের 
সন্যাসগ্রহণের পূর্বে, তাহার রামকেলি হইতে অছৈতগৃহে প্রত্যাবর্তনের পর 
মাধবেন্ত্র-পুরীর আরাধনা-দ্দিবসে ও শ্রীবাস-গৃহে গৌরাঙ্কের অভিষেককালে গোবিন্দ 
ও গোবিন্দানন্দের নাম একত্রে উল্লেখিত দেখা যায়।৪৩ পৃথকভাবে গোবিন্নানন্দের 
নামও চারবার উল্লেখিত হইয়াছে । জয়ানন্দ গোবিন্দ-দত্বকে কেবলমাত্র *গোধিন্দই 
বলিয়াছেন। সুতরাং গোবিন্দ ও গোবিন্বানন্দ যে তিনটি স্থলে একক্র-যুক্ত হইয়াছেন, সেই 
স্থলগুলির গোবিন্দও যে গোবিন্দ-দত্ত তাহ! ধরিয়া লইলে ত্র্িত গোবিন্দানন্দকেই 
গোবিন্দ ঘোষ ধরিতে হয়। ঘটনার গুরুত্ব-বিচারে এই তিনটি স্থলেই গোবিন্দানন্দের 
প্রয়োজন অনধিক। কিন্তু পৃথকভাবে উল্লেখিত চারিটি স্থলের মধ্যে তিনটি স্থলের 
আলোচন! অপরিহার্ষ। 
কষ্ণদাস-কবিরাজ জানাইয়াছেন যে মহাপ্রভুর সন্্যাস-গ্রহণকালে তিনজন ভক্ত 

'সর্কাধ' সম্পন্ন করিয়াছিলেন । জমস্ত কর্ম করিবার জন্য কাহারও না কাহারও প্রয়োজন 
হইয়াছিল। কিংবা একাধিক ব্যক্তিও হয়ত কর্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন। জয়ানন্দও 
জানাইয়াছেন £ 

গঙ্গাপার হৈআ আগে রইল নিত্যানন্দ | 

মুকুন্দ দত্ত বৈদ্য গোবিন্দ কর্মকার । 

মোর সঙ্গে আইস কাটোঁআ! গঙ্গাপার | 
আশ্চর্যের বিযয়, এই উক্তিকে অবলম্বন করিয়া ১৮৯৮ খ্রী.-এর জানুয়ারী মাসে “ক্যালকাটা 
রিভিউ'-পত্রিকায়' লিখিত হইয়াছিল, “881187708, 12050610155 030৬1008. 1.817078- 
121 00৩ 11091 01 00৩ 1701219 চ5 1820৩, কিন্তু উপরোক্ত পড্ক্তিগুলি পাঠ 
করিবার কাঁজে “চৈতন্চরিতামুতো*ক্ত 'সর্বকাণ-এর কথা মনে রাঁধিলে স্পষ্টই বুঝিতে 
পার] যায় যে নিত্যানন্দ, মুকুন্দ-ত ও গোবিন্দ কিংবা কেবল গোবিন্দই কর্মকর্তা ছিলেন । 


(8). পৃ ৪৭ (৪৩) উপ, ৭২১ ১৪২ ১৫৯ 


৭৮ | চৈতন্ত-পরিকর 


কিংবা! “কর্মকার-হিসাবে গোবিন্দই হয়ত বিশেষভাবে জক্তিয্ব হইয়াছিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি 
অয়ানন্দ তাহার সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে কোথাও কোনও গোবিন্দের পদবী শ্রয়োগ করেন নাই। 
এই স্থলটিও তাহার ব্যতিক্রম নহে । স্তবতরাং উপাধিধিহীন এই গোবিন্দকে পূর্বের মতই 
গোবিন্দ-ত্ত বলিয়া ধর1 যাইতে পারে। কিন্তু ইনি যে গোবিন্দ না হইয়া গোবিন্দানন্দই, 
পরবতাঁ পঙক্তিতে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে 9৪ 

মুকুন্দ গোঁবিন্দীনন্দ সঙ্গী নিত্যানন্দ । 

ইন্্রেখবর ঘাটে পার হৈলা গৌরচন্দ্র |। 
এবং গোরাঙ্গের সন্গযাস-গ্রহণের পরেই 

ৃ শান্তিপুর গেলা গোবিন্দনিন্দ আনন্দিত হৈএগ 1 
নবদ্ীপে মুকুন্দেরে দিল পাঠাইঞ। | ৪৫ 


স্থতরাং এই গোবিন্দানন্দ যে গোবিন্দ-দত্ত নহেন এবং সেইজন্ই «গাবিন্দ-ঘোষ কিংবা 
গোবিন্দানন্দ নামধেয় পৃথক ব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং কড়চা-লেখক তথাকথিত 

গোিন্দ-কর্মকারও যে মহাপ্রভূর জন্যাস-গ্রহণকালীন ভৃত্য হইতেই পারেন না তাহাতেও 
ংশয় থাকে না। 

“চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে”র মুল-বিষয়কে অতিক্রম করিয়া গ্রন্থের অনুবাদক প্রেমদাস 
শ্রীথণ্ডে নরহরি-সকাশে আগত উত্তররাটস্থ যে-একঞন গোবিন্দদাসের সংবাদ দিতেছেন, 
ত্বাহাকে 

নরহরি বলে বড় ভাগ্য সে তোমার । 

নীলাচলে দেখিবারে চৈতন্তাবতার |। 
নরহরির এই উক্তি এবং গন্বর্বের সহিত গোবিন্দের কথাবার্তা হইতে স্পঞ্ই বুঝা 
যায় যে এই তথাকথিত গ্রোবিন্দ তৎকালে প্রথমবারের জন্য ভক্তবৃন্দের সংস্পর্শে 
আসিলেন এবং প্রথমবারের জন্যই তিনি নীলাচলে ষাইতেছেন। অথচ ইহা! চৈতন্তের 
দাক্ষিণাত্য-গমনের অনেক পরবর্তাঁ ঘটনা । সুতরাং এই গোবিন্দ সম্বন্ধে 'গোবিন্দ- 
কর্মকার'-কল্পন! নিরর্থক হয়। আবার ইনি যে ছ্বারপাল-গোবিন্দ নহেন তাহাও নিশ্চয় 
করিয়া বলা চলে। কারণ, গ্রস্থকার স্বয়ং প্রেমদাসই একটু পরে জানাইতেছেন৪৬ যে 
উক্ত সময়ে নীলাচল-ভূত্য গোবিন্দ নীলাচলেই উপস্থিত 'ছিলেন। অনুবাদক এবিষয়ে 
চৈতত্যচন্দোদয়নাটকে'রই অঙ্থসরণ করিয়াছেন ।৪৭ মূল-নাটকে অবশ্য একজন, 
উত্তর-রাঢ়াগত বৈদেশিকের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।_তিনি নরহরিধীস কর্তৃক প্রেরিত হই! 
 শিবানন্দের নিকট নীলাচলে গমন করিবার সময় সম্বন্ধে জানিতে আসিলে একই কারণে 
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গোবিন্দ ( দ্বারপাল ) বনি, 


সিতিনিন প্রেরিত গন্ধর্ব-নামক একজন দূতের সহিত পথিমধ্যে তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে 
এবং উভয়ের মধ্যে অন্তান্য তথ্য-প্রকাশক কিছু আলাপ-আলোচনাও চলে । বিভ্ভি্ 
তথ্য বা ঘটনা প্রকাশ করিবার জন্য কবিকর্ণপুর অন্যান্য নাট্যকারদের মত এইভাবে 
এমন অনেক ব্যক্তির অবতারণা করিয়াছেন, যাহারা নাটকীয় কাল্পনিক ব্যক্তি ছাড় 
অন্য কিছু নহে। এইস্থলে সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক গন্ধের মত উক্ত বৈদেশিকটিও যে 
একটি কাল্পনিক চরিত্র, শিবানন্দ-চরিজ্রা্দি অন্যান্ত বিষয়কে পরিক্ফুট করিবার জন্যই 
নাটকের প্রয়োজনে স্ষ্ট হইয়! থাকিবে, তাহাই সংগত মনে হয়। অথচ প্রাক দেড়শত 
বৎসর পরে তিনি ষে প্রেম্দাসের গ্রন্থে কি করিয়া “গাবিন্দে পরিণত হইলেন এবং আরও 
কিছু নৃতন তথ্য প্রকাশ করিলেন তাহ! বুঝিতে পারা যায়না । তবে প্রেমদাসের বর্ণনার 
মধ্যেই স্ববিরোধ থাকায় কর্ণপুরের বৈদেশিককে মহাপ্রভূর দাক্ষিণাত্য-সঙ্গী গোবিন্দ- 
কর্মকার বলিয়! ধরিয়া লওয়ার কথাই উঠিতে পারেনা । অবশ্ত দেবকীনন্দন তাহার 
“বৈষণববন্দনা, গ্রন্থে৪৮ জানাইয়াছেন £ 

সুত্ীব মিশ্রি বন্দো শ্রীগোবিন্দানন্ । 

প্রভু লাগি মানসিক জার সেতুবন্দ ॥ 
এইরূপ উক্তির অর্থ সুস্পষ্ট নহে। কিন্তু কবিকর্ণপূর জানাইতেছেন৯ যে 
মহাপ্রত্থর দাক্ষিণাত-্রমণকালে প্রথমে তাহার সহিত যে কয়েকজন শিশ্ক কিয়দ,র গমন 
করেন, তাহার! ছিলেন বিপ্র। কোন কর্মকারের কথ! সেখানে নাই । আবার 'পাট- 
পর্যটন+-গ্রন্থেং০ গোবিন্বানন্দের বাস “কোওরহট্রে' বলা হইয়াছে । “কাঞ্চননগরেশর কোনও 
উল্লেখ সেখানে পাওয়া যায়না । আশ্চর্যের বিষয়, 'গৌরপদতরঙ্গিনী-ধৃত বলরামদাস- 
ভনিতার একটি পদেও লিখিত হুইয়াছে«৯ যে মহাপ্রভু গোবিন্দ নামক কোনও ভক্তকে 
লইয়া দক্ষিণদেশ-ভ্রমণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন £ 

নীলাচল উদ্ধারিয়া গোবিন্দেরে সঙ্গে লৈয়া 
দৃক্ষিণ দেশেতে যাব আমি । 
শ্রীগৌড়মণ্ডল ভার করিতে নাষ প্রচার 

ত্বরা নিতাই যাও তথ। তুমি ॥ 
“চৈতন্যচন্দোদয়নাটক হইতে জান।যায় যে মহাপ্রভু দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইলে 
নিত্যানন্দপ্রভৃও উত্তরাভিমুখী হন। আবার “চৈতন্যভাগবতে'র দৃষ্টাস্তে অন্যান্য 
চরিতগ্রস্থগুলিতেও জানান হইয়ছে যে মহাপ্রতু লাল প্রত্যাবর্তনের পর নিত্যানন্রকে 
'মুনিধর্ম ত্যাগ. করিয়া গৌঁড়-উদ্ধার করিবার জন্য অস্থরোধ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন । 
সুতরাং বলরামের পদে সম্ভবত দেবকীনন্দনের গোবিন্দানন্দকে (সংক্ষেপে গোবিকে ) 
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২৮২ চৈতন্য-পরিকর 


তাহাদের মধ্যে নিত্যানন্দ, মুকুন্দ ও জগদানন্দকেই সক্রিয় দেখা যায়। এতধানি পথের 
মধ্যে গদ্াধর বা গোবিন্দ বা ব্রন্ধানন্দও যে তাহাদের সঙ্গে চলিতেছেন, তাহার যেন কোন 
চিহ্ুই পাঁওয় যায় না। এই ব্রহ্ধানন্দকে 'চৈতন্তভাগবতো*ক্ত শ্রীবাস-গৃহে সান্ধ্য-কীর্তন ও 
গৌরাঙ্গের গোপিকা-নৃত্য-আপসরে উপস্থিত দেখা গেলেও তাহার জন্বন্ধে আর কোন বিষয়ই 
জানিতে পার! যায় না। কিন্ত এইস্থলে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে গর্দাধর সম্বন্ধে বৃন্দাবন- 
দাস খুব সম্ভবত কবিকর্ণপুরের “চৈতন্তচরিতামৃতমহাকাব্যের দ্বার! প্রভাবিত হইয়া 
থাকিবেন। এই গ্রন্থ অন্ুযাষী নিত্যানন্দ গদাধর প্রভৃতি ব্রাহ্মণ এবং মুকুন্বাদি ভক্ত মহাপ্রভুর 
নীলাচল-যাত্রাপথে সঙ্গী-হিসানে গমন করিয়াছিলেন। এইস্থলে গ্রন্থোক্ত “প্রভৃতি এবং 
“আদি' শব্দের উল্লেখে মনে হয় যে বেশ কিছু সংখ্যক ভক্ত মহাগ্রভূর সঙ্গী হইয়াছিলৈন। 
কিন্ত 'গোবিন্দদাসের-কড়চা” ব্যতিরেকে অন্য কোনও প্রামাণিক গ্রন্থে এইরূপ তথ্য 
পরিবেশন করা হয় নাই। কিংব!। এই সমস্ত শব্দ প্রয়োগ-দৃষ্টে আরও মনে 
হইতে পারে যে মহাকাব্-রচনার সময় কবিকর্ণপুর এসন্বন্ধে খুব নিশ্চিত ছিলেন না। 
গ্রন্থখানি ১৫৪২ শ্ত্রী-এ রচিত হইয়াছিল। তখন কবির ষে বয়স ছিল, তাহাতে তথ্য 
পরিবেশন সম্বন্ধে এতিহাসিক ম্্ধাদা রক্ষা করা তাহার পক্ষে সম্ভব না হইতে পারে। 
গ্রন্থথানির অন্যান্য বহুবিধ অবিশ্বাস্ত তথ্য-পরিবেশনের দ্বারা শাহারই প্রমাণ পাওয়৷ যায়। 
কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা! যাইতে পারে ।--গ্রস্থকার বলেন (১/২৪) যে গৌরাঙ্গ-জন্মের 
পুর্বে শচীদেবী ত্রয়োদশ-মাস গর্ভবতী ছিলেন । শচীদেবীকে প্রেমদান ব্যাপারে (৫ম. সর্গ) 
বর্দিত হইয়াছে যে শচীদেবী প্রথমে পুত্রের নিকট প্রেম-প্রার্থনা করিলে গৌরাঙ্গ ব্রাঙ্মণ- 
দিগের নিকট প্রার্থনা জানাইয়! তাহাকে প্রেমধন দেওয়াইয়াছিলেন। গৌরাজের গঙ্গাবক্ষে 
বাপ দেওয়ার সম্বন্ধে বল! হইয়াছে (৭ম. সর্গ) যে একদিন নৃত্যকালে এক ত্রান্ধণী তাহার 
সম্মুখে প্রণতা হইলে তিনি ব্রাহ্মণীর দুঃখভার গ্রহণপূর্বক গঙ্গাজলে নিপতিত হুন এবং পরে 
নিতানন্দ তীহাকে উদ্ধার করেন। আশ্চর্যের বিষয়, গ্রন্থমধ্যে লিখিত হইয়াছে (১৯শ. সর্গট 
যে অন্নযাস-গ্রহণের পর ভাব-বিহবল-চিত্তে রাটদেশে বিচরণ করিবার কালে মহাপ্রভূই স্বয়ং 
প্রত্থমে অদ্বৈত-গৃহে গমনেচ্ছু হইয়। নিত্যানন্দকে নবদ্ধীপস্থ ভক্তবুন্দসহ শাস্তিপুরে যাইবার 
জন্য আজ্ঞা প্রধান করেন। আরও একটি অদ্ভুত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে (১৯২শ, সর্গ) যে 
তক্তবুন্বের নিকট বিদায় লইয়া মহাপ্রভুর নীলাচল হইতে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিবার পর 
পথিমধ্যে গোপীলাথ নামক ব্রাহ্মণ গিয়া তাহাকে সাভৌম-রচিত একটি শ্লোক প্রদান করিলে 
শিনি সেই'ঙ্লোক মধ্যে 'কি্ণপদ' দেখিতে পাইয়াসার্বভৌমের প্রতি পুর্বকৃত হ্বীয় অসদাচরণের 
জন্য হা্তাশ করিতে থাকেন এবং সার্বভৌম-সেবায় তৎপর না হইয়া ীকষেত্র-ত্যাকে স্থীর, 
চরম অপরাধ বিবেচন। করিয়া নীলাচলে প্রত্যাবর্তন পূর্বক সার্বভৌম-সেবায় ব্রতী হইয়া 
ছিলেন! আরও অন্তুত ব্যাপার যে, পরে তিনি ঘন দক্ষিণ-যাত্রা আরম করিঙ্পোন, কধন। 


গ্লোবিন্দ (দ্বারপাল ) ২৮৩ 


তিনি গোরদাবরী-ভীরে গিয়াও রামানন্দ-রায়ের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়াই চলিয়া গেলেন 
এবং প্রত্যাবর্তনের সময় (১৩শ. সর্গ) এরস্থানে আসিয়। রামানন্দ সহ মিলিত হইলেন । কিন্তু 
তাহাতে জন্ত্ট না হওয়ায় সেখান হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পরেও একদিন তিনি 
কাহাকেও কিছু না বলিয়া একাকী হঠাৎ গোদাবরী-ত্ীরে গমন করিয়া রামানন্দ-রায়ের 
সহিত চারি-মাস অতিবাহিত করিয়া! ফিবিলেন । ্রন্থ-মধ্যে (১৭ শ. সূর্গ ) এমন বিবরণও 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে ষে সনাতন-রূপ এবং অন্রপমণ্ একত্রে নীলাচলে গিয়া মহাগ্রতূর 
পাদপল্স দর্শন করিয়াছিলেন এবং মগ্রাপ্রভূ বৃন্দাবন যাত্রা করিলে রামানন্দ-রায় চৈতন্থা- 
বিয়োগে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন (২০1৩৬) । 

এই সমস্ত বিবরণ দেখিয়া কবিকর্ণপুরের “চৈতন্চরিতামৃতমহাকাব্যে'র পরিবেশিত 
তথ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ থাকিয়া যায় । মহীপ্রভুর নীল[চল-যাত্রার সঙ্গী-বৃন্দের বর্ণনাকেও 
এই সিদ্ধান্তের আলোকে বিচার করিতে হইবে । আশ্চযের বিষয়, যে-গদাধরকে তিনি উক্ত 
সঙ্গী-বুন্দের অন্তর্গত বলিয়া! বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার এ গ্রচ্থে সেই গদ্াধরকেই পরে আবার 
মহাপ্রতু-দর্শনাকাজ্ষী ভক্তবুন্দের সহিত নীলাচলে গমন করিতেও দেখা যায় (৯৩শ, সর্গ) 
স্থতরাং আলোচ্য-ক্ষেত্রে অস্তত গদাধর সম্বন্ধে তংপ্রদত্ত বিবরণের উপর নির্ভর করা চলে 
না। অবশ্য কবিকর্ণপুর তাহার পরিণত-বয়সের রচিত “চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকের মধ্যে যে 
বিবরণ প্রদ্দান করিয়াছেন তাহা নিশ্চয়ই বিচাধ হইতে পারে । সে সম্বন্ধে অনতিবিলম্বে 
আলোচন! হইবে । কিন্তু জানিয়া রাখিতে হইবে যে মহাকাব্যের বিবরণ তাহা হইতে 
ভিন্ন। 

কষ্াস-কবিরাজ কিন্তু মুরারি-গুধ৫৭ ও বুন্দাবনদ[সের গ্রস্থদ্য়ের সম্বন্ধে (সম্ভবত কর্ণ- 
পুরের মহাকাব্যের সম্বন্ধে) বিশেষভাবে সচেতন থাকিয়াও জানাইয়াছেন যে নীলাচল-পথে 
হাপ্রতুর সঙ্গী ছিলেন নিত্যানন্ন, জগদানন্ন, মুকুন্দ-দত্ত ও দামোদর-পণ্ডিত। তাহার পথ 
বৃততাস্ত বর্ণনায়ও নিত্যানন্দকে কয়েকবার দেখিতে পাওয়া যায়। মুকুন্দকেও দেখা যায় 
একেবারে শেষের দিকে । কিন্ত জগদানন্দ বা দামোদরকে কোথাও দেখা যায়না । কৃষ্গদাসের 
পক্ষে অরশ্ঠ খুঁটিনাটি বিষয়ের উল্লেখ কর] সম্ভব নাও হইতে পারে। কারণ বুন্দাবনদাস- 
সম্পর্কে তাহার সংকোচ বা দৌর্বল্য তখনও যে দূরীভূত হয় নাই তাহা! তিনি নীলাচল-যাত্রা- 
স্বন্ধীয় পরিচ্ছেদ আরম্ভ করিবার পূর্বে নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। বিশেষভাকে 
লক্ষণীক্ন যে. নীলাচল-পথের সঙ্গীদিগের নামোল্লেখের সময় তিনি মুরারি-গুপ্ধ ও বৃন্নাবনোক্ত 
নামগুলিয, 'হিত' বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন বলিয়াই এক্ষেত্রেও সংখ্যা-নির্দেশক 
৫ পদ খাবহার করিয়া হশিয়াছেন, “ই দির আচার্ধা দিল কার 


5 
পপ সপাপপসপ্পলে চর রি রর 
2৮ জি 2৯ 


হু 
5 নি ॥. 1:77 7 
্ ছু 
চা ৮ রা র্‌ রহ রঙ চা গ ক দর তি চ২ 
৯] * স্ স১১৩৭, পৃ ৬; * সম, * ২ টনি ৮১ 5০ এ নি রর 
টি শা শ র্‌ 
রঃ দহ টি ৪ চর 


৮৪ চেতন্য-পরিকর 


চারজন জম্পর্কে পাঠককে নিশ্চিন্ত করিবার জন কিছুপরে তিনি পুনরায় তাহার উল্লেখ 
করিয়া বলিয়াছেন £ 
গঙ্গাতীরে গেল। প্রভু চারিজন সাথে । 
এবং চৈতন্যমঙ্গলে প্রভুর নীলািগমন | 
বিষ্তারি বদিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ॥ 


এইখানে তিনি পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করিয়াছেন । কিন্তু এই স্থলে তিনি যে টিনবর্ণনা 


দিয়াছেন, তজ্জন্য তাহার সংকোচের সীমা ছিলন]। নৃতন পরিচ্ছেদ আরম্ত করিয়া তিনি 
আবার দৈন্তপ্রকাশ করিয়া বলিতেছেন £ 


এইসব লীলী শ্রীদাস বৃন্দাবন । 
বিস্তারিয়] করিয়াছেন উত্তম বর্ণন ॥ 
সহজে চরিত্র মধুর চৈতন্য-বিহার | 
বুন্দাবনদাস মুখে অমুতের ধার || 
অতএব তাহা! বণিলে হয পুনরুক্তি | 
দত্ত করি বণি যদি তৈছে নাহি শক্তি ॥ 
চৈতন্যমঙ্গলে যাহী করিল বর্ণন। 
শুত্ররূপে সেইলীল করিয়ে শুচন ॥ 
তার সুত্র আছে তিহো না কৈল বর্ণন। 
যথা কথঞ্চিৎ করি সে লীলা কথন 
অতএব ভার পায়ে করি নমন্ার । 
তার পায়ে অপরাধ ন। হউক আমার ॥। 
এইমত মহাপ্রভু চলিলা নীলাচলে । 
এবং পুনরায়, চারিভক্ত সঙ্গে কৃষ্ণ সংকীর্তন কুতৃহলে ॥। 


এই 'ারিভকক সম্পর্কে যদ্দি কবিরাজ-গোস্বামী নিঃসন্দেহ না হইতে পারিতেন, তাহা হইলে 
তিনি এতটা সচেতন থাক! সন্বেও কখনও বৃন্দাবনের পায়ে নমস্কার” করিয়াই পরক্ষণে 
আবার “তার পায়ে অপরাধ, করিয়া বসিতেন না। ্‌ 

কৃন্দাবনের বর্ণনায় মহাপ্রভুর নীলাচপ-গমনের পরেও তদ্বগ্রিত গদাধর, গোবিন্দ বা 
্শ্বান্মকে খু'জিয়া! পাওয়া যায় না। কিন্ত কৃষ্ণদাসের বর্ণনায় এইরূপ অবগতি দৃ 
হয় না। মহাপ্রভুর নীলাচলাগমনের পর বিভিন্ন ঘটনা প্রসঙ্গে . এবং তাহার বক্ষিণ-বাতার 
 প্রান্কালেও আমরা কবিরাজ কর্তৃক পূর্বলিখিত চারিতক্রেরই সাক্ষাৎলাভ করিয়া? থাকি ) 
: াক্ষিণাত্য-রমণ শেষ করিয়া মহাপ্রভু যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখনও ্ত্মনের জয় 
.উদ্মখিত নিত্যানন্দ,অগদানম্দদামোদর এবংসুকুন্ন চারিজনেই আলালনাযেয গলে গ্রসন্য 


গোবিন (ছারপাল ) ২৮৫ 


ইইয়াছিলেন :1৫৮ তাহার পরেও দেখা যার যে দাক্ষিণাত্য-সঙ্ধী কুষ্দাসকে টা 
পাঠাইবার জন্য ঃ 
নিত্যানন্দ-জগদা নন্দ-মুকুন্দ দামোদর | 
চারিজনে খুক্তি তবে করিল অন্তর || 
এখানেও চারি” কথার উল্লেখ । 
উপরোক্ত আলোচন৷ হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে গৌরাঙ্গের সন্যাস-গ্রহণ এবং 
নীলাচল-গমন-কালীন সঙ্গীদিগের পরিচয় সম্পর্কে কৃষ্দাস-কবিরাজের বর্ণনাই নির্ভরযোগ্য 
বর্ণনা ৷ নীলাচল-পথে নিত্যানন্দ, জগদানন্দ ও মুকুন্দের যাত্রা! সন্বদ্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। 
£চৈতন্যচরিতামৃতেও ইহাদের নাম স্বীকৃত হইয়াছে । দামোদর সন্বন্ধেও সন্দেহ চলেনা। 
কারণ এই প্রসঙ্গে কবিকর্ণপূরও তাছার “চতন্যচন্দরোদয়নাটকে'র মধ্যে জানাইয়াছেন যে 
সকলে পরামর্শ করিয়া নিত্যানন্দ, জগদনিন্দ, দামোদর ও মুকুন্দকে প্রভুর সঙ্গে দিলেন ।৫৯ 
কৰিকর্মপুরের এই উল্লেখের সহিত কিন্তু পরবর্তী কোন বর্ণনার অসামগ্রন্য নাই। 
লোচনদাসও তাহার 'চৈতন্যমঙ্গলে, দ্ামোদরকে মহাপ্রভুর সন্নযাস-গ্রহণ দিনের ও নীলাচল- 
পথের সঙ্গী বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন ।৬০ সুতরাং অন্তান্ত আভ্যন্তরীণ প্রমাণের বলে, ও 
কবিকর্ণপুরের “চৈতন্তচন্দ্োদয়নাটক' এবং কৃষ্দাপ-করিরাজ-গোস্বামীর “চৈতন্যচরিতামৃত'_- 
এই ছুইটি প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থের বর্ণনা হুবহু মিলিয়! স্বাওয়ায় মহাপ্রভুর নীলাচল- 
পথের সঙ্গী-হিসাবে উপরোক্ত চারিজনকে গ্রহণ কর! ছাড়া গত্যন্তর থাকেনা । কবি- 
-ব্ণিত বু ঘটনাকে একরকম নিধিচারে গ্রহণ করিলেও কেবলমাত্র “চৈতন্যচন্দ্রোদয়- 
নাটকে'র ছারা প্রভাবিত হইয়াই ঘে কবিরা্জ-গোস্বামী বৃন্দাবনদাসের মতকে অস্বীকার 
করিয়া এতদূর যাইবেন, তাহা সম্পূণতই অসম্ভব। “অদ্বৈতপ্রকাশ'-কারও চৈতন্যের 
পুরুষোতম গমন প্রসঙ্গে লিখিয়্াছেন৬৯ £ 
সঙ্গে চলে নিত্যানন্দ আর শ্রীমুকুদ্দ । 
দামোদর পণ্ডিত আঁর প্রীজগদানন্দ ॥ 


(৫৮) চৈ. মা" এও (৭1৩) দেখখ। ঘাঁয় যে মহাপ্রভু দাক্ষিণাতা-পথে চলিয়া গেলে তাহার কয়েকজন্‌। 
সঙ্গী লীলাচলে ডাহার পুনরাগমন পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়াছিলেন । অবশ্ত নিত্যানন্দ গৌঁড়ে গমন, 
করিলেও সম্ভবত মহাপ্রতুনন প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই ফিরিয়া আসেন 1--দ্র--নিত্যাননদ (৫৯) ৬1১৩, 
চৈ. কৌ.-তেও- এই মত গৃহীত | (৬+) মধা., পৃ. ১৭৪.৫৬১) অ- প্র.-১৫শ, অ., পৃ.৬৪ 3; চৈচ--গ্রন্থে 
ঈপান-নাথয় বা ডাহার গ্রন্থের উল্লেখ দাই । কিন্ধু বেনাপোঁলে হরিদাস-স্বস্বীর ঘটনাগুলি 'চৈ. তা. এ. 
বগিত নাই বলিয়া ৃষচদাস-কবিরাজ বন্দাবনদাসের নামোরেখ করিরা। সেই বিষয়ের বর্ম দ্যান 
গৈ গ্‌ হ৯৮-৯৯)। অথচ বেনাপোলে হরিধাস বৃতান্তটি আ-প্র-্রন্থে আরও বিস্বৃতভাবে বি 
হইয়াছে প্রের লহ্তি পরিচয় থাকিলে কৃষধদাস এইসলে নিপ্টাই ঈশাবের নান কন্ধিতেন।, বেস্তানারী' 


২৮৬ চৈতন্য-পরিকর 


্ুতরাং “চৈতন্তভাগবত'-বণিত গদদাধর এবং ব্র্মানন্দের কথ। না ধরিম্না গোবিন্দ সম্বন্ধে 
এইটুকু বলা চলে যে বুন্দাবনদাস যথেষ্টরূপে অবহিত হইবার প্রয়োজন উপলন্ধি করেন নাই 
বলিয়া গৌরাঙ্গের সন্যাসগ্রহণ-কালীন সঙ্গীদিগের গ্রত্যেককেই তিনি সন্ন্যাসী চৈতন্ঠের 
স্বদেশ-ত্যাগের প্রথম-দিনেও বিশেষভাবে যুক্ত করিয়া দিয়াছেন। ইতিপুবে কয়েকটি 
স্থলেই তিনি মুকুন্দের সহিত গোধিন'-ঘে|ষের নাম একক্রে যুক্ত করিয়াছেন । পুববর্তী 
কয়েকবারের মত, বিশেষ করিয়৷ মহাগ্রভূর সন্ন্যাস-গ্রহণের দিনের মত এক্ষেত্রেও য়ে তিনি 
মুকুন্দের সহিত মহাপ্রভুর বাল্যকালের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী-হিসাবে গোবিন্দ-ঘোষের নাঁম যুক্ত 
করিয়া থকিবেন, তাহাই সম্ভব হইয়া উঠে। গোবিন্দ-ঘোষ তীহার স্বরচিত একটি পৃদে৬২ 
গৌরাজের সন্যাস-গ্রহণের পূর্বেই তৎসন্স্বীয় বিষয় অবগত হইয়া মুকুন্দ-গদাধর-সহ একাস্ত 
ভাবে ছুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 
সন্যাস-গ্রহণের সঙ্গী হইয়! থাকিলে তিনি যে সেই সম্বন্ধীয় ঘ্বরচিত-পদের মধ্যেও স্বীয় 
নিদারুণ অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করিতেন, তাহাতে সন্দেৎ থাকিতে পারে না। আর 
বুন্দাবনোলেখিত গোবিন্দ যদি গোবিন্দ-ঘোষ নাঁও হন, তাহ! হইলেও একথা বলা চলে যে 
মহাপ্রভুর নীলাচল-ভৃত্য "্বারপাল'-গোবিন্দের পক্ষে গৌরাঙ্গের বাল্যকালেই তাহার 
নাম-শ্রবণ বা তাহার দর্শন-লাঙ যাদি বা কোনগ্রকারে সম্ভব হইয়া থাকে,৬৩ কিন্তু তাহার 
বাল্য-লীলায় অংশ-গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য তাহার হয় নাই। তিনি ছিলেন ঈশ্বর-পুরীর 
সঙ্গী ও পরিচারক । সুতরাং গৌরাঙ্গের বাল্য-লীলায় যোগদান করা তাহার পক্ষে 
সম্ভব ছিল না। তাছাড়া, মহাপ্রভু দক্ষিণ-ভ্রমণের পর নীলাচলে ফিরিয়া আসিলে অদ্ধৈতত- 

চার্যপ্রতু গৌড়-ভক্তবৃন্দের সহিত নীলাচলে গমন করিয়া যখন সর্বপ্রথম এই গোবিন্দকে 
দেখিলেন, তখন 

ূ তারে ন! চিনেন আচার্ধ পুছিল! দামোদরে |। 
এবং দামোদর কহেন ইহার গোবিন্দ নাম 1৩৪ 

এই গোবিন্দ গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা-সঙ্গী হইলে বিশেষ করিয়া তাহার সন্যাস-গ্রহণ কিংবা 
নীলাচল গমন-দিনের সঙ্গী হইলে, অদ্বৈতপ্রভু তাহাকে নিশ্চয়ই জানিতেন বা চিনিতেন। 


যে হরিদাসকে বিভ্রান্ত করিতে চাহিয়াছিল তাহাও চৈ. চ* এবং অ. প্র. উভয় গ্রচ্থেই বণিত 
হইঘ্বাঙ্ছে। ছবছ বর্ণন। সামগ্রস্ত নাই। কিন্তু প্রতিপান্ঠ বিষয় এক। ঈশানের গ্রস্থ পাঠ করিলে 
কৃদাস এন্থলেও তাহার উল্লেখ করিতে পারিতেন। হ্বাহাহউক, আধুনিক গরস্থক্ুগণের অনেকেই 
মহাপ্রুয় প্রথমবার নীলাচলের যাত্রাসঙ্গী হিসাধে উক্ত চারিজনের হিসাবই গ্রহণ করিয়াছেন 1 

প্রযখনাথ ম্তুষদার (নীলাচলে প্রীকৃফচৈতস্ত, পৃ. ৪), সারদাচরণ মিত্র উৎকলে জীচৈতন্য,. পৃ. $),..রেযৃতী, 
এমোহদ সেন (োক্গিশাত্যে ভীকৃকটৈতন্, পৃ..১৬-১৮) 1 (৬২) গো" ত.পৃ-২৭৬ জারদালাজ্নাটিন 
-কানীগগর-গোধিক্দ সম্পর্ক পররদীয়' (৯৪) চৈ... ২1১৯, পৃ. ১৩৫ রি 


গোবিন্দ (স্বারপাল ) ২৮৭ 


গোগীনাথ-আচারকে চিনিবার সময় তিনি স্ৃতিভূরষ্ট হন নাই। কিন্তু কাবরাজ-গোশ্বামী 
অদ্বৈত ও ছ্বারপাল-গোবিন্দের সাক্ষাৎকার-বর্ণনা এমনভাবে দ্দিপ্লাছেন যে তাহাতে উত্ত- 
প্রকার সিদ্ধান্ত অপরিহার্য হইয়া! পড়ে। বিশেষ করিয়া কবিকর্ণপুরও তীহার “চৈতন্য- 
চন্দোদয়নাটিকে”৬৫ যখন জানাইতেছেন যে গোবিন্দ কর্তৃক মাল্য আনগ্ননকালে অ্ৈত প্রত 
গোবিনোর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তখন আর এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ 
থাকে না। 
গোবিন্দের প্রথম পরিচন্ধ এই ষে তিনি ছিলেন ইঈশ্বর-পুরীর “পরিচারক”ঃ “কৃষ্ণভক্ত, 
সকল বিষিয়ে বৈরাগ্যবশতঃ বিশুদ্ধ হৃদয় । তিনি ছিলেন অন্রাঙ্ষণ এবং শুন ।৬৬ 
কাশীশ্বর-গোস্বামীও ঈশ্বর-পুরীর শিষ্ত ছিলেন। সম্ভবত সেই স্ুত্রেই কাশীশ্বর ও 
গোবিন্দের মধ্যে একটি অবিচ্ছে্ত সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। সিদ্ধি-প্রাপ্তিকালে ঈশ্বর-পুরী 
যে আজ্ঞাপ্রদান করেন, তদন্ুসারে তাহার মৃত্যুর পর গোবিন্দ আগিয়! শীলাচলে চৈতন্চের 
সহিত মিলিত হন। পুনীশ্বরের বাৎসল্য দেখিয়া চৈতন্ এই 'শুদ্র-সেবক৬৭ গোবিন্দকে 
সাদরে গ্রহণ করিলেন। “গুরুর কিংকর' বলিয়া সেই মান্তে তিনি প্রথমে তাহাকে স্বীয় 
সবাকাধে নিয়োজিত করিতে কুম্ঠিত হইফ়াছিলেন। কিন্তু শেষে গুরুর আজ্ঞা শিরোধাষ 
করিয়া] “অন্গসেবা গোধিন্দেরে দিলেন ঈশ্বর ॥' গোবিন্দও শুদধদাস্ত'ভাবে ভাবিত হইয়া 
চৈতন্ত-পরিচধায় আত্মনিয়োগ করিলেন । 
গোবিন্দ জ্ঞানী ও গুণী ছিলেন কিনা জানাযায় নাই। কিন্তু তিনি ছিলেন গ্ররুত 
ভক্ত। দাস-হিসাবে তিনি নিয়ত মহাপ্রভুর পার্থে থাকিয়া তাহাকে সেবা করিবার যে 
সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, সে সৌভাগ্য আর কাহারও ভাগ্যে হয় নাই। তিনি 
এমন কোনও মহৎ-কর্ম সম্পাদন করিয়া যান নাই, যাহাতে তিনি চিরম্মরণীয় হইয়া থাকিতে 
পারেন । কিন্তু দীলাচলস্থ চৈতন্য-পরিমগ্ুলের মধ্যে তাহার অপেক্ষা অধিকতর বর্ম জার 
কেহও করিতে পারেন নাই। অসংখ্য ভক্তকে লইয়া ধাহার কারবার, তাহার জীবনের 
ছোটখাট কাজও অসংখ্য। মহাপ্রভুর এই সকল কাজের ভার পড়িয়াছিল গোবিন্দের 
উপর। কোন তক্ত দূরদেশ হইতে পরিশ্রাস্ত হইয়৷ আসিয়া পড়িলে তাহার ডোজন- 
বাসস্থানের ব্যবস্থা তাহাকেই করিয়া দিতে হইবে এবং তাহাকে জগর্াথ-সর্শন করাইয়া 
আনিতে হইবে৬৮ দীন-হবীন ছুঃখী কাডালকে ডাকিয়া ভোজন করাইতে হইবে গড় 
হইতে রাঘবাদি ভক্তবৃন্দ কতৃ'ক আনীত বস্তসস্ভার লইয়া! গুছাইয়! রাখিতে হইবে এবং 
াপ্রাুর আকাঙ্ষা অনথমারী সেইগুলিকে আবার ধথাস্থানে বিতরণ করিতে হরে । 


পক্ষে ৮1৫১ (৬৬) চৈ. না-৮1১৮-১৬৮ ২, চৈ, চা, পৃ. ১৪৪ ৬৭) বৈ. দি.পু, হধতে। 
খোবিনদ ছিলেন কারস । ৬৬৮ ভ. র.হ1১৮৯, 


২৮৮ চৈতন্-পরিকর 
প্রয়োজন ও কালানুসারে ভক্তৰৃন্দকে মহাপ্রভুর প্রসাদ-শেষ দিয়া তৃপ্ত করিতে হইবে । 
আবার সিদ্ধবকুল-তলাতে গিয়া হরিদাস-ঠাকুর এবং ন্বপ বা সনাতনের নিকট 
্রসাদান্্ পৌঁছাইয়! দিতে হইবে । রখ-যাস্নার পূর্বে ভ্তবুন্দ আসিয়। পৌছাইলে অগ্বৈত- 
মিত্যানন্দকে সংবর্ধনা জানাইবার জন্য তাহাকেই মহাপ্রতু-প্রদত্ত মাল্য লইয়া যাইতে 
হইবে। এককথায় জুতা সেলাই হইতে চত্তীপাঠ ইন্তক সমূহ কার্ঘই গোবিন্দকে করিতে 
হইত। ইহাছাড়া মহাপ্রভুর ব্যক্তিগত সেবা ও কাজকর্ম তো ছিলই । মহাপ্রভূ জঠাবাথ- 
দর্শনে চপিলে তাহার সহিত 'জলকরম্ক' লয়! যাওয়া, ভক্তবৃন্দের তৃপ্তি-বিধানের। জন্য 
তাহাদের দেওয়। খাগ্দ্রব্য ম্হাপ্রভুকে খাওয়ান, গভভীরার দ্বারে আজিম। মহা প্রভু ক 
করিলে তাহার নিকটে থাকিয়। তাহার পাদ-সংবাহন করা,-এ সমত্ত তাহার অবশ্ত- 
কর্তব্য ছিল। আর আর যে-সমস্ত দেবক ও কীর্তনীয়া মহাপ্রভুর নিকট অবস্থান 
করিতেন, সেই সকল বৈষ্বর্দের দেখাশুনা ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থাও তাহাকেই করিতে 
হইত। ম্হাপ্রভুও গোবিন্দের দায়িত্ব-খহন-শক্তির পরিচয় পাইয়! ভাহার অধিকারকে 
নুপ্রশত্ত করিয়। দিক্াছিলেন। শংকর-পপ্ডিতকে নীলাচলে আপনার নিকট রাখিবার 
ইচ্ছ। প্রকাশ করিয়া মহাগ্রভূ তাহাকে বপিয়াছিলেন৬৯ £ 
ংকরের আনুকূল্য করিবে নির্ভর । 
যাতে দুঃখ নাহি পাঁন আমার শংকর ॥। 

আবার মুরারি-গুপ্ত*০ ও বৃন্দাবনদাস তাহাকে যে চৈতন্যের 'দ্বারপাল” রূপে আখ্যাত 
করিয়াছেন তাহা সর্বৈব সত্যকথা। ইহার একদিক আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। অন্যদিকেও 
দেখি যে মহাপ্রভু যখন কাহারও প্রতি ক্রুদ্ধ হইতেন তখন ছ্বার-রক্ষার ভার গোবিন্দের 
উপরই পড়িত। বাউলিয়া-কমলাকান্ত-বিশ্বাসের উপর বিরক্ত হইয়া মহাপ্রভু তাহার 
প্রবেশীধিকার বন্ধ করিয়া দিবার ভার গোবিন্দকেই দিয়াছিলেন। ছোট-হরিদাসের উপর 
রুষ্ট হইয়াও তিনি গোবিন্দকে অনুরূপ-ভার প্রদান করিয়াছিলেন। এমন কি, তারপর 
যখন তিনি এই ব্যাপার লইয়া স্বয়ং পরমানন্দ-পুরীরও অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া শ্রীক্ষেত্ 
পরিত্যাগপূর্বক আলালনাথে গিয়া একাকী বাস করিতে চাহিলেন তখন কিন্তু সকলকে 
পরিত্যাগ করিয়। যাইতে চাহিলেও তিনি গোষিন্দকে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। 

গোবিন্দ ছিলেন যেন মহাপ্রভুর ছায়া-সদৃশ। মহাপ্রভুর সহিত ছায়ার মত থাকিতে 
থাকিতে তিনি তাহার দৈনন্িন-জীবনের সকল বাসনা-কামনার সহিত পরিচিত হইয়া- 
ছিলেন। মহাপ্রভু যাহা না বলিতেন, তাহাও তিনি সম্পন্ন করিতেন স্বরূপদামোদর 
মহাপ্রভুর অস্তর্ধ-দাধনের সঙ্গী। তাহার আদেশও তিনি শিরোধার্য করিয়! লইতেন ॥ 


(৬) চৈ কৌ.--পৃ- ২৫৮ (৭) শ্রীচে, চপ 51১৯৭ত০ 


গোবিন্দ (্বারগাল ) ২৮৪ 


আবার রখুনাথদাসকে মহাগ্রত্‌ ঘথেষ্ট স্নেহ করিতেন। সুতরাং রঘুনাথের দিকে দৃষ্টি রাধা 
যেন তাহারও ব্যক্তিগত কর্ম ছিল। প্রন্কতপক্ষে, নীলাচলে মহাপ্রভুর বহির্াবনের সহিত 
এই গোবিদ্দের জীবন যেন মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়! গিয়াছিল। লর্যত্যাগী সঙ্ন্যাসী-চৈতন্তও 
গোবিন্দ ও কাশীশ্বরকে লইয়া যেন একটি ক্ষুত্র পরিবার গড়িয়া! তুলিয়্াছিলেন। যেখামেই 
মহাপ্রভু ভিক্ষা-নির্বাহ কক্ষন ন! কেন (প্রত কাশীশ্বর গোবিন্দ খান তিনজম*। রামচন্্র- 
পুরীর র্যু আচরণে মহাপ্রভু যেদিন অর্ধেক ভোজন করিয়া রামচন্দ্রের বাক্য-পালনে প্রবৃত্ত 


৯:৮১ সেদিন গোবিন্দকেও তাঁহার পার্থ থাকিয়া অধাশনে দিমতিপাত করিতে 
য়াছিল। 


মহাপ্রভু গৌড়াভিমুখে গমন করিলে গোবিন্দও অন্যান্য ভক্ত সহ তাহার সহিত গৌঁড়া- 
ভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন ।৭৯ কিন্তু মহাপ্রতুর বৃন্দাবন হইতে প্রত্যা্গমনের পর তাহার 
তিরোভাব দিবস পর্বস্ত তিনি আর একটি দিনের জঙ্াও তাহার নিকট হইতে দুরে থাকেন নাই। 
মহাপ্রতুর অস্ত্যলীলায় গোবিন্দের দায়িত্ব অনেকাংশে বাড়িয়া গিয়াছিল। সদধাসর্বদ! 
তাহাকে মহাপ্রভুর উপর অতন্দ্র দৃষ্টি রাখিতে হইত। মহাপ্রভু ভাববিহ্বল হইয়া পথ 
চলিতেন। গোবিন্দ সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। একদিন যমেশ্বর-টোটায় যাইতে যাইতে 
মহাপ্রভু এক দেবদ[সীর সংগীত শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন। দেবদাসী গীতগোবিন্দ-পদ গাহিতে- 
ছিল। মহাপ্রভু তাহাকে ধরিবার জন্য তন্ময় হইয়া ছুটিলেন। তাহার স্ত্রী-পুরুষ-তেদজ্ঞান 
রহিত হইল। ছুটিতে ছুটিতে পদঘবয় ক্ষতবিক্ষত ও অঙ্গ কণ্টকবিদ্ধ হইল। তবুও সেদিকে 
ভ্রুক্ষেপ নাই। একটু হইলেই তিনি গিয়া স্ত্রী-অঙ্গ স্পর্শ করিয়া বিড়ধ্িত হন! গোবিন্দ 
ছায়ার মত সঙ্গে ছুটিয়াছিলেন। একটু বাকি আছে, 'এমন সময় তিনি চিৎকার করিয়া 
মহাপ্রসুকে গুনাইলেন যে তিনি স্ত্রী-অঙ্গ স্পর্শ করিতে যাইতেছেন। স্ত্রী-নাম শুনিয়া 
মহাপ্রভুর সদ্িৎ ফিরিয়া আসিল। গোবিন্দের ভূয়সী প্রশংস! করিয়! তিনি জানাইলেন 
যে গোবিন্দই তাহাকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ হইতে ফিরাইয়! আনিয়াছেন, তিনি তাহার 
খণ কখনও পরিশোধ করিতে পারিবেন না। এইভাবে আর একদিনও অত্যন্ত 
ভিড়ের মধ্যে জগক্লাথঈর্শনকালে দর্শনাভিলাধী এক উড়িয়া মহিলা নিরুপায়ভাবে 
মহাপ্রভুর স্বন্ধে পদ-স্থাপন ও গরুড়-স্তত্তে আরোহণ করিয়া জগন্নাথ দর্শন করিতে 
থাকিলে গোবিন্দ তৎক্ষণাৎ সেইদিকে মহাপ্রতুর দৃষ্টি আবর্ধণ করিয়াছিলেন। . 
শেষের দিকে, মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ-অবস্থায় ক্ষণিকের জন্যও তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ 
করা চলিত না। একদিন তিনি চটক-পর্বত্ত দেখিয়া গোবর্ধন-দ্রমে উদ্মতের মত ছটা 
গিয়া আছাড়.'ধাইলেন। নকলেই পিছনে ছটিয়াছেন। গোবিনদোর টি ছি ষেন 


(৯) জপাগোপানাখ, আলোচনাংশ 
' ৯৯, টি 
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২৯০. চৈতন্ব-পরিকর 


সর্বাধিক । তিনি সর্বাগ্রে ছুটিয়া গিয়া 'করঙ্গের জলে? তাহার সর্বাঙ্গ দিধিতি করিলেন । 
তখন মহাপ্রভুর অঙ্গে অষ্ট-সাত্বিক বিকার দেখিয়া সকলে মিলিয়! হরি-সংকীর্তন করিতে 
থাকিলে তাহার সংজ্ঞাগ্রান্তি ঘটিল। রান্রিকালেও মহাপ্রভুর এইরূপ দশ! ঘটিত । 
গজ্ন্ত তাহাকে গ্রকোষ্ঠের মধ্যে শম্বন করাইয়া গোবিন্দ স্বয়ং দরজার নিকট শুইয়া 
থাকিতেন। সর্বদা সচেতন থাকিতে হইত এবং কুষ্গুণগান বন্ধ হইলেই উঠিয়া দেখিতে 
হইত। মাঝে মাঝে দেখা যাইত যে তিনদিকে দরজা! বন্ধ রহিয়াছে, অথচ গৃহ শৃন্ত। 
্বরপাদি ভক্তবৃন্দের সাহায্যে তখন তাহার অন্বেষণে বাহির হইয়া মন্দির-দন্লিধান হইতে) বা 
অন্য কোন স্থান হইতে তাহার চেতনা-বিহীন জড়পিগুবৎ দেহটিকে তুলিয়া আনিতে হই । 
নৈশ-আহার সম্পন্ন করিয়। চৈতন্য যন গম্ভীরার ছারে শয়ন করিতেন তখন গোবিদ্ 
তাহার পাদ-সংবাহন করিতেন এবং তিনি নিব্রিত হইয় পড়িলে গোবিন্দও তাহার তুক্তাবশেষ 
ভোজন করিগ্না নৈশাহার সম্পর করিতেন। ইহাই ছিল গোবিন্দের স্বেচ্ছাকৃত নিয়ম, কোনও 
দিন ইহার ব্যত্যয় ঘটিত না। একদিন মহাপ্রভু ক্লান্ত হইয়া গন্ভীরার দরজ। জুড়িয়! শুইয়। 
আছেন, গোবিন্দ তাহার পাদ-সংবাহনার্থ ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিতেছেন না। 
মহাপ্রভুর নিকট অনুরোধ জানাইলে তিনি স্বীয় ক্লাত্তির কথ! জানাইয়া গোবিন্দকে যদৃচ্ছ, 
কর্ষ করিতে বলিলেন। গোবিন্দ সাতপাঁচ ভাবিয়! মহাগ্রভূর দেহের উপর একটি বস্ত্রাবরণ 
দিয়া তাহাকে লঙ্ঘন করিলেন এবং অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্বক পদ্-সেবা করিয়! তাহার নিত্য- 
কর্ম সম্পরন করিলেন। এদিকে মহাপ্রভু ঘুমাইয়! পড়িয়াছিলেন। অধিক রাব্রিতে তাহার 
নিজ্রাভঙ্গ হইলে তিনি দেধিলেন যে গোবিন্দ তখনও অভুক্ত অবস্থায় বসিয়! রহিয়াছেন। 
গোবিন্দের কু! দেখিয়া তিনি বলিলেন ঘে যেভাবে তিনি অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন, 
সেইভাবেই তাহার বহির্গত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু চৈতন্তের পদ-সেবার অন্য নিষন্ি- 
চিতে গোবিন্দ মে ছুরহ ও দুঃসাহসিক কর্ম করিতে পারিয়াছিলেন, আপনার সহম প্রয়োজন 
সন্বেও তাহার সহত্রাংশ সাধন করিবার কল্পনাও তাহার পক্ষে অসম্ভব ছিল । তিনি নীরবে 
মহাপ্রভুর ভংসন] মাথায় পাতিয়া লইলেন। 
ইহাই ছিল গোবিন্দের সাধনা । নিফাম কর্মের মধ্য দিয়াই এই অতন্জ্-্সাধনা। ভক্তি 
সেই কর্মকে উদ্বোধিত করিয়াছিল । কিন্তু মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর গোবিম্দেরও নীলা- 
চলের কর্ম.ফুরহইিয়! গিয়াছিল। যে-নীলাচল ধিংশতি বর্ধাধিক দীর্ঘকাল যাবৎ চৈতন্যময় 
হইয়া রহিয়াছিল, মহাপ্রভুর মহাপ্রয়াণে তাহা তাহার নিকট চৈজ্য-বিহীন হইয়া পড়িল । 
মন্দির, .বিগ্রহ--ইছার! ছিল অর্থহীন। থাহার নিকট ইহাদের অর্থ ছিল, সেট পাখি 
মান্টির প্রেমেই ভক্ত-হময় উন্মত্ত হইয়াছিল) তাহার তিঝোভাবে এ সমন হেন 
খর্জইীনিভীবে আবর্শ-জগতে প্রয়াণ করিল! | | 


| গোবিন্ব (হ্বারপাল ) ২৯১ 
'ভিজিরত্াকরে' লিখিত হইয়াছে৭২ যে গ্্রীনিবাদ-আচার্ নীলাচলে গিয়া গোবিন্দ 
এবং শংকরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। যতদূর মনে হয়, তাহার পর তিনি বৃন্দাবনে . 
গিয়া পূর্বগুরু কাশীশ্বর এবং পূর্ব-সঙ্গী বাবাচার্ংগৌসাইর সহিত মিলিত হইয়া- 
ছিলেন)?৩ রূপ-গোস্বামীর সহিত তাহার বিশেষ সন্তাব ছিল এবং বৃন্দাবনে সকলেই “ 
তাহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। হরিদাস-পণ্ডিতের সহিত যে ভক্তবৃন্দ কষ্ধদাস-কবিরাজকে 
চৈতন্তের অস্তযলীল! রচনা করিবার আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন, কবিরাজ-গোশ্বামী তন্মষ্য 
গোষিন্দ-গৌসাইর কথা সর্বাগ্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। এই গোবিন্দ-গৌসাই ও হ্বারপাল- 
গোবিন্দ যে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি, তাহা মনে করিবার কারণ আছে।৭৪ ইহা সত্য 
হইলে, “ভজভিরত্বাকরে"র বর্ণনা-অন্যায়ী বলিতে হয় যে শ্রীনিবাসাদি গ্রথমবার বৃন্দাবনে গিয়া 
তাহার সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং তিনি দীর্ঘ-জীবন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বীরচন্ত্রতৃও 
বৃদাবনে গিয়া তাহার সাক্ষাৎলাভ করিতে পারিয়াছিলেন। 
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গোপীনাথ-আাডার্য 


/চৈতন্তভাখবত”-গরন্থে ছুই কি ততোধিক গোপীনাথের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। গোীনাথ, 
গোগীনাথ পণ্ডিত, গ্োপীনাথ-সিংহ, ধোপীবাধ-আচার্য। প্রথমোক্ত গোপীনাণু দ্বিতীয়, 
তৃতীয় বা চতুর্থের একজন হইতে পারেন, অথবা অন্ত কোনও এক বা একাধিক বা 
হইতে পারেন। আবার ধাহাকে পণ্ডিত বলা হইয়াছে তিনিও সিংহ" বা আচর্য- উপাধিধারী 
গোপীনাথদের একজন হইতে পারেন। কিন্তু জান] যায় যে তিনি গোগীনাখ- সিংহ নহেন। 

কারণ, নীলাচলাগত গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের বর্নাকালে মুরারি-গুপ্ত এবং কৃদদাবনদাস উভয়েই 
গোপীনাথ-পপ্ডিত ও গোগীনাথ-সিংহ উভয়েরই কথা পৃথক পৃ্ররুভাবে বলিয়াছেন। এই 
গোপীনাথ-সিংহ সম্বন্ধে কবিকর্ণপূর বলিতেছেন_পুরা যোইক্রুরনামাসীৎ স গোপীনাথ 
সিংহকঃ৯ ; “চৈতন্তচরিতামৃত'কার মহাপ্রভুর মৃলম্বদ্ব-বর্ণন! পরিচ্ছেদ লিখিয়াছেন, 
“গোপীনাথ সিংহ এক চৈতন্যের দাস। অক্রুর বলি তারে প্রভু করে পরিহাস ॥৮ 
£চৈতন্তভাগবতেও একই কথা! বলা হইয়াছে, পচলিলেন গোপীনাথ ঃসিংহ মহাশয়। অক্রুর 
করিয়া ধারে গৌরচন্্র কয়॥” এবং ভক্তমালে লিখিত হইয়াছে,২ “অক্রুর হয়েন 
ধেহ গোপীনাথ সিংহ।” অগ্রামাণিক 'অছৈতবিলাসে' লিখিত হইয়াছে, “অক্রুর বলিয়। 
হারে করে পরিহাস।” এই পাঁচটি গ্রন্থের পাঁচবার ছাড়া ই'হার উল্লেখ আর কোথাও 
তেমন দৃষ্ট হয় না। কিন্তু মাত্র একবার করিয়া উল্লেখিত হইলেও বর্নাদৃশ্ঠে মনে হয় যে 
গোপীনাথ-সিংহ নামে মহাপ্রভুর একজন বিশেষ সরল ভক্ত বিচ্যমান ছিলেন। 

এদিকে আবার দুইটিমাত্র গ্রন্থের ছুইটিমাত্র উল্লেখ হইতে একজন পৃথক গোপীনাথ- 
প্ডিতের সিদ্ধাস্ত অসংগত হইয়া পড়ে। অবশ্য উপাধি-বিহীন গোপীনাথগুলি যি 
গোপীনাধ-পণ্তিত হইয়া থাকেন তবে তাহা স্বতন্ত্র কথা । এই গোপীনাথকে এক ব্যক্তি 
ধরিয়া লইলে দেখা যায় যে ইনি গোরাঙ্গ-আবির্ভাবের পূর্বেই জন্মলাভ করিয়া 
পরে ত্তাহার বাল্যলীলার সঙ্গে বিশেষভাবেই যুক্ত হইয়াছিলেন। গৌরাঙ্গের গয্া 
হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তীহার চরিত্রের পরিবর্তন সম্বন্ধে পুদ্পচয়নরত ভক্তবৃন্দের মধ্যে 
আলোচনাকালে, গ্রীবাস বাঁ চন্ত্রশেখরের গৃহে সংকীর্তনারস্তকালে, অগাই-মাধাই 
উদ্ধারের “পর গঙ্গাতীরাগত ভক্তবৃন্দের মধ্যে, চক্্রশেখর-আচার্ধের গৃছে *অঙ্ের, বিধানে, 
মৃত্যুকালে, ৪৪ বা. নগরসংকীর্তনারস্তকালে ও তাহার বাব পরে 
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গোপীনাথ-আচাধ ২৮৩ 


শ্রীবর-গৃহে আগত ভক্তবৃন্দের মধ্যে, রামকেলি হইতে প্রত্যাবতনের পর মহাপ্রতুর 
অধৈত-গৃহে বাসকালে এবং গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের নীলাচল-গমনকালে ইনি উপস্থিত 
ছিলেন। এই তালিকার প্রথম এবং চতুর্থ ক্ষেত্র ছাড়া অন্য সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা 
্রীগর্ত নামক এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাই; অথচ 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'র তালিকা 
ছাড়া ত্বাহার নাম অন্ত কোনও গ্রন্থে বড় একটা পাওয়া যায় না। মুরারি-গুণ্ের 
গ্রন্থে একবার এবং জয়ানন্দের গ্রন্থে কয়েকটি বার এই শ্রীগর্-পগ্ডিতের নাম 
উল্লেখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাও নামমাত্র । শ্শ্রীতীচৈতন্কচরিতাম্ৃতংও “চৈতগ্য- 
ভাগবতে'র উক্ত গোপীনাথ, উল্লেখিত শ্রীগর্ভের মত একজনের নামমাত্র হইতেও পারেন। 
বাস্তবিক যদি গোপীনাথ-পণ্ডিত নামক একজন বিশেষ ভক্ত থাকিতেন, তাহা হইলে 
গৌরাঙ্গের বাল্য-লীলার সহিত যখন তিনি এমনভাবেই জড়িত ছিলেন, তখন তাহার 
পরবর্তা-লীলাতেও তাহার দর্শন পাওয়া যাইত) কিংবা গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা প্রসঙ্গেও অগ্য 
্স্থকার-্গণ তাহার উল্লেখ করিতে পারিতেন। “ভক্তিরতবাকর-প্রণেতা অব্য গৌরাঙ্গের 
গয়া৷ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তাহার চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনারত ভক্তদের মধ্যে একবার 
গোগীনাথের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা স্পষ্টতই “চৈতন্যভাগবতে'র প্রভাবে 
পড়িয়া। উক্ত আলোচনারত ভক্তবুন্দ. সম্বন্ধে বৃন্দাবনদাস লিথিযাছেন,-_-গদাধর, 
গোপীনাথ, রামাঞ্চি, শ্রীবাস;) আর নরহরি কেবল ক্রম উপ্টাইয়া লিখিয়াছেন-- 
শ্রীবাস, রামাই, গোপীনাথ, গদাধর। এক্ষেত্রে বৃন্াবনোক্ত উপাধি-বিহীন গোপীনাথ- 
গুলিকে অকিঞ্চিৎকর শ্রীগর্তের মতই বাদ দিতে হয়, অথব! তাহাদিগকে গোপীনাখ-সিংহ 
বা গোপীনাথ-আচার্ধ বলিয়। ধরিতে হয়। গোপীনাথ-সিংহ সম্থন্ধেও “চৈতন্তচরিতামৃত' বা 
“চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকা'দিতে মাত্র একবার করিয়া উল্লেখ দেখিয়া! সংশয় জন্মে । প্রকৃতপক্ষে, 
ধিনি পরবন্তিকালে মহাগ্রতুর জীবনের সহিত জড়িত হইয়াছিলেন, তিনি হইতেছেন 
গোপীনাথ-আচার্ধ। কিন্তু “চৈতন্যচন্দ্রোদস্ননাটক' হুইতে তাহার সম্বন্ধে যাহা জানা যায়, 
তাহা হইতে,বুঝিতে পারা যায় যে মহাপ্রভুর সহিত তাহার পৃব-পরিচয় থাকিতে পারে 
কিন্ত তিনি তাহার নবধধীপ-লীলাতে উত্তন্ধপে ব্যাপকভাবে অংশ-গ্রহণ করেন নাই ৷ 
নবধীপ-লীলার শেষদিকে তিনি নবন্ধীপে উপস্থিত ছিলেন না। গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের 
সহিত তাহার নীলাচল-গমন তে! দূরের কথা, বরং তিনি যে ভক্তবৃন্দের আগমন-কালে 
নীলাচলে থাকিয়া রাজা গ্রতাপকজকে তাহাদের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন “চিত্ত 
চরিতাুতে” .ভাহার সাক্ষ্য প্রধান, বরা হইয়াছে। “্ভঞ্তমালে'৪ এবং নত 
ভাগবতে'র ধ্বারা হিশেঙাবে গ্রাভধাঙিত দ্ভতভিররকিরে'ও৫ ইহীরহ সমর্থন 


(5) লু. ২৪৩ 0) ১২/২৯৮৩ 


২৯৪ : উজ-পরিকর 


জানান হইয়াছে। জব্াগেক্ষা উল্লেখযোগ্য এই যে, সাবভৌমের সহিত মহাপ্রভুর পরিচয়, 
উত্ভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন এবং সাবভৌমের জীবনের বিরাট পরিবত'ন-সাধন 
ব্যাপারে তাহার ভগিনীপতি যে-গোপীনাথ-আচার্কে এক বিশেষ সক্রিয় অংশ গ্রহণ 
করিতে দেখা যায়, সেই গোপীনাথ-আচার্য সন্বদ্ধে বৃন্দাবনদাপ সচেতন থাকিদ্বাও সাব- 
ভৌম-মহাপ্রতু-বিবরণের মধ্যে তাহার কোনও উল্লেখই করেন নাই। সম্ভবত এই 
গোরপ্পীনাথ-আচার্কে তিনি মহাগ্রতুর বাল্যলীলার মধ্যে বিশেষভাবে জড়াইয়া দিয়া 
তাহার সন্যাস-গ্রহণ পর্যন্ত তাহাকে টানিয়৷ আনিয়াছেন ।৬ | 
গোপীনাথ-আচার্ষের বাল্যকাল সম্বন্ধে বা তাহার নবীপ-লীলায় অংশ-গ্রহণ সন্ধে 
আমরা বিশেষ কিছু জানিতে পারি না। “ভক্তিরত্বাকর'-মতে “গোপীনাথ প্রত লীলা 
দেখে নদীয়ায়। নীলাচলে গেলা অগ্রে প্রভুর ইচ্ছায় ॥%৭ কিন্তু প্রশ্ন উঠিতে পারে 
গোগীনাথ কতদিন ন্দীয়াতে ছিলেন এবং কবেই বা নীলাচলে গমন করিলেন ? "ভক্তি- 
রত্বাকরে'ই লিখিত আছে, ঈশ্বরপুরী নদীয়া-বাসকালে গোপীনাথ-আচার্ধের গৃহে 
থাকিভেন।৮ নরহরি এখানে বুন্দাবনদাসকেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। বৃন্দাবন 
বপিতেছেন, “মাস-কধো৷ গোপীনাথ আচার্ধের ঘরে। রহিলা ঈশ্বরপুরী নবহীপপুরে ॥” 
কুতয়াং ঈশ্বর-পুরীর নদীয়া-আগমনকালে গোপীনাথ নদীয়ায় উপস্থিত ছিলেন ধরা যায় । 
কারণ, ঈশ্বর-পুরীর আগমনকালে নিমাই সবেমাত্র 'পণ্ডিত, হইয়াছেন। অন্তত গৌরাঙ্গের 
এই বয়স পর্ধস্ত গোপীনাথ নবদ্ধীপে বর্তমান ন! থাকিলে তাহার বাল্য-লীলা সম্বন্ধে তাহার 
সম্যক পরিচয় সম্ভবপর হয় না। কবিকর্ণপুর গোপীনাথকে মুকুন্দের মুখে 'নবধধীপ- 
বিলাসবিশেষজঃ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।৯ “চৈতন্তচরিতামূতে'ও ইহার বিশেষ 


(9) প্রে- বিস্এর ২৪প, বিলাসে (পৃ. ২৩৭) বল! হইয়াছে £ 
| সেই প্রহ্যাদ বর্গ হরিদাসেতে মিলিজ। 
প্রকাশাস্তরে বিধি গোপীনাখ আচার্য হৈল ॥ 
অধ্বৈতপিষ্য গোপীনাথ চৈতন্তের শাখা । 
সংক্ষেপে হরিদাসতত্ব করিলাও লেখ! ॥ 
গ্রোগীদাখ-জাচার্ধের এইরূপ উল্লেখ অকিফিৎকর। তাহ! ছাড়া অধৈত-শাখার মধোও কোন 
গোীনাথকে পাওয়া যায় না। গন্তবত উপরোক্ত গোগীনাধ-আচার্ধের স্থুলে বছুমদন-আচার্য হইবে । 
ইনি অধৈত-শাখাতুক্ত এবং চৈতন্ত-শাখাতেও একজন যছুনদনকে দেখা বাস । প্রনৃতপক্ষে, হরিাসের 
সহিত সম্পর্কিত কোন গোগীনাথকে পাওয়া যায় দা, অথচ হিনাসের সহিত ধছুনলানেরই. এফবার 
বঙ্গ-সধ্ীর আলোচনা হটগ্লাছিল। (৭) ১২২৯৮৩ (৮) ১২২২৯৬ / চৈনডা-31+ 
পৃ. ৫৩ (৯) চৈ, না. রর সর জি 


গোপীনাখ-আচার্ি ২৪৫ 


সমর্থন: আছে।৯০ মুকুন্দের সঙ্গে যে তাহার বিশেষ পরিচয় ছিল একথা উভয় গ্রস্থেই 
রল! হইয়াছে । আবার অধৈতপ্রভূও নীলাচলে আসিক্না গোর্গীনাধথকে বলিয়াছিলেন, 
“জানামি ভবস্তং বিশারদস্ত জামাতরং”১১ এবং গোপীনাথই প্রতাপকুত্রের নিকট গোঁড়ীয় 
ভক্তবুন্দের পরিচয় প্রদ্দান করিয়াছিলেন । 

আবার অন্তর্দিকে দেখা যাইতেছে যে মহাপ্রভুর নীলাচল-গমনের সঙ্গী-বুন্দের মধ্যে 
একমাত্র মূকুন্দই সর্বপ্রথম তাহার সঙ্গীদিগের নিকট গোপীনাথের পরিচয় প্রদান করিয়া- 
ছিলেন।৯২ সেই বর্ণনায় “চতন্তচরিতামূতে'ও বল হইয়াছে যে গোপীনাথের “মুকুন্দ 
সহিত পুর্বে আছে পরিচয় ॥৮৯৩ একমান্ত্র মুকুন্দের সম্বদ্ধেই এইরূপ উল্লেখ থাকায় 
বুঝিতে পার! যায় যে নবাগতদের মধ্যে আর কাহারও সহিত তাহার পরিচয় ছিল ন1। 
পরেও দেখা যায় যে কেবলমাত্র মুকুন্দকে লইয়াই গোঁপীনাথ বিশেষভাবে কথাবার্তা চালা ইয়া- 
ছিলেন। মহাপ্রভুর নীলাচল-গমনের সঙ্গীদিগের মধ্যে আর ছিলেন নিত্যানন্দ, 
অগদানন্দ ও দামোদর-পপ্ডিত | “ঠচতন্চন্দ্রোদকনাটক' এবং “চৈতন্তচরিতামৃত'-গ্রন্থে 
মহাপ্রতুর সন্নযাস-গ্রহণকাল ছাড়া তৎপূর্বে দামোদরের কোনও উল্লেখই পাওয়া যায় না 
“চৈতন্তভাগবত' সন্বদ্বেও প্রায় একই কথা বল। চলে । দামোদর সম্বন্ধে পরবত্িকালে লিখিত 
“ভক্তিরত্বাকরে* নগর-সংকীর্তন-কালীন একটি উল্লেখ আছে বটে, কিন্ত তাহা একেবারেই 
নির্ভরযোগ্য নহে। তাহা ছাড়া, নগর-সংকতনও খুব আগের ঘটনা নহে। লোচদদাসের 
“চৈতন্যমঙগলে*ও দুইবার দামোদরের উল্লেখ আছে; কিন্তু তাহা কেবল স্ততিচ্ছলে বিরাট 
তালিকার মধ্যে, এবং সে সম্বন্ধে লেখক নিজেই নিঃসংশয় নহেন। এ গ্রন্থে আরও 
দেখা যায় যে দামোদর নিজেই জিজ্ঞাসাবাদের দ্বার! মুরারি-গুপ্তের নিকট বিশ্বরূপের সন্ন্যাস, 
গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা-তত্ব ও তাঁহার বালক-কালের ঘটনাগুলি১৪ সম্বন্ধে সমূহ বৃত্তান্ত 
জানিয়| লইতেছেন। মুরারি-গুপ্তের কড়চার মধ্যেও৯৫ দেখা যায় ষে দামোদর তাহাকে 
বলিতেছেন £ 

তৎ কথ্যতাং কখমসৌ ভগবাংশ্কার 
ক্ঞাসং বিদেশগমনং পুরুযোতষঞ্চ । 

মুরারিকে অবস্ঠ মহাপ্রভুর জীবনের অনেক কথাই বলিতে হইয়াছিল ; এবং কেবল 
দামোদর নহেন, স্বয়ং অধ্বৈত শ্রীবাসারদি ভক্তও তত্ব্ণিত চৈতন্ত-চরিত শুনি! 
মুগ্ধ হইবাছিলেন। কিন্তু পুনঃ পুনঃ দামোদরের উক্ত প্ররপ্ন হইতে বুঝিতে পারা যায় যে 
মহাপ্রভুর জীবন সম্বন্ধে তিনিই সর্বাপেক্ষা আগ্রহান্থিত ছিলেন। সম্ভবত মহাপ্রভুয় বাল্য- 


(০) ২৯, পৃ ১১০ (১১) চৈ. না.--৮1৫৬-৫১২) ৬1২৯ (১৩) ২৬ ১৯৭ ০) আফি_ 
পৃ. ৫৪, £৬).৬২ 3 সুপ, ৪,৭. (৯) ৩১1২ | কত 


২৯৬ চৈতছ-পরিকর 


নীলা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই বলিয়াই তাহার এই-প্রকার আগ্রহ। স্বতরাং 
. হ্বামোধর যে গৌরাঙ্গের নবধীপ-লীলায়১৬ পরবন্তিকালে যোগ দ্িয়াছিলেন, তাহাই 
সম্ভধ হইয়া উঠে। 

আবার জগদানন্ন সম্বন্ধে এই “চৈতন্যমঙগলে' বলা হইয়াছে থে নিত্যানন্দ যখন গঙ্গাবক্ষ 
হইতে গৌরাঙ্গপ্রতুকে উত্তোলন করেন, সেই সময় অন্তান্ত ভক্তের সহিত ইনিও উপস্থিত 
ছিলেন। “চৈতন্তচরিতাম্বতে'ও ইহাকে মহাপ্রস্র পূর্ব-সঙ্গী বল! হইয়াছে১৭ রটে 
কিন্ত গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস-গ্রহণের কালছাড়া ইহার অন্বদ্ধে কোনও উল্লেখই এই গ্র 
লিপিবদ্ধ হয় নাই; “চৈতন্থাচন্দ্রোদয়নাটকে'ও এরূপ কোনও উল্লেখ নাই। উনি 
কড়চা"র মধ্যে জগদানন্দের সাক্ষাৎ মেলে একেবারে মহাপ্রভুর নীলাচল-গমনেরও পরে ।১৮ | 
সুতরাং অধিকাংশ প্রাটীন গ্রন্থের প্রমাণে জগদানন্কে গৌরাঙ্গের আশৈশব জঙ্গী ' 
বলিয়া স্বীকার করা চলে না। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে, গৌরাঙ্গের বাল্যলীলার 
গোড়ার দিকে জগদানন্দের উল্লেখ থাকিলেও, ঘটনার পারম্পর্ধ-নির্ণয়ে উহা! মোটেই নির্ভর 
যোগ্য গ্রন্থ নহে। “চৈতন্তভাগবতে'র বর্ণনায় জগদানন্দকে নবদ্ধীপ-লীলার কয়েকটি ক্ষেত্রে 
দেখিতে পাওয়া ধায়। শ্রীবাসাঙ্গনে গ্রাত্যহিক-সংকীর্তন আরস্ভকালে, মদ্ধাপদ্ধয়ের উদ্ধারের 
পর ভক্তগণসহ মহাপ্রভুর ভাগীরধীতে জলকেলি-কালে এবং নগর-সংকীর্তনারস্ত-কালে ইনি 
উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং “চৈতন্যভাগবতে*র প্রমাণে ইহাকে নবদ্বীপ-লীলার বিশেষ 
সঙ্গী বলিয়া ধরিয়া লওয়া চণে। তবে শ্রীবাস বা চন্দ্রশেখর-আচার্ষের গৃহে প্রাত্যহিক 
সংকীর্তনারস্ত-কা'লকেই মহাপ্রভুর সহিত ইহার সম্পর্কের আরম্ভকাল বলিয়! ধরিয়া লইতে 
হয়। কিন্তু নিত্যানন্দের সহিত মহীপ্রতুর সংযোগ ইহারও পূর্বের ঘটনা, সুতরাং মহাপ্রতুর 
এই সঙ্গী-জয়ের মধ্যে সম্ভবত নিত্যানন্দই ছিলেন সবরপ্রাচীন সঙ্গী। ইহার সঙ্গেও যখন 
গোপীনাথের পরিচয় ঘটিয়। উঠে নাই তখন নিঃসন্দেহে ধরা যায় যে নিত্যানন্দের নদীয়া 
আগমনের পুবেই তিনি নদীয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন। আর যদি নিত্যাননের পুবেও 
গৌরাঙ্গের সহিত জগধানন্দের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে গোপীনাথ হয়ত 
আরও কিছুকাল পুর্বে নদীয়া ত্যাগ করেন। কিংবা তখনও পর্যস্ত গৌরাঙলীলার 
মধ্যে জগদানন্দের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ না! থাকায় হয়ত গোপীনাথের পক্ষে তাঁহাকে 
চিনিতে পারা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু যাহাই হউক না কেন, নিত্যানন্দের নবহীপ-আগমনের 
পূর্বেই যে গোপীনাধ নীলাচলে চলিয়া যান, তাহাতে সন্দেহ থাকে না। অধৈত প্রত ও 
মকুন্দ-দত্ত মহাপ্রভুর আশৈশব-সঙ্গী বলিয়া তাহাদের সহিত গোপীনা্থের বিশেষ পরিচয়: 


4১৯) চৈ. ম্্্মধা, পৃ ১৭3 (১৭) ১1১৬, পৃ 8৪ (১৮) ৪12১৭ 
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উপরোক্ত আলোচন! হইতে তাহা হইলে গোঁপীনাথ-আচার্ধ সম্বন্ধে এই কথা বলা! যায় 
যে তিনি ছিলেন বিশারদের জামাত! এবং বিশেষ গণ্যমান্য ব্যক্তি। গৌরাঙ্গের বাল্য- 
লীলা সম্বন্ধে তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল। ঈশ্বর-পুরী নদীরায় গির তাহার গৃহে অবস্থান 
করিয়াছিলেন । ঈশ্বর-পুরীর নদীয়া-ত্যাগ এবং নিত্যানন্দের নদীয়া-আগমনের মধ্যবর্তী 
কোনও সময়ে তিনি নবহ্বীপ হইতে গিয়া নীলাচলে বসবাস করিতে থাকেন। 

গোপীনাথের আগমনের পুর্ব হইতেই তাহার শ্টালক সাব ভৌম-ভট্রাচার্ধ নীলাচলবাসী 
হইয়াছিলেন। স্কুতরাং গৌরাঙ্গের সহিত তাহার পরিচয় ছিল না। গোপীনাথও যখন 
নদীয়া ত্যাগ করেন, তখন গৌরাঙ্গের অসাধারণ প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়া উঠে নাই। 
সেইজন্ই নীলাচলে তাঁহার পক্ষে সাবভৌমের নিকট গৌরাঙ্গের পরিচয় প্রদান করার 
প্রয়োজন উপলব্ধ হয় নাই। মহাপ্রভুর নীলাচলে পৌছাইবার পরই তিনি সবপ্রথম 
তাহার দিব্যশক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া এবং পুব-পরিচিত মুকুন্দের নিকট ততৎ্সন্বত্ষে সকল 
বিষয় অবগত হইয়া তাহার প্রতি প্রবলভাবে আকুষ্ট হইলেন। এক্ষণে তিনিই 
সার্বভৌম. এবং চৈতন্ের মধ্যে প্রধান যোগস্থাপনকারী হইয়া দাড়াইলেন। তিনি 
সুশিক্ষিত ছিলেন এবং নানাবিধ শাস্ত্র পাঠ করিষ্াছিলেন। কিন্তু এই শীস্রাফি পাঠ তাহার 
নিকট শিল্পচর্চার মত ছিল।১৯ ইতিপূর্বে তাহার মনে ভক্তির বীজ উপ্ত হইয়াছিল । 
চৈতন্তের ভাবমেঘ-বারি-স্পর্শে এখন তাহা সন্ীবিত ও পল্পবিত হইয়া উঠিল এবং 
বৈদাস্তিক পণ্ডিতের উর মনোমরতেও যাহাতে মহাপ্রভুর করুণাবারি অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়। 
সেখানে ভক্তির শ্যামল কানন সৃষ্টি করিয়া তুলিতে পারে তজ্জন্য তিনি যত্ববান হইলেন । 
সার্বভৌম-২০জয়ের মধ্য দিয়াই মহাপ্রভুর রামানন্ব-প্রতাপরুদ্রাদি-জয় তথা উড়িস্কা” 
বিজয়ের পথ উন্মুক্ত হইয়াছিল । সেইদিক হইতে বিচার করিলে যোড়শ শতাহ্দীর গুধম- 
ভাগে দূর নীলাচলে যে বাঙালী-উপনিবেশ গড়িরা উঠা সম্ভব হইয়াছিল, গোপীনাথই 
ছিলেন সেই ত্ুয়ম্য উপনিবেশ-সৌধের প্রথম ভিততিপ্রস্ত়বাহী | 

মহাপ্রস পৌঁছাইতে না পৌঁছাইতে গোপীনাথের কার্ধ আয়স্ত হইয়া গেল। সার্ঘভৌমের 
মত লইয়া মহাপ্রভূকে রাখিবার ব্যবস্থা, তাহার খাওয়ার বন্দোবস্ত, ভক্তবুন্দের রক্ষণাবেক্ষণ- 
ব্যবস্থ! গ্রভৃতি বছ কার্ধের ভারই গোন্পীনাথ শিরোধাধ্‌ করিয়া লইলেন। তাহার পর এই 
সমস্ত সম্পন্ন হইয়া গেলে তিনি সার্বভৌমকে লইয়া পড়িলেন। চৈতন্তের নাম ধাম আত্মীক্স- 
জন, এমন:কি তাহার পূর্বাশ্রম ও সন্নযাপাশ্রমের সকল . প্রাসঙ্গিক পরিচয় প্রদান করিয়া 


(১৯) চৈ, না ৯) তু, নিত পৃ ১১৯২০, 


২৯৮ চৈতন্-পরিকর 


বৈদ্ান্তিক-পণ্ডিতের কাছে তাহাকে একেবারে 'সাক্ষাৎ-ভগবান' আখ্যা দিয়া বলিলেন । 
বুদ্ধিমান-পণ্তিত সমস্তই গুনিলেন, কিন্তু তাহার শেষের প্রত্যয়টিকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন 
মা। তাহার শিষ্কগণও গোপীনাথকে উপহাস করিল। কিন্তু গোপীনাথও একেবারে 
দৃঢপ্রতিজ্ঞ। মহাপ্রভুর নিকট গিয্না তিনি মিনতি জানাইলে অসাধারণ-শক্তিসম্পন্ন চৈতন্- 
মহাপ্রভু এক গুরুভার বিহ্যুৎ-সম্পাতে সার্বভৌমের চিত্ত-শিলাকে বিদীর্ণ করিয়া তাহার 
অস্তর-তল হইতে এক বিপুল জলোচ্ছাস সৃষ্টি করিয়া তুলিলেন। গোপীনাথ একদিন 
সার্বভৌমের সম্মুথে আনিয়া সেই সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করিলে "ভট্টাচার্য কহে তাবে করি 
নমস্কারে । তোমার সম্বন্ধে প্রভূ কপ! কল মোরে ॥* আর একদিন গোপীনাথ সাবতৌমের 
এই পরির্তনের সম্বন্ধে কথা তুলিলে প্রভু কহে তুমি ভক্ত তোমার সঙ্গ হইতে । জগন্নাথ 
ই'হারে কৃপা কৈল ভালমতে |, 

মুকুন্দাদি চারিজন ভক্ত তখন নীলাঁচলে সম্পূর্ণতই বিদেশী, তাহাদের সহিত যোগদান 
করিয়া গোপীনাথ তাহাদের সেবাকে সার্থক করিয়া তুলিলেন। অল্পনকাল পরে মহাপ্রভু 
দক্ষিণ-ভ্রমণে বহির্গত হইলে অন্তান্ত ভক্তের সহিত গোপীনাথ তখহার যাত্রার দীন আয়োজন 
সম্পন্ন করিয়া আলালনাথ পর্যস্ত অগ্রসর হইলেন এবং সেখানে মহাপ্রভৃকে আপনার 
নিকট ভিক্ষা-গ্রহণ করাইয়া বিদায় দান করিলেন । 

রাজ-দরবারে গোপীনাথের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল এবং জগন্নাথ-মন্দিরেও তাহার প্রভাব 
ছিল। মহাপ্রভুর প্রত্যাবর্তনের পর গৌড়ীয় ভক্তবুন্দ নীলাচলে আদিলে একদিকে 
তাহাকে যেমন রাজার নিকট ভক্তবৃন্দের পরিচয় প্রদান করিতে হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনি 
আবার ভক্তবৃন্দকে মন্দির-প্রদর্শন ও তাহাদিগের জন্য বাসারদি-ব্যবস্থা করিয়। দিবার 
অনেকটা ভারই তাঁহাকে মাথায় তুলিয়া! লইতে হইয়াছে। মহাপ্রভুও তদবধি ভক্তবৃন্দের 
জন্য বাস!-ব্যবস্থা' এবং প্রসাদ-ব্ণন বা ভোজন-কালে পরিবেশন কর? ইত্যাি ব্যাপারে 
গোপীনাথ ও বাণীনাথের উপরই বিশেষ নির্ভর করিতেন । 

এদিকে গোপীনাথের মন ছিল মায়া-মমতায় ভরা । একবার সার্বভৌম-জামাত। অমোঘ 
মহাপ্রভুর ভোজন লইয়। পরিহাস করায় সার্বভৌম ও তৎপত্রী কর্তৃক বিতাড়িত হইয়াছিল। 
কিন্ত পরে গোপীনাথের মধ্যস্থতায় সেই স্বজন-বিড়দ্বিত অমোঘও মহাপ্রতুর করণা-প্রাথ 
হইয়াছিল। গোপীনাথের হস্তক্ষেপ না ঘটিলে তাহার প্রাণ-সংশয় ঘটিত। 

এই ঘটনার কিছুকাল পরেই মহাগ্রতু গৌড়াভিমুখে যাত্রা করিলে অন্যান্ত ভক্তসহ 
গোপীনাথও তাহার সহিত অগ্রসর হইয়াছিলেন। “চৈতগ্যচন্দ্রোদয়নাটক' হইতে জান! 
যায় যে রামানন্দ-রায় ভদ্রক পর্ধস্ত মহাগ্রভৃকে আগাইয়া দিয়া তথা হইতে প্রত্যাবর্তনের 
সময়ে তাহার সহিত পথ-পরিচয়ে বিজ্ঞ পরমানন্দ-পুরী, দামোদর, জগদানল্গ, গোপীনাথ ও 


গোপীনাথ-আচার্ধ ২৯৯ 


গোবিন্দ প্রভৃতি পাঁচ ছয় জন সঙ্গীকে পাঠাইয়। দিয়াছিলেন ।২১ কিছু পরের উল্লেখ হইতেও 
প্রতীয্পমান হয় যে গোপীনাথ মহাপ্রভুর সহিত পানিহাটী পর্যন্ত গমন করিয়াছিলেন ।২২ 
“ভক্তিরত্বাকরের” বর্ণনায় দেখা যাইতেছে২৩ যে মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর. নরোত্তমের 
নীলাচলে পৌছাইবার দিন গোপীনাথ-আচার্ধ ভক্তবুন্দের সহিত নরোভমের বিষয় বর্ণনা 
প্রসঙ্গে মহাপ্রভুর রামকেলি-গমনকালীন ঘটনা আলোচনা! করিতেছেন। সেই আলোচনা 
প্রত্যক্ষদর্শীর আলোচন! সদৃশ । ইহাতে ধরা যায় যে গোপীনাথ মহাপ্রভুর রামকেলি-গমনের 
সঙ্গী হইতে পারেন, এইরূপ একটি ধারণা সম্ভবত নরহরির ছিল । আবার 'চৈতন্যচরিতা- 
মৃতে'র উল্লেখ হইতে জানা যায় যে রেমুণাতে রামানন্দকে বিদায় দেওয়ার পরেও মুকুন্দ-দত্ত 
মহাপ্রভুর সঙ্গী-হিসাবে অগ্রসর হইতেছেন২৪ এবং “চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে'ও দেখা 
যায় ষে চৈতন্য গৌড়-মগুলে পৌঁছাইয়া কুমারহট্ে শ্রীবাস-গৃহে গমন করিলে জগদানন্দও 
সেইস্থানে গমন করিয়াছিলেন ।২৫ মুকুন্দ, গোপীনাথ, জগদানন্দ প্রভৃতি ভক্ত গৌড়পথ 
চিনিতেন। সুতরাং মহাপ্রভুর সহিত সঙ্গী-হিসাবে এই সকল ভক্তের গমন করা! অসম্ভব 
নহে। “চৈতন্যচরিতাম্ৃত'-মতে এ কয়েকজন সহ আরো কয়েকজন ভক্ত কটক অতিক্রম 
করিয়! চলিতেছিলেন। তাহার পরেও দেখ! যায় যে মহাপ্রভু গদাধর ও রামানন্দকে বিদায়' 
দিয়া অগ্রসর হইলে উড়িস্যা-সীমা অতিক্রম করার সময়ও “অনেক সিদ্ধপুরুষ লোক হয় 
তার সাথে ।'২৬ তাহার পর আর তাহাদের উল্লেখ নাই। কিন্ত তিনি পথে তাহাদিগকে 
বিদায় দিয়া গেলে নিশ্চয়ই সেই বর্ণনা থাকিত। রামানন্দ- ও গদাধর-বিদায়ের বিষয় বর্ণিত 
হইয়াছে। গদাধরকে লইম্মা যাইতে পারেন নাই বলিয়া পরেও মহাপ্রভু দুঃখ 
প্রকাশ করিয়াছেন এবং বনু-তক্তসহ তাহার আড়ম্বরপূর্ণ যাত্রার বিপদ আশংকা করিয়া 
তিনি বৃন্দাবনের পথে প্রায় একাকী নীরবে যাত্রা করিয়াছিলেন । সুতরাং তাঁহার সঙ্গী- 

সাবে বহু ভক্তই যে গৌড় পর্স্ত গমন করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ থাকে না। “চৈতন্ত- 
চরিতামৃতে' মহাপ্রভুর গৌড়গমন-বৃত্াস্ত সংক্ষিপ্ত বলিয়া তাহার গৌড়-গমন সঙ্গীদিগের, 
নামোল্লেখ আর দরকার হয় নাই। তৎসত্বেও একবার দেখ। যায় যে মহাপ্রভু যখন 
গৌড়ের নিকটবর্তা রামকেলিতে গিয়া রূপ-দনাতনকে আশীর্বাদ করিতেছেন তখন নিত্যা- 
নন্দাদি ভক্তসহ মুকুন্দ জগদানন্ প্রভৃতি “সবার চরণ ধরি পড়ে ছুই ভাই ।২৭-ন্ুতরাং 
এই সকল হইতে ধরিতে পার ঘায় ষে মহাপ্রভুর গৌড়পথ-সঙ্গী-বৃন্দের সহিত গোপীনাথ 
আচার্ধও গৌড়-গরমন করিয়াছিলেন, মহাপ্রত্থু তাহাকে পথিমধ্যে বিদায় দিয়া ফিরাইয়! দেল 
নাই। 


(২১) ৯1২, ২৫ (২২৭) ৯২৮ (২৩) . ৮1২৩৮৮৪৬ (২8) ২1১১, পৃ ১৫৬) ৩1১৩, পৃ 
৬৬৮ (২৫) ৯1৩১২ (২৬) ২1১৬, পৃ. ১৮৯ (২৭) ২1১, পৃ" ৮৭ ) নম" বিশ-১ষ, বি পৃ. ১, 


“কও ও চৈতন্য-পরিকর 


নিজে পুরুযোত্বমের অধিবাসী বলিয়া নীলাচলাগত বৈষব-ভক্তবৃন্দের গ্রতি সব্ধদাই 
গোপীনাথের একটি স্ত্ক দৃষ্টি থাকিত। সেই সমস্ত তক্ত-সন্ন্যাসীকে তিনি মধ্যে মধ্যে 
নিমন্ত্রণ করিয়। আনিতেন২৮ এবং তাহার সেবাবিধির এই নানাবিধ কর্তব্য হইতে তিনি 
কোনদিনই বিচ্যুত হন নাই। মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর তিনি অনেকদিন বাচিয়া- 
ছিলেন। শ্রীনিবাস-আচার্য ও নরোত্ম নীলাচলে আসিয়! তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়াছিলেন ।২৯ নরোতম তাহার গৃহেই বাস করিয়াছিলেন এবং তিনিই নরোত্মমর 
মন্দিরাদি-দর্শন ও অন্যান ভক্কের সহিত মিলনাদি ঘটাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু 
গোপীনাথ বৃদ্ধ ও জরাজীর্ণ হইয়াছেন ।৩০ তাহার পর সম্ভবত আর বেশী দিন ্ 
ব'চিয়া থাকেন নাই। 


(২৮) চৈ. ৮৮২১১, পৃ. ১৫৬ 7 ৩1১০, পৃ. ৩৩৮৫৯) ভ. র-৮ত১৯৪ (৩) বি 
“বি”, পণ ৪৬-৫৪ 3 ভ. র.৯৮২২৮-৬৩ 


ভরতাপরুতর 


রাজা গ্রতাপরুত্ত্র ছিলেন উড়িস্তার অধিপতি । 4 17718101/ ০৫ 0859-নামক 
থে হান্টার সাহেব প্রতাঁপরুদ্রের মৃত্যু সনকে ১৫৩২ শ্ত্রী, ধরিয়া তাহাকে গঙ্গাবংশীয় 
শেষ বৃপতিন্নপে আখ্যাত করিয়াছেন। কিন্তু এই গ্রন্থের সম্পাদক ডা. সাহু (পৃ.১৪৭, 
পাদটাকা ) এবং আর, সুত্রন্ধনিয়ম মহাশয় (21095801769 01 009 10৫12. ন19/07 
0০07£1983, 1945) অনস্তভরম্-অনুশাসন অন্্যায়ী প্রভাপরুদ্রের পিতামহ যে- 
কপিলেশ্বরদদেবের উল্লেখ করিয়াছেন, কোগাভীড়ু অন্থশাসনের অনুবাদ করিতে গিয়া ডা. 
হট জ. (10019 40008815, 20 ) বলিতেছেন যে তিনি ছিলেন স্র্যব্ংশীয়। আবার 
প্রতাপরুদ্ের রাজত্বকাল সন্বন্ধেও হাণ্টারপপ্রদত্ত তারিখটি (১৫০৪-৩২) গৃহীত হয় না। 
তারিণীচরণ রথ মহাশয় (].ট. ০0. ২, 9, 1929) গ্রতাপরুত্রের রাজ্যারস্ত-কালকে 
১৫০৪-৫ কিংবা ১৪৯৬-৯৭ ধরিবার সন্বদ্ধে বলিয়াছেন, এবং রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় (71907) 01 017888 ) ও শ্রীযুক হরেকষ্ণ মহাতাব মহাশয় ( [২9010910179 
71011610160 18000019706 [,0000165, 1947 ) প্রতাপরত্রের মৃত্যু-দনকে ১৫৪৭ শ্রী, 
ধরিয়াছেন। মজুমরার-রায়চৌধুরী-দত প্রণীত £ &08005৫ 77196019 ০৫ 710$9- 
গ্রন্থেও উক্ত রাজত্বকালকে ১৪৯৭-১৫৪০ খ্রী. ধর! হইয়াছে। বৈষ্ণব-গ্রন্ হইতে অবশ্থয 
প্রতাপরুদ্রের রাজত্বকাল সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছুই জানিতে পার যায়না । তাঁহার পিতা 
পুরুযোত্তমদেব সম্বন্ধে যাহ! জানা যায়, তাহাও অতি অল্পই। 

“চৈতন্যচরিতামৃত' হইতে জানা যায় যে বিগ্যানগরে সাক্ষীগোপাল-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত 
ইইয়াছিল।১ “চৈতন্তচন্দোনয়নাটক+-মতে মহেন্্-দেশে উহা হইয়াছিল ।২ জস্ভবত তংকালে 
উক্ত প্রদেশ মহেন্দ্র-দেশের অন্তর্গত ছিল। মার্কগডয়পুরাণ-গন্থের সম্পাদক পাজিটার 
সাহেব মহে্ত্ গর্বতের অবস্থান নিদেশি করিতে গিয়া জানাইয়াছেন (157197655 91. 
230, 11, 710,101 ৮1000615066 015 20052150006 00৩ 0000190 01 006 
78506700808 6৪৩0 (1৩ 0009%811 800 076 21181787901 810 1006 
1118 10 005 9000. 06 36080, ভা, হেযচন্দ্র রায় চৌধুরী তাহার 369৫158 3 
[5018 8000185ন্নামক গ্রন্থে রামায়ণের গ্রমাণবলে মহেজ্্-শৈলমালাকে আস্তবন্ত' 
দক্ষিণ-ভারতের দক্ষিণ প্রাস্তস্থিত ভির্নেভ্যালি পর্যস্ত বিস্তৃত বলিয়া মনে করিলেও অন্তান্ত 
প্রমাণবলে তিনি মহেন্্কে কলিঙ্গ-দেশের সহিতও বিশেষভাবে যুক্ত করিয়াছেনি। কিন্ত 


(১). ২1৫, পৃ. ১৪৮ ২) ৬২২ 


৩০২ চৈতন্ত-পরিকর 


*ঠৈতন্তাচন্দ্রোদমননাটকে গোদাবরী-তীরস্থ বিছ্যানগরকে পৃথকভাবে মহেন্দ্র-দেশতুক্ত করায় 
বুঝিতে পার! যায় যে ষোড়শ শতাবীর ধাঁরণা-অন্ুযায়ী বর্তমান উড়িস্তা-প্রদেশ কিংবা 
অন্তত তাহার উত্তরাংশ তখন মহেন্্রদেশ-বহিভূতি হইয়াছে। সেই সময়ে উৎকলের রাজা 
পুরুষোত্তম যুদ্ধ করিয়! উক্ত বিদ্যানগর-অঞ্চলটিকে উৎকলভূক্ত করিয়া লইলে সাক্ষী- 
গোপাল বিগ্রহ তাহার অধিকারে আসে। ভক্তিমান রাজা পুরুযোত্বম তখন াকষী- 
গোপালকে কটকে আনিয়া স্থাপন করেন এবং বিগ্রহের বত্ব-সিংহাসনটি জগন্নাথের মন্দি 
আনিয়া দেন। তাহার পর রাজ-মহিষী নানাবিধ রত্বালংকারে সাক্ষীগোপাল-বিগ্রহ 
ভূষিত করেন এবং তাহার ইচ্ছান্ুযায়ী উক্ত বিগ্রহের নাপিকাতে স্শ্ঠ মুক্তার অলংকারও' 
পরাইয়া দেওয়! হয়। “ভক্তমাল-গ্র্থে সম্ভবত এই পুরুষোত্তম-সন্বন্ধেই একটি অদ্ভুত ' 
গল্প বলা হইয়াছে ।৩ 

বৈষ্ণবগ্রন্থগুলি হইতে প্রতাপরুদ্র-সম্বদ্ধে জানা যায় যে যোড়শ শতাব্দীর প্রারস্তে 
প্রতাপরুত্রের রাজ্য-স্ীমান! বহুদূর পর্যন্ত বিভ্তৃহ্ণ হইয়াছিল । উড়িস্তার উত্তরে গোঁড়- 
রাজ্য। “চৈতন্যচরিতামুত-'অনুষায়ী ১৫১৪ গ্রী.-এর দিকে উড়িস্তার এক রাজ- 
অধিকারীর রাজ্য মন্ত্েখবর নদী হইতে পিচ্ছলদা পর্ধস্ত বিস্তৃত ছিল।৪ সুতরাং এই 
পিচ্ছলদার দক্ষিণে প্রবাহিত মন্ত্রের নদীকেই৫ রাজ। প্রতাপরুদ্রের রাজ্যের তৎকালীন 
উত্তর-সীমানা বলিয়া! ধর! যাইতে পারে। 

বৃন্দাবনদাসের গ্রস্থ হইতে জান। যায় যে মহাগ্রতুর প্রথমবার নীলাচল-গমনকালে 
(১৫১০-এ) রাজ। প্রতাপরুক্র যুদ্ধার্থে বিজয়ানগরে' গিয়াছিলেন।৬ শুতরাং এ সময়ে 
তাহাকে দক্ষিণ-দেশে যুদ্ধরত অবস্থায় দেখা যায়। বাংলার ইতিহানে' (২য়. ভাগ, পৃ, 
২৪৬ ) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জানাইয়াছেন, প্উড়িস্তার এঁতিহাসিক বিবরণ 
অনুসারে ১৫০৯ টানে উড়িস্তা গৌড়ীয় মুসলমান সেনাকতৃকি আক্রান্ত হইয়াছিল।” 
ক্ুতরাং ১৬১০ শ্রী.-এর দিকে তাহার দক্ষিণাভিযানে কোনও বাধা থাকেনা । “চৈতন্ত- 
ভাগবত, এবং “চৈতগ্চন্দরোদয়নাটকে”ও বণিত আছে যে ঠিক এ একই ঈময়ে গোঁড়া- 
ধিপতি যবন-রাজার সঙ্গে প্রতাপরুদ্রের বিরোধ থাকায় উভয় প্রদেশের মধ্যে সহজ 
খ্বমনাগমনের পথ রুদ্ধ ছিল। সুতরাং ১৫১০ ্-এর দিকে গজপতিম্প্রতাপরুজ্ের রাজ- 
সিংহাসন যে নি্ষণ্টক ছিলন! তাহাই অনুমিত হয়। কিন্তু সম্ভবত তিনি বাহুবলেই তাহার 
রাজ্যকে নিষণ্টক রাখিয়াছিলেন। কারণ “চৈতন্চরিতামূতে' বা গতগ্তচন্দোদক্নাউকে 
যিও বলা হইয়াছে ঘে যন্থুপ যবন-রাজের ভয়ে নও কেহ নদী. পার হইতে, 


ূ (৬) পৃ. ১৫ 6) ২১৬, পৃ. ১৮৯ (৫) চৈ নাসা ছে) চৈ, নিলা ৩৩৫) পদ 
[ফক্িশদেশে যাওয়ার উ্েখ ৃষ্ট ই? (৭) ২২৬ 4 


গ্রতাপর্দ্্র ৩০৩ 


পারিতেছেন না, তথাপি কবিকর্ণপুর কিন্ত অন্যত্র বলিতেছেন যে উহার কিছু পরেই অর্থাৎ 
১৫১২ আ্.-এর দিকে প্রতাপরুত্র ও গৌড়-রাজের মধ্যে আর রাঞ্ লইয়! বিরোধ নাই, 
পথও সুগম হইয়াছে।৮ ন্ুতরাং এই ১৫১০ স্ত্রী, হইতে ১৫১২ খ্রী.-এর মধ্যেই যে 
প্রতাপক্ষত্র বিজয়নগর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া বাংলাদেশের হুগলী জেলাস্থ মান্দারণ 
দুর্গ পর্যস্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং তাহার পর তাহার প্রধান কর্মচারী বিদ্যাধর-ভইর 
বিশ্বাসঘাতকতায় তাহাকে অধিকৃত রাজ্যের কিয়দংশ (মন্ত্েশ্বর নদী পর্যস্ত ?) ত্যাগ করিতে 
হইয়াছিল তাহা অন্্মান কর! যাইতে পারে । আঞ্চলিক রাজাধিকারী মদ্ধপ যবন-রাজের 
কিছুটা প্রতাপ ইহার পরে কিছুকাল যাবৎ অব্যাহত থাকিলেও গৌড়রাজ বা 
উড়িষ্যা-রাজের মধ্যে তখন কিন্তু আর কোন বিবাদ ছিলনা! । 

নৃূপতি-হিসাবে প্রতাপরুত্র ছিলেন পরাক্রমশালী । কিন্তু তিনি ছিলেন গ্ররুত 
গুণগ্রাহী। সার্বভৌম তৎকর্তৃক বিশেষ সম্মানপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন* এবং রামানন্দ-রায়ও 
তাহার দ্বারা বিশেষভাবে অনুগৃহীত হন। আবার এই রামানন্দ-রায় চৈতন্যাদেশে 
রাজ্যপাট পরিত্যাগ করিয্বা নীলাচল-বাসী হইতে চাহিলে তিনি তাহার বাগ্থাপুরণ 
করিয়া দেন। শুধু তাহাই নহে। বাংলার দুলাল চৈতন্ত যখন উড়িয্যার সমুদ্রবেলায় গিয়া 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি সাম্রাজ্যের বেড়াজাল ঘুচাইয়া তাহাকে সাদরে 
বরণ করিয়াছিলেন এবং তাহার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন ।৯০ 

মহাগ্রভূ যখন দক্ষিণভ্রমণে বহির্গত হন তখন প্রতাপরুদ্র নীলাচলে অনুপস্থিত ছিলেন। 
অস্ভবত তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর চৈতন্ত-সন্বন্ধীয় সকল কথ শুনিয়া! তাহার দর্শনা 
ভিলাষী হন। কিন্তু তিনি সার্বভৌম-ভট্টাচার্কে ডাকাইয়া তাহার নিকট মহাপ্রভুর দক্ষিণ- 
গমনের সংবাদ গুনিয়! বিষঞ্জ হইলেন। সার্বভৌম যখন জানাইলেন ষে চৈতন্য স্বতন্ত্র ঈশ্বর 
ও সাক্ষাৎ কুষম্বরূপ তখন মরমী রাজ! ভট্টাচার্যের এই প্রত্যয়ের মর্ধাদা দান করিয়া 
মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইবার আকাঙ্। ব্যক্ত করিলেন। সার্বভৌম তাহাকে কিছুকাল 
ধৈর্-ধারণের উপদেশ দিয়! মহাপ্রডূর জন্য একটি নির্জন বাসস্থানের বন্দোবন্য করিয়া রাখিতে 
বলায় লীত্ই কাশী-মিশ্রের গৃহে মহাগ্রভুর নির্জ ন-বাসের সমূহ ব্যবস্থা অবলদ্ষিত হুইল। 


(৮) চৈ. না/--৮২৯ /চৈ- কৌ.-_পৃণ২৪২ ৫) ত. মা.-পৃ-২৩৩/ বৈ. দি.-বতে (পৃ. ৫*) 
“হতাপকজ ভাহাকে বহ অর্ধবায়ে পুরীতে স্থাপন করিয়াছিলেন 1” (১৭) ভ. নি.মতে (পৃ. ৬৭) 
প্রতাপরত্র উদ্ভিস্বার সংকীর্তন গানের বহুল প্রচারের পথ উ্ত করিয়া! দেন এবং “উৎকলবানী পঞ্থিত 
জানষণ'গণ হৈতন্তদতকে অশাস্বীয় বলিয়া! ঠাহায় নিকট অনুযোগ, উবাগন করিলে তিনি ধীবচিত্ে 
সার্বজৌমের লাহাহো প্রকৃত বিষয় 'অনুধাবনার্ধ যথেষ্ট উদার প্রর্পন করেন । (পৃ:১১৮-৮)' .) 


৩৩৪ চৈতন্য-পরিকর 


মহাপ্রভু প্রত্যাবর্তন করিলে প্রতাপরুত্্র কটক হইতে সার্বভৌমের নিকট পত্রী পাঠাইয় 
তাহার সহিত মিলিত হইতে চাহিলেন। কিস্তু চৈতন্য রাজ-দর্শনকে স্ত্রী-ঘর্শনের মত 
বিষবৎ পরিহার করিতেন। ন্মুতরাং সার্বভৌমের অনুরোধে কিছুই হইল না। রাজার 
নিকট সার্বভৌম এই সংবাদ প্রেরণ করিলে তিনি পুনর্বার পত্র মারফত জানাইলেন যে 
মহাপ্রতুর চরণ-দর্শন না ঘটিলে “রাজ্য ছাড়ি প্রাণ দিব হইব ভিখারী পত্র পাইয়! 
সার্বভৌম রাজোপদেশ অনুযায়ী অন্য সকল ভক্ত সহ মহাপ্রতুর নিকট এ পত্রের মর্ম ব্যক্ত 
করিয়া পুনরায় পূর্বপ্রার্থনা নিবেদন করিলেন। শেষে নিত্যানন্দের বিশেষ অঞ্জুরোধে 
মহাপ্রভু প্রতাপরুত্রকে একখানি বহির্বাস প্রদান করিতে সম্মত হন। সার্বভৌম' সেই 
বস্ত্রধানি রাজার নিকট পাঠাইয়া দিলে "বস্ত্র পাইয়া রাজার আনন্দিত হইল মন। প্রতুর্ূ্প 
করি করে বন্ত্রের পূজন ॥” কিন্তু তাহার মনোবাসন]1 অপূর্ণ থাকিয়া গেল । 


কয়েকদিন পরেই রামানন্দ-রায় নীলাচলে উপস্থিত হইলে প্রতাপরুদ্রের সহিত তাহার 
সাক্ষাৎ ঘটিল। ইতিপূর্বে রামানন্দ প্রতাপরুদ্রের নিকট নীলাচল-বাসের আজা৷ প্রার্থন। 
করিলে রাজ! রামানন্দের প্রতি মহাপ্রভুর অসীম-কৃপ! সন্বন্ধে অবগত হইয়াছিলেন। তাই 
এখন তিনি রামান্দের নিকটও বীর অভিলাষ ব্যক্ত করিয়া রাজ্য-পরিত্যাগের সংকল্প 
জ্ঞাপন করিলেন। রামানন্দ এই সকল কথা বলিয়া! প্রথমে ব্যর্থ হইলেও শেষ পধস্ত 
চৈতন্ত-হৃদয়কে কিছুট! আর্ত কবিয়া ফেলেন এবং মহাপ্রতু প্রতাপরুদ্ধের পুত্রের সহিত 
মিলিত হইবার সম্মতি প্রদান করিলে রাজাপুত্রকে আনা হয় এবং তিনি তাহাকে 
আলিঙ্গন দান করেন। 'তারপর প্রতাপরক্দর স্বীয় পুত্রের সহিত মিলিত হইয়া যেন পুত্রের 
মাধ্যমে মহাপ্রভুর ম্পর্শলাঁভ করিয়া কিছুটা প্ররৃতিস্থ হইলেন। 


কিন্ত অল্লকাল পরেই রাজার নিজের প্রতি ধিক্কার জস্মাইল। সার্বভৌমকে ডাকাইয়! 
জানিণে চাহিলেন যে তিনি কি জগাই-মাধাই অপেক্ষাও এতই নীচ এবং 
পাপাশয় যে মহাপ্রভু তাহাকে দর্শন দিবেন না এবং একমাত্র তাহাকেই বাদ 
দিয়া তিনি আর সারাজগতেরই উদ্ধার সাধন করিবেন! তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞা 
করিয়া বসিলেন যে চৈতম্য-টরণ-ধুলি প্রাপ্ত হইতে না পারিলে ছার-জীবন 
পরিত্যাগ করিয়া সকল বাসনার নিরসন করিবেন। সার্বভৌম বিচলিত হইলেন। এইরূপ 
একাস্তিক ভক্তি কামনা কখনও রিফল হইতে পারেনা বুঝিয়া তিনি পরামর্শ দিলেন যে 
রথযাত্রাদিনে প্রেমাধিষ্ট মহাপ্রভু পুষ্পোস্ানে প্রবেশ করিলে কীনাতিদীন বৈশে রাজা যদি 
কৃষ্করাস পথাধ্যায়ী'র ক্লোক পাঠ করিতে করিতে মহাপ্রস্থুর চরণে পতিত হুন,. তাহ 
হইলে নিশ্চয় তাহার অভীষ্ট পিদ্ধ হইবে। রাজা যেন অকুল সমৃত্রের মধ্যেও তটচিু-রেখ। 
দেখিতে পাইয়া! আশ্বস্ত হুইন্খেন। স্নান-যাত্রার তো আর তিনটি দিন মাত্র বাকি'* তিনি 


গ্রতাপরুত্্র ৩৬৫ 


সার্বভৌমকে জানাইয়া রাখিলেন যে সেই গোপন মন্ত্রণার কথা যেন আর কেহই না 
জানিতে পারেন। সার্বভৌম রাজাকে নিশ্চিন্ত করিলেন ।৯১ 

এদিকে রথযাত্রা সমাগতপ্রায়। গৌড়ীয় ভক্তবুন্দ নীলাচলে পদার্পণ করিলে প্রতাপ- 
রুত্র প্রাসাদ-বলভীতে৯২ গিয়া সার্বভৌম ও গোগীনাথ-আচার্ষের সহিত দণ্ডায়মান 
হইলেন। গোপীনাথ গোড়ীয় ভক্তবুন্দের পরিচয় প্রদান করিলে -অছৈত শ্ত্রীবাসাদি সকল 
ভক্তের দর্শন-লাভ করিয়া রাজ] সন্তোষ-লাভ করিলেন । 

রথ-যাত্রার দিন প্রতাপরুদ্র স্বয্নং “মহাপ্রভুর গণে করায় বিজয় দর্শন । তারপর যখন 
বাছ-কোলাহল উিত হইল, তখন তিনি স্বহন্তে সম্মানী ধারণ করিয়া পথ-মাজন করিতে 
লাগিলেন এবং চন্দন-জল সিঞ্চনে পথ পবিত্র করিয়া যথারীতি সেবাবিধির দ্বার মহাপ্রভুর 
মনকে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইলেন। ক্রমে তিনি রথাগ্রে মহাপ্রতৃর কীর্তন. ও নর্তন 
দেখিয়! বিমুগ্ধ হইলেন। যাহাতে মহাপ্রুর উদ্দগু-নুত্যের কোনও ব্যাঘাত না ঘটে তজ্জন্য 
তিনি নিজেই সচেষ্ট হইলেন এবং বাহিরে পাত্রগণকে লইয়া মগ্ুলীবদ্ধভাবে জনতাকে 
নিবারণ করিতে লাগিলেন; সঙ্গে সঙ্গে মহাপান্র-হরিচন্দনের স্বন্ধের উপর ভর দিয়া মহা- 
প্রভুর নর্তন দেখিতে দেখিতেও চলিলেন। এই. সময়ে রাজ-সম্মুধে আগত ভাবাবিষ্ট 
শ্রীবাস-আচার্ধকে সরিয়া যাইবার জন্য হরিচন্দন অনুরোধ জানাইলে শ্রীবাস তাহাকে 
চপেটাঘাত করায় রাজা! ক্রুদ্ধ হরিচন্দনকে শ্্রীবাসের এরূপ আচরণ স্বীয় সৌভাগ্যের বিষয় 
বলিয়া মনে করিতে বলিলেন । তারপর নর্তনপর মহাপ্রভু খন ভাবাবেশে প্রতাপরুপ্ত্রে 
সম্মূধে পতনোন্মুখ হইলেন, তখন রাজা তাহাকে জন্ত্রমে সাধবসে ধরিয়া ফেলিলেন। 
কিন্তু মহাপ্রভূর বাহাজ্ঞান আসিয়! পড়ায় তিনি ধিক্কারে সরিয়া গেলেন। রাজান্তঃকরণ 
বেদনায় দির্ণ হইয়া গেল। ৃ 

কিন্তু প্রতাপরুদ্র হতাশ হইয়! পড়িলেন না । তাহার সর্বশেষ প্রচেষ্টার সময় তখনও 
সমাগত হয় নাই। ক্রমে নর্তন-্লাস্ত মহাপ্রভু পুশ্পো্ানে প্রবেশ করিলেন। তখন তিনি 
গলদঘর্ম হুইয়! পড়িয়াছেন। সেই সময় প্রতাপরুদ্র রাজ-বেশ পরিত্যাগ করিয়। একাস্ত 
দীন-হীন বৈষব-বেশে সকলের সম্মতি লইয়৷ অখিরুদ্ধ মহাগ্রতুর পদতলে পতিত হইয়] 
তাহার পাদ-সংবাহন করিতে লাগিলেন এবং মহাপ্রস্ুর হৃদয়ভাব অনুযায়ী 

রাসলীলার গ্লোক পড়ি করয়ে স্বন। 
জয়তি তেইধিকং অধ্যায় করয়ে পঠন || 


শুনিতে গুনিতে প্রভুর সন্তোষ অপার । 
বোল বোল বলি উচ্চ বলে বার বার 


(১) চৈ দালিপতি৭ (১২) বশিও 


৬০৬ চৈতন্য-পরিকর 


“তব কথামৃতং' প্লোক রাজ। যে পড়িল । 
উঠি প্রেমাবেশে প্রভু আলিঙ্গন দিল ॥ 
তুমি মোরে বহু দিলে অমূল্য রতন । 

মোর কিছু দিতে নাহি দিমু আলিঙ্গন ॥ 


তারপর মহাপ্রত যখন আত্মস্থ হইয়া জিজ্ঞাস! করিলেন__ 
কেতুমি করিলে মোর হিত্ত। 
আচন্বিতে আসি পিয়াও কৃষ্ণলীলামৃত ॥ 
রাজা! কহে আমি তোমার দাসের অনুদাস । 
ভূত্যের ভৃত্য কর মোরে এই মোর আশ ॥ 


মহাপ্রত্ প্রতাপরুদ্রকে প্রেম-মহাসমুদ্রে ডূবাইয়া দ্িলেন। মানুষের মধ্যে সেই অমানুষী 
প্রেমকে প্রত্যক্ষ করিয়া৯৩ প্রতাপরুত্র ভাব-বিমোহিত চিত্তে সন্মুখস্থ মহামানবের মধ্যে 
যেন বিপুল এখ্ব্ষের পরিপূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাইয়া ক্ৃতার্থ হইলেন। 

প্রতাপরুদ্রের আজ্ঞায় নীলাচলে মহাপ্রভুর সকল কর্মই স্ুুসম্পন্ন হইত। এই বিষয়ে 
সার্বভৌম ও কাশী-মিশ্র ছিলেন তাহার যোগ্য সহায়ক ।১৪ ইহা! ছাড়া হরিচন্দন, মঙ্গরাজ 
ও তুলসী-মহাপাত্র প্রভৃতি সেবকবৃন্দ তো৷ ছিলেনই। তাহাদের সাহায্যে তিনি মহাপ্রত্বর 
সকল আনন্দ-উৎসবকে স্ুসাধ্য ও সার্থক করিয়াছিলেন । গৌড়ীয় ভক্তবুন্দের প্রথমবার 
নীলাচলে পদার্পণের পর তিনি বাঁজনলভী হইতে নামিয়া কাশ-মিশ্র ও পড়িছা-পাত্রকে 
ডাকিয়া যাহাতে ভক্তগণের স্বচ্ছন্দ-বাসা, স্বচ্ছন্দ-প্রসাদ ও শ্বচ্ছন্দ-দর্শনের কোন ব্যাঘাত না 
হয় তজ্জন্য নিদেশ-দান করিয়াছিলেন এবং মহাপ্রতু সম্বন্ধে বলিয়! দিয়াছিলেন যে সমস্ত 
আজ্ঞাই সাবধানে পালন করিতে হইবে । এমন কি, “আজ্ঞা নহে, তবু করিহ হীঙ্গত 
বুঝিয়া (৮১৫ মহাপ্রতুর জহিত মিলনের পরে তিনি কাশী-মিশ্রের সাহায্যে সেই 
বৎসরকার হোবাপঞ্চমী-তিধিটিকে ন্বন্ুষ্ঠিত করিয়া! মহাপগ্রভৃকে বিশেষভাবে পরিতৃপ্ত 
করিয়াছিলেন । 

কয়েক মাস পরে মহাপ্রভু গৌড়পথে বৃন্াবন-গমনের অভিলাষ ব্যক্ত করিলে 
প্রভাপরুদ্র সার্বভৌম ও রামানন্দের সাহায্যে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করাইয়া গমন কাল 
পিছাইয় দিয়াছিলেন। কিন্তু ছুই বৎসর পরে তিনি যাত্রা আরম্ভ করিয়া! কটক পর্যন্ত 
পৌঁছাইলে, প্রতাপরুদ্র রামানন্দের নিকট তাহা শুনিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া 


(১৩) টৈ. চম্র-মতে হেয়, দর্শন, পৃ. ১২৩) মহাপ্রভু প্রতাপরত্রকে ফড়ভুজ-আকৃতি প্রদর্শন বর়েন। 
টাচ, ভালএ (চৈ. চত্র-এর পরে লিখিত বলিয়া কথিত--চৈ. তন্ত্র. দর্শন, পুর. ১০৪) কিন্ত-এই 
ডি ড-দর্শনের কোনও উল্লেখ নাই। চৈ. চ-এ (২1১৪, পৃ. ১৭) কেবল লিখিত আছে-তবে 
জা তারে ধন্বথ দেখাইল |. (১৪) চৈ না+৮1৪৮-৪৯ (১৫) চৈ* ৮,--২1১১, পৃ. ২৫৪ . 


প্রতাপরুদ্র ৩০৭ 


ভূমিষ্ঠ হইলেন। তারপর মহাপ্রতু আশীর্বাদ জানাইলে তিনি তাহার নিধিক্ন-গমনের 
সমূহ-ব্যবস্থা সুসম্পর করিয়া দিলেন, স্বয়ং আজ্ঞাপত্র লেখাইয়া রাজ্যাস্তগগত বিষয়ী লোৌক- 
দিগের নিকট তাহা৷ পাঠাইয়া দিলেন। মহাপ্রভৃকে সাদরে গ্রহণ করিবার জন্য তিনি 
গ্রামে-গ্রামে নূতন আবাস-নির্মাণের আদেশদান করিলেন এবং সতর্কভাবে তাহার সেবার 
জন্য বিশেষ নির্দেশিও প্রেরণ করিলেন। হরিচন্দন এবং মঙ্গরাজ নামক দুইজন মহাপান্ত্রকে 
নৌকাদির ব্যবস্থা ও অন্যান কর্ম সুষ্ঠভাবে নির্বাহ করিবার জন্য নিযুক্ত করা হইল। 
তাহারা এ বিষয়ে যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন এবং মঙ্গরাজ দীর্ঘজীবন লাভ করিয়। নরোতমপ্রভু 
নীলাচলে আসিলে তাহার সাক্ষাৎ্গ্রাপ্ত হইয়াছিলেন ১৬ মহাপ্রভুর গমনের সমূহ 
ব্যবস্থা হইয়া গেলে প্রতাপরুদ্্র স্বীয় রাজান্তঃপুরস্থ মহিলাবুন্দকে হস্তীপৃষ্ঠে আনিয়! দূর 
হইতে মহাপ্রতুর দর্শন-লাভ করাইয়া! নিজেকে সপরিবারে কৃতার্থ মনে করিলেন। 

মহাপ্রভুর গৌড় এবং বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পর প্রতাপরত্্র প্রতি বৎসর নীলাচলে 
আসিয়া রথযাত্রা-অনুষ্ঠান সুসম্পর করিতেন । গোঁড়ীয় ভক্তবুন্দের প্রতি তাহার বিশেষ দৃষ্টি 
থাকিত। একবার তাহাদের ন্নান-যাত্রা-দর্শনের সুবিধার জন্য তিনি চক্রবেষ্টের উপরেই 
তাহাদের দণ্ডায়মানের স্থান নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। সেই স্থানটি রাজান্তঃপুর-নারীদের 
নানাদি-দর্শনের জন্যই নির্দিষ্ট থাকিত। সে-বংসর আর পুরনারীদিগের ন্গান-যাত্রা দর্শন 
হয় নাই।১৭ রাজ। মহ্ষীকে৮ লইয়1 অন্ত স্থান হইতে চৈতন্ত-দর্শন করিয়াছিলেন । 

এই স্থলে একটি বিষয় উল্লেখিত হইতে পারে যে প্রতাপরুত্র চৈত্যতক্তবৃন্দের মধ্যে 
অধ্বৈতপ্রভুকেও ঈশ্বরত্বে স্থাপন করিয়াছিলেন।৯* একবার তিনি অধৈতগ্রভূকে 
স্বীয় যানে আরোহণ করাইয়া কটক পর্যস্ত আনিয়! বিপুল সন্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন । 

প্রতাপরুত্রকে রাজত্ব পরিত্যাগ করিতে হয় নাই। কিন্তু রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত 
খাকিলেও তিনি মহাপ্রভুর পাদপল্পে তন্গমন সমর্পণ করিয়াছিলেন। একবার রাজকোষে 
রামানন্দ-রায়ের ভ্রাতা গোপানাথের ছুই লক্ষ কাহন কৌড়ি বাকি পড়ায় রাজপুত্র তাহাকে 
চাক্গে চড়াই! গ্রাণ-হরণ করিতে গেলে ভক্তগণের বেদনায় ব্যথিত হইয়া মহাগ্রতূ তাহা- 
দিগকে জগন্নাথ-চরণে প্রার্থনা! জানাইতে বলিলেন । কিন্তু সেইসময় হরিচন্মন-পাত্র ছুটিয়া 
গিয়া প্রতাপরুত্রকে সেই কথ। নিবেদন করিয়া নিজেও গোপীনাথের জন্য সনির্ব্ধ অনুরোধ 
জানাইলে তিনি তৎক্ষণাৎ গোপ্দীনাথের প্রাণদণ্ড রহিত করিয়া দিলেন এবং হরিচন্দনের 
কষিপ্রকারিতায় গোপীনাথ মুক্ত হইলেন। কিন্তু এইখানেই শেষ হইল না। বিষয়-সম্পর্কে 


(১৬) . বি.--ওর্থবি,, পৃ.৪৭ (১৭) চৈ.না--"১০1২৪ (১৮) প্রতাপরুজ্রের প্রধান! মহির্ষী সন্যচ্ে 
কেব্ল জ়াপন্দের চৈতৃন্তমঙ্গল টে. থ., পৃ. ১০৩) হইতে জানা যাঁয় £ চলা পাটরানী শিখরের ক 
(১৯) আ্র--অধৈত-লীবদী টি 45 


৩০৮ চৈতন্ত-পরিকর 


গোপীনাথের নিজের এবং তীহার প্রতি রাজপুত্রের এইবূ্‌প আচরণ মহাপ্রতৃকে ক্ষ 
করিয়া! রাখিল। তিনি কাশী-মিশ্রের নিকট আলালনাথে চলিয়া যাইবার অভিলাষ ব্যক্ত 


করিলেন। 
প্রতাপরুদ্রের একটি নিয়ম ছিল ষে ক্ষেত্রে বাসকালে তিনি প্রত্যহ কাশী-মিশ্রের নিকট, 


গিয়া তাহার পাদ-সংবাহন করিতেন এবং তৎকালে 'জগন্নাথ সেবার ভিয়ান শ্রবণ' করিতেন। 
একদিন তিসি এরূপ করিতে থাকিলে কাশী-মিশ্র মহাপ্রভুর. ইচ্ছার কথ জানাইলেন 
প্রতাপরদ্রের মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। ছুই লক্ষ কাহন কৌড়ি তো তুচ্ছ কথা, 
তিনি মহাপ্রভুর জন্য তাহার রাজ্য, এমন কি প্রাণ পর্যস্তও বিসজ'ন দিতে পারেন। কিন্তু 
কৌড়ি ছাড়িয়া দেওয়াও মহাপ্রতুর কাম্য ছিল না শুনিয়া তিনি অবিলম্বে জানাইলেন 
যে মহাপ্রভুর কথ শুনিয়া নহে, ভবানন্দ-রায় তাহার অতিশয় মান্ত ও পুজ্য বলিয়া 
গোপীনাথ প্রভৃতি তাহার সকল পুত্রের সহিতই তাহার বিশেষ গ্রীতির সম্বন্ধ রহিয়াছে । 
সেই সম্ধন্ধের মধাদা-রক্ষা করা, তাহার পক্ষে কৃত্রিম হইতেই পারে ন!। তিনি অল্লান- 
ব্দনে গোপীনাথকে খণ-মুক্ত করিয়। দিলেন । 
ইহাই ছিল প্রতাপকুত্রের চরিত্র । বাজ হইয়াও তিনি ষেন অকলঙ্ক ও শাস্ত-সমাহিত 
ছিলেন। করিকর্ণপূর তাহাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। তিনি বলিতেছেন যে রাজা যেন 
ছিলেন “ভগবস্তাবস্বভাবঃ স্বয়মাবিভূ্ত শাস্তিরসাবগাহনিধূতরজস্তমঃ।” তাই রাজত্বের 
মধ্যে তাহার পর্ণ পরিচয় ছিল না। রাজা! হইয়াও যেপানে তিনি প্রেমভক্তি-মোতে রাজ- 
এশ্বর্বকে তুচ্ছ-জ্ঞান করিতে পরিয়াছিলেন, সেইখানেই তাহার সার্থক পরিচয় । চৈতন্য সেই 
পরিচয় লাভ করিয়াই আকুষ্ট হইয়াছিলেন। বৃন্দাবন্দাস যে বলিয়্াছেন,২০ প্রতাপরুন্্ 
সার্বভৌম এবং রামানন্দের জন্যই মহাপ্রভু নীলাচলে আসিয়াছিলেন, সেকথা অধথার্থ নহে । 
মহাপ্রভুর জীবিতাবস্থাতে প্রতাপরুদ্র যথারীতি মঙ্গল বিধানে পুত্রের উপর রাজ্যভার 
অর্পন করিয়। ভারমুক্ত হইয়াছিলেন এবং তখন হইতে তিনি সার্বভৌম ও রামানন্দের সহিত, 
চৈতন্যচরিত্র-কীর্তন ও কৃষ্ণ-গুণগান ইত্যাদির মধ্য দিয়া প্রকৃত ভক্তের মত দিন-যাপন: 
করিতেছিলেন।২৯ কিন্তু মহাপ্রভুর তিরোভাবে শ্রীক্ষেত্রের সমস্ত সৌন্দর্য বা আবর্ধণ ঘেন 
কোথায় অপসারিত হইয়া গেল । যে-মহাপুরুষের আবির্ভাবে জড় বিগ্রহও প্রাণবস্ত হইয়াছিল 
তাহার মহাপ্র্নাণে তাহা পূর্বপ প্রাপ্ত হইল। প্রতাপরুত্র ক্ষেত্র হইতে দূরে চলিয়া! গেলেন ॥ 
সেবা-অধিকার ছিল বলিয়া রথযাত্রার সময় অবশ্য একপ্রকার করিয়া গ্রতাপরুদ্রকে 
নীলাচলে আসিতে হইত। জন্ভবত এইরূপ কোনও সময়ে তিনি কবিকর্ণপুরকে মহাগ্রতূর 
লীবন-সন্বন্ীয় নাটক রচনার আদেশ-দান করিম়্াছিলেন 1২২ | 
(২৯) চৈ. ভা.-৩1৫, পৃণ ৩০২ (২১) ভ. রণ-৩২১৯ (২২) চৈ. না”১1৪; চৈ, কৌ.-পৃ 
৯১. নি. ব-মতে( পৃ. ২৮) বীরচশ্রেয় নীলাচলাগমনকালেও তিলি জীবিত ছিলেন । | 


কাশী-মিত রং 


মহাপ্রতর বীলাচলাগমনকালে উৎকলবাসী* কাশা-মিশ্র ছিলেন সেই স্থানের 
সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধেয় ও সন্মাননীয় ব্যক্তি। সম্ভবত তিনি রাজা-গ্রতাপরুদ্ত্রের গুরু ছিলেন। 
গ্রতাপরুত্র শ্রীক্ষেত্রে বাসকালে প্রত্যহ নিয়মিততাবেই কাশী-মিশ্রের পাদ-সংবাহন করিতেন 
এবং তাহার নিকট 'জগনাথ-সেবার ভিয়ান শ্রবণ' করিতেন।২ মহাপ্রভু প্রথমে শ্রীক্ষেত্র 
আসিলে কাশী-মিআ তাহার চরণ শরণ করেন। তারপর মহাপ্রভূ দক্ষিণ-ভ্রমণান্তে 
প্রত্যাবর্তন করিয়া কাশী-মিশ্রের গৃহেইও স্থায়িভাবে বাস করিতে থাকেন। ফলে কাশী- 
মিশ্র শী্বই মহাগ্রতুর একজন অতান্ত অনুরাগী ভক্ত হইয়া পড়েন। 

জগন্নাথ-মন্দিরের কারযাধ্যক্ষ হিসাবে কাশী-মিশ্র সমন্ত ব্যবহারিক কার্ধেই বিশেষ নিপুণ 
ছিলেন।৪ মন্দিরের পড়িছাবুন্দের সাহায্যে তিনি স্বীয় কর্তব্য সুসম্পর করিতেন। এই 
পড়িছাগণকে যেমন মন্দিরের আভ্যন্তরীণ কতা সম্পাদন ও ভক্তবুন্দকে মাল্যচন্দনাি 
পান এবং তাহাদের মন্দির ও বিগ্রহ-দর্শনের ব্যবস্থা করিতে হইত, তেমনি আবার 
তাহাদিগকে যাত্রীদিগের জন্য বাসাগৃহ ও প্রসাদাদি দানের বন্দোবন্তও করিয়া! দিতে হইত । 
জগন্নাথ-দেবক এই পড়িছাবুন্দের মধ্যে সবোচ্চ-স্থানাধিকারীকে সম্ভবত পাত্র বা 
'মহাপাত্রঁ বলা হইত। তৎকালে তুলসী-মিশর৫ নামক এক ব্যক্তি সেই স্থান অধিকার 
করায় তাহাকে তুলদী-মহাপাত্র, তুলনী-পাত্র, পড়িছা-মহাপাত্র (-পরীক্ষা-মহাপাত্র ?) বা 
পড়িছা-পাজ (-পরীক্ষা-পাত্র ?) বলা হইত। এই তুলসী-মহাপাত্র এবং অন্যান্ঠ 
পড়িছার সাহায্যে কাশী-মিশ্র মহাগ্রভুর সেবায় যত্বুবান থাকিতেন। স্বয়ং প্রতীপরুদ্রই 
একবার রথযাত্রা! উপলক্ষে পড়িছা (--পরীক্ষা ?)-মহাপাত্রকে নির্দেশ-দান করিয়াছিলেন, 
“কাশীমিশ্রেণ যদ্যগাদিস্তাতে তদেব মদাদেশ ইতি জ্ঞাত্বা ব্যবহ্র্তব্যং ।” 

মহাগ্রভৃও মিশ্রের আতিথেয়তায় এতই জন্তষ্ট ছিলেন যে বিনা-ঘিধায় তাহার কাছে 
তিনি যাজ্ঞা পেশ করিতে পারিতেন। পরমানন্দ-পুরী নীলাচলে আসিলে তিনি কাশী- 
মিশ্রের আবাসেই তাহার জন্য একটি পৃথক ঘর ও সেবকের ব্যবস্থা করিয়া দেন। আবার 
হরিদাস-ঠাকুর গৌড় হইতে আসিয়া পৌছাইলে মহাপ্রভু তাহারও স্থায়িবাসের জন্য 
কাঁগা-মিশ্রের ' নিকট উদ্ঠানস্থ আর একটি কুটির চাহিয়া! লইবার ইচ্ছা! জ্ঞাপন করিলে 


(১) বৈ.ব.(র)-পৃ.৩ (২) চৈ. ৮৩৯, পৃ. ৩৩২ (৩) চৈ" না'-৮া) টৈ. ৮২৯৯, পৃ. 
১৪৮3 বৈব-)--পৃ, ৩. (৪) চৈ, না.-৮৩ (৫) বৈ, ব. (দে).--৪২ (৬) চৈ' না.-৮৪৮ 


১১৩ চৈতন্ঠ-পরিকর 


মিশ্র কহে সব তোষার মাগ কি কারপ। 
আপন ইচ্ছাক্স লহ--টাঁহ যেই স্থান ৪৭ 
প্রথমবার রখযাত্রার' কয়েকদিন পূর্বে মহাপ্রভু কাশী-মিশ্র পড়িছা-পাঞ্ ও সার্বভৌমকে 
ডাকাইয়] গুপ্িচা-মন্দির মাজনের অনুমতি চাহিলে পড়িছা-পাত্রও রাজ-আজ্ঞার উল্লেখ 
করিয়া বলিয়াছিলেন৮ £ 
আমি সব সেবক তোমার । ৰ 
যেই তোমার ইচ্ছ। সেই কর্তব্য আমার ॥ ০ 
তোমার যোগ্য সেব! নহে মন্দির মাঞ্জন । 1 
কিন্তু ইহাকে মহাপ্রতর লীলামাত্র মনে করিয়া! তিনি তাহার আজ্ঞ লইয়! ভক্তবৃন্ের জনয 
একশত ঘট ও শত সম্মানী জংগ্রহপূর্বক গুপ্ডিচা-মার্জন শুসম্পরন করিয়াছিলেন এবং, 
তাহার পর কাশী ও তুলসী উভয়ে মিলিয়া বাণীনাথের সাহায্যে পঞ্চশত ভক্তকে প্রসাদ 
বিতরণ করিয়। তাহাদের তৃপ্তি-বিধান করিয়াছিলেন। 
ইহার পর রথধাত্রার দিন সমাগত হইলে কাশী-মিশ্রের উপরই সকল কাজের ভার 
আসিয়া পড়িল । এই সময়টিতে তাহার যেন আহার-নিদ্রারও সময় থাকিত, না। একদিকে 
রাজা প্রতাপরুদ্র এবং অন্যর্দিকে মহাপ্রত্‌ ও তাহার ভক্তবৃন্দ। তাহাদের মধ্যে তাহাকে 
সহশ্রবার দৌড়াইয়া রাজা ও সন্যাসীর সকল অভিলাষ পূর্ণ করিতে হইল। কাশী-মিশ্রের 
দ্বারিত্ব-পাঁলনের গ্রভৃত শক্তি, কঠোর পরিশ্রম ও সুযোগ্য ব্যবস্থাপনার ফলে অন্ধ 
সকল শ্রেণীর দর্শকবৃন্দেরও মনোভলাষ পুর্ণ হইল ।৯ রথযাত্রার পর হোরাপঞ্চমী-তিথি। 
কাশী-মিশ্র এই অন্থষ্ঠানটিকেও রথযাত্রা অপেক্ষা অধিক জাকজমকের সহিত জম্পর করিয়া 
মহাপ্রভুকে পরম আনন্দ দান করিলেন । মহাপ্রত্‌ ছিলেন নীলাচলের মহামান্য অতিথি এবং 
নীলাচলের নৃপতি প্রতাপরুত্র ষে যথাযোগ্য আতিথেয়তার দ্বারা সেই মহাপুরুষের প্রতি 
এঁকাস্তিক ভক্তি ও শ্রন্ধ৷ প্রদর্শন করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার কৃতিত্বের মূলে ছিল কিন্ত 
কাশী-মিশ্র দার্বভৌম-ভষ্টাচার্য ও তুলসী-মহাপাত্রের সবিনয় ও নিরলস সেবা-মাধুর্ষ। 
মহাপ্রভূও তাহা বিশেষভাবে অবগত ছিলেন। তাই 
আপনে প্রতাপরুদজ্জ আর মিশ্র কাশী। 
ৰ সার্বভৌম আর পড়িছাপাত্র তুলসী ॥ 
ম ইহা লৈ প্রভু করে নিতা-রঙ্গ। 
দখি ছুগ্ধ হরিজ্রা জলে ভরে সবার অঙ্গ 11১ 
_ কাশী-মিশ্রের রাজানুগত্য প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাকে তিনি চৈতন্তা্- 
'কবাগের ভি্তি-প্রস্তররূপেই স্থাপিত করিয়া ভক্তি-সৌধ নির্যাণ করিস্বাছিলেন। প্রয়োজন 
(৭) চৈ ৮৮৯১১, পৃ. ১৫৬৮) উ-হ১, পৃ ১৫৯ (৯) চৈ' না (১০) চৈ, এ 


চু ১৭৮ 


কাগীিশ্র ৩১১ 


হইলে তিনি রাজার চক্ষুও উন্নীলন করিয়া দিতে সচেষ্ট হইতেন। রাজপুত্র (?) পুরুষোত্তম 
ব্ড়জানা ও রামানন্দ-ত্রাতা বাণীনাথের মধ্যে অর্থ-সম্পর্কিত বিরোধ উপস্থিত হইলে তিনি 
প্রতাপরুদ্রকে তাহার পরিণাম সম্বদ্ধে অবহিত করিয়! তাঁহাকে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে 
বাধ্য করিয়াছিলেন 1১১ সেই সময় মহাপ্রভু বিক্ষুচিত্তে আলালনাথে চলিয়া যাইতে 
চাহিলে কাশী-মিশ্রী তাহাকে নানাভাবে প্রবোধিত করার চেষ্টা করেন। তীছহার তৎকালীন 
কথাগুলি কী অকুতিতে ভর11১২ 

তুমি কেন এই বাতে ক্ষোভ কর মনে | 


তোম! লাগি রামানন্দ রাজ্য ত্যাগ কৈল। 
তোমা লাগি সনাতন বিষয় ছাড়িল। 
তোম! লাগি রধুনাথ সকল ছাড়িল। 
হেথায় তাহার পিতা বিষয় পাঠাইল ॥। 
তোমার চরণকৃপা হঞাছে তাহারে । 
ছতে মাগি খায় বিষয় স্পর্শ নাহি করে ॥ 
তুমি বসি রহ কেনে যাবে আলালনাথ ৷ 
কেহ তোম। ন! শুনাবে বিষয়ীর বাত | 
যাহ! হউক, এই ব্যাপারে কাশী-মিশ্র রাজার হস্তক্ষেপ ঘটাইয়া মহাপ্রভূই সম্তোষবিধান 
কারিয়াছিলেন। বস্তত, চৈতত্ত"সেবাই তীহার প্রধান কর্তব্য ছিল। তিনি মধ্যে মধ্যে 
মহাগ্রভৃকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভিক্ষা-নির্বাহ করাইতেন। পরমানন্দ-পুরী এবং ব্রদ্ষানন্দ- 
ভারতী গ্রভৃতিও বাদ পড়িতেন না।১৩ 
মহাপ্রভুর তিরোভাব-কালে কাশী-মিশ্র বর্তমান ছিলেন ।১৪ শ্রীনিবাস-আচার্ষের নীলা- 
চল-আগমনকালে আর তাহাকে দেখা যায় নাই।৯৫ নরোত্বম আসিয়া তাহার গৃহে 
গোপীনাথ-আচার্য১৬ ও গোপালগুরু১৭ প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন । 


(১১) ভ্র.প্রতাপরুদ্র ও পুরুযোতম-বড়জান। (১২) চৈ. চ.-" ৩৯, পৃ. ৩৩২ (১৩) ৮৩7১১, পৃ 
৩৪৬ (১৪) চৈ, ম. € লো. )--শে, খ., পৃ. ২১১ (১৫) ভ. র.--২1১১৫) প্রে, বি.-"১ষ 
বি পৃ, ৭') মু বি-সতে পৃ. ১৮৭৯২) বংলীবদনের পৌর রামচন্ত্র নীলাচলে আলির! ঠাহার 
সাছাত্যে, মন্দিরা পরিদর্শন করেন । (১৬) ন. বি.--গর্ঘ, বি, পৃ, ৪৬ (১৭) ভা, ৮৩৮, 


পরমানন্র-পুরী 


কুষ্দাস-কবিরাজ ভক্রিকল্পতকু-বর্ণনা প্রসঙ্গে মাধবেন্্-পুরী এবং ঈশ্বর-পুরীকে ভক্তি- 
কল্পতরুর অঙ্কুর আখ্যা-দানের পরে বলিয়াছেন ঃ | 
পরমানদাপুরী আর কেশবভারতী। 
্্জানন্দ-পুরী আর ব্রঙ্গানন্দ-ভারতী ॥ | 
বিষ্ুপুরী কেপবপুরী পুরী কৃষ্কানদ। ! 
নৃসিংহাননদতীর্ঘ আর পুরী হখানন্দ ॥ ) 
এই নবমুল নিকসিল বৃক্ষমূলে । 
এই নয় জনের মধ্যে কেশব-ভারতী ছিলেন মহাপ্রতুর দীক্ষাগ্তরু। তাহার জীবনী 
পৃথকভাবে লিখিত হইয়াছে। 'ভক্তমালের* লেখক জানাইয়াছেন যে পরম ভক্তিমান 
বিষুপুরী কাশীতে বাস করিতেন এবং পুরুযোত্বমের জগন্নাথ-গ্রভূর জন্য তিনি “বিষ্ণভক্তি- 
রত্বাবলী" বা 'ভক্তিরত্বাবলী” বা 'রত্বাবলী” নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ।৯ দ্বেবকী- 
নন্দনও তাঁহার “বিষুভক্তিরত্বাবলী”-গরন্থ রচনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।২ উপরোক্ত 
সর্নযাসী-শিষ্যবৃন্দের বাকি সাত জনের মধ্যে পরমানন্দ-পুরী এবং ব্রন্ধানন্দ-ভারতী সমধিক 
প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং পরমানন্দ-পুরীকে আবার কৃষ্ঞদাস-কবিরাজ 'মধ্মূল'রূপে আখ্যাত 
করিয়াছেন। তাহারা উভয়েই নীলাচণে মহাগ্রভুর নিকট অবস্থান কৰিতেন। 
পরমাননা-পুরার জন্মস্থান ছিল তিরোতে (ম্মত্রিহতে)। ভিনি ছিলেন মাধবেন্ত্র-পুরীর 
শিষ্য।৪ মহাপ্রভু যখন তাহার দক্ষিণ-ভ্রম্ণকালে শ্রীরঙ্গ-ক্ষেত্র হইতে খষভ পর্বতে গিয়া উপস্থিত 
হন, তখন 'পরমানন্দ-পুরী তাহা রহে চাতুর্মাস।*৫ মহাগ্রভূ সেই বথা শুনিয়া তাহার 


যা পৃ. ১৪৬ ; ভজন-নির্ণঘ়ক|র বলিতেছেন যে মহাপ্রভু পরম বিজ্ঞ বিষুপুরীকে আজ্ঞাদান করিলে 
তিনি ভক্ষিরত্ব  ভক্তিরত্বাবলী ) এবং ভীবার্ধপ্রদীপ বা! ভাবপ্রন্দীপ নামে দুইখানি অমূলা গ্রন্থ রচনা 
করিয়াছিলেন । (২) বৈ. ব.-পৃ.২ ; (৩) চৈ. ভা.-১1২, পৃ*৬২ 3 বৈ-দ-মতে ( পৃ.৩৫১) 'টোটাগ্রামে' 
(8) চৈ, না.--৮1৯7 চৈ, ভা-৩৩, পৃ. ২৭২-৭৩ (৫) চৈ. চ.--২1৯, পৃ ১৪৯; তু.চৈ-চ, মং 
-৮১৩।১৪-১৬$ জয়ানন্দ লিখিয়াছেন যে গরমানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ হয় মেতুবন্ধে 
(চৈ.ম. "পৃ. ১০৯,১৯৪ )। কিন্ত ইহা বিশ্বাসযোগা নহে । মুরারি-গুপ্তের 'ীপ্রীটৈতগ্তচরিতামৃতং- 
* গ্রন্থে দেখা যার মহাপ্রতু 

উিবৈবং রঙ্ক্ষেতাদগাচ্ছন্‌ পথি দদর্শ সঃ । 

জরীমাধবপুরীশিত্তুং পরমানদানামকম, (৩1১৫১ 
ডি রস্থে বর্ণনা-সাদৃগ্ত রহিয়াছে । রসময়দাস-রচিত সনাতন গোর্মাইর হে 
বু ৭) লিখিত হইয়াছে যে মহাপ্রভু যখন চটক-পর্বতে পৌঁছান, তখন পরমানদদ-পুরী নেই স্থলে 
াতুমার্সা অতিবাহিত করিতেছিলেন। 


পরমানন্দ-পুরী ৩১৩ 


নিকট গিয়! তাহার চরণ বন্দনা করিলেন । বিপ্র-গৃহে উভয়েই কৃষ্ঃ-কথ। কহিয়! কয়েকদিন 
অতিবাহিত করিলেন। পরমানন্ব-পুরী ছিলেন বধার্থ ভক্ত । তাই তিনি গুরুত্বের সকল 
অভিমান পরিত্যাগ করিয়া চৈতন্ত-সমীপে আপনাকে বিলাইয়া দিয়! মুক্তির নিঃঙ্থাস 
ফেলিলেন। বিদায়ের দিন তিনি জানাইলেন যে তিনি নীলাচল হইয়া গা-স্ানার্থে যাত্রা 
করিতেছেন। মহাপ্রভু তখন তাহাকে পুনরায় নীলাচলে ফিরিয়া তাহার সহিত স্থায়িভাবে 
বাস করিবার জন্য অনুরোধ জানাইলে তিনি সানন্দে সম্মতি-দান করিয়। নীলাচলাভিমুখে 
যাত্রা করিলেন । 

নীলাচল হইয়া সম্ভবত বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণের পর নরদীভীর-পথে নদীয়ায় পৌছাইলে 
পুরী-গোসাই সংবাদ পাইলেন যে গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দ চৈতন্যের নীলাচল-প্রত্যাবর্তন-বার্তা 
পাইয়া অচিরে শ্রীক্ষেত্রে যাইতেছেন। তিনি শচীমাতা ও চন্দ্রশেখর-আচাধরত্বের* 
নিকট ভিক্ষা-নির্বাহ করিয়া কয়েক দিবস নদীয়াতে অতিবাহিত করিলেন এবং গোঁড়ীয় 
শক্তবৃন্দের পূর্বেই ্লীলাচলে চলিয়া যাইতে ইচ্ছুক হইলেন। কমলাকাস্ত বা কমলানন্দ 
নামে মহাপ্রভুর একজন বাল্য-সঙ্গী ছিলেন। গৌরাঙ্গ তাহাকে মুরারি প্রভৃতির ন্যায় ফাকি 
জিজ্ঞাসা করিয়া জব করিতেন ।৮ সম্ভবত তিনি অগ্বৈতপ্রতর একজন ভক্ত ছিলেন» 
এবং “অদ্বৈতমঙ্গলগ্রন্থে সম্ভবত তাহাকেই ব্রহ্মচারী বলা হইয়াছে।৯০ তবে 
'ভক্তিরত্বাকর-বর্ণিত যে কমলাকাস্ত গদাধরদাসপ্রভুর তিরোধান-তিথিতে যোগদান 
করিয়াছিলেন,১১ তিনি ঠিক এই কমলাকান্ত কিনা বলা কঠিন। 

যাহা হউক, এই দ্বিজ-কমলাকান্তকে জঙ্গে লইয়া পরমানন্বপুরী নীলাচলে আসিয়া 
মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইলেন।৯২ ক্রমে ব্রদ্ানন্দ-ভারতীও পৌঁছাইলেন। 
ব্ধানন্দের চিত্ত কিন্তু তখনও অহংকার-শূন্য হয় নাই। সন্াসের অহংকারেই তিনি 
তখনও মৃগচর্ষ পরিধান করিতেন। মুকুন্দ-দত্ত তাহাকে মহাপ্রতুর সম্মখে আনিলে তিনি 
্রহ্ধানন্দকে যেন চিনিয়াও চিনিতে পারিলেন না; মুকুন্দকে বলিলেন ষে এ ব্যাক্তি তো 
বন্ধানন্দ-ভারভী হইতেই পারেন না; কারণ, ভারতী গোসাগঞ্রি, কেনে পরিবেন চাম» 
সে সব বাহাধেশ তো গ্রক্কত সন্নযাসীর জন্য নহে। ব্রহ্ধানন্দ স্বীয় দণ্তজনিত ক্রাটির কথা 


শা শক জা কাত 


(৬) চৈ. চ. ১৩১১৯ (৭) চৈ, চ.--১1১৯, পৃ. ৫৪ 5 তু.টৈ, ৮. ম-১৩/১২৩২৪ ৮) চৈ 

ভা..-১।৬, পৃ. ৩৬; উর কষিচন্ত্র ৯) সী, চ. (পৃ, ১৮)- ও লী. ক.(পৃং ৯২)- মতে তিনি 
অইৈতের চিরানুয়াগী হিজেন। (১০) পৃ ৫৭ (১১) ৯৩৯৫ (১২) চৈ, ৮৮২১০, পৃ. ১৪৮) । কবিকর্ণপূরের 
মতে কিন্ত, ইহাই মহাপ্রভুর সহিত 'পরমানন্দ-পুর্লীর এ্রথম মিলন এবং রী বায্ানী হইতে 
নীলাচলে আগমন করেন 1--চৈ, না.--৮৯১২ 


৩১ চৈতন্ত-পাঁরকর 


উপলব্ধি করিয়া! চর্মান্বর ত্যাগ করিলেন। তাবধি 'ভারতী-গোসাই পুরী-গোসাইর 
সহিত নীলাচলে অবস্থান করিতে লাগিলেন । জীবন একস্বত্রে গ্রধিত হইল । 

পরমানন্দ এবং বরশ্ানন্দ মহাপ্রভুর বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। উৎসবে অচ্ঠানে 
তিনি সর্বদ| তাহাদের জন্য একটি বিশেষ স্থান নির্দি্উ করিয়া! রাখিতেন। বিশেষ করিয়। 
পরমানন্দ-পুরী তাহার জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়াইয়া৷ পড়িঘ্বাছিলেন। চৈতন্যের 
গোঁড়-গমনকালে তিনিও সঙ্গী-ূপে গমন করিয়াছিলেন ।৯৩ তক্তবুন্ব তাহার প্রতি মহাগরতুর 
অপরিসীম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের কথা জানিতেন এবং মহাপ্রভু কখনও কোনও ব্যা 
অসস্তষ্ট হইলে তাহারা সকলে তাহারই শরণাপন্প হইতেন। মহাপ্রভু ছোট-হরিদাযে 
প্রতি রুট হইলে ভক্তগণ তাহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য এই পরমানন্দ-পুরীর নিকট 
আবেদন জানাইয়াছিলেন। 

একবার রামচন্দ্রপুরী নীলাচলে আসিয়াছিলেন। তিনি মাধবেন্্র-পুরীর শিশ্ হইয়াও. 
অত্যন্ত রক্ষ-্বভাব ছিলেন। তিরোভাব-কালে মাধবেন্দ্রপুরী যখন মথুরা- ও 
রুষ্ণ-প্রান্তি না ঘটিবার ব্যথায় ক্রন্দন করিতেছিলেন, তখন রামচন্দ্র গুরুকে 
পুর্ব্রদ্দের কথা চিন্তা করিতে উপদেশ দিয়! বিশেষভাবে ভতসিত হইয়াছিলেন। 
তদবধি কেবল নিন্দা করিয়া বেড়ানই তাহার শ্বভাব হইয়াছিল। কিন্তু তিনি 
ক্ষেত্রে আসিলে উদদার-হৃদয় পরমানন্দ-পুরী তাহাকে অভ্যর্থনা জানান এবং মহাপ্রভুও 
তাহার চরণ-বন্দনা! করেন। সেইদিন জগদানন্দ-পপ্ডিতের নিকট ভিক্ষা-নির্বাহ করিয়! 
রামচন্দ্র জগদানন্দকে প্রসাদ-শেষ দিলেন এবং নিজেই তাহাকে আগ্রহ-সহকারে পুনঃ-পুনঃ 
অনুরোধ করিয়া খাওয়াইলেন। কিন্তু জগদ্দানন্দের আহার শেষ হইলে পরে তিনি জগদানন্দের 
নজিরে অধিক-ভক্ষণের জন্য সমস্ত চৈতন্য-ভক্কেরই নিন্দা করিতে লাগিলেন। যতদিন এই 
পরছিন্রান্বেষী রামচন্দ্র শ্রীনক্ষেত্রে অবস্থান করিয়াছিলেন, ততদিন তিনি অনিমন্ত্রণে যত্র তত্র 
ভোজন কয়া সকলের নিন্দা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। মহাপ্রভু কিন্ত গুরু বলিয়া 
কখনও তাহার অসম্মান করেন নাই। কিন্তু একদিন চৈতন্যের গৃহে পিপীলিকা দেখিয়া 
রামচন্ত্র-পুরী সত্যসত্যই তাহাকে মিষ্টার-ভক্ষণের অপরাধে ইন্জিয়-ভোগী বলিয়। অভিযুক্ত 
করিয়া বসিলে মহাপ্রভু ক্ষোভে ও বোনায় নাম-মাত্র আহারের ব্যবস্থা রাখিয়া একরকম 
আহার ছাড়িয়াই দিলেন। এইভাবে কয়েকদিন অতিবাহিত হইলে রামচন্্র-পুরী আর 
একদিন আসিয়! মহাপ্রভুকে জানাইলেন যে অর্ধাশনে থাকিয়া শুফ-বৈরাগ্য প্রদর্শন সঙ্স্যাসের 
ধর্ষ নহে, ব্ষয়:ভোগ ন! করিয়া যথাযোগ্য উদর পুর্ণ কর্ধিতে হইবে 
এই ঘটনার পর পরমানন্ব-পুরী কিন্ত স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি মহাপ্রতূর 
রি আসিয়। তাহাকে রামচন্দ্রের নিন্দুক-স্বভাবের কথা বলিল পূর্ববৎ নিমন্ত্রণ টি কী 


0:02) চৈ. চ. ৯৯1৬ 5 চৈ, না.--৯২* $ চৈ, চ.হা১৬, পৃ. ১৮৮ 


পরমানন্দ-পুরী | ৩১৫ 


অন্গরোধ জানাইলেন। শেষে রামচন্দ্র-পুরী নীলাচল হইতে চলিয়! গেলে ভক্তবুদ্দও হাপ 
ছাড়িয়া বাচিলেন। 
দাস-কবিরাজ বলিয়াছেন ১৪ £ 
নীলাচলে প্রভুর সঙ্গে সব ভক্তগগ । 
সবার অধাক্ষ প্রভুর মর্ম ছুইজন ॥ 
পরমানদপুরী আর খ্বয়াপ দামোদর । 
বৃন্দাবনদাসও বলিয়াছেন ১৫ ; 
দমোদর শ্বরূপ পরমানন্দপুরী । 
শেষ থণ্ডে এই ছুই সঙ্গে অধিকারী ॥ 
নীলাচলে পরমানন্দ-পুরীর এত উচ্চস্থান ছিল। মহাপ্রভু তাহাকে একান্ত আপনার জন 
বলিয়াই মনে করিতেন। লোক-শিক্ষার্থ দৃঢ়ভাব প্রদর্শন করিতে গিয়া তিনি হয়ত অনেক 
সমক্নে তাহার উপরোধকে রক্ষা করিতে পারেন নাই; কিন্তু তাই বলিয়া! পুরী-গোসণাই 
কোনদিন গুরু-জনিত অভিমান করিয়া! বসেন নাই। মহাপ্রভুর জীবনের শেষদিনটি পর্ধস্ত৯৬ 
তনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়! তাহার জীবনকে শ্নেহাভিষিক্ত করিয়াছেন । 
চৈতন্ত-তিরোভাবের পরে শ্রীনিবাস-আচার্য নীলাচলে আসিয়! পরমানন্দ-পুরীর সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে পারিয়াছিলেন। 
জয়ানন্দ পরমানন্দ-পুরীর লিখিত একটি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়৷ জানাইয়াছেন--. 
“সংক্ষেপে করিলেন তিহ গোবিন্দ বিজয় ।»১৭ 


(১৪) চৈ. .৮.--১7১৯, পৃ, ৫৪ (১৫) চৈ, ভা৩1৩, পৃ ২৭৩ ) ভ্রতাচৈ, ভাাি১১ পৃ৩৪৩, 
(১৬) গ্রে, বি-মতে (৯৪শ. বি. পৃ. ২৪১) বিষ্ুপ্রিয়া-মাতার ধুল্লতাতপুর মাধব-আচার্ধ বৃন্বাধনে 
গিয়। প্রমাদনা-পুরীয় 'নিকট দীক্ষণ-শ্রহণ করিয়াছিলেন । ইহাতে মনে হয় পরমাননদ-পুরী কোনও 
সময়ে বৃক্গাবদে গমন কক্িয়াছিলেন । অবশ ইহার অন্ত প্রমাণ নাই । (১৭) পৃ. ৩ | 


ভবানজা-রার 


ভবানন্দ-রায় ছিলেন স্বনামধন্য ভক্তোত্তম রামানন্দ-রায়ের পিতা। তাহার! ছিলেন 
গোদীবরী-তীরস্থ বিদ্ানগরের অধিকারী, উৎকলাধিপতি প্রতাপরুদ্রের অধীনস্থ অধীশ্বর বা 
প্রদেশপাল।১ কবিরাজ-গোস্বামী লিিয়াছেন, “ভবানন। রায়ের গোষ্ঠী করে |রাজ- 
বিষয়। নানাপ্রকারে করে তারা রাজভ্ব্য ব্যয় ॥” মহাপ্রভু একবার ভবাননা পুত্র 
গোপীনাথ-প্টনায়কের আচরণে অনন্থষ্ট হইয়াই এঁনপ উক্তি করিয়াছিলেন । কিন্ত প্রকৃত- 
পক্ষে প্রতাপরুত্রের সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। প্রতাপরুদ্র তো ভবানন্দকে যথেষ্ট 
শ্রদ্ধা করিতেন এবং লেই জন্য একবার রাজপুত্র (?) পুরুযোত্তম গোগীনাথের প্রাণদগ্াদেশ 
দিলে তিনি তাহা! রহিত করিয়া দেন। রাজ-সম্মানে ভবানন্দ ও রামানন্দ, 'রায়'খ্যাতি 
প্রাপ্ত হন। কিন্তু ভবানন্দের আর চাবিটি পুত্র গোপীনাথ, বাণীনাথ। কলানিধি, 
ন্ুধানিধিং --তাহারা পট্রনায়ক' পন্বীতেই অভিহিত হইতেন। “চৈতন্য" বা “গৌর- 
গণোদ্দেশ-পুধিগুলিতে দেখা যায় যে পঞ্চভ্রাতার মধ্যে বাণীনাথই ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ এবং 
রামানন্দ ছিলেন তাহার্দের মধ্যম ভ্রাতা । কলানিধি, সুধনিধি২ং ও গোগীনাথ 
ছিলেন যথাক্রমে ভবানন্দ-রায়ের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পুত্র। জাতিতে শুদ্র ছিলেন বটে, 
কিন্তু মহাপ্রতুর নিকট তাহারা পরম-সন্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নরহরি-চক্রবর্তী একজন 
ভবানন্দের সংবাদ দিয়াছেন ।৩ তিনি ছিলেন বুন্দাবনস্থ মধু-পপ্ডিতের জতীর্ঘ। বীরচন্তর- 
প্রতৃর বুন্দাবন-গমন কালে তিনি তথায় গোপীনাথের একজন সেবক হিসাবে বাস করিতে" 
ছিলেন। তাহা অনেক পরবততিকালের ঘটনা । রামানন্দ-পিতা ভবানন্দ-রায়ের পক্ষে 
ততদিন বাচিয়া থাকা অসম্ভব ছিল। 
০) বৈফবরস-সাহিত্য-গ্র্থে থগেজ নাথ মিত্র মহাশয় লিখিতেছেন “নতীশচন্ত্র রায় লিখিয়াছেন 
যে ভবানন্ধ রায় বিষ্ভানগরের অধীশ্বর ছিলেন। মৃশালকান্তি ঘোষ ভীহার় গৌরপদতরঙ্গিণীর তৃমিকায় 
এই মতের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে রায়-ভবানন্দ যে রাজ ছিলেন তাহার প্রমাণাভাব । মৃগালবাধু 
সম্ভবত জগন্নাথ বল্লভ নাটকের পৃথীরন্ত প্রীভবানন্দরায়ন্ত' লক্ষ্য করেন নাই। কিন্তু ভবাননা যে 
বিষ্ভানগবের রাজ! ছিলেন, তাহাও প্রমাণিত হয় না” আবার ভবানন্দ যে বিদ্বাপগরের অধীর 
ছিলেন, তাহাও অপ্রমাণিত হয় না। অবশ্য তিনি শাহীন নৃপতি ছিলেন মা! (২) রাধামোহন একটি 
পদে সম্ভবত আর একজন ুধানিধির উল্লেখ করিয়াছেন £ 

রাঢদেশে হধানিধি মঙ্গলঠাকুর খাঁতি 
প্রডুপদে সুদৃঢ় বিশ্বাস ॥ 
(৬) ভ. র.৮১৩1৩২৬ 


ভবানন্দ-রায় ৩১৯ 


মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের পর ভবানন্দ-রায় রামানন্দ ছাড়া আর চারিপুত্রকে সঙ্গে 
লইয়া নীলাচলে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি ভবানন্দকে 'পাও্ড এবং 
তাহার পত্বীকে ককুস্তী” ও তাহার পাঁচটি পুত্রকে 'পঞ্চপাণ্ডব আখ্য! প্রদান করেন। 
ভবানন্দ মহাপ্রতুর চরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়া বাণীনাথকে তাহার সেবকরূপে গ্রহণ করিবার 
জন্য অন্থরোধ জানাইলে তিনি ভবানন্দের ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন। ভদবধি ভবানন্দ নীলাচলে 
বাস করিতে থাকেন৪ এবং বাণীনাথও মহাগ্রতুর সেবায় আত্ম-নিয়োগ করেন । গোবিন্দ 
কাশীশ্বরার্দি সেবক মহাগ্রভুর পার্শ্চর হিসাবে অবস্থিত থাকায় বাণীনাথের উপর অন্য 
কাজের ভার পড়িম়াছিল। ভক্তবুন্দ আসিয়া পৌছাইলে গোপীনাথ-আচার্ধের সহিত, 
তাহাকে তাহাদের বাসাদির ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইত।৫ বিশেষ করিয়া যাহাতে 
সকলেই যথাসময়ে মহাপ্রসাদ পাইতে পারেন, তাহার প্রতি জর্বদাই তাহার সতর্ক দৃষ্টি 
থাকিত৬ এবং কখনও তিনি এ বিষয়ে ভুল করিতেন না দেখিয়া মহাপ্রভুও তাহার 
উপর এ বিষয়ে বিশেষভাবেই নির্ভর করিতেন। বন্তৃত তিনিই ছিলেন পরিবেশন৭ ও. 
মহাপ্রসাদ-বিতরণের যোগ্য অধিকারী । স্বয়ং প্রতাপরুদ্রও এ বিষয়ে বানীনাথের উপর 
ভারার্পণ করিশেন। মহাপ্রভু গৌড়াভিমুখে যাত্রা! আরম্ত করিলে অন্যান্য ভক্তের 
দল যখন মহাপ্রভুর জন্য শোকে মুহমান হইয়াছলেন, তখন এই দীন সেবকটি নিদারুণ 
মর্মবেদনা সত্বেও তাহার কর্তব্য ভুলিয়া যান নাই। মহাপ্রভু মহাপ্রসার্দের দ্বারা যতটা 
পরিতৃপ্ত হইতেন, অন্য কিছুতে ততটা নহেন বলিয়৷ তিনি তাহার সহিত যথেষ্ট মহাপ্রসাদ 
বাধিয়া পাঠাইয়াছিলেন। 

এইবূপ সেবাই বাণীনাথকে একজন শ্রেষ্ঠ-ভক্তে পরিণত করিয়াছিল । মহাপ্রভু তাহ 
বিশেষভাবে আানিতেন। তাই গোপীনাথকে যখন পুরুষোত্রম-জান! চাঙ্গে উঠা ইয়া ছিলেন, 
তধন বাণীনাথ কি করিতেছিলেন, সেই কথাই মহাগ্রভূ বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করিয়া 
ছিলেন । মহাপ্রভূ শুনিলেন যে তিনি তধন যথার্থ-ভক্তের গ্ায় নির্ভাক-চিত্তে কষ্ণনাম জপ 
করিতেছিলেন। ইহা শুনিয়। মহাগ্রভূ পরম আনন্দিত হইয়াছিলেন। উক্ত ঘটনার 
অব্যবহিত পরে ভবানন্দ-রায় পঞ্চ-পুত্রকে সঙ্গে লইয়া মহাগ্রভুর চরণে আসিয়া! আশ্রয় 
ভিক্ষা করিলে মহাপ্রত্‌ যখন পপঞ্চপাগুবকে আশ্রয় দান করিলেন, তখন গোপীনাথ- 
প্নায়ক প্রার্থনা জানাইলেনপ ঃ . 

রাম দ্বায়ে বাশীনাথে কৈল নিধিষয়-। 
সে কৃপা আমাতে নাহি বাতে এছে হয় ॥ 


€8). চৈ, চ. ম.-১৩/১২৮-৩২ চৈ চ.হ)১ পৃ. ৮৮৫৫) চৈ. না”৮৮৮1৫৬; চৈ, চ.-২1১১৩) 
চৈ. না-১1২২ (5) চৈ ৮.+-২1১২, পৃ ১৬১ (৮) চৈ, চ১-৩৯১পৃ, ৩৩৩ 


৩৯৮ চৈতন্য-পারকর 


বাণীনাথ মহাপ্রভুর হৃদয়ের এক উচ্চস্থান অধিকার করিয়া রহিয়্াছিলেন* বলিয়াই তিনি 
তাহাকেও “নিধিষয়” করিয়াছিলেন । 

ন্রহরি-চক্রবর্তা জানাইয়াছেন যে মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর শ্রীনিবাস১০ ও 
নরোত্তম*১ উভয়েই নীলাচলে আসিয়া বাণীনাথের সাক্ষাৎলাভ করিয়াছিলেন । বাণীনাথের 
প্রপৌত্র মনোহর তাহার “দিনম ণিচন্দ্োদয়'-১গ্রন্থে সংবাদ দিতেছেন যে গোকুলানন এবং 
হরিহর নামে বাণীনাথের দুইজন পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 


০) চৈ. ম. জ.)-পৃ. ১২৬ (0১০) ভ. র.-৩1১৮৬ (১১) ন. বি.__পর্থ, বি., পৃ. ৪৭ (১২) গৌ. 
জী.__পৃ- ১৮৭-৮৮ ) উক্ত গ্রন্থে আরও সংবাদ আছে ষে বাণীনাণের উক্ত পুত্রদ্ধয়ের একজনের (সম্ভবত 
গোকুলানন্দের ) পুত্র ছিলেন গোবিন্দানন্দ। ইনিই ' মনোহরের জনক | ইনি নিজগ্রাম ছাড়িয়! 
“কটকে করিল! তিহো৷ এক রাজধানী |" কিন্তু উড়িয়া-রাজ। ই'হার জন্য মাত্র সাতখানি গ্রাম রাখিয়া 
আর সমস্ত কাঁড়িয়া লইলে ইহার জোষ্টপুত্র নিত্যানন্দ-রায় বর্ধমানে চলিয়া আসেন । তথন গোবিন্দানন্দ 
পরলোকে | কিছুদিন পরে নিত্যানন্দ তাহার পরিজনবর্গকে বিদ্ভানগরে পাঠাইয়। কনিষ্ঠ মনোহরকেও 
সঙ্গে লইয়! যাজপুরের রামাই-আনন্দকোল গ্রাম হইতে পারিবারিক বাসস্থান ত্যাগ করিয়া বর্ধমানে 
আসিয়া স্থায়িভাবে বাস করেন৷ অল্পকালের মধ্যেই তাহার। তাহাদের ,মাতার সৃত্যু-সংবাদ প্রাপ্ত হন। 
অবগ্ত এই সকল বিবরণ অন্ত কোনও প্রাচীন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয় নাই। রসিকমোহন বিগ্ভাভূষণ 
মহাশয়ও তাহার “রায় রামানন্দ নামক গ্রন্থে পৃ. ১৭) এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “এই সকল বিবরণ বথার্থ 


বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে, আমি এমত বলিতে সাহসী নহি । মহগ্বংশ হইতে জাত বলিয়া নিজেকে 
পরিচিত করিতে প্রয়াস পাওয়া মানুষের পক্ষে অস্বাভাবিক নহে |” 


শিখি-আাহিতী 


জগন্নাথ মন্দিরের লিখনাধিকারী শিখি-মাহিতী একজন পরম ভক্ত ছিলেন। প্রায় সমস্ত 
বৈষ্ণব-জীবনী-গ্রন্থে শিখির নাম দৃষ্ট হয়। তাহার ভ্রাতা মুরারি-মাহিতীও মহাপ্রভুর একজন 
ভক্তিমান সেবক ছিলেন।৯ তাহাদের ভগিনী “বৃদ্ধা তপস্থিণী” মাধবী বা মাধুরীদেবী এক 
মহা “সাধবী ধর্মরতা? বৈষ্ণব-রমণী ছিলেন। ছোট-হরিদাস তাহারই নিকট হইতে তুল 
লইয়া গিয়া মহাপ্রভূর নিকট চরম শান্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন । মহাপ্রভুর 'নীলাচল-লীলার 
সার্ধতিনজন পাত্রের মধ্যে শিখি-মাহিতী একজন এবং মাধবী অধ'জন ছিলেন ।২ “চতন্ত- 
চরিতাম্বতমহাকাব্য” হইতে জানা যায় যে শিখি, মাধবী ও মুরারি নীলাচলে তিনভ্রাতা 
বলিয়া কথিত ছিলেন। প্রথমে মুরারি ও মাধবী তাহাদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শিখি-মাহিতীকে 
চৈতন্য-ভজনে নিয়োজিত করিতে পারেন নাই। কিন্তু একদিন তিমি স্বপ্-দর্শনের পর 
চৈতন্য ও জগন্নাথকে একদেহ বুঝিতে পারিয়া অন্জন্বয়ের সহিত জগন্নাথ-মন্দিরে গিয়া 
উপস্থিত হইলে চৈতন্য তাহাকে তাহার প্রিয়-ভক্ত মুরারির ভ্রাতা বলিয়া চিনিলেন এবং 
তাহাকে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিয়] চিরাম্ুরাগী করিয়া লইলেন। 

শিখি-মুরারি-মাধবী সন্বদ্ধে৪ আর বিশেষ কিছু জানিতে পারা যায় না। মহাপ্রভূর 
তিরোভাবের পর শ্রীনিবাস-আচার্ধ শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া শিখি-মাহিতী ও মাধবীর সহিত 
সাক্ষাৎ করেন। নরোত্বম যখন নীলাচলে আসিয়াছিলেন, তখনও শিথি-মাহিতী জীবিত 
ছিলেন । 


(১) বৈ. দ.-মতে (পৃ, ৩৩৮, ৩৪৬) তাহাদের বাস ছিল বংশীটোটায় (২) চৈ, চ.-৩২, পৃ. ২৯৪ (৩) 
১৩1৮৯-১০৮) বৈ. দি. প.৫৬), গৌ. জী. এবং.বিষু সরন্বতী প্রণীত 'লীলাসঙগী' কাব্যগ্রন্থের কুষ্ষিকায় 
এই বিবরণটি সম্ভবত একটু পল্লবিত হইয়াছে । (8) ৪০৪ চৈতন্যাবের "গৌরাঙ্গপ্রিয়া'-পরিকায় 
লিখিত হইয়াছে, "মাধবী তপস্বিনী এবং কবিতাকামিনী ও মুপপ্ডিতা ও পদরচনাকর্রা 
ছিলেন ।..মহাপ্রভূ.**ভন্তবৃন্দকে লইয়। যখন যে কিছু লীলা! করিয়াছিলেন, শ্রীমাধবী তাহ। চাক্ষুষে 
দর্শন করিয়া উড়িয়া! ও বঙ্গ ভাষায় পদ রচন| করিয়াছেন ।” কিন্তু এই সমস্ত তথ্য হুপ্রতিষ্িত 
হয়নাই ॥ চৈ' চ.-গ্রন্থে (১1১০, পৃ. ৫8) মাধবীকে শ্রীরাধার দাসী মধ্যে গণনা করা হইয়াছে। 


আনরধিক-খ7াতিসম্পর ভক্তত্ুন্স 


কানা ই-খুটিয়া, হরিভট্ট, গুভানন্দ, জগন্নাথ-মাহিতী, রামাই, নন্দাই, জনাদ ন, চন্দনেশ্বর 
মুরারি, ওঢ্‌-সিংহেশ্বর ( হংসেশ্বর ? ), জগন্নাখ-মহাসোয়ার, প্রহররাজ-মহাপাত্র, পরমানন্দ- 
মহাপান্র, শিবাননদ, ওঢ়-কৃষ্ণানন্ন, ওঢ্‌-শিবানন প্রভৃতি ভক্ত নীলাচলে মহাপ্রতুর নিকট 
থাকিতেন। ইহার! প্রায় সকলেই দাশ্যভাবে মহাপ্রভুর সেবাকার্ে নিযুক্ত হইয়া দিন-যাঁপন 
করিতেন। ইহাদের কেহ কেহ আবার রাজকর্মচারী ছিলেন এবং জগন্নাথ-মন্দিরে ঝ। 
অন্থাত্র রাজকার্য করিতেন। সম্ভবত ইহার! সকলেই নীলাচলবাসী ছিলেন। 

কানাই-খুটিয়া, জগন্াথ-মাহিতী £ “চৈত্যচরিতামূতে বর্ণিত ্রক্ষত্ে প্রথম 

বৎসরে কৃষ্ণজন্ম যাত্রা-দিনে নন্দমহোৎসব-কালে রুষন্দাস-১ বা কানাই-খুটিয়া ও জগন্নাখ- 
মাহিতী যথাক্রমে নন্দ এবং ব্রজেশ্বরীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। জগন্নাথ ও বলরাম নামে 
কানাইর ছুইজন পুত্র ছিলেন।২ মহাপ্রভুর তিরে[ভাবের পর শ্রীনিবাস, এবং তাহারও পরে 
নরোত্মম নীলাচলে গিয়| কানাইর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন । কানা ই-খুটিয়া নরোত্রমকে 
জগন্লাথ-মন্দির দর্শন করা ইয়াছিলেন। ডা. বিমান বিহারী মজুমদার কানাই-খুটিয়। রচিত 
'মহাভাব প্রকাশ, নামক একটি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।৩ 

হরিভ্ু, শুভানন্দ ঃ উভয়েই চৈতন্যের নীলাচল-তক্ত ছিলেন1৪ শুভানন্দ প্রথম 
বৎসর মহাপ্রতু-প্রবর্তিত সম্প্রদায়-কীর্তনে যোগদান করিয়াছিলেন । একবার রথযাত্রাকালে 
ৃত্যকীর্তনরত চৈতন্ের মুখ হইতে কেন-লাল1 নির্গত হইতে থাকিলে ইনি তাহা সানন্দে 
পান করিয়াছিলেন। 'নামামৃতসমুদ্রে” শুভানন্নকে “বিপ্র” বল! হইয়াছে। 

জনাদর্ন 2 জগন্নাথ-সেবক জনার্দন “অনবসরে করে প্রতুর শ্রীঅঙ্গ সেবন; । 

মুরারি, হংসেশ্বর ঃ এই ত্রাঙ্মণঘয় রাজ-মহাপাত্র ছিলেন। 

জগল্সাথ-মহাসোয়ার £ দাস-মহাসোয়ার নামে পরিচিত জগন্নাথ-মহাসোয়ার 
জগন্নাথের মহাস্থপকার ব! “রদ্ধনশালার অধিকারী? অর্থাৎ পাকশালাধ্যক্ষ ছিলেন । 

প্রহররাজ-মহাপাত্র, পরমানন্ধ-মহাঁপান্রর ৫ গ্রহররাঞ্জ ও তাহার সঙ্গী পরমানন্দ 
প্রভৃতি “এইসব বৈষ্ণব এই ক্ষেত্রের ভূষণ।ঃ 

ও, শিবানন্দ, ওঢ, কৃষ্ঠানম্দ £ শিবানন। সম্ভবত ঘবিজ৫ ছিলেন। 


(১) চৈ, ম. জে.)--পৃ. ১২৬ বৈ, ব. (বৃ.)--পৃ" ৫ (২) বৈ, ব (দে)-পৃ. ৪ (৩) চৈ' উ.-পৃ* ৬১২ 
(৪) চৈ. না._-৮1৪৪ 7 চৈ. ৮২1১৯, পৃ ১৫৩, ১৫৫) চৈ, ৮১1১০, পৃ ৫৩ 3২1১৩, পৃ. ১৬৪ $ চৈ. 
না.-১০1৪৪ (৫) ভ. নি.-পৃ. ৬১ 
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রামাই, নম্মাই, শিবাই £-_কবিরাজ-গোস্বামী নিত্যানন্দ-শাখা-বরনায় পৃথকভাবে 
একজন নন্দাই ও একজন শিবাইর উল্লেখ করিয়াছেন । ইহারা সম্ভবত নীলাচলের নন্দাই 
ব1 শিবাননা,নহেন । রামাই ও নন্বাই প্রথমে নদীয়াবাসী ছিলেন।৬ মহাপ্রভু নীলাচলে 
গেলে তাহারাও সেখানে চলিয়া যান এবং সেখানে উভয়েই সর্বদা মহাপ্রভুর পার্বচর 
গোবিন্দের সঙ্গে থাকিয়া তাহার সেবাযত করিতেন। জ্োষ্ঠ রামাই খুব বলবান ছিলেন। 
তাহাকে প্রত্যহ বাইশ ঘড়া জল ভরিয়। দিতে হইত। মহাপ্রভুর গৌড়ে আসিবার সময় 
তাহারাও সম্ভবত অন্ত ভক্তবৃন্দের সহিত তাহার সঙ্গী হইয়াছিলেন। 


(৬) ব, শি.-পৃ. ১৮৫, ২২৩) তু-গো, ত.স-পৃ- ১৬২-৬৩ 
২১ 


গোড়মণ্ডল 
বাসুদেব-দত 

গৌরাঙ্গ-আবির্ভাবের বহু পূর্বেই বান্মুদেব-দত্ত চট্টগ্রামে৯ জন্মগ্রহণ করেন। কারণ, 
বান্ছদেব ও মূকুন্দ, এই দত ্রাতৃঘয়ের মধ্যে কনিষ্ঠ মূকুন্দই ছিলেন গৌরাঙ্গ জপেক্ষা 
বয়সে বড়।২ তাণ্ছাড়া গৌরাঙ্গ যাহাকে পিতৃ-সস্বোধন করিতেন, দেই পুগুরীকী বিষ্া- 
নিধির সহিত “এক সঙ্গে মূকুন্দেরও জন্ম উট্রগ্রামে” এবং বাসুদেব ও মুকুন্দ উভয়েই 
পুগ্তরীকের তত্ব বিশেষভাবে অবগত হইয়া নবদ্ধীপে আসিয়াছিলেন।৩ 

“চৈতন্যচরিতামৃত'-কার জানান ষে ভ্রাতৃত্বের মধ্যে মুকুন্দই প্রথমে গৌরা্গ-সঙ্গ লাভ 
করেন।৪ ইহাতেও মনে হয় যে বান্ুরদেবের সহিত শিশু-গৌরাঙ্গের বয়সের বিশেষ পার্থক্য 
থাকায় উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল পরবন্তিকালে। . অবস্ত মুকুন্দের নবদ্বীপ 
আগমনের পরেও বাস্ুদেবের নবদ্বীপ আসা! বিচিত্র নহে। কিন্তু খুব সস্ভবত গৌরাঙ্গ- 
আবির্ভাবের বনু পূেই অস্ব্ঠকুলজাত€ এই বামুদেব-দত্ত নবদ্ধীপে আসিয়৷ অদ্বৈতাচার্ধের 
শিশ্তত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন৬ এবং সেই স্বত্রেই যে অদ্বৈতের প্রাচীন শিশ্ত যছুনন্দন- 
আচার্ষের সহিত বাসুদেবের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়,৭ তাহাই সম্ভব বলিয়। মনে হয়। 
ধপ্রেমবিলাসে'র দ্বাবিংশ-বিলাস-মতে,৮ বৃন্দাবনদাসের মাতামহ কর্তৃক তাহার “ভরণ 
পোষণ” নিবাহ হইত। সুতরাং বর্ণনা সত্য হইলে ইহাও ধরিতে হয় যে বুন্দাবনের 
মাতামহের জীবদ্দশাতে অন্থগ্রহপ্রাপ্ত বান্ুদেৰ বেশ কিছুকাল পূর্বেই নবহীপ-সন্নিধানে 
বাস আরম্ভ করেন এবং সম্ভবত সেই স্ুত্রেই শ্রীবাসের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা 
ঘটায় তিনি অদ্বৈত-আচার্ষের সহিত যুক্ত হইতে পারিয়াছিলেন। তবে বাসুদেব 
বোধকরি বিগ্ভানিধি প্রভৃতির মত তখনও চট্টগ্রামে যাতায়াত করিতেন। কারণ, 
তিনি সংসারী ও গৃহস্থ ছিলেন এবং তাহাকে সঞ্চয় করিয়া 'কুটুম্বভরণ” করিতেও 


(১ চি. ভা.-১ ২, পৃ. ১০; প্রে. বি.-এর ২২শ, বি.-অনুযায়ী চট্টগ্রাষের চক্রাশালা-গ্রামে সন্রান্ 
অন্বষ্ঠ কুলে বাসুদেবের জন্ম হয়। (২) দ্র মুকুন্দ-দত্ত ; চৈ, না. (১০।১১) এবং চৈ, চ. (৩1৬, পৃ. ৩১৮, 
৩২০)- মতে রথুনাথদাসের :গরু বছুনন্দন-আচার্ধও বানুদেবের অনুগৃহীত ছিলেন এবং ভ. নি.-মতে 
(পৃ. ২) বাস্থাদেব বাৎমলাভাবেই গৌরাঙ্গ সেবা করিতেন । (৩) চৈ, ভা_২।৭, পৃ. ১৩২-৩৩ ৫৪) 
২1১১, পৃ. ১৫৫১ প্রে. বি-মতে (২২শ. বি.) সম্ভবত একসঙ্গেই ছুই ভ্রাতা নবন্ধীপবাসী হন। 
(৫) বৈ. ব. (দে.)--পৃ* ১ (৬) চৈ. 5 এবং অ. প্র.-মতে (১৪ম. অৎ পৃ. ৪০) বাহুদেব অধ্বৈত 
শাধাভুক্ত | (৭) চৈ. না.-১০।১১ 7 চৈ, চ.--৩৬, পৃ. ৩১৮,৩২৯ (৮) পৃ. ২২২ 
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হইত।» সম্ভবত এই সকল কারণেও গৌরাজের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ঘটে 
পরবন্তিকালে। “চৈতগ্তভাগবতে, গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা বিশেষভাবে বণিত হইয়াছে? 
কিন্ত সেখানে বাস্ুদেবের সাক্ষাৎ বড় একটা পাওয়া যায় না। শ্রীবাস-গৃহে কীর্তনারস্ত- 
কালে এবং নগর-সংকীর্তনকালে অনেক নামের মধ্যে উপাধি-বিহীন এক বান্ুর্দেবের 
উল্লেখমাত্র আছে। কিন্তু তিনি বান্ুদেবদত্ত কিনা বুবিবার উপায় নাই। নরহরি- 
ভণিতার একটি পদে শ্রীবাস-গৃহে কীর্তনকালে ভক্তবৃন্দের মধ্যে এই কয়েকজনের নাম 
পাওয়া যায়৯*-_“বাস্ুদেব শ্রীবাসনন্দন বিজয় বক্রেশ্বর নারায়ণ ।” এখানে পাঁচজন পৃথক 
ব্যক্তির নাম কর হইয়াছে কিনা, কিংব। ব্জিয় বা বান্ুদেব ই'হাদের একজন শ্রীবাসনন্দন 
হইবেন কিনা, তাহা সঠিক বলা যায় না। “চৈতন্যভাগবতে” বানুদেব-দত্তের স্পষ্ট উল্লেখ 
পাই গৌরাঙ্গের সব্যাস-গ্রহণেরও অনেক পরে। “চৈতন্যচরিতামতে'ও ঠিক তাহাই। 
তবে নবহ্বীপ-লীলাকালেই যে গৌরাঙ্গে তাহার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হন, তাহার উল্লেখও 
+চৈতগ্যচরিতামৃতে” আছে ।৯৯ লোচনের 'চৈতন্তমঙ্গলেও” নবদ্ীপ-লীলায় এক উপাধি- 
বিহীন বান্ছুদেবের উল্লেখ আছেঁ১২ বটে, কিন্তু বাসুদেব-দত্ের স্পষ্ট উল্লেখ পাই একেবারে 
নবদ্ধীপ-লীলার শেষভাগে । জয়ানন্দের “চৈতন্যমঙ্গল”'৯৩ সন্বদ্ধেও মোটামুটি/একই কথ। 
বলা চলে। 

নবদ্বীপ-লীলার শেষ দিকের একটি ঘটন! চন্দ্রশেখর-আচার্ধরত্বের গৃহে নাট্যাভিনয়। 
এচৈতন্চন্দ্রোদয়নাটকে' এই অভিনয় বর্ণনায় দেখা যায় £ 

হরিদাস; শুত্রধারো মুকুম্দঃ পারিপাশ্বিকঃ। 
বাস্ুদেবাচার্ধনাম। নেপধ্যরচনাকরঃ ॥ 

গোৌরপদতরঙ্গিণী'র উপক্রমণিকায় এবং “গোঁড়ীয় বৈষ্ণবজীবন-গ্রন্থে ' বাশ্ুদেব-আচার্ধ 
নামক কোনও ব্যক্তির নাম নাই কিংবা গ্রন্থ মধ্যে বাস্থুদেব-দত্তের জীবনীতেও উক্ত ঘটনার 
উল্লেখ নাই। পরবর্তী গ্রন্থে একজন বান্ছুদেব-ভষ্টাচার্ধের নাম আছে; তিনি কাশীনাথ- 
পণ্ডিতের বা কাশীশ্বরের জনক। তাহার পক্ষে উক্ত অভিনয়ের বেশকারী হওয়া সম্ভব 
নহে। আবার “অছৈতমঙগল”গ্রন্থে৯৪ যে বনুদেব-আচার্ষের নাম আছে তাহা সম্ভবত 
অদ্বৈত-জনক কুবেরের পূর্বাবতারের নামমাত্র । সুতরাং উপরোক্ত ক্লোকে 'মূকুন্দ-দতের 
অব্যবহিত পরে উল্লেখিত বান্ুদেবাচার্ধ বাসুদেব-দত্ত কিনা সেই প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। 
একমাত্র জয়ানন্দের “চতন্যামঙগলে” একজন বান্ছুদ্দেব-আচাধের নাম পাওয়া যায় ।১৫ তিনি 
যে জয়ানন্দ-বর্গিত প্রীহস্বাসী 'বাস্থুদেব চক্রবর্তী” নহেন, ব্রনাপাঠে ভাহা স্পষ্টইঃবুঝিতে 


(৯) চৈ. চ.--২১৫, পৃ ১৭৯ (১৪) গৌ. ত.স-পৃ. ২৩২ (১১) ২১৫, পৃ. ১৭৯ (১২) ম. খ., পৃ. ১২৭ 
(১৩) ন. থ., পৃ, ২৪, ৪৬ (1), ৫৫ (?) (১৪) পৃ ৯ (১৫) ন. খ.১ পৃ" ৩৮ ৪৭, ৯২ 


৮০৬ চৈতন্ত-পরিকর 


পারা যায় ।৯৬ উপরোক্ত গ্রন্থ ছুইটিতে ইহার উল্লেখও দৃষ্ট হয় না। “চৈত্য্যমঙগল'- 
অন্থ্যারী গৌরাঙ্গের গয়া হইতে প্রত্যাব্নের পর যাহারা তাহার মহানৃত্য প্রত্যক্ষ 
করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে ছিলেন বাশ্ুদেব-আচারধ, নন্দন-আচার্ষ, বনমালী-আচার্ষ 
প্রভৃতি। আবার গৌরাঙ্গের বংগদেশ-গমনকালে তাহার অসংখ্য জঙ্গীদিগের মধ্যে 
বান্ছুদেব-দত্ব, মুকুন্দ-দত্ত, আচার্যরত্ব, বিদ্যানিধি, গঙ্গাদাস, ভগাই, বান্ছুদেব-আচার্চ 
চন্্রশেধর, গকুড়াই প্রভৃতির নাম আছে। আচার্ধরত্ের উল্লেখের কিছুপরে পুনরাস় 
চন্দ্রশেধরের উল্লেখ দেখিয়া বাথদে-দত্তের পর বান্থুদেব-আচাধের উল্লেখ সম্বন্ধে নিঃসংশয় 
হওয়া যায় না। গৌরাঙ্গ সব্যাস-গ্রহণের পূর্বে ধাহাদের সহিত সেই সম্বন্ধে কথা 
বলিয়াছিলেন, সেই অসংখ্য ভক্তের মধ্যেও নন্দন-আচার্ধ প্রভৃতির সহিত বাস্ুদেব- 
আচারের নাম উল্লেখিত হইয়াছে । জয়ানন্দ-প্রদত্ত বিরাট বিরাট তালিকাগুলিও 
পাঠকদিগকে প্রায়ই বিভ্রান্ত করে ৷ “চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে'র বংগানুবাদ /'চৈতন্যচন্দ্রোদয়- 
কৌমুদী”-গরন্থে চন্্রশেধর-গৃহে নাট্যাভিনয়ের বর্ণনায় বান্ুদেবাচার্বকে বেশকারী বলা 
হইয়াছে। কিন্তু উক্ত গ্রন্থের লেখক অন্যস্থলেও৯৭ নবদ্বীপবাসী গৌরাজ-ুহদ্বৃন্দের মধ্যে 
বাস্ুদেব-আচার্ষের নাম করিয়াছেন। সেই উল্লেখ এইরূপ £ 
বিদ্ভানিধি বাঞ্দেবআচার্ধ মুকুন্দ | 
বক্রেশ্বর দামোদর শ্রীজগদানন্দ ॥ 
বান্সর্দের-আচার্ষের অব্যবহিত পূর্বে বিদ্ভানিধির, এবং ঠিক পরেই মুকুন্দের নামোল্পেখ থাকায় 
ইনি যে স্বয়ং বানুদেব-দভ এ সন্বন্ধে সংশয় থাকেনা । সুতরাং একই গ্রস্থোক্ত মুকুন্দের 
সহিত উল্লেখিত বেশকারী-বান্থুদেবাচার্ধও যে মুকুন্দ-ভ্রাতা৷ বাসুদেব তাহাই ধরিতে হয়। 
সপ্ুদশ শতাব্বীর কবির নিকট তাহা ধরিয়া লইতে বাধা ছিল না। প্রাচীন বৈষ্বগ্রন্থে১৮ 
অত্রাক্মণের উপাধি হিসাবে “আচার্ষে'র প্রয়োগও দেখিতে পাওয়া যায়| 
গচৈতন্তচরিতাম্থতে'র বর্ণনায় সন্্যাস-গ্রহণের পর মহাপ্রভু শাস্তিপুরে উপস্থিত হইলে 
একজন বান্ছদেব নবদ্বীপ হইতে ভক্তবৃন্দের সহিত আসিয়া! মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হুন 
এবং সেখান হইতে মহাপ্রতু নীলাচলে চলিয়া গেলে বিদ্যানিধি, বাসুদেব প্রভৃতি ভক্ত 
প্রতি বৎসর নীলাচলে গিয়া! চারি-মাস করিয়া কাটাইয়৷ আসিতেন।১৯ এই দুইটি উল্লেখের 
মধ্যে প্রথমোল্লেধিত বাসুদেব যে বান্থদেব-দত্ত তাহা! জয়ানন্দের গ্রন্থ হইতে জানা যায় 
পরবর্তী উল্লেখের বাসুদেব, বিষ্ভানিধির সহিত যুক্ত থাকায় তাহাকেও বান্ুদেক্দত্ত 
বলিকাই মনে হয়। চৈতন্যচন্দোদয়নাটক' এবং “চৈতন্যচরিতামৃত' এই উভত্ব গ্রস্থেই 
গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের প্রথমবার নীলাচল-গমনকালে মুকুন্দ-দত্তের জ্যেষ্ঠ ভাতা এই বাস্ছুদেব- 


(১৬) পৃ. ৮ (১৭) পৃ. ১৬ (০১৮) ক্র.-_কাশীনাথ-পর্ডিত (১৯) ২১, পৃ. ৮৮ 


বাস্থদেব দত্ত ৩২৫ 


দত্তের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। “চতন্যচরি তামৃতমহাকাব্য হইতে জানা যায়২০ যে 
বাস্থুদেব ও শিবানন্দ-সেন উভয়েই মহাপ্রভুর জন্য ছুই কলসী গঙ্গাজল বহিয়! লইয়া! গেলে 
প্রথমে মহাপ্রভু এক ভাগ্ড জগন্নাথের স্নান-যাজ্ার্থ রাখিয়া আর এক ভাণ্ড আপনার জন্য 
ব্যবহার করিতে রাজী হইয়াছিলেন; কিন্ত পাছে একজন আঘাত-প্রাপ্ত হন, তজ্জন্য 
তিনি দুইটি ভাণ্ড হইতেই অধেকি পরিমাণে গঙ্গাজল গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
মুকুন্দের মত বান্ুদেবও২১ চৈতন্ের সংকীর্তন-সঙ্গী ছিলেন এবং তিনি একজন 

শ্রেষ্ঠ গায়ক হিসাবে বিখ্যাত ও মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। গৌড়ীয় 
ভক্তবুন্দের প্রথমবার নীলাচলে অবস্থানকালেই তিনি একদিন বান্ুদেবকে বলিলেন,২২ 
“বাসুদেব ষগ্পি মুকুন্দো মে প্রাক সহচরম্তথাপি ত্বমদ্য দৃষ্টোইপি অতিগ্রাক্‌ প্রিয়তমোহসি” | 
ভক্তিমান বান্থুদেবও স্বীয় ভদ্র স্বভাবের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন ।২৩ 

বান্ুদেব কহে মুকুন্দ আদৌ পাইল তোমার সঙ্গ । 

তোমার চরণপ্রাপ্তি সেই পুনজন্মি ॥ 

ছোট হৈঞা মুকুন্দ এবে হৈলা মোর জোষ্ঠ। 
মহাপ্রভু পুর্ব হইতেই বিদগ্ধ বান্ুদেবের &প্রমে তন্ময় হইয়াছিলেন। তাই তাহার জন্যই 
যে তিনি দাক্ষিণাত্য হইতে 'ব্রদ্ষসংহিত? ও “কষ্ণকণণাম্ত” নামক ছুইটি অমূল্য গ্রন্থ আনয়ন 
করিয়াছেন,২৪ তাহার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি সবসমক্ষে রসবোদ্ধা বাসুদেবের শ্রেষ্ঠত্ব 
ঘোষণ1 করিয়াছিলেন । 

বাসুদেব সম্ভবত সম্প্রদায়-কীর্তনে যোগদান করিয়াছিলেন২৫ এবং রথষাত্র! উপলক্ষে 

মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট-চিত্তে তাহার অন্তরঞ্গ-সুহদ্রূপে একমাত্র এই বাস্থদেবকে সঙ্গে লইয়াই 
এক একটি বৃক্ষতলে উন্মাদের মত নাচিয়! গাহিয়া ছুটিতেছিলেন।২৬ প্রকৃতপক্ষে, বাসুদেব 
ছিলেন যেন মহাপ্রভুর এক মহামূল্য সম্পদ । সেই সম্পদকে সযত্বে রক্ষা করিবার জন 
তাহার কি আকুলতা ! প্রবাদ আছে, অর্ধহরিতকী সঞ্চয়ের জন্য মহাপ্রতু সম্ভবত একবার 
গোবিন্ধ-ঘোষকে তিরক্কৃত করিয়াছিলেন । কিন্তু যে ব্যক্তি দিনের আয় দিনাস্তে নিংশেধিত 
করিয়া ফেলেন, এবং যাহাঁকিছু সংগ্রহ করিয়! আনেন, তাহাই পরার্থে বা কুটুন্ব ভরণা্থে 
ব্যয়িত করেন, তীহার সঞ্চয়-বিধি কোথায়, যে তাহার উপর নিষেধের প্রাচীর তুলিতে হইবে ! 
বরং এইরূপ একজন পরহিতব্রতী গৃহীর জন্য সঞ্চয়ের ব্যবস্থাই বিধেয় বুঝিয়া মহাপ্রতু 
ভক্তবুন্দের বিদায়ের প্রান্কালে শিবানন্দ-সেনের উপর বাসুদেবের আয়-বায়ের ভার অর্পণ 


(২৯) ১৪।৯৮-১*২ (২১) গৌ. গ.--১৪* ; তুবৈ' বং বট ২২) চৈ না৮৫৬ 3 ভরত, 
কৌ.-পৃ. ২৫৬-৫৭ (২৩) চৈ. চ.৮৮২১১, পৃ. ১৫৫ (২৪) এঁ--২1১১, পৃ. ১৫৫ (২৫) চৈ, চ.স্২1১৩, 
পৃ ১৬৪ (২৬) এ--২1১৪, পৃ ১৭২ 


০ চৈতন্য-পরিকর 


করিয়া তাহাকেই তাহার 'সরখেল'রূপে নিযুক্ত করিয়া দিলেন২৭ কিন্তু বান্থদেব তখন যাহ) 
বলিয়াছিলেন তাহাও অপূর্ব তিনি প্রার্থনা জানাইলেন২৮ 

জগত তারিতে প্রভূ তোমার অবতার । 

মোর নিবেদন এক কর অঙ্গীকার |। 

করিতে সমর্থ তুমি মহাদয়াময় । 

তুমি মনে কর তবে অনায়াসে হয় ॥। ূ 

জীবের হুঃখ দেখি মোর হৃদয় বিদরে । 

সব জীবের পাপ প্রভু দেহ মোর শিরে ॥ | 
শুনিয়। মহাপ্রতুর 'অশ্রকম্প স্বরভঙ্গ' হইল । ০০০০০ অযৃত-ফলস্বরূপে 
সমূডুত হইয়াছিলেন। 

€প্রেমবিলাসের' ভ্রয়োবিংশবিলাস-মতে বাসুদেব নবদ্বীপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, 
নবন্বীপ-সন্নিকটে মামগাছিতে তাহার একটি ঠাকুর-বাড়ীও ছিল এবং বৃন্নাবনদাস একদা এই 
ঠাকুর-বাড়ীতে আশ্রয-গ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।২৯ কিন্তু খুব সম্ভবত মহাপ্রতুর নির্দেশান্ুসারেই 
বান্ুদেব কুমারহষ্ট্রে শিবানন্দ-সেনের গৃহ-সন্নিকটে বাস স্থাপন করিয়া তাহারই তব্বাবধানে 
বাস করিতে থাকেন। 
মহাপ্রতু বাংলাদেশে আসিয়া কুমারহট্রে শ্রীবাসের গৃহ হইতে শিবানন্দ-ভবনে গমন 

করিয়াছিলেন । পথিমধ্যে বামপার্থে বাস্ুদেবের গৃহে মাইবার পথ । মহাপ্রভু ছুইটি পখের 
সংযোগ-স্থলে আসিয়া! ঈাড়াইতেই বাসুদেব তাহার দ্বিধার ভাব দেখিয়। তাহাকে অগ্রে 
শিবানন্দে-ভবনে পদার্পণ করিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিলে মহাপ্রভু শিবানন্দ-ভবনে 
যাত্রা করেন। কিন্ত প্রত্যাবর্তন কালে তিনি বাস্থদেবের গৃহে আসিয়া৩০ “গণগ্রাহী 
অদোষদরশী” বাস্ুদেবকে চরম সম্মান প্রদর্শন করিয়া জানাইলেন৩১ 

এ শরীয় বাহুদেব দত্তের আমার ॥ 

দত্ত আম। বথ! বেচে তথাই বিকাই । 

সত্য সত্য ইহাতে অন্যথা কিছু নাই ॥ 

বাহ্থদেব দত্তের বাতাস যার গার । 

লাগির্াছে, তারে কৃষ্ণ রক্ষিব সদায় ॥। 
সত্য আমি কহি শুন বৈকবমওল । 

এ দেহ আমার বাছদেবের কেবল ॥ 


(২৭) উ---২1১৫, পৃ. ১৭৯ (২৯) উ--২1১৫, পৃ ১৮১ 5১1১৯, পণ ৫২ 7 তুলি, ভীতও৫, পৃথিচও 
(৯) পৃ ২২২ (৩১) চৈ. ৮.-ই1১৬, পৃ. ১৯৬7 চৈ. না.-৯1৩২ (৩৯) চ্চ. ভা.-_-৩1৫, পৃ. ২৯৭-7 
চৈ. ম. জ)--বি* খ., পৃ" ১৪২ 


বাস্থদেব-দত্ত ৩২৭ 


বান্ুদেবের এই সৌভাগ্য ছিল অনন্লভ্য । “অদ্বৈতমলে”৩২ 'বাস্থদেব দত্ত আর শ্রীঘদু- 
নন্দন'কে মহাপ্রভুর ছুই সেনাপতিরূপে বণিত করা হইয়াছে । বাস্তুদেব প্রতি বখসর ভক্ত 
বৃন্দের সহিত নীলাচলে গিয়। মহাপ্রতুর সহিত সাক্ষাৎ করিতেন।৩৩ তাহার একজন পুত্রও 
নীলাচলে মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাতের সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন৩৪ লোচনদাসের '“চৈতত্য- 
মল” হইতে জানা যায় যে মহাপ্রভুর তিরোভাবকালেও বাসুদেব নীলাচলে উপস্থিত 
ছিলেন । 

বাস্ুদেব-দত্তের রচিত একটি ব্রজবুলি পদ পাওয়া যায় ।৩৫ 


(৩২) পৃ ৩৮ ৩৩৩) চৈ. চ.হি১ পুত ৮৮ ৩১৯১ পৃ ৩৩৪ ৩৪) চৈ, না ১০১৮) 
চৈ. কৌ.---পৃ. ৩৪৫ (৩৫) 7791--0, 465 


রামানজা-বসু 

“চতন্যচরিতামূতে'র কয়েকটি স্থলে সত্যরাজ এবং রামানন্দের নাম একত্রে ব্যবস্থত 
হইয়াছে। দুইটি স্থলে১ 'সতারাজ রামানন্দ, অন্ত ছৃইটি স্থলে রামানন্দ সত্যরাজ। এবং 
একটি স্থলে 'সত্যরাজ বস্তু রামানন্দ, এই প্রকার উল্লেখ থাকায় ই'ছাদিগকে এক ] 
বলিয়াই ধারণা জন্মে। কুলীন গ্রামস্থ কৰি মালাধর-বন্থু তাঁহার শ্রীকুফবিজয়'-কাব্য 
স্বীয় রাজদত্ত উপাধি গগুণরাজ খানের কধা বিশেষভাবে উল্লেখ করায় তথ্বংশীয় রামানন্দ- 
বন্থ যে “সত্রাজ' উপাধি লাভ করিতে পারেন, ইহারও জস্ভাব্যতা থাকিয়া যায়। কিন্ত 
“চৈতন্তচরিতামূতে'ই লিখিত হইয়াছে £ 

কুলীন গ্রামবাসী এই সত্যরাজখান | 
রামানন্দ আদি এই দেখ বিষ্ভমান ॥। 

অন্থাত্র £ তবে রামানন্দ আর সতারাজখান। 
ইহাছাডাও, একস্থানেং কেবল রামানন্দ বন্থু'র এবং অন্যত্র৬ কেবল 'সত্যরাজ' ও “সত্য- 
রাজখানে'র নাম উল্লেখিত হইয়াছে । ইহা হইতে ইহাদিগের ভি্নত্ব অন্বদ্ধে সন্দেহ 
থাকে না। কবিকর্ণপূরও 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকাগতে এই ছুই জনকে ছুই ব্যক্তি বলায়? 
এ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়। “ভক্তমালে'র লেখকও কবিকর্ণপুরকে জমর্থন করিয়াছেন। 

“চৈতন্তচন্দ্রোদয়নাটকে' উক্ত হইয়াছে* যে মহাপ্রভুর দর্শন-প্রার্থী নীলাচল-গামী 
রামানন্দ ছিলেন কুলীন-গ্রামের গুণরাজ-বংশোদ্তৰ । “ঠৈতন্যচরিতামৃতে'ও বল। হইয়াছেন 
যে রামানন্দ আর সতারাজখান কুলীন-গ্ামস্থ শ্রীকুষণব্জয়'-রচয়িতার বংশোদ্ভূত। ইহা 
হইতে স্বভ'বতহ প্রশ্ন আসে যে তাহা হইলে গুণরাজখান বা মালাধর-বন্থুর সহিত 
তাহাদের সম্বন্ধ কিরূপ ছিল। কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ সম্পার্দিত (৪০১ চৈতন্যাব) 
্রীরুষবিজয়' হইতে জানা যায়১০ যে বর্ধমান জেলার কুলীন-গ্রামবাসী মালধর-বস্থুর 
পিতার নাম ছিল ভগীরথ ও মাতার নাম ছিল ইন্দুমতী। মালাধর ১৩৯৫ শকে 


(১) ১1১, পৃ, ৫৩7 ২1১৭, পৃ ১৪৭ (২) ২১৩, পৃ, ১৬৪) ২১৪, পৃ ১৭৭ (৩) ২১৪, 
পৃ. ১৭৭ (৪) ২১১, পৃ ১৫৩ (6) ১1১১, পৃ ৫৬ (৬) ১1১৯, পৃ ৫২, ৩1১৯, পৃ, ৩৩৫ 
(৭) ১৭৩ (৮) ৯৫ (৯) ২1১৫, পৃ. ১৭৯ (১) বা. সা. ই. (১ম. সং)-পৃ, ৮৯৯০ 


রামানন্দ-বস্থ ৩২৪ 


শ্রীরুষ্ণবিজয়' কাব্য আরম্ভ করিয়া ১৪০২ শকে তাহা সমাপ্ত করেন । কৰি তাহার কাব্যে 
বলিতেছেন £ 

গোৌঁড়েশ্বর দিল1 নাম গুণরাজখান ॥ 

সত্যরাজখান হয় হাদয় নন্দন । 

তারে আশীর্বাদ কর যত সাধুজন ॥ 
খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ও ৎসম্পাদিত শ্রিরুষ্ণবিজয়ে'র ভূমিকায় জানাইয়াছেন 
যে কুলজীর প্রমাণ-'অঙ্গসারে মালাধরের বহু পুত্রের মধ্যে জত্যরাজখান অন্যতম ।” 
তৎসম্পাদিত “পদামৃতমাধুরীর চতুর্থ খণ্ডের ভূমিকাতেও তিনি জানাইতেছেন, “মহাপ্রতুর 
প্রায় সমসাময়িক পদকর্তা রামানন্দ বস্তু কুলীনগ্রামের প্রসিদ্ধ মালাধর বন্গুর (গুণরাজখানের) 
পৌত্র এবং সত্যরাজখানের পুত্র।” এই সমস্ত মতান্ুযায়ী সত্যরাজ যে মালাধরের পুত্র 
ছিলেন, তাহাই ধরিয়া লইতে হয়। “চৈতন্তচরিতাম্তে'ও সত্যরাজের প্রাধান্য স্থচিত 
হইয়াছে ।১৯ কিন্তু আশ্চর্ষের বিষয় কবিকর্ণপুর সত্যরাজের নামের সহিত পরিচিত থাকিয়াও 
“চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে' তাহার নাম উল্লেখ করেন নাই। জয়ানন্দের গ্রস্থেও সত্যরাজকে 
খুঁজিয়া পাওয়! যায় না। অন্য বৈষ্ণব-গ্রন্থগুলিতেও রামানন্দ ও সত্যরাজের নাম প্রায় সর্বত্র 
একত্রে বাবন্ৃত হইলেও রামানন্দের উল্লেখ যেন অধিকতর বলিয়। মনে হয়। কাবি গুণরাজ- 
খানের যে ছুইটি বংশ-লতিকা দেখা যায় তন্মধ্যে কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের মুদ্রিত 
শ্রীকুষ্ণবিজয়ে' প্রদত্ত তালিকাটির মধ্যে রামানন্দকে সত্যরাজখান-উপাধিধারী লক্ষ্ীনারায়ণ 
বস্থর পুত্র বল! হইয়াছে ।৯২ সম্ভবত একই কারণে কুলীন-গ্রামের এই বন্থু-বংশীয় হরিদাস 
বন্ মহাশয়ও তাহার 'সদগুরুলীলা-গ্রন্থে রামানন্দ-বস্ুকে সত্যরাজ-খানের পুত্র বলিয়া বর্ণনা 
করিয়াছেন ।১৩ কিন্তু জয়ানন্দের গ্রন্থে যেই স্থলে কৃলীনগ্রামস্থ গুণরাজ-“তনয়েস্র সম্পর্কেই 
রামানন্দের নাম উল্লেখিত হইয়াছে১৪ সেই স্থলে সত্যরাজের নামমাত্রও নাই। ইহা হইতে 
রামানন্দকেও গুণরাজের পুত্র বলিয়া প্রতীতি জন্মে। “চৈতন্যগণোদ্দেশ এবং 'গৌরগণোদ্দেশ 
দীপিকা” নাঘক দুইটি পুথিতেও লিখিত হইয়াছে,৯৫ 

রামানন্দ সত্যরাজ এই দুই ভাতা 

ডাঃ সুকুমার সেন রামগোপাল-দালের “চৈতন্যতত্বসার, নিবন্ধ হইতেও ইহার “ন্ুনিশ্চিত 


প্রমাণঃ দিতেছেন ১৬ £ 
রামানন্দ সত্যরাজ হএন ভ্রাতা । 


রম নন্দ এবং সত্যরাজ উভয়েই চৈতন্য-ভক্ত ছিলেন । বলরামদাসের একটি পদ হইতে 


0১) ২1১৫, পৃ. ১৮০ (২) প্রাকৃঞ্ণ বিজয় ( খগেন্তর নাথ মিত্র সম্পাদিত )-_পৃ. ১/* (১৩) পৃ. ২৯ 
€১৪) উ, খ., পৃ. ৯৫ (১৫) চৈ, গ. (বৃ.)-পৃ ১২ ; গো, দী. (বৃ.)--পৃ. ১৬ ০১৬) বা" সা. ই. তেয়, 
সং)--পৃ. ৪৪২ 


৩৩০ চৈতন্য-পরিকর 


বুঝিতে পারা! যায় যে রামানন্দ সম্ভবত গৌরাঙ্গের নবদ্বীপ-লীলায় যুক্ত হইয়াছিলেন।৯৭ 
“গৌরপদতরঙ্গিণীর একটি ভণিতা-বিহীন পদেও বলা হইয়াছে১৮ যে “নদীয়ার লোকসব 
রামানন্দ-বস্ু ও শ্রীবাসাদি-বেষ্টিত “গোরা্টাদকে' দেখিবার জন্য ছুটিয়া যাইতেছেন। এই 
গ্রন্থমধ্যে রামানন্দ-ভণিতার আর একটি পদ হইতেও জানা যায়১৯ যে মহাপ্রভু সব্যাস-গ্রহণ 
করিলে কৰি শোকাকুল হুইয়। ক্ষীণতঙ্ছু হন। 'এই পর্দের কবি বামানন্ব-বস্থ হইতেও পারেন। 
আবার 'ভক্তিরত্বাকরে' উদ্ধৃত স্বয়ং রামনন্দ-বন্্-ভণিতার একটি পদেও দেঁখা 'যায় যে 
নদীয়ায় গৌরাঙ্গ-লীলাকালে কবি 'লুবধ চকোর' হইয়াছিলেন ২০ 'নবদ্ধীপে গৌরাঙ্গের অদ্ভুত 
বিহার" বর্ণনা প্রসঙ্গে 'ভক্তিরত্বাকর'-প্রণেতা গোবিন্দ-ঘোষের যে একটি পদ উদ্ধত করিয়াছেন 
তাহাতেও নরহরি বাস্ু-ঘোষাদির সহিত রামানন্দকে দেখিতে পাওয়া যায়।২১ এই সকল 
কারণে রামানন্দকে মহাপ্রভুর নবদ্বীপলীলা-সঙ্গী বলিয়া ধরিয়া! লইতে কোনও বাধা থাকেনা । 
আবার “চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে'ও বলা হইয়াছে যে গৌরাঙ্গ গয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়! 
নবদ্ীপে শ্রীবাস রামানন্দ প্রভৃতি পরিকর-দ্বারা বেষ্টিত হইয়াছিলেন।২২ স্তরাং অস্তত 
গৌরাজের গয়া-গমনকালের কিছু পূর্বেও যে রামানন্দ ত্তাহার জঙ্গ-লাভ করিয়াছিলেন তাহ! 
বলা যাইতে পারে। উক্ত গ্রন্থের অন্যত্র রামানন্দ প্রভৃতিকে প্রকারাস্তরে চৈতন্তের পুর্ব- 
পার্ধদ বলিয়াও অভিহিত করা হইয়াছে ।২৩ কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, উপরোক্ত উক্তিগুলির 
কোথাও সত্যরাজের নাম উল্লেখিত হয় নাই। পূর্বোক্ত কুলজী-অনুযারী মালাধরের চৌন্দটি 
পুত্র, তন্মধ্যে দ্বিতীয় লক্ষ্মীনাথ বসু-_উপাধি সত্যরাজখান। যদি ইহ! সত্য হয়, তাহা 
হইলে বলিতে হয় যে ১৫০২ শক বা! ১৫৮০ গ্রী.-এ বন্থু-কবির গ্রস্থ-সমাপনের পূর্বেই যখন 
লক্ষ্মীনাথ “সত্যরাজখান” উপাধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন তখন এঁ সময় নাগাৎ তাহার বন্সসও 
যথেষ্ট হইয়াছিল । ন্ৃতরাং তাহারও অন্তত ২৫ বৎসর পরে সত্যরাজ সম্ভবত বৃদ্ধ হইয়া 
পড়ায় কনিষ্ঠ রামানন্দই তদপেক্ষা অধিকতর ক্রিক অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়। 
হয়ত রামানন্দের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখিত হইয়াছে । কিন্তু উল্লেখ না থাঁকিলেও. 
সত্যরাজ যে নবন্ীপ-লীলার সহিত কোনও না কোনও ভাবে যুক্ত ছিলেন, তাহাই সম্ভব 
মনে হয়। কারণ জয়ানন্দের পৃর্বোক্ত উল্লেখস্থলে দেখা যায় যে মহাপ্রতু স্বয়ং একবার 
কুলীন-গ্রামে বস্থু-গৃহে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, গৌড়ীয় ভক্তবুন্দের 
প্রথমবার নীলাচল*যাত্রাকালেও রামানন্দ এবং সত্যরাজ উভয়কেই নীলাচলে গমন করিতে: 
দেখ! যায় ।২৪ 


(১৭) গ্ৌ, ত.--পৃ. ১৭৬ (১৮) পৃ. ১৫৯ (১৯) পৃ ২৫৪ (২০) ১২1৩৩২৯ (৩৪১৭-এর সহিত যিলাইয়া)' 
(২১) ১২।২৯৮৫, ২৯৯৮ (২২) ১1৪৫ (২৩) ১*।১৩ (২৪) চৈ.৮,-২1১০, পৃ ১৪৭ ১ ২1১১, পৃ. ১৫৩ 


রামানন্দ-বন্থ ৩৩১ 


প্রথমবার নীলাচলে গমন করিয়া উভয়েই 'চৈতন্তের নীলাচল-লীলায় যুক্ত হন। শ্রীধণড 

ইত্যাদির মত কুলীন-গ্রামও পূর্ব হইতেই বৈষ্ব-সংস্কৃতির একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত 
হইয়াছিলেন। সেইস্থানের 

বছুনাথ, পুরুষোত্তম, শংকর, বিদ্ভানন্দ ॥ 

বাণীনাথ বহু আদি যত গ্রামীজন । 

সবে ঞ্ীচৈতন্ভূত্য চৈতন্ত প্রাণধন |1২৫ 
কবিরাজ-গোল্বামী আরও বলিতেছেন £ 

কুলীন গ্রামীর ভাগ্য কহুনে না যায় । 

শুকর চরায় ডোম সেহ কৃ গায় | 
কুলীন-গ্রামের এই সমস্ত ভক্ত মিলিয় 'কীর্তনীয়৷ সমাজ'ও গঠন করিয়াছিলেন । রথযাত্রা- 
কালে কুলীন-গ্রামীর্দিগের সেই সম।জ লহইয়াই রামানন্দ সত্যরাজ প্রভৃতি জগন্নাথ-বিগ্রহ 
সন্নিকটে সম্প্রদায়-নৃত্যে যোগদান করিয়াছিলেন ।২৬ তারপর, জগন্নাথের পাওু-বিজয়কালে 
জগরাথের রথের তুল! বাধিবার যে পট্টডোরী ছিল তাহা ছি'ডিয়া যাওয়ায় মহাপ্রভু রামানন্দ 
সত্যরাজকেই জম্মান দান করিয়া তাহাদিগকে সেই পষ্টডোরীর২৭ যজমান করিয়া দিলেন। 
মহাপ্রভু কর্তৃক আদিষ্ট হওয়ায় ভক্ত-ভ্রাতৃঘয় প্রতি বর্ধ গৌড় হইতে নৃতন পটডোরী প্রস্তত 
করিয়৷। আনিবার ভার সানন্দে মাথায় পাতিয়া মহাপ্রভু-প্রদত্ত ছিব্র-পট্রডোরী সংগ্রহ করিয়া 
রাখিলেন।২৮ তারপর ভক্তবুন্দের বিদায়কালে চৈতন্য.উভয়কে পুনরায় বিশেষ করিয়া 
বলিয়া দিলেন £ 

প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় পউ্উডোরী লইয়া 1 

গুণরাজখান কৈল গ্রীকৃষ্কবিজয় । 

তাহা এক বাক্য তার আছে প্রেমময় || 

মন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ। 

এই বাক্যে বিকাইন্ু ভার বংশে হাত ॥। 

তোমার কা! কথা তোমার গ্রামের কুকুর । 

সেই মোর প্রি্ন অন্ভজন বহুদূর ॥ 
রামানন্দ ও সত্যরাজ নিবেদন করিলেন, তাহারা গৃহস্থ ও বিষয়ী, তাহাদের সাধন-পন্থা' কি। 


(২৫) &-- 21১, পৃ. ৫৩ (২৬) এঁ--২।১৩, পৃ ১৬৪ (২৭) এই পট্টোডোরী সম্বন্ধে আধুনিক কালের 
যজমান বহুবংশ-সন্ভৃত হরিদাস বন্ছ মহাশয় তাহার সদগুরুলীল! গ্রন্থে (পৃ. ২১*-১১) লিখিতেছেন, “রথস্থ 
হইলে পাছে রখ হইতে পড়িয়া যান, এই আশঙ্কায় রখোপরি খাস্বার সহিত এই পষ্টভোরীর দ্বার 
ঠাকুরকে বন্ধন করিয়া রাখা হয় ।.....সময় সময় এই পষ্টডোরীর ছারা ৬ জগন্লাখ দেবকে সাজাইস়্া 


দেওয়া হয়। তিনি ইহ মালাম্বরপ আপন অঙ্গে ধারণ করেন ; দেখিতে বেশ শোভা হয় ।” (২৮) চৈ. 
৮.২।১৪, পৃ. ১৭৭ 


৩৩২ চৈতন্য-পরিকর 


মহাপ্রভু তাহাদিগকে এতৎসম্পর্কে নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিলে তীহার! বিদায় গ্রহ 
করিলেন। ৃ 

রামানন্দ ও সত্যরাজ কিন্তু প্রতি বৎসর পট্টভোরী প্রস্তৃত করিয়। নীলাচলে যাইতেন 
এবং মহাপ্রভুর লীলায় যোগদান করিতেন ।২৯ “চৈতন্তচন্দ্রোদয়নাটক' হইতে জানা যায় যে 
একবার রামানন্দ-বন্থুর পুত্রও নীলাচলে গিয়াছিলেন।৩০ মহাপ্রভুর তিরোভাবের পরে কিন্ত 
আর তাহাদের কাহারও সাক্ষাৎ৩১ পাওয়া যায়না । “চৈতন্যচরিতাম্ৃতে' রামানদ্দ-বস্থুকে 
নিত্যানন্দ-শাখাভুক্ত দেখিয়া মনে হয় যে রামানন্দ সম্ভবত পরবর্তিকালে নিত্যানদ্দের ভক্ত 
হইয়াছিলেন। 

রামানন্দ একজন পদকর্তা ছিলেন এবং তিনি ব্রজবুলিতেও পদ রচনা করিয়াছিলেন ৩২ 
ভক্তিরত্বাকর হইতে জান! যায় যে দাস-গদাধরপ্রভুর তিরোধান-তিথি-মহামহোতসব 
উপলক্ষে বিছ্যানন্দ প্রভৃতি বৈষ্বের সহিত বাণানাথ-বন্থও কাটোয়ায় গিয়াছিলেন।৩৩ 
বিষ্যানন্দ বাণীনাথ-বস্তু প্রভৃতির নাম একত্রে উল্লেখিত হওয়ায় তাহারা কুলীন-গ্রামী বলিয়া 
অনুমিত হন। 


(২৯) ৩১, পৃ. ৩৩৫; গৌ. ত.পৃ, ৩৪) চৈনাশ-৯1৫ 3) ১০1১৩ (৩০) ১০1১৯ 
(৩১) সী. ক. €পৃণ ১০৪-৫)মতে গ্রন্থকর্তী অদ্বৈত-পত্ধী সীতাদেবীর আদেশে কুলীনগ্রামবাসী 
রামানন্দের সহিত বাস করিয়াছিলেন । (৩২) 97, -797১,89,40 (৩৩) ৯1৩৯৩ 


গছাধরদাস 


দীন-রামাই-বিরচিত “চৈতন্যগণোদ্দেশদীপিকা" নামক একটি পুথিতে বলা হইয়াছে» 
যে গদাধরদাস-ঠাকুর আড়্যাদহের শঙ্খবণিক-কুলে জন্মগ্রহণ করেন। অন্থত্র তাহার এই কুল- 
পরিচয়ের বিবরণ না৷ থাকিলেও তিনি যে খড়দহ-সন্নিকটস্থ আড়িয়াদহ-গ্রামে বাস করিতেন, 
তাহার কথ! “পাটপর্যটন” বা 'পাটনির্য়ে বনিত হইয়াছে। অন্ান্ত প্রামাণিক গ্রন্থ হইতেও 
বুঝিতে পারা যায় যে তিনি পরবত্তিকালে এই স্থানে বাস করিতেন। “চৈতন্তচরিতামৃতে 
তাহাকে মহাপ্রভুর এক বিশেষ ভক্তরূপে বন্লিত কর! হইয়াছে। কিন্তু তিনি যে গৌরাঙ্গের 
বাল্যলীলা-সহচর ছিলেন তাহার কোন উল্লেখই এই গ্রন্থ বা 'চৈতন্তভাগবত' হইতে 
পাওয়া ধায় না। পরবর্তিকালে লিখিত “কেবল ভক্তিরত্বাকর' ও «গৌরাঙ্গলীলামৃত' গ্রন্থ 
বর্ধিত হইয়াছে যে তিনি নবধ্ীপ-লীলায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। জয়ানন্দের “চৈতন্য 
মঙ্গলে'ও গৌরাঙ্গের গয়া-গমন জঙ্গীর্দিগের একটি বিরাট তালিকা-মধ্যে তাহার নাম পাওয়া 
যায়। কিন্তু ইহা নাম মাত্র। কেবল নরহরি-চক্রবর্তী জানাইয়াছেন যে প্দাস-গদাধর 
্রতুপ্রিয় নরহরির সহিত গৌরাঙ্গের 'বেশের সামগ্রী সব সঙ্জ্ করিয়া দিলে তিনি তুবন- 
মোহন বেশ ধারণ করিয়! নৃত্য করিয়াছিলেন। আর লোচনদাস বলিতেছেন যে সন্নাস- 
গ্রহণাস্তে চৈতন্ত শাস্তিপুরে আসিয়া নৃত্য-কীর্তন আরম্ভ করিলে গদাধরও তৎকালে তাহার 
সহিত যুক্ত হইয়াছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে নরহরি-সরকার এবং গদাধর- 
পণ্ডিতের সহিতও যে তাহার একটি বিশেষ গ্রীতির সম্বন্ধ গড়িয়। উঠিয়াছিল, বিভিন স্থলে 
তাহাদের নামের একত্র-সন্নিবেশ হইতে তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। 

বৃদ্দাবনদাস ও কবিকর্ণপুর গদাধরদাসকে রাধিকা-ন্বভাবপ্রাপ্ধ বলিয়া বর্ণনা 
করিয়াছেন।৩ কৃষপাস-কবিরাজ বলেন, “গদাধর দাস গোপীভাবে পুর্ণীনন্ন |” এই সকল 
গ্ন্থকারের জম্রদ্ধ উল্লেখ হইতে ধারণ৷ জন্মায় ষে মহাপ্রভুর সহিত তাহার সম্বন্ধ ছিল 
নিবিড়। প্রথমবারে গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দ নীলাচলে গমন করিলে তিনিও তৎসহ গিয়া মহাপ্রতুর 
দর্শনলাভ করেন। চাতুর্মাস্তাস্তে মহাপ্রভু রামদাস, গদাধর প্রভৃতিকে নিত্যানন্দের সহিত 
গিয়৷ গৌড়ে থাকিবার নির্দেশ দান করিলে গদাধর তাহাদের সহিত গড়ে চলিয়। 
আসেন ।£ 


(১) পৃ. ৫ ৫) ভ. র._-১২1২*১৩, ২০২৫, ২৪৬৪, ২৮১৭? গৌ, লী---পৃ, ৪৪ 5 তু লী, ত. পৃ১৭ 
(৩) চৈ, ভা-৩1৫, পৃ ৩০৩ ) ৌ, দী--১৫৪ () চৈ. চ.--২1১৫, পৃ. ১৭৮7 ১1১১,পৃ, ৫) প্রে. 
বি.-১ম. বি. পৃ. ১২ 7 জ্রীচৈ, চ.-৮-৪1২২।১৩ 7 তু-মুং বি-পৃং ৪৬ 


রি চৈতন্ত-পরিকর 


যে-গদ্দাধরদাসকে “রাধিকা” বা 'রাধা বিভূতিক্পা* এবং 'গোপাভাবে পূর্ণানন্থময় বলা 
হইয়াছে, তাহার পক্ষে তৎকালীন চৈতন্ক-লীলাক্ষেত্র নীলাচল-ভূমি পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র 
থাক কি প্রকারে সম্ভব হইয়াছিল, তাহ! বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু কোনরূপ 'অনুযোগ 
উত্থাপন ন৷ করিয়াও তিনি যে মহাপ্রভুর আদেশ শিরোধার্য করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার 
সহিষ্ণুতা ও বিপুল ওদাধের পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুত, এইরূপ ত্যাগ কেবল গোপীদিগের 
দ্বারাই সম্ভব । সম্ভবত গদাধর ছিলেন স্বল্পভাষী এবং একরকম সকলের অলক্ষ্যে থাকিয়াই 
তিনি তাহার অভীষ্ট যাত্রাপথ অতিক্রম করিয়! চলিতেন। বৃন্দাবনদাস এবং তাহাকে অন্সরণ 
করিয়া জয়ানন্দও জানাইতেছেন যে নিত্যানন্দপ্রভুর সহিত গোঁড়গমনকালে পথিমধ্যে 
গর্দাধরদাস দধির পসরা মাথায় লইয়া রাধাভাবে নৃত্য করিতে করিতে পথ চলিতেছিলেন। 
কিন্ত মহাপ্রভুর আদেশ মন্তকে বহন করিয়া তিনি গৌড়ে আসিয়া যে যাত্রা আরম্ভ করিয়া 
ছিলেন, তাহা ছিল একান্তই নীরব। নিত্যানন্দপ্রভূর সরব-যাত্রা-সমারোহের মধ্যে তাহাকে 
বড় একটা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। 

“চৈতন্যভাগবত” হইতে জানা যায়ৎ যে গৌড়ে আসিয়া একদিন নিত্যানন্দগ্রতৃ 
পাণিহাটা হইতে গদাধরদাসের গৃহে গিয়া উপস্থিত হন। গদাধরের দেবালয়ে বাল-গোপাল 
মুনি প্রতিষ্ঠিত ছিল। গদাধর তখন বিগ্রহ সম্মুথে গোপীভাবে মগ্র থাকিতেন এবং মাথায় 
গঙ্জাজলের কলস লইয়া! নিরবধি ডাকিতে থাকিতেন, “কে কিনিবে গে। রস |” সেই সময় 
নিত্যানন্দ মল্লরায়” সগণে আসিয়! তাহাকে লইয়া পানলীলা' আরম্ভ করিলে তখন “বাহ্‌ 
নাহি গদাধর দাসের শরীরে । রাত্রিতে তিনি ভাবাবেশে গ্রামস্থ মহাদুর্জন কাজীর গৃহে 
গিয়। তাহার হরি-নামোচ্চারণ্রে জন্য জিদ ধরিলে কাজী বলিলেন ঃ 

কালিকা বলিবাও 'হরি' আজি যাহ ঘর । 
কাজীর মুখে হুরি-নামোচ্চারণ শুনিয়া গদাধর আনন্দে অধীর হইয়া হাতে তালি দিতে 
লাগিলেন। দুর্বত্ত-কাজী হরিনাম উচ্চারণ করায় শুদ্ধ ও সৎ হইয়া উঠিবেন, ইহাই ছিল 
গদাধরের একাস্ত বিশ্বাস । 

এই ঘটনার পর ব্ছকাল যাবৎ আর গদাধরের কর্মপদ্ধতির কোনও পরিচয় পাওয়া! যায় 
না, তবে তিনি নীলাচলে গিয়! মহাপ্রভুর দর্শন-লাভ করিতেন এবং প্রিয়বন্ধু গদাধর-পণ্ডিতের 
সঙ্গলাভ করিয়া আসিতেন।৬ মহাপ্রভু নীলাচল হইতে গৌড়ে আসিলে গদাধর 
পাণিহাটাতে রাঘব-ভবনে গিয়! তাহার চরণ দর্শন করিয়াছিলেন।৭ পাণিহাটার 
গঙ্গাতীরে রঘুনাথদাসের চিড়াদধি ভোজদান কালেও তিনি তথায় উপস্থিত ছিলেন । 
6) ৩৬, পৃ-৩*৭-৮ 5 চৈতন্তচরিতাস্ৃত-কার এই ঘটনার সদর্থন করেন।-_১1১০, পৃ. ৫২ 3১1১১, 
পৃ. ৫) তু.-অ. বি.--পৃণ ১ (৬) চৈ, ভা. _৩1৯,পৃ, ৩২৯ ; চৈ. কৌ---পৃ. ৩৪২, ভ..র.-৮৮৮1২৮৫ 3 
৩২৮১ (৭) চৈ. ভা---৩1৫, পৃ. ২৯৯, চৈ. ম. জে.)--বি খ. পৃ. ১৪৩ 


গদাধরদাস ৩৩৫ 


মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর কিন্তু আমরা আবার গদাধরের সাক্ষাৎ পাই নবদ্বীপে। 
সেই সময় প্রাচীন বৈষ্ণব্দিগের কেহ কেহ ঝিষুপরিয়া মাতার রক্ষণাবেক্ষণ ও তাহাকে সাত্বনা- 
দানের নিমিত্ত এবং নিজেরাও সান্বনা-লাভার্থা হইয়৷ নব্ীপে বাস করিতেছিলেন। গদাধরও 
সম্ভবত একই কারণে নবদ্বীপে আসিয়। শ্রীবাস-দামোদরাদির সহিত একত্রবাঁস আরম্ত 
করিয়াছিলেন ।৮ সেই সময় শ্রীনিবাস-আচাধ প্রথমবার নবন্বীপে আসিঙ় তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করেন।৯ “অন্ুরাগবল্লীগতে লিখিত হইয়াছে) যে গদাধরদাসের উদ্দেশ্যে 
গদাধর-পণ্ডিতের প্রেরিত একটি বার্তা যথাসময়ে 'জ্ঞাপন করিতে ভূলিয়! যাওয়ায় গদাধরদাস 
স্বীয় বন্ধু গদাধর-পণ্ডিতের সহিত শেষ সাক্ষাতের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হন এবং তাহার 
ফলে শ্রীনিবাস গদাধর কর্তৃক ভত্সিত ও পরিত্যক্ত হইলে পরে বিষ্ুপ্রিয়াদেবীর হস্তক্ষেপে 
গদাধর শ্রীনিবাসকে ক্রোড়ে তুলিয়া লন। 

তৎকালে চৈত্ন্ত-গদাধর বিরহে গদাধরদীসের হৃদয় যেন তুষানলে দগ্ধ হইতেছিল এবং 
তাহার দেহ-মনের উপর এমনি এক উন্মাদনার শ্োত বহিয়া যাইত যে তাহার অশ্র-কম্প- 
মৃছণ-বিলাপাদি প্রত্যক্ষ করিয়। প্রত্যেকেই বিশ্মিত হুইতেন।৯৯ কিন্তু বিষুনপ্রিয়া-মাতার 
জীব্থকালে তিনি নবদ্ীপ ছাড়িয়া আর কোথাও যান নাই। তবে মাতার তিরোভাবে 
'আর তাহার পক্ষে নবন্বীপ-বাসও সম্ভব হয় নাই। তিনি কণ্টকনগরে গিয়া! এক গৌরাঙ্গ- 
বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার করেন১২ এবং তাহাকে অবলম্বন করিয়াই মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতে 
থাকেন। শ্রীনিবাস-আচাধ যখন প্রথমবারে বৃন্দাবন হইতে আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করেন, তখন তিনি অপ্রক্কতিস্থ অবস্থায় কোনরকম বাচিয়াছিলেন মাত্র ।১৩ কিন্তু ইহার 
কিছু পরে নীলাচলাগত নরোত্তম যখন কণ্টকনগরে আসিয়া পৌঁছান, তখন তিনি 
মরণোন্ুখ ।৯৪ শিশ্ত যছুনন্দন-চক্রবর্তী তখন তাহার কর্মভার মন্তকে লইয়াছেন। 
শ্রীনিবাসের বিবাহকালেও তিনি জীবিত ছিলেন।৯৫ কিন্তু তখন আড়িয়াদহ, নবদ্বীপ, 
কণ্টকনগর, কোন স্থানই আর তাহার পক্ষে সাস্তনাদায়ক ছিলনা । অল্পকালের মধ্যেই 
তিনি ইহধাম ত্যাগ করিলেন ।১৬ 

বৎসরান্তে গদাধর-শিষ্য যছুনন্দন-চক্রবর্তা স্বীয় গুরুর তিরোভাব-তিধি উদ্যাপন 
করিয়াছিলেন। যছুনন্দন ছিলেন “বিজ্ঞ' ও "শাস্ত্রে বিচক্ষণ, তিনি উৎসবানুষ্ঠানে কোথাও 
কোন আয়োজনের ত্রুটি রাখেন নাই। ইতিমধ্যে শ্রীনিবাস-আচার্ধ বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া 


(৮) তু.--অ. প্র-২২শ, অব, পৃ" ১০২ (৯) ভ. র.-৪1৫৮ ) ন* বির" বি.» পৃ, ১৯ ১০) ২য়, 
ম., পৃ. ১৯১৩ ৫১১) এঁ-্য়, ম প্‌. ১৪ (১২) ভ. র.”৮১০।৪২১; ন. বি.--৪র্থ, বি. পৃ. ৬৪ 3 ৬ষ্ঠ, 
বি. পৃ. ৮৪ (১৩) ভ. র..-৭1৫২৬-৩২, ৫৯৭ (১৪) &--৮1৪৪৬, ন. বি.--€র্থ, বি. পৃ. ৬৪-৬৫ (১৫) ভ. 
র.-৮1৫৫৫১৬) ৯1৫৪, ৩৭১) ন. বি. -৬ষ্ঠ' বি, পৃ. ৭৩ 


৩৩৬ চৈতন্-পরিকূর 


আঙিলে যছুনন্দন তাহাকে সমস্ত বিষয় জানাইলেন।১৭ তংপূর্বে তিনি এই অহষ্ঠান- 
উপলক্ষে সমস্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবকে নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহারা আসিয়া 
পৌঁছাইলে সকলের উপস্থিতিতে তিরোধান-তিথি-মহামহোৎসব সম্পন্ন হইল। তাহার 
চেষ্টায় মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর এই যে প্রথমবার ভক্ত-মহাসম্মেলন৯৮ ঘটিল, তাহার 
মধ্য দিয়াই শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্ামানন্দ কর্তৃক পুনরায় বৈষ্ণব-ধর্ষের নব্-জাগরণের ষে 
তরঙ্গ উাপিত হইয়াছিল, তাহারই স্ুত্রপাত হইয়া গেল । ৰ 

যছুনন্দনের যোগ্যতা দেখিয়া রথুনন্দন-ঠাকুর তাহার উপর সরকার-ঠাকুরেরও 
তিরোধান-তিথি-উৎসবের ভার অর্পণ করিয়াঞ্থিলেন।১৯ তন্থুযায়ী যছুনন্দন শ্ীথণ্ডে 
আসিয়া প্রাথমিক “দর্ককাধ সমাধা করিলে মহামহোৎসব স্ুসম্পন্ন হয়। উৎসবে 
নরহরি-শি্য লোচনদাসের সহিত ষছুনন্দন বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন২০ এবং উৎসব 
শেষ হুইয়! গেলে তিনি কাটোয়ায় প্রত্যাবর্তন করিয়া২১ পুনরায় ইষ্টদেবের আরব কার্ধে 
অনন্যমন। হন। 

কিছুকাল পরেই খেতুরির মহামহোত্সব উপলক্ষে জাহ্ববাদেবী ভক্তবৃন্দসহ কণ্টকনগরে 
আসিলে যদুনন্দন তাহাদিগকে অভিনন্দিত করেন এবং গৌরাঙ্গের ভোগ লাগাইয়! যথাবিধি 
অতিথি-সৎকারের পর জাহ্বাদেবীর প্রসাদপ্রাপ্ত হন।২২ তাহার পর তিনিও ভক্তবুন্দের 
সহিত খেতুরি পৌছাইয়া উৎসবে যোগদান করেন২৩ এবং উৎসবাস্তে বৃন্নাবন-গমনোত্যতা 
জাহবা-ঈশ্বরীকে বিদায় দিয়াং৪ কণ্টকনগরে অবস্থান করিতে থাকেন। জাহুবাদেবী 
বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া কণ্টকনগরে পৌছাইলে তিনি পুনরায় তাহাকে 
অভিনন্দিত করিয়াছিলেন এবং যাজিগ্রাম হইতে শ্রীনিবাসচার্কে আনয়ন 
করিয়াছিলেন ।২৫ তারপর সকলেই তাহার সংবর্ধনা ও আতিথ্য-গ্রহণ 
করিয়া কণ্টকনগর হইতে বিদায় গ্রহণ করিলে যদুনন্দন স্বীয় গুরুর মতই নীরবে তাহার 
আদ্শান্ু“রণে নিবিষ্টচিত্ত হন। কিছুকাল পরে জাহ্বাদেবী যখন রাধিকা-বিগ্রহ নির্মাণ 
করাইয়। বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন, তখনও বিগ্রহ-্বাহী ভক্তবুন্দ কণ্টকনগরে আসিয়া 
যছুনন্দন কর্তৃক অভ্যধিত হইয়াছিলেন।২৬ ভক্তিরত্বাকর, হইতে জানা যায়২৭ যে 


0৭) ভ. র.__৯৩৫৯-৬৩ (১৮) “অদ্বৈতপ্রকাশ' (২২শ. অ.--পৃ, ১**)-মতে নিত্যানন্দ- 
তিরোধানের পরেও বীরভদ্র 'মহামহোৎসবের উদ্বোগ করাইয়া”ছিলেন। কিন্তু তছুপলক্ষে "ঘনঘটা! 
হইয়াছিল কিন! তাহ বণিত হয় নাই | (১৯) ভ.র. --৯1৪৬২, ৪৬৪ (২০) এ ৯৫৯১-৯২ (২১) এঁ--৯1৭৪৬ 
২২) এঁ--১০৪০৯-১*, ন.বি.-_৬ষঠ, বি+এপৃ. ৮৪-৮৫ (২৩) ভ.র._-১০1৪২৭ ) ন. বি.--৬ষ, বি, পৃ ৮৭) 

৮ম. বি", পৃ. ১০৮; প্র, বি.--১৯শ. বি., পৃ. ৩৭৯, ৩১৭ (২৪) ন. বি.--৮ম. বি.-পৃ, ১১২ 
(২৫) ত. র.--১১।৬৭৪ ; ন. বি.--*ম: বি., পৃ. ১৩৯, ১৪১ (২৬) ভ. র.--১৩।১০৯ (২৭) ১৪1১০, ১৩৪ 


রাকাত টি রি 
বোরাকুলি-গ্রামে, গোবিন্দ-চক্রবতার .গৃহে রাধাবিনোদ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাকীলেও যছুনন্দন 
সেইস্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই ঘটনার পর আর কোথাও তাহার উল্লেখ 
দু হয় না। যহুনন্দন সম্বন্ধে “ভক্তিরত্বীকরে” যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা হইতে 
তাহার মহৎ চরিত্রের প্রকষ্ট প্রমাণ পাওয়। যায় ।২৮ 

যছুনন্দনের চেষ্টা পরম আশ্চর্য ॥ 

দীনপ্রতি দয়! যষৈছে কহিল না হয়। 

বৈষণবমগুলে যার প্রশংসাতিশয় ॥ 

যে রচিল গৌরাঙ্গের অদ্ভুত চরিত । 

দ্রবে দারু পাধাশাদি শুনি যার গীত ॥ 
যছুনন্দন-চক্রব শর পৃধকভাবে গৌরাঙ্গ-চরিত রচনা করিয়াছিলেন কিন! জানা যায় নাই; 
কিন্তু তাহার স্থললিত গীতাবলী বাস্তবিকই মনোনুগ্ধকর ৷ ণভক্তিরত্রাকরে'র ঘাদশ তরঙ্গের 
পদসংগ্রহের মধ্যে তাহার যে ছাদশটি পদ গৃহী হইয়াছে২৯ তন্মধ্যে প্রথম দুইটি ব্রজবুলি 
ভাষায় রচিত। এই ছ্বাদ্শটি পদের মধ্যে “যহ্রনন্দন'- “যছ- ও ছুনাথদাস*ভণিতার 
পদ-দৃষ্টে প্রমাণিত হয় যে তিনি স্থানবিশেষে এই সমস্ত ভণিতাই ব্যবহার করিতেন । 


(২৮) ৯।৪৬৪-৬৮ (২৯) ২৮০৩-৩৪৯৭ 


২ 


শিবানল্গ-সেন 

কবিকর্ণপূর তাহার পিতা শিবানন্দ-মেনকে চৈতন্য-পার্দ্‌ বলিয়া আখ্যাত করিলেও» 
তিনি গৌরাঙ্গের নবদ্বীপলীলা-সঙ্গী ছিলেন কিনা উল্লেখ করেন নাই। কবিরাজ- 
গোস্বামী নিত্যানন্দ-শাখার মধ্যে যে শিবাই-এর নাম করিয়াছেন, তিনি যদি শিবানন- 
সেন হইয়া থাকেন, তাহা হইলেও তিনি গৌরাঙ্গের নবহ্ীপলীলা-সঙ্গী ছিলেন বিনা বুঝা 
যায় না। অন্য কোন প্রাচীন গ্রন্থকারও এরূপ কোন বিবরণ রাখিয়া যান নাই 
একমাত্র জয়ানন্দের “ৈতন্যমঙ্গলে' নব্দ্বীপলীলা-বর্ণন। প্রসঙ্গে দুইটি মাত্র স্থলে অসংখ্য 
নামের সহিত এক বা একাধিক শিবাননের নাম দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাহারা যে শিবানন্দ-সেন 
তাহার প্রমাণ নাই। অবশ্য শিবানন্দ-ভণিতার একটি পদে লিখিত হইয়াছে : 

গেল৷ নাথ নীলাচলে এ দাসেরে এক। ফেলে 
ন! ঘুচিল মোর ভববন্ধী 

পদ-রচয়িতা যদি শিবানন্দ-সেন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে মহাপ্রভুর সন্যাস-গ্রহণের 
পূর্বে উভয়ের মধ্যে পরিচয় ঘটিয়া থাকিতেও পারে। কিন্তু মহাগ্রতু নীলাচল হইতে 
গৌঁড়ে আসিয়া শিবানন্দাদির সহিত মিলিত হইবার পর পুনরায় নীলচলে প্রত্যাবর্তন 
করিলে শিবানন্দ যে এরূপ কবিত। রচন! করিয়া থাকিবেন, তাহারও সম্ভাব্যতা থাকিয়া 
যায়। “চৈতন্যভাগবত+, “চৈতন্তচন্দরোদয়নাটক' এবং “চৈতন্তচরিতামূত' গ্রভৃতির প্রত্যেকটি 
গ্রন্থেই তাহার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে মহাপ্রভুর সন্যাসগ্রহণেরও পরবন্তিকালে। 
পরবর্তী আলোচনায় বুঝিতে পারা যাইবে যে যতদূর সম্ভব নীলাচলেই উভয়ের পরিচয় 
ঘটে। আর মহাপ্রতুর সন্্যাস-গ্রহণের পূর্বেও যদ্দি উভয়ের মধ্যে সংযোগ ঘটিয়া থাকে 
তাহা হইলেও বল! চলে যে সেই সংযোগ তখন এমন ঘনিষ্ঠ হইয়া! উঠে নাই যাহাতে 
শিবানন্দ-সেন গৌরাজ্সের তৎকালীন পার্যদ্রূপে বিশেষভাবে পরিগণিত হইতে পারেন। 

*পাটনি্ণয়গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে শিবানন্দের নিবাস৪ ছিল কাচড়াপাড়া নিকটবর্তাঁ 
কুমারহট্র-গ্রামে। বস্তত কাঁচড়াপাড়া ও কুমারহট্ট, ইহারা যেন একই বৃহৎ গ্রামের দুইটি 
অংশ ছিল। প্রাচীন পুিগুলিতেও উভয়ের নাম একত্রে উল্লেখিত হইয়াছে। কুমারন্্ে 


৯) চৈ, না”-১1৭, ৮৪৪ (২) ন. খ., পৃ. ২৯) বৈ, খ., পৃ. ৭২ (৩) গে. ত.--পৃ. ২৪৮৪৯ 
(৪) রাখালদান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন (বাংলার ইতিহাস--২য়, ভাগ, পৃ. ৩১১) শিবাননদ 'কুলীন- 
'প্লামবাসী'; অমুব্যধন রায়ভট বলেন (শ্রীল শিবানন্দ সেনের বংশলতিকা-_গোঁরাঙ্গ সেবক পত্রিকা, শ্রাবণ, 
১৩৩৪), শিবানন কুবীনগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং কাচড়াপাড়ায় বিবাহ করিয়া এ স্থানে পাটি স্থাপন 
করেন ।--এই সকল বিবরণের উৎস সম্বন্ধ কিন্তু কেহ কিছু উল্লেখ করেন নাই। 


শিবানন্দ-সেন ৩৩৯ 


শিবানন্দের এবং কাচড়াপাড়াতেং তাহার ভাগিনেয় শ্রীকাস্ত-সেনের পাট অবস্থিত 
হইলেও কোথাও কোথাও শিবানন্দ বাঁ শ্রীকাস্তকে কাচড়াপাড়া-কুমারহট্ট-নিবাসী বলা 
হইয়াছে।৬ কোথাও বা আবার শিবানন্দকেই কাঞ্চনপাড়ার অধিবাসী বলা হইয়াছে । 
শিবানন্দের তিন পুত্র ছিলেন-__চৈতন্যদাস, রামাদান ও পুরীদাস বা কর্ণপুর ।৮ 

ইহার! তিনজনেই মহাপ্রভুর দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত* হন। বল্লভ-সেন এবং শ্রীকাস্ত-সেনও 
শিবানন্দের সগ্ঘদ্ধে মহাপ্রভুর অনুরাগী ভক্তরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন 1১০ কিন্তু 
মহাপ্রভুর সহিত তীহাদের সকলেরই প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে তাহার নীলাচল-গমনের পরে । 
দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণান্তে মহাপ্রভু নীলাচলে পৌছাইলে সেই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া গৌড়-ভক্তবৃন্দ 
যখন নীলাচল-গমনের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন তখন হইতেই আমরা শিবানন্দের 
সাক্ষাংলাভ করি। ভক্তবৃন্দের সহিত শিবানন্দ, বল্লভ এবং শ্্রীকাস্তও নীলাচলে গিয়া 
পৌছান।১১ “চৈতন্চরিতামূতে লিখিত হইয়াছে যে শিবানন্দের সহিত প্রথম দর্শন 
ঘটিলে 

শিবানন্দে কহে প্রভূ তোমার আমাতে | 

গাঢ় অনুরাগ হয় জানি আগে হৈতে ॥ 

শুনি শিবানন্দ সেন প্রেমাবিষ্ট হৈঞা। 

দণ্ডবৎ হৈঞা পড়ে শ্লোক পড়িয়। ॥ 
তথাহি “চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে? [অষ্টমান্ক, ৮০-তম শ্লোক] 

নিমজ্জিতোহনস্ত ! ভবার্ণবাস্ত 

শ্চিরায় যে কুলমিবাসি লন্ধঃ | 

ত্বয়াপি লব্ধংভগবন্িদানী 

মনুত্তমং পাত্রমিদং দয়ায়াঃ || 
মুদ্রিত গ্রন্থের অষ্টমাঙ্কটি ত্রিসপ্ততি ক্লোকে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় যে কবিকর্ণপুর- 
কত মূল “ৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে'র অন্তত কিছু অংশ লুগ্ত হইয়াছে । যাহা! হউক, উক্ত 
শ্লোক হইতেও ধারণা জন্মে যে পূর্ব হইতেই মহাপ্রতুর প্রতি শিবানন্দের প্রগাঢ় অন্ুরক্তি 
থাকিলেও উভয়ের মিলন ঘটিল এই প্রথম $ এবং মহাগ্রভুকে স্পর্শ করিয়াই ভবার্ণবে 
মজ্জমান শিবানন্দ প্রথম কুলপ্রাপ্ত হইলেন। সম্ভবত এই সময় কিংবা ইহার কিছু পূর্বে 
শিবানন্দ চতুরক্ষর গৌর-গোপাল মন্ত্রে দীক্ষালাভ করেন। 

ভক্তবৃন্দের চারিমাস যাবৎ নীলাচলে অবস্থানকালে শিবানন্দ-সম্পকিত বল্লত, শ্রীকান্ত 


৫) পা, নি- ৬) পা. প. () চৈ কৌ,পৃ. ২৭২ ০) গৌ, দী._পৃ. ১৪৫ ঃগৌঁ-গ- পৃ, ৫) 
চৈ. ৮৮১1১, পৃ ৫৯০১) চৈগশা পৃ ৪0) চৈ.চ.--১1১৯, পৃ ৫২ 0১) চৈ, না.-৮৪৪ ; চৈ. 
চ.-২।১০।পৃ, ১৪৭) ২1১১, পৃ ১৫৩-৫৫ (১২) চৈ. না.-৯৮ 


৩৪০ চৈতন্য-পরিকর 


প্রভৃতি ভক্ত চৈতন্ত-প্রবর্তিত সম্প্রদায়-নৃত্যে অংশ গ্রহণ করিলেও এই সময়ের মধ্যে 
শিবানন্দ সম্বন্ধে আর কোনও উল্লেখষোগ্য সংবাদ পাওয়া যায় না । কিন্তু চারি-মাস পরে 
ব্দায়কালে মহাপ্রভু বান্থুদেব-দত্তের আয়-ব্যয়ের দেখা-গুনার জন্য শিবানন্দকেই তাহার 
'সরখেল' নিযুক্ত করিয়া দেন এবং গোঁড়ীয় ভক্তবৃন্দকে প্রতি বৎসর নীলাচলে আনয়ন 
করিবার গুরুভারও তাহার উপর অর্পন করেন।৯৩ একবার এই শিবানন্দ-সেন ও 
বাস্ুদেব-দত্ত মহাগ্রতূর জন্য বাংলাদেশ হইতে ছুই কলসী গঙ্গাজল বহিয়া লইয়। গেলে 
মহাপ্রতৃ এক কলসী জল জগন্নাথ-বিগ্রহের সেবার্থ সংরক্ষিত রাখিতে বলিয়া উভয়পার্র 
হইতেই অর্ধ-পরিমাণ জল গ্রহণ করিয়া উভয়কেই আনন্দদান করিয়া ছিলেন 1১৪ | 
কিন্তু ভক্তির পথে নামিয়াও শিবানন্দ প্রথমে নিঃসংশয় হইতে পারেন নাই । একদিন 
তিনি “অন্থ গ্রাম” বা 'অম্থয়া মুলুকের+ নকুল-ব্রক্ষচারী নামক এক রৃষ্ণভক্ত ত্রাঙ্গণের১৫ 
হৃদয়ে মহাগ্রভূর আবেশের কথা শুনিয় সন্দেহগ্রন্ত হন এবং তাহাকে পরীক্ষ। করিবার জন্য 
তৎসন্লিকটে উপস্থিত হন। কিন্তু তিনি আসামাত্রেই নকুল-ব্রহ্মচারী জানাইলেন যে 
শিবানন্দ চতুরক্ষর গৌর-গোপাল মন্্গ্রহণ করিয়াছেন ।৯৬ ব্রহ্মচারী কি করিয়া সেই 
বাদ জামিলেন তাহা ভাবিয়া শিবানন্দ বিশ্মিত হইলেন এবং মহাপ্রভুর শক্তি ও গ্রভাব 
সন্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হইলেন । 
পরবসর যথাকালে শিবানন্দ ভক্তবুন্দকে লইয়া নীলাচলে যাত্রা আরম্ভ করিলেন। 
শিবানন্দ সেন করে ঘাটি-সমাধান ॥ 
সবাকে পালন করি সুখে লঞা যান। 
সবার সর্বকার্ধ করেন দেন বাসস্থান । 
শিবানন্দ জানে উড়িয়া পথের সন্ধান ॥ 
“চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক' হইতে জানা যায়১৭ যে & বৎসর নীলাচল-গমন-পথে এক 
নিদারুণ বিপত্তি উপস্থিত হইলে শিবানন্দকে এক উড়িয়! অমাত্যের হস্তে বন্দী হইয়! কারারুদ্ধ 
হইতে হয়। কিন্তু ভাগ্যক্রমে তিনি মুক্তিলাভ করেন। সেই বৎসর বিশিষ্ট ভক্তবৃন্দের 
পত্বীগণও চৈতন্য-দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। শিবানন্দের পত্বীও১৮ ছিলেন। আর 
ছিলেন শিবানন্দের জ্ো্টপুত্র চৈতন্তদাস। তিনি তখন বালকমান্ত্র। শিবানন্দের কণিষ্ঠ- 
পুত্র তধনও ভূমিষ্ঠ হন নাই। বালকের নাম চৈতন্যদাস শুনিয়া মহাপ্রভূ পরিহাস করিয়া- 
ছিলেন ; কিন্তু তিনি বালকের সেবায় যথেষ্ট গ্রীতিলাভ করিলেন। শিবানন্দ মহাপ্রভৃকে 
নিমন্ত্রণ করিয়া ভিক্ষা-নির্বাহ করাইতেন। পিতার ইচ্ছা ও দৃষ্টান্তে পুত্র চৈত্ন্যদাস 


(১৩) চৈ.৮৮--২1১৫, পৃ. ১৭৯ (১৪) চৈ-চ.ম.-১৪।৯৮-১*২ (3৫) চৈ, কৌ._-পৃ. ২৭১ (১৪) চৈ-বা. 
রী. সা৯ি।৮ 7 চৈন্চ ৩৯, পৃ ২৯২ 09) ১০1৫ 0০) বৈ. দং পৃ ৩৫১)-মতে ইহার নাম মালতী । 


1শবানন্দ-সেন ৩৪১ 


আয়োঙ্গনাদি করিয়া চৈতন্যকে বাসায় আনিলেন এবং “প্রভু-অভীষ্ট বুঝি আনিল বাঞ্জন' ।৯৯ 
মহাপ্রত তখন বালকের ভক্তিভাব দেখিয়া বিশেষভাবেই সন্তষ্ট হন এবং বালক চৈতন্যদাস 
মহাপ্রভুর প্রসাদ প্রাঞ্ধ হন। এইভাবে সবংশে মহাপ্রভুর সেবা করিয়া শিবানন্দ 
চাতুর্মাস্াস্তে পুনরায় ভক্তবৃন্দকে লইয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন । 

শিবানন্দের ভাগিনেয় শ্রীকান্ত-সেন একবার মহাপ্রভুকে দেখিবার জন্য ভক্তবুন্দের 
যাত্রাকালের অপেক্ষা না করিয়াই নীলাচলে গিয়া হাজির হন। মহাপ্রভু এই সরল- 
স্বভাব যুবককে অত্যন্ত প্েহ করিতেন। তিনি তাহাকে ছুইমাস নিজের কাছে রাখিয়া 
বিদায় দেওয়ার সময় বলিয়া! দিলেন যে সেই বৎসর আর ভভ্তবৃন্দের নীলাচলে যাইবার 
দরকার নাই, তিনি নিজেই পৌধষমাস নাগাৎ গড়ে গিয়া অদ্বৈত, শিবানন্দ, 
জগদানন্দ প্রভৃতির নিকট ভিক্ষা-গ্রহণ করিবেন।২০ শ্রীকান্ত আসিয়! এই সংবাদ দিলে 
শিবানন্দ প্রভৃতি ভক্ত মহাপ্রভুর প্রিয় বাস্তক শাক, মোচা প্রভৃতি খাছ্যন্্রব্য সংগ্রহ করিয়া 
অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । কিন্তু মহা গুভুর পক্ষে সেই বৎসর যাত্রারস্ত কর! জভ্ভব হয় 
নাই।২১ 

এদিকে সময় অতিবাহিত হইতে চলিল দেখিয়া শিবানন্দ অস্থির হইলেন। নিকটেই 
গ্রদ্য়-ব্রন্চচারী বাস করিতেন । তিনি ছিলেন নৃসিংহ-উপাসক। তাহার নুসিংহ-সেবার 
একনিষ্ঠতা দেখিয়। সম্ভবত মহাপ্রতুই তাহাকে হৃসিংহ-মন্ত্রে দীক্ষা-প্রদ্ান (৫) করিয়। তাহার 
নাম রাখিয়াছিলেন নৃসিংহানন্দ।২২ রিম্ত নৃসিংহ-সেবক হইলেও তিনি চৈতন্য প্রভাবিত 
হইয়া! মধ্যে মধ্যে নীলাচলে গিয়া মহাপ্রভুর দর্শন-লাভ করিতেন ।২৩ শিবানন্দ তৎসমীপে 
সকল কথা জানাইলে মহাযোগী নৃসিংহানন্দ বলিলেন যে ভক্তের আকৃতিতে ভগবানকে, 
আসিতেই হয়, তিনিই ধ্যান ও আরাধনা করিয়া চৈতন্যকে গৌড়ে আনয়ন করিবেন, ২৪ 
শিবানন্দ যেন মহাপপ্রভৃর ভিক্ষা-নির্বাহার্থ প্রস্তুত থাকেন। ছুই দিন পরে নৃসিংহানন্দ 
শিবানন্দের সংগৃহীত দ্রব্যাদি লইয়! জগন্নাথ, নুসিংহ ও চৈতন্তের উদ্দেশ্যে ভোগ নিবেদন 
করিয়া জানাইলেন যে চৈতন্য সেই নিবেদিত অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন ।২৫ কিন্তু শিবানন্দের 
মনে খটকা রহিয়া গেল। পরে নীলাচলে গমন করিলে মহাগ্রভূ যখন নিজেই নৃসিংহানন্দের 
অশেষ গুণের কথ। উল্লেখ করিয়া তাহার মিষ্টাক্ ও রন্ধনাদির সন্বদ্ধে প্রশংসা! করিতে 
, লাগিলেন, তখন আর শিবানন্দের মনে কোনও সন্দেহ রহিল না। 
বিজয়ার পর মহাপ্রভু গৌড়মগ্ডলে পৌছাইলে শিবানন্দ ও জগদানন্দ দিনের বেলায় 


(১৯) চৈ. চ.--৩1১০, পৃ ৩৩৭ ৫৯) চৈ, ৮৩1২, পৃ ২৯২) চৈ" নাশা৯ি৯ ২১) চৈ" নাশ 
৯।১* (২২) এ ) চৈ, চ.--১1১০, পৃ, ৫১ (২৩) চৈ, না,.--৮৪৩ ১ চৈ,ভা.--৩৩, পৃ ২৭৩, ৩1৯, পৃ, 
৩২৬; চৈ, চ৮.--২।১১, পৃ ১৫৩) প্রীচৈ, চ.--৪1১৭1৬ (২৪) চৈ, না.-৯1১১ (২৫) চৈ, কৌ,--২৮৬ 


৩৪২ ঠচতন্য-পরিকর 


লোকভিড় ভয়ে মহাগুভুর মত গ্রহ্ণপূর্বক শেষ রাত্রিতে উঠিয়া তাহাকে নৌকাযোগে 
কাঞ্চনপাড়। ঘাটে আনয়ন করিলেন। তারপর কুমারহট্রে শ্রীবাসের গৃহ হইতে একদিন 
মহাগ্রত শিবানন্দের গৃহে উপস্থিত হইয়া! তাহাকে পরিতৃপ্ত করিলেন। জগদানন্দ সহ 
শিবানন্দ সেই সময় কদলীন্তস্ত, পুর্নকৃত্ত, নবপল্পব আর আলোকসজঙ্জায় সমগ্র পথ 
সুশোভিত করিয়া তুলিলেন।২১ ভক্ত নৃসিংহানন্দও নগর হইতে পথ সাজাইত্তে 
লাগিলেন এবং গ্রাম্-পথের উপর “নিবৃস্তপুষ্পের শয্যা, রচনা করিয়া দিলেন 1২৭ পথের 
ছুই দিকে নানাবিধ মূল্যবান ভ্রব্য-সামগ্রী সঙ্জিত করিয়া তিনি এইভাবে কানাইর-! 
নাটশালা পর্যস্ত সমগ্র পথই কঠোর পরিশ্রম সহকারে যেন এক স্বগয় শোভায় মণ্তিত 
করিলেন। তাহার বাসনা ছিল তিনি মথুর1 পর্যন্ত সমগ্র পথই এইভাবে সুসজ্জিত 
করিবেন।২৮ কিন্ত লোচনদাস জানাইতেছেন যে কানাইর-নাটশাল পর্যস্ত আসিয়। 
'সন্যাসীর বৈকুণ্ঠ হৈল লাভ ।*২৯ কৃষ্ণদাস-কবিরাজ মৃত্যুর কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন 
নাই বটে, কিন্তু ইহার পর তাহার গ্রন্থে আর কোথাও নৃসিংহানন্দের উল্লেখ নাই, অন্য 
কোন গ্রস্থেও নাই। আশ্চর্যের বিষয়ঃ এই পযন্ত আসিয়া মহাপ্রভূকেও প্রত্যাবর্তন 
করিতে হইয়াছিল । 

মহাপ্রভু পরে বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে শিবানন্দ পুর্ববৎ ঘাটি-সমাধান 
করিয়া ও কণ্টকতুল্য ঘ্টপালদিগের কর গ্রহণাদিরূপ বাধাবিক্ন দূর করিয়া ভক্তবৃন্দকে 
নীলাচলে লইয়া চলিলেন। সেই বংদর৩০ নাকি একটি কুকুরও তাহাদিগের সঙ্গ 
লইলে শিবানন্দ তাহাকে অনুচ্ছিষ্ট অন্ন ও বাসস্থান প্রভৃতি দিয়! সাদরে সঙ্গে লইয়। 
চলিলেন। নৌকা পার হইবার সময় উড়িয়া-নাবিক আপত্তি জানাইলে তিনি দদশপণ কড়ি 
দিয় কুকুর পার কৈলা।” কিন্তু শিবানন্দের অন্পস্থিতিতে সেবক একদিন ভাত দিতে 
ভুলিয়া যাওয়াষ কুকুরটি তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিলে উদ্বিগ্ন শিবানন্দ লোক পাঠাইয়া 
চতুর্দিকে অনুসন্ধান করিয়াও কুকুরের সাক্ষাৎ পাইলেন না। তিনি ছুঃখিত চিত্তে সেইদিন 
উপবাস করিয়৷ রহিলেন। কিন্তু যথাকালে সকলে নীলাচলে পৌঁছাইলে দেখা গেল যে 
কুকুরটি পূর্বেই সেই স্থানে আসিয়া স্বয্নং মহাপ্রভুর সহিত ভাব জমাইয়। তাঁহার নিকট 
হৃইতে খান্ঠ-সামগ্রা আদায় করিয়। লইতেছে। শিবানন্দ আশ্চর্য হইয়! দূর হইতে কুকুরটিকে 
দগ্তবৎ জানাইলেন। কয়েক দিন পরেই কুকুরটি অন্তহ্থিত হইল । 


(২৬) চৈ. না.--৯।৩২ (২৭) চৈ. চ.--২1১, পৃ. ৮৫ (৮), শ্রী চৈ, চ.--৩1১৭।৬ 3 ৪1২৫1২৯ 3 চৈ. 
ম, (লো.)--পৃ. ১৮৮ (২৭৯) চৈ.ম.-পু. ৮৮ (৩৪) চৈ, চ.-৩1১, পৃ. ২৮৯; চৈ. না. 0১০।৩)-মতে 
কিন্ত: এই ঘটন! ঘটে চৈতন্যের মথুরা-গমনেরও পূর্বে ৷ কিন্তু কবিকর্ণপূর-বর্ধিত ঘটনার কাল অনেকস্থলেই 
নির্ভরঘোধা নহে। তু---স, প্র. ১৯শ, অ., পৃ. ৮২ 


শিবানন্দ-সেন ৩৪৩ 


প্রতি-বংসর তক্তবুন্দের অভিভাবক রূপে তাহাদিগকে চৈতন্য-দর্শন করাইয়া আন। 
যে শিবানন্দের অবশ্ঠ-কর্তব্য ছিল তাহা তখন সর্বজনবিদিত হইম়্াছিল। তাই রঘুনাথ- 
দাস গৃহত্যাগ করিলে তাহার পিতা গোবর্ধন রঘুনাথকে নিশ্চয়ই নীলাচলগামী শিবানন্দের 
সঙ্গ গ্রহণ করিতে হইবে বুঝিয়! শিবানন্দের নিকট পত্র পাঠাইয়! পুত্রের খোজ 
লইয়াছিলেন।৩১ কিন্তু রঘুনাথ তৎপূর্বেই নীলাচলে চলিয়! যান। পর বসর এই 
গোবর্ধন শিবানন্দের নিকট পলাতক পুত্রের সংবাদ আনাইয়৷ নীলাচলে লোক পাঠাইতে 
চাহিলে শিবানন্দ গোবর্ধনের লৌকজনকে সঙ্গে লইয়া গিয়া তাহার উদ্দে্ সিদ্ধ 
করিয়াছিলেন ।৩২ 

একবার শিবানন্দ সম্ভবত সপরিবারে পুরীধামে আসিলে মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন যে 
তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া যে পুত্রলাভ করিবেন, তাহার নাম যেন পুরীদাস রাখা 
হয়। শিবানন্দ তাহার জোষ্ঠপুত্রের নাম চৈতন্যদাস বাধিয়াছিলেন বলিয়। মহাপ্রভু তাহ 
লইয়া পরিহাস করিয়াছিলেন। সম্ভবত সেই স্বত্রেই তিনি পুরীশ্বরকে উপলক্ষ করিয়া 
শিবানন্দের কনিষ্ঠ পুত্রের নামকরণ করিয়াছিলেন পুরীদাস। কিংবা, শিবানন্দের কনিষ্ 
ুত্রপ্ান্তি ব্যাপারে সম্ভবত পুরীশ্বর অর্থাৎ পরমানন্দ-পুরীর আশীর্বাদ ছিল বলিয়াই তিনি 
এইরূপ আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন৩৩ এবং অদন্থ্যায়ী শিবানন্দও তৃতীয় পুত্রের নাম 
রাধিয়াছিলেন “পরমানন্দদাস ! যাহা হউক, পুরীদাস বা পরমানন্দদাস একটু বড়১৪ 
হইয়া উঠিলে শিবানন্দ জোষ্ট-পুত্রের মত তাহাকেও একবার নীলাচলে আনিয়া চৈতন্ত-চরণে 
স্থাপন করেন। 

সেবারেও শিবানন্দ সপরিবারে নীলাচলে যান। চৈতন্যদাস, রামদাস, পরমানন্দদাস 
তিনজনেই সঙ্গে ছিলেন ।৩৫ শিশু-পুরীদাসকে কোলে করিয়। বহন করা হইয়াছিল ।১৬ 
ভাগিনেয় শ্রীকাস্তও ভত্তবৃন্দের সহিত যাইতেছিলেন। তাহাদের সহিত আর একজন 
নৃতন সঙ্গী ছিলেন_শ্রীনাথঘ। সেই মঞ্ুর-মৃত্তি পরম-ভক্তিমান ব্রাঙ্মণটিকে স্বয়ং 
অদ্বৈতপ্রতৃই নির্জন-স্থানে চৈতন্ত-দর্শন করাইয়! দেওয়ার কথ! দিয়া সঙ্গে আনিয়াছিলেন5: 
এবং তিনিই ভবিষ্যতে পুরীদাসের গুরু-পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাহার শিল্তের 
্রন্থ্ধয়ে ( “চৈতন্তচন্দ্রোদয়নাটক” ও “গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'তে ) তাহাকে কেবল শ্রীনাথ 


০ 





(৩১) চৈ,চ.._-৩1৬, পৃ. ৩১৮ (৩২) এ 7 চৈ.না.৮১০।১* (৩৩) তু.-চৈ, না. ১০1১৯ 3 চৈ কৌ,-_. 
পৃ. ৩৪৫ ) চৈ.চ---৩1১২, পৃ. ৩৪২ (৩৪) বংগদর্শন পত্রিকাক্স (পৌধ, ১২৮০ ) 'শ্রীরা' জানাইতেছেন ষে 
কবিকর্ণপূর "১৫২৪ শ্রী.-এ..*কাঞ্চনপন্নী নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ।*_-প্রবন্ধকার বিবরণের উৎম. 
সম্বন্ধে কিছু জানাম নাই | (৩৫) চৈ, না,-১০1১৮ ; চৈ, চ. ৩1১২, পৃ. ৩৪১ (৩৬) চৈ. কৌ._-পৃ* ৪*৯ 
(৩৭) চৈ. না. _-১০।১৮ 


৩৪৪ চৈত্ন্ত-পরিকর 


বল। হইয়াছে । কবিরাজ-গোস্বামী-বণিত মূলক্বন্ধ-শাখাতে শ্রীনাথ-পণ্তিত এবং শ্রীনাথ- 
মিশ্র নামক আরও ছুই ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে শ্রীনাথ-পণ্ডিত যে 
কাশীনাথ-পণ্ডিতির সহিত সম্পর্বযুক্ত তাহা কাশীনাথের জীবনী আলোচনা করিলে 
বুঝিতে পারা যায়। তবে শ্রীনাথ-মিশ্রের পক্ষে উপরোক্ত শ্রীনাথ হওয়া সম্ভবপর হইতেও 
পারে। শ্রীনাথ-চক্রবর্তী নামধেয় এক ব্যক্তি তথায় গদাধর-শাখাভুক্তরূপে বর্ধিত হ মলাছেন। 
“চিতন্ঘচরিতাম্বৃতে' একই ব্যক্তির বিভিন্ন শাখার মধ্যে উল্লেখিত হইবার দৃষ্াস্ত আম্ছ।৩৮ 
অদ্বৈত-গদাধরের মধ্যে এইরূপ ঘটনা স্বাভাবিকও ছিল। এদিকে কর্ণপূরের গুরু শ্রীদাথের 
সহিত মহাপ্রভুর সংযোগও ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল। সুতরাং তাহার পক্ষে মিশ্র ও চক্রবর্তী 
উভয় উপাধিতেই ভূষিত হওয়া অসম্ভব নাও হইতে পারে। প্রমবিলাসের চতুধিংশ- 
বিলাস মতে কর্ণপুর-গুরু শ্রীনাথ-আচার্য ব' শ্রীনাথ-চক্রবর্তা অদবৈতপ্রভূর নিকট ভাগব্ত 
পাঠাস্তে তাহার মন্ত্রশিষ্য হন এবং সেই শ্রীনাথ-আচাধই শ্্রীচৈতন্যশাখাস্তুক্ত ছিলেন 1৩৯ 
এই বর্ণনাও আপাতদৃষ্টিতে উপরোক্ত ধিবরণকে সমর্থন করিতেছে । “অছৈতমঙ্গল-মতে 
শ্রীনাথ-আচার্য নামক এক দাক্ষিণাত্যবাসী ব্রাহ্মণ সম্ভবত সনাতন-গোম্বামীর পিতা 
কুমার দেবের সময় হইতেই শীহাদের পুরোহিত ছিলেন এবং তিনিও অছৈত-শি্য 
হইয়াছিলেন। বিবরণের মধ্যে এঁতিহাসিক সতা থাফিতেও পারে৷ কিন্তু থাকিলেও 
সেই শ্রীনাথ যে আলোচ্যমান শ্রীনাথ-আচার্য বা শ্রীনাথ-চক্রবর্তা হইতে ভিন্ন ব্যক্তি তাহাতে 
সন্দেহে নাই। ওবে উপরোক্ত চতুধিংশবিলাস-কার সম্ভবত “অদ্বৈতমঙ্গল'-কারের 
বর্ণনাকে ঠিক মত অনুধাবন করিতে না পারিয়৷ বিষয়টিকে জটিল করিয়া তুলিয়াছেন। 
“চৈতন্যচরিতামুতে'র অদ্বৈত-শাখা-বর্ণন পরিচ্ছেদে কিন্তু কোথাও শ্রীনাথের নাম উল্লেখিত 
হয় নাই। 
যাহাই হউক, একদিন শিবানন্দ ভক্তবুন্দকে ঘাঁটিতে রাখিয়! কার্ষব্যপদেশে একাকী দূরে 
গমন করিলে সকলে গ্রামের মধো বুক্ষতলে বিশ্রাম করিতেছিলেন। কারণ, “শিবানন্দ বিন 
বাসস্থান নাহি মিলে। এদিকে নিত্যানন্দ “ভোকে ব্যাকুল হইয়া" শিবানন্দের তিন পুত্রের 
নামে অভিশাপ দিতে থাকিলে শিবানন্দ-গৃহিণী ক্রন্দন করিতে থাকেন। শিবানন্দ 
ফিরিয়া আসিয়! সমন্ত শুনিলেন। কিন্তু তিনি ইতিপূর্বে নিত্যানন্দকে গৌরাঙ্গের অগ্রজ 
বিশ্বররপের শক্তি-রূপে কল্পনা করিয়া সাহার ভক্ত হইয়াছিলেন,৪০ এবং তাহাকে গৌড় 
চৈতন্ত-প্রেরিত মঙ্গলদূত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। তাই পত্থীকে উদ্দেশ করিয়া 
তি'হে| কহে বাউলী কেন মরিস কান্দিয়া । 
মরুক আমার তিন পুত্র তার বালাই লইয়] ॥ 
(৩৮) উদাহরণ স্বরূপ, রামদাঁস গদাধরদাস, মাধব-ঘোষ, 'বাহ্ু-ঘোষ-_চৈ* চ.--১1১১, পৃ. ৫৫ 

(৩৯) পু ২৩৩ (৪) গৌ, দী.-+৬২-৬৩ ; ভ. মা.--পৃ ২৬ 


শিবানন্দ-সেন ৩৪৫ 


এই বলিয়! তিনি নিত্যানন্দের নিকট গমন করিলে নিত্যানন্দ তাহাকে পদাধাত করিলেন। 
কিন্ত শিবানন্দ উক্ত আচরণকে "শাস্তি ছলে কৃপা” মনে করিয়। কৃতার্থ বোধ করিলেন 
এবং সেই মুহুর্তে নিত্যানন্দের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিলে তৎকর্তৃক 
আলিঙ্গন-বদ্ধ হইলেন। 

“চৈতন্তের পারিষদ” শিবানন্দের প্রতি নিত্যানন্দের এই প্রকার ব্যবহারে শিবানন্দের 
ভাগিন! শ্রীকান্ত অত্যন্ত ক্ষুদ্ধ হইয়া! একাকী সবাগ্রে নীলাচলে চলিয়া যান এবং তথাক়্ 
মহাপ্রভুর সম্মুথে গিয়া একেবারে “পেটাঙ্গি গায় করে দগুবৎ নমস্কার । ভূত্য গোবিন্দ 
শ্রীকাস্তকে 'পেটাঙ্গি' খুলিয়। প্রণাম করার নির্দেশ দিলে মহাপ্রভু বলিলেন ঃ 

শ্রীকান্ত আসিয়াছে পাঙা মনোছুঃথ । 

কিছুনা! বলিহই করুক যাতে ইহার সুখ ॥ 
মহাপ্রভুর এইরূপ অমৃত-নিস্তন্দী বাক্যে শ্রীকান্তের সমস্ত অভিমান কোথায় ভাসিয়া। গেল 
তিনি মহাপ্রভুর মিকট রৈষ্বদের নানাবিধ সমাচার জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীনাথ যে 
শিবানন্দের সহিত ন| আসিয়া অদ্ধৈতপ্রন্থুর সঙ্গ লইয়াছেন, তাহাও বলিলেন + কিন্তু 
উপরোক্ত ঘটনাটির উল্লেখমাত্র করিলেন না। এদিকে শিবানন্দ নীলাচলে পৌছাইয়। 
তাহার তিনটি পুত্রকেই মহাপ্রভুর নিকট লইয়া গেলেন। মহাপ্রভু পূর্বেই দুইজনকে 
দেখিয়াছিলেন, কিন্তু কনিষ্টটকে এই সর্বপ্রথম দেখিয়া তাহার সন্বন্ধে কৌতূহলী হইলেন 
এবং কৌতুক করিয়া! পুরীশ্বরকে বলিলেন “ম্বামিন্‌ তব দাসঃ।”৪৯ এই সময়ে শিশু- 
পুরীদাস মহাপ্রভুর চরণাল্ুষ্ঠ মুখে পুরিয়া তাহার প্রতি আজন্স-অনুরাগের পরিচয় প্রদান 
করেন ।৪২ পরে মহাপ্রভু গোবিন্দকে বলিয়। দিলেন £ 

শিবানন্দের প্রকৃতি পুভ্র যাবৎ হেথায়। 

আমার অবশেষ পাত্র তারা যেন পায় ॥ 

এইবারে শ্রীনাথের সহিতও মহাপ্রভুর ঘনিষ্ঠ সংযোগ সাধিত হয়।৪৩ অদ্ৈতপ্রভূ 

শ্রীনাথকে দিয়াই চৈতন্ত-পৃজার উপকরণ বহাইয়া লইয়া গেলে ঃ 
শ্রীনাথ; স তদা প্রভোগুণনিধেঃ সন্দর্শন-স্পর্থন- 
প্রেমালাপকৃপাকটাক্ষকলয়া পূর্ণাস্তরোহজায়ত ॥ 
এবং মহাপ্রভুর নিকট হইতে শ্রীনাথের এই কুপালাভই সম্ভবত মহাপ্রভুর অশেষ কৃপা 
প্রাপ্ত শিশু-পুরীদাসের গুরুত্ব-পদের ভূমিকা-ন্বরূপ হইয়া গেল। 
আরও একবার শিবানন্দ তাহার পত্বীকে সঙ্গে লইয়া-চৈতন্য-দর্শনে গিয়াছিলেন, সঙ্গে 


শাবান 


(৪১) চৈ. না.--১০।১৮-১৯ (6২) চৈ, চ.-৩1১২, পৃ ৩৪২; চৈ. কৌ.-_ পৃ. ৪৬৪ ; গে, ত.-- 
পৃ, ৩১৪ (৪৩) চৈ, না-১০।১৮, ৪৫ 





৩৪৬ চৈতন্ত-পরিকর 


পুরীদাসও ছিলেন । তখন তিনি সপ্তবর্যবয়ন্ক ৪৪ শিবানন্দ পুত্রকে দিয়া! মহাপ্রভুর চরণ- 
বন্দনা করাইলে মহাপ্রভু তাহাকে পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে বলিলেও বালক 
নীরব থাকিলেন। কিন্ত আর একদিন মহাপ্রভু পুরীদাসকে পড়িতে বলিলে সপ্তবর্ষবয়ন্ 
বালক কষ্ণস্ততিযুক্ত এক অপূর্ধ শোক গ্রথিত করিয়া সকলকে স্তস্তিত করিয়! দেন।৪৫ 

সম্ভবত ইতিমধ্যে শ্রশাথের নিকট পুরীদাসের পাঠ আরম্ভ হইয়াছিল । শ্রীনাথ ছিল্লেন 
পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি ভাগবত-সংহিতার ব্যাখা ৪৬ রচনা করিয়াছিলেন । তাহাই 
অধ্যাপনায় পুরীদাস সুশিক্ষিত হইয়ছিলেন। পুরীদাসের পক্ষে শ্রীনাথের সাহচ্য-লাভেও 
কিছু অস্থৃবিধা ছিল না। কারণ, শ্রীনাথ কুমারহট্টেই বাস করিতেন এবং সেইস্থানে তিমি 
কৃষ্ণদেব-বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন 18৭ পরে সম্ভবত সেই বিগ্রহই কষ্খরায় নাম প্রাপ্ত 
হইয়া কবিকর্ণপুর কতৃকি সেবিত হইতে থাকে 1৪৮ 

শিবানন্দের শেষ-জীবনের সংবাদ কোথাও বড় একটা পাওয়া যায় না। “ভক্তিরত্বাকর৪৯ 
ও “গৌরপদতরঙ্গিণী'র কয়েকটি পদে "শিবানন্দদস-» “শিবানন্দ'- বা 'শিবাই”-ভনিতা 
দেখিতে পাওয়া! ষায়। পদগুলি যে কোন্‌ শিবানন্দের তাহা নিশ্চিতভাবে বলা যাঁয় না। 
তবে “গীরপদতরঙ্গিণী”-ধৃত পূর্বোক্ত পর্দাট৫০ যে শিবানন্দ-সেনের তাহা একরকম ধরিয়া 
লইতে পারা যায়। 

কিন্তু শিবানন্দের পুত্র কবিকর্ণপুরের কবি-কৃতি ছিল স্ুপ্রসিদ্ধ। বাংলা ও ব্রজবুলি 
উভয় ভাষাতেই তিনি কবিতা রচনা! করিয়ছিলেন।৫১ উদ্ধব্দাস একটি পদ্দে ৫২ 
জানাইতেছেন যে কবিকর্ণপুর “শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় স্তবাবলী গ্রন্থচয়, রচন! করিয়াছিলেন । 
আবার চৈতন্ত-তিরোভাবের পরে কবিকর্ণপুর উড়িস্যাধিপতি প্রতাপরুদ্রের আজ্ঞাতেই 
তাহার সুবিখ্যাত “চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক" রচনা করেন ৫৩ গ্রন্থের সমাপ্ডি-স্থচক গ্লেকটি 


(৪৫) চৈ, চ.-:৩1১৬, পৃ. ৩৫৯; গো. ত.-পৃ, ৩১৪ ) চৈ. কৌ.__পৃ. ৪০১ (৪৫) চৈ, চ.--৩।১৬, 
পৃ ৩৫৮-৫৯ ) গৌ'ত" পু, ৩১৪ ; অন্প্র.-মতে (১৯শ. অ., পৃ ৮২) 

অতিবাল্যে সর্ব শাস্ত্রে হইল স্ফুরণে ॥। 

কবিকর্ণপূর নামে হৈল! ঠিহো খ্যাতি । 


ন্ঠ 


(৪৬) গো, দী.--২১১ প্রে' বি.-মতে (২৪শ-বি-, ২৩৩) £ চৈতগ্ত-মত-মঞ্জষা! ভাগবতের টীকা। কৈল 
সেহ। (৪৭) গৌ. দী.--২১১ ; প্রে, বি._-২৪শ. বি., পৃ" ২৩৩) বৈ. দ.মতে (পৃ- ৩৪৮৪৯) তিনি 
কৃকরায়-বিগ্রহ প্রতিঠ। করিয়! শিবাননাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন । ৪৪৮) চৈ* কৌ. পৃ. ২৭২ ৫৯) 
১২1৩৩৪৯ (৫০) পৃ.২৪৯ (৫১) প.ক' '(প.)--পৃ, ১৪৭ ৫২) গে, ত.--পৃ, ৩১৪৫৩) চৈ, না. 


১18১৭ 


শিবানন্দ-সেন ৩৪৭ 


হইতে জানা যায় যে ১৪৯৪ শকে বা ১৫৭২ খ্রী-এ এই নাটকের রচনা সমাপ্ত হয় ।৫5 
১৩২৮ সালের 'বংগবাণী'পত্রিকার চৈত্র-সংখ্যায় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়া ছিলেন, 
“কবিকর্ণপুর ১৫৭২ শ্রী-এ সংস্কৃত ভাষায় “চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক' ও “চৈতন্যচরিতাম্ত- 
মহাকাব্য” এই ছুই পুস্তকই সমাধা করেন? এই ছুই পুস্তক প্রকাশের এক বৎমর পর কৃষ্ণদাস- 
কবিরাজের “চৈতন্চরিতামৃত' প্রকাশিত হয়» এই শেষোক্ত তথ্য দুইটি কিন্ত সতা- 
সমবন্ধহীন। কিন্তু ১৩৪২ সালের “বংগীয় সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা*য় 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়- 
নাটকের রচনাকাল" নামক প্রবন্ধে ডা. বিমানবিহারী মজুমদার প্রমাণ করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন যে ১৫৪০ খ্রী,-এর পূর্বেই নাটকটি রচিত হইয়াছিল। আবার বিমানবাবুর 
আভ্যন্তরীণ প্রমাণাবলীর উল্লেখ করিয়াও ভা. স্ুশীলকুমার দে মহাশয় জানাইতেছেন,৫৫ 
£]17616 1910000105 100 0110৬ 0009 0. 016 £900100500639 01 018 ০০1০- 
[17017 ৮9156.১+ 

এই গ্রন্থ রচনার পর কবিকর্ণপুর কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির বারংবার অনুরোধক্রমে 
'গৌরগণোদ্েশদীপিকা? রচনা! করেন ।৫৬ ১৪৯৮ শক বা ১৫৭৬ শ্বী.-এ এই গ্রন্থ সমাপ্ত 
হয়।৫৭ কোন কোন পুথি অনুযায়ী ইহার রচনাকাল ১৫৪৫ খ্রী.। ডা. স্থুকুমার সেন 
এই তারিখটিকেই “সঙ্গত” মনে করেন।৫৮ ইহা ছাড়াও কর্ণপুর 'আর্ধাশতক'৫৯ “আনন্দ- 
কৃদ্বাবনচম্পৃ* “অলংকার কৌন্তভ'৬০ শ্শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্য, 'কিষণছিককৌমুদী' 
প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।৬৯ “চৈতগ্তগরিতামৃতমহাকাব্য'টির সমাঞ্ডি-স্থচক গ্লোক হইতে 
জানা যায় যে গ্রন্থটি ১৫৪২ শ্রী.-এ সমাপ্ত হইয়াছিল। ভা. বিমানবিহারী মজুমদার ও 
ডা. সুকুমার সেন বলেন, «এই তারিখ সন্দেহ করিবার কারণ নাই।” একই কালে 
বৃদ্বাবনে রূপ-সনাতনার্দির মতই গৌড়-বংগে কবিকর্ণপুরের গুরুত্বপূর্ণ গ্রশ্থাদি রচনায়, 
অসাধারণ কৃতিত্বের কথা স্মরণ করিয়া ভা. মজুমদার তৎকালীন বৈষ্বসমাজে কর্ণপূরের 
স্থান সম্বন্ধে বিন্ময় প্রকাশ করিয়া অনুমান করিতেছেন৬২ যে সম্ভবত তৎকালীন 
'সর্ববাদিসম্মত” শ্রীকুষ্চকে পুরোভাগে না ধরিয়া “খাটি গৌড়বাসীরা নিখিল ভারতের 
অপেক্ষা। না রাধিয়া চৈতন্যের উপাসনা প্রবর্তন করেন” বলিয়্াই “কবিকর্ণপুর ছয় গোস্বামী 
বা সাত গোস্বামীর মধ্যে স্থান পায়েন নাই'। 

শিবানন্দের মত কবিকর্ণপুরের শেষ জীবন সন্বদ্ধেও বিশেষ কিছুই জানিতে পারা যায় 


৫৪) ই--১*ম. অ+ পৃ. ৬৮৫) চৈ. কৌ.-পৃ. ৪*২ (৫৫) 0, 34 (90.) (৫৩) ৫ 
(৫৭) গৌ, দী.--২১৫ (৫৮) বা, ই. (২য়, সং.)-পৃ ২৩৯ ৫৯) চৈ, চ,-7৩1১৬, পৃত ৩৫৮ ৬৯), 
চৈ, কৌ'.._-পৃ. ৪০১ (৬১) গে. জী.--পৃ. ১৬ (৬২) চৈ, উ.স-পু, ১৩৪ 


৩৪৮ চৈতন্ত-পরিকর 


না।৬৩ “্ভক্তিরত্বাকর, হইতে জানা যায় যে গদাধরদাস প্রতুর তিরোধান-তিথি 
মহামভোৎসবকালে তিনি তাহার জোষ্ঠভ্রাতা চৈতন্থদাসের সহিত কাটোয়াতে 
গিয়াছিলেন।১৪ সম্ভবত তাহার মধ্যম-ভ্রাতাও এই উপলক্ষে উপস্থিত হইয়াছিলেন 1৬৫ 
“প্রেমবিলসকার বলেন যে 'কর্ণপুর খেতুরী-উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন ।৬৬ 


(৬৩) অব প্র.-মতে অস্বৈত-তিরোভাবকালে তিনি শাস্তিপুরে আগমন করিয়াছিলেন । সং স্থু-মতে 
পৃ.১*) তিনি একবার বৃন্দাবনেও বান । (৬৪) ৯1৩৯৬ (৬৫) &-- ৯1৪০১ (৬৬) ১৯শ. বি পৃ.০৮ 3 


রাঘব-পাণ্চিত 


রাঘব-পপ্ডিতের নিবাস ছিল পাণিহাটিতে। “চৈতন্যচরিতামুতে'র মৃলস্বদ্ধ-শাখায় 
তাহাকে চৈতন্যের 'আগ্য অনুচর” বলা হইলেও গৌরাঙ্গের নবন্বীপ-লীলার মধ্যে তাহার 
নাম দৃষ্ট হয় না। একমাত্র জয়ানন্দের “চৈতন্যমলে'র একটি সনোহজনক বিরাট তালিকার 
মধ্যে তাহার নাম পাওয়া যায়।১ তাহাও আবার চৈতন্যের সন্ন্যাস-গ্রহণকালে। তৎপূর্বে 
তিনি মহাপ্রভুর সহিত কোনও প্রকারে সম্পকিত হইলেও তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। 
রাঘবের ভগিনী দময়ন্তী দেবীও একজন ভক্তিমতী মহিলা ছিলেন। 

দেশ-দেশান্তর হইতে রাঘব বহু অর্থব্যয়ে দিব্য-সামগ্রী আনিয়া রুষ্ণ-পুজার আয়োজন 
করিতেন।২ বাড়ীতে নারিকেল আদি ফলকর বৃক্ষের অভাব ছিল না। কিন্তু বহুগুণ 
মূল্য দিয়া দশ ক্রোশ দূর হইতেও তিনি নারিকেল গ্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া! আনিয়া তাহার 
কৃষ্ণপুজার উপচারকে শ্রম-মাহাজ্মে মধুর করিয়া তুলিতেন। পুজার মধ্যে বিন্দুমাত্র ফাক 
থাকিলেও চলিত না। একদিন পুজা-গৃহের দরজায় অপেক্ষমান ফলপাত্রহস্ত-সেবক “ছারের 
উপরে ভিত্তে' হাত লাগাইয়া পুনরায় সেই হস্তে ফল স্পর্শ করিলে রাঘব সেই সমস্ত ফলকে 
গ্রাচীর-পারে নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় "পরম পবিত্র ভোগে'র ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই 
রকম নিষ্ঠাসহকারেই তাহার মেবা-পুজা চলিত। “কলা, আম, নারঙ্গ, কাঠাল, গ্রভৃতি 
ফল, শাকাদি নানাবিধ ব্যঞ্জন, “চিড়া, ছড়ম, সন্দেশ” “পিঠা, পান ক্ষীর» “কাসন্দাদি 
আচার, পিম্ধব্রব্য অলংকার সমস্ত কিছুই নিবেদন করিয়া তিনি পুজা-বিধি পালন 
করিতেন। 

রাঘব-ভগিনী দময়স্তী দেবীও মহাপ্রতুর প্রিয়দাসী ছিলেন এবং তাহারও নিষ্ঠ। ছিল 
অপূর্ব। বারমাস যাবৎ তিনি চৈত্য-সেবার আয়োজন করিবার জন্ত ব্যস্ত থাকিতেন।৩ 
আত্র ঝাল প্রভৃতির কাসন্দী, লেবু, আদ! ও আমের বহুবিধ আচার, মহাপ্রতূর আমাশয়ের 
জন্য নানাবিধ নুক্তা, ধনিয়া মৌরী প্রভৃতি দিয়া বিভিন্ন সময়ের জন্য বিভিন্ন প্রকারের 
আহার্য, নানা-রকমের নাড়ু ও মিটার, কপূর-মরিচ-লবঙ্গ-এলাচযুক্ত বহুবিধ খাস্ভ-সামগ্রী, 
শালিধান্তের খই-এর স্বৃপন্ধ কপুৃরযুক্ত উৎড়া,__কোন কিছুই বাদ যাইত না। যাহাতে 
মহাপ্রতৃ সংবৎদর যাবৎ বিন্দুমাত্র অন্গুবিধায় না পড়েন, তজ্জন্য তাহার উৎকঠার সীমা; 
থাকিত না। এমন কি গঙ্গাজল ও বস্ত্রেছীকা গঙ্গামৃত্তিক! প্রভৃতি মহাপ্রতুর নিত্য- 


০) ৰৈ. খ., পৃ. ৭২ (২) চৈ. ৮.--২১৫, পৃ. ১৭৯ (৩) 4১1১০, পৃ ৫১ 5৩১০১ 


৩৩৪-৩৫ 


৩৫৩ চৈতন্ত-পরিকর 


ব্যবহার্য খুঁটিনাটি প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সকল কিছুই সংগ্রহ করা হইত। এই সকল ভ্রব্য 
পরিপাটি সহকারে গুছাইয়া সাজাইয়া ঝালি ভণ্তি করিয়৷ নীলাচলাভিমুখী স্বীয় ভ্রাতার 
সহিত পাঠাইয়! দিয়া তবে তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন। কিন্তু এগুলি গিয়া 
পৌছাইতে ন! পৌঁছাইতেই আবার তাহার কার্য আর্ত হইয়া যাইত। এইরূপ আরাধনা 
ও তন্ময়তার মধ্য দিয়া তাহার জীবন অতিবাহিত হইত। ভক্তি ও সেবামাধুর্ের 
এমন অনির্ঘচনীয় প্রকাশ জগতে বিরল। আজিও 'রাঘবের ঝালি'র নাম মীলাচলে 
অবিস্মরণীয় হইয়৷ আছে। 

মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের পর নীলাচলাগত ভক্তবৃন্দের মধ্যে রি প্রথম 
সাক্ষাৎ পাওয়া যায়৪ এবং তথায় তাহাকে মহাপ্রভূ-্প্রবতিত সম্প্রদায়-কীর্তন, জলকেলি 
প্রভৃতি বিশিষ্ট অনুষ্টানগুলিতেও অংশ-গ্রহণ করিতে দেখ! যায় ।৫ তারপর ভক্তবিদায়কালে 
মহাপ্রভু পঞ্চমুখে রাঘবের প্রশংসা করিয়। সর্বসমক্ষে তাহার কৃষ্ণভক্তি ও সেবাবিধির কথা 
ঘোষণ। করিয়া তাহাকে প্রেমালিঙগন দান করেন । | 

রাঘব নীলাচল হইতে পাণিহাটাতে ফিরিলে নিত্যানন্দপ্রতৃও স্বীয় ভক্তবুন্দসহ 'সর্বা্ছ্ে 
তাহার গৃহে আসিয়া উঠিয়াছিলেন। তৎকালে মকরধ্বজ-করও৬ তথায় উপস্থিত 
ছিলেন। অন্যান্য ভক্তের মত রাঘব নিত্যানন্দকে চৈতন্য-প্রেরিত মঙ্গলদূত বলিয়াই 
ধরিয়! লইয়াছিলেন। তাই তিনি নিত্যানন্দের আজ্ঞাক্রমে স্বভাবজ কুশলতার সহিত 
সমস্ত উপকরণ যোগাড় করিয়! দিলে নিত্যানন্দের অভিষেক সম্পন্ন হইয়াছিল ।৭ এই 
অনুষ্ঠানে শ্বয়ং রাঘবই ছত্র-ধারণ করিয়৷ নিত্যানন্দর পার্থে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন এবং 
রাঘবের পরম আতিথেয়তার মধ্যেই নিত্যানন্দের লীল! আরম্ভ হয়। দীর্ঘ তিন-মাস 
যাবৎ নিত্যানন্দ রাঘব-গৃহে অবস্থান করিবার পর অন্যত্র গমন করেন । 

পর-বৎসরেও রাঘব নীলাচলে গমন করিয়াছিলেন৮ এবং তাহার পর মহাপ্রভূও 
গৌঁড়ে আলিয়া প্রথমে রাঘবের গৃহে ভিক্ষা-গ্রহণ করেন।৯ রামকেলি হইতে প্রত্যাবর্তন- 
পথে তিনি পুনরায় রাঘবের গৃহে৯০ একদিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। পাণিহাটার 
গঙ্গাতীরে অতি মনোরম পরিবেশের মধ্যে রাঘবের বসত-বাটি। রাঘবালয়ে উপস্থিত 
হইবামাজর মহাপগ্রতুর প্রাণমন জুড়াইয়া গেল। রাঘবদাস-ঠাকুর১১ সেই সময় মহাপ্রভুর 


(৪) চৈ. নাঃ চৈ, চ. (6) চৈ, চ.--২১৩, পৃ ১৬৪ 7 ২১৪, পৃ. ১৭১ (৬) বৃন্দাবনদাসের (7) 
“চৈতন্যগণোদেশ” নামক একটি পুথিতে মকরধ্বজ-করের সহিত একজন মকরধ্বজ-সেনেরও উল্লেখ 
আছে। (৭) চৈ. ভাঁ-৩৫,পৃ. ৩০৪ 7) শ্রীচ.চ.-৪1২২ (৮) চৈ, চ.২1১৬, পৃ, ১৮৬ (৯) এ 
২।১৬, পৃ. ১৯০ 7 চৈ, না-৯1২৯-৩* (১০) চৈ. ভা.--৩1৫, পৃ" ২৯৯ ; চৈ, মং (জ.)--পৃ.. ১৪২-১৪৩ 
(১১) পা. নি--পৃ. 3 তু._ঠাকুর পঙিত'_-গৌ, ত., পৃ. ২৭২ 


রাঘব-পণ্ডিত ৩৫১ 


অভিরুচি-অন্্যায়ী নানাবিধ শাকাদি রন্ধন করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইলে মহাপ্রভু তাহার 
ভূয়সী প্রশংসা করেন। তারপর গর্াাধরদাস, পুরন্দর-পণ্ডিত, পরমেশ্বরদাস, রঘুনাথ- 
বৈদ্য প্রভৃতি ভক্তের আগমনে রাঘব-ভবন আনন্দময় হইয়া উঠে। মকরধ্বজ-করও 
আসিয়া উপস্থিত হন।১২ মহাপ্রভু মকরধবজকে প্রাঘবপদণ্ন্্'-সেবার নিদেশি দান 
করিয়া বরাহনগর-পথে চির-জীবনের মত স্বীয় জন্মভূমি পরিত্যাগ করেন। কিন্তু রাঘবাদি 
ভক্তের গৃহে তাহার মানস-যাত্রা কোনও দিন বন্ধ হইয়া! যায় নাই। 

রাঘব-পণ্ডিতের জাতি সন্বদ্ধে কোথাও কোনও উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু ১৩২২ 
সালের “বংগীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা" 'শ্রীমৎ রাঘব পণ্ডিত ও শ্রীপাট পাণিহাটা 
মাহাত্ময* নামক একটি প্রবন্ধে পাণিহাটা-নিবাসী বৈষ্ণব-পণ্ডিত অমূল্যধন রা'য়ভট্র মহাশয় 
লিখিয়াছেন, “রাঘব ব্রাঙ্ষণ কুলোভ্তব ছিলেন, কেন নাঁ, শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে ব্রাঙ্ধণ ভিন্ন অন্য 
কোন জাতি ভিক্ষা বা অন্ন-গ্রহণ করাইতে সাহস করিতেন না । তিনিও তাহা কখনও 
অঙ্গীকার করিতেন না। পণ্ডিত উপাধি, শ্রীবিগ্রহসেবা এবং প্রভুর ইহার হস্তে ভোজন 
দ্বার উক্ত প্রমাণ দৃটীকৃত হইয়াছে।” রায়ভষ্ট মহাশয়ের সিদ্ধান্ত যে ভ্রান্ত নহে 
এচৈতন্তভাগবত" ৯৩ পাঠেও তাহা৷ উপলব্ধ হয়। 

নিত্যানন্দ্প্রভৃ মধ্যে মধ্যে পাণিহাটাতে আসিয়া রাঘবের আতিথ্য-গ্রহণ করিতেন। 
মহাগ্রন্থ বৃন্দাবন ' হইতে ফিরিলে রঘুনাথদাঁস একদিন চৈতন্তচরণ-প্রাপ্তির আশায় 
পাঁণিহাটাতে নিত্যানন্দ সমীপে উপস্থিত হন। নিত্যানন্দ রঘুনাথকে চিড়া-দধি-ভক্ষণ 
করাইবার কথা বলিলে পুলিন-ভোজনের ব্যবস্থা হইল। এদিকে রাঘব গৃহে যাবতীয় 
অন্ন-ব্যঞ্জনাি প্রস্তত করিয়। গঙ্গাতীরে আসিয়। এই ব্যাপার দেখিলেন এবং ভোজন-শেষে 
সমবেত ভক্তবুন্দকে স্বগৃহে লইয়া গিয়া জীকজমকের সহিত নৃত্য-কীর্তন আরম্ভ করিলেন। 
রাঘবের অন্গরোধে সকলকেই তাহার গৃহে ভোজন করিতে হইল। চৈতন্যাসঙ্গ-লাভেচ্ছার 
জন্য রঘুনাথের মন তখন উৎকণায় পুর্ণ হইয়াছিল। মরমী রাঘব তাহা বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন এবং তীহার ব্যবস্থাতেই রঘুনাথ চৈতন্য-নিত্যানন্দার্থ নিবেদিত প্রসাদানন 
প্রাপ্ত হইয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। শেষে তাহারই মধ্যস্থতায় নিত্যানন্দ রঘুনাথের মনো- 
বাসনার কথা জ্ঞাত হইয়া তাহাকে অভীষ্ট সিদ্ধির সম্বন্ধে নিদেশ দান করেন। 

ভক্তবৃুন্দের নীলাচলে গমনকালে রাঘবের ঝালি-বহন তাহাদের শুভ-যাত্রার একটি 
অপরিহার্য অঙ্গ হইয় ফ্াড়াইয়াছিল। রাঘব প্রতি-বসরই নীলাচলে গিয়া মহাপ্রতুর 


(১২) চৈ. ভা.-৩1৫, পৃ. ৩৯০) চৈ" ম. জে.)--পৃ. ১৪৩) বৈষবাচারদর্পণ (পৃ. ৩৪৫)-মতে 
মকরধ্বজের নিবাস ছিল বড়গাছি গ্রামে (১৩) ৩1৫, পৃ. ২৯৯ 


৩৫২ চৈতন্য-পরিকর 


অনুষ্ঠিত বিভির্র কর্মে অংশ গ্রহণ করিতেন ।৯৪ কোন কোন বৎসর মক্রধ্বজ-কষঝও সঙ্গে 
চলিতেন।১৯৫ তিনি রাঘবের নিকট শিশ্বত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন১৬ এবং নিত্যানন্দের 
অন্থরক্ত ভক্ত হইয়াছিলেন ; একবার নিত্যানন্দ তাহার গৃহে গিয়া কিছুদিন অবস্থানও 
করিয়াছিলেন ।৯৭ নীলাচল-যাত্রাকালে মকরধ্বজ রাঘব-দময়স্তীর ন্নেহমিশ্রিত বিপুল 
দ্রব্-সন্তার সঙ্গে লইয়৷ চলিতেন ।৯৮ মহাপ্রভকে কষ্ণ-গুণ-গান শুনাইয়া তাহার গায়ন'- 
খ্যাতিও হইয়া গিয়াছিল।৯৯ | 
মহাগ্রভূর অন্ত্যলীলার শেষ দিকেও রাঘবকে ঝালি-বহন করিয়। নীলাচলে যাইতে 
দেখা যায়!২০ কিন্তু তারপর আর কোথাও তাহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। |] 


(১৪) চৈ.চ.--৩।৭, পৃ. ৩২৪ (১৫) চৈ. না.--১০।১৩ ১১৬) চৈ.চ.--১1১*, পৃ. ৫১) চৈ. ভা... 
৩1৫, পৃ. ৩৯৯ (১৭) চৈ. ম. জে.)-_বি: খ" পৃ. ১৪৫ (১৮)-চৈ-চ.--১1১০, পৃ. ৩৩৫, বৈ" ব* (দে.)--পৃ, ৪ 
(১৯) চৈ, গশপৃ. ১০ 5 চৈ. দী.-পৃ ১০ 3 ভু-্গৌ, দী-১৪১ (২০) চৈ-চ.--৩1১২, পৃ. ৩৪১ 


পুরজার-পণিত 


“চৈতন্যচরিতামুতে'র মৃলক্বন্বশাখা-বর্ণনায় পুরন্দর-আচার্ষের এবং নিত্যানন্দ-শাখা- 
বর্ণনায় পুরন্দর-পণ্ডিতের নাম দৃষ্ট হয়। কিন্তু চচৈতন্যতাগবতে'র শেষ-খণ্ডের পঞ্চম অধ্যায় 
হইতে বুঝিতে পারা যায় যে তাহারা এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। পুরন্দর-আচার্ধ গৌরাঙ্গ- 
পার্ধদ্‌ হইলেও তাহাকে নবদ্বীপ-লীলাতে অংশ-গ্রহণ করিতে দেখ| যায় না। একমাত্র 
জয়ানন্দের গ্রন্থেই১ তাহাকে শিবানন্দ-রাঘবাদ্ির মত নবদ্বীপ-লীলার শেষভাগে দেখিতে 
পাওয়া যায়। কিন্তু জয়ানন্দের বিরাট তালিকাগুলি সবদ। নির্ভরযোগ্য নহে। জয়ানন্দের 
গ্রন্থের অন্য একস্থলে লিখিত হইয়াছে : 

পূর্বে মিশ্র পুরন্দর আচার্য পুরন্দরে | 

কৃতকৃত্য হইয়াছে সন্বপ্ধ করিবারে ॥ 
গৌরাঙ্গ-পত্বী লক্্মীদেবীর পিতার নাম যে পুরন্দর-আচাধ ছিল, তাহাও অন্য কোনও গ্রন্থের 
দ্বারা সমধিত হয় না। 

পুরন্দরের নিবাস ছিল সম্ভবত খড়দহে।৩ এই অঞ্চলের ভক্তবৃন্দের সহিত গৌরাঙগের 
যোগসন্বন্ধ কোন্‌ স্থত্রে স্থাপিত হইয়াছিল, বলা কঠিন। সম্ভবত গর্দাধরদাসের সহিত 
পরিচয়-স্থত্রে ঘটিয়া উঠিতে পারে। কিন্ত স্বপং গদাধরই যে গৌরাঙ্গের নবহ্ীপলীলা-সঙ্গী 
ছিলেন, এইরূপ কথা প্রাচীনতম গ্ররন্থগুলির দ্বারা সমধিত হয়না । তবে গৌরাঙ্গ যে 
পুরন্দরকে পিতৃ-সন্বোধন করিতেন, তাহা! কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থগুলি হইতে জানিতে পার৷ 
যায়।৪ তাহাতে মনে হয় যে পুরন্দর গৌরাঙ্গ অপেক্ষ। বয়সে যথেষ্ট বড় ছিলেন এবং তিনি 
ছিলেন বাৎসল্য-ভাবেরই ভাবুক, একজন বিশেষ শ্রদ্ধার ব্যক্তি। 

পুরন্দর প্রথমবারে ভক্তবৃন্দের সহিত নীলাচলে গিয়া মহাপ্রতুর সাক্ষাংলাভ করিয়া 
ছিলেন!৫ তারপর চাতুর্মান্তাস্তে মহাপ্রভুর আজ্জঞায় নিত্যানন্দসহ বাংলাদেশে প্রত্যা- 
বর্তনকালে তিনি পথিমধ্যে ভাবাবেশে অঙ্গদ-স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া! ত্ৎ আচরণ করিতে 
থাকেন।৬ নিত্যানন্দ বাংলাদেশে ফিরিবার কয়েক মাস পরে খড়দহে 'পুরন্দর পণ্ডিতের 
দেবালয় স্থানে? নৃত্য-কীর্তন করিয়াছিলেন।৭ পরে মহাপ্রভু রামকেলি হইতে ফিরিলে 


(১) বৈ. খ., পৃ. ৭২ 3 স. খ., পৃ. ৮৮ ; এই প্রসঙ্গে পুরদ্দর-পঞ্ডিত ও রাঘব-পঞ্ডিতের জীবনী ভ্ষ্টবা। 

(২) ন. খ.পৃ. ৪১ (৩) পা. নি.; বৈ. দি--পৃ, ৩৩৯ (8) চৈ, চ.-১1১*, পূ ৫১) চৈ. ভা.-৩।৯, 

পৃ. ৩২৭ ; অ.বি.পৃ. ১ (৫) চৈ. চ--7২1১১০ পৃ ১৫৩১ ১৫৫) চৈ. কৌ._-পৃ. ২৫* (৬)চৈ. ভা. 

৩1৫, পৃ. ৩৯৩) চৈ' ম. (জ.)--উন্খ, পৃ. ১৪৮ (৭) চৈ. ভা.--৩৫, পৃ. ৩০৮) জ্রীচৈ, চ.---৪1২২1১৬ 
ই৩ 


৩৫৪ চৈতন্ত-পরিকর 


পুরন্দর-পপ্ডিত কুমারহট্রে গিয়া! শ্রীধাসালয়ে এবং পাণিহাটাতে গিয়া রাঘব-মন্দিরে তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করেন।৮ তাহার পর পুরন্দর সম্বন্ধে আর কিছুই জান যায় না। তবে 
খুব সম্ভবত তিনি মধ্যে মধ্যে নীলাচলে গিয়া মহাপ্রতৃর দর্শনলাভ করিতেন।৯ কেবল 
“ভক্তিরত্বাকর'-মতে৯০ তিনি গদাধর্দ্াসের তিরোধান-তিথি-উৎসব উপলক্ষে কাটোয়ায় 
যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্ত পুরন্দর-আচর্ষের পক্ষে ততকাল বীচিয়। থাকা সম্ভব বলিয়। 
মনে হয় না। তবে উক্ত গ্রন্থমতে বিষুগ্দাস নন্দন প্রভৃতিও একত্রে গিয়াছিলেন। 
এই নন্দন যদি গৌরাজ-লীলাসঙ্গী নন্দন-আচার্ধ হন, তাহ! হইলে অবশ্ঠ ি্িনাাদূরোর 
বিবরণ প্রণিধান যোগ্য হইয়া উঠে । 
পুরন্দর গৌরাঙ্গ-বিগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন ।৯৯ 


(৮) চৈ- ভ।---৩1৪, পৃ. ২৯৭, ১৯৯ ; চৈ. ম. (জ.)--বি' খ., পৃ. ১৪২-৪৩ (৯) তু.চৈ- ভা ৩1৯, 


পৃ. ৩২৭ ; ভ্রীচৈ, চ.--৪1১৭।১১ (১০) ৯1৩৯৫ (১১) চৈ. ভা.--৩1৪, পৃ- ২৯৯ ; বৈ. দ. (পৃ. ৩৩৯-৪০)- 
মতে পুরম্বরের জন্মভূমি খড়দহে, কিন্ত তিনি গৌরাজ্ঞায় জাহ্বীর পশ্চিম কূলে পাহাড়পুরে নিতাই-গৌর 
বিগ্রহ স্থাপন করেন এবং জাহ্নবীর পূর্বতীরস্থ নিতাই-জানৃবা-বনুধা! ও গৌর-বিকুপ্রিয়া-লক্্বীর বিগ্রহগুলির 
সেবার তার অন্যের উপর অর্পণ করেন । 


পুরুযোতম-পঞ্চিত 


বন্দাবনদাসের “বৈষ্ণববন্দনা*য় যে পুরুযোত্তম-ব্রহ্মচারীর নাম দৃষ্ট হয়,১ তিনি অজ্ঞাত- 

কুলশীল। কিন্তু “চৈতন্তচরিতামূতে'র অদ্বৈত-শাখা বর্ণনায় দেখা যায় ঃ 

পুরুযোত্বম ব্রহ্মচারী আর কৃষদাস॥ 

পুরুযোত্তম পণ্ডিত আর রঘুনাথ । 
উক্ত পুরুবোত্তম-রম্মচারীর উল্লেখ অন্যত্র নাই।২ কিন্তু জয়ানন্দ এক অদ্বৈতপার্ষদ্‌- 
পুরুষোত্তমের কথা বলিয়াছেন।৩ তিনি খুবসস্তবত পুরুষোত্রম-পণ্তিতই। কারণ, অদ্বৈত- 
শিল্ক হিসাবে পুরুযোত্তম-পণ্ডিতই খ্যাতিমান হইয়াছিলেন। দেবকীনন্দন তাহার “বৈষণব- 
বন্দনাস্মু জানাইয়াছেন৪ : 

শ্রীপুরুষোত্তম পঙ্িত বন্দে। বিলাসি সুজান । 

প্রভু বারে দিল! আচার্য গোসাপ্রির স্থান ॥ 
আবার “অদ্বৈতমঙ্গলেশর বর্ণনাতেও৫ পুরুষোত্তম-পণ্ডিত অৈতপ্রভুর বড়শাখা ছিলেন 
এবং কামদেব ছিলেন দ্বিতীয় শাখা । গ্রন্থকার লিখিয়াছেন £ 

এই ছুই শিষ্য প্রভুর নীলাচলে। 

দুই বাহু ছুইজন প্রভু তারে বলে। 
এবং মহাপ্রভু নীলাচলে তীহার্দিগকে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। তাহার পর তাহার! 
চৈতন্ত-আজ্ঞায় গৌড়-বংগে পৌঁছাইলে অদ্বৈতপ্রতু তাহাদিগকে তাহার দুইটি হস্ত স্বরূপে 
গ্রহণ করিয়! লন। এইস্থলে গ্রন্থকার পুরুষোত্তমের মাহাত্যু সম্বপ্ধে বলিয়াছেন £ 


পুরুযোত্বম পণ্ডিত বন্দ সথা প্রবীণ । 
শ্রীঅপ্বৈত চৈতন্য এক করিল যে জন ॥ 


মহাপ্রতৃ-প্রেরিত কামদেব৭ ও পুরুষোত্তমের মধ্যে কামদেব পরে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন 
করিয়াছিলেন 'কন্ধু পুরুযোত্তম-পণ্ডিত সম্ভবত তাহার জীবনের শেষদিন পর্বস্ত অদ্বৈতপ্রতুর 
প্রকূত অনুরাগী ভক্ত-হিসাবে স্বীয় যোগ্যতা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।৮ “প্রমবিলাস+ 
মতে অন্যান্ অদ্বৈত-শিল্ঠ সহ পুরুযোত্তম খেতুরির মহামহোত্নবে যোগদান করিয়াছিলেন ।৯ 


পি শ্পীপািস্পেশী পিপিপি ৯ 


(১) বৈ. ব. (বৃ)--পু. ৫ (২) একমাত্র আধুনিক বৈষবাচারদর্পণে (পৃ. ৩৪৯) তাহার সম্বন্ধে বল। 
হইয়াছে, “অগ্থৈতের শাখা জয়নগর ধার পুরী 1” (৩) চৈ. ম. জে.)--পৃ. ২ (৪) বৈ. ব.-(দে.) পৃ. ৪ (৫) 
পৃ. ৩৮ (৬) এ-পৃ. ৫৩-৫৪ (৭) ভ্র-_সীতাদেবী (৯) সী. চ. (পৃ. ৬) ও সী. ক. (পৃ" ৩৯) প্রস্থঘয়ে 
বারেকের জন্য একজন পুরুষোত্তমকে অচাতানন্দের বাল্যকালেও অধৈত-গৃহে বাস করিতে দেখা যায়। 
মহাপ্রভুর নীলাচল-গমনের পূর্বে যে পুরুযোত্তম অদ্বৈতৈর সহিত যুক্ত হন নাই, তাহা! জোর করিয়া বল! 
যায় না। গ্রস্থদ্বয়ের বর্ণনায় (সী. চ.-পৃ. ১৮ /সী. ক.পৃ ৯২, ৯৫-৯৬ দ্র সীতাদেবী) আরও দেখা 
যায় ষে সীতাদেবীর দুর্দশা-জর্জরিত জীবন-সায়৷ হেও পুরুযোত্তম অনুগত ভূতের গ্যায় ঠাহার পার্থ 
দণ্ডায়মান ছিলেন । সম্ভবত, অন্বৈত-সীতা৷ ও অচ্যুতানন্দের জীবনের তিনিই ছিলেন দীর্ঘতমকালের 
নিষ্ঠাবান সঙ্গী বা ভূত্য। (৯) ১৯শ, বি.--পৃ ৩*৯ 


ভাগবত-আচার্য 


“চৈতন্তচরিতামুতে'র মূল-স্বদ্ধ-শীখা এবং অদ্বৈত-৯ ও গদাধর-শাধায় একজন করিয়া 
মোট তিনজন ভাগবতাচার্যের নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে মূল-শাখার ভাগবতাচার্য সম্বন্ধে 
'চৈতন্তভাগবতে' বর্দিত হইয়াছে যে মহাপ্রভু গোঁড়মগ্ডল হইতে দ্বিতীয়বার নীল্াচল- 
গমন-পথে বরাহনগরে 'মহাভাগাবস্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে' গিয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি ভাগরত- 
পাঠে "সুশিক্ষিত ছিলেন এবং তাহার ভাগবত-পাঠে মহাপ্রতু এতই মুগ্ধ হন যে তাহার 
পাঠকালে তিনি ভাবাবেশে “বাহ পাশরিয়া' নৃত্য আরম্ভ করেন এবং 

প্রভু বোলে ভাগবত এমত পছ়িতে । 

কভু নাহি শুনি আর কাহার মুখেতে ॥ 

এতেকে তোমার নাম ভাগবতাচার্ধ । 

ইহা! বই আর কোন না করিহ কার্ধ॥ 
জয়ানন্দও এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।৩ কয়েকটি পুধিতেও ভাগবত-আচার্ধ এবং 
তৎপত্রী উভয়কেই এই সময়ে মহা প্রভুর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করা হইয়াছে । “পাটপর্ঘটন-+ 
পাটনির্ণয-+ এবং বৃন্দাবনের “বৈষ্ণববন্দনাঁ-মধ্যে বরাহনগরেই ভাগবতাচার্ষের পাট 
লিখিত হইয়াছে। কবিকর্ণপূর জানাইয়াছেন৫ যে শ্রীমন্তাগবতাচার্য" কষ্ণপ্রেমতরঙজিণী? 
নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ডা. সুকুমার সেন দেখাইয়াছেন যে গ্রশ্থটির মধ্যে একটি 
মিঅর-্রজবুলি ভাষার পদ রহিয়াছে ।৬ 

'কুষঃপ্রেমতরঙ্গিণী"-গ্রন্থথানি কোন ভাগবতাচাধের রচিত সে লইয়া মতবিরোধ আছে। 
১৩৪৪ সালে হরিদাস ঘোষাল মহাশয় তাহার শ্শ্রীভাগবত আচার্ধের লীলা প্রসঙ্গ নামক 
প্রবন্ধগুলিতে জনাইয়াছেন ষে গ্রন্থথানি বরাহনগরের রঘুনাথ-আচাধ কর্তৃকই রচিত 
হইয়াছিল । ' পাটবাড়ী-গ্রস্থাগারে প্রবন্গুলি রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু হরিদাসবাবু তাহার 
উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কোনও কারণ প্রাদর্শন করেন নাই। অপর পক্ষে, রাধেশচন্দ্র শেঠ 
মহাশয় “ভাগবতাচার্ধ-প্রণীত বাঙ্গালা শ্রীমন্ভাগবতের হস্তলিধিত পুথি" একথানি প্রাপ্ত হইয়! 
১৩০৬ জালের 'সাহিত্য-পত্রিকার আধাড়-সংখ্যায় নানারপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া জানাইয়া- 


(১) সী. ক. (পৃ. ৯১)_ গ্রন্থে অদ্থৈত-শিল্ত ভাগবতাচার্য ও চৈ, চ.-এর অদ্থৈতশাখাভুক্ত চক্রপাশি- 
আচার্ধাদির নামও উল্লেখিত হইয়াছে। (২) ৩1৫, পৃ. ৩** (৩) বি" থ., পৃ. ১৪৩ (৪) চৈ. গ. (বৃ.)-পৃ. 
১২ গো, গ. দী. (বলরাদ)-পৃ. ১৬) চৈ. দী, রোমাই)_পৃ. ১৫) সী. ক. (৫) গৌ- দী---২০৬ 
(৬) ম91,70-867 


ভাগবত-আচাধ ৩৫৭. 


ছিলেন যে 'চৈতন্যচরিতাম্বতে'র চৈতন্য-শাখাভূক্ত ভাগবতাচাধ «প্রমভক্তিতরঙ্গিণী'র রচয়িতা 
নহেন, উক্ত গ্রস্থের গদাধর-শাখাভূক্ত ভাগবতাচাধই আলোচ্যমান গ্রন্থের রচয়িতা । প্রবন্ধকার 
ষে-সকল উদ্ধৃতি দিয়াছেন, তাহাতে অবশ্ঠ গদাধরকেই নিঃসন্দেহে গ্রস্থকারের গুরু বলিয়া 
ধরিয়া লইতে পারা যাঁয়। কিন্তু সেক্ষেত্রে গৌরগণোদ্দেশদীপিকা”-গ্রন্থে চৈতন্ত-শাখাতুক্ত 
বরাহনগরবাসী স্ুগ্রসিদ্ধ ভাগবত-পাঠকের নামের অঙ্ুল্পেখের কারণ খুঁজিয়। পাওয়া যায় 
না। "তবে বরাহনগরবাসী ভাগবতাচার্ষের পক্ষে যে গদাধর-শিষ্ হওয়া সম্ভব নয়, তাহাও 
জোর করিয়া ব্লা' যায় না। “টৈত্ন্যচরিতামৃত"-্রস্থে এক ব্যক্তিকে দুইটি শাখার 
অন্তভু ক্র-হিসাবে বিবৃত করিবার আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত আছে। গদ্দাধর-শাখার মধ্যে 
যে-ভাগবতাচার্ষের নাম পাওয়া যায়, তিনি গদীধরদাসের তিরোধান-তিথি-মহামহোৎসব এবং 
খেতুরির মহামহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন ।৭ গদাধর-শিষ্কাবন্দের সহিত তাহার 
উল্লেখ হইতেই তাহ; বুঝিতে পারা যায় । 


(৭) ভ. র.--৯1৪-৬ ; ১৯।৪১৫ ; ন. বি --৬ষ্ঠ, বি. পৃ. ৮৪3 ৮ম: বি, পৃ ১৭৭ 


গর্যায় 
বৃন্দাবন 
দনাতন-গাামী 


একদ। কর্ণাট দেশে এক সবগুণসম্পন্ন নপতি বাস করিতেন।৯ তাহার নাম ছিল 
্ীসর্বজ্ঞ। রাজা ছিলেন যজুর্বেদী ভরদ্বাজ-গোত্রীয় ব্রাম্মণ।২ তাহার পুত্র অনিরুদ্ধদেষও 
ছুই পত্বীর গর্ভে দুইটি পুত্র লাভ করেন। তন্মধো কনিষ্ঠ হরিহর শন্্র-বিষ্যায় পারদর্শী 
হইয়া, বিস্টান্থরাগী ও শাস্ত্রজ্জ জোষ্ট-ভ্রাতা রূপেশ্বরকে তদীয় রাজ্যাধিকার হইতে বঞ্চিত 
করিলে তিমি অন্ত্রীক পৌরস্ত্দেশে আগমন করিয়া সখা শিখরেশ্বরেরঙ সহিত স্বুখে 
কালযাপন করিতে থাকেন। তাহার এক পুত্র-সন্তান জন্মে। তাহার নাম রাখা হয় 
পদ্মনাভ। তিনি দশ্ুজমূর্দনদেবের জীবদ্দশাতেই স্ুরধুনীতট-বাসাভিলাধী হইয়া! শিখর- 
ভূমি পরিতাগ পূর্বক নবহট্ে (নৈহাটা) আসিয়া বাস স্থাপন করেন এবং যাগযজ্ঞ ও 
উৎসবাদি সহকারে পুরুষোতম-বিগ্রহের পুজা অর্চনা করিতে থাকেন। ত্তাহার অগ্াদশ 
কন্তা ও পঞ্চপুত্র জন্মে। উপাস্য দেবতার নামানুষায়ী তিনি পুত্রদিগের নাম রাধিয়াছিলেন-_ 
পুরুষোত্তম, জগন্নাথ, নারায়ণ, মুরারি ও মুকুন্দ। কনিষ্ঠ মুকুন্দদেবের পুত্র কুমার জ্ঞাতি- 
শক্রুদিগের দ্বার! বাতিবাস্ত হইয়! বংগদেণস্থ আবাস-স্থানে চলিয়া যান৫ এবং বাক্লা- 
চন্্র্ধীপ গ্রামে বাস করিতে থাকেন। গতায়াত হেতু” যশোহরের ফতেয়াবাদ গ্রামেও 








(১) সং. বৈ. তো.-_৯১-তম অধ্যায়, পৃ. ৫৫৫-৫৬; ভ. র.-১।৫৩৯ (২) এই জীবনীর শেষভাগে 
সনাতনের জাতি সম্বন্ধে আলোচন! জ্রষ্টব্য । (৩) দীনেশচন্ত্র সেন তাহার ৮8150%8 [677 ৮167 
গ্রন্থে (পৃ. ২৭) লিখিয়াছেন, “098566020, 8. 102180108 01910001 10608061005 8178 01 
[27756810056 09008 10 1981 4১, 10. 800. 16180560 6111 1814 &৬ 10, 3525207058০ 
৪৪ £71:0001)9,--এই তথাগুলি কোথা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে লেখক তাহার উল্লেখ করেন নাই । 
(৪) অচ্যুতচরণ চৌধুরী বলেন ই'হার নাম মহেন্্রসিংহ (শ্রীরূপ সনাতন--১ম. অধায় ) এবং 'পল্পনাভ 
শিখরভূমির রাজপগ্ডিত হছ্ুজীবন তকর্পঞ্াননের কণ্ঠার পানিগ্রহণ করেন।' তিনি শাশুড়ীর 
উত্তরাধিকারী হইয়া বাকলায় বাস করেন। ভাহার ৫ম. পুত্র মুকুন্দদেবের পু কুমার “গৌড়নগরের 
অনতিদুরে মাধাইপুরে হ্রিনারায়ণ বিশারদের রেবতী নায়ী কন্ঠার পাণিগ্রহণ করিয়া মোরগ্রা 
মাধাইপুরে যাইয়া! বাস করেন ।' (৫) ভ.র.-_-১1৪৬৫-৬৭ ; অহ্বৈতমঙ্গল (পৃ. ৩৯-৪১) হইতেও জানা 
যায় ধে সনাতন-জনক কুমার-দেবের পিতা! মুকুন্দ-দেব দাক্ষিপাত্যবানী ছিলেন ; সনাতন-গোলাঞ্রির 
নুচক নামক পুধিতে একই কথা বিত হইয়াছে। কিন্ত সেই স্থলে সনাতনকে কুমারদেবের 
মধ্যমপুজ বল! হইয়াছে। 


সনাতন-গোন্বামী ৩৫৯ 


তিনি বাসস্থান নির্মাণ করিয়াছিলেন । তাহার বু পুত্রের মধ্যে বিশেষ করিয়া! তিনজনই 
বৈষবকৃল ধন্য করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি হইতেছেন বৈষ্ণবকুলতিলক- 
প্রীজীব-গোস্বামীর পিতা অন্ুপম-বল্পভ,৬ এবং অন্ত দুইজন হইলেন অবিশ্মরণীয় 
যশোলাভাধিকারী বৈষ্বশ্রেষ্ঠ সনাতন ও রূপ-গোস্বামী । 
পাট নির্ণয়”৭ পুথিতে লিখিত হইয়াছে যে বাক্লাতেই সনাতন ও রূপ ভূমিষ্ঠ হন। 

কিন্তু অন্ত কোথাও ইহার সমর্থন নাই। সনাতন তীহার “দশমটিগ্পনী'তে লিখিয়াছেন, 

ভট্টাচার্ধং সার্বভৌমং বিষ্ভাবাচম্পতীন্‌ গুরূন্‌। 

বন্দে বিভ্ভাভুষণঞ্চ গৌড়দেশবিভূষণম্‌ ॥ ৬৯১ ॥ 
সুতরাং বিদ্াবাচস্পতি প্রভৃতির নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়ায় তাহারা বিদ্যান্থুরাগী ও ভক্তিমান 
হইয়াছিলেন।৮ এই সময় ১৪০৩ শ্রী.-এ হোসেন-শাহ গৌড়-সিংহাসনে আরোহণ করেন । 
সনাতন ও রূপ সম্ভবত তখন গৌড় সন্নিকটে রামকেলিতেই বাস করিতেছিলেন এবং তাহারা 
গৌড়-রাজ কর্তৃক নিষুক্ত হইয়া রাজ-দরবারে যথাক্রমে “সাকরমল্লিক' ও 'দবীরখাস” পদ 
অলংকৃত৯০ করিয়া রাজকার্ধ পরিচালনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজমন্ত্রী হইবার 
পরেও শাস্ত্াধ্যয়ন ও শাস্ত্রর্চা তাহাদের অবশ্ঠ-কর্তব্য কর্ম ছিল। সেইজন্য তাহাদের 
নামও চতুর্দিকে পরিব্যাণ্ধ হইয়াছিল। ন্ুদূর কর্ণাট-দেশ হইতে ব্রাক্ষণগণ আসিয়া 
রূপ-সনাতন সকাশে উপস্থিত হইতেন এবং 

সনাতন রূপ নিজ দেশস্থু ব্রাহ্মণ । 

বাসস্থান দিল। সবে গঙ্গা-সন্নিধানে ॥ 
এইভাবে “ভট্টগোর্ঠী-বাসে ভষ্টবাটী নামে গ্রাম" সৃষ্ট হইয়া যায়। নবদ্বীপ হইতেও বিখ্যাত 
বিখ্যাত পণ্ডিত ও অধ্যাপকগণ রামকেলি-গ্রামে আসিতে লাগিলেন।৯১ সনাতন-রূপের 
অঙ্ুকৃলতায় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকেই রামকেলি বাংলা-দেশের এক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে 
পরিণত হইল । 

কিন্তু স্রাতৃছম্নের অন্তরে শাস্তি ছিল না। তাহারা লোকমুখে নদীয়ার গৌরাঙ্গ সমন্ধে 

শুনিয়। তাহার সহিত মিলিত হইবার জন্য অস্থির হইলেন। কিন্তু যবনরাজের মন্ত্রী 


(৬) সনাতন গোসাঞ্রির সুচক নামক পুথিতে জীবের পিতাকে 'ব্রজবল্পন' বলা হইয়াছে। (৭) পা. 
নি.-পৃ. ২; পাটপর্ধটনে বল! হইয়াছে (পৃ. ১১১), “নৈহাটাতে রূপ সনাতন আছিল নির্ধাস।” 
(৮) "বাংলার বৈষব ধর্ম,প্রস্থের লেখক জানাইতেছেন যে ভাহার। 'বাল্যকালেই রীতিমত পারমী অধায়ন 
করিয়াছিলেন । গ্রস্থকার কোন সুত্রে ইহা পাইয়ছেন, তাহা জানান নাই। তু.রূ" ক' স্‌” 
পৃ. ১ (১০) চৈ, ভা.-৩।১০ ) ২1১ (পৃ ৮৬); ভ, মাপৃ- ১১5 গৌ. ত.-_ উপক্রম. ; ভারতবর্ষ শ্রাবণ, 
১৩৪১), রূপ সনাতনের জাতি--বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম. এ. । সনাতনকে আবার কোনও কোনও 
পুথিতে বন. স. উ.-পৃ. ১) স: স্‌.-পৃ- ১) বাদশাহের 'উজীর' বল! হইয়াছে। (১১) ভ. র-_-২1৩৬৪ 


৩৬০ ,.. টচতগ্য-পরিকর 


হিসাবে সর্বদা যব্নর্দিগের সহিত কাটাইয়া নিজদিগকে তাহাদের শ্রেচ্ছ-সম বা তদপেক্ষাও 
হীন মনে হইতে থাকে । কিন্তু একদিন সত্যসত্যই স্থযোগ মিলিয়া গেল । 

১৫১৪ গ্রী-এর শেষদিকে নীলাচল।গত বৃন্দাবন-গমনাভিলাধী মহাপ্রভু অসংখ্য সঙ্গীসহ 
রামকেলিতে আসিয়া উপস্থিত হইলে হোসেন শাহ্‌ তাহা শ্তনিয়। স্বীয় অমাত্য কেশবকে১২ 
সেই বিপুল জন-সমাগমের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কেশব ছিলেন প্রকৃত ভক্ত । 

রূপ-গোস্বামী শ্রাহার 'পদ্ঠাবলী"-গ্রন্থে কেশব-ছত্রীর একটি ক্লোকও উদ্ধৃত করিয়াছেন। 
সেই কেশব সুকৌশলে জানাইলেন যে চৈতন্য একজন দেশান্তরী বৃক্ষতলবাসী চিক্কক 
সন্ন্যাসী বই নয়। এই বলিয়া তিনি মহাপ্রভুর নিকট গোপনে এক দূত পাঠাইয়া তীহাকে 
সেই স্থান ত্যাগ করিতে অনুরোধ জানাইলেন। এদিকে রাজ৷ কিন্তু রূপকে ডাকিয়! 
সঠিক খবর জিজ্ঞাসা! করিলে তিনিও সুকৌশলে এড়াইয়া গেলেন এবং বাড়ীতে আসিয়া 
দুইভাই যুক্তিপূর্বক অর্ধরাত্রে উঠিয়া গিয়৷ চৈতন্যের সহিত মিলিত হইলেন | এপ্রমবিলাস+- 
মতে গৌড়ের নিকটবর্তাঁ চতুরপুর নামক স্থানে গিয়া৯৩ তাহারা চৈতন্ত-দরশন করেন। 
যাহাহউক, চৈতন্য সকাশে তাহারা গলবন্ত্র ও দস্ততৃণ হইয়া স্বীয় বিষস্ব-নিষ্ঠা ও যবন-সঙ্গ 
জনিত দৈন্যের কথ! অতিশয় কুণ্ঠার সহিত প্রকাশ করিলে মহাপ্রভু তাহাদিগকে আশ্বস্ত 
করিলেন ষে পত্রীমধো১৪ তাহাদের মর্মব্দনার আভাস পাইন তীহাদিগের সহিত 
মিলিত হইবার জন্যই তিনি রামকেলিতে ছুটিয়া আসিয়াছেন। তিনি তখন তাহাদের 
নৃতন করিয়৷ নামকরণ করিলে তাহারা তদবধি “সনাতন ও “রূপ নামে আখ্যাত হইলেন ।৯৫ 
তারপর সনাতন চৈতন্তকে জানাইলেন যে হোসেন-শাহ, তাহাকে ভক্তি করিলেও 
গৌড়রাজকে বিশ্বাস করা সমীচীন হইবেনা। তাহা ছাড়া “তীর্থ যাত্র।য় এত সংঘষ্ট ভাল 
নহে রীতি।' চৈতন্য তখন আর কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর জনাতনের কথা বিশেষভাবে 
বিবেচনা করিয়া৯৬ নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 

অল্পকাল পরেই রূপ রাজৈশ্বর্ধ পরিত্যাগ করিয়া পথে নামিয়৷ পড়িলেন এবং সনাতন 
নামেমাত্র রাজ-কর্মচারী থাকিয়া বিষয়-বিমুখ ও সর্বকর্মে উদাসীন হইলেন। হোসেন-শাহ, 
শ্তনিলেন যে সনাতন রাজকাধ ছাড়িয়া শাস্ত্রালোচনায় ও ধর্মান্ুশীলনে দিনাতিপাত 


(১২) কেশব ছত্রী-_চৈ. চ.১ ২১ পৃ. ৮৬) ভ* র.১৬৩৭ [ নিত্যানন্দ বংশমালায় (নি. ব.- 
পৃ.৬৮) লিখিত হইয়াছে ষে বীরচন্ত্রের পুরববংগ ও 'উত্তরবংগ-পরিভ্রমণকালে 'রামকেলি হইতে কেশব 
ছত্রীর নন্দন" ছুল ভ-ছত্রী আসিয়া ভাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান । ]; কেশব-খান--চৈ.ভা.- 
৩৪, পৃ. ২৮৪ , কেশব-বন্দু-চৈ.না._-৯ম., পৃ. ৫৬৯; কেশব স্ুবুদ্ধি-রায়ের ভ্রাতা ছিলেন (?) -- 
সথবুদ্ধি-রায় ৷ (১৩) ৮ম' বি", পৃ- ৮৯ 08) তুর" ক. হ.-পৃ১ 0৫) চৈ" ভা+১)১ 5 চৈ), 
পৃ. ২৭; চৈ, ম. (জ-)__পৃ. ১৩৬ (১৬) জ্রীচৈ, 5._-৩1১৮।১৪-১৫ 


সনাতন-গোস্বামী ৩৬৯ 


করিতেছেন। জনাতনের নিকট লোক পাঠাইলে তিনি জানাইলেন যে তিনি রোগগ্রস্ত 
হইয়াছেন। হোসেন-শাহ, রাজ-বৈদ্যের ব্যবস্থ। করিলেন; কিন্তু বৈচ্য আসিয়া বলিলেন 
সনাতন সম্পূর্ণরূপেই নীরোগ রহিয়াছেন। শেষে স্বয়ং রাজাই সনাতনের নিকট আসিয়। 
জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাহার ছোট-ভাই ফকীর হইয়৷ চলিয়া গিয়াছেন, বড়-ভাই পণুপক্ষী 
মারিয়া চাকলার সর্বনাশ করিতেছেন, এরূপ অবস্থায় স্বয়ং তিনিই বা কিরূপে অবহেলা বশত 
সমূহ রাজকার্ধের ক্ষতি করিতে পারেন। সনাতন স্পষ্টই জানাইয়। দিলেন যে তাহার 
দ্বারা আর রাজকার্য পরিচালনা সম্ভবপর নহে, বাদশাহ. যেন অন্য লোকের ব্যবস্থা করেন। 
বাদশাহ, তাহাকে নজরবন্দী রাখিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন। সনাতন সম্ভবত ফতেপুর 
গ্রামবাসী 'শেক হবুর হাওয়ালে” বন্দী রহিলেন।৯৭ 

সনাতন রূপের নিকট হইতে পত্র পাইয়াছিলেন ষে তিনি অন্কুপকে লইয়া বুন্দাবনে 
যাইতেছেন, মুদির নিকট দশ সহস্র মুদ্রা রাখিয়া! আসিয়াছেন; সনাতন যেন সেই অর্থ 
সাহায্যে নিজেকে মুক্ত করিয়৷ চলিয়া! আসেন ।১৮ বন্দী-শালায় এই পত্র পাইয়। সনাতন 
তাহাকে ছাড়িয়া দিবার জন্য “যবনরক্ষকে'র নিকট মিনতি জানাইলেন। প্রচুর অর্থ 
দিয়া তিনি তাহাকে স্মরণ করাইয়! দিলেন যে রাজমন্ত্রী হিসাবে পূর্বে তিনি তাহার বিশেষ 
উপকার সাধন করিয়াছেন, এখন তাহার বিপদের দিনে তাহাকে ছাড়িয়া দিলে তাহার 
পুণ্যলাভ ও অর্থলাভ ছুইই হইবে। কিন্তু তাভাতেও যবনের মন উঠিল না। বিচক্ষণ 
রাজমন্ত্রী শেষে “পাচ সহম্র মুদ্রা” দিয়া১৯ মুক্তিলাভ করিলেন। 

গঙ্গ। পার হইয়া এবং বাত্রিদ্িন অবিশ্রাস্ত চলিয়া সনাতন পাতড়ায় পৌছাইলে সেই 
স্থানের ভূয়্যা বা “ভূমিক' তাহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানান । কিন্তু আতিথ্যের আতিশয্যে 
সন্দেহগ্রস্ত হইয়া সনাতন স্বীয় ভূত্য ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলেন ষে সে কয়েকটি 
মোহর সঙ্গে আনিয়াছে। একটি মাত্র মোহর ঈশানের নিকট রাখিয়া সনাতন বাঁকি 


(১৭) রূ.স. উ.-পুথিতে হরু নাম খাকিলেও এই পুথির সহিত রক্ষিত ১১৬৯ সালের লিখিত 
পুধিতে রক্ষকের নাম 'সেক হবু" বলা হইয়াছে। এশিয়াটিক সোসাইটি প্রভৃতিতে রক্ষিত অন্যান্য 
কয়েকটি পুথি হইতেও “হবু, নামই সমধিত হয় । (১৮) প্রেমবিলাসের ত্রয়োবিংশ বিলাস (পৃ. ২২৩) 
মতে, প্রীর়প প্রথমে নিম্নোক্ত কয়েকটি কথা পত্রমধ্যে সনাতনকে লিখিয়াছিলেন £ যরী, রলা, ইরং, নয় । 
সনাতন এইরাপে ইহার মর্মোদ্ধার করিলেন £ "যছুপতেঃ কগতা মথুরাপুরী, রঘুপতেঃ কগতোত্তর 
কোশল1। ইতি বিচিন্তা মনংকুরু নুস্থিরং, নসদিদঃ জগদিত্যবধারয় 11 পত্র পাঠে সনাতনের 
বিষয়ম্পৃহা দূরীভূত হইয়া যায় এবং তদবধি তিনি ভাগবদ্বিচারে দিন যাপন করিতে থাকিলে কারারদ্ধ 
হন। তারপর তিনি সমস্ত কথা 'পত্রীদ্বারে' শ্রীরপকে জানাইলে-_“রূপ মুদ্রার উদ্দেশ বিজ্ঞাপিল । 
(১৯) চৈ.৮--২।১০ পৃ. ২১৬ 


টি চৈতন্ত-পরিকর 


সমস্তগুলি ভূঁয়্যার হন্ডে সমর্পন করিলেন। ভূক্্যা তাহাদিগকে হত্যা করিয়া উক্ত অর্থ, 
ংগ্রহ করিবার সংকল্প করিয়াছিল। কিন্তু সনাতনের এই অত্যাশ্ধ ব্যবহারে তাহার, 
মনের পরিবর্তন ঘটিল। সঙ্গে চারিজন পাইক দয়া সে সনাতনকে পাতড়া পরত পার 
করাইয়৷ দিল। সনাতন তাহার শেষ সঙ্গী ঈশানকেও বিদায় দিয়! মাত্র করোয়া-কাথা। 
সম্বল করিয়া একাকী অগ্রসর হইলেন । 
সন্ধার দিকে সনাতন হাজিপুরে পৌছাইয়া এক উদ্ভানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । 
সেই সময় তাহার ভগিনীপতি শ্রীকান্ত বাদশাহের অশ্থ-্রয়ার্থ হাজিপুরে অবস্থান 
করিতেছিলেন। জনাতনের মুখে নিরস্তর কৃষ্ণনাম শুনিয়া তিনি টুঙ্গীর উপর বসিয়। 
সনাতনকে দেখিতে পাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে গৃহে আনিবার চেষ্টা করিলেন। 
কিন্তু তাহাতে ব্যর্থ হইয়া তিনি তাহার শীত নিবারণের জন্য একটি দামী শাল আনিয়া 
দিলেন। সনাতন তাহাও কিছুতেই গ্রহণ করিলেন না। তখন শ্রীকান্ত একটি বনাত 
আনিয়া দিলে সনাতন তাহাও প্রত্যাখ্যান করিলেন। শেষে একটি ভোট কম্বল আনিয়া 
দিলে সনাতন আর তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না । শ্রীকান্ত তাহাকে গঙ্গাপার 
করিয়া দিলে তিনি কৃষ্ণনাম জপ করিতে করিতে পশ্চিমের পথে পুনরায় যাত্রা আরম্ত 
করিলেন । 
ক্রমে তিনি কাশীতে পৌছাইলেন। মহাপ্রভূ তখন বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া কাশীতে 
চন্দ্রশেখর-বৈদ্যের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। সনাতন সেই স্থানে উপস্থিত হইলে 
মহাপ্রভু সংবাদ পাইলেন যে বাহিরে একজন “কাডাল+ ( বা “রবেশ'২০ ) বসিয়া আছে। 
তাহার ইচ্ছায় সনাতনকে গৃহাত্যন্তরে আনা হইল । কিন্তুতিনি সনাতনকে আলিঙ্গন 
করিতে চাহিলে সনাতন “কদর্য বিষয় ভোগ” ও “নীচ সঙ্গ জনিত দৈনোর কথা ম্মরণ করিয়া 
নিজেকে ধিককৃত করিলেন।২১ কিন্তু মহাপ্রতু ভ্রক্ষেপ মাত্র না করিয়! তাহাকে আলিঙ্গন 
দান করিলেন। পু ূ 
ক্রমে সনাতন চন্দ্রশেখর-বৈগ্য ও তপন-মিশ্রের সহিত মিলিত হইলেন এবং মহাপ্রতৃর 
নিকট গুনিলেন যে ইতিপূর্বে রূপ এবং অনুপম প্ররয্নাগ হইতে বুন্াবনের পথে যাত্রা 
করিয়াছেন। তারপর চন্দ্রশেখরের সাহায্যে তাহার ক্ষৌরকর্ম ও গঙ্গান্ানাদি হইয়। গেলে 
চন্দ্রশেখর তাহাকে নৃতন বস্ত্র পরিধান করিতে বলিলেন। কিন্তু সনাতন তাহা গ্রহণ 
করিলেন না। তপন-মিশ্রের গৃহে মহাপ্রভুর সহিত ভিক্ষা-নির্বাহ করিতে গেলে সেই 


(২*) “সনাতনের এই ফকির বেশ পরবর্তাকালে আউল, সাঁই, নাড়া, দরবেশ, চরণপালী, 
ছুলালটাদী ইত্যাদি ক্ষত কু সান্প্রদারিকগণের দাড়ি, গৌঁপ রাখার প্রমাণ স্বরূপ হইয়। উঠিয়াছে ।”-- 
ভঞ্চরিতামৃত, পৃ. ৫€* (২১) গৌ. ত.-_পৃ* ৩৯৮ 


সনাতন-গোস্বামী ৩৬৩ 


স্থানেও তিনি মিশ্র-প্রদত্ত নব-বন্ত্রধানি ফিরাইয় দিয়া কেবল তাহার সম্মান-রক্ষার্থ একখানি 
পুরাতন বস্ত্র লইয়া তাহাকেই কৌপিন ও বহির্বাসে পরিণত করিলেন। তদ্বধি 
কাশীবাসকালে সনাতন মাধুকরী করিতেন ; এক মহারাষ্ট্রী-বিপ্র সেই কয়েক দিবস তাহাকে 
আপনার গৃহে ভিক্ষা-নির্বাহ করিবার জন্য অনুরোধ জানাইলে তিনি তাহাতেও সম্মত 
হইতে পারেন নাই। কতকগুলি পুথিতে বলা হইয়াছে২২ যে এই সময় একদিন মহাপ্রতু 
তাহার ভোট-কম্বলের দিকে বার বার দৃষ্টিপাত করায় তিনি গঙ্গাতীরে গিয়া অন্য এক 
ব্যক্তির ছিন্ন কম্থার সহিত তাহ! বিনিময় করিয়া লন । মহাপ্রতু এইভাবে সনাতনের বিষয়- 
রোগকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া তাহাকে আপনার মহত্-কর্মের জন্য গ্রস্তত করিয়া তুলেন। 

তারপর তত্ব-কথা আরম্ভ হইল । দিনের পর দিন আলোচনা ঢলিল। জনাতন 
প্রশ্ন করিয়া যান, মহাপ্রভু উত্তর দেন। রায়-রামানন্দের সহিত কখোপকথনে মভাপ্রতৃ 
ছিলেন প্ররশ্নকর্তা এবং রামানন্দ উত্তর-দাতা। এক্ষেঞ্রে, মহাপ্রতই উত্তর-দান করিয়। 
সনাতনের সকল সন্দেহের নিরসন করিলেন । বন্দাবন-নিমিতিতে এই সনাতন (ও 
রূপ-গোস্বামী ) যাহাতে মহাপ্রভূর সকল চিন্তা ও আদর্শের ধারক এবং বাহক হইয়! তাহার 
কল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে পারেন জজ্জন্য তিনি তাহাকে ভক্তিতত্ব ও জাধা- 
সাধনার সকল রহস্যের সন্ধান জানাইয়া সুশিক্ষিত করিয়া তুলিলেন এবং তাহাকে 
বনদাবন-গমনের আদেশ দিয়া নীলাচলের দিকে ধাবিত হইলেন। মথুরা, বৃন্দাবন দর্শন 
করিবার পর একবার তাহাকে নীলাচলে যাইবার জন্যও নির্দেশ দিয়। গেলেন ।২৩ 

প্রয়াগ হইয়া সনাতন “রাজসরান” পথে মথুরায় হাজির হইলেন। সেখানে তিনি 
স্বুদ্ধিরায়ের নিকট সংবাদ-প্রাপ্ত হইলেন যে রূপ ও অনুপম পুনরায় মহাপ্রভুর দর্শন- 
লালসায় বুন্দাবন হইতে ফিরিয়া গঙ্গাতীর-পথে প্রয়াগাভিমুখে যাত্রা! করিয়াছেন। সনাতন 
তখন এক ভক্তের সাহায্যে২৪ দ্বাদশ-কানন পরিক্রমা করিয়া! বুন্দাবনের বনে বনে ভ্রমণ 
করিতে লাগিলেন । বৃক্ষতলই তাহার শষ্য হইল । এবং তিনি 


মথুরামাহাস্থাশাস্ত্র সংগ্রহ করিয়!। 
লুপ্ততীর্ঘ প্রকট কৈল বনেতে ভ্রমিয়। | 


প্রায় বখসর-কাল যাবৎ এইভাবে কাটাইয়া তিনি নীলাচলের অভিমুখে যাত্রা করিলেন । 
ঝারিধপ্ডের পথে চলিতে চলিতে জলের দোষ ও উপবাসবশত তাহার 'গাত্রকণ্ড হৈল রসা 
খাজুয়! হৈতে' । অনেক যাতনা সহ্য করিয়া শেষে তিনি নীলাচলে পৌছাইলেন এবং 
হরিদাসের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এইখানেই মহাপ্রভুর সহিত তাহার পুনমিলন 


(২২) তু. ; হু. সত. পৃ" ১; সং ঙগশগৃত ১5 হণ পৃ ৩ ৫৩) শ্রচৈচিত৪1১৩।১৯৫২৪) সং 
সু. (পৃ. ১)-মতে মাধবেন্্র-পুরীর শিল্প কৃষ্দান-বিপ্রের সাহায্যে; হু.-মতে (পৃ.২) নুবুদ্ধির সাহায্যেই। 


৩৬৪ চৈতন্ত-পরিকর 


ঘটিল। বারাণসীর মত এখানেও তীহার নিজবংশ ও কুলকর্ম সম্বন্ধে একাস্তিক দৈন্যোক্তি 
এবং গাত্র-কগু,জনিত সসংকোচ উক্তি সত্বেও মহাপ্রভু তাহাকে আলিঙ্গনদান করিলেন। 
মহাপ্রভুর জীবনে ভক্তি ও (প্রমকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়। সনাতনের জীবন 
সার্থক ও সর্বশক্তি-পরিপুরিত হইল । মহাপ্রভু আর একদিন আসিয়া বলিয়া গেলেন 

ভক্তি বিনা কৃষ্ণে কভু নহে প্রেমোদয় । 

প্রেম বিন! কৃষ্পপ্রাপ্তি অন্য হৈতে নয় | | 

জ্ঞানের উন্নত-শিখরে আরোহণ করিলে মানুষের এক-এক সময় কর্মের প্রতি আস্থা 

আসে। তখন তাহার ব্যক্তিগত মোক্ষটীই বড হইয়া উঠে, ইহ-জীবনের প্রতি তাহার 
আর তখন অকর্ষণ থাকে না। জ্ঞানের সন্ধান পাইয়া সনাতনের মনে এইরূপ একটি 
অনাশক্তির ভাব দেখা দিল। মহা প্রভূ বুঝিলেন যে জ্ঞান ও কমের সমন্বয় সাধন করিতে 
না পাবিলে জীবনের কোন সার্থকতাই থাকে না। সনাতনের জীবনে সেই সমন্বয় সাধিত 
ন! হইলে জীবনের যে মুখ্য উদ্দেশ্য বিশ্বকল্যাণ, তাহাই ব্যাহত হইয়া তাহার সকল আশা 
আকাঙ্ষাকে ধূলিসাৎ করিয়া দিবে । কেবলমাত্র ভক্তি বা প্রেমই সেই সমন্বয় সাধনে সমর্থ 
ভক্তিকে তব্বরূপে গ্রহণ করিয়া সে সম্বন্ধে সকল কথাই তিনি সনাতনকে ইতিপূর্বে জানাইয়াঁ- 
ছেন। এখন সনাতনের বান্তব-জীবনে কার্ষকারিতার মধ্যে তদনুভূতির একান্ত প্রয়োজন 
উপলব্ধি করিয়া! তাহার নিজের প্রতিই সনাতনের প্রেম-ভক্তিকে উদ্বোধিত করিলেন । 
তিনি একদিন বলিয়া! দ্রিলেন যে চৈতন্তগত-প্রাণ সনাতনের দেহ আর সনাতনের নহে, 
চৈতন্তেরই ; তন্দারা তিনি ব্ুবিধ কম সম্পাদনের আকাঙ্ষ। পোষণ করেন । 

ভক্তভক্তি কৃষ্কপ্রেম তত্বের নির্ধার ৷ 

বৈষধবের কৃত্য আর বৈষব আচার || 

কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণপ্রেম সেব। প্রবর্তন । 

লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার আর বৈরাগ্য শিক্ষণ ॥ 
তিনি আজ্ঞা-প্রদান করিলেন £ 

তুমিহ করিহ ভক্তি শাস্ত্রের প্রচার ৷ 

মথুর লুপ্ততীর্থের করিহ উদ্ধার | 
এবং তারপর তিনি-- 

শু বৈরাগ্য জ্ঞান সব নিষেধিল ।।২৫ 
সনাতন বুঝিলেন যে বৃন্দাবন-মথুরাতে প্রত্যাবর্তন করিনা এ সমস্ত কর্মই তাঁহাকে করিতে 
হইবে। এপ্রমপরিধুতান্তর সনাতনের দরেহত্যাগ বাসনা ছুটিয়! গেল। তাহার প্রেম তাহার 


(২৫) চৈ. চ.--পৃ, ২৫৩ 


সনাতন-গোস্বামী ৩৬৫ 


ভবিষ্যৎ কর্মের মধ্যে জ্ঞান-রূপায়ণের ষে জস্তাবনাকে মন্দ্রিত করিয়। তুলিল, তিনি তৎসন্বন্ধে 
অবহিত হইলেন । 

এতংসত্বেও মহাপ্রভু সনাতনকে নানাভাবে পরীক্ষা! করিয়া লইলেন। জৈট্টমাসের 
এক মধ্যাহ্ছে তিনি যমেশ্বর-টোটা হইতে সনাতনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। হরিদাস-আশ্রম 
হইতে টোটা যাইবার মাত্র ছুইটি পথ । হয় সমুদ্রপথে, নতুবা সিংহদ্বারের পাশ দিয়া যাইতে 
হইবে। কিন্তু গৌড়-দরবারে সর্ধদা' ষবনদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া নীচ-জাতির সেবা ও 
নীচজাতির সহিত ব্যবহার করিতে হইত বলিম্না সনাতনের কুষ্ঠার অবধি ছিল না। 
সিংহদ্বার পথে গমন করিলে পাছে সেই স্থানের কর্মব্যন্ত ব্রাহ্মণ-সেবক্দিগের অঙ্গ-স্পর্শ করিয়। 
মহাপাতকে পতিত হন, তজ্জন্ত তিনি সেই পথে না গিয়া জমুদ্রপথ ধরিলেন। জোটের 
প্রচণ্ড উত্তাপে জলন্ত অঙ্গার তুল্য বালুকণার উপর চলিতে চলিতে তাহার পায়ে ফোস্কা 
পড়িয়া গেল! তাহার সেই বিপুল '“মর্ধাদা-বোধ ও অসীম সহনশীলতা দেখিয়। মহাপ্রভু 
বিশ্মিত হইলেন। এইভাবে তিনি সর্বপ্রকার কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়া উত্তীর্ণ হইলে 
মহাপ্রভু তাহাকে ষে সম্মান প্রদর্শন করিলেন তাহা একপ্রকার তুলনারহিত। কিন্তু 
মহাপ্রভূপ্রদত্ত এই সম্মান সনাতনকে আরও কুষ্টিত করিল। তাহার গাত্রকগুস্বেও 
মহাপ্রত যে তাহাকে বারবার এইরূপ নিবিড়ভাবে আলিঙ্গনাবদ্ধ করেন, তাহা! তাহাকে পীড়িত 
করিল। চৈতন্ত-দর্শনে কৃতার্থ হইতে আসিয়া! তাহার যেন হিতে ব্পিরীত হইল । একদিন 
তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ হইয়া জগদানন্দ-পপ্ডিতকে এই পম্বন্ধে বলিলে তিনি মহাপ্রভুর পূর্ব- 
নিশি অন্ুষায়ী সনাতনকে বুন্দাবনে চলিয়া ষাইবার কথ বলিলেন এবং সনাতনও বুঝিলেন 
ষে তাহাই ভাল, বুন্দাবনই তাহার 'প্রভুদত্ত'-দেশ। কিন্তু এই কথ! কানে গেলে মহাপ্রভু 
জগদানন্দের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া জানাইলেন ষে পারমাধিক জ্ঞানে সনাতন জগদানন্দ 
হইতে বহু উধে্র্ধ অবস্থিত। এমন কি স্বয়ং মহাপ্রত্কেও উপদেশ ব! নিদেশি দিবার শক্তি 
সনাতনের আছে । ন্ুতরাং জগদানন্দের উক্ত প্রকার উক্তি অত্যন্ত গহিত হইয়াছে। প্রায় 
এক বৎসরকাল সনাতনকে নীলাচলে রাধিয়া শেষে তিনি তাহাকে বিদায় দিলেন । 
মহাপ্রভ্‌ যে পথে বুন্দাবন-গমন করিয়াছিলেন, সনাতনও সেই পথে ঘাত্রা করিলেন। 

মহাপ্রতুর দ্বারা প্রেরিত হইয়! সর্বপ্রথম বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন লোকনাথ, তাহার সঙ্গে 
ছিলেন ভূগর্ভ। তাহার পর আসেন স্ববুদ্ধি-রায়। তারপর রূপ-সনাতনার্দি একে একে 
আসিয়া পৌছান। সনাতনের নীলাচল হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তাহার কুল-পুরোহিত 
ব্রাহ্মণ সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া তাহার শিশ্ত্ব গ্রহণ করিলেন।২৬ “ভক্তিরত্বাকর'-উল্লেখিত 
এই কুলপুরোহিতের প্রকৃত নাম জানিতে পারা যায় না; কিন্তু হরিচরণদাসের “অদ্বৈত- 


(২৬) ভ. র.-"১।৬৮০ 


৩৬৬ চৈতন্ত-পরিকর 


মঙ্গলের বর্ণনা অনুযায়ী২৭ শ্রীনাথ-আচাষ নামে এক দাক্ষিণাত্য-বাসী বিপ্র সনাতনের 
পিতার আমল হইতেই তীহাদের পুরোহিত ছিলেন, এবং সনাতন ও রূপের বাল্যকালে 
তিনি তাহাদিগকে নানাবিধ শাস্ত্র অলংকার ও বেদাস্ত-ভাগবতাদি শিক্ষা দিশা 
গঙ্গাতীরে তাহাদিগকে কষ্ণমন্ত্র দান করেন। পরে তিনি অদ্বৈত-শাখাভূক্ত হন এরং অদ্বৈত- 
শিশ্ত কৃষদ্দাস-বিপ্রের নিকট অদ্বৈত-সন্বন্ধীয় নানা-বিবরণ-সংবলিত একখানি কড়চাগগ্রস্থ 
সংগ্রহ করিয়৷ হরিচরণদাসকে তাহা প্রদান করেন এবং নিজেও তাহাকে এতখ-সন্বন্ধীয় 
নানাবিধ তথ্য বলিয়! গুনান। এই বিবরণ সত্য হইলেও উপরোক্ত কুল পুরোহিত যে 
অতিবৃদ্ধ শ্রীনাথ-আচার্য হইতে পারেন না, তাহা৷ সহজেই অন্গমিত হয় । তবে তিনি শ্রীনাথের 
পুত্র হইতেও পারেন । “ভক্তিরত্বাকর অনুযায়ী সনাতনের পুরোহিত-পুত্র গোপাল-মিশ্রও 
সনাতনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সনাতনের মৃত্যুর পরে তিনি নন্দীশ্বরে সনাতনের 
কুটার-সন্নিধানেই বাস করিতে থাকেন এবং তাহাদের বংশ খাড়গ্রামে বাস করিতেছিল। 
শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দ বুন্দাবনে আসিলে নন্দীশ্বরে আসিয়া গোপালাদি ভক্তের 
সহিত একক্রে রাত্রি যাপন২৮ করিয়া যান। 

নীলাচল হইতে ফিরিয়৷ সনাতন চিরতরে বুন্দাবনের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। 
অবশ্ঠ বৃন্বাবন তখন জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। প্রথম 'প্রথম ভক্তবৃন্দকে বনে বনে ঘুরিয়া কাটাইতে 
হইয়াছে । রূপ-সনাতনেরও এইভাবে দিন কাটিত। প্রতিদিন এক একটি বৃক্ষতলে শয়ন 
এবং বিপ্র-গৃহে মাধুকরীর দ্বারা শু-রুটি চানা চিবাইয়া ক্ষপ্িবৃত্তি করিতে হয়।২৯ ভোগের 
কোন সামগ্রীই তাহাদের ছিল না। “করোয়া মাত্র হাতে কীাথ! ছিড়া বহিবাস। এই 
কৃচ্ছুসাধনের মধ্য দিয়াই তাহাদের বিরাট কর্মের আরম্ভ হইয়া গেল। ইহার মধ্যেই তাহাদের 
কৃষ্$-কথা ও কৃষ্*নাম চলিত এবং যে-ভক্তিরসশাস্ত্র প্রণয়ন ও প্রচারের মধ্যে তাহাদের 
আদর্শের মূল নিহিত ছিল, এই দুঃসময়ের মধ্যেও সেই শাস্ত্র সংগ্রহ ও সংরচনের স্থত্রপাত 
হইয়া গেল। আবার মথুরা-মাহাত্ম-শান্ত্র সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত-তীর্ঘোদ্ধারের জন্য 
সনাতন বনে বনে ঘুরিয়। বেড়াইতে লাগিলেন। মহাপ্রভু তাহার 'কীথ! করঙ্গিয়া কাঙাল 
ভক্তগণ'কে পালন করিবার জন্য তাহাকে নির্দেশ দিয়াছিলেন। সুতরাং ভক্তবুন্দের 
অভ্যর্থনা এবং অবস্থানাদি-সম্পর্কেও সনাতন সতর্ক হইলেন। ক্রমে ক্রমে গৌড়-নীলাচল 
হইতে ভক্তবৃন্দ আসিয়া পৌছাইতে লাগিলেন। বাঙালী-ভক্তবুন্দের চেষ্টায় বৃন্দাবনে 
যেন একটি উপনিবেশ গড়িয়া উঠিল । 

মহাপ্রত্ু তাহার জীবদ্দশাতে গোম্বামিভ্রাতৃদ্বয়ের সমস্ত সংবাদ রাখিতেন। “প্রেম- 


(২৭) পৃ. ৩৯-৪১, ২৭ (২৮) ভ. র.--৫1১৩৩ৎ-৩৫ (২৯) গে. ত.স্পৃ, ৩০৮ 


সনাতন-গোন্বামী ৩৬৭ 


'বিলাস+কার-জানাইয়াছেন ৩০ যে সনাতন নীলাচলে গোপাল-ভট্টের বৃন্দাবনা-গমন সংবাদ 
প্রেরণ করিলে মহাপ্রন্তু স্বহস্তে তাহার প্রত্যুত্তর লিখিয়া পাঠান এবং গিনি সনাতন ও 
রূপের হস্তে গোপালাদির সমৃহভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। তাহাদের কর্তব্যনিষ্ঠা 
তাহার শ্রদ্ধা ও গৌরবের বিষয় ছিল। বস্তত, নীলাচলে স্বরূপ-রামানন্দ এবং বুন্দাবনে 
বূপসনাতন মহাগ্রভূর সকল তত্ব, চিন্তা ও আদর্শের ধারক- এবং বাহক-রূপে অবস্থান 
করিতেন। তাহাদের সম্বন্ধে মহাপ্রভু সংশয়-রহিত ছিলেন। 

মহাপ্রভু জগদানন্দপণ্ডিত মারফত বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, সনাতন যেন বৃন্বাবনে 
তাহার জন্য একটি স্থান নিদেশি করিয়া রাখেন। জগদীনন্দ চলিয়া গেলে সনাতন কালীয় 
হদের পাশ্বস্থিত ছাদশার্দিত্য-শিলায় একটি মঠ পাইয়। তাহাকেই মহা প্রভুর উপযুক্ত স্থান বিচার 
করিয়া তাহা সংস্কার করিয়া রাখিলেন এবং ব্রজবাসী-গণ সেই মঠের সন্মুখে একটি চাল। 
নির্মাণ করিয়া দিলে তিনি সেইস্থানে বসতি স্থাপন করিলেন ।৩১ তাহার পর তিনি সম্ভবত 
মহাবনে,৩২ কিংবা মথুরায় দামোদর-চৌবের নিকট৩৩ মদনগোপাল-বিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়। সেই 
যমুনা-পুলিনেই৩৪ এক পর্ণ-কুটার নির্মাণ করিয়া তাহার সেবা৩৫ আরম্ভ করিলেন । কিন্তু 
সেবা-পুজার আয়োজনের দৈন্য তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল। ৌভাগ্যবশত এই সময় 
এক ধনবান বাক্তির সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটে। তাহার নিবাস মূলতান দেশে, নাম 
কুষ্দাস-কপুর এবং তিনি ছিলেন জাতিতে ক্ষত্রিয় । যমুনার স্রোতে নৌকা বাহিয়া 
চলিতেছিলেন।৩৬ উপকূলে সনাতন বসিয়াছিলেন, কুষ্ণদাস নৌকা ভিড়াইয়া সনাতনের 
চরণে আত্মসমর্পণ করিলে তিনি কুষ্ণদীসকে মদনমোহনের চরণে সমর্পণ করেন। তাহার 


0৩৭) ১ম. বি, পৃ. ১২ (৩১) চৈ. চ---৩1১৩; ভ. র.--61২২৪ ? মুরলীবিলাসেও (পৃ. ২৭৩) 
সনাতনের এই দ্বাদশাদিত্য-তীর্ঘবানের উল্লেখ আছে (৩২) ভ. র.--২।৪৫৫-৬* (৩৩) প্রে. বি--এর 
২৪শ. বি. পে. ২৭৩)-মতে দামোদর চৌবে অদ্বৈত প্রভুর নিকট হইতে যে বিগ্রহ লইয়া যান, সনাতন 
তাহাই ভিক্ষা করিয়া আনেন। অব প্র. ৫ের্থ. অ" পৃ. ১৩)-মতে অদ্বৈত এ বিগ্রহটি “চৌবে' নামক 
ব্যক্তিকে অর্গণ করিয়াছিলেন । বৈ. দি,কার বলেন (পৃ.৭৮) সনাতন মহাবনবাসী পরশুরাম-চৌবে নামক 
ব্রাহ্মণের নিকট বিগ্রহ প্রাপ্ত হন । লেখক পরশুরামের নাম কোথায় পাইলেন জান! যায় নাই । মুং বি. 

(পৃ. ২৯৯)-মতে সনাতন ভিক্ষার্থ ভ্রমণকালে মধুরায় এক বিপ্রগৃহে গোপালের দর্শন পান । (৩৪) ভ. 

র-_২1৪৫৬ ; যমুনাতীরে আদিত্য-টিলায়-_বৈ- দি*, পৃ. ৭৮ (৩৫) শ্রীকৃ্দাস-ব্রন্ষচারী পুজারী নিযুক্ত 
হন।-_। এই গ্রস্থমতে সনাতন নন্দ গ্রামে চারিটি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয় হরিদাস নামক ভক্তকে পুজীরী 
নিযুক্ত করেন । (৩৬) ভ. র._-২1৪৬৪ ; প্রে. বি.এ (১৩শ. বি-) লিখিত হইয়াছে যে মহাজনের নৌকা 

চড়ায় ঠেকিয়া গেলে তিনি সনাতনের নিকট প্রার্থনা জানান এবং নৌকা! চলিয়! যায়। মহাজন পুধ- 
প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেবারকার বাণিজ্যের সমস্ত অর্থ দান করেন । গোবিন্দ, গোগীনাথ, রাধাদামোদর, 
রাধাবিনোদ, রাধারমণ এবং শ্ঠামনুজ্দরের মন্দির নির্মীণ ও সেবার ব্যবস্থা হয় 


৩৬৮ চৈেতন্য-পরিকর 


পরেই মন্দিরের কার্য আরস্ত হইয়া গেল, কৃষ্তদাস-কপূর নানাবিধ বেশ-ভূষায় বিগ্রহকে 
সজ্জিত করিয়! সাড়ম্বর-সেবাপৃজার ব্যবস্থা করিয়! দিলেন ।৩৭ জনাতন যখন বৃন্দাবন 
হইতে আসিয়! নন্দীশ্বরে পাবন-সরোবরে বাস করিতেছিলেন, তখনই ব্রজবাসী-গণ তাহার 
জন্য একটি কুটির নির্মাণ করিয়া দিলে তিনি তদবধি তাহাতেই বাস করিতে থাকেন। মধ্যে 
মধ্যে রূুপগোন্বামী আসিয়া! তাহার সহিত অবস্থান করিয়া! যাইতেন।৩৮ পরবস্তিকালে 
অবশ্য সনাতন গোবর্ধনে গিয়া চক্রতীর্থে বাস-স্থাপন করেন । সেখান হইতে তিনি প্রত্যহ 
গোবধন পরিক্রমা করিয়া আনিতেন। বাধক্য পর্যস্ত এইস্থানে থাকিয়াই তাহার জীবন 
অতিবাহিত হয় ।৩৯ 

কিন্তু মহাপ্রতূ-আকাঙ্কিত লুপ্ত-তীর্থঘের উদ্ধার ও বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিশাস্ত 
প্রণয়নও চলিতে থাকে । জীব-গোস্বামী জানাইয়াছেন৪০ যে প্রথমে সনাতন-গোস্বামী 
টীকাসহ শ্রীভাগবতামৃত' গ্রন্থটি (বৃহদ্ভাগবতামৃত-_-ছুই খণ্ডে) প্রণয়ন করেন । তাহার পর 
শ্রীল সনাতন-গোস্বামী-প্রভৃপাদকৃত। দিগ্দর্শনী টীকা'র৪৯ সহিত গোপাল-ভট্ট-গোস্বামীর 
হ্রিভক্তিবিলাস' প্রকাশিত হয় । “প্রমবিলাস"কার৪২ বলেন যে সনাতনের আদেশ ও 
নির্দেশানুষায়ী এই পুস্তকখানি গোপাল-ভট্টের সাহায্যে রচিত হইবার পর সংশোধনার্থ তৎ- 
কর্তৃক সনাতনের হস্তে প্রদত্ত হইলে তিনি তাহাকে নিজ পুস্তক বলিয়াই গ্রহণ করেন। কিন্তু 
সম্ভবত সনাতনের ইচ্ছানুযায়ী তাহ! গোপাল-ভট্টের নামে প্রচলিত হয়।৪৩ পরবর্তী গ্রন্থ 
সম্ভবত 'লীগান্তব বা দশমচরিত ।,8৪ তাহার পর একেবারে শেষে তিনি “বৈষণবতোষণী, 
(১৫৫৪ খু.)-গ্রন্থ রচনা করেন। ভাগবত (দশমস্বন্ধ )-পাঠ করিয়া তিনি যেরূপে তাহার 
রসম্বাদন করিয়ছিলেন, তদন্ুুযায়ী এই গ্রন্থথানি লিখিত হয়।৪৫ কিন্তু এই গ্রস্থখানি 
রচিত হইবার পর তিনি জীবের উপর তাহার সংশোধনের ভার-অর্পণ করেন । প্রথম 
রচনার ২৮ বৎসর পরে জীব এ গ্রস্থটিকে “লঘুতোবণী” নাম দিয়া প্রকাশ করেন। সনাতন 
মূল পুবিখানি লিখিয়াছিলেন ১৪৭৬ শক|বে বা ১৫৫৪খৃ.-এ।৪৬ ইহাই তত্রচিত শেষ 
গ্রন্থ 1৪৭ ইহা ছাড়া “পদ্ভাবলী” নামক সংগ্রহ-গ্রস্থেও রূপ-গোম্বামী সনাতনের একটি শ্লোক 
উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় মহাপপ্ডিত সনাতন সংস্কৃত ভাষায় লিখিত 


(৩৭) ভ. র.__২।৪৭১ (৩৮) এ.--1১৩১১ (৩৯) এঁ.--৫1৭২৮ (৪০) এ--১।৮৯০০-৮৯০১ (৪১) হু. বি. 
(৪২) ১৮ শ..বি., পৃ. ২৭৪ (৪৩) হ্‌.বি. (ভ. র-১।১৫১) (৪৪) শ্রস্থথানি রূপ কিংবা সনাতন 
কাহার, সে বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই | দ্র"-_চৈ. উ.--পৃত ১৩৩৩৫ (৪৫) ভ. র.--১।৫৩৫ 
(৪৬) সং. বৈ. তো,-_সমাপ্তি-স্থচক বাক্য (৪৭) জীব-গোস্বামী 'ঞ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণং বলিয়া 
একথানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । টীকাকার হরেকৃকক-আচার্ধ জানাইতেছেন যে জীব-গোম্বামী সনাতনের 
'লঘুহরিনামাস্থত ব্যাকরণ+টিকে বৃহদায়তন করিয়। এ ্রস্থ প্রণয়ন করেন । 


সনাতন-গোস্বামী ৩৬৯ 


চারিখানি গ্রন্থে তাহার রচন। শেষ করিলেও তাহার দ্বারা চৈতন্য-কল্পিত ভক্তিশাস্তর প্রবর্তনের 
যে স্থত্রপাত হইয়া গেল, তাহার স্থুযোগ্য উত্তরাধিকারী রূপ-জীব প্রভৃতি গোম্বামী-বুন্দের 
গ্রচেষ্টায় তাহাই ক্রমে বৃন্দাবন-প্রদেশকে পরিপ্লাধিত করিয়া সমগ্র ভারতভূমিতে ছড়াইয়া 
পড়িয়াছিল। বৈষ্ণব ধর্ম, বৈষ্ণব দর্শন বা বৈষ্ণবসাধনার আচার প্রণালী সম্বদ্ধে চৈতন্য 
স্বয়ং কোন শাস্ত্র রচনা করিয়া যান নাই। কিন্ত সনাতন-রূপ ও জীবগোস্বামী তন্লির্দেশিত 
যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন, তাহাই চিরকাল চৈতন্যলিখিত শাস্ত্রের স্থান পূরণ করিয়! 
আসিতেছে! 

বৃন্দাবন-নিসিতির প্রথম-পথিকুৎ হিসাবে সেই বিরাট কর্মের সমূহ-দায়িত্ব ধাহার্দিগকে 
মাথায় পাতিয়! লইতে হইয়াছিল, সনাতন ছিলেন তাহাদেরও গুরু-স্থানীয়। স্পেহে, 
ভালবাসায় সকলের চিত্তই তাহাকে ভরিয়া দিতে হইয়াছিল। লোকনাথ-কাশীশ্বর- 
কুষ্ণদাসকে তিনি যথেষ্ট ভালবাসিতেন এবং শ্রদ্ধাও করিতেন। ভূগর্ভ-গোপাল-রঘুনাধাদির 
প্রতি তাহার স্নেহ ছিল অপার । জগদানন্দের বুন্দাবন-পরিক্রমায় তাহাকে স্বক্ষণের সঙ্গী 
হইতে হইয়াছিল। বিগতস্পৃহ রঘুনাথদাস-গোস্বামীকে শ্বাপদ-সংকুল অরণ্স্থ বৃক্ষতল-শষ্যা 
হইতে আনয়ন করিয়া তাহাকেই কুটির-বাসী করিয়! দিতে হইয়াছিল । এদিকে মহাপ্রভুর 
সহিতও তিনি যোগাযোগ রক্ষা করিয়া! চলিতেন। গোপাল-ভট্র বুন্দাবনে আসিয়া পৌছাইলে 
তিনি অবিলম্বে মহাপ্রভুর নিকট সেই সংবাদ প্রেরণ করিতে ভূলিয়! যান নাই। এতটা 
কর্তব্য- ও দায়িত্ববোধ-সম্পন্ন এবং সর্বগুণের অধিকারী হইয়াও তিনি ছিলেন নিরভিমান। 
তিনি কিংবা তাহার অনুজ রূপ বিপুল জ্ঞানভাগারের অধিকারী হইয়াও যে এক 
পণ্ডিম্মন্ত ও অহংকারী ব্যক্তিকে৪৮ বিনা শাস্ত্রবিচারেই জয়পত্র লিধিয়া দিতে 
পারিয়াছিলেন, ইহা তাহাদের বিপুল মহত্ব ও নিরভিমান অন্তরেরই সম্যক পরিচয় ।৪৯ 
সনাতনের এই প্রেম ও কর্মকুশলতা তাহাকে সার! বৃন্দাবন ও সংলগ্ন অঞ্চলে জনপ্রিয় 
করিয়াছিল ।৫০ তাহার ব্রজ-পরিক্রমাকালে বৃন্দাবন-বাসীদিগের গৃহে গৃহে সাড়া পড়িয়া 
যাইত এবং তিনি যথাসাধ্য সকলেরই মনস্কামন পূর্ণ করিয়! দিতেন। ক্ষুদ্র কানাই, 
কানাইর মাও তাহার স্নেহদৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হন নাই। সনাতনের কৃপায় এই কানাই 
পরম বৈষ্ণব হুইয়াছিলেন। শ্রীনিবাসাি বৃন্দাবন হইতে বিদায়ের পূর্বে তাহার (কানাই-এর) 
আশীবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন । জক্ভবত জাহ্ুবা-ঠাকুরাণীর প্রথমবার বৃন্দাবন আগমনকালে 
সনাতন-গোস্বামী জীবিত ছিলেন। 


(৪৮) দ্র _জীব-গোন্বামী (৪৯) প্রে,. বি._-১৯শ- বি, পৃ. ৩২৫-২৬ ; ভ. মা.-পৃ. ১৮ 3 ভর 
অ. লী.--পৃ. ১২৮ ৫৫০) প্রে, বি.১৬শ, বি. পৃ ২৩২ $ মুং বি পৃ ২৭৩-৩৪৯* ; নি. বি.-- 
পৃ.৩৩) মুবললীবিলাস-মতে যেইবার জাহ্ৃবাঠাকুরাণী বুন্দাবনে আসিয়! দেহ রক্ষা করেন, সেইবার 


তাহার দত্তকপুত্র রামাইও তাহার সহিত আসিয়া! সনাতন ও রূপকর্তৃক অনুগৃহীত হইয়াছিলেস । 
২৪ র 








৩৭০ চৈতন্-পরিকর 


কিন্তু প্ীনিবাসের বৃন্াবনাগমনকালে সনাতন ইহজগৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন । তাহার 
আবির্ভাব ও তিরোভাব কাল সম্বন্ধে আধুনিক গ্রস্থকতৃগিণের অনেকেই নানাবিধ 
অনুমান করিয়াছেন।৫১ কিন্তু সেই সমস্ত অন্মান মূলক উক্তি সনাতন-গোস্বামীর 
তিরোধান-কালের উপর কোনও আলোকপাত করিতে পারে নাই। ১২৯৯ 
সালের “সাহিত্য'-পত্রিকার আশ্শিন-সংখ্যায় ক্ষীরোদ চন্দ্র রায় মহাশয় নানাভাবে 
অনুসন্ধান করিয়া বৈষ্ব ভক্তবৃুন্দের আবির্ভাব- ও তিরোভাব-কাল সন্বদ্ধে যে দিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি সনাতন সম্বন্ধে কেবল এইটুকু বলিতে সক্ষম 
হইয়াছিলেন যে ১৫১৫ গ্রী.-এ সনাতনের বৃন্দাবন গমন ঘটে। প্ররুতপক্ষে, তাহার 
সম্বদ্ধে এতদতিরিক্ত কিছু বলাও প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। তবে এতৎসম্ব্থে 
কেবল এইটুকু বলা যাইতে পারে যে ১৫৫৪ শ্রী-এ যদ্দি “বৈষ্ণবতোষণী*-গ্রন্থথানি 
লিখিত হইয়া! থাকে, তাহা হইলে তিমি যে তদবধি বীচিয়া ছিলেন তাহাতে সন্দেহ 
থাকেনা । কিন্তু সম্ভবত তিনি আরও কিছুকাল বাঁচিয়াছিলেন। নাভাজী বলেন যে 
“আকব্বর পাংশা” সনাতনের সহিত সাক্ষাৎ করেন । ১৫৫৬ খ্ী.-এ মাজ ১২১৩ বৎসর 
বয়সে আকবর বাদশাহ সিংহাসনের অধিকারী হইলেও, বৈরাম খাই তখন নাবালক-রাজার 
অভিভাবক হিসাবে রাজ্য-পরিচালনার জমৃহ কার্ষ-নির্বাহ করিতেন । ঠিক-ঠিকভাবে 
আকবরের হস্তে রাজ্য অসিয়া পৌছে ১৫৬২ গ্রী.-এ. (40817960 1715607 ০1 [17019 
2.0. 445, 448) | তখন হইতেই ন্তিনি প্রকৃত বাদশাহ । স্থতরাং নাভাজীর উক্তি 
সত্য হইলে ধরিয়া লওয়। যায় যে অন্তত এ সময় পর্যস্ত সনাতন জীবিত ছিলেন। 
প্রমবিলাস”-অন্থযায়ী শ্রীনিবাসের প্রথমবার বৃন্দাবন-গমনের চারি মাস পূর্বে সনাতনের 
দেহাস্তর ঘটে। 


(৫১) ১৪৮৮-১৫৫৮--কেদার নাথ দত্ত (সজ্জন তোষদী--১৮৮৫ ), রজনীকাস্ত বনু (% 
অগ্র.পৌধ, ১৩৯৮); প্রায় ১৫০০ শকাৰ--অঘোর চটোপাধ্যায় ( ভক্ত চরিতাসৃত্ব--পৃ. ১৪৪); 
১৪৮৮-১৫৫৮-্কালীকান্ত বিশ্বাস (বৌরভূমি, জ্যেষ্ঠ, ১৩২১), এতদনুযায়ী রাপ--১৪৬৯-১৫৭৩ 


সনাতনের ব্রাক্গণত্ব 


সপ পর পর 





“চৈতন্যচরিতামৃতে' দেখা যায় যে সনাতন ও রূপ নিজদ্দিগকে 'নীচ” ও ঘ্েচ্ছ বলিয়া 
অভিহিত করিয়াছেন। বারাণসীতে মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইবার পূর্বে সনাতনকে 
দরবেশ বল] হইয়াছে ।৫২ 'প্রমবিলাসে এবং রাধামোহন দাসের একটি পর্দেও লিখিত 
আছে৫৬ যে সনাতন 'দরবেশ-বেশে চন্দ্রশেখর-গৃহে উপনীত হন। “ভক্তমাল*-মতে সনাতন- 
রূপ বাদশাহের উজীর ছিলেন, তাহাদের খেতাব ছিল 'সাকরমন্ল্িক' ও প্বীরখাস” এবং 
সনাতন নিজেই দরবেশ হইয়া যাইবার ইচ্ছা পোষণ করিতেছেন। “চৈতত্তচরিতামৃত”, 
“চৈতন্যাভাগবত*, ভক্তমাল” গ্রভৃতি গ্রন্থে একথাও বল! হইয়াছে যে “রূপ” ও “সনাতন এই 
নাম ছুইটিই তাহাদের আসল নাম নহে । এইগুলি মহাপ্রতূ-প্রদত্ত নাম । কোথাও কোথাও 
দেখা যায় যে সনাতন ও রূপের পুবনাম ছিল যথাক্রমে অমর ও সন্তোষ । আবার 
“চৈতন্যচরিতামুতে" দেখা যায় যে নীলাচলে আসিয়া সনাতন যবন হবিদাসের নিকটেই 
আশ্রয়-গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং নিজেকে নীচ-বংশোষ্ঠুত বলিয়া আখ্যাত করিয়াছিলেন। 
এমনকি, অধর্ম ও কুকর্মই যে তাহার কুলকর্ম, তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন 
যে মহাগ্রতু সেইরূপ বংশকেও দ্বৃণা না করিয়! তাহার মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। তাহা 
ছাড়া আরও দেখা যায়৫৪ যে সনাতন জগন্লাথ-মন্দিরে, বা এমন কি সিংহদ্বারেও যাইতেন 
না। কারণ, সেখানে ঠাকুরের সেবকদল সধদাই ঘুরাফিরা! করিতেছে, তাহাদিগকে স্পর্শ 
করিয়া ফেলিলে তাহার সর্বনাশ ঘটিবে। আবার রূপ-গোস্বামীর মুখে কোথাও কোথাও 
অনুরূপ দৈন্যেক্তি শ্রুত হয়। প্রয়াগে বল্লভ-ভট্ট যখন রূপ ও অন্পমকে আলিঙ্গন 
করিতে অগ্রসর হন, 'তখন হারা নিজদিগকে “অস্পৃশ্ত' ও 'পামর” বলিয়া দূরে সরিয়া 
গিয়াছিলেন। ভট্ট তাহাতে অত্যন্ত বিশ্মিত হওয়ায় মহাপ্রভু তাহাদের সকল বিবরণ 
জানাইয়! বলিলেন যে ভট্ট হইতেছেন “বৈদিক যাজ্জিক' এবং 'কুলীন প্রবীণ* ; স্কৃতরাং 
তাহাদিগকে তাহার প্পর্শ করা উচিত নহে।ৎ৫ এই সমস্ত প্রমাণের বলে রূপ-সনাতনকে 
যবন বা অ-হিন্দু বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু অন্তত দুইশত ব্সরের প্রাচীন 'বূপ- 
গোস্বামীর স্থচক'-নামক একটি পুথিতে৫৬ লিখিত আছে যে রূপ-সনাতনের পিতা 
কুমারদেব দ্বিজকুলে পুণ্যবান, ছিলেন, এবং রূপ-সনাতনও ব্রাহ্মণ ছিলেন। আবার 
জীব-গোস্বামীর “লঘুতোষ্ণী, গ্রন্থের প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়া 'ভক্তিরত্বাকর"-প্রণেতা জানাই- 





(৫২) ২1১ (৫৩) ৫ম. বি., পৃ. ৫৪, ; গৌ. ত.-সপৃ- ৩৯৭ (৫8) চে, ৮,৩1৪ (৫৫) অ. প্র.-গ্রন্থেও 
রূপস্ননাতনের অনুরূপ আচরণ দৃষ্ট হয় । (৫৬) পৃ. ১ 


৩৭২ চৈতন্য-পরিকর 


তেছেন৫৭ যে সনাতন-রপাদি ব্রাঙ্গণ-বংশোদ্ঠুত ছিলেন; তাহাদের পিতা পিতামহ যবন 
দেখিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতেন, অথচ তাহাদিগকে সেই যবন-সঙ্গ গ্রহণ করিয়া নিয়তই 
যবনদ্দিগের সহিত ব্যবহার করিতে হইতেছে বলিয়! “এই হেতু নীচ জাত্যািক উক্তি তার ॥ 
কথাগুলির মধ্যে বিন্দুমাত্র সত্য না থাকিলে স্বয়ং জীব-গোল্ধামী বা নরহরি, কাহারও 
পক্ষে সচেতনভাবে সবিস্তারে এতবড় মিথ্যা বর্ণন1 দেওয়া সম্ভবপর হইত না। “চৈতন্য 
চরিতামৃত” হইতেই জানা যায় যে মুরারি-গুপ্তও প্রথমবারে নীলাচলে গিয়া মহাপ্রতৃর সহিত 
সাক্ষাৎ না করিয়া বাহিরে পড়িয়াছিলেন। মহাপ্রভু মুরারিকে ডাকাইয়া তাহার মুহিত 
মিলিত হইতে গেলে মুরারি সরিয্ন! গিয়া বলিলেন ঃ | 
মোরে ন। ছু ইহ মুগ্ি অধম পামর | 
তোমার স্পর্শ যোগা নহে পাপ কলেবর | 

প্রকৃতপক্ষে, এই সমস্তই বৈষ্ণব-দৈন্ঠোক্তি। ডা. বিমানবিহারী মজুমদার দেখাইয়াছেন 
(চৈ* উ.পূ. ১২৪-২৫) যে সনাতন-গোন্বামীও তাহার «বৃহত্ভাগবতামতে" এবং রূপ- 
গোস্বামী তাহার “সনাতনাষ্টকে তাহাদের পূর্ব-পুরুষদ্গকে ব্রাহ্মণ বলিয়! বর্ণন৷ করিয়াছেন । 

জয়ানন্দ তাহার “চৈতম্যমঙ্জলে” লিখিয়াছেন,৫৮ «পূর্বে তারা ব্রহ্মার মানসপুত্র ছিল । 
শাপত্র্ দুই ভাই পৃথিবী-জন্মিল ॥” এইরূপ উক্তি হইতে অবশ্য কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
সম্ভবপর হয় না, কিন্তু উক্ত “ভক্তমাল"-গ্রন্থে যাহাই থাকুক ন1 কেন, সেই গ্রন্থের কোথাও 
সনাতনকে প্লেচ্ছ প্রতিপন্ন করা হয় নাই। সনাতন নিজেই যে পরবেশ' হইয়া যাইতে 
চাহিয়াছেন, তাহার কারণ তিনি যবন-রক্ষকের রাজভীতিকে অমূলক প্রমাণ করিতে 
চাহেন, এবং তিনি যে সতা সতাই দরবেশের পোষাকে৫৯ কাশী পর্যস্ত আদিয়াছিলেন, তাহ 
সম্ভবত কেবল 'পাৎশাহে'র দৃষ্টিকে এড়াইবার জন্যই । এইভাবেই যে তিনি বাদশাহের 
দৃষ্টিকে ফাকি দিতে চাহেন, তাহা তিনি নিজেই বলিয়াছেন। “ভক্তমাল”-গ্রন্থে দেখা যায় 
যে কাশীতে তিনি দরবেশের বেশে আসেন নাই; সেখানে তাহাকে কেবল “কাঙাল, 
বলিয়া অভিহিত করা! হইয়াছে । তাছাড়া “ভক্তমালে” ইহাও দেখ যায় যে সনাতনের 
চিকিৎসার জন্য ধাহাকে প্রেরণ করা হইয়াছিল, তিনি রাজবৈদ্য, কিন্ত হকিম নহেন। 

সনাতন তাহার “দশমটিগ্ননী”-গ্রন্থে বিদ্যাবাচম্পতি প্রভৃতিকে গুরু বলিয়া বন্দনা 
করিয়াছেন। তাহারা যবন হইলে তাহাদের বাল্যকালেই প্রসিদ্ধ ব্রাদ্ষণ-পণ্ডিতের নিকট 
শিক্ষা-গ্রহণ করিবার কোন কারণ থাকিত নাঁ। তাছাড়া, “সনাতন”, 'রূপ” বা অনুপম” 
এই নামগুলি মহাপ্রভু কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু বল্পভ'ও জীবের নাম হইতে 
তাহাদের যবন-জাতিত্বের প্রমাণ হয় না। “্ভক্তিরত্বাকরে' জীবকে “বিপ্রকুলগ্রদীপঃ বলা 


(৫৭) ১1৬১৩ (৫৮) পৃ ১৩৬ (৫৯) চৈ, চ--২২5 


সনাতন-গোস্বামী ৩৭৩ 


হইয়াছে।৬০ আবার সনাতনের গৌঁড়-দরবার ত্যাগ করিবার সময় যে ভূত্যটি সঙ্গে 
গিয়াছিল তাহার নামও ছিল ঈশান। ইহা হিন্দু নাম। সনাতন যবন হইলে সম্ভবত 
হিন্দভৃত্য সঙ্গে লইতেন না । সনাতনের ভগিনীপতিরও নাম ছিল শ্রীকান্ত । তিনিও 
রাজ-দরবারে চাকরী করিতেন। সনাতন-রূপ-শ্রীকান্ত ছাড়াও অন্ঠান্ত ব্রাহ্মণ এবং হিন্দু- 
কর্মচারী যবন-রাজাধীনে নিযুক্ত ছিলেন। “ভক্তিরত্বাকর হইতে জানা যায়ত৯ যে 
নিত্যানন্দের শ্বশুর স্থ্যদাস 
গৌঁড়রাজ যবনের কার্ষে সুসমর্থ। 
সরখেল খ্যাতি উপাজিল বহু অর্থ ॥ 

অথচ আশ্চযের বিষয় তাহার ত্রাহ্মণত্ব সন্বদ্ধে সন্দেহ ত' দূরের কথা, তাহার শেষ্টত্বই সবিশেষ 
ঘোষিত হইয়াছে । রাজ-দরবারে ব্রাহ্গণেতর জাতির মধ্যে সম্ভবত কায়স্থের প্রাধান্তাই 
ছিল সর্বাধিক। “ঠৈতন্তচরিতামৃত'-কার জানাইতেছেন৬২ যে সনাতন বাজকাধ ছাড়িয়া 
দিলে সেই “লোভী কায়স্থগণে রাজকাধ্য করে। রাজকর্মচারী-হিসাবে কেশব-বন্গুর নামও 
বিখ্যাত ছিল। তাছাড়া চিরঞ্রীব-সেন৬৩ ও মুকুন্দ-সরকার প্রভৃতি বৈছ্ও যবনরাজ- 
দরবারে সম্মানিত কর্মচারী-হিসাবে কাষ করিতেন । 

সনাতন নীলাচলে নিজের সম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছেন, কাশীতেও তদনুরূপ বলিয়াছেন। 
এই সকল তাহার দৈন্তোক্তি হইতেও পারে । আর কুল-কর্মের কথা বলিবার সময় সম্ভবত 
নিজ জ্ঞোষ্ট'ভ্রাতার কথাই তাহার বিশেষভাবে মনে পাড়য়াছিল। কারণ, “চৈতন্যচরিতামূতে' 
উল্লেখিত হইয়াছে যে সনাতনকে হোসেন-শাহ্‌ বলিয়াছিলেন, “তোমার বড় ভাই করে দস্থ্ু 
ব্যবহার । জীব পশু মারি কৈল চাকল! সব ন।শ ॥৮ আর মহাপ্রভু যে সনাতনের বংশের 
মঙ্গল সাধন করিয়াছেন, সনাতন এইরূপ কথা বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহার প্রসঙ্গই ভিন্ন । 
সনাতন সেই স্থানে তীহার সহোদর বল্লভের বাল্যকালাবধি রঘুনাথ-ধ্যান ও তাহার পর 
তাহার কষ্টান্ুরাগের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং বংশের মঙ্গল বলিতে জাতির 
উদ্ধার বলিয়! মনে হয় না। তিনি যে সিংহদ্বারে যাইতেন না, তাহাও তাহার নিজেকে 
এইরূপ নীচ বলিয়া মনে করারই ফল। 

একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে পারা যায় যে সনাতন যখন প্রথমবার কাশীতে আগমন 
করেন, তখন তিনি বৈদ্য-চদ্রশেখরের গৃহে অবস্থান করিলেও তাহার গৃহে অব্-গ্রহণ করেন 
নাই। তপন-মিশ্রের গৃহেই তীহার ভিক্ষা-নির্বাহ হইত। তাহার পরে তিনি মাধুকরী 
করিতে থাকেন। কিন্তু যে মহারাষ্ট্রীর গৃহে তিনি ভিক্ষা-নির্বাহের জন্য অন্ধুরুদ্ধ হইয়াছিলেন, 
তিনিও ছিলেন জাতিতে ব্রাহ্মণ 1৬৪ বূপও যখন অঙ্পম সহ প্রয়াগে আসিয়! মহাপ্রভুর 
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৩7৪ চৈতন্য-পরিকর 


সহিত মিলিত হন, তখনও ভট্টাচার্য ছুই ভাই কৈল নিমন্ত্রণ” আর যে একদিন তাহাদের 
ভিক্ষা-গ্রহণের কথা উল্লেখিত হইয়াছে, তাহাও বল্লভ-ভট্রের গৃহে। আবার জনাতনের 
নীলাচল-বাসকালে তিনি হরিদাসের নিকট অবস্থান করিলেও মহাপ্রভু প্রত্যহ তাহার জন্য 
গোবিন্দের ছার! প্রসাদ পাঠাইয়! দিতেন । একদিন মহাপ্রভু যমেশ্বর-টোটায় গিয়াছিলেন। 
সেদিন প্রচণ্ড উত্তপ্ত বালুকার উপর দিয়া হাটিয়৷ গিয়া! সনাতন সেখানেই মহাপ্রস্ুর প্রসাদ- 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, হরিদাস ও সনাতন একত্রে থাকিতেন মাপ্্র। 
কিন্তু মহাপ্রভু । 

গোবিন্দ দ্বারায় দৌহে প্রসাদ পাঠাইল। ॥ 

এই মত সনাতন রহে প্রভুস্থানে | 
এবং মহা প্রত দিবাপ্রসাদ পাইয়া! নিতা জগন্নাথ মন্দিরে | 

তাহ! আনি নিতা অবশ্য দেন দোহা করে ॥ 
এবং এই মতে সনাতন রহে প্রভূস্থানে । 

কৃষ্ণচৈতন্য গু৭ কথ] হরিদাস সনে ॥ 
কিন্তু উক্ত গোবিন্দ জাতিতে শুদ্র হইলেও ঈশ্বর-পুরী বা মহাপ্রভুর দৃষ্টিতে তিনি শৃদ্র 
ছিলেন না। মহাপ্রভূ তাহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন৬৫ 

মর্ধাদা হইতে কোটি সুখ স্নেহ আচরণে । 
ইহা চৈতন্তমহাপ্রভৃর কথার-কথা মাত্র ছিল না। জনৌডিয়া বিপ্রগৃহে সন্ন্যাসীর ভিক্ষা 
গ্রহণ অবিধেয় হইলেও মথুরায় মহা প্রভূ যে সনৌড়িয়া-্রাক্মণকে প্রণাম করিতে গিয়াছিলেন 
এবং তাহার গৃহে ভিক্ষা- গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার একমাত্র কারণ এই যে এ বিপ্র ছিলেন 
মাধবেন্দ্-পুরীর৬৬ শি্য। 

“চৈতন্যচরিতামূৃতে'ই দেখা যায়৬৭ যে সনাতন-রূপ বৃন্দাবনে গমন করিয়াও বিপ্রের 

গৃহেই ভিক্ষা-নির্বাহ করিতেন । 

বিপ্রের গৃহে স্থুল ভিক্ষ। কাহ। মাধুকরী । 

শু রুটি চান। চিবায় ভোগ পরিহরি || 
'ভক্তিরত্বাকরে' লিখিত হইয়াছে যে বুন্দাবনে রূপ-সনাতন মধ্যে মধ্যে যে কানাইর-মাতার 


গৃহে ভিক্ষা-নির্বাহ করিতেন, সেই ব্রজবাসী কানাইও জাতিতে ব্রান্ষণ ছিলেন। 'মুরলী- 
বিলাস”৬৮ গ্রন্থেও বলা হইয়াছে যে সনাতন বৃন্দাবনে 'ত্রাহ্মণসদনে' বাস করিতেন । 


যাহা হউক, “সনাতন প্রভৃতি যে যবন ব৷ ব্রাহ্মণেতর কোন জাতির গৃহে কখনও অগ্ন- 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, এরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। জগদানন্দ যখন মথুরায় আগমন করেন, 
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সনাতন-গোস্বামী ৩৭৫ 


তখন তিনি মহাপ্রভুর নির্দেশ-অনুযায়ী সনাতনেরই নিকট সর্বক্ষণ অবস্থান করিয়া দেবালয়ে 
পাক করিয়া খাইতেন, এবং 

সনাতন ভিক্ষা করে যাই মহাবনে । 

কতু দেবালয়ে কতু ব্রাহ্মণ সদনে ।।৬৯ 
প্রয়াগে রূপ-অন্থপমও ভট্টাচার্যের দ্বারাই নিমন্ত্রিত হইতেন এবং বৃন্দাবন হইতে কাশী ফিরিয়। 
তাহার! চন্দ্রশেখরের গৃহে বাস করিলেন বটে, কিন্তু সেইস্থানে তাহার্দের ভিক্ষা-নির্বাহের 
ব্যবস্থা হয় নাই; মহাপ্রভুর অন্ুপস্থিতিতেও তাহাদের তপন-মিশ্রের গৃহেই ভিক্ষা-নির্বাহ 
করিতে হইয়াছিল । বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে প্রয়াগে বল্লভ-ভট্রের গৃহে মহাপ্রভুর 
আহারাস্তে 

ভট্টাচার্ধ শ্রীবূপে দেওয়াইল। অবশেষ । 

তবে সেই প্রসাদ কুষ্দান পাইল শেষ ॥৭ৎ 
এই কুষ্দাস ছিলেন জাতিতে রাজপুত । 

'ভক্তিরত্বাকর-রচয়িতা “চৈতন্যচরিতাম্বতে'র উক্তিগুলি সন্বদ্ধে সম্পূর্ণভাবেই সচেতন৭১ 
ছিলেন। এমতাবস্থায় সনাতনাদির ব্রাঙ্মণত্ব সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকিলে তিনি 
সে সম্বন্ধে অধিকতর আলোচনার পথ উন্মুক্ত করিতেন। কিন্তু তিনি সে সম্বন্ধে নিঃসংশয় । 

বুন্দাবনদাস তাহার «“চৈতন্ভাগবতে” বলিয়াছেন৭২ যে চৈতন্য রূপ-সনাতনকে 
'জগন্াথ শ্রীমুখ' দেখিয়া মথুরায় যাইতে বলিয়াছিলেন। 

কথোদিন জগন্নাথ-শ্রীমুখ দেখিয়া । 

তবে ছুই ভাই মথুরায় থাক গিয়া ॥ 
উক্তিটির মধ্যে এঁতিহাসিক সত্য নাও থাকিতে পারে । কিংবা, বুন্দাবনের পক্ষে 
খুঁটিনাটি তথ্যের যথাযথ বিবরণ নাও দেওয়া সম্ভব হইতে পারে । কিন্তু ইহার মধ্যে একটি 
বিশেষ সত্য নিহিত আছে যে সনাতন বা রূপের পক্ষে মন্দিরে গিয়া জগনাথ-দর্শন যে 
অসমীচীন, এরূপ কথা বৃন্দাবনদাসের মনেই স্থান পায় নাই। তাহার গ্রন্থের অন্ত কোথাও 
রূপ-সনাতনের অহিন্দৃত্ব সম্বন্ধে কোনও উল্লেখই নাই। 

প্রয়াগে বল্পভ-ভট্ট আলিঙ্গন করিতে গেলে রূপ-অন্থুপম যে দূরে সরিয়! গিয়্াছিলেন, 
তাহাতে বল্লভ অত্যন্ত বিশ্মিত হইয়াছিলেন। তাহার! অক্রাক্মণ হইলে বন্লভেরও এইরূপ 
বিস্ময়ের ভাব জন্মাইত না। মহাপ্রভু রূপ-অন্ুপমের সকল “বিবরণ” বিবৃত করিলে বল্লভের 
বিম্ময় কাটিয়া যায় বটে, কিন্তু সেই “বিবরণ যে কি তাহা “চতন্যচরিতাম্ৃত-কার নিজে 
বিবৃত করেন নাই। তাহারা আদৌ যবন বা ধর্মাস্তরিত-যবন হইলে তাহার কারণও 


(৬৯) চৈ, চ.স্৩1১৩ (৭৯) চৈ, চ.৮২1১৯ (৭১) ১1৬২৫ (৭২) ৩1১৯ 


৩৭৬ চৈতন্-পরিকর 


“চৈতন্তচরিতামৃতে এই প্রসঙ্গে নিশ্চয়ই বর্ধিত হইত । ক্ুতরাং সনাতন নিজেই যে শ্রেচ্ছ- 
সেবা, শ্লেচচ-সঙ্গ, শ্লেচ্ছ-ব্যবহারকে তাহার এতাদৃশ আচরণের কারণ বলিয়া! নির্দেশ করিয়াছেন, 
তাহাই গ্রহীতব্য হইয়া উঠে। কবিরাজ-গোস্বামী নিজের কথা বলিতে গিয়া কোথাও 
কোথাও যেভাবে অস্বাভাবিক বিনয়ের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন,৭৩ তাহ! দেখিয়। মনে হয়, 
বিনয়াবতার সনাতন বা রূপ-গোস্বামী যে একাস্ত দৈন্ ও বিনয়বশত তীহাদের পুর্বোক্ত ঞ্রকার 
দুর্ভাগ্যের জন্য এইরূপ সসংকোচ-উক্তি বা -আচরণ করিবেন তাহা অস্বাভাবিক ব৷ অসগত 
হইলেও অবিশ্বাস্ত নহে। মহাপ্রভুর দৃষ্টিতে তাহাই সংগত ছিল। কারণ, সনাতন ব্রাঙ্ষণ 
হইলেও যবন-সঙ্গের ফলে লোকচক্ষুতে তিনি পতিত । এমতাবস্থায় লোকাচার বা লোক- 
মতকে মধাদা( সার্বভৌমের প্রশ্নে বরে ঈশ্বর-পুরীর মহিমা-বর্ণনা প্রস্ে মহাপ্রভু “মর্যাদা, 
শব্দের এইবপই ব্যাখা! করিয়াছেন £ দ্র--চৈ. চ._-২১০) পরে. বি.--পৃ. ১১৫, ২৬৯, 
€প্রেমবিলাসে'র সবত্রই এই মধাদার কীর্তন আছে )-দান করিবার জন্য স্বরূপত নির্দেষ 
থাকিয়াও উক্ত মতান্তুরূপ বাহ্া ব্যবহারের অনুধাবন কর! যে একমাত্র সনাতনের মত মহাসত্ব 
ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব, তাহারই উল্লেখ করিয়া মহাপ্রভূ সনাতনকে বলিয়াছেন ঃ 

মধাদ। লঙ্ঘনে লোক করে উপহাস । 

ইহলোক পরলোক ছুই হয় নাশ॥ 

মর্ধাদা রাখিলে তুষ্ট হয় মোর মন । 

তুমি না এঙ্চে করিলে করে কোন জন ॥ 
অর্থাৎ সনাতন ইচ্ছা করিলে এরক্পপ আচরণ নাও করিতে পারিতেন ; কিন্তু উহাই ছিল 
মহাপ্রতুর যুক্তি, অভিমত বা নিশি; এবং সনাতন মন্দিরে যাইবার অধিকারী হইয়াও যে 
যাইতেছেন না (রূপ-হরিদাসও মন্দিরে যাইতেন না), তাহাতেই তাহার শ্রেষ্ঠত্ব সথচিত 
হইতেছে-_ইহাই মহাপ্রভুর কথায় প্রতীয়মান হয়। সনাতন-রূপের এব্প্রকার অদ্ভুত উক্তি 
ও আচরণ এবং তাহাতে মহাপ্রভুর সমর্থন--ইহ। ছাড়া অন্য কাহারও কথায় বা আচরণে 
সনাতনের নীচ-জাতিত্ব প্রমাণিত হয় নাই। বরং বিরুদ্ধ"প্রমাণই সববত্র পরিলক্ষিত হয় । 
সনাতনের আচরণের কারণ সনাতন নিজেই বলিয়াছেন --ক্লেচ্ছসেবা ও “ম্েচ্ছসঙ্গাি, 
“গে'ব্রাঙ্ষণদ্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম”৭৪ ; মহাপ্রভুর সমর্থনের কারণও মহাপ্রভূ বলিয়াছেন-- 
* অরধ্যাদা*রক্ষা, এবং উভয়ের উত্তিই রি বণিত হইয়াছে । 

“চৈতন্যচরিতামৃতে” মহাপ্রভুর আর একটি উক্তি সম্বদ্ধেও বলা হইয়াছে ।"« তাহা 

হইতেও নিঃসন্দেই হইতে পারা যায়। মহাপ্রভু সনাতনকে বলিতেছেন £ 

উত্তম হঞা হীন করি মান আপনারে । 

অচিরে করিবে কৃষ্ণ ছু হারে উদ্ধারে ॥ 


(৭৩) চৈ, চ-্প্পৃ, ৩৭ (৭৪) চৈ, ৮,২1১ (৭৫) ২১৬ 


রাপ-গোজামী 


চৈতগ্ত-পরিকল্পিত নববৃন্দাবন-নিঞিতির সর্বশ্রেষ্ঠ স্থপতি রূপ-গোন্বামী ।১ পঞ্চদশ 
শতাব্দীর শেষে ও যোড়শ শতাবীর প্রথমভাগে তিনি যখন গৌড়ের নবাব হোসেন-শাহের 
দবীরখাস-রূপে জ্যোষ্ট ভ্রাতা সনাতনের সহিত অপূর্ব দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সহিত রাজকার্য 
পরিচালনা করিতেছিলেন, সেই সময় একদিন চৈতন্যমহাগ্রহত রামকেলিতে পৌঁছাইয়া 
্রাতৃদ্বয়ের সহিত মিলিত হন এবং উভয় ভ্রাতাকেই চিরতরে উদ্ভ্রান্ত করিয়া চলিয়! যান। 

ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে সনাতন ছিলেন যেন কিছুটা বাস্তব-বিমুখ এবং উদাসী প্রকৃতির । 
কিন্তু রূপ ছিলেন অধিকতর তৎপর ও কর্মকুশল। তিনি অচিরাৎ প্রভূত ধনসম্পদসহ 
নৌকাযোগে গৃহে পৌছাইলেন এবং অর্ধেক সম্প? ব্রাহ্মণ-বৈষ্কবদ্দিগকে বিতরণ করিয়া এক 
চতুর্থাংশ কুটুব-বন্ধু-বান্ধবের হিতার্থে ব্যয় করিলেন।২ অবশিষ্ট অর্থের অংশবিশেষ লইয়া 
তিনি 'দপ্তবন্ধলাগি' উত্তম বিপ্রদিগের হন্তে অর্পণ করিয়া সনাতনের ব্যয়-নির্বাহার্থ দশ- 
সহ্র-মুদ্রা গৌঁড়ে মুদি-ঘরে গচ্ছিত রাঁখিলেন এবং এইভাবে অর্থ-ব্যবস্থা হইয়৷ গেলে তিনি 
নীলাচলে লোক পাঠাইয়া মহাপ্রভুর বৃন্দাবন-যাত্রার সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া মাত্রেই কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
অন্গপমকে সঙ্গে লইয়া ভবিষ্যতের অজ্েয় পথে নামিয়৷ পড়িলেন৩); সনাতনের নিকট 
গুপ্তচর পাঠাইয়া পুর্বোক্ত গচ্ছিত মুদ্রার সাহায্যে নিজেকে মুক্ত করিয়া বৃন্দাবন-পথে অগ্রসর 
হইবার জন্য তাহাকে নির্দেশ দিতেও ভুলিয়া গেলেন না। অন্ুপমেক্স পুত্র জীব গোৌড়েই৪ 
রহিয়া গেলেন। 

প্রয়াগে পৌছাইলেই বৃন্দীবন-প্রত্যাগত মহাপ্রভুর স্থিত তাহাদের সাক্ষাৎ ও মিলন 
ঘটে।৫ মহাপ্রভূ তখন প্রয়াগে তাহার পরিচিত এক দাক্ষিণাত্য-বিপ্রের গৃহে বাস 


(১) রূপ-গোষ্বামীর জীবনী সন্বদ্ধে সনাতন-গোন্বামীর জীবনীও দ্রষ্টব্য, বিশেষ করিয়া গ্রথমাংশ । 

(২) বৈষণবদিগ-দর্শনী-মতে (পৃ.৬৩) 'উপাঞ্জিত ধনসম্পত্তি ফতেয়াবাদ ও চন্ু্বীপের পরিবারবর্গের 
মধ্যে ব্টন করিয়া দিয়া.“*শ্রীরূপ..*বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন (৩) রূপের সত্বর বিষয়-বাসনাত্যাগ 
সম্বন্ধে 'প্রেমবিলাসে'র চতুধিংশ বিলাসে (পৃ. ২২৩) লিখিত হইয়াছে :--একদিন রাত্রিকালে রূপ বিষাক্ত 
কাঁটদষ্ট হইয়া চীৎকারপূর্বক পত্থীকে দীপ জ্বালাইতে বলিলে পতিব্রতা পত্বী হঠাৎ আলে! জ্বালাইবার 
সামগ্রী নাপাইয়া বহুমুল্যের এক পোষাক ছি'ড়িয়া তাহাই প্র্থলিত করিলেন । রূপ পোষাকের জন্ত 
ছুঃখিত হইলে তাহার স্ত্রী বলিলেন ; পতিসেব। পতিপুজ1 ভ্্রীলোকের সার । তার কাছে ধনসম্পদ 
হীর। মুক্তা ছার ॥ রূপ কহে প্রিয়ে তোমার কর্তব্য করিল। আমার কর্তব্য কেন আমি না দেখিল 11- 
এই বলিয়। রূপ সংসার ত্যাগ পূর্বক চৈতগ্ত-চরণাশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন । (৪) ভ, 
র.-১1৭৩৯-৪১ (৫) জীচৈ, চ.+-৪1১৩।৬ 


৩৭৮ চৈতন্-পরিকর 


করিতেছিলেন। রূপ এবং অন্কুপমের জন্য ত্রিবেণীর উপর বাসাঘর স্থির হইল, এবং 
ভষ্টাচার্ধের দ্বারা! তাহার1 নিমন্ত্িত হইলেন । তাহারপর আউলি-গ্রাম হইতে বল্পভ-ভট্ট 
আসিয়া মহাপ্রতুকে নিমন্ত্রণ জানাইলে তাহারা সকলেই একদিন নৌকাষোগে ভ্টগৃহে গিয়া 
ভিক্ষানির্বাহ করিয়া! আসিলেন। তারপর বূপকে লইয়া নিজনে মহাপ্রতৃর ভক্তিশিক্ষার্দান 
চলিতে লাগিল । রায়-রামাননের নিকট তিনি রসতত্বের যে সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন 
তাহার সকলই তিনি রূপকে জানাইয়া দিলেন এবং “দিনদশ' প্রয়াগে অবস্থান করিয়। 
আকাঙ্কিত সকল তত শিক্ষা দিয়াই তিমি রূপকে তাহার ভ্তবিস্যৎ কর্মের জন্য যোগ্য ও 
স্থশিক্ষিত করিয়৷ তুলিলেন। তারপর বারাণসী-যাত্রার প্রান্কালে মহাপ্রভু তাহাকে 
বন্দাবন-দর্শনাস্তে গৌড়দেশ হইয়া নীলাচলে যাইবার জন্য আদেশ দান করিয়া! গেলে রূপ 
এবং অনুপম ছুই-ভাই বুন্দাবনের পথে ধাবিত হইলেন । 

মথুরায় পৌছাইলে স্বুবুদ্ধি-রায় তাহাদিগকে লইয়া ঘ্বাদশবন পরিভ্রমণ করিলেন। কিন্তু 
'মাসমান্র বৃন্বাবন-পরিক্রমার পর তাহাব। মহাপ্রভুর প্রত্যাবর্তন-পথ ধরিয়। গঙ্গাতীর-পথে 
পুনরায় প্রয়াগ-অভিমুখে যাত্রা করিলেন । সনাতন তখন রাজপথ ধরিয়া বারাণসী হইতে 
বুন্দাবনে আসিতেছিলেন। তাহার সহিত আর তীহাদ্দের সাক্ষাৎ ঘটিল না। তাহার 
বারাণসী আসিয়৷ মহারাদ্ত্ীয়-দিজ, চন্দ্রশেখর-বৈছ্য এবং তপন-মিশ্রের সহিত মিলিত 
হইলেন। চন্দ্রশেখরের গৃহে বাঁসা এবং তপনের গৃহে তাহাদের ভিক্ষা-নিধাহের ব্যবস্থা 
হুইল। কয়েকদিন পরে মহাপ্রভুর পৃর্বাদেশাস্থ্ঘায়ী আবার তাহারা গৌড়ের পথে যাত্রা 
করিলেন । 

দুইটি ভক্ত পথ চলিয়্াছেন। রূপ এবং অস্কুপম ৬ অন্থপম নাম মহাপ্রভূ-প্রদত্ত ৷ 
পূর্ব নাম ছিল বল্পভ। আবাল্য রঘুনাথ-ভক্ত ও রামায়ণপাঠ-পিয়াসী বল্লভ লক্ষ্মণের মতই 
সনাতন ও রূপের চিরান্ুগামী ছিলেন । একবার তাহার! তাহাকে কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট 
করিলে তিনি তাহাদদিগের নিকট দীক্ষা-মন্ত্রগ্রহণেচ্ছ, হইয়্াও রাত্রিকালে সবিশেষ চিন্তার 
পর প্রভাতে উঠিয়া কাদিতে থাকেন। রঘুনাথের পাদপন্মে বিক্রীত হইয়া আছেন বলিয়া 
তাহা হইতে বিচ্ছেদের কথা স্মরণ করিয়! তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। এমনি ভক্ত- 
অনুপম ভক্ত-রূপের সহিত পথ অতিক্রম করিতেছেন। রূপ বুন্দাবনেই যে 'কষ্ণলীলা- 
নাটকের স্থত্রপাত করিয়া সেইথানেই তাহার মঙ্গলাচরণ ও নান্দী-ঙ্সোক রচনা করিয়- 
ছিলেন, এখন তিনি সেই নাটকোপযোগী ঘটনার কথ। চিন্তা করিতে করিতে চললিতেছেন 
এবং মধ্যে মধো কড়চার আকারে কিছু কিছু তথ্য বলিয়া যাইতেছেন ; আর অনুজ অন্ুপম 
তঁখহার অভিপ্রায় অনুযায়ী তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেছেন। কিস্তুকে জানিত যে 


৬) "অনুপম মল্লিক তীর নাম শ্রীবল্পভ ।'-চৈ, চ., ২1১৯, পৃ, ২০৭ 
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তাহাদের এই আনন্দ-যাত্্রার পশ্চাতে মৃত্যুর বিভীধিকাও গোপনে গোপনে অনুসরণ করিয়া 
চলিতেছে ! গৌড়ে আসিয়া অন্ুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটল । 

গৌড়ে রূপের কিছু বিলম্ব হইয়া গেল। কিন্তু তারপর একদিন তিনি নীলাচলের দিকে 
ধাবিত হইলেন। উড়িস্তার সত্যভামাপুরে আসিয়া রাত্রিতে বিশ্রামকালে স্বপ্রদর্শনের পর 
তিনি স্থির করিলেন যে যে-ব্রজপুরলীলাকে তিনি একত্র গ্রধিত করিয়াছেন, 
তাহাকে ছুইটি পৃথক বিভাগে বিভক্ত করিতে হইবে। এইরূপ চিন্তা করিতে 
করিতে একদিন তিনি নীলাচলে উপনীত হইলেন এবং ভক্ত-হরিদাসের বাসাগুহে আসিয়া 
আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । ভক্তবুন্দসহ মহাপ্রভু সেইস্থলে আসিয়া তাহার সহিত মিলিত 
হইলেন । 

ভক্তবুন্দ প্রত্যহ রূপ ও হরিদাসের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং শন্রির হইতে প্রমাদ 
আনিয়া দিয়া যান। মহাপ্রত্ৃও প্রত্যহ আসিয়! তাহাদের সহিত কষ্ণকথা কহেন এবং 
ফিরিয়। গিয়া গোবিন্দের দ্বার। প্রসাদ পাঠাইয়া দেন। একদিন তিনি রূপকে বলিয়। গেলেন__ 

কুষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হইতে | 
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যান কাহাতে ॥ 

মধ্যা্থে গৃহে বসিয়। রূপ ভাবিলেন যে মহাপ্রতুর আদেশ তাহার পুঝোক্ত স্বপ্লাদেশেরই 
ব্যাখ্যামাত্র। তিনি পৃথক পৃথক নান্দী-, প্রস্তাবনা- এবং ঘটনা- সংযোগে দুইটি পৃথক নাটক 
রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। 

রথধান্রা অসিয়া পড়িল। রখযাত্রার দিন মহাপ্রভু রথাগ্রে নৃত্য ও কীর্তন করিতে 
করিতে একটি শ্লোক? উচ্চারণ করিলেন। স্বরূপদামোদর ভিন্ন সেই গ্লোকের মর্ম সকলের 
নিকট অজ্ঞাত ছিল। রূপ কিন্তু তাহার প্রকৃত-মর্ম উপলব্ধি করিয়া মহাপ্রভুর অভিপ্রায়া- 
স্যায়ী অর্থযুক্ত একটি শ্লোক” রচনা করিয়। ফেলিলেন। পরে একদিন তাল-পত্রে সেই 
শ্লোকটি লিপিবদ্ধ করিয়া তাহা চালে গুঁজিয়। দিয়া তিনি সমুদ্র-ন্নানে গিয়াছেন ; দৈবাৎ 
মহাপ্রভু সেই সময় আসিয়া সেই শ্লোক-দৃষ্টে বিহ্বল হইলেন। রূপ ফিরিয়া! আসিলে 
তিনি তাহাকে দৃটভাবে আলিঙ্গন করিলেন এবং স্বরূপের নিকট সকল বথা বাক্ত করিয়া 
রূপ-সন্বন্ধে একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইলেন । 

আর একদিন মহাপ্রভু আসিয়া দেখিলেন যে রূপ ত্তাহার নাটক-রচনায় ব্যস্ত । মুক্তার 
মত অক্ষর দিয়া তিনি পুধির পত্রগুলি ভরিয়। তুলিতেছেন। তিনি একটি পত্র তুলিয়া 
লইলেন এবং পাঠ করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইলেন। তারপর অন্ত একদিন তিমি ভক্তবুদকে 
লইয়া হরিদ্বাসের বাসায় হাজির হইলেন। রামানন্দ-স্বরূপ-সাবভৌম, তিনজনেই ছিলেন-_ 


(৭) খ-৩১, পৃ. ২৮২ ৮) এ 
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চৈতন্য প্রবর্তিত ভক্তিধম+ব্যাখ্যার তিনটি স্তসত। অদৃরে রূপ হরিদাসের 'সহিত পপিড়ার 
উপর উপবিষ্ট আছেন। মহাপ্রভু বূপকে তাহার পুর্বকৃত শ্লোকটি পাঠ করিতে বলিলেন। 
রূপ লঙ্জায় তাহা না পারায় স্বব্ধপ তাহা পাঠ করিলে সকলেই বিস্মিত হইলেন। তারপর 
মহাপ্রভু নাটকের শ্লোক পাঠ করিবার জন্য আদেশ দান করিলে, রূপকে বাধ্য হইয়াই 
আরম্ভ করিতে হইল। স্বরূপদামোদর জানাইয়া দিলেন যে ব্রজলীলা এবং 'মধুপুরলীলা 
একত্র গ্রধিত করিয়! রূপ রুষ্ণলীলা-ন।টক রচনা! করিতেছিলেন, এক্ষণে মহাপ্রভুর আদেশে 
দুইটিকে পৃথক করিয়া “বিদগ্ধমীধব” ও “ললিতমাধব” নাম দিয়া দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক নাটক 
রচন৯ করিতেছেন । শেষে রূপ পাঠ আর্স্ত করিলেন এবং স্বয়ং রায়-রামানন্দ প্রশ্ন করিয়া 
যাইতে লাগিলেন। নানাভাবে পরীক্ষার পর রামানন্দ মন্তব্য করিলেন £ 
কবিতব ন। হয় এই অম্ৃতের ধার । 
নাটক লক্ষণ সব সিদ্ধান্তের সার || 

চাতুম্স্থান্তে গৌড়ীয় ভক্তবুন্দ গৌড় প্রত্যাবর্তন করিলেও রূপ কিন্তু নীলাচলে 
থাকিয়া গেলেন। দোলযাত্রা শেষ হইবার পর, তবে মহাপ্রভু তীহাকে বুন্দাবন-যাত্রার 
আদেশ দান করিলেন। বুন্দাবনে গিয়। লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার, রুষ্ণসেবা, রসভক্তির নিরূপণ 
ও প্রচারের জন্ত তাহাকে তিমি থাবিধি উপদেশ দান করিয়। সুশিক্ষিত ও সুযোগ্য করিয়া 
তুলিলে রূপ গৌড়পথে বুন্দাবনের উদ্দেস্তে যাত্রা করিলেন। 

গড়ে আগিয়া তশহার প্রায় এক বৎসর বিলঙ্গ হইয়া গেল। বিষয্ব-বিমুখ হইলেও রূপ 
বান্তব-বিমুখ ছিলেন না। গৌড়ের আত্মীয়-স্বজন এবং ধনসম্পদ সম্পর্কে তিনি আসক্ত না 
থাকিলেও তৎপ্রতি তিনি সম্পূর্ণরূপে উদ্দাসীন ছিলেন না। তিনি 'কুটুঙ্ের স্থিতি' 
অর্থবিভাগ করিয়। দেওয়ার১০ পর, গৌড়ে যে অবশিষ্ট অর্থ ছিল তাহা আনায় কুটুম 
ব্রাহ্মণ ও দেবালয়ের উদ্দেস্তে সমন্তই ব্টন করিয়া দ্িলেন। আর আর যাহা অভিলাষ 
ছিল তিনি সমস্তই নির্বাহ করিলেন এবং সকল-কিছু সুসম্পন্ন করিবার পর সকল-প্রকার 
বন্ধন হইতেই নিজেকে চিরমুক্ত করিয়া! বুন্দাবনে আসিয়া পৌছাইলেন। ইতিমধ্যে সনাতনও 


নীলাচল হইতে মহাপ্রভুর একজন যোগ্যতম প্রতিনিধিরূপে বুন্বাবনে আসিয়া হাজির হইয়া 
গিয়াছেন। 


সেই নির্ধান্ধব পুরীতে সনাতন ও রূপ দুই ভ্রাতাকেই মহাপ্রভুর কল্পনা-সৌধের বনিয়াদ 
গধিয়া তুলিতে হইল । জনাতনের মত রূপও 'অশন-বসন-উদ্দাসীন হইয়! বনে বনে ঘুরিয়া 
বুক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভক্তিশাস্্-প্রণয়ন, লুপ্ততীর্যোদ্ধার এবং নাম-কীর্তনই তাহার 





(৯) বিদগ্ধমাধব (১৫৩৩ থ্রী, ), ললিতমাধব (১৫৩৭ হী, 9৮৯ মা1১1--7. 180 (১৯) তু ক, 
সুপ ২ 
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তখনকার একমাত্র কার্ধ ছিল। এইভাহইে তিনি একদিন বৃন্দাবনের গোমাটিলা যোগপীঠে 
গোবিন্দ-বিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া যথাবিধি অভিষেক সহকারে তাহার প্রতিষ্ঠা করেন এবং গোবিন্দ- 
প্রকটমাত্রেই নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট সেই সংবাদ প্রেরণ করেন। মহাপ্রভু তখন 
কাশীশ্বর-গৌসাইকে বুন্দাবনে পাঠাইয়া দিলে রূপ তাহাকে গোবিন্দের প্রথম অধিকারী-রূপে 
বরণ করিয়া লন। গোবিন্দের দ্বিতীয়-অধিকারী শ্রীরৃষ্ণ-পণ্ডিতও রূপ-গোস্বামী কর্তৃক 
নিযুক্ত হন। কেহ কেহ মনে করেন যে গোবিন্দজীর প্রাচীন-মন্দিরটিও৯১ বূপ-সনাতনের 
প্রভাবেই নিম্মিত হইয়াছিল । ১৭৭১ শকাবের “তত্ববোধিনী'-পত্রিকার বৈশাখ-সংখ্যায় 
“বৈষ্বসম্প্রদায়'-নামক প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছিল, “গোবিন্দদেবের মন্দিরে ১৫১২ শকের 
এক শিল্প-লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে যে পূথুরাও কুলোস্তব মানসিংহ 
তাহা স্থাপন করেন। রূপ-গোস্বামীকৃত 'বিদপ্ধমাধবে' লেখা আছে যে তিনি ১৪৪৭ শকে 
অর্থাৎ চৈতন্তের পরলোক-প্রাপ্তির আট বৎসর পরে এ গ্রন্থ গ্রস্তত করেন, অতএব 
গোবিন্দদেবের মন্দির স্বয়ং সনাতনের প্রতিষ্ঠিত না হইয়া মানসিংহেরই প্রতিষ্ঠিত হইতে 
পারে। তবে সনাতন কোনপ্রকারে তাহার পরম্পরা কারণ হইতে পারেন।”৯২ বিবরণ 
অসত্য ন1 হইলে সিদ্ধান্তটিও গ্রহণযোগ্য হইয়া! উঠে। গোবিন্দ ছাড়াও রূপ-গোস্বামী 
হ্ষক্ণ্-তট হইতে বুন্দাদেবীর বিগ্রহ প্রকট করিয়! প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাহারই 
হস্তক্ষেপের ফলে গোপাল-ভ্ট কর্তৃক রাধারমণ-বিগ্রহ প্রকটিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। 
রাধাদামোদর-বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাও তাহারই কীত্তি। তিনি জীবকে এই বিগ্রহ সমর্পণ 
করিয়াছিলেন । 

রূপ-সনাতন বন্দাবনে আনিবার পরে রঘুনাথ-ভট্র, গোপাল-ভট্ট, রঘুনাথদাস-গোস্বামী 
প্রভৃতি ভক্ত ক্রমে ক্রমে আসিয়া ত'হাদের সহিত যুক্ত হন। রঘুনাথদাস একবার রূপ-কৃত 
“ললিতমাধব* নাটক পাঠ করিয়া আত্মহারা হইয়া পড়েন এবং গ্রস্থখানিকে বুকের উপর 
ধরিয়! দিবানিশি ক্রন্দন করিতে থাকেন। তাহা দেখিয়া রূপ অবিলম্বে তাহার “দানকেলি- 
কৌমুদ-গ্রন্থ রচনায়১৩ প্রবৃত্ত হইলেন এবং গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়! গেলে তাহাই দাস-গোস্বামীর 
হস্তে অর্পণ করিয়া পুরোক্ত গ্রন্থটি সংশোধন করিবার নিমিত্ত তাহার নিকট হইতে চাহিয়া 
লইয়া তাহাকে যাতনামুক্ত করিলেন । 


(১১) জলধর মেন মহাশয় 'বৃদ্ধাবন' নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন (নারায়ণ-পত্রিকা-চেত্র, ১৩২১, 
১ম. খণ্ড, ৫ম. সংখা), “এই মন্দির নাকি বৃন্দাবনের অন্য মকল মন্দির অপেক্ষ***এত উচ্চ ছিল যে 
সুদুর দিলী হইতেও এই মঙ্গিরের অগ্রভাগ দেখ! যাইত ।” (১২) অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 
সাহার ভক্তচরিতামৃত-গ্রন্থে (পৃ. ১৩৩৩৪) একেবারে একই কথার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন । (১৩) এই 
গ্রন্থটির রচনাকাল নিধধারিত হয় নাই। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে রচনাকাল ১৫৪৯ শ্রী, ; ডা. 
সুদীলকুমার দে বলেন ১৪৯৫ ধ্রী.; ডা. বিমানবিহারী মজুমদার বলেন ১৫২৯ হ্বী.-দ্র.-ড[14--0119-80 
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রূপ ছিলেন প্রকৃত কর্মবীর । তাঁহার জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্যস্ত ষেন কেবল 
কর্ম দিয়াই ঠাস! ছিল । এই সমস্ত কর্মের ফাকে তাহার বহুবিধ গ্রন্থ প্রণয়নের -কার্ধও 
চলিত। পুর্বোল্লেখিত গ্রস্থগুলি ছাড়াও “হংসদূত', “উদ্ধবসন্দেশ', বৃহৎ" ও লঘু-গণোদ্দেশ- 
দীপিকা'১৪ ব্তবমালা,৯৫ ভেক্তিরসামৃতজিন্ধু' (১৫৪১ খ্-),৯৬ “উজ্জলনীলমণি”, পপ্রযুক্তাখ্য- 
চন্দ্রিকা', 'মথুরামহিমা", 'নাটকচন্দ্রিকা”» “লঘুভাগবতামূত', “অষ্টকাললীলা+, 'গোবিন্দ- 
বিরুদাবলী”, “চৈতন্তাষ্টক” প্রভৃতি রচনা করিয়া তিনি আপনার নিরলস কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা 
মহাপ্রভুর মহৎ উদ্দেপ্ঠকে সফল করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সন্ত গ্রন্থের 
প্রত্যেকটিই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইয়াছিল । তিনি ছিলেন সংস্কৃত ভাষায় মহাপপ্তিত 1১৭ 

তাহার রচিত কবিতাগুলিও তাহার কবি-প্রতিভার ও সংস্কৃত-ভাষায় পাগ্ডিত্যের 
পরিচয় বহন করিতেছে । স্বরচিত এবং সমসাময়িক ও পুর্ববস্তঁ ভক্তবুন্বের রচিত শ্লোকমালা 
সংগ্রহ করিয়! তিনি “পছ্যাবলী” নামক যে একখানি কাব্যসংগ্রহ-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহাও 
তাহার কৃতিত্বকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। 

এ সকল ছাড়াও তাহার আরও বনৃবিধ কার্য ছিল। বিগ্রহার্দি প্রতিষ্ঠিত হইলে 
তাহার্দের যথাযথ পুজা-ব্যবস্থা, ভক্তবুন্দ আসিয়া পৌছাইলে তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণের 
বন্দোবস্ত এবং বুন্দাবনস্থ ভক্তবুন্দকে মহাপ্রভুর ইচ্ছান্গ্যায়ী একই আদর্শের দিকে অভিমুখী 
করিয়া তুলা--এ সমস্ত দায়িত্বের গুরুভার তিনি মাথায় তুলিয়া লইয়াছিলেন। 
বন্দাবনস্থ এই সমস্ত কাধের তিনিই তখন ছিলেন একমাত্র যোগ্যতম নির্বাহক ৷ তাহার 
নির্দেশ সকলেই সসম্মানে শিরোধাধ করিয়া লইতেন। পরবন্তিকালেও তাহারই লিপিবদ্ধ 
বিধি-নিষেধাদি এবং ভক্তিতত্বাদির ব্যাখ্যা বৈষ্ণব-সমাজকে চিরকালই প্থ দেখাইয়া 
আসিয়াছে। খেতুরিতে ষড় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সময়েও শ্পরীরূপ গোম্বামীকৃত গ্রস্থাদি বিধানে 
সমস্ত ক্রিয়াই নির্বাহিত হইয়াছিল । 

কিন্ত তাই বলিয়া রূপ-গোম্বামী কখনও নিজেকে সর্বেসর্ব। করিয়া তুলিতে চাহেন নাই। 
মহাপ্রভূর জীবদ্দশায় তিনি সর্বদাই তাহার সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়! চলিতেন এবং 
তাহার নিদেশ গ্রহণ করিতেন। মহাপ্রভুর আজ্ঞাতেই অন্ধপ্রাণিত হইয়া তিনি 'ভক্তি- 


(১৪) বৃহৎ রাধাকৃঞ্কগণোদ্দেশদীপিকা (১৫৫৯) ভ্র,--ড৮- 18] (১৫) ইহা! জীব- 
গোশ্বামী কর্তৃক আহত একটি সংগ্রহ-গ্রন্থ । ইহার মধাস্থিত “ছন্দোইষ্টাদশকম্‌', 'উৎকলিকাবল্লী' 
€১৫৪৯-৫* ঘ্ী.), 'গোবিন্দবিরুদাবলী' ও 'প্রেমেন্দুসাগরাদি স্ব প্রীরপ-গোন্বামী-রচিত | ভ্রু চৈ. উ*- 
পৃ, ১৩৯-৪৪ (১৬) ড7--7) 180 (১৭) ডা. সুশীল কুমার দে বলেন (7156975 ০1 9803. [0.-- 
[.66$)---008 0303৮8101০3 & [011060 ভ71661 20 92091006, 276 5:06 000 1538 01780 9 
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রসামৃতসিম্কু। নামক বৈষ্ণব-সাধন-সন্বন্ধীয় যেংগ্রন্থটি প্রণয়ন করেন, তাহ। একটি প্রামাণিক 
গ্রন্থ হইলেও, প্রণয়নের অব্যবহিত পরেই তিনি তাহা মহাপ্রভুর নিকট পাঠাইয়। পত্র 
মারফতে তীহার মতামত আনয়ন করিয়াছিলেন ।১৮ মহাপ্রভু সনাতনকে যেমন ব্বহস্তে পত্র 
লিখিতেন, রূপকেও সেইরূপ লিখিতেন। তখন সম্ভবত সনাতন-গোস্বামীই ছিলেন বৃন্দাবনের 
বয়োবৃদ্ধ তথা জ্ঞানবৃদ্ধ বৈষণব-ভক্ত। রূপ-গোস্বামী যেমন একদিকে তাহার জীবনের চির- 
সঙ্গী ছিলেন, তেমনি অন্যদিকে বুন্দাবনের অসংখ্য কর্মের প্রকৃত পরিচালক হইয়াও যেন 
তিনি সনাতনেরই অস্থগত কমা হিসাবে কার্য সম্পন্ন করিতেন। মহাপ্রভৃও রূপ-সনাতনের 
উপর বুন্দাবন-সম্পকিত সমস্ত কিছুই নির্ভর করিয়া নিশ্চিত ছিলেন। তিনি তাহাদের 
কুশল-সংবাদ গ্রহণ করিতেন, এবং তাহাদের কর্ম-পদ্ধতির সহিত পরিচিত থাকিতেন। 
তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভক্তকে বুন্দাবনে যাইয়া রপ-সনাতনের নিকট আশ্রয়-গ্রহণ 
করিবার জন্য উপদেশ দিয়া প্রেরণ করিতেন। প্রকতপক্ষে, এই গোস্বা মী-ভাতৃদ্বয়কেই 
তিনি যেন বুন্নাবনের পুনরুজ্জীবিত সংস্কৃতির “সবাধ্যক্ষ'-পদে বরণ করিয়৷ লইয়াছিলেন। 

রূপ-সনাতনও মহাপ্রভু-প্রেরিত ভক্তবুন্দকে লইয়া একটি সমৃদ্ধিমান্‌ ভক্ত-গোষঠী গড়িয়া 
তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু রঘুনাথ-ভষ্টকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়্া দিলে মহাগ্রভুর 
ইচ্ছান্থুযায়ী রূপ তাহাকে ভাগবত-পাঠে নিযুক্ত করিয়া স্ুগ্রতিষ্ঠিত করেন। আবার রঘুনাথ- 
বাস-লোম্বামীকে তিনি স্বীয় "অদ্ধিতীয়দেহ' বলিয়াই মনে করিতেন | লে!কনাথের 
সহিত তাহার প্রগাঢ় সখ্য ছিল এবং কাশীশ্বর-, ভূগর্ভ-, যাদবাচাধ-গোসীই প্রভৃতি সকলেই 
তাহার বিশেষ সঙ্গী ছিলেন। বিশেষ করিয়া তাহারই সাহচথে ভ্রাতুষ্পুত্র জীব-গোস্বামী 
বৈষব-ধর্মের একজন শ্রেষ্ট ব্যাখ্যাতৃরূপে পরিগণিত হইতে পারিয়াছিলেন। 

মহাপ্রভু 'সনাতন দ্বারা ব্রজের ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিলাস', এবং শ্শ্রীরপের দ্বার! ব্রজের 
রসপ্রেমলীলা' প্রকাশ করিয়াছিলেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি কষ্দাস- 
কবিরাজ-গোন্বামী বলিয়াছেন £ 

সনাতন-কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত । 
জ্রীরপ-কৃপায় পাইন্ু ভক্ভিরসপ্রাস্ত॥ 


গুরুক্রম বর্ণনায় তিনি তাহার নিত্যসঙ্গী গুরু-রঘুনাথের পরেই ব্ূুপকে সবৌচ্চ স্থান 
দিয়াছেন । 


বৃন্দাবন ও তৎসংলগ্ন প্রদেশের অধিবাসী-বৃন্দের মধ্যেও রূপের একটি বিশেষ স্থান ছিল। 
সনাতন সহ তিনিও তাহাদের সহিত প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হইয়া তাহাদিগকে আনন্দ দান 
করিতেন। “ভক্তমাল-মতে মীরাবাই রূপের সাক্ষাৎলাভ করিয়া তাহার সহিত 


হিরা 
(১৯) প্রে, 'বি.--১১শ; বি.-পৃ" ১২৭২৮ 


৩০৪ চৈতন্ত-পরিকর 


কৃষ্ণালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। জাহ্ুবাদেবীর প্রথমবার বৃন্বাবনাগমন-কালে 
বূপ-গোস্বামী জীবিত ছিলেন।৯৯ কিন্ত শ্রীনিবাসার্দির প্রথমবার বৃন্দাবনে আসিয়া 
পৌছাইবার পূর্বেই তিনি দেহরক্ষা! করিয়াছেন। “প্রমবিলাস” ও “ভক্তিরত্বাকর হইতে 
জানা যায় যে সনাতনের তিরোভাবের অল্পকাল পরেই বূপ-গোস্বামী তিরোহিত হন ২০ 
রাধাদামোদরের নিকট তাহার সমাধি সংরক্ষিত হইয়াছিল ।২৯ 


(১৯) উ--১৬শ, বি. পৃ. ২২৫ নি. বি.-পৃ ৩৩ (২০) দ্র--সনাতন (২১) ভ, র.--৪1২৯৯৮ 
ন.বি.--পৃ. ২৯ | 


রদুনাথ-দাস-গাজামী 

ষড়গোম্বামীর মধ্যে রঘুনাথ-দাস-গোম্বামীই সর্বপ্রথম মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন। 
সেই সাক্ষাৎ ঘটে ১৫১০ খ্রী.-এর প্রথম দিকে । 

হুগলী জেলার অন্তর্গত অপ্তগ্রাম-অঞ্চলের চন্দনপুর বা চান্দপুর গ্রামে৯ হিরণ্য দাস ও 
গোবর্ধন দাস নামে ছুই ভ্রাতা বাস করিতেন। তীহারা কায়স্থং ছিলেন। অধ্বৈতগ্রভূর ও 
গৌরাঙ্গ-জনক পুরন্দর-মিশ্রের সহিত তাহাদের যোগাযোগ ছিল বলিয়া! মহাপ্রতভৃও তাহাদের 
জামিতেন। তাহাদের মধ্যে কনিষ্ঠ গোবর্ধনই হইতেছেন রঘুনাথ দাসের পিতা । রঘুনাথের 
একজন জ্ঞাতি-খুড়ার নাম কালিদাস । তিনি পরম-বৈষ্ণব ছিলেন । কেহ কেহ অনুমান 
করেন ১৪২০ শকের৩ দিকে রঘুনাথের জন্ম হয়। কিন্তু এ সমস্তই অন্ুমানমাত্র। 

সন্মাস-গ্রহণের অব্যবহিত পরেই চৈতন্য শাস্তিপুরে উপনীত হইলে রঘুনাথ আসিয়া 
তাহার পরপ্রান্তে পতিত হন এবং অদ্বৈতপ্রতুর কুপাতে চৈতন্তের প্রসাদশে প্রাপ্ত হন। 
কিন্তু রঘুনাথ বাল্যাবধি বিষয়-বিরাগী ছিলেন। মহাপ্রভু নীলাচলযাত্রা করিলে তাহাকে 
আর গৃহে ধরিয়া রাখা দু্ধর হইল। ধনীর দুলালকে বাধিয়! রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় 
সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন কর! হইল, চতুর্দিকে প্রহরীও নিযুক্ত হইল। 

রঘুনাথের সহিত যখন মহাপ্রভুর প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে, তখন সম্ভবত রঘুনাথের বাল্যকাল 
অতিক্রান্ত হইয়াছে। তাহার বু-পূর্বে হরিদাস-ঠাকুর আসিয়া একবার তীহাদের গৃহ- 
পুরোহিত বলরাম-আচার্ষের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া বসবাস করিতে থাকেন। সেই সময় 
রঘুনাথ অধ্যয়ন করিতেন । একদিন তিনি হরিদাস-ঠাকুরকে দেখিতে যান। এই হরিদাস- 
দর্শন তাহার বালক-মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। হরিদাস তখন তাহার 
নামামৃত-বর্ণে অনেকের উপর, বিশেষ করিয়া হিরণ্য-গোবধনের উপর যেভাবে 
প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহাতে বালক রঘুনাথের মন দেইদিকে আৰু 
হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। ফলে তিনি হরিদাসের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া সাধনভজন-মার্গে 
বিচরণ করিবার প্রথম প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। এখন তাই মহাপ্রতৃর সাক্ষাৎলাভের 
পর তিনি বাহিরের দিক হইতে বদ্ধ রহিলেন বটে, কিন্তু কোন বন্ধনই তাহার মনকে বীধিয়। 
রাখিতে পারিল না। ফলে ইহার প্রায় পাঁচ ব্সর পরে মহাপ্রতু রামকেলি হইতে 


০৯ জজ 


€৩) প্রীমৎ রঘুনাধদাস গোম্বামীর জীবন চরিত-_পৃ. ২ ;প্রাণকৃঞ্চ দত্ত মলে করেন (বৈরাগী রঘুনাখদাস 
পৃ৪),১৪১৭ বা ১৮শক। 
৫ 


৩৮৬ চৈতন্য-পরিকর 


শাস্তিপুরে পৌছাইলে রঘুনাথ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অত্যান্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ 
করায় গোবধন তাহাকে শাস্তিপুরে প্রেরণ করিতে বাধ্য হন। রঘুনাথ সেই সময়ে কয়েক- 
দিন ধরিয়াই নিজের নীলাচল-গমনের বাধ! সন্বন্ধে অভিযোগ তুলিতে থাকায় শেষে 
মহাপ্রতুকেও দুঢ়ভাবে বলিতে হইয়াছিল, “মর্কট বৈরাগ্য না করিহ লোক দেখাইয়া । 
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈঞ1” কিন্তু শেষে তিনি তাহার প্রতি করুণ। প্রকাশ 
করিয়া একথাও বলিয়া গেলেন যে নিশ্চয়ই কৃষ-কলপায় রঘুনাথের পক্ষে নীলাচল-গমনের পথ 
সুগম হইবে। রঘুনাথ গৃহে ফিরিলেন এবং মহাপ্রভুর নিদেশানগুযায়ী সর্বপ্রকার বহি- 
বৈরাগা পরিত্যাগ করিয়া সংসার-কর্ষে মনোনিবেশ করিলেন। এরতত্ষ্টে তাহার পিতা- 
মাতাও সন্তষ্ট হইয়৷ তাহার বহির্বদ্ধন শিথিল করিয়া দিলেন। কিন্তু নিপুণ শিক্ষকের যে- 
শিক্ষাপদ্ধতির ফলে ভবিষ্যতে গোপাল- রঘুনাথ-ভষ্টও পিতৃমাতৃ-সেবাদির দ্বারা নিজদিগকে 
বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত করিয়! তুলিয়াছিলেন, সেই শিক্ষার দ্বারাই সর্বপ্রথম রঘুনাথ- 
দাস পিতৃমাতৃ-সেবা ও বিষয়ভোগের মধ্য দিয়া 'অনাসক্ত' হইয়া মহাপ্রভুর আরব্ধ-কর্মকে 
সফল করিয়া তুলিবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন । 

বৎসর ঘুরিয়া গেল। মহাপ্রভু মথুরা হইতে নীলাচলে ফিরিলেন। সংবাদ 
শুনিয়।৷ রঘুনাধ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না । কিন্তু ঠিক এই সময়ে মূলুকের এক 
্্-অধিকারীর সহিত বিবাদের ফলে হিরণ্যকে গৃহ হইতে পলায়ন করিয়। 
গোপনে লুকাইয়া রহিতে হইল । রঘুনাথ বদ্ধ হইয়া আনীত হইলে তিনি তাহার 
সবিনয়-কথাবার্তার ঘ্বারা সেই শত্রকেও আপন করিয়া লইলেন। ছুই-পক্ষের মধ্যে 
মিটমাট হইয়া গেল। কিন্তু তাহারপর রঘুনাথ নিজেই পলাইয়৷ যাইবার জন্য উদ্যোগ 
করিতে লাগিলেন । 

একদিন রাত্রিকালে উঠিয়া! রঘুনাথ নীরবে যাত্রা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাহার পিতা 
তীহাকে ধরিয়। আনিলেন। পুত্রকে বাতুল মনে করিয়! মাত! তাহাকে বাধিয়া রাখিতে 
চাহিলেন।৪ কিন্তু পিতা বুঝিলেন ইইন্দ্রসম এশ্বর্' ও “অপ্দরাসম স্ত্রী” ধাহাকে বীধিক্না 
রাধিতে পারিল না, অন্য কোনও বন্ধনে তাহাকে বীধিয়! রাখ! যাইবেনা। সেই সময়ে 
নিত্যানন্দ পণিহাটাতে অবস্থান করিতেছিলেন। একদিন রঘুনাথ গঙ্গাতীরে নিত্যানন্দ 
সমীপে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে অবশ্ত সেবকও আসিল। 

নিত্যানন্দ দধিচিড়া-ভে।জনের প্রত্তাব করায় রঘুনাথ তদ্ডে একটি বিরাট-ভোজের 


76) ভক্মাল-মতে ভাহাকে বাধিয়া রাখা হয়। পরে শিষ্ট লোকের উপদেশে ছাড়িয়া! দেওয়া হয়। 
স্্প্পি মা. পৃ ৯৬ 


রঘুনাথ-দাস-গোম্বামী ৩৮৭ 


আয়োজন করিলেন। 'পুলিন-ভোজন সমাপ্ত হইলে বিনীত রঘুনাথ রাধব-পপ্ডিতের 
স্বারায় নিত্যানন্দ সমীপে তাহার চৈতত্ত-চরণ-প্রাপ্তির জন্য আবেদন জানাইলেন। নিত্যান্দ্দ 
আশীর্বাদ করিলেন যে চৈতন্য অবন্ই তীহার প্রতি কুপাবান হইবেন। তাহারপর তিনি 
নিত্যানন্দের জন্য নিভৃতে তাহার ভাগ্ডারীর হস্তে প্রচুর অর্থ প্রধান করিয়া! রাষব-পঞ্জিতের 
সহিত তাহার গৃহে আসিয়া ঠাকুর-দর্শন করিলেন এবং প্রভুর “ভৃত্যাশ্রিত জন'কে ষথা- 
যোগ্যভাবে পুরস্কৃত করিবার জন্য রাঘবের হস্তে প্রভৃত অর্থ সমর্পন করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন । 

গৃহে ফিরিয়া রঘুনাথ বাড়ীর বাহিরে দুর্গামগ্ুপে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দেবী- 
মণ্ডপেই শয়ন করেন, রক্ষকগণ পাহার! দিতে থাকে । কিিস্তু শেষে একদিন সুযোগ মিলিক্বা 
গেল। যছুনন্দন-ভট্টাচাধ ছিলেন রঘুনাথের গুরু ও কুল-পুরোহিত। একদিন শেষরাত্রিতে 
উঠিয়া রঘুনাথ দেখিতে পাইলেন যে গুরু ষছুনন্দন তীহাদের প্রাঙ্গণে হাজির হইয়াছেন । 
রঘুনাথ তাহাকে প্রণাম করায় তিনি জানাইলেন যে তীহার এক শিষ্য তাহার গৃহদেবতার 
সেবক নিযুক্ত ছিল। সে হঠাৎ সেবা-পুজা ছাড়িয়৷ দিয়াছে; রঘুনাথের হস্তক্ষেপে 
হয়ত তাহার মতের পরিবর্তন হইতে পারে। ্মুতরাং রঘুনাথকে তাহার সঙ্গে গিয়৷ সেই 
শিষ্যটিকে অনুরোধ জানাইতে হয় । বঘুনাথ বিনাদ্িধায় গুরুদেবের সহিত বাহির হইলেন । 
রক্ষকগণ তখন নিদ্রাচ্ছর হইয়া পড়িয়াছে। 

কিছুদূর অগ্রসর হইয়! রঘুনাথ জানাইলেন যে গুরুদেবের আর কষ্ট করিয়া গিয়া লাভ 
নাই; তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া যাইতে পারেন যে রঘুনাথ সেই ব্রাক্ষণ-পুজারীকে পাঠাইয়া 
দিবেন। যছুনন্দন চলিয়৷ গেলে রঘুনাথ এদিকে ওদিক দেখিয়া পূর্বমুখে অগ্রসর হইলেন । 
তারপর পুব ছাড়িয়৷ দক্ষিণের উপপথ ধরিয়া ছুটিলেন। একদিনে তিনি পনর ক্রোশ পথ 
অতিক্রম করিয়া এক গোপের বাথানে গিয়া রাত্রিযাপন করিলেন। তারপর 
ছত্রভোগ ও কুগ্রাম দিয়! মাত্র ত্রিসন্ধ্যা অব্গ্রহণ করিয়া বারদিনের মধ্যেই পুরুষোভমে 
উপস্থিত হইলেন।৭ রঘুনাথের জীবনের দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হইল । 

মহাপ্রভু এবার আর রঘুনাথকে তিরস্কৃত করিলেন না, বরং স্গেহালিঙ্গন দান করিয়! 
তাহার কৃষ্ণগ্রীতির জন্য তাহাকে পুরস্কৃত করিলেন । রঘুনাথ কিন্তু স্পষ্টই জানাইলেন যে 
তিনি কৃষগ্রীতির কথা কিছুই জানেন না, মহাপ্রতবর কপাই তাহাকে এতদূর আনিতে 
পারিয়াছে। মহাপ্রভু রঘুনাথকে স্বরূপদামোদরের হস্তে সমর্পণ করিয়া! বলিলেন যে 


(৫) চৈ. চ._-৩1৬, পৃ. ৩১৮7 চৈ, না.--১০।১৯ ) প্রে. বি.--১৮শ, বি, পৃ. ২৭৯ (৬) হু, পৃ ৬3 
স্ব, (ব.সা. প.)-পৃ. ১৭৬; গৌ. ত.-পৃ. ৩১* (৭) দ্র. হিরণ দাস (৮) চৈ. ৮.--৩।৬, পৃ, 
৩১৯ / প্রে. বি.--১৮শ, বি., পৃ. ২৭১ 


৩৮৮ চৈতন্-পরিকর 


সেখানকার তিন রঘুনাথের মধ্যে “্বরূপের রঘু আজি হৈতে ইহার নামে” ।” তারপর 
তিনি গোবিন্বকে অনাহারী-রঘুনাথের ভোজন-ব্যবস্থা করিয়া দিতে আদেশ দান করিলে 
রঘুনাথ সমুত্রন্সান ও জগন্নাথ-দর্শনাস্তে মহাপ্রভুর অবশিষ্ট-পাত্রে ভোজন করিলেন। পাচ- 
দিন এরূপ ভোজন করিবার পর তিনি সিংহদ্বারে দাড়াইয়া ভিক্ষালন্ধ অন্নের৯ দ্বারা 
উদয়-পৃত্তি করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভূও এই বুঝিয়া অন্তষ্ট হইলেন থে রঘুনাথ 
“ভাল কৈল বৈরাগীর ধর্ম আচরিলা? | 

রঘুনাথ মহাপ্রতুর সম্মুখীন হইয়া কোন কথা বলিতে পারেন না। তাই রি তিনি 
হ্ব্ূপের মারফত মহাপ্রভুর নিকট জানিতে চাহিলেন, কেন তিনি তাহাকে এইরূপ ঘরছাড়া 
করিয়া আনিয়াছেন, তাহার উদ্দেস্ট কি! মহাপ্রভু তীহাকে স্বরূপের নিকটে সাধ্যসাধন- 
তত্ব শিক্ষাগ্রহণ করিতে নির্দেশ দিয়! এগ্রাম্য কথাবার্তা, না বলিতে, ভাল খাওয়া পরা না 
করিতে, “অমানী মানদ কৃষ্ণনাম লইতে ও ব্রজে "রাধাকৃষ্ণ সেবা”র মানস করিতে উপদেশ 
প্রদান করিলেন। সেই হইতে স্বরূপের সহিত তাহার “অস্তরঙ্গ-সেবা, আরম্ত হইয়। গেল। 

ইহার পর গৌড়ীয় ভক্তবুন্দ নীলাচলে পৌছাইলে বঘুনাথ শিবানন্দের নিকট তাহার 
পিতামাতার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া৯০ রখযাত্রাদি দর্শন করিলেন। পর-বৎসর তাহার 
পিতা দুইজন লোক ও চারি শত মূদ্রা পাঠাইয়া দিলেন। রথুনাথ তখন অনেক চেষ্টা 
করিয়া মহাপ্রভৃকে তাহার বাসায় মাসে হুই্দিন করিঘ্া ভিক্ষানির্বাহ করিবার মত 
করাইলেন। কিন্তু বিষয়ীর অনগ্রহণে মহাপ্রভু কখনও প্রপক্ধ হইতে পারেন ন1 বুঝিয়া ছুই 
বংসর পরে তিনি নিজেই সেই নিমন্ত্রণ বন্ধ করিয়া দিলেন। অনুসন্ধানে মহাপ্রভু সমস্ত 
বিষয় বুঝিতে পারিয়া রঘুনাথের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন। তারপর 'নিষ্ষিঞ্চন ভক্ত" রঘুনাথ 
সিংহদবারের ভিক্ষাও ছাড়িয়া দ্দিলেন এবং “ছত্রে যাই মাগি খাইতে আরম্ভ করিল”। 
ধবেস্তার আচার'-তুল্য “সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি” ছাড়িয়া দেওয়ায় মহা প্রভূ একাস্তিক তৃপ্তিলাভ 
করিয়া! রঘুনাথকে গোবর্থনের শিলা ও গুঞ্জামালা উপহার দিলেন।৯১ এই শিলা ও 
গুঞ্জামালা শংকরানন্দ-সরন্বতী তাহাকে বৃন্দাবন হইতে আনিয়! দিয়াছিলেন এবং তদবধি 
এই তিন-বসর তিনি কৃষজ্ঞানে নিরস্তর ইহার ভজন! করিয়াছেন। মহাপ্রতুর স্বহস্ত- 
প্রদত্ত এইপ্রকার শিলা ও মালা লাভ করিয়া! রঘুনাথ যেন আত্মহারা হইলেন এবং জল- 
তুলসী দিয়া ইহার সাত্বিক পূজা আরম্ভ করিয়া দিলেন। সেই পুক্গাবিধি ছিল 


(৯) এই প্রকার তিক্ষালক্ক অগ্নগ্রহণের পদ্ধতি সম্বন্ধে 'রধুনাথ দাস গোস্বামীর জীবন চরিত 
্টব্--পৃ. ১৬ €১*) আ্র.-হিরপ্য দাস (১১) চৈ. চ.; প্রে. বি.-১৮শ. বি. পৃ. ২৭১ গৌ. 
ত.্পৃ, ৩১০ 


রথুনাথ-দাস-গোন্বামী ৩৮৯ 


অত্যন্ত কঠোর। তাহার কোথাও এতটুকু ছিত্র পর্বস্ত ছিলনা । 'রঘুনাথের নিয়ম যেন 
পাষাণের রেখা 1৯২ 

কিন্ত রঘুনাথের তপস্া কেবল পুজাবিধি পালনে নহে। মহাপ্রভুর নিদেশ তিনি 
অক্ষরে-অক্ষরে পালন করিয়ছিলেন। “ছিগ। কানি কাথা বিনা” তাহার আর কিছুই 
পরিধেয় ছিলন।। তারপর ছত্রে গিয়! যেরূপে অন্গ্রহণ করিতেন তাহাও তিনি উঠাইয়া 
দ্রিলেন। পসারিগণ অবিক্রীত পপ্রসাদার ছুই তিন দিন গৃহে রাখিবার পর ফেলিয়৷ দিলে 
গাভীগণও যখন তাহাতে ছু্গদ্ধে মুখ দিতে পারিত না, তখন রঘুনাথ তাহা তুলিয়া আনিয়া 
ধুইয় খাইতে লাগিলেন । এই কথা শুনিতে পাইয়া একদিন মহাপ্রভু স্বয়ং তাহার নিকট 
সেই অন্ন চাহিয়া খাইয়৷ তাহাকে সম্মানিত করিলেন। 

জীবন-সায়াহ্ছে ধন চৈতন্য-মহাপ্রভুর বিরহোন্মাদ-ভাব ক্রমাগত বাড়িয়া চলিতে থাকে, 
তখন তাহার সেই ভাব-বিবরণকে লিপিবদ্ধ করিবার মত কোন কড়চা-লেখক পাশে ছিলেন 
না। তাহার তখনকার নিত্যসঙ্গী স্বরূপ-রঘুনাথই এই কার্য করিয়াছিলেন। ন্্বরূপ স্বত্রকর্তা 
রঘুনাথ বৃত্তিকার।” চৈতন্য ষে একদিন রথুনাথকে ন্বরূপের জঙ্গ গ্রহণ করিতে উপদেশ 
দিয়াছিলেন, রঘুনাথ এইরূপে চৈতন্য ও স্বরূপ উভয়েরই সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়। তাহার 
সেই আদেশকে বর্ণে বর্ণে পালন করিলেন। 

চৈতন্তের আর একটি উপদেশ ছিল ব্রজে রাধাকষ্*সেবা। কিন্তু স্বয়ং তিনিই যে 
রঘুনাথের নিকট কৃষ্ণাপেক্ষা প্রিয় ছিলেন, ইহ! ম্মরণ করিয়াই বোধকরি তাহার জীবন্দশাতে 
তিনি রঘুনাথকে বুন্দাবনে যাইবার নির্দেশ দান করেন নাই। কিন্তু স্বরূপের সহিত যোড়শ 
বর্ধ যাবৎ প্রভুর গু সেবা” ও “অন্তরঙ্গ সেবন' করিয়। শেষে ১৫৩৩-৩৪ শ্রী.-এর দিকে তিনি 
মহাপ্রভুর ও তাহার পর 'স্বরূপের অন্তর্ধানে আইলা বৃন্দাবন ।,১৩ “ভক্তিরত্বাকর” মতে১৪ 
শ্রীনিবাস-আচার্ধ নীলাচলে গিয়া তাহার সাক্ষাথলাভ করিতে পারেন নাই। “প্রমবিলাস* 
কার নিত্যানন্দদাস কিন্তু জানাইতেছেন৯৫ যে রূপনারায়ণ (রূপচন্দ্র লাহিড়ী ) বুন্দাবনস্থ 
রঘুনাথদাসাদি গোস্বামী-বুন্দের আশীর্বাদ লইয়! নীলাচলে গিয়া মহাপ্রভুর অন্তর্ধান-বার্তা 
শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং তাহারপর স্বরূপদামোদরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। কিন্তু 
নিত্যানন্মদাস সম্ভবত তুল করিয়াই এস্থলে বৃন্দাবনস্থ গোস্বামী-বৃন্দের মধ্যে রঘুনাথদাসের 
নাম উল্লেখ করিয়া থাকিবেন। “চৈতন্যচরিতামৃতের বিশেষ উল্লেখ এবং 
“ভক্তিরত্বাকরে'র উল্লেখ হইতেও উতক্তপ্রকার উক্তি সমধিত হয় না। যাহা হউক, 
বৃন্দাবনে আসিয়া রঘুনাথের জীবনের তৃতীয় পর্যায় আরম্ভ হইল। 


শপ পার | পপ শপ 


(১২) প্র. বি.--১৬শ. বি.) পৃ" ২২৩; কর্ণ.--৪র্. নি, পৃ. ৭৭ (১৩) চৈ, চ.--১1১০, পৃ, ৫৩ 3 
ভ. র.-৩।২*৭৮ (১৪) ৩1২৭ (১৫) প্রে বি.--১৯শ. বি., পৃ, ৩২৯ 


টিটি চৈত্য্য-পরিকর 


বুন্দাবনে রূপ-্সনাতনের পাদপদ্ম-দর্শন ও গোবর্ধুন দেহরক্ষা করিবার সংকল্প লইয়া 
রঘুনাথ বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন। কিন্তু সনাতন ও রূপ ছুই ভাই তাহাকে তৃতীয় 
ভ্রাতা-রূপে বরণ করিলেন।৯৬ রঘুনাথ ও রূপ-সনাতনের সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির কথা 
বিখ্যাত হইয়৷ আছে। কবিরাজ-গোস্বামী ন্বরূপ-রূুপ-সনাতন-রঘুনাথের চরণ, একে ধ্যান 
করিয়াছেন। “হরিভক্তিবিলাসে'র দ্বিতীয় ক্লোকে গোপাল-ভট্-গোস্বামী 'রঘুনাথদাসং 
সন্তোষয়ন্‌ রূপ-সনাতনৌ চ” গ্রন্থ সংকলন করিয়াছেন।১৭ এমন কি স্বয়ং জীব-গোস্বামীও 
তাহার 'লঘুতোষণী"-্রন্থে বূপ-সনাতনের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, “্ন্িত্রং রখুনাথদাস 
ইতি বিখ্যাতঃ ক্ষিতৌ”১৮ এবং সেই রঘুনাথ “অনয়োভ্রজতোত্তলাস্তত্বপদং মতস্ত্রভৃবনে 
সাশ্চর্যমার্ষেতমৈঃ ॥৮১৯ এই রূপ-সনাতনের সশ্সেহে বিগলিত হইয়া রঘুনাথ মরণ-বরণের 
সংকল্প ত্যাগ করিয়া শ্রীরপ-সনাতন আজ্ঞা লইয়া শিরে। বসতি করিল! যি'হো 
রাধাকুণ্ততীরে ॥৯০ গোবর্ধন সমীপে রাধাকৃণ্ডে গিয়া পুনরায় তিনি তাভার সেই কঠোর 
নিয়ম আরম্ভ করিলেন। অনূজল একপ্রকার বন্ধ হইল, বৃক্ষপত্রই বসনের অভাব দূর 
করিল। প্রত্যহ শত-শত বৈষ্ণবকে প্রণাম করিয়া ও লক্ষবার হরিনাম করিয়া তিনি 
'রাত্রিদিন রাধাকৃষ্ণের মানসে সেবন? করিতে লাগিলেন ৷ তাহাছাড়া, তিন সন্ধা! রাধাকুণ্ডে 
অপতিত ন্নান”, সাড়ে-সাত-প্রহর ভক্তি-সাধনা ও প্রায়ই বিনিদ্ররজনী-যাপন তীহার 
অভ্যন্ত হইয়! গিয়াছিল । 

রঘুনাথ প্রথমে সেই শ্বাপদসংকুল বনমধ্যে শ্টামকুণ্ডের এক পুরাতন বুক্ষতলেই বাস 
আরম্ভ করেন। কিন্তুপরে সনাতন-গোন্বামীর হম্তক্ষেপে তিনি বুক্ষতল ত্যাগ করিয়। 
কুটিরে বাস করিতে লাগিলেন।২১ তখন রাধাকুণ্ড বলিয়াও কিছু ছিল না। সমস্তই 
লুগ্ত হইয়া ধান্য-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল । মহাপ্রভু তাহার বুন্দাবন-ভ্রমণের সময় উক্ত 
ধান্তক্ষেত্রে কুগুদ্বয়ের প্রাগবস্থান নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। রঘুনাথ এক্ষণে কোন এক 
ধনী-মহাজনকে দিয়া সেই কুণ্ুদ্বয়ের পঙ্থোদ্ধার কার্য সম্পন্ন করিলেন । 

রাধাকুণ্ডে রঘুনাথের সঙ্গী ছিলেন রুষ্ণদাস-কবিরাজ।২২ তিনি রঘুনাথের প্রতি স্থীস্ব 
আঙ্গুগত্যের উল্লেখ করিয়া! তাহাকেই “সারগুরু; বলিয়াছেন।২৩ আবার জীব-গোন্বামীও 
রঘুনাথকে যথেষ্ট মান্য করিতেন। কিন্তু রঘুনাথ নিজেও বৃন্দাবন-নিমিতিতে কম সাহায্য 


(১৬) গো, ত.---পৃ. ৩১০ (১৭) হ. বি.--১।২ (১৮)ভ. র.--পৃ" ১০ (১৯) এঁ--পৃ. ৩৬ (২৯) কর্ণ.--" 
৪র্থ. নি, পৃ. ৭৭ (২১) ভ. পৃ. ১৩* ২) রাখব-পঞ্ডিত ভে. র.--81৩৯২) এবং লোকনাখ- 
গোম্বামীও (কর্ণ-_পৃ. ৮৮) রঘুনাথের সঙ্গী ছিলেন। (২৩) চৈ. চ.--৩1৪, পৃ, ৩০৯ 


রঘুনাথ-দাস-গোস্বামী ৩৯১ 


করেন নাই। তাঁহার প্রচেষ্টাতেই কুগুত্বয়ের পক্কোদ্ধার২৪ ও তাহারই পরামর্শে মাধবেন্্র- 
নিযুক্ত গৌড়ীয় বিপ্রদয়ের মৃত্যুর পর গাঠুলীর গোপাল-সেবায় বিঠঠলনাথকে নিযুক্ত কর! 
হয়। ইহা ছাড়া '্তবমালা' বা 'স্তবাবলী*২৫ (চৈস্তন্াষ্টরক, গৌরানগস্তবকল্পতরু, মনঃশিক্ষা, 
বিলাপকুসুমাঞ্জলি, রাধাকষ্লোজ্জলকুন্থমকেলি, বিশাখাননস্তোত্র, ব্রজবিলাস্তব),২৬ শ্রীনাম- 
চরিত, ও মুক্তাচরিত' নামে তিনখানি গ্রন্থও তিনি রচনা করিয়ছিলেন।২৭ রঘুনাথের 
আর একখানি গ্রন্থের নাম '“দানকেলিচিস্তামণি*। আবার পুবেই বল! হইয়াছে যে রঘুনাথ 
স্বরূপ-কৃত কড়চারও, 'বৃত্তিকার, ছিলেন ।২৮ এতদ্যতীত তাহার দুই তিনটি পদ২৯ 
পাওয়া যায়। পদগুলির মধ্যে একটি ব্রজভাথায় ও একটি ব্রজবুলি-ভাষায় রচিত।৩০ 
পদ্যাবলীতেও রঘুনাথের তিনটি স্লৌক গৃহীত হইয়াছে। 

শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্তমানন্দ বৃন্দাবনে আসিলে রঘুনাথ তাহাদিগকে অনুগৃহীত 
করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন তাহার শরীর ক্ষীণ ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, তবুও “যগ্যপিহ 
শুদেহ বাতাসে হালয়। তথাপি নিবন্ধ ক্রিয়! সব জমায় ॥' শ্রীনিবাস-আচার্ 
দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনে আসার পর রামচন্দ্র-কবিরাজও বুন্দাবনে আসিয়। রঘুনাথের প্রসাদ- 
লাভ করিয়াছিলেন । কিন্তু জাহুবাদেবী যখন দ্বিতীয়বার বুন্দাবনে আগমন করেন, তখন 
রঘুনাথ অতিশয় বুদ্ধ হইয়াছেন! তাহার আর চলিবার সাধ্য নাই।৩১ তখন তিনি 
“অতিশয় ক্ষীণতন্ এবং শিথিলেন্দিয়প্রায়।৩২ জাহ্বাদেবী রাধাকুণ্ডে গিয়া তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করেন।৩৩ বীরচন্তরপ্রভু আসিয়া আর তাহাকে দেখিতে পান নাই ।৩৪ 





(২৪) “সজ্জন তোষণী'-পত্রিকায় (চৈতন্যাব্দ ৪ **, ২য়. খণ্ড) লিখিত হইয়াছে যে পঙ্চোদ্ধারের পূর্বে 
বদরিকাশ্রম হইতে নারায়ণ-প্রেরিত একজন লোকের মারফত রঘুনাথ নারায়ণ-প্রদত্ত কতিপয় 
্ব্পমুদ্রাপ্রাপ্ত হওয়ায় তাহার পক্কোদ্ধার-মানন সিদ্ধ হয় । (২৫) “প্রীমজ্প গোন্বামীরও ভ্তবমাল। নামে 
একখানি গ্রন্থ আছে; এইজন্য দাস-গোস্বামীর গ্রন্থ [ভ্তবমালা) 'স্তবাবলী” নামে আখ্যাত হইল |” প্রীমৎ 
রঘুনাথ দাঁস গোস্বামীর জীবনচরিত, অচ্যতচরণ চৌধুরী, পৃ. ৫১ (২৬) ৮1/--1-91 (২৭) ভূ. র.-_- 
১।৮৭৩ ; বৈষবদিগ.দর্শনী গ্রস্থ (পৃ. ৩৩)-মতে “রঘুনাথ বাল্য যে রাধামোহন সেব। করিতেন, তাহ! 
মুসলমানগণ নদীতে ফেলিয়। দিলে রঘুনাথ সংবাদ পাইয়া বৃন্দাবন হইতে কৃষ্ণ কিশোর নামক তাহার 
জনৈক ব্রজবাসী শিষ্যুকে এ বিগ্রহের উদ্ধার ও সেবা! করিবার জন্ত সপ্গ্রামে প্রেরণ করেন। ইহার 
শিষ্যশাধ! বর্তমান সেবক 1” (২৮) চৈ. চ---৩১৪, পৃ. ৩৪৮ (২৯) “পদকল্পতরু ধৃত রঘুনাথ-ভপিতার 
তিনটিপদ সম্বন্ধে ১৩৪২ সালের 'ভারতবর্ধ-পত্রিকার আবাঢ়-সংখ্যায় হরেকৃফ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য 


মহাশয় লিখিয়াছেন, “অপর রঘুনাথ দুইজন যে পদ রচন। করিয়াছিলেন তাহার কোন প্রমাণ নাই। 
পক্ষান্তরে বৈষণবসমাজে.এ পন তিনটি দাস-রঘুনাথের নামেই চলিয়া আসিতেছে ।” (৩) মা), ০. 48 
(৩১) ভ. র._-১১১৫* (৩২) ই--১১।১৬৪-৬৭ (৩৩) প্রে. বি._-১৬শ. বি. পৃ. ২২৭ (৩৪) অচাতচরণ 
চৌধুরী তাহার 'প্রীমৎ রঘুনাথ দাসগ্রোম্বামীর জীবনচরিত' নামক গ্রন্থে (পৃ. ৬১) বলিয়াছেন, “দাস 
গোস্বামী চতুর্নবতি বর্ককাল এই ধরাধামে ছিলেন ; তিনি ১৫১৪শকে আশ্বিনের শুরু] দ্বাদগী তিথিতে 
দেহত্যাগ ক্রেন ।” কিন্তু ইহ! তাহার এনুমান মাত্র। 





গোপাজ-ভউ-গোকামী 


দাক্ষিণাত্যের তৈলঙ্গ-দেশে কাবেরী-নদীর ীরে শ্রীরঙ-ক্ষেত্র। সেই তীথ-সিধানে 
'তৈলঙ্গ-বি প্ররাজ' ত্রিমল্লভট্রের বাস ছিল। ভ্্রিমল্লের ছুই ভাই-_বেস্কট ও প্রবোধানন্দ । 
কেহ কেহ মনে করেন৯ ষে .বেস্কট-ভট্রের পুত্রই গোপাল-ভট্ট। কিন্তু খুব সম্ভবত গোঁপাল- 
ভট্ট ত্রিমলল-ভট্টরেরই পুত্র ছিলেন।২ উহারা ছিলেন বৈদিক -্রাঙ্গণ $ কিন্তু বৈষবভাবাটন্ন। 
লক্ষ্মীনারায়ণ ই'হার্দের উপান্ত-দেবতা। মহাপ্রন্থুর প্রভাবে ইহার! রাধাকুষ্ণের উপাঁসক 
হুইয়! উঠেন। 
দাক্ষিণাত্য-যাত্রাকালে মহাপ্রভু যখন ত্রিমল্ল-ভট্টের গৃহে উপস্থিত হন, তখন বর্ধা আরম্ভ 
হইয়াছে। ভট্ট পরিবার মহাপ্রতুকে সেইস্থানে চাতুর্মাম্ত অতিবাহিত করিবার জন্য 
অন্থরোধ জ্ঞাপন করিলেন। হাহাদিগের বৈষ্ণব-ভাবে মুগ্ধ হইয়া তিনিও তংস্থানে 
থাকিয়া গেলেন। ত্রিমল্লের পুত্র ?) গোপালকে তাহার পরিচর্যা! ও সেবায় নিযুক্ত করা 
হইল ।৩ 
গোপাল-ভট্ট “নিষ্ষপট" হইয়। মহাপ্রতুর পরিচর্যা করেন, তাহার ভাবধারার সহিত 
পরিচিত হইতে থাকেন, এবং নিপুর্ণ-সেবার দ্বারা তাহার মন পাইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা 
করেন। পিতৃব্া প্রবোধানন্দের নিকট তিনি পূর্বেই শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং 
বাল্/কালে তিনি একবার নীলাচলে জগন্নাথ দর্শন করিয়াও আসিয়াছিলেন। এখন তীহার 
সেই দেবান্রাগী শিক্ষিত মন এবং পরিবারগত নিষ্ঠা লইয়া! তিনি তাহার অভীষ্ট সিদ্ধির পথে 
অগ্রসর হইলেন। মহাপ্রতৃও ক্রমে তুষ্ট হইয়! তাহাকে একান্তে ডাকিয়া নানাবিধ উপদেশ 
প্রদান করিলেন । 'কর্ণানন্দ'-গ্রন্থে৪ বল হইয়াছে যে বিদায়-গ্রহণকালে তিনি গোপালকে 
্বীয় কৌপীন-বহিবাস প্রদান করিয়া বলিয়া গেলেন ষে ষথাকালে তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ 
হইবে। 'প্রেমবিলাস*মতে৫ গোপাল-ভট্টর নাকি সেই সময়ে ভাগবত-শিক্ষা করিতেছিলেন । 
মহাপ্রভৃ তাহার পিতৃব্য প্রবোধানন্দের উপর তাহার শিক্ষাভার অর্পণ করিয়া তাহাকে 
্রহ্মচর্ধ-পালনের উপদেশ দান করেন এবং বলিয়! যান ষে সময় আজিলে তাহাকে বুন্দাবনে 
যাইতে হইবে । শ্রীরুষ্ণের লীলাক্ষেত্র প্রাচীন বুন্দাবনকে যে একটি উন্নত শিক্ষা-সংস্কৃতি- 





(১) 1:09 নিহিত [161হ6 ৮ 8150 25555] 35088] (২) দ্র" ভ্রিমল-ভট্ট ; গোপালের 
পিতৃব্য সন্থান্ধে প্রবোধানন্দ-সরন্যতীর জীবনী ভরষ্টব্য। (৩) বৈফবদিগবদর্শনী মতে (পৃ. ৫২) গোপাল তখন 
৮৯ বৎসরের বালক । 


গোপাল-ভষ্ট গোস্বামী ৩৯৩ 


কেন্দ্রে রূপান্তরিত করিয়া! তথা হইতে স্থুযোগ্য ও ধীমান ভক্তবুন্দ বারা ভক্তি-ধর্মের প্রচার 
তাহার অভিপ্রেত, এইরূপ একটি আভাসও তিনি সম্ভবত গোপাল-ভট্রকে দিয়া গেলেন । 

ত্রিমল্ল-ভট্টাদির মৃত্যু ঘটিলে গোপাল-ভট্ট বুন্দাবন-ধামে গিয়া উপস্থিত হন। 
কিছুকাল সেইস্থানে বাস করিবার পর তিনি শালগ্রাম-শিলার স্থলে পূর্ণাবয়ব দেব-বিগ্রহের 
পুজাভিলাষী হইলে রূপ-গোস্বামীর হস্তক্ষেপে তদনুরূপ বিগ্রহের পুজা প্রচলিত হয় এবং 
গোপাল-ভট্রের এঁকাস্তিক বাসনার ফলে এক বৈশাখী-পুর্ধিমা! তিথিতে রাধারমণ-বিগ্রহ 
সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর তাহারই প্রচেষ্টায় মন্দির নিমিত হইলে যথাবিধি 
রাধারমণ-সেবাপুজা চলিতে থাকে এবং তিনি “নিজ শিষ্য শ্রীলভক্তদাস পুজারী'র হস্তে 
পুজার ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হন। 

গোপালের বুন্দাবন-আগমনে রূপ-সনাতন আনন্দিত হইয়াছিলেন। “প্রমবিলাস* ও 
“ভক্তিরত্বাকর' হইতে জানা যায় ষে মহাপ্রতুকে তাহার এই সংবাদ জানাইয়া পত্র লিখিলে 
তিনিও আসন এবং ডোর-কৌপীন-বহিবীসণ সহ প্রত্যুত্তর পাঠাইয়াছিলেন। কিন্ত 
গোপাল প্রথমে মহাপ্রভুর আসনে কিছুতেই বসিতে চাহেন নাই। শেষে মহা প্রভুর আদেশ- 
পালনার্থে এবং সনাতন ও রূপের হস্তক্ষেপের ফলে গলায় ডোর পরিয়া অত্যন্ত ছিধাসহকারে 
তিনি আসন গ্রহণ করেন।৮ গোপালকে ঙ্গী-হিসাবে পাওয়ায় গোস্বামী-ভ্রাতৃবৃন্দও তাহাকে 
তাহাদের অভিন্নহদয় ভ্রাতা-রূপে গ্রহণ করিলেন এবং গোপালও গ্রস্থা্দি রচনায় 
প্রবৃত্ত হইলেন। “সনাতন প্রেম পরিপ্নতান্তর” গোপাল-ভষ্ট সম্ভবত সনাতন-গোস্বামীর 
আদেশে ও তত্বাবধানে এবং তাহারই প্রত্যক্ষ সাহাষ্য গ্রহণ করিয়া বৈষ্কব-আচার 
ও বৈষণব- ক্রিয়ামুদ্্রা-নিয়মার্দি সংবলিত “হরিভক্তিবিলাস+ নামক গ্রন্থখানি প্রস্তত 
করেন। তাহার পর তিনি তাহা সংশোধনার্থ সনাতনের হন্তে প্রদান করিলে 
সনাতন তাহাকে নিজ পুস্তকরূপেই গ্রহণ করেন,৯ কিন্তু সনাতনের ইচ্ছান্যায়ী তাহা 
গোপালের নামেই প্রচলিত হয়।৯০ ইহ ছাড়া, সম্ভবত লীলাস্তকের 'কষ্কর্ণামৃতে'র 
টীকাখানিও গোপাল-ভট্টের নামে প্রচলিত হয়।১১ কিন্তু ডা. স্ুণীলকুমার দে প্রমাণ 


(৪) ৫ম. নি. (৫) ১৮শ. বি., পৃ. ২৭৩ (৬) “এক ধনবান বৃন্দাবনস্থ বিগ্রহগুলিকে বস্ত্রালংকারাদি 
দান করিতে চাহিলে উক্ত শালগ্রাম হস্তপদাঁদিবিহীন হওয়ায় গোপাল-ভট্ট শোকাচ্ছন্ন হইলেন, প্রভাতে 
দেখা গেল যে, শালগ্রাম চক্র ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা! রূপ মুরলী বদন” হইয়াছেন_বৈ. দ., পৃ. ৮৭ 
(৭) ভ. র.--১।১৯৪ ; প্রে. বি.--১ম. বি. পৃ. ১২ (৮) প্রে. বি.--১ম. বি. পৃ. ১৩১৪ ০) এ 
১৮শ. বি., পৃ ৭৪ ; হরিভক্তিবিলাসের প্রতিটি বিলাসই “ইতি শ্রীগোপাল-ভট্ট-বিলিখিতে শ্রীহরিভক্তি 
বিলাসে” ইত্যাদি রূপ বচনের দ্বারা সমাপ্ত হইয়াছে । (১*) ভ. র.-১7১৫* (১১) অ. ব.--১ম, 
ম., পৃ. « $ বৈ. দি--পৃ. ৩৬ 


৩৯৪ চৈতন্ত-পরিকর 


দিয়াছেন১২ যে উহার প্রণেতা গোপাল-ভষ্ট দ্রাবিড়-দেশীয় হরিবংশ-ভট্টের পুত্র ও 
নুসিংহের পৌত্র। স্বৃতরাং গোপাল-ভট্ট-গোস্বামীকে উহার রচনাকার বলিবার দৃঢ়ভিত্তি 
নাই। তবে জীব-গোম্বামী রচিত বিখ্যাত 'ভাগবতসন্দর্ড' গ্রন্থখানির মালমশলা! প্রথমে 
তাহার দ্বারাই সংগৃহীত হইয়া ক্রমভঙ্গে বিচ্ছিন্নভাবে পত্রধূত হয় ।১৩ 

রাধারমণ-বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা ও সেবা এবং গ্রন্থরচনা ছাড়াও গোপাল-ভট্ট-গোস্বামীর 
অন্ত কাজ ছিল। সম্ভবত তাহার বৃন্দাবন-আগমনের কিছুকাল পরেই মহা প্রতুর 
তিরোভাব ঘটে এবং তাহার পর কাশশ্বর-গোস্বামী ও রঘুনাথ-ভ্র পরলোকে প্রয়াণ করেন। 
তাহারও পরে রূপ-সনাতন লোকান্তরিত হন। রঘুনাথদাস-গোস্বামী তখন দূরে রাধাকুণ্ডে 
অবস্থান করিতেছিলেন এবং জীব-গোন্বামীও নববুন্দাবন-নির্মাণ ও গ্রন্থাদি-রচনায় অত্যন্ত 
বান্ত। সুতরাং বৈষ্ণবধর্ম-প্রচারার্থ দীক্ষাদি১৪-কর্ম-সম্পদনের কিছুটা দায়িত্ব লোকনাথ 
ও গোপালাদ্দির উপর আসিয়া পন্ডে। পরবণ্তিকালে শ্রীনিবাস-আচাধ তাহারই নিকট 
দীক্ষিত হইয়া চৈতন্তের ধর্মকে পুর্ব-ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিতে সমর্থ হন। 
প্রথমে জীব-গোষ্বামী শ্রীনিধাস কতৃক নানাবিধ মহৎ-কর্ম সম্পাদনের সম্ভাবনা বুঝিয় 
গোপাল-ভট্টের নিকট সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিলে ভট্ট-গোন্বামীও আপনার প্রতি 
মহাপ্রভুর ইঙ্গিতের কণা ম্মরণ করিয়া সেই বিষয়ে আগ্রহান্বিত হন। তদনুযায়ী তিনি 
রাধারমণ-বিগ্রহ সম্মুখে মহাপ্রতূ-দত্ত আসনে উপবিষ্ট হইয়৷ শ্রীনিবাসকে চৈতন্য-প্রেরিত 
কৌপীন ও বহিবাস পরাইয়।১৯৫ মন্ত্রদীক্ষা৯৬ দান করেন এবং জীব-গোম্বামীর উদ্যোগে 
একদিন তিনি গোবিন্দ মন্দিরে গিয়া শ্রানিবাসকে “আচাধ-উপাধি প্রদান করেন।১৭ 
তারপর শ্রীনিবাস নরোত্তমাদদি গৌড়ে প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি তাহাদিগকে আশীবাদ 
করিয়! প্রিয়-শিশ্ত শ্রীনিবাসকে আর একবার বুন্দাবনে আসিবার জন্যও আজ্ঞা-প্রদান 
করিয়াছিলেন । 

শ্রীনিবাস-আচার্ধ খন দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনে আগমন করেন, তখন গেপাল-ভটষ্ট তাহাকে 
অভিনন্দিত করিয়াছিলেন । তাহারও পরে জাহ্মবাদেবীর দ্বিতীয়বার বুন্দাবনাগমনকালেও 
গেপালভট্ট-গোম্বামী জীবিত ছিলেন। তাহার পর কোনও গ্রন্থে আর তাহার বিশেষ 


(১২) 124--00 100+ 101 (১৩) ষ. স. তে. স.)--৪, ৫ (১৪) বৈ. দ--গ্রন্থ (পৃ. ৪৫, ৮১, ১১২)- 
মতে হিতহরিবংশ গোপালভট্রের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং তিনি “উত্তরপ্রদেশে দেববন নামক স্থানে 'গৌড় 
্রা্গণ' গোপীনাথকে দীক্ষাদান করেন । গোপীনাথ উত্তর-ভারতে ভক্তিধর্ম প্রচার করেন ।” (১৫) 
কর্ণ._-৬ষ্. নি. (১৬) প্রে' বি._৬ষ্ঠ' বি., পৃ" ৬৫-৬৬ ) অ. লী.২-পৃ* ১৪৯ (১৭) অ. ব.--€মণ, পৃ, ৩২ 


গোপাল-ভট্ট-গোস্বামী ৩০৫ 


উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল এপ্রমবিলাস'গ্রস্থে লিখিত হইয়াছে যে বীরচন্ত্রপ্রভূ 
বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়। শ্রীনিবাসকে গোপালের সমাচার জানাইয়াছিলেন । 

গোপাল-ভ্ট গোস্বামীর যথেষ্ট চারিত্রিক দৃঢ়তা ছিল । শ্রীনিবাসকে তিনি রাধারমণের 
অধিকারী করিয়াও যখন জানিলেন যে বিবাহ-সম্পঞ্কিত ব্যাপারে শ্রীনিবাস তাহার নিকট 
মিথ্যা কথা বলিয়াছেন, তখন তিনি তাহাকে অবিলম্বে সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত 
করেন।১৮ “চৈতন্যচরিতামৃত'"গ্রস্থে কষ্দদাস-কবিরাজ-গোস্বামী যে তাহাকে একটি 
সর্বোত্তম শাখা? বলিয়। নির্দি& করিবার পরেও তাহার অন্যান্য প্রসঙ্গ সম্বন্ধে নীরব 
রহিয়াছেন, নিশ্চয় তাহার কোন গুঢ় কারণ থাকিবে । নরহরি-চক্রবর্তী জানাইতেছেন৯৯ 
যে “চৈতন্তচরিতামৃত'-রচনার আজ্ঞাদান-কালে গোপাল-ভট্ট-গোন্বামীই স্বয়ং উক্ত গ্রন্থে 
নিজ নামের উল্লেখ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন ।২০ ইহ! সত্য হইলে তিনি যে কারণেই 
এরূপ নিষেধাজ্ঞা প্রদান করুন না কেন, তাহা যে তাহার নামলেশ-আকাজ্ষাহীন চিত্তবৃত্তির 
দৃঢ়তা! ও ওঁদার্যের পরিচায়ক তাহাতে সন্দেহ থাকে না। 

'পদকল্পতরু'তে গোপাল-ভট্রের দুইটি পদ২৯ উদ্ধৃত হইয়াছে । ছুইটিই 'ব্রজভাখা” 
ব৷ ব্রজভাষায় লিখিত। আরও একটি পদ২২ গোপালদাস-ভণিতায় লিখিত হইলেও 
একই ভাষায় রচিত হওয়ায় তাহা বাঙালী-পদকর্তার রচিত নহে বলিয়া! ধারণা কর! যাইতে 
পারে। এই কারণেই সতীশ চন্দ্র রায় ও ডা. সুকুমার সেন উভয়ে মনে করেন যে তাহাও 
গোপাল-ভট্ট-বিরচিত। পগ্যাবলীতে'ও গোপাল-ভট্টের একটি সংস্কৃত-ল্লোক উদ্ধৃত 
হইয়াছে। 

গোপাল-ভট্ট গোম্বামীর তিরোভাবকাল সম্বন্ধে২ও সঠিক করিয়। কিছু বল! যায় না। 


(১৮) দ্র.--গ্রনিবাস (১৯) ন. বি.--১ষ. বি (২) ভ. র.--১।২২২ (২১) ১৯৮৮, ২৮৩৩ (২২) এ 
২৯৬৬ (২৩) শ্রীমদগৌপালভট গোস্বামীর জীবন চরিত নামক গ্রন্থে (পৃ. ৪৯) অছ্যতচরণ চৌধুরী বলেন, 
“ঠাহার ( গোপাল-ভট্ট-গোম্বামীর ) অন্তর্ধান কাল ১৫*৯।১* শকাব অনুমান করিবার বিশেষ কারণ 
আছে। তাহা হইলে তর্দীয় জীবনকাল ৮৭1৮৮ বৎসর হয়।” কিন্ত অনুমান অনুমানমাত্র | 


বদুনাথ-ভট-্গাজামী 


রঘুনাথ-ভষ্ট ছিলেন ষড়গোম্বামীর একজন অন্যতম গোস্বামী । তাহার পিতা তপন- 
মিশ্র চৈতন্যের একজন অন্গুরক্ত ভক্ত ছিলেন। নিবাস ছিল পূববংগে। কিন্ত তিনি 
গৌরাঙ্গ-নির্দেশে কাশীবাসী হন।১ 

মহাপ্রভু বৃন্দাবন-গমন পথে কাশীতে অবস্থান-কালে তপন-মিশ্রের গৃহেই ভিক্ষা নিধহ 
করিতেন। দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণে ত্রিমল্ল-ভষ্টরের গৃহে গোপাল-ভট্র যেবপ মহাপ্রভুর সেবায় 
নিযুক্ত হইয়াছিলেন এখানেও তেমনি রঘুনাথ-ভষ্ট মহাপ্রভুর সেবায় শিষুক্ত হন। তখন তিনি 
বালক মাত্র, কিন্তু মহাপ্রভুর “উচ্ছিষ্ট মার্জন ও পাদ্-সংবাহন' করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। 
তারপর মহাপ্রভু যখন বুন্দাবন হইতে কাশীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া পুনরায় নীলাচল- 
যাত্রার উদ্যোগ করেন, তখন রঘুনাথ তাহার অহিত নীলাচলে গমন করিবার জন্য অস্থির 
হইয়া পড়েন। কিন্তু তাহার যাওয়! হয় নাই। পরে তিনি “বড় হইলে নীলাচলে গেলা 
প্রতু স্থানে 

রঘুনাথ পথ চলিয়াছেন। সঙ্গে একজন সেবক ঝালি সাজাইয়। যাইতেছে । গৌড়- 
পথেই তাহাকে নীলাচল গমন করিতে হইবে। পথে রামদাস-বিশ্বাস আসিয়। মিলিত 
হইলেন। “বিশ্বাস থানার কায়স্থ তেঁহো৷ রাজবিশ্বাস” এবং সম্ভবত তিনি 'সর্বশাস্তরে গ্রবীণ 
কাব্যপ্রকাশ-অধ্যাপক' ছিলেন ।২ শৃত্র হইলেও তিনি ছিলেন পরমবৈষ্ণব এবং রঘুনাথের 
উপাসক। তাই তিনি অষ্টগ্রহর রামনাম ও রঘুনাথের তারকমন্ত্র জপ করিতেন। কিন্ত 
রঘুনাথ-ভট্টের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিলে তিনি রঘুনাথের মেবা ও পাদ-সংবাহন করিতে 
লাগিলেন । তাহার পাগ্ডিত্যের কথ। স্মরণ করিয়৷ রঘুনাথ সংকুচিত হইলেন। কিন্ত 
তিনি কোন কথা না শুনিয়া ব্রাঞ্মণের সেবায় তৎপর হইলেন এবং রঘুনাথের ঝালি ম্তকে 
বহন করিয়া চলিতে লাগিলেন। ক্রমে তাহারা যথাসময়ে নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। 
'নীলাচলে পৌছাইয়৷ রামদাস 'পষ্টনায়কের গোঠীকে পড়ায় কাব্যপ্রকাশ, কিন্তু তিনি 
“অন্তরে মুমুক্কু' ও *বিষ্যাগর্ববান” হওয়ায় মহাগ্রভূ তাহাকে বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করেন নাই। 

রঘুনাথ আটমাস নীলাচলে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি মহাপ্রভুর 
যথেষ্ট সান্লিধ্যলাভ করেন । তিনি রন্ধনপটু ছিলেন এবং নীলাচলবাস-কালে মধ্যে মধ্যে 

প্রতুকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন। মহাপ্রতুও তাহার রদ্ধনে অতিশয় প্রীত হইতেন 


শপ (পা পি পপপাা 1৪০৯০০০৮ ০ 


(১) দ্র.-তপন-মিশ্র (২) তু. (ব* স।' প.)-পৃ. ৯১ 


রঘুনাথ-ভট্ট-গোস্বামী ৩৭ 


এবং রঘুনাথ তাহার অবশিষ্ট-পাত্র ভক্ষণ করিতেন। আটমাস পরে তাহার কাশী-যাত্রার 
প্রাক্কালে মহাপ্রভু তাহার গলায় স্বীয় কণ্ঠমাল৷ পরাইয়া তাহাকে অভিনন্দিত করেন। 
রদুনাথ কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই মহাপ্রভুর হৃদয়ের বেশ একটি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া 
ছিলেন। তাই তিনি রঘুনাথকে বিবাহ না করিবার এবং বৃদ্ধ পিতামাতার সেব৷ করিয়া 
বৈষ্ণবের নিকট ভাগবত-পাঠ করিবার আজ্ঞা প্রমান করেন। সম্ভবত রঘুনাথের দ্বারা তিনি 
মহত্তর কর্ম সম্পাদনের আশায় এইরূপে তাহাকে প্রস্বত করিয়।৷ লইতে চাহিয়াছিলেন এবং 
তজ্জন্য আর একবার নীলাচলে আসিতেও নির্দেশ দিয়াছিলেন। রঘুনাথ তদনুযায়ী মহাপ্রভুর 
সমূহ উপদেশ পালনান্তে চারি বদর পরে তাহার পিতামাতার মৃত্যু ঘটিলে আবার নীলাচলে 
গিক্স! হাজির হন। এবারেও তিনি পূর্ববৎ আটমাস কাল নীলাচলে অবস্থান করিয়াছিলেন 
এবং চৈতন্তের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইমাছিলেন। আটমাস পরে মহাপ্রভু তাহাকে বুন্দাবনে 
প্রেরণ করেন। তৎপূর্বে তিনি স্বয়ং মহোৎসবে যে 'চৌদ্দবহাত জগন্নাথের তুলসীর মালা” ও 
ছুটা পানবিড়া” পাইয়াছিলেন, তাহাই রঘুনাথকে প্রদান করিয়। তাহার উপর রূপ-গোম্বামীর 
সভায় ভাগবত-পাঠের ভার অর্পন করিলেন।৩ তখন হইতেই বুন্দাবনে আসিয়া রঘুনাথ 
ভাগবত-পাঠের ভার গ্রহণ করেন। তিনি স্ুকণ্ঠ ও ভাগবত-পাঠে একরকম অদ্বিতীয় 
ছিলেন। কৃষ্ণভঞ্জন ও স্বীয় ধর্মকর্ম ব্যতীত তিনি আর কিছুই জানিতেন না। এইভাবে 
ভজন-পুজনের মধ্যদিয়াই তিনি জীবন অতিবাহিত করেন। জীবনের শেষ সময়ে তিনি 
মহাপ্রতু-দতত মাল্যকে “প্রসাদ কড়ারসহ" নিজের গলায় পরিয়। মৃত্যুবরণ করেন। 
গোপাল-ভট্টরের মত রঘুনাখ-ভষ্টও রূপ-গোম্বামীর ন্নেহ এবং আহ্গত্য ও 
গ্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। নীলাচল হইতে আসিয়া তিনি রূপ-গোস্বামী-প্রতিষ্ঠিত 
'গোবিন্দচরণে কৈল আত্বসমর্পণ”ঁ এবং আপনার কোন শিস্তের ঘ্বারা গোবিন্দ- 
মন্দির নিমণণ করাইয়া বিগ্রহকে বংশী-মকর-কুগুলাদি ভূধণে ভূষিত করিয়৷ দেন। 


(৩) গৌরগণোদেশদীপিকা €পৃ. ১৮৫)-অনুযায়ী রঘুনাথ-ভট্ রাধাকুগুসমীপে বাস করিতেন । 
কিন্তু তাহ! হইলে প্রতাহ রূপ-গোস্বামীর সভায় (গোবিন্দমন্দিরে ?) ভাগবতপাঠ সম্ভব হয় না। কারণ, 
রাধাকুণড বহদুরেই অবস্থিত ছিল (৮ ক্রোশ, প্রে. বি.-_-১৬শ বি. পৃ. ২২৮)। কিন্তু গৌরগণোদ্দেশ- 
দ্বীপিকাতে (পৃ. ১৮৬) ঠিক তাহার পরেই রঘুনাথ দাসের উল্লেখ থাকার মনে হয় ভুলবশত এরূপ 
উল্লেখিত হইয়াছে । কারণ, প্রকৃতপক্ষে রঘুনাথদাসই রাধাকুণ্ড সমীপে বাস করিতেন ।-_-(ভ. র. 
৪1৩৯, ইত্যাদি) (8) “রঘুনাথভটের শিষ্য মানসিংহ বহুলক্ষ টাকা ব্যয়ে বৃন্দাবনে গোবিম্দদেবের 
মন্দির নির্মাণ করেন। জয়পুরের লালপাথর দিয়া নিমিত হয়। আওরংজেবের অত্যাচারে সেই 
মন্দির ভগ্ন কর! হর ।৮”-_ বৈ. দি.-_পৃ. ১১৩ 


৩৯৮ চৈতন্ত-পরিকর 


রূপ-গোন্বামী যখন বৃদ্ধ-বয়সে মথুরাতে একমাস থাকিয়া তথা হইতেই গোপাল-দশনের 
অভিলাষী হন, তখন রঘুনাথও অন্যান্য ভক্তের সহিত তাহার নিকট বর্তমান ছিলেন। কিন্ত 
শ্ীনিবাস-আচার্ধ যখন বুন্দাবনে উপস্থিত হন, তখন রঘুনাথ-ভট্ট দেহরক্ষা! করিয়াছেন ।৫ 
“প্রেমবিলাসে'র বর্ণনা হইতে ধারণা ৬ জন্মায় ষে সম্ভবত সনাতনের দেহরক্ষার অব্যবহিত 
পরে রূপ-গোস্বামীর জীবদ্দশাতেই রঘুনাথ লোকাস্তরিত হন। “ভক্তিরত্বাকর”- প্রণেতা! 
বলিয়াছেন যে শ্রীনিবাস-আচার্ধ প্রথমবার বৃন্দাবনে আসিলে “রঘুনাথভট্রের সমাধি ৮ | 
ন্াঁসয়ে নেত্রের জলে বিদরয়ে হিয়া ॥” 


(৫) কর্ানন্দে কিন্ত প্রীনিবাসের বৃন্দাবনে অবস্থিতিকালে রঘুনাথ-ভট্টের উদ্লেখ আছে। সম্ভবত 
উহ ভুলবশত হইয়াছে.। পুস্তকের অগ্ঠান্ঠ স্থানের মত অন্ত ভক্তদের সহিত এই নামের যে উল্লেখ, তাহা 
-কেবল উল্লেথমাত্র ৷ (৬) প্র. বি_৫ম বি", পৃ. ৫৬-৫৭ 


লজোকনাথ-চক্রবতী 


পঞ্চদশ শতাবীর শেষভাগে যে সকল ভক্তবৈষব অদ্বৈতগ্রভুর ক্পালাভে সমর্থ 
হইয়াছিলেন, যশোহর-জেলার তালগড়ি-গ্রামবাসী১ রাটীশেঁীয় ত্রাঙ্মণ পদ্মনাভ-চক্রবর্তা 
তাহাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তাহার স্ত্রী সীতাদেবী পতিত্রতা বৈষব-রমণী ছিলেন। 
পদ্মনাভ মধ্যে মধ্যে অদ্বৈততপ্রভুর নিকট আমিতেন এবং অদ্বৈতও তাহাকে অনুগৃহীত 
করিতেন।২ সম্ভবত অৈতপ্রভুর স্থত্রেই তিনি আবার মধ্যে মধ্যে ন্দীয়ায় আসিয়া 
গৌরাঙ্গের বাল্যকালে তাহাকে দেখিয়া যাইতেন 1৩ 

বৃদ্ধয়সেও পদ্মনাভ একটি পুত্র-সম্তান লাভ করেন। সেই পুত্রই লোকনাথ-চক্রবর্তা । 
অল্পবয়সে লোকনাথ বিদ্যান্গরাগী হন। সেই সময় গৌরাঙ্গ পূর্ববংগ-ভ্রমণ করিতে গিয়া 
সম্ভবত কয়েকদিন পদ্মনাভ-গৃহে অবস্থান করিতে থাকিলে লোকনাথের চিত্ত তাহার প্রতি 
বিশেষভাবে আকুষ্ট৫ হয়। 'নরোত্বমবিলাস" হইতে জানা যায়৬ যে বাল্যকালেই লোক- 
নাথের পিতামাতার মৃত্যু ঘটিলে লোকনাথ সংসার ত্যাগ করেন। “প্রেমবিলাস'-মতে 
পিতামাতার জীবদাশাতেই লোকনাথ গৃহত্যাগী হন। তবে লোকনাথ যে অতিশয় 
বাল্যকালেই সংসার ত্যাগ করেন, তাহ৷ উভয় গ্রন্থের বর্ণনাতেই লুম্পষ্ট। কিন্তু পিতৃমাতৃ- 
বিয়োগ না ঘটিলে এইভাবে বাল্যকালে হয়ত তাহার পক্ষে গৃহত্যাগ কর! সম্ভব হইত না। 
যাহ। হউক, অছৈতপ্রতর সহিত পদ্মনাভের দীর্ঘকালের সম্পর্ক 'থাকায় সম্ভবত সেই কারণেই 
লোকনাথ প্রথমে শাস্তিপুরে অদ্বৈতপ্রতভুর নিকট আসিয়া হাজির হন এবং পল্সনাভের 
(পূর্ব ?) ইচ্ছানুযায়ী হয়ত বা! অদ্বৈত কতৃকি লোকনাথের ভাগবত-পাঠের ব্যবস্থা হয়।৮ 


০) গাটনির্গয়ে লোকনাথের প্রীপাট 'জসর, 'জসোড়, 'জাসোড়া' বলা হইয়াছে । আর একটি 
পুথিতে (স. হু"-পৃ. ৮) বলা হইয়াছে যে মহাপ্রভু বৃন্দাবনের পথে কুমারহটে আসিয়! কুমারহট্ট- 
গ্রামবাসী লোকনাথকে বৃন্দাবনে বাইবার আজ্াপ্রদান করিয়াছিলেন । এইসব বর্ণনা! অবিশ্বান্ত। (২) 
ন. বি.-১ম' বি", পৃ. ৩; অং প্র.--১২শ. অ., পৃ. ৫*; অধৈত-পত্ধী পদ্মনাভের স্ত্রীকে 'সই' সম্বোধন 
করিতেন ।--দী. ৮*-ভূমিকা (৩) ন' বি.--১ম. বি. পৃ. ৩) (৪) ভ. র.-১২৯৮; ভিক্তপ্রসঙ্গ- 
গ্রন্থের লেখক জানাইতেছেন (পৃ. ২৬) যে লোকনাথের জোষ্টত্রাতৃদ্বয়ের বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু 
গ্রন্থকার এই তথ্য কোঁথা হইতে সংগ্রহ করিলেন তাহার উল্লেখ করেন নাই । (৫) অ. প্র-_-১৩শ, 
অ., পৃ. ৫৩ (৬) ১ম. বি. পৃ. ৩) (৭) ৭ম. বি., পৃ. ৭১ (৮) অ. প্র.--১২ অং, পৃ" ৫১৫১; সাহিত্য 
পরিষদের একটি পুথি (৯৮২, পৃ. ৯৮) অনুযায়ী লোকনাথ অল্প বয়সে বিষয়-বাসন। পরিত্যাগ করিয়া 
নবস্বীপে গৌরাঙ্গ চরণে শরণ-গ্রহণ করেন। 


৪ ০০ চৈতন্য-পরিকর 


“অদ্বৈতপ্রকাশ” মতে গদাধর-পণ্ডিতও তখন অদ্বৈতপ্রভূর নিকট ভগবতপাঠের 
শিক্ষা-গ্রহণ করিতেছিলেন এবং লোকনাথ তাহার জঙ্গী হইলেন। কিন্তু গৌরাঙ্গের পূর্ববংগ 
ভ্রমণের পরেও যে তাহার ঘনিষ্ট-সঙ্গী গদাধর অগ্ৈতগ্রভূর নিকটে ভাগবত-শিক্ষা গ্রহণ 
করিতেছিলেন তাহা মনে হয় না। উক্ত গ্রন্থ-মতে অদ্বৈত লোকনাথকে কৃষ্ণমন্ত্র দান করিয়া 
গৌরাঙ্গের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। এই উক্তিও অন্ত কোনও 
গ্রন্থ কর্তৃক সমধিত হয় না “প্রেমবিলাসে; কিংবা 'নরোত্ম-বিলাসে' ও অদ্দৈত প্রভুর 
মধ্যস্থতায় লোকনাথের সহিত গৌরাঙ্গের মিলন-কাহিনী বনিত হয় নাইঠ। যাহাইউক, 
লোকনাথ গৌরাঙ্গের সহিত মিলিত হইবার পর হইতেই একান্তভাবে তাহার চরণে 
আশ্মনিয়োগ করিলেন। কিন্তু গৌরাঙ্গের সেবা আর তাহাকে বেশিদিন করিতে হইল ন]। 
অল্পকালের মধ্যেই গৌরাঙ্গ তাঁহাকে নানাবিধ তত্ব-শিক্ষা ও প্রয়ে[জনীয় সকল প্রকার 
উপদেশ দান করিয়া স্বীয় সন্যাস-গ্রহণের কয়েকদিন পুর্বে তাহাকে বুন্দাবনে গমন 
করিবার আদেশ দীন করিলেন। একান্ত অনিচ্ছাসত্বেও তাহাকে বিদায় লইয়া 
যাইতে হইল ।৯০ গদাধর-পপ্ডিতের শিল্ত ভূগর্ভও তাহার সঙ্গী হইলেন। কিন্তু মহাপ্রভুর 
নিকট এই বিদায়ই তাহাদের শেষ-বিদায় হইল । দূর বংগ-পল্লীর এক কিশোর-ছুলালের 
স্বপ্র-রূপায়ণ হিসাবে নববুন্দাবন গঠনের যে শুভারম্ভ হইয়াছিল, এইভাবে তাহার প্রথম 
পথিকৃৎ হইলেন এই লোকনাথ ও ইহার সঙ্গী ভূগর্ভ। 

লোকনাথ বুন্দাবনে হাঙ্জির হইলেন। এদিকে নদীয়ার নিমাইও জন্্যাস-গ্রহণ 
করিয়া নীলাচলে এবং তাহার পর দক্ষিণাভিমুখে চলিলেন। ইহা শুনিয়া লোকনাথও১১ 
দক্ষিণের পথ ধরিলেন। কিন্তু মহাপ্রভু দক্ষিণ হইতে ফিরিয়া নীলাচল, গৌড় 
এবং পুনর্বার নীলাচল হইয়া বৃন্দাবনে আদেন। লোকনাথও তাহা শুনিয়া বন্ুস্থান 
পধটনের পর বৃন্দাধনে ফিরিলেন। কিন্তু ততদিনে মহাপ্রভু প্রয়াগের পথে প্রয়াণ 
করিয়াছেন । 

দুর্গম বুন্দাবন প্রদেশে লোকনাথ কেবল ঘুরিয়! বেড়াইতে থাকেন । ফলাদি ভক্ষণ করিয়া 
বৃক্ষতলেই দিন-যাপন করেন এবং সবদা কৃষ্ণনামে বিভোর থাকেন। একদিন অকম্মাৎ 


৫৯) "ছুই একদিন'-_ভ. র,. ১।৩০৩ ; অপ্তগোস্বামী-গ্রস্থের লেখক বলেন''পঁচ দিন'--পৃ.২৯) 
প্রন্থকার কোন প্রাীন গ্রন্থের উল্লেখ করেন নাই । €১*) “লোকনাথ বিবাহ করেন নাই ।”--বৈ. 
দি. পৃ. ৪৭; জ্র.--সপ্তগোম্যামী, পৃ. ২৬--্রস্থকারগণ কোন প্রাচীন গ্রস্থের উল্লেখ করেন নাই ॥ 
(১১) ভক্তদিগদশনী পৃ. ৫১)-মতে লোকনাথ ও ভূগর্ভ দুইজনই । 


লোকনাথ-চক্রবর্তী ৪০১ 


বুদ্ধি রায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আরও কিছুকাল পরে রূপ-সনাতন নীলাচল 
হইতে ফিরিয়। বুন্দাবনে স্থায়িভাবে বাসা ফাদিলেন। নুবুদ্ধি-রায় গিয়া থাফিলেন 
মথুরাতে শ্রীকেশবদেবের মন্দির সন্গিধানে। আর লোকনাথ থাকিলেন ছত্রবন-পার্থে 
উমরাও-গ্রামের কিশোরী-কুণ্ডের নিকট । প্রবল-বর্ধা এবং প্রচণ্ড-শীতেও বৃক্ষতলেই 
পড়িয়া থাকেন। সঙ্গে কেবল একথানি জীর্ণ কাথা এবং একটি অতি-জীর্ণ বহির্বাস। 
তারপর সেইস্থানেই তিনি একদিন রাধাবিনোদ-বিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়৷ কখনও তাহাকে 
বৃক্ষের কোটরে রক্ষা করিতেন, কখনও ব1 জীর্ণ ঝোলার মধ্যে লইয়া! বক্ষে ধারণ 
করিতেন। গ্রামবাসী-গণ তাহার জন্য কুটীর নির্মাণ করাইয়া দিতে চাহিলে . তিনি 
তাহাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া পুর্ববৎ বৃক্ষতলেই বাস করিতে থাকিলেন এবং শেষে 
“কতদিন রহি কুণ্ডে আইলা বুন্দাবন। রাখিল। গোম্বামী সবে করিয়া যতন ॥” বৃন্দীবনে 
রূপ-সনাতনের সহিত তাহার মিলন পরম আনন্দময় হইয়াছিল এবং গোপাল-ভৃগর্ভাদির প্রতি 
তাহার ন্নেহও ছিল প্রচুর ।১৯২ কিন্ত ক্রমে ক্রমে সুবুদ্ধি-রায়, রঘুনাথ-ভষ্ট এবং সনাতন- 
ও বুূপ-গোস্বামী একে একে দেহরক্ষা করিলেন । বিচ্ছেদাগ্সিতে লোকনাথের হ্থায় 
জলিয়৷ গেল। 

নরোত্তম বৃন্দাবনে আসিয়া! লোকনাথের শিষ্য হইবার অভিলাষ ব্যক্ত করেন। কিন্তু 
লোকনাথ একান্তে ধ্যান, নাম ও অধ্যয়ন লইয়া থাকিতেন বলিয়া তিনি প্রথমে নরোত্তমের 
প্রস্তাবে সম্মত হইতে চাহেন নাই । কিন্তু শেষে নরোত্তমের ব্সর-কাল যাবৎ সেবায় সন্ত 
হইয়া তিনি তাহাকে দীক্ষামন্ত্র দান করেন। তখন হইতে তিনি নরোতমকে নানাবিধ শান্জ 
অধ্যয়ন করাইয়। পারদরশী করিতে থাকেন। তারপর যখন শ্রীনিবাস-নরোতম-শ্টামানন্দকে 
গৌড়াদি দেশে মহাপ্রত্ব-প্রবন্তিত ধর্ম-প্রচারার্থ প্রেরণ কর! সাব্যস্ত হয়, তখন লোকনাথ 
পুত্রসম প্রিয় শিষ্য নরোত্তমকে শ্রীনিবাসের হস্তে সমর্পণ করেন এবং শ্রীনিবাঁসকে বিশেষভাবে 
নরোত্তমের ভার-গ্রহণের উপদেশ দিয়া নিশ্চিন্ত হন। বিদায়কালে তিনি নরোত্বমকে 
প্রকৃত বৈষবের নিয়মাবলী পালন করিবার জন্য উপদেশ দান করিয়া ব্রহ্মচারিরূপে হবিষ্যানর 
আচরণ করিবার জন্যও নির্দেশ প্রদান করেন। কিছুকাল পরে রামচন্দ্র-কবিরাজের 
এবং তাহারও পরে জাহ্বাদেবীর বুন্দাবনগমন কালে অতি বার্ধক্য সত্বেও তিনি 
নরোত্তমের সংবাদ লইয়! তাহার জন্য নানাবিধ উপদেশ প্রেরণ করেন। কিন্তু বীরচন্দ্- 
প্রতুর বৃন্নাবনাগমনকালে সম্ভবত তিনি আর জীবিত ছিলেন না ।৯৯ 


(১২) ভ. র._১ ।৩১৫-১৭ (১৩) ্র--১৩শ' ত. ; প্রে. বি. (১৯শ. বি পৃ- ৩৪৪)-অনুযায়ী বীরচন্দ্র- 


প্রভুর আগমন-কালেও লোকনাথ জীবিত ছিলেন । 
সঙ 


৪০২ চৈতন্ত-পরিকর 


বন্দাবনে লোকনাথের স্থান ষে খুব উচ্চে ছিল,৯৪ সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। 
তাহাকে '্প-সনাতন মধ্যদা করে নিরস্তর'৯৫ আবার সনাতন ও জীব-গোস্বামী তাহাদের 
গ্রন্থে তাহাকে অতিশয় উচ্চস্থান দিয়া কাশীশ্বর ও কৃষ্দাসের সহিত তাহার নাম যুক্ত 
করিয়াছেন, এবং কৃষ্তদাস-কবিরাজ ও নরহরি-চক্রবর্তী প্রভৃতি গ্রন্থকার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
লোকনাথ এবং ভগর্ত-গোণাইর নাম একজ্রে উল্লেখ করিয়াছেন। আবার রামচন্দ্র, নরোত্বম 
এবং গোবিন্দদাসও বংগদ্দেশ হইতে জীব-গোস্বামীর নিকট৯৬ পত্র লিখিয়া লৌকনাথকে 
র্ধাপূর্ণ নমস্কার নিবেদন করিয়াছেন। নরহরি-চক্রবর্তা জানাইয়াছেন১৭ যে লোকনাথ এবং 
গোপাল-ভট্ট উভয়েই কষ্*দদাস-কবিরাজকে তাহার “চৈতন্যচরিতামৃত"-গ্রন্থে তাহাদের 
নামোল্লেখ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ইহা লোকনাথের নামাকাঙ্াহীন চিত্তের দৃঢ়তা 
ও জন্্রম-বোধের বিশিষ্ট পরিচয় বহন করিতেছে । 

লোকনাথ সম্ভবত “ভাগবতের টীকা” নামক একটি গ্রস্থও রচনা করিয়াছিলেন ।৯৮ 
নাভাজী বলেন যে বংশীবদনের পার্শখে লোকনাথ-গোস্বামীর সমাজ বনুদিণ 


বাস করিতেছিল । 


৫১৪) সতীশচন্ত্র মিত্র ফড়গোস্বামীর সহিত লোকনাথের নাম যুক্ত করিয়া তাহার ভক্তপ্রসঙ্গ নামক 
্রন্থের ২য়, খগুটিকে সপ্ত-গোম্বামী নাম দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন (সপ্ত-গোস্বামী, পৃ. ১-৫২)। গ্রন্থ 
মধ্যে লৌকনাথের জীবনী প্রথমেই সংকলিত হইয়াছে । (১৫) প্রে. বি., ১ম. বি., পৃ. ১৩; ৫১৬) এ 
অর্ধবিলাস, পৃ. ৩০৬; ভক্তিরত্বাকরের ১৪শ. তরঙ্গে জীব-প্রেরিত পত্রগুলির উল্লেখ আছে। 
(১৭) ভ. র.-১1২২৫ (১৮) চৈ উ.পৃত ৬১৩ | 


ভুগর্ড 

ভূগর্ভ-গৌসাই» গদাধর-পণ্তিতের শিশ্ক ছিলেন। জন্্যাস গ্রহণের পূর্বে গৌরাঙ্গ 
লোকনাথ চক্রবর্তীকে বুন্দাবনে প্রেরণ করিলে ভূগর্ভও গৌর-গদাধরের আজ্ঞা! গ্রহণ করিয়া 
লোকনাথের সহিত বুন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হন। আজন্ম-্রহ্ষচারী দুইটি ক্রাঙ্মণকুমার 
লোকত্বিরল ও জঙ্গলাকীর্ণ বৃন্দাবনের মধো ভ্রমণ করিতে করিতে সাধন-ভজন আরম্ভ 
করেন এবং বুন্দাবনবাসীদিগের মধ্যে তাহাদের একটি বিশেষ স্থান হইয়া যায়। এইরূপে 
'লাকনাথ-তৃগভের দ্বারাই সবগ্রথম বুন্দাবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। 

পরবন্তিকালে বৃন্দাধনাগত বৈষ্ঞব-ভক্ত ও গোস্বামী-বুনোর মধো ভূগর্ভের একটি বিশেষ 
স্থান হয়। তিনি রূপ-গোস্থামীর সঙ্গী ও জীব-গোস্বামীর প্রণম্য ছিলেন। কিন্তু তাহার 
সবাপেক্ষা ঘনিষ্ঠতা ছিল লোকনাথ-চক্রবর্তীর সহিত। শ্রীনিবাস-নরোত্ম-্যামানন্দ এবং 
তাহার পরে রামচন্দ্রকবিরাজ এবং আরও পরে জাহ্বা-ঠাকুরাণী দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন 
গেলে ক্াহারা সকলেই ভূগর্ড কতৃক অভিনন্দিত হন। সম্ভবত বীরচন্্ও বৃন্দাবনে আসিয়া 
ভার সাক্গাংলাভ করিতে পারিয়াছিলেন। বে নরোততমগ্রভূর জীবদ্বশীতেই যে তিনি 
পরলোকগত হন, তাহ! নরোত্তমৈর একটি পদ২ হইতেই জানিতে পারা যায়। শ্রীনিবাস- 
আচাধের নিকট লিখিত একট পত্রে জীব গোস্বামী ভূগর্ভ গোস্বামীর মৃত্যুসংবাদ প্রেরণ 
করিয়াছিলেন ।৩ 


'প্পেমবিল।সে” রামদাস নামক এক বৈষ্ণবকে 'ভূগর্ভশিষ্ঠ” বলা হইয়াছে।৪ 


(১) ভূগ্ঠাকুর পূর্বে ীপ্রেমমঞ্জরী । গৌরাঙ্জের শাখা বাস কার্চননগরী ।--বে. দ", পৃ. ৩৪৫; 
বৈ. দি. (পৃ. ৫১)-মতে মহাপ্রনু সম্লাম লইয়া নীলাচলে গেলে তুঁগতও লোকনাথের গহিত মহাপ্রভুর 
ট্দেগ্ঠে নীলাচল-পথে যাত্র। করেন | (২) ন. বি.-১১শ. বি, পৃ" ১৭৯ (৩) প্রে' বি-_অর্ধবিলাস, 
পৃ, ৩৯৩ (8) উ--১৭শ. বি. পৃ. ২৪৯-৪৬ 


সুরুদধি-রায় 

“চৈতন্যচরিতামৃত'-কার বলেন যে “সৈয়দ হুসেনখা'র ( -হোসেন-শাহের ) পূর্বে 
ুবুদ্ধিরায়২ গৌড়ের অধিকারী ছিলেন। ১৩০২ সালের 'দাহিত্য-পত্রিকার অগ্রহায়ণ- 
সংখ্যায় উমেশচন্ত্র বটব্যাল মহাশয় লিখিয়াছিলেন, “নুবুদ্ধি খ] ব। ুবৃদ্ধি রায়ের গ্রকৃত 
নাম স্ুবুদ্ধি ভাছুড়ী। তাহার পিতার নাম শ্রীরু্ণ ভাছুড়ী। ইনি তাহেরপুরের গ্রসিদ্ধ' রাজা 
কংসনারায়ণের ভন্মীকে বিবাহ করেন । শ্রীরুষ্ণের অপর দুই পুত্রের নাম জগদানন্দ ও কেশব, 
ইন্ারা যথাক্রমে রায় ও কেশব খাঁ নামে বিখ্যাত । স্ুবুদ্ধি-রায়ের পরিবারে আলিয়ারধানী 
নামে যবন-দৌষ ঘটে ।”-_ (গড়ে ব্রাম্মণ-__পৃ. ১৬৯, ১৭৯) আবার প্রত্বতব্ববিদ্‌ ইঁতিহাদিক 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও তাহার “বাংলার ইতিহাস গ্রন্থে (২য়. ভাগ, পৃ. ২৪৩) 
তাহার বন্ধু গুরুদাস সরকার এম. এ. মহাশক্ব-প্রদত্ত মুশিদাবাদ জেলায় প্রচলিত জনপ্রবাদ 
লিপিবদ্ধ করিয়া জানাইতেছেন, “হোসেন শাহ বাল্যকালে টাদপান্ডা নিবাসী এক ব্রাহ্মণের 
গৃহে গো-রক্ষা কাষে নিযুক্ত ছিলেন। রাজ্যলাভ করিয়া হোসেন শাহ. পুরাতন প্রতৃকে 
এক আনা রাজন্বে চাদপাড়া-গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন। তদবধি এই গ্রাম এক আনা 
চার্দপাড়! নামে গ্রসিদ্ধ। কথিত আছে যে হোসেন্‌ শাহের বেগম, পতির পুরাতন প্রত্তুকে 
গোমাংস ভক্ষণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন; সেইজন্য ব্রাহ্মণ পরে বৈষ্ববধর্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলন।” বটব্যাল ও বন্ৰ্যোপাধায় মহশয়দ্য়ের পরিবেশিত তথ্যের মধো কিছু পরিমাণ 
সত্য থাকিলেও নুবুদ্ধি-রায়ের পক্ষে এককালে গৌড়াধিকারী থাকা অসম্ভব বলিয়া মনে 
হয় না এবং তাহা হইলে কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গ্রত্ত পূর্বোক্ত এবং অন্তান্ট বিবরণগুলির একটি 
ইতিহাসিক ভিত্তি ্রাপ্ত হওয়া যায়। 

কবিরাজ-গোম্বামী বলেন যে স্বুদ্ধি-রায় যখন গৌড়াধিকারী ছিলেন সেই অময়ে 
হোসেন-শাহ্‌ তাহার অধীনে চাকরী করিতেন। একদিন হোসেন-শাহের কোন দোষের 
জন্য ৩ সুবুদ্ধি তাহাকে বেত্রাঘাত করিয়াছিলেন। পরে হুসেন-্খা গৌড়ের রাজা হইলে 
হার স্ত্রী স্বামীর পৃষ্ঠে বেন্রচিহ্ন দেখিয়া! সমূহ অবগত হইলেন এবং স্ুবুদ্ধি-রায়কে প্রহার 


(১) চৈ. চ.--২।২৫ (২) নরহরি-চক্রবতী সম্ভবত ভূলবশতই দুই একটি স্থলে (ন. বি._-পৃ. ৬, ১৬) 
ইহার সহিত ন্ববদ্ধি-মিশ্রকে এক করিয়া ফেলিয়াছেন। ন্ুবুদ্ধি-মিশ্র ছিলেন “চৈতত্যমঙ্গল'-রচয়িতা 
জয়ানন্দের পিতা । কিন্তু পরবর্তী লেখকগণ অনেকেই নরহরির দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন । যথা £--. 
স.সূ.পৃ. ৯; চৈ, দী--পৃ. ৩) সু--পৃ*২ (0৩) 'দীধিকাধনন কার্ধ্য সৈয়দছসেনের কোন অপরাধ 
(ভক্তচরিতামৃত, পৃ. ৯৬); এইস্থানে গল্পটি পুরাপুরি বিবৃত হইয়াছে। 


সা 
১ ৬ 
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করিবার জন্য রাজাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রাজ! কিন্তু তাহার পূব “পোষ্টা'কে 
পিতৃসম জ্ঞান করিতেন। তাই হিনি রাণীর কথা রক্ষা করিতে পারিলেন না। কিন্ত 
শেষে রাণীর একান্ত ইচ্ছানুযায়ী সুবুদ্ধির মুখে “কারোয়ার পানি; দিয়া তীহাকে জাতিচ্যুত 
করা হইল । স্ুবুদ্ধি-রায় তখন কাশীতে পলায়ন করিয়! পপ্ডিতদিগের নিকট প্রায়শ্চত্তের 
বিধান চাহিলে সকলেই তাহাকে তগ্তপ্বত খাইয়া প্রাণত্যাগ করিবার নির্দেশ দিলেন। 
শেষে চৈতন্ত কাশীতে পৌছাইলে তিনি তাহার নিকট আবেদন জানাইলেন। মহাপ্র 
তাহাকে বুন্দীবনে গিয়া 'কষ্ণনামসংকীর্তনের উপদেশ প্রদান করিলে তিনি নিশ্চিন্ত মনে 
বুন্দাবন-অভিমুখে ধাবিত হইলেন । 

প্রয়াগ-অযোধ্য! দিয়া স্মবুদ্ধি নৈমিষারণ্যে গিয়া হাজির হন। সেইস্থানে কিছুদিন 
থাকিবার পর তিনি মথুরায় গিয়া শুনিলেন যে মহাপ্রভু ইতিমধ্যে বৃন্দাবন হইতে প্রয়াগের 
পথে চলিয়া গিয়াছেন। মহা প্রভুর সাক্ষাৎ না পাওয়ায় তিনি কাতর হইলেন। তাহার 
পর হইতে তিনি গু কাষ্ট বিক্রয় করিয়া জীবিকা-নির্বাহ করিতে লাগিলেন। এক বোঝা 
কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া পাঁচ ছয় পয়সা পান। মিজে এক পয়সার “চান চাবানা” খাইয়। 
অবশিষ্ট অর্থ এক বাঁণিয়ার নিকট রাখিয়া দেন এবং তাহা দিয়া ছুঃঘী-বৈষ্ণবদ্দিগকে ভোজন 
করান।৪ গৌঁড়ের যাত্রীদিগের জন্য তিনি বিশেষ করিয়া! দধি-ভাত ও তৈলাদি প্রদান 
করিতেন। এইভাবে নুবুদ্ধি সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ যে সেবা, সেই সেবাধমের পথ গ্রহণ 
করিয়া শরেষ্ট-ভক্তরূপে পরিগণিত হইলেন। তৎপুরবে লোকনাথ ও ভূগর্ভ ছাড়া আর কোন 
বৈষ্ণবভক্ত বুন্দাবনে পৌঁছান নাই। কিছুকাল পরে রূপ এবং তাহার পর সনাতন আসিলেন। 
মথুরাতে সনাতনের সহিত স্ববৃদ্ধি-মিশ্রের মিলন ঘটিল। 

সনাতন- বাঁ রূপ-গোস্বামী অপেক্ষা স্ুবুদ্ধি-রায় বয়সে বড় ছিলেন। সনাতনকে তিনি 
যথেষ্ট ন্েহ করিতেন। পরবতিকালে রূপ-সনাতনাদির প্রচেষ্টায় বুন্দাবনে আনন্দ-মেল। 
বসিয়া গিয়াছিল সত্য, কিন্তু যখন কেহই সেইস্থানে গিয়া পৌছান নাই, এমন কি মহাপ্রভুর 
প্রথম-প্রেরিত ভক্ত লোকনাথ-চক্রবর্তীও যখন কেবল বনে বনে ঘুরিয়া দিন অতিবাহিত 
করিতেছিলেন, তখন যে এই মহাভাগবত সুবুদ্ধিরায়ই মথুরাতে “কেশবদেবের মন্দির 
সন্নিধানে” বসিয়া তাহার কাষ্ঠ-বিক্রয় ও সেবা-ধর্ষের মধ্যদিয়া মহাপ্রভুর আদর্শ-পুষ্ট সেই 
ভবিষ্যৎ-বুন্বাবনের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপনের উদ্যোগ করিতেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 


(৪) তু. বি. ,পৃহ 


কাশীখবর 


বু্দাবনদাসের “চৈতন্তভাগবতে” যে কয়েকবার কীশাশ্বরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় 
তাহার সবগুলিই প্রায় গৌরান্গের নবদ্ধীপলীলা-সম্পকিত।১ গ্রন্থশেষে কেবল একবার মাত্র 
তাহাকে আমর! মহাপ্রভুর সহিত নীলাচলে দেখিতে পাই।২ অন্যদিকে “ৈতন্যচরিতামুত'- 
গ্রন্থে আবার তাহাকে প্রথমে একেবারে মহাপ্রভুর নীলাচলসঙ্গী-রূপেই দেখিতে পাওয়া যায়। 
ইহাতে দুইজন কাশীশ্বরের অস্তিত্বের কথা মনে আসিতে পারে । কিন্তু মনোহরদাস তাহার 
অনুরাগবল্লী'র ৪র্থ, মঞ্জরীতে উল্লেখ করিয়াছেন যে রূপ-গোম্বামীর পত্র পাইয়। মহা প্রন 
বন্দাবনে লোক পাঠাইবার জন্য 'নীলাচলে গৌড়ীয়া আছিল যে যেজন। একে একে 
সবাকারে করিল চিন্তন ॥' এবং শেষে কাশীশ্বরকে বুন্দাবনে পাঠান হইল । “সাধন- 
দীপিকা'র প্রমাণ-বলে “ভক্তিরত্বাকর"-প্রণেতাও একই কখার সমর্থন করিতেছেন 1৩ 
“সাধনদীপিকা'ম বলা হইয়াছে, “একদা শ্রীশ্রীমহাপ্রস্থ; শ্রীকাশীশ্বরং কথিতবান্-__ভবান্‌ 
শরীবৃন্দাবনং গত্বা শ্রীরূপসনাতনয়োরস্তিকং নিবসত্তিতি স তু তচ্ছত্থা হর্মবিশ্মিতোইভূৎ |” 
সুতরাং বুঝিতে পারা যায় যে নীলাচল-লীলার, বা বৃন্দাবনের কাশীশ্বরই গৌড়বাসী এবং 
“চৈতন্াভীগবতে”র নবদ্বীপলীলার কাশীশ্বর । 

মহাপ্রভূর 'সতীর্ঘ5 এই কাশীশ্বর ঈশ্বর-পুরীর সারিধ্য-প্রাপপ হন এব, নিমাইর 
বাল্যলীলাব জঙ্গী হইবার সুষে!গ লাভ করেন, আবার ইনি চৈতন্যের ক্ষেত্র-লীলার 
প্রত্যক্ষদ্রষ্টা হইতে পারিয়াছিলেন, এবং মহাপ্রভুর নিকট প্রভৃত সম্মানলাভ করিয়া তাহার 
আজ্ঞাবাগী-রূপে বুন্দাবন-নিমিতির বৃহত্তর দায়িত্বে আত্মবিসর্জন দিতে পারিয়াছিলেন। 
তৎকালে একক মাম্ধষের এতবড় সৌভাগ্য সম্ভবত কাশীশ্বর ভিব্র আর কাহারও 
ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। 

বুন্দাবনদাসের বর্ণনান্যায়ী শ্রীবাস-মন্দিরে গৌরাঙ্গের কীর্তন-আসরে, গঙ্গায় তাহার 
জলকেলিকালে এবং নগর-সংকীর্তনাস্তে শ্রীধরের গৃহে ভভ্তবুন্দসহ তাহার প্রেমভক্কি 
প্রকাশকালে আমরা কাশীস্বরের সাক্ষাৎ লা করিয়া থাকি। ইহাতে কেবল এইটুকু 
বুঝিতে পারা যায় যে কাশীশ্বর গৌরাঙ্গের নবন্ধীপস্থ পার্থ্চরদিগের মধো প্রায়ই উপস্থিত 
থাকিতেন। মহাপ্রত্ নীলাচলে গমন করিলে তিনি সম্ভবত সঙ্গী গোবিন্দের সহিত 
ঈশ্বর-পুরীর নিকট গিয়া তাহার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু ইহার কিছুকাল 


(৯ চৈ. ত.-হ1৮, পৃ. ১৩৯ 3৯1১৩, পৃ. ১৭৪; ২২৩, পু ২২৫ (২) এ-্পতান, পৃ. ৩১৭ (৩) 
ভ. র.স২1৪৪৪ (9) ভ. মা.-পৃ ২৩০ 
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পরে ঈশ্বর-পুরী দেহরক্ষা করেন। তখন আকুমার-্রক্ষচারী কাশীশ্বর গোবিন্দকে 
নীলাচলে পাঠাইয়! নিজে তীর্থ-পর্যটনে বাহির হন এবং কিছুকাল দেশ-ভ্রমণের পর নিজেও 
নীলাচলে গিয়! চৈতন্যের সহিত মিলিত হন। ঈশ্বর-পুরীর আজ্ঞাক্রমে৫ গিয়াছিলেন বলিয়া 
মহাপ্রভূ তাহাকে সাদরে গ্রহণ করেন। 

নীলাচলে পৌছাইবার পর কাশীশ্বর মহাপ্রভুর কাছে কাছেই থাকিতেন। 
তিনি বলিষ্ট-দেহ ছিলেন।৬ তাই তাহার উপর তদনুরূপ কাধের ভার পড়িয়াছিল। 
চৈতন্য যখন জগন্লাথ-দর্শনে চলিতেন তখন যাহাতে তিনি "অপরশ'” হইয়া গমন 
করিতে পারেন, তজ্জন্য কাশীশ্বর সমবেত-জনতার ভিড় ঠেলিয় তাহার জন্য পথ 
করিয়া দিতেন । তাছাড়া ভক্তবুন্দকে লইয়া মহাপ্রভু ভোজনে বসিলে পরিবেষণের ভার 
পড়িত কাশীশ্বরাি বিশেষ কয়েকজন ভক্তের উপর । কিন্ত কাশীশ্বরের পরম সৌভাগ্য এই 
ছিল যে তিনি যেন সবত্যাগী-সন্ন্যাসীরও পরিবারতূক্ত হইয়! বাস করিতে পারিয়াছিলেন। 
প্রকৃতপক্ষেই, নীলাচলে 

প্রভুর নিমন্তরণে লাগে কৌড়ি চারিপণ । 
প্রভু কাশীশ্বর গোবিন্দ খান তিনজন ॥৭ 

বৃন্দাবনে রূপ-গোন্বামী গোবিন্দদেব-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পর মহাপ্রত্ুর নিকট সংবাদ প্রেরণ 
করিলে তিনি কাশীশ্বরকে” বুন্দাবনে গমন করিতে আজ্ঞাদান করিলেন । কিন্তু বাল্যসঙ্গী 
কাশীশ্বর মহাপ্রতৃকে ছাড়িয়া যাইতে কষ্টবোধ করায় চৈতন্য তাহার “নিজ স্বরূপ 
বিগ্রহ হিসাবে তাঁহার হস্তে একটি বিগ্রহ প্রদান করিয়া উহাকে গোৌরগোবিন্দ আখ্যা দান 
করেন এবং উহাকে ই তাহার সহিত অভেদ-জ্ঞান করিতে নির্দেশ দেন ।৯ তদমুযায়ী কাশীশ্বর 
মহাপ্রভুর আজ্ঞা শিরোধাধ করিয়া বুন্দাবনে গমন করেন এবং গোবিন্দের দক্ষিণে 
গৌরগোবিন্দের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাকেই গোবিন্দের সর্বপ্রথম অধিকারী হিসাবে 
বরণ করিয়া লওয়া হয় ।৯০ 

বুন্দাবনে কাশীশ্বরের সহিত ধাহাদের নাম বিশেষভাবে যুক্ত হইয়াছে তাহারা হইতেছেন 
কষ্দাস-কবিরাজ এবং লোকনাথ-গোস্বামী ।১৯ তাহারা উভয়েই বুন্দাবনের বিশিষ্ট 
বাক্তি এবং স্বয়ং সনাতন- ও জীব-গোম্বামী তাহাদের সহিত একত্রে কাশীশ্বরের নাম 
কীতিত করায় সহজেই বুঝিতে পার! যায় যে তিনিও বুন্দাবনস্থ বৈষ্বগোস্বামী-বৃন্দের মধ্যে 


6). চৈ. চ._-২১*, পৃ. ১৫৯, ১৪৯ ; চৈ. না.--৮৪৪ ; কবিকর্ণপুর লিখিয়াছিলেন ষে রথষাত্রা- 
উপলক্ষে গৌড়ীয় বৈধবদিগের সহিত ইনি নীলাচলে আসিয়! উপস্থিত ইন। (৬) তুঁ-অ. বি. পৃ. ১ 
(৭) চৈ. চ.--৩1৪, পৃ. ৩২৮ (৮) অ. ব.--€র্থ, ব. পৃ. ২৫ (৯) সা. দী.-(ভ. র.-২৪৪৪) 
(১) অ. ব.--৪র্থণ ম., পৃ ২৬ (১১) হু. বি.--মঙ্গলাচরণ ; বৈ, তো-(ভ, র.--১1৩২১-২২) 


৪০৮ চৈতন্য-পরিকর 


একটি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। আবার যেমন তিনি একটিকে পুজার অধিকারী- 
রূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তেমনি অন্যদিকে তিনি প্রচারকাষেও নিযুক্ত ছিলেন। গোবিন্দ- 
গোসাই তাহার শিষ্ত ছিলেন।১২ ভক্তকাশী নামে এক ব্রাহ্মণ এবং গৌড়দেশীয় অন্য এক 
্রাহ্মণ-কুমারও তাহার শিশ্তত্ব গ্রহণ করিয়। তাহার সহিত বাঁস করিয়াছিলেন ।৯৩ রূপের 
সঙ্গী৯৪ স্ুবিখ্যাত যাদবাচাষও তাহার শিশ্বত্ব গ্রহণ করেন।৯৫ “বেণুকূপ নিকটে যে সমাজ 
তাহার*__তাহা বহুদ্দিন যাবৎ সংলগ্ন কুঞ্জের মধ্যেই বিরাজ করিতেছিল 1১৬ পু 

শ্রীনিবাস ও নরোত্তম যখন বৃন্দাবনে উপনীত হন, তখন কাশীশ্বর ও লোকনাথ উভয়েই 
লোকাস্তরিত হইয়াছেন।৯৭ বুন্দাবনের সমাধি-কুঞ্জে উভয়ের সমাধি-স্থান পাশাপাশি 
নির্দিষ্ট হইয়াছিল! কাশীশ্বরের পর “চৈতন্য-পরিকর, বা “চৈতন্যপার্ষদ শ্রীরুষ্--পপ্ডিত 
গোবিন্দের সেবাধিকারী হন। কাশীশ্বরের সহিত তাহার সম্প্রীতি ছিল এবং তিনিও 
বৃন্দাবনে বাঁস করিতেন। শ্রীনিবাস বৃন্দোবনে আসিলে তীহার “আচার্য-উপাধি-প্রাঞ্চি 
অনুষ্ঠানে তিনি গোবিন্দের অধিকারী হিসাবে বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। জাহ্বা- 
দেবীর দ্বিতীয়বার বুন্দাবনাগমনকালেও তিনি বুন্দাবনে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু 
বীরচন্দ্রের আগমনকালে তাহাকে আর দেখা যায় নাই। 

সম্ভবত কৃষ্ণদাস নামে শ্রীরুষ্+-পণ্ডিতের একজন শিহ্য ছিলেন 1১৮ 


(৯২) কামীনাথ-পঙ্ডিতের জীবনীর শেষাংশে গোবিন্দ-গোর্সাই সন্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা কর! 
হইয়াছে । (১৩) কাশীশ্বর গোস্বামীর শুচক নামক একখানি পুথি হইতে জান! যায় (পৃ. ৫) যে 
পলাশি-গ্রীমনিবাসী ভগবান-পগ্ডিত নামক এক ব্যক্তি কাশীশ্বরের শিক্ষা-শাখাভুক্ত ছিলেন । (১৪) 
চৈ. চ৮--১1৮, পৃ. ৪৮ (5৫) ভ” র.--১৩৩২৩ $ প্রে, বি--১৮শ, বি. পৃ ২৭৭ (১৬) ভ,. মা, 
পৃ, ২৩* (১৭) ভ. র. ; অ. ব.-_৪র্থ, মণ পৃ ২৬ (১৮) প্রে. বি--১৭শ' বি", পৃত ২৪০ 


পরমানল্া-ভট্টাচার্য 


বন্দাবনস্থ গোস্বামী ও ভক্তবুন্দের মধ্যে পরমানন্দ-উট্রাচার্য এবং মধু-পগ্ডিতের৯ নাম 
বিশেষভাবেই ম্মরণীয়। বুন্দাবনে যতগুলি নৃতন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল তন্মধ্যে 
গোবিন্দ, (ম্দন-) গোপাল এবং গোপীনাথের বিগ্রহই সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । এই 
শেষোক্ত বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন পরমানন্দ এবং মধুপপ্ডিত। ব্রজমগ্ডলে প্রমানন্দের 
স্থানযে অতি উচ্চে ছিল তাহা স্বয়ং সনাতন-গোস্বামীর উক্তি হইতেই বুঝিতে পারা যায়। 
দশমটিগ্পণী'তে তিনি পূর্ব-গুরুদ্িগের উল্লেখের পর পরমানন্দের বন্দনা২ গাহিয়াছেন। 
“পরমানন্দ্দাস'-ভণিতার যে ব্রজবুলি পদগুলি পাওয়া ঘায় সেইগুলি বা তাহার কিছু 
সংখ্যকও যে ইহার রচিত নহে, তাহা! জোর করিয়া বলা চলেনা । 

বুন্দাবনে মধু-পণ্ডিতেরও একটি বিশেষ স্থান ছিল । “দাধনদীপিকা- ও “ভক্তমাল" গ্রন্থে 
বল! হইয়াছে যে যমুনার উপকূলে বংশীবট-তটে গোপীনাথ মধু-পপ্ডিত কতৃকি প্রকটিত 
হয়।৩ এই প্রকটের পর হইতেই মধু-পপ্ডিত গোপীনাথের সেবা-অধিকারী হইয়৷ বাস 
করিতেছিলেন। পরমানন্দ তাহা অপেক্ষ' বয়োজ্যোষ্ঠ ছিলেন। তিনি মধুকে যথেষ্ট 
স্নেহ করিতেন। মধুর একজন সতীর্ঘের নাম ছিল ভবানন্ন। 

শ্রীনিবাস-আচাধার্দি এবং তাহার পরে রামচন্দ্র কবিরাজ যখন বুন্দাবনে আসেন তখন 
পরমানন্দ ও মধু উভয়েই গোপীনাথের মন্দিরে বাস করিতেছিলেন। জীব-গোস্বামী 
পরমানন্দ প্রভৃতির সহিত যুক্তিপূর্বক রামচন্দ্রকে 'কবিরাজ'-আখ্যা প্রর্যান করেন। কিন্তু 
তাহার পরে জাহুবাদেবীর আগমন কালে মধুর সহিত আর পরমানন্দকে দেখা যায় নাই। 
বীরচন্তর প্রভু যন বৃন্দাবনে আসিয়া পৌঁছান, তখনও অবশ্য মধু-পণ্ডিত গোপীনাথের 
অধিকারী হিসাবে বত মান ছিলেন। 


(১) বৈ. দ.-এ (পৃ. ৩৪৯) বল! হইয়াছে যে মধুর চার সহোদর ছিলেন । (২) ভ. র”--১।৬৯২ 
€৩) ভ, মাপ চা 


ঘিজ-হারিদাঙ্সাঢার্য 

দ্বিজ-হরিদাসাচাধ চৈতন্যপার্ষ২ ছিলেন। গৌরাঙ্গের নববীপ-লীলাকালেই তিনি 
কীতনীয়া হিসাবে সুপরিচিত হইয়াছিলেন।৯ কাঞ্চনগড়িয়াতে তাহার নিবাস ছিল। 
মহাপ্রভুর নীলাচল-বাসকালে সম্ভবত তিনি মধ্যে মধ্যে শরীক্ষেত্রে গিয়া মহাপ্রভুর সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেন।২ তাহার দুই পুত্রের নাম গোকুলানন্দ ও শ্রীণাস। মহা" 
প্রভুর তিরোভাবের পর হরিদাসাচার্য গৃহত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে গমন করেন এবং 
ভজন-পুজনাদির মধ্য দিয়া তথায় দিনাতিপাত করিতে থাকেন। শ্রীনিবাসাি 
যখন প্রথম বৃন্দাবনে আসেন তখন তিনি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন। বুন্দাবন-ত্যাগের 
পূর্বে শ্রীনিবাস ও নরোত্তম তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তিনি তাহাদিগকে 
অভিনন্দিত করেন এবং গৌড়ে ফিরিয়া তাহার পুত্রদ়কে দীক্ষার্দান করিবার জন্য 
শ্রীনিবাসকে আজ্ঞ! প্রদান করেন। এই পুত্রদ্ধয়ের মধ্যে গোকুলানন্দ বয়োজোষ্ঠ এবং 
শ্রীাস কনিষ্ঠ ছিলেন।৩ শ্রীনিবাস গৌড়ে প্রত্যাবর্তন করিলে গোকুলানন্দ ও শ্রীদাস 
আসিয়া যাজিগ্রামে তাহার দহিত সাক্ষাৎ করেন । কিন্ত শ্রীনিবাস সেইবার তাহদিগকে 
দীক্ষা-মগ্্ দান করেন নাই। তাহারা তখনও তাহার উপযুক্ত হননাই বলিয়৷ তিনি 
তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য গ্রন্থাদি পাঠ করাইতে লাগিলেন । তাহার কিছুদিন পরে 
শ্রীনিবাস দ্বিতীয়বারের জন্য বুন্দাবন যাত্রা করেন। তিনি মাধ মাসে বুন্দাবনে পৌছাইয়া 
শুনিলেন যে এ মাসের কৃষ্ণ-একাদশী! তিথিতে দ্বিজ-হরিদাসাচায পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন । 
বুন্দাবনের সকলেই তখন তাহার জন্ত শোকাকুল। “ভক্তমাল'-মতে৪ কাশীশ্বর-গোম্বামীর 
দক্ষিণে যে মোক্ষ-হরিদা-গোসাইর সমাধি স্থাপিত হইয়াছিল সম্ভবত তিনি 
এই হরিদাসাচাষ! 

দ্বিজ-হরিদাস একজন পদকর্তা ছিলেন এবং “পদকল্পতরু,তে তাহার চারিটি ব্রজবুলি 
পদও উদ্ধৃত হইয়াছে। এতছিন্ন তাহার “নাম সংকীর্তন' (শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্বর শত নাম ) 
একটি অতি গ্রন্িদ্ধ ও জনপ্রিয় গ্রন্থ ।৫ 

শ্রীনিবাস বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে পর-বৎসর কাঞ্চনগড়িয়াতে হরিদাসের 
তিরোভাব-তিথি উদ্যাপিত হয়। সেই উপলক্ষে শ্রীনিব'স-আচার্ধ গোকুলানন্দ ও 
0) গৌ. তপু ৩২৬, ৯১৭; বৈ. দি. পৃ. ১*৪)-মতে তিনি রাট়ী-শ্রেনীর ভরদ্বাজ-গোত্রীয় 
ব্রাঙ্গণ ছিলেন ; বৈ. ₹.-এ (পৃ. ৩৪৬) তাঠাকে ব্রহ্গপুরবাী বল। হইয়াছে 1. (২) ভ্রীচৈ, চ.--81১৭1৬ (৩) 
প্রে. বি.-_২*শ. বি., পৃ. ৩৪৭ (৪) ২৬শ- মা, পৃ ৩২৬ (6) 803,796, 56, (৬) (গৌ' ত.--পৃ. ৩২৬ 


দ্বিজ-হরিদাসাচাষ ৪১৯ 


শ্রীদাসকে দীক্ষাদদান করিয়া তাহাদের এবং তাহাদের স্বর্গত পিতৃদেবের অভিলাষ পূরণ 
করেন।৬ তাহার পর গোকুলানন্দ ও শ্রীদাস শ্রীনিবাসের অন্গগত শিশ্তরূপে তাহার 
ইচ্ছান্থুযায়ী শাস্তাস্থশালন-হেতু যাজিগ্রামে বাস করিতে থাকেন। মধ্যে মধ্যে তাহারা 
স্থানাস্তরে যাইতেন এবং খেতুরি ও বোরাকুলির মহোৎসবে তাহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
বুধরি এবং কণ্টকনগরেও তাহাদিগকে মধ্যে মধ্যে দেখা যাইত। বীরচন্দরপ্রতু যাজিগ্রামে 
আসিলে তীহারা তাহাকে সংবধধিত করিয়াছিলেন । গোকুলানন্দ “মন্তকে বহিয়া জল 
কৃষ্ণসেবা! করিতেন ।৭ “ভক্তিরত্বাকরে' ই'হাকে গোকুলানন্দ-চক্রবর্তীও বলা হইয়াছে ।” 
ই"হার পক্ষে পদর্কতা হওয়াও বিচিত্র নহে ।৯ 

গোকুলানন্দের পুত্র কষ্ণবল্লভও শ্রীনিবাসের শিষ্য হইয়াছিলেন এবং এই কৃষ্কবল্পভ বা 
বল্পভ সম্ভবত পিতার সহিত খেতুরি-মহামহোৎসবে সংকীতন-গান গাহিয়াছিলেন। 
শ্রীদাসের তিন পুত্র-_জয়কুষ*, জগদীশ, শ্যামবল্লভ ; জ্যো্টপত্রবধূ সত্যভামা এবং আর এক 
পুত্রবধূ ( জগদীশের পত্বী ? ) চন্দ্রমূখী__ই'হারা সকলে শ্রীনিবাসের প্রথমা-পত্রী দ্রৌপদীর 
শিশ্ত ও শিল্তা ছিলেন। ই'হার্দের মধ্যে সত্যভামার ও চন্দ্রমুখীর আবার অনেক শিষ্তোপ- 
শিশ্কা ছিলেন।৯০ “নরোত্তমবিলাসে'র নরোত্তম-শাখার মধ্যে কিন্তু একজন জয়কৃষ- 
আচাধ আছেন।৯৯ জন্তভবত এই জয়কষ্ণদাসই একজন পদকত? ছিলেন এবং ইনি বাংল। 
ও ব্রজবুলি-ভাষাতে নানাবিধ পদরচন! করিয়াছিলেন ; জয়কুষ্দাস-ভিতার বাংলাপদগুলি 
ই'হারই রচিত হইতে পারে ।৯২ 


0 কর্ণু_-১ম. নি. পৃ. ৭ (৮) ভ. র.--১1৪৮৪ (৯) ন9],১, 187 (১৭) প্রে, বি১৯শ- বি. 
পৃ. ৩১২ ; ২* শ. বি., পৃ, ৩৪৭; কর্ণ--১ম, নি.. পৃ. ৯; ২য়. নি.» পৃ. ২৬, ২৭) জ. ব.--৭ম. ম., 
পৃ.৪৪-৪৫ ; ন, বি.--৬ষ্ট. বি, পৃ. »২ (১১) ন. বি-স্”১২ শ. বি. পৃ ১৯২ 0২) ঘট 9৮৮ 
196, 197, 498 


অনধিক খ্যাতিসম্পয় ভত্তবন্ড 


পুণুরীকাক্ষ গোস।ই, গোবিন্দ-ভকত 62 ভু ? )? ঈশান, বাণী-কৃষ্খদাস, 
লারায়ণদাস, মাধব ৫ | 

ইহারা রপ-গোস্বামীর বার্ধক্যে তাহার সহিত একমাসকাল ঘাবং মথুরায় থাকিয়া 
গোপাল-র্শন করিয়াছিলেন।১ শ্রীনিবাস-নরোত্তম-স্তামানন্দের বুন্দাবন-ত্যাগের সময়ও 
ইহারা গোবিন্দ-মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন।২ মাধব নন্দীশ্বরে সনাতনের কুটির-সন্শিধানে 
বাস করিতেন। ইনি সম্ভবত পদ-রচনা করিয়াছিলেন ।৩ 


(১) চৈ. ৮৮২১৮ 7 তুপ-স- সু.পৃ ১০ )মুং বিগত ২৯১ (২) ভ. র৬1৫১৬১৫ ৩) 
2790 27, 


গৌড়মণ্ডল 
আঅভিরাম (রামদাস ) 
£চৈতন্যচরিতামৃতের'র মৃলব্বন্ধশাখা-বর্ণনার মধ্যে ছুইজন রামদাসের স্পষ্ট উল্লেখ 

আছে। সেই উল্লেখগুলি নিম্নোক্ত রূপ : 

রামদাস কবিন্ত্র শ্রীগোপাল দাস। 

ভাগবতাচার্য ঠাকুর সারদা । 
ইহার পরবর্তাঁ দুইটি শ্লোকের পরেই 

রামদাস অভিরাম সখ্য প্রেমরাশি | 

যোলসাঙ্সের কাষ্ঠ হাতে লৈয়! কৈল বাশি ॥। 

প্রভুর আজ্ঞায় নিত্যানন্দ গৌড়ে চলিল] । 

তার সঙ্গে তিনজন প্রভু আজ্ঞায় আইলা! ॥৷ 

রামদাস মাধব আর বন্থদেব ঘোষ । 

প্রভু সঙ্গে রহে গোবিন্দ পাইয়। সন্তোষ |। 
শেষোক্ত উল্লেখের প্রথম ও পঞ্চম পঙ্ক্তির ছুই রামদাসকে দুই পৃথক ব্যক্তি বলিয়া 
মনে হইতে পারে । কিন্তু উক্ত গ্রন্থের নিত্যানন্দশাখা-বর্ণনা এবং জয়ানন্দের “চৈতন্যমজল'১ 
হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে তাহারা অভিন্ন ব্যক্তি। তাই “চৈতন্তভাগবতে, 
নিতানন্দপার্ধদ-বর্ণনায় কেবলমাত্র একজন রামদাসের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বিভিন্ন বৈষ্কব- 
গ্রন্থে তাহাকে নিত্যানন্দ শিষ্তবুন্দের মধ্যে শ্রেষ্স্থানীয় বলা হইয়াছে । উল্লেখযোগ্য যে 
'চৈতন্তমঙ্গলা'দি গ্রন্থে তিনি “অভিরাম-গোসাঞ্চি, নামে সুগ্রসিদ্ধ হইলেও তৎপূর্বে লিখিত 
£চৈতন্যভাগবতে' তাহার এই অভিরাম নাম দৃষ্ট হয় না। “চৈতন্চরিতামৃতে'ও কেবল উল্ত, 
একটি-মাত্র স্থলেই তাহাকে 'রামদাস-অভিরাম' বলিয়া বধিত করা হইয়াছে। 

“চৈতন্যচরিতামূতো'ক প্রথম রামদাস সম্বন্ধে কিন্ত নিঃসংশয় হওয়া যায় না। 

বুন্দাবনদাসের নামে প্রচলিত 'বৈষণববন্দনা*র মধ্যেও একত্রে রামদাস ও কবিচন্ত্রের নাম 
ঢুইবার উল্লেখিত হইয়াছে । কিন্তু সেইস্থলে সেই রামদাস সম্বন্ধে অন্ত কোনও তথ্য প্রদত্ত 
হয় নাই। আবার লোচনের 'চৈতগ্যমঙ্গলে' একজন রামস্ুন্দরকে পাওয়া যায়।২ 

শ্ীরামহুন্দর গৌরীদাস আদি যত। 

নিত্যানন্দ সঙ্গী বন্দো। ধতেক ভকত ॥। 


(১) বি. থ., পৃ. ১৪৪ (২) শু খ., পৃ ৩) জরীচৈ.চ.---৪1২২।১১ 


৪১৪ চৈতন্য-পরিকর 


ইহা সম্ভবত মুরারি-গুপ্তের 
প্রীরামহন্দর গৌরীদাসাগ্াঃ কীর্ত নপ্রিয়াঃ 


বিহরস্তি সদ] নিত্যানন্দ সঙ্গে মহত্রাঃ ॥ 

এই ক্লোকেরই অনুবাদ । কিন্তু এই উল্লেখের রামনুন্দর হইতেছেন রামদাস এবং 
কুন্দরানন্দ। কারণ অন্য কোথাও পৃথক রামন্ুন্দরকে পাওয়া যায় না। আবার “অদ্বৈত 
প্রকাশ" ও (প্রেমবিলাসে'র চতুধিংশ বিলাসে বলা হইয়াছেও যে হরিদাস ফুলিয়া গ্রামে 
আসিলে রামদাস নামে ধর্মপরায়ণ দ্বিজ তাহার দ্বার| বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়া তাহার 
নিকট হরিনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন । ঘটনা সত্য হইলে, এই ছ্বিজ-রামদাসই উপরোক্ত 
প্রথম উল্লেখের রামদাস বলিয়া মনে হইতে পারে । বিস্কু সম্ভবত তাহাও নহে। কারণ, 
খুব সম্ভবত এই ঘটনা গৌরাঙ্গ-আবির্ভাবের পুবের ঘটন!। কিংবা, অন্ততপক্ষে ইহা বলা 
যায় যে গৌরাঙ্গের লীলারস্তের পুবেই রামদাস-দ্বিজ বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। “অদ্বৈত প্রকাশ*- 
মতে হরিদাস তাহাকে ঈশ্বর ও শুদ্ধা-ভক্তির সম্বন্ধে নান! উপদেশ দিলে 

শুনি ছিজ হএন রোমাঞ্চিত কলেবর । 

কহে মোরে দয় করি করহ সংস্কার ॥ 
স্ঞখন সানন্দে 

হরিদাস দিল। ছিজে শক্তি সঞ্চারিয়] ॥ 

মহাবস্ত পাঞ্া ছ্বিজের ঝোরে গ'নয়ন। 

হরিবাসে প্রণমিয়া করিলা সতবন ॥ 

ক্রমে সাধু নঙ্গে ছিজের বৈষবত। হৈল। 

হৃদি ন্মেত্রে ভক্তি-কঙ্গলতা উপজিল ॥ 
এবং তিনি “এক ঝুঁপরী বান্ধিয়া দিলে ব্রক্গহরিদাস আনন্দে সেইস্থানে বাস করিতে 
লাগি ন! বি্বিরণ সত্য হইলে বুঝা যায় যে “চৈতন্তচরিতামুতো”ক প্রথম রামদাস এই 
রামদাস-দ্িজ নহেন। 

শিবানন্ব-সেনের একজন পুত্রের নাম ছিল রামদাস। 'চৈতন্চরিামুতে'র একই 
পরিচ্ছেদের যথাস্থানে তাহার উল্লেখ থাকায় আলোচ্য রামদাসকে শিবানন্দ-পুত্র বলিয়াও 
ধরা চলে না। 
কিন্ত “চেতন্তচরিতামতে'র নিত্যানন্দ-শাগার শেষাংশে একজন মীনকেতন-রামদাসের 

উল্লেখ আছে। গ্রন্থের অন্যত্রঃ তাহ।র সগ্থন্ধে বল! হইয়াছে থে তিসি ছিলেন নিত)ানন্দের 
একজন শ্রেষ্ঠ ভক্ত । একবার কৃষ্ণদাস-কবিরাজের গৃহের সংকীর্তন-আসরে মীনকেতন- 
রামদাস আমন্ত্রিত হইয়া আসিলে মৃ্তিসেবক গুণার্ণব-মিশ ব্যতিরেকে সভাস্থ অন্ত সকলেহ 


পলক পর পাশা | শপ লীন 


(৩) ৯ম. অ.পৃ- ৩৩ 7 ২৪ শ, বি, পৃ ২৬৪0) ১1৫, পৃ ৩৫ 


অভিরাম ( রামদাস ) ৪ ১৫ 


প্রত্যুদ্গমন করিয়। তাহাকে সংবধিত করিয়াছিলেন ৷ রামদাস কিস্ক বুঝিতে পারিয়াছিলেন 
যে নিত্যানন্দপ্রভূর প্রতি অবজ্ঞাবশতই গুণার্ণব এইরূপ করিয়াছেন। তিনি প্রকাস্তে সেই 
কথা ব্যক্ত করিয়া গুণার্ণবকে ভতসনা করিলেন। কিন্ক রামদাস ছিলেন ভাবুক-ভক্ত । 
কুষ্ণকীর্তনার্দির সময় তাহার অঙ্গে অশ্রু পুলক জাড্য কম্প প্রভৃতি সাত্বিক-ভাবের লক্ষণ 
দেখা দিতে লাগিল এবং তাহার ভাবাবেশ দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইলেন। উৎসবান্তে 
তিনি সমবেত ভক্তবুন্দকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়! চলিয়া যাইবেন, এমন সময় হ্বয়ং কৃষ্ণদাস- 
ভ্রাতার সহিত তীহার কিছু বাদ-প্রতিবাদ হইল । কষ্ণদরাস-ভ্রাতার মধ্যেও নিত্যানন্দের 
প্রতি কিছু অনাস্থার ভাব লক্ষ্য করিয়া ক্ষুব্ধ চিন্তে “ক্রুদ্ধ হৈয়! বংশী ভাঙ্গি চলে রামদাস ।, 

“প্রেমবিলাস” 'ভক্তিরত্বাকর” এবং “নরোন্তমবিলাস” হইতে জানা যায়৫ যে এই 
মীনকে তন-রামদাসই জাহুবাদেবীর সহিত খডদহ হইতে আসিয়া খেতুরি-উতৎসবে যোগদান 
করিয়াছিলেন এবং জাঙ্বাদেবী উৎসবান্তে বৃন্দাবন-অভিদুখে ঘাত্রা করিবার সময় মীনকেতন 
প্রভৃতি কয়েকজন ভক্তকে খড়দহে চলিয়া যাইতে আজ্ঞা প্রদান করেন। দ্নুরলীবিলাপ"- 
মতে জাঞ্নবাদেবী স্বীয় দত্তক-পুত্র রামাই সহ বৃন্দাবনে গেলে কিছুকাল পরে জাহুবা-সেবক 
মীনকে তনও বুন্দাবনে গিয়া কানাই ও বলাই নামক গোপীনাথের দুইটি বিগ্রহ আনিয়া 
বাদ্াপাড়াতে রামচন্দ্ের হস্তে অর্পণ করেন। উল্লেখযোগ্য যে বাস্গাপাড়া উৎসবে 
সীনকেতন-রামদাস ও রামদাস-অভিরাম উভয়েই উপস্থিত ছিলেন । রামাই-বিরচিত 
“চৈতন্যগণোন্দেশদীপিকা” নামক একখানি পুথিতে লিখিত হইয়াছে যে মীনকেতন বিশেষ 
ক্ষমতাসম্পর তন্ত ছিলেন। তিনি “জলের জলজন্ক নিস্তারিল প্রচুর আর কোথাও 
মীনকেতনের কোন সংবাদ নাই। 

আশ্চষের বিষয় মুরারি-গপত, লোচনদাস, জয়ানন্দ এমন কি বুন্দাবনদাস পযন্ত এই 
মীনকেতনকে চিনিতেন না। “চৈতন্তচরিতামুতে'র অন্থত্রও তাহার কোনও উল্লেখ নাই। 
নিশ্চয় তিনি নবাগত । নুতরাং তিনি মূলম্বন্ব-শাখায় বণিত গ্রুথমোল্লেখিত রামদাস 
কিনা সঠিকভাবে বল। যায় না। তবে ইহা বলা চলে যে উক্ক রামদাস জন্বদ্ধে অন্য 
কোথাও কোনও বিবরণ না থাকায় উহাকে মীনকেতন-রামদীস মনে করার বিশেষ কোনও 
অন্তরায় নাই। 

কিন্তু বৈষণব-সমাজে দ্বাদশ-গোপাল নামে যে বারজন ভক্ত প্রসিদ্দিংলাভ করিয়৷ছিলেন, 
রামদাস অভিরাম বা অভিরাম-গোসাই ছিলেন তাহাদের মধ্যে সবপ্রধান। অবশ্য 
পরবণ্তিকালের গ্রস্থগুলিতে তাহার যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার সকল কিছুই 


(৫) প্রে. বি.--১৭শ. বি, পৃ ৩৯৮ ভ. র.-১১৩৭৪ ; ন. বি-৬ষ্ঠত বি পৃ ৬৯ 


: জম, 
বি., পৃ ১৯৭, ১১২ (৬) পৃ" ৩৯৬-৯৭ 


৪১৯৬ চৈতন্য-পরিকর 


বিশ্বাসযোগ্য নহে। বিশেষ করিয়া “অভিরামলীলা মৃত গ্রন্থটি পাঠ করিলে তীহাকে 
একজন রহস্যময় মাস্ুষ ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। কিন্তু প্রাচীন চরিতকার-গণ 
তাহার যে চিত্র উপস্থাপিত করিয়াছেন, সম্ভবত তাহাতেই তাহার যথার্থ পরিচয় মিলিতে 
পারে। তদন্থ্যায়ী আমরা বুঝিতে পারি যে গৌরাঙ্গের নবহ্ীপলীলায় তাহার যোগদান 
করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল।৭ কিন্তু সেই ঘটনা ঘটে অপেক্ষারুত পরবণ্তিকালে, 
নিত্যানন্প্রভুর নবদধীপে আসিয়া পৌঁছাইবারও পরে । গৌরাঙ্গলীলায় তখন রাম্দাসের 
কোন প্রাধান্য ছিল না। তবে তিনি একবার শ্রীধণ্ডে গিয়া নরহরির ভ্রাতুষ্ুত্র 'বালক 
রঘুনন্দনের সহিত নৃত্য করিয়া যান এবং রঘুনন্দনের বিশেষ শক্তির পরিচয় পাইয়া তাহাকে 
পুরস্কত করেন ।৮ কিন্তু অভিরাম নিজেই ছিলেন প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী । মুরারি-গপ্ত 
বা বৃন্দাবনদাস, এই দুইজন প্রাচীন চরিতকারের গ্রন্থে অবশ্ঠ তাহার সেই শক্তির কোনও 
উল্লেখ নাই। সম্ভবত সর্বপ্রথম সেই শক্তির ঘোষণা করেন কবিকর্ণপুর তাহার 'গৌরগণো- 
দেশরীপিকাপ্রস্থে। তিনি বলিয়াছেন যে অভিরাম 'ছাত্রিংশতা৷ জনৈরেব বাহাং কাষ্টমুবাহ।” 
তাহার পর রুষ্দবাস-কবিরাজও ছুইটি স্থলে প্রায় ঠিক একই কথা বলিয়াছেন ।৯১* 
“যোলসাঙ্গের কাষ্ঠ হাতে লৈয়া কৈল,বাশী।” কর্ণপূর যেইস্থলে অভিরামকে বত্রিশ-জনের 
কা্ঠবহনকারী বলিয়াছেন, কষ্ণদাস সেই স্থলে বলিতেছেন যে তিনি এ বত্রিশ-জনের বহন- 
যোগ্য কাষ্ঠকে বংশীতে পরিণত করিয়াছিলেন । শেষোক্ত লেখক সম্ভবত কিছুটা জনশ্রুতি 
সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন এবং সম্ভবত তাহার এই বর্ণনাই পরবন্তিকালের কল্পনাবিলাদী 
কবিদিগের জন্য প্রচুর পরিমানে রসর্দের যোগান দিয়াছে। কবিরাজ-গোন্বামী উক্ত ক্লোকের 
মধোই বলিতেছেন৯১ “রামদাস অভিরাম সখ্য (্রেমরাশি 1, এবং “চৈতন্যভাগবত' হইতেও 
জান! যায়১২ ষে অভিরামের দেহে তিন যাস ব্যাপী কষ্ণজাবেশ বতমান ছিল এবং তিনি 
ছিলেন “সভার অধিক ভাবগ্রস্ত' ব্যক্তি, নিরবধি ঈশ্বর" ভাবে কথা বলিতেন ; তাহার 'বাক্য 
কেহে! ঝাট না পারে বুঝিতে ।* বৃন্দবেনের এই মন্তব্যগুলিও কম রহস্যের স্থষ্টি করে নাই। 
আবার জয়ানন্দও বলিতেছেন১৩ যে স্বয়ং গৌরাঙ্গপ্রতৃই রামদাসের গৃহে গিয়। সেইস্থানে 
ছয়মাস অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কবি জয়ানন্দের স্ব-গৃহেই মহাপ্রভুর উপস্থিতির. 
উল্লেখের মত অভিরামের গৃহে মহাপ্রভুর এই সন্দেহজনক ষণ্মাস যাবৎ অবস্থানের উল্লেখও 
সম্ভবত কম জটিলতার স্যষ্টি করে নাই। পরবত্তিকালের কবিগণ এই সমস্ত প্রাচীন 
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অভিরাম (রামদাস ) ৪১৭ 


্রস্থকারের উত্ত বীজ হইতে অঙ্কুরিত আগাছাগুলিকেই প্রচুর স্নেহবারি-সিঞ্চনে পরিপুষ্ট 
করিয়াছেন। 

যাহা হউক, চৈতন্য দাক্ষিণাত্য হইতে নীলাচলে ফিরিয়। সেইস্থানে অবস্থান করিতে 
থাকিলে রাঁমদাস এবং গদাধরদাস দুইজনে গিয়া তাহার সহিত বাস করিতে থাকেন। 
কিন্ত মহাপ্রভূ যখন নিত্যানন্দকে গৌড়ে গিয়া থাকিবার আজ্ঞা প্রদান করেন তখন তিনি 
যে কয়েকজন ভক্তকে তাহার সঙ্গী হিমাবে পাঠাইয়া দেন, অভিরামও তাহাদের মধ্যে 
একজন ছিলেন ।১৪ সেই সময় গৌড় পথে সর্বপ্রথম রামদাসের দেহে গোপাল-ভাব প্রকাশ 
পাইতে থাকে১৫ এবং 


মধ্য পথে রামদাস ভিভঙ্গ হইয়] | 
আছিল প্রহর তিন বাহ পাসরিয়। ॥ 


তারপর তিনি পাণিহাটীতে পৌছাইয়া নিত্যানন্দের একজন প্রধান সঙ্গী-হিসাবে তাহার নৃত্য- 
কীর্তনে যোগদান করেন, এবং তাহার সহিত বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়! বেড়াইতে থাকেন ।১৬ 
রঘুনাথদাস যখন পাণিহাটাতে নিত্যানন্দ-ভক্তবৃন্দকে দধি-চিড়া ভক্ষণ করাইয়াছিলেন, তখন 
অভিবাম সেইস্থলে উপস্থিত ছিলেন ।৯৭ জয়ানন্দ জানাইতেছেন যে তিনি (জয়ানন্দ) 
অভিরাম-গোর্সাইর অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।১৮ সম্ভবত তাহাদের এই সংযোগ ঘটে 
অভিরামের নীলাচল হইতে প্রত্যাবর্তনের পরবর্তী কোন সময়ে । 

ইহার পর অভিরাম সন্বন্ধে নূতন খবর পাইতেছি “প্রেমবিলাসে'১৯ আসিম়্। 
শ্রীনিবাস-আচার্ধের বৃন্দাবন-গমনের পুর্বে বিষ্ণুপ্রিয়া তাহাকে অভিরামের নিকট প্রেরণ 
করিয়াছিলেন। জাহৃবা তাহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে অভিরামের নিকট একটি “সকল 
মঙ্গল সিদ্ধি চাবুক' আছে, তিনি শ্রীনিবাসকে তিনবার চাবুক মারিলে শ্রীনিবাস ভক্তি ও 
শক্তির অধিকারী হইবেন। তদনুযায়ী শ্রীনিবাস অভিরামের নিকট পৌছাইলে তিনি 
তাহাকে রন্ধন-সামগ্রী ক্রয়ের জন্য অষ্ট-কড়া কড়ি প্রদান করিয়। রন্ধন ও আহার করিতে 
বলিলেন এবং তাহার বৈরাগ্য-পরীক্ষার জন্য দুইজন বৈষ্ণবকে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু 
শ্রীনিবাস সেই স্বল্প-পরিমিত খাগ্-সামগ্রী দিয়াও অতিথি-সৎকার করায় অভিরাম সন্ত 
হইয়। শ্রীনিবাসকে সজোরে তিনবার চাবুক মারিলেন। এমন সময় অভিরাম-পত্বী মালিনী 
আসিয়া পতি-হস্ত আকর্ষণ করিয়া তাহাকে নিবুভ করিলেন। 


(১৪) চৈ, ভা ৩1৫, পৃ. ৩০৩) চৈ. চ.--১1১০৮ পৃত ৫৩ 8১১১০ পৃত ৫৫5 ২1১৫, পৃ. ১৭৮ 
(১৫) তু-চৈ. ম* জে-)_বি: খ, পৃ. ১৪৪ (১৬) আ্রীচৈ. চ"-৪1২২1১১ ) ৪২৩২২ 7 তু--চৈ. ম. 
(জ.)--উ. খ., পৃ. ১৪৮ ৫১৭) চৈ. ৮৮৩৬, পৃ ৩১৬ (১৮) চৈ, ম. জে.) পৃ. ৩ $ বৈ. থ., পৃ. ৮৪ 
(১৯৭) প্রে. বি.--৪র্থ- বি.. পৃ. ৪১ ; ৫ম. বি. পৃ. ৪৯-৫১ 

৭ 


৪১৮ চৈতন্য-পরিকর 


লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে নূতন-ঘটনা পরিবেষণের সহিত লেখক আরও ছুই একটি 
নৃতন সংবাদ দিতেছেন। অভিরামের একজন পত্বীও ছিলেন । তাহার নাম মালিনী, এবং 
অভিরাম কষ্ণনগরে বাস করিতেন। তিনি এমনই শক্তিশালী ছিলেন যে তাহার প্রণামের 
শক্তি সহ করিতে না পারিয়া নিত্যানন্দের সাতজন পুত্রকেই জীবন-দান করিতে হয়। 
কেবলমান্র শেষ-পুত্র বীরভদ্গু সেই প্রণাম সহ করিয়া জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইয়া 
ছিলেন।২০ এপ্রমবিলাসে'র চতুধিংশ বিলাস হইতে আরও কিছু নৃতন সংবাদ । পাওয়া 
ঘায়।২১ বীরভদ্্র তাহার যৌবনে একবার অধৈতপ্রতুর নিকট দীক্ষা গ্রহণার্থ জ্বলপথে 
শান্ডিপুর-অভিমুখে ধাবিত হইলে জাহুবাদেবীর অন্গুরোধক্রমে অভিরাম গিয়া তাহার পিক্ষিপ্ত 
বংশীর আঘাতে কীরভদ্রের নৌকাটিকে অচল করিয়া দেন এবং তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করেন । 
“নিত্যানন্দপ্রতৃর বংশবিস্তার" নামক গ্রন্থথানি হইতেও এইরূপ ঘটনার সমর্থন মিলিতে 
পারে। 

আরও পরবর্তী-কালের “অন্ুরাগবল্লী'তে লিখিত হইয়াছে যে শ্রীনিবাস লোকমুখে 
অভিরামের কথ শুনিয়া কুষ্ণনগরে আসিয় তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং 
“সিধা? গ্রহণ করিয়া তাহার গ্ৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন। অভিরামের গৃহের পূর্বদিকে 
'রামকুণ্ড নামে একটি পুষ্করিণী ছিল। খননকালে এই পুফরিণী হইতে একটি শ্রীরুষ্ণ-বিগ্রহ 
অবিষ্কৃত হয় এবং তদবধি গোপীনাথ নামে সেই বিগ্রহ সেবিত হইয়া আদিতেছিল। 
শ্রীনিবাস তৎসমীপে থাকিয়। কৃষ্ণ-সংকীর্তনাদি শুনিতে থাকেন। একদিন অভিরাম তাহাকে 
সংবাদ দিলেন যে এক ধনী-ব্যক্তির গৃহে বিবাহোৎসব হইতেছে, শ্রীনিবাস সেইস্থানে গিয়৷ 
আহার ও দক্ষিণা গ্রহণ করিলে সেই দক্ষিণাতেই তাহার কিছুদিন চলিয়া যাইবে । 
শ্রীনিবাস কিন্তু মৌন থাকিয়া অসম্মতি জানাইলে অভিরাম কারণ জিজ্ঞাসা করিয়। শুনিলেন 
যে তখনও ভীহার নিকট পাঁচ-গপ্ডা কড়ি রহিয়াছে । শ্রানিবাসের বৈরাগ্য অভিরামকে 
বিন্মিত করিল। তিনি তাহারপর গোপনে সংবাদ লইয়! জানিলেন যে শ্রীনিবাস যোল- 
কড়ার তগুল, এক-কড়ার খোলা, ছুই-কড়ার কাষ্ঠ এবং অবশিষ্ট-কড়ার লবণ ক্রয় করিয়া 
দীরুকেশ্বর' নদীতীরে গিয়া ভোগ চড়াইয়াছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ দুইজন কৈষ্ণবকে 
পাঠাইয়। দিলে তাহার! শ্রীনিবাসের অতিথি হইলেন। কিন্তু ছ্বিধাহীন-চিত্তে শ্রীনিবাস 
সেই অতিথিদিগকে প্রসাদার ভোজন করাইলেন। তখন তাহার। আগিয়া সংবাদ দিলে 
অভিরাম আরও বিস্মিত হইলেন । প্ররুতিস্থ হইলে তিনি 'জয়মঙ্গল” নামক তীহার 
ঘোড়ার-চাবুক দিয়া শ্রীনিবাসকে তিনবার বেত্রাঘাত করিয়াছেন, এমন সমন মালিনী 


(২৭) প্রে, বি.-১৯শ- বি.. পৃ" ৩৪১ (২১) পৃ-২৫১-৫২ 


অভিরাম ( রামদাস ) ৪১৯ 


আসিয়া হাত ধরিলেন এবং শ্রীনিবাসকে রুপা করিতে বলিলেন। অভিরাম শ্রীননিবাসকে 
নানাবিধ উপদেশ দান করিয়া বুন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন । 

“অন্ুরাগবল্লী'র বর্ণনা যে অধিকতর বাস্তববান্ছগ তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু লেখক 
মূলত “্রমবিলাসে'র বর্ণনাকেই ভিত্তি করিয়াছেন। প্রাচীন গ্রস্থকার-গণের বর্ণনার 
চিহুমাত্র তাহার বর্ণনায় নাই। অধিকস্ত 'রামকুণ্', 'দারুকেশ্বর”, “ঘোড়ার চাবুক 
শজয়মন্গল গ্রভৃতি সম্বন্ধীয় নৃতন তথ্যগুলি পাইতেছি। আবার আরও পরে “ভক্তিরত্বাকরে' 
আঙিলে আরও নূতন তথ্য পাওয়া যায়। “ভক্তিরত্বাকরে”র বর্ণন1 অন্ুযায়ী২২ বস্থ-জাহবীর 
'আদেশক্রমে শ্রীনিবাস অভিরামের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য খানাকুলে পৌছাইলে 
এক প্রাচীন ব্রাঙ্গণের সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি তাহার নিকট শুনিলেন যে 
'অভিরাম 'নৃত্য-গীত-বাছ্যে বিশারদ” ছিলেন এবং নিত্যানন্দের জীবৎকালে তাহার ইচ্ছাতেই 
তিনি "করিল বিবাহ বিজ্ঞ বিপ্রের গৃহেতে, এবং আীঠাকুর অভিরাম কৃষ্ণলীলা-কালের প্রসিদ্ধ 
শ্রীদাম” ছিলেন । শ্রীনিবাস শুনিলেন যে হুয়ং গোপীনাথই 'বপ্রচ্ছলে' অভিরামকে স্থীয় 
স্থান নিদেশ করিয়। দিলে তিনি যে-কুগু খনন কবিয়া বিগ্রহ প্রাপ্ত হন তাহার নাম “রামকুণ্ড, 
রাখা হয়। ব্রাঙ্গণ আরও বলিলেন যে অভিরাম এমনই শক্তিশালী ছিলেন যে একদিন 
তাহার বশী হারাইয়। যাওয়ায় শতাধিক ব্যক্তিও যে পারমাণ কাষ্ঠ নাড়াইতে পর্যস্ত পারেন 
না, তাহাকে তিনি অবলীলাক্রমে উত্তোলন করিয়া বংশীর মত করিয়া ধরিয়াছিলেন। 

ইহার পর “প্রেমবিলাসা"চ্যার়ী অভিরামকর্তৃক শ্রীনিবাস পরীক্ষিত হন। তবে বর্ণনার 
পার্থক্য এই যে “প্রেমবিলাস*মতে যেখানে শ্রীনিবাস একজনের অন্ন রন্ধন করিয়া 
তিনজনের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, “ভক্তিরত্বাকর”মতে তিনি সেইস্থলে 
একজনের অন্ধের দ্বারা পাঁচজনের উদর-পুণ্তির ব্যবস্থা করিতে সমথ হন। “ভক্তিরত্বীকরে, 
“জয়মঙ্গল' “দারুকেশ্বরে'র কথাও বলা হইয়াছে । কিন্তু সেই বণনায় অভিরামের নৃত্যগীত- 
নৈপুণ্য ও মালিনীর বংশমযাদার কথা এবং রামকুণ্ডের ইতিবৃত্ত প্রভৃতি নৃতন। কৃষ্ণনগর 
ঘে খানাকুল-কৃষ্ণনগর তাহাও এই গ্রন্থ হইতে জানা যাইতেছে । নরহরি আরও 
পরবন্তিকালের খবর দিয় বলিতেছেন যে ঠাকুর নরোত্বম নীলাচল-গমনের পূর্বে খানা" 
কুল-রুষ্ণনগরে গিয়া অভিরাম ও মালিনীর আশীববাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন । “মুরলীবিলাসে'র 
লেখক বলিতেছেন২৩ যে অভিরাম বাত্নাপাড়াতে গোপীনাথ-বিগ্রহ . প্রতিষ্ঠার সময়ও 
'থায় উপস্থিত ছিলেন । 

এই সমস্ত বর্ণনা হইতে একটি বিষয় লক্ষ্য না করিয়! পারা যায় (ন! যে, ঘটন1 যতই 
অত্তীতের বিষয় হইয়া যাইতেছে, ততই তৎসন্বন্ধীয় নব নব তথ্য উদ্ভাবিত হইতেছে। 


(২২) ৪1৯৩-১৪৮ (২৩) পৃ. ৩৯৮ 


৪২০ চৈতন্ত-পরিকর 


ফোড়শ-শতকে লিখিত 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'-গ্রন্থে যেখানে অভিরামকে বত্রিশ-জনের 
বহনযোগ্য কাণ্ঠের বহনাধিকারী বল! হইয়াছে, বিংশ শতাবীর “বৈষণবাচারদর্পণ'-গ্রস্থে 
সেই স্থলে তাহাকে বত্রিশ বোঝা কাষ্টের বংশী'বাদক রূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। 
'মুরলীবিলাস”, “চৈতন্যচন্দ্রোদয়', “নিত্যানন্দের বংশবিস্তার প্রভৃতি পরবর্তী-কালের 
অগ্রামানিক গ্রন্থগুলিতে অভিরামের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা আরও অদ্ভুত। 
অভিরামের আবিভাব ৩ মালিনী-কাহিনী সম্বন্ধে কোথাও বলা হইয়াছে২৪ যে 
নিত্যানন্দ গিরি-গোবর্ধনে গিয়া শ্রীদাম” বলিয়া ডাক ছাড়িলে অভিরাম গোবর্ধন ছইতে 
বাহির হইয়া আসিলেন এবং নিতাই হাতে তালি দিয়া ছুটিতে থাকিলে অভিরাম তাহাকে 
ধরিবার জন্য তাহার পশ্চাতে ছুটিয়া একেবারে একদৌড়ে বৃন্দাবন হইতে গৌড়ে আসিয়া 
হাঁজির হইলেন । তাহার পর তিনি খানাকুলে আসিয়া ষবন-দুহিতা৷ মালিনীকে বিবাহ 
করিলেন এবং ভক্তবুন্দ ও চৈতন্যের সাহাযো মালিনী জাতে উঠিয়া গেলেন । কোথাও 
ব্লা হইয়াছে২৫ যে শ্রীদাম বা অভিরাম এক বাক্তির গৃহ হইতে মালিনীকে লইয়া পলায়ন 
করিলে মালিনীর পিতা পশ্চাদ্ধাবন করেন। তখন মালিনী বামহস্তে “ষোল সাইঙ্গের কাষ্' 
তুলিয়া দিলে অভিরাম তাহার দ্বার। মুরলী বাজাইয়। সকলকে 'মাহিত করেন। আবার 
কোথাও বলা হইয়াছে২৬ যে নিত্যানন্দ বৃন্দাবনে গিয়া কুষণের অদর্শনে ভ্রীদাম' বলিয়া চিৎকার 
করিলে “এক মহাশয়” বাক্তি ণসিঙ্গ' বেধু রব করিতে করিতে বাহির হইলেন এবং একটি 
দৌড়ের 'এতিযোগিতাঁর দ্বারা নিত্যানন্দের শক্তি পরাক্ষিত হইলে নিত্যানন্দ হল-মুষল ধরিয়া 
স্বীয় স্বরূপ প্রদর্শন করিলেন । উক্ত শ্রীদামই অভিরাম রূপে পররতিকালে তীহার দগুবৎ 
ছারা বিভিরর স্থানের বিগ্রহসমূহকে বিদীর্ণ করিতে করিতে ভ্রমণ করিতেছিলেন । আবার 
কোনও গ্রন্থকার বলিতেছেন২৭ ষে বৃক্ষের কোটরে জন্মলাভ করিয়া অভিরাম যবন-কাজীর 
কন্ঠাকে বিবাহ করেন এবং মালিনী স্বহস্ত-রন্ধিত খাছ সামগ্রীর দ্বারা খানাকুলে মহোৎ- 
সবের আয়োজন করিয়া চৈতন্যের ভক্তবুন্দকে পরিতৃপ্ত করেন। তারপর তিনি মালিনীর 
প্রভাব প্রদর্শনের জন্য যোল-সাঙ্গের কাষ্ঠ তুলিয়! সকলকে চমত্কৃত করেন এবং পরে 
দ্ণ্ডবং দ্বার বিগ্রহ ফাটাইতে থাকেন। দঅভিরাম গোস্বামীর বন্দনা” নামক একটি গ্রন্থে 
বলা হইয়াছে২৮ যে অভিরাম খানাকুলে আসিলেন, “মালিনী আছয়ে যথা! যবনের গৃহে? 
সেখান হইতে তিনি মালিনীকে লইয়া চলিয়৷ যাইবার চেষ্টা করিলে যবনগণ তাহাকে 
ধরলেন) কিন্তু মালিনীর মহাতেজে তাহার! সকলে পরাভূত হইলেন। তখন ব্রাহ্মণগণ 
যবনী-হরণের অপবাদ দিয়! নিন্দা করিতে থাকিলে অভিরাম মালিনীকে লইয়। দেশ-বিদেশ 


(২৪) মুংবি.-পৃ. ২৩৪-৪১ (২৫) চৈ. চত্ত্র.--পৃ. ১৪৭-৪৯ (২৬) নি. বি.--পৃ. ১৪, ৪৫ 
(২৭) চৈ. দ্বী, (রামাই)--পৃ. ৪ (২৮) পৃ. ৫-৯ 


'অভিরাম ( রামদাস ) ৪২১ 


ভ্রমণান্তে খানাকুলে আসিয়া! মহোৎসব করিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ মালিনীর রন্ধন ভক্ষণে 
অসম্মত হইলে অভিরাম সমস্ত খাদা-সামগ্রী একটি গর্তের মধ্যে ঢালিয় দিয়া চলিয়া যান। 
তিনি পুবে না জানিয়া এক স্থানে এক বিধবা ব্রান্ধণীকে পুত্রবর্তী হইবার আশীর্বাদ 
'দিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই স্থানে গিয়া দেখিলেন যে ব্রান্মণী গর্ভবতী হইয়াছেন । গ্রামবাসী- 
গণ তো অভিরামের শক্তি দেখিয়া অবাক। কিন্তু গর্ভস্থ পুত্র যখন তীহার্দিগকে নানাবিধ 
তত্বালোচনা করিয়া স্টনীইলেন, তখন তাহারা স্তক্তিত হইলেন। খানাকুলে সেই সংবাদ 
পৌছাইলে অভিরাম গর্ত হইতে সেই অবিরত খাদ্য সামগ্রী তুলিয়া অন্কুতপ্ ব্রাহ্মণদ্দিগকে 
ভোজন করাইলেন 1 

বলা বাহুল্য, প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই অভিরামের বংশী-বাদন, দগুবতের দ্বারা বিগ্রহ- 
বিদারণ, যবনী-কন্তাকে লইয়া গিয়া শেষে তাহার শক্তি প্রকাশ করিয়া ব্রাক্ষণ-বৈষ্ণব 
সকলকেই বশীভূত করণ, ইত্যাদি আখ্যান বিবৃত করা হইয়াছে । “আভিরামলীলামৃত 
নামক একটি গ্রন্থ আবার এই বিষয়ে অন্ত সকলকে অতিক্রম করিয়াছে। গ্রন্থোক্ত বিবরণ 
সমূহ যেমনি অবাস্তব, তেমনি অশোভন ও আসাম্রস্যপূর্ণ। প্রথমেই বলা হইয়াছে 
থে মালিনীকে বাক্সের মধো পুরিয়া যমুনার জলে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। তিনি বৃন্দাবন 
হইতে শ্রোত-বাহিত হইয়! গৌড়ে আদিলে এক মালঞ্চের মালাকার-গণ বহুকাল পরে হঠাৎ 
সঞ্জীবিত বৃক্ষরাজির পরামশক্রমে তাহার উদ্ধার-সাধন করেন এবং তিনি যবন-গৃহে পালিতা 
হন! ইহার পর ক্রমাগত অসম্ভব ঘটনারাজির সমাবেশে সমস্ত গ্রন্থখানিই কণ্টকিত 
হইয়াছে। তাহার মধ্য হইতে সত্যকে উদঘাটন করা একপ্রকার অসম্ভব বল! চলে । 
শেষোক গ্রন্থগুলির সহিত এই গ্রন্থটির বর্ণনাকে আলোচনার বিষয়ীভূত করিয়া অভিরাম 
সম্বদ্ধে কেবল এইটুকু বল! চলে যে তিনি একজন বিশেষ শক্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন এবং 
তিনি ষবনী-কন্তার পাণিগ্রহণ করিয়া নানাস্থানে পরিভ্রমণ করেন ও স্বীয় শক্তি-প্রভাবে 
অনেক নেক বাক্তিকে বশীভূত করিয়া শিষ্কে পরিণত করেন। “প্রেমবিলাস” 'অঙ্ুরাগবশ্লী'ও 
'ভক্তিরত্বাকরে'র বর্ণনার মধ্যেও যে ঘটনা-বিকূতি ঘটিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সমন্ত 
গ্রন্থের (ও পরবঠিকালের লিখিত গ্রন্থাদির) প্রভাবে পড়িয়া পদ্কর্তগণও নানাভাবে 
শ্রীদামের অবতার “ভায়্যা, অভিরামের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছেন। 'পাটনি্ঘয়-্রন্থে 
পাণিহাটী এবং খানাকুল-কৃষ্ণনগর উদ্ভয় গ্রামেই অভিরামের শ্রীপাট নির্দেশিত হইয়াছে । 
'পাটপধটন' এবং 'অভিরামলীলামৃত' গ্রন্থে অভিরামের শিশ্ববৃন্দের নাম-ধাম বনিত হইয়াছে। 
সেই বর্ণনাগুলির কতটা ষে প্রামাণিক, তাহ বল! শক্ত । 


গৌরীদাস-পণ্চিত 


দ্বাদশ-গোপালের অন্ততমরূপে গণ্য গৌরীদাস-পপ্তিত অন্বদ্ধে চৈতন্যচরিতামুত কিংবা 
তৎপূর্ববর্তী প্রাচীন গ্রন্থগুলি হইতে যে তথ্য সংগৃহীত হইতে পারে তাহা পধাপ্র নয়। 
গৌরীদাস অভিরামাদি যে সকল ভক্ত গোৌরা্গ-লীলায় যোগদান করিতে পারিয়াছিলেন, 
অথচ প্রাধান্তলাভ করিয়াছিলেন পরবত্তিকালে, কিংবা উদ্ধারণ-দত্ত প্রভৃতি যে সকল নবাগত 
ভক্ত নিত্যাননা-সঙ্গী হিসাবে পরবঠিকালে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তাহাদের সম্বন্ধে 
আমার্দিগকে বিশেষভাবে “প্রমবিলাম” এবং “ভক্তিরত্বাকরে'র উপর নিভর করিতে হয়) 
“অন্কুরাগবল্লী” 'নরোত্তমবিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থ অবশ্য পাঁরপুরকের কায করিয়া থাকে। কিন্ত 
“প্রমবিলাসে"র প্রত্যেক ঘটনাকে আবার প্রামাণিক বলিয়। গ্রহণ করা চলে না। সুতরাং 
এই 'প্রেমবিলাস” হইতে আরম্ভ করিয়া তৎপরবহ্তিকালের গ্রন্থগুলিতে ষোড়শ শতাব্দীর 
যে সমূহ তথ্য বিবৃত হইয়াছে, তাহাদের সততা সন্বন্ধেও নিঃসংশয় হওয়া যায় না। সেই 
জন্য মহাপ্রভূর অনুপস্থিতিতে বা অবর্তমানে উক্ত ভভ্তবুন্দের কর্মপদ্ধতি কিরূপ ছিল, সে 
সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ সংগ্রহ ছুফর হইসা পড়ে । স্ুতরাং তাহাদের সন্বদ্ধে বৃন্দাবনদাসাদি 
প্রাচীন গ্রন্থকার-গণের ঘিবরণ যংসামান্ত হইলেও তাহাকেই ভূমিকা-ন্বরূপ গ্রহণ করিয়া 
পরবন্তিকালের গ্রশ্থকার-প্রদ্তত ঘটনাগুলির গ্রহণ-বর্জন করিয়া সাঘগ্্স্ত-বিধান করা ছাড়া 
গত্যস্তর থাকে না। প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে গৌরীদাস-পণ্ডিতকে গৌরাঙ্গের নবদ্বীপ-লীলার 

ংশ-রিশেষের সহিত যুক্ত থাকিতে দেখা গেলেও তাহার গতিবিধি ও কর্মকূশলতার বিস্তৃত 
পরিচয় মেলে পরবন্তিকালের গ্রন্থসমূহে ; সুতরাং তীহার জীবনী-সগ্ধন্ধেও উপরোক্ত 
সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য হইয়া উঠে। 

'বান্থুঘোষের পর্দাবলী,৯ এবং 'পদকল্পতরু২ ও 'গৌরপদ তরঙ্গিণা'তেও উদ্ধত কয়েকটি 
পদ হইতে জানা যায় যে গৌরীদাস-পণ্ডিত গৌরাঙ্গের বালালীলী-সঙ্গী ছিলেন । 'গৌরচরিত 
চিন্তামণি'৪ এবং 'ভক্তিরত্বাকরে*ও৫ ইহার সমথন পাওয়া যায়। কিন্তু ষোড়ণ শতকে 
রচিত কোনও জীবনী-গ্রস্থ হইতে এইরূপ কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই । এমন কি ন্বয়ং 
বৃদ্দাবনদাসই তাহার সমগ্র গ্রন্থ মধ্যে কেবল নিত্যানন্দ-ভক্ত-বর্ণন৷ প্রসঙ্গে বারেকের জন্য 
তাহার নামোল্লেখ করিয়াছেন । পাকর্তৃগণ গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা-প্রসঙ্গে নিত্যানন্দ প্রভৃতির 
নামও যুক্ত করিয়াছেন। অথচ নিত্যানন্দ অনেক পরে নবদ্বীপ-লীলায় যোগদান করিয়া- 


(১) পৃ. ১৩ ৫) ১২১৬ (৩) পৃ. ১৪৮, ১৫৪, ১৮৬-৮৭। ২১২, ২৭৭ (3) পৃ. ৪৭ (৫) ১২২১ ৩২, 


৩১৫৬, ৩১৬৩, ৩১৮৭ 
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ছিলেন। সুতরাং গৌরীদাস সম্বন্ধে উপরোক্ত উল্লেখগুলিকে অভ্রাস্ত সত্য বলিয়। ধরা 
চলেনা। তবে তিনি যে গৌরাঙ্গের নবঘধীপ-লীলার দ্বিতীয়ার্ধে তাহার সহিত যুক্ত হইয়া- 
ছিলেন, তাহা! কোনও কোনও গ্রন্থে স্বীকৃত হইয়াছে । কিন্তঠিক কোন সময়ে তিনি 
গৌরাঙ্গ-দর্শন লাভ করিয্ন! ততক্পালাভে সমর্থ হন, তাহার সঠিক বিবরণ কোথাও পাওয়া 
যায় না। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্ঠালয়ে রক্ষিত ১৬৮৮শকে অনুলিখিত গোপাল-ভট্র-বিরচিত 
বলিয়া আখ্যাত 'শ্রীচৈতন্যজাহবীতত্বদ'রে একটি অনৃদ্দিত পুথি হইতে জানা যায় 
যে নিত্যানন্দ সর্বপ্রথম নবীপে আঙদিলে পথিমধ্যে শ্রীবাস এবং গৌরীদাসের 
সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটে। এই উল্লেখের উপর জোর না দিয়াও বল! যাইতে পারে যে 
নিত্যানন্দাগমনের পূর্বেও গৌরীদাসের পক্ষে নবদ্বীপে আসা জন্ভবপর ছিল। কারণ 
গৌরীদাসের নিবাস ছিল শালিগ্রামে, উহা৷ নবদধীপ হইতে বহু-দূরবর্তী নহে। 
'নুবল মঙ্গলে” বলা হইয়াছে৬ ঃ 

কংসারি মিশরের পত্বী নাম যে কমল। | 

তাহার গভে তে ছয় পুত্র উপজিল। |। 

দামোদর বড় জগন্নাথ তার ছোট । 

শুর্ধদাস ঠাকুর হয়েন তাহাত্র কনিষ্ঠ ॥ 

তাহার কনিষ্ঠ হন পণ্ডিত গৌরীদাস । 

অনুজ কৃষ্ণাস যেহ পুরে মন আশ ॥ 

তাহার কনিষ্ঠ হয়েন নৃসিংহ চৈতন্য । 

প্রেম বিতরণ করি বিশ্ব কৈল ধন্য ॥ 

এই ছয় ভ্রাতা মিলি নিত্যানন্দ সনে । 

গৌরাঙ্গের আজ্ঞায় করেন প্রেমদানে ॥ 
কিন্ত স্্ষদাঁস-গৌরীদাসাদি সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ অন্য-কোথাও দুষ্ট হয়না। দামোদর 
জগন্নাথ ও নৃসিংহ-চৈতন্য্দাসের,নাম অন্তর পৃথকভাবে দৃষ্ট হইলেও তাহারা যে পরম্পর- 
সম্পর্কযুক্ত, কিংবা শালিগ্রাম-নিবাসী ছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। অপরপক্ষে, 
“গৌরগণোন্দেশ' নামক একটি পুথিতে বল! হইয়াছেৎ যে গৌরীদাস-পপ্ডিতেরা তিন ভাই 
ছিলেন এবং দেবকীনন্দনের 'বৈষ্ণববন্দনা, ও 'পাটনির্ণয়ে*৮ লিখিত হইয়াছে, 
'গৌরীদাস পণ্ডিতের অনুজ কৃষদাস”। সুতরাং রুষ্দাসের ভ্রাতা হওয়ায় গৌরীদাসের! যে 
অন্তত তিনভ্রাতা ছিলেন, তাহাতে অবশ্ত সন্দেহ থাকেনা'। “প্রেমবিলাসে বলা 
হইয়াছে৯ ০ 
(৬) অচাত চরণ চৌধুরী--'বষুতরিয়া পন্ধিকা', কাতিক, ৪১১ গৌরাৰ (৭) পৃঁ৪ ৮) বৈ. ব. 
(দে. ).পৃ- ৫) পা" নি”--পৃ- ১৯) ২*শ- বি পৃ. ৩৫৭ 


৪২৪ চৈতন্য-পরিকর 
হুর্ধদাস সরথেল পঞ্ডিত প্রবর ৷ 
তার ভাই গৌরীদাস সর্বগুণধর ॥ 
এইস্থলে গৌরীদাসকেই স্থধদাসান্জ ধারণা জন্মে। “ভক্তিরত্বাকরেও'১০ উত্ত 
হইয়াছে যে সুর্যদাসই জ্যেষ্ঠ ছিলেন । সুতরাং বুঝা! যাইতেছে যে উক্ত তিন-ন্রাতার মধ্যে 
গৌরীদাস মধ্যম ছিলেন। “প্রেমবিলাস-মতে গৌরীদাস নিত্যানন্দের আজ্ঞাক্রমেই 
শীলিগ্রাম হইতে অস্বিকায় আসেন। দ্পিদকল্পতরূ'র একটি পদেও ইহার সমর্থন পাওয়া 
যায়।১৯ “ভক্তিরত্বাকর” হইতে জানা যায় ষে তিনি তাহার জ্যেষ্-ভ্রাতা স্থ্যদীসের সম্মতি 
গ্রহণ করিয়া অস্থিকায় বাস করিতে থাকেন । এই অগ্বিকার সহিতই গৌরীদাসের স্মৃতি 
বিশেষভাবে জড়িত। “ভক্তিরত্বাকরে'১২ বলা হইয়াছে যে একবার গৌরাঙ্গ শাস্তিপুর 
হইতে প্রত্যাব্তন-পথে হরিনদী-গ্রামে নৌকায় চড়িয়। গঙ্গাপারে অস্বিকায় গমন করেন। 
তিনি নৌকা হইতে একটি “বৈঠা” সংগ্রহ করিয়া লইয়া যান এবং অধ্বিকায় গৌরীদাস- 
পণ্ডিতের হস্তে তাহা অর্পণ করিয়। বলেন : 
এই লহ বৈঠা--এবে দিলাম তোমায় | 
ভবনদী ভৈতে পার করহ জীবেরে। 

এই বলিয়া তিনি পণ্ডিতকে লইয়া নদীয়ায় গমন করেন এবং সেখানে গিয়া তিনি 
পপ্ডিতে দিলেন আপনার গীতাম্ৃত' । গৌরীদাস প্রতুদত্ত' এবং “প্রতুর শ্রীহব্তের অক্ষর 
গীতাখানি' লইরা অদ্বিকায় আসিয়া নির্জন নদীতীরে গৌরাঙ্গ-আরাধনায় তন্ময় হইলেন । 

গৌরাঙ্গ-প্রদত্ত “বৈঠা ও গীতাপানি নাকি অগ্যাপি অপ্থিকাঁপাটে রক্ষিত আছে ।১৩ 
তাহাতেই উপরোক্ত ঘটনাকে সতা বলিয়া ধারণ জন্মায় । ঘটন। সত্য হইলে নবদ্বীপ- 
লীলাকালে গগীরাঙ্গ-হৃদয়ে গৌরীদাসের উচ্চস্থান সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না এবং বাল্যকাল 
হইতেই .য গৌরীদাসের হৃদয়ে শুদ্ধা-ভক্তিভাবের উদয় হইয়াছিল সে বিষয়েও নিঃসংশয় 
ইওয়া যায়। তবে গৌরাঙ্গের নবদ্বীপ লীলায় যে গৌরীদাস বিশেষ অংশ গ্রহণ করিতে 
পারেন নাই, প্রাচীন গ্রন্থকার-গণের ব্ণনার উপর নিরর করিয়। তাহাও একরকম নিশ্চয় 
করিয়া বলা চলে। তাহার নবদ্বীপ-প্রসঙ্গ সম্বন্ধে যাহা কিছু উল্লেখ, তাহার প্রায় সমস্তই 
“প্রেমবিলাস” ও তৎপরব্তী গ্রন্থমধ্যে নিবদ্ধ । 

“অদ্বৈতপ্রকাশে* একটি ঘটনার বিশষ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তাহা হইতেছে গৌরীদাসের 
গৌর-নিতাই-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা-প্রসঙ্গ। বিবরণ সত্য হইলে বলিতে হয় যে গৌরীদাসই 
সর্বপ্রথম গৌর স্-বিগ্রহের সেবাপুজার প্রবর্তন করেন। কিন্ত গৌরীদাস কর্তৃক গৌরাঙ্গ- 


(১০) ৭৩৩১ (১১) প. ক'--২৩৫৮ (১৯) ৭৩৩৩ (১৩) বৈ. দি.-পৃ. ১৯; ভ' র.--”৭1৩৪১ 
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বিগ্রহ সেবার কারণ জম্পর্কে গ্রস্থকার-গণ সকলে একমত নহেন। “ভক্তিরত্বীকর-মতে১৪ 
গৌরীদাসের অভিলাষ জানিয়া মহাপ্রভু একবার তাহাকে বলিয়াছিলেন ঃ 

নবদ্বীপ হইতে নিম্ববুক্ষ আনাইবে। ্‌ 

মোর ভ্রাতাসহ মোরে নিষ্মীণ করিবে ॥ 
'পদকল্পতরু'র পৃর্বোল্লেখিত পদটিতে এবং 'অদ্ধৈতপ্রকাশ”-গ্রন্থে (এবং “অভিরামলীলামৃত'- 
্রস্থে) গৌরাঙ্গের এইরূপ আজ্ঞাদানের১৫ কথা আছে । কিন্তু এইরূপ বিবরণ অন্ত কোথাও 
নাই। বরঞ্চ 'পদকল্পতরূ'র অন্ত একটি পদে৯৬ লিখিত হইয়াছে যে গৌরীদাস 

একদিন রাত্রিশেষে দেখিলেন স্বপ্লাবেশে 
মহাপ্রভু নিতানন্দ সনে। 
কহে ওহে গৌরীদাস পুরিবে তোমার আশ 

আমর! আসিব 2ইজনে ॥***** 

১৮০০ দোহে রব তোমার মন্দিরে 
ইহার পর স্বপ্নভঙ্গ হইলে গৌরীদাস ক্রমে বিগ্রহাভিষেকের আয়োজনে তৎপর হইলেন। 
“প্রেমবিলাসে”ও বলা হইয়াছে১৭ ষে গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ উভয়েই গৌরীদাসকে ডাকিয়া 
বলিলেন : 

শুনিলাম ছুই মুতি করিয়াছ প্রকাশন । 

সাক্ষাতে আনহ তারে করিব দর্শন ॥ 
বৃন্দাবনদাসের নামে প্রচলিত “বৈষ্ণববন্দনা'ত্ে লিখিত হইয়াছে১৮ £ 

প্রভু বিছ্বমানে মতি করিলা প্রকাশ | 
এইস্থলেও গৌরাঙ্গের আজ্জার কথা নাই। তবে গোৌরাঙ্গ-বিদযমানেই যে এই বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠ 
হইয়াছিল তাহা সত্য হইতেও পারে । সন্দিপ্ধ “অদ্বৈতপ্রকাশে'র বর্ণনান্থসারে অৈতপ্রভূর 
নির্দেশা্ছসারেই অচ্যুতানন্দ অস্বিকায় গিয়া মহাসমারোহে ছুই মৃত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন 
এবং “মুরলীবিলাসে” লিখিত হইয়াছে১৯ £ 


(১৪) ৭1৩৪৬ (১৫) অং প্র.-এ (২ শ. অ., পৃ. ৮৯-৯* ) আছে যে গৌরীদাসের আত্মতন্ময়ভাব 
লক্ষ্য করিয়া একবার ঠাহার বন্ধুবর্গ গৌরাশ্রকে ভ্ভাহার বিবাহ প্রস্তাব করিতে অনুরোধ করায় গৌরাঙ্গ 
গৌরীদাসকে বিবাহাজ্ঞ! দান করেন। গৌরীদাস স্বীকৃত হইয়াও গৌরবিচ্ছেদ ভাবনায় ব্যথিত হইলে 
গৌরাঙ্গ তাহাকে গৌর ও নিতাইর বিশ্রহদ্বর স্থাপন করিতে বলেন। 

অ. লী.-মতে (পৃ. ১২৪) একদিন গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ সহ গৌরীদাস-গৃহে আমিলে গৌরীদাস 
উভয়কেই স্বীয়-ভবনে চিরকালের জন্ক বিরাজমান থাকিবার প্রার্থন। জানান । কিন্তু তাহার অসস্তাব্যতার 
কথ! জানাইয়! গৌরাঙ্গ তাহাকে উভয়ের “স্বরূপ প্রকাশ" করিবার নির্দেশ দিলে নিত্যানন্দই যুক্তি দেন যে 
গৌরীদাস তাহাদের ছুইটি মৃত্তি নির্মাণ করাইয়া! রাখিতে পারেন । (১৬) -১৫৭৪ (১৭) ১২ শ. বি.. 
পৃ ১৪৯ (১৮) পু. ৫ (১৯) পৃ" ২২৯০৩২ 


৪২৬ চৈতন্য-পরিকর 


যবহি করিল! প্রভু সন্ন্যাসগ্রহণ । 

পণ্ডিতের মনে মনে উৎকণ্ঠা বাড়িলা, 

প্রেমভরে নিতাই চৈতন্য নিরমিল। 1****** 

শেষ লীলাকালে দৌহে আইল। তার ঘরে 
এবং তাহারা আপিলে গৌরীদাস বিশেষ অভ্যর্থনা করিয়া উভয়কেই বিগ্রহ-পার্খে ব্দাইয়। 
ভোজন করাইয়াছিলেন। এই সকল বর্ণনার সমস্ত কিছুই একেবারে অসত্য বলিয়! মনে 
হয় ণা। কারণ “প্রেম'বিলাসে' বিগ্রহ-পার্থে উভয়ের এইরূপ ভোজনের কথা রহিয়ছে২০ 
এবং “ভক্তিরত্বাকরে'ও গৌরীদাস-ভবনে ছুই-প্রভৃর ভোজন-লীলার কথা সবিস্তারে বণিত 
হইয়াছে ।২৯ তবে কোথাও ধটনাকাল লিপিবদ্ধ হয় নাই। ৈতগ্তসংগীতা” নামক 
পরব্তাঁ-কালের একটি গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে মহাপ্রন্ব নীলাচল হইতে গৌড়াগমন কারিলেই 
এরূপ ঘটনা ঘটে ।২২ কিন্তু বনার অগ্রপশ্চাৎ অংশগুলি পাঠ করিলে তাহা বিশ্বাসযোগ্য 
মনে হয় না। নীলাচল হইতে গৌড়ে ফিরিয়। যে মহাপ্রভু মধ্থিকায় গিয়ছিলেন "মুরলী- 
বিলাসে*র অস্পষ্ট উল্লেখ ছাড়া তাহার কোনও সমর্থন কোথাও নাই । সুতরাং এপ্রম- 
বিলাসা'দির২৩ উল্লেখ দৃষ্টে ছুই প্রস্থুর বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা এবং ভোজন-বৃত্ান্ত, এই উভয় ঘটন। 
যে সত্য তাহা হয়ত বল। যাইতে পারে । কিন্তু তাহার! উভয়েই যে এককালিক, কিংবা 
উভয়েই যে গোরাঙ্গের সন্যাস-গ্রহণের পরব্ী-কালে সংঘটিত এইরূপ বল৷ যায় না । বরঞ্চ 
সকল প্রাচীন গ্রন্থে মহাপ্রভুর সন্ধযাস-গ্রহণের পরবর্তী-কালে অস্বিকা-গমনের অন্ুল্লেখ হইতে 
ধরিয়া লইতে হয় যে অন্তত ভোজন-বুত্রান্তটি প্রাকৃ-সন্ন্যাধ যুগীয়। 

“ভক্তিরত্ববকরের' উর্েখ হইতে জানা যায়২৪ যে একদিন প্রভাতে গৌরীদাস-পণ্ডিত 
গদাধর পণ্ডিতের নিকট পৌছাইয়। গদধর-শিষ্য হৃদয়ানন্দকে ভিক্ষ। করিয়া লন। তাহার পর 
তিনি হৃদয়কে বাসায় আনিয়া বিদ্যাশিক্ষ। দান করেন এবং কিছুদিন পরে তাহাকে মন্তরদীক্ষা 
দিয়। পুত্রবৎ পালন করিতে থাকেন । হৃদয়ানন্দও ক্রমে ক্রমে সুশিক্ষিত হইয়া গুরু-গোরীদাস 
ও তত্প্রতিষ্টিত বিগ্রহ-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। অবশ্ঠ গৌরীদাস কতৃক গদাধরের 
নিকট এই হৃদয়ানন্দ-গ্রহণ ব্যাপারটি যে গদাধরের নীলাচল-গমনের পূর্ববর্তী, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। 

মহাপ্রভুর সন্যাস-গ্রহণের পর গৌরীদাস মধ্যে মধ্যে নীলাচলে যাইতেন।২৫ দেবকী- 





(২১) ১২শ. বি., পৃ. ১৫৭ (২১) ৭1৩৬৭ (২২) পৃ. ৪১; মুরারি-গপ্ডের কড়চায় (৪1২৬1১* ) 
অনেকট। এই ধরণের কথা৷ বল! হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা! ত্রমাত্মক 1--দ্র" গৌরাঙ্গ-পরিজন (২২) 
তু. চৈ, চত্্র--পৃ ১৬৩ (২৪) ৭৩৯২ (২৫) জ্রীচৈ, চ.-91১1৪ ? চৈ, ম. (লো. )--শে, থ.১ পৃ. ২১১ 


(৩. 


গৌরীদাস-পণ্ডিত ৪২৭ 


নন্দন লিখিয়াছেন২৬ ষে গোরীদাস-পপ্তিত “আচার্য গোসাঞ্জিরে নিল উৎকল নগরী” এবং 
বৃন্নাবনদাসের 'বৈষ্ণববন্দনায়' গৌরীদাস সম্বন্ধে বলা হইয়াছে২৭ একবার 

প্রভুর আজ্ঞ। শিরে ধরি গিয়া শান্তিপুর ৷ 

যে লইল উৎকলেতে আচাধ ঠাকুর ॥ 
“অছৈতমঙ্গলে' লিখিত হইয়াছে ২৮ যে অদ্বৈত প্রভু ক্ষুপ্রমনে শাস্তিপুরে গিয়া বেদাস্ত- 
অধ্যাপনায় নিযুক্ত হইলে গৌরাঙ্গ গৌরীদাসকেই পর পর দুইবার শাস্তিপুরে পাঠাইয়া 
অদ্বৈতপ্রভুকে নবদ্বীপে আনিবার চেষ্টা করেন। “চৈতন্ভাগবতে, এই অধ্যাপনা ও 
আহ্ছ্যঙ্গিক বিষয় সবিস্তারে আন্ুপধিক বর্ধিত হইলেও সেইস্থলে গৌরীদাসের নাম পস্ত 
নাই। জম্ভবত মহাপ্রহ্থুর নীলাচলাবস্থানকালে গৌরীদাসের দৌত্যকর্ষই “অছৈতমঙ্গলে'র 
মধ্যে উক্ত প্রকার বর্ণনার রসদ যোগাইয়! থাকিবে২৯। যাহাই হউকনা কেন, অধৈতপ্রতুর 
অভিমান ভঙ্গ করিবার জন্য গৌরীদাস একবার দৌত্যকাধ ঢালাইয়াছিলেন বলিয়া ধরিয়া 
লওয়! যাইতে পারে । কিন্তু পরবিকালে মহাপ্রভুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ সংযোগ বা 
সম্পর্ক সম্বন্ধে আর কিছুই জানিতে পারা যায় না। 

“চেতন্তচরিতামৃত-কার গৌরীদাসকে নিত্যানন্দ-শাখাতৃক্ত করিয়া বলিতেছেন যে 
“গৌরীদাস নিত্যানন্দে সমপিল জাতিকুল পাতি, এবং 'নিত্যানন্দ বংশবিস্তার-গরন 
অন্ধযায়ী,৩০ গৌর'দস তাহার ভ্রাতৃকন্তা বন্ুধাকে 'বর্ণত্যাগী" নিত্যানন্দের হস্তেই অর্পণ 
করিবার ব্যবস্থ: করিয়াছিলেন । কিন্তু এই ঘটনা-প্রসঙ্গে এবং “চৈতস্তচরি তামুতে? 
রঘুনাখ দাস কতৃক দধি-চিড়া-ভোজ বর্ণনার মধ্যে নিত্যানন্া-ভক্তবৃন্দের সহিত তাহার 
নামোলেখ ছাড়া নিত্যানন্দের সহিতও গৌরীদাসের বশেষ কোন যোগাযোগের কথা কোখ।ও 
বণিত হয় নাহ! খুব সম্ভবত, তিনিও মহাপ্রভুর প্রাচীন ভক্তবুন্দের মত একান্তে খাকিয়। 
নিষ্টাসহকারে চৈতন্য-আরাধনায় নিজেকে নিয়োজিত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । 

অর্বিকাতেই গৌরীদাসের বিশেষ অধিষ্ঠান হইয়াছিল । শিশ্য-হৃদয়ানন্দও সেইস্থানে 
থাকিয়া গুরুসেবা ও বিগ্রহপুজা করিতেন। “ভক্তিরত্বাকরে, ব্ধিত হইয়াছে৩১ যে 
একবার “প্রতুর জন্ম-উতৎসব* সময় উপস্থিত হইলে গৌরীদাস হ্যায়ানন্দের উপর বিগ্রহ- 
সেবার সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া “শিশ্কগুহে সামগ্রী আয়োজনে"র জন্য চলিয়া যান। কিন্তু 
তাহার ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হওয়ায় হবদয়ানন্দ সাতপাচ ভাবিয়া ভতসবের আয়োজন 
শেষ করিয়। মাত্র দুইদিন পুর্বে ভক্তবৃন্দের নিকট নিমন্ত্রণ-পত্রাদি প্রেরণ করেন। 
এদিকে উৎসবের ঠিক পূর্ব-দিনেই গৌরীদাস ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত বিষয় অবগত হইলেন। 


(২৬) বৈ.ব (দে.)--পৃ.৪ (২৭) বৈ. ব. (বৃ. )--পৃ.৪ (২৮) পৃ. ৬* (২৭) ড্র.--অছ্ৈত-আচার্ধ। 
1৩৯) পৃ ৫-৬ (৩১) ৭18১৯ 


৪২৮ চৈতন্ত-পরিকর 


কিন্তু অস্তরে তুষ্ট হইলেও তিনি তাহার অবতমানে ন্বতস্ত্রাচরণে'র জন্য হৃদয়ানন্দকে 
ভৎসন1 করিলেন। হ্ৃদয়ানন্দ তখন মনের দুঃখে গঙ্গাতীরে গিয়া এক বুক্ষতলে আশ্রয় 
গ্রহণ করিলে গৌরীদাস নিজেই উৎসব আরম্ভ করেন। 

বড়ুগঙ্জাদাস নামে গৌরীদাসের আর এক শিষ্য ছিলেন। তিনি ছিলেন স্থধদাস- 
পত্রী ভদ্রাবরতীর জ্োষ্ঠাভগিনীর পুত্র।৩২ সেবার সময় উপস্থিত হইলে গৌরীদাসের 
আঙ্ঞাক্রমে তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে বিগ্রহের সিংহাসন শুন্' রহিয়াছে । 
তিনি গৌরীদাসকে সেই সংবাদ দিলে গৌরীদাস বেত্রহস্তে গঙ্গাতীরে আসিয়। দেখিলেন থে 
হৃদয়ানন্দ বিগ্রহকে বক্ষে ধারণ করিয়া অশ্র-বাম্পাকুল নেত্রে নৃত্য করিতেছেন। তিনি 
তখন হৃদয়ানন্দকে জড়াইয়৷ ধরিলেন এবং “হৃয়-হৃদেই, চৈতন্যের বিলাস জানিয়া তাহাকে 


“হদয়-চৈতন্য” নামে আখ্যাত করিলেন। তারপর তিনি হ্ৃদয়-চৈতন্তাকে একেবারে বিগ্রহ 
সেবার অধিকারী-পদেই বরণ করিয়া লইলেন। 


“অদ্বৈত প্রকাশ'-মতে৩৩ অদ্বৈত-তিরোভাবকালে গৌরীদাস শান্তিপুরে তাহার নিকট 
উপস্থিত ছিলেন। এই উক্তি কতদূর সত্য বলা যায় না। তবে অদ্বৈত-তিরোধানকালে 
যে তিনি জীবিত ছিলেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কারণ শ্রীনিবাস-আচার্য তাহার 
প্রথমবার বুন্দাধন-গমনের পুর্বে যখন শাস্তিপুরে আদিয়াছিলেন, তখন অদ্বৈতপ্রভু দেহরক্ষা 
করিয়াছেন; কিন্তু সেই সময় শ্রীনিবাস খড়দহে আসিয়া গৌরীদাসের সাক্ষাৎপ্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন।৩৪ সম্ভবত ইহার অল্পকাল পরেই গৌরীদীসের পরলোক-প্রাপ্তি ঘটে। 

 মুরলীবিলাসে” বলা হইয়াছে৩৫ যে বাস্বাপাড়াতে বৃন্দাবন হইতে আনীত গোপীনাথ-বিগ্রহ 
প্রতিষ্ঠাকালে গৌরীদাস-পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়! আসিয়াছিলেন। কিন্তু গৌরীদাল যে তখন 
পরলোকগত হইয়াছেন, তাহা! সহজেই বুঝিতে পারা যায়। উক্ত গ্রন্ব-মতে এঁ ঘটনা 
ঘটিয়াছিল জাহ্বাদেবীর তিরোধানেরও পরবত্তিকালে। কিন্তু “ভক্তিরত্বাকর” হইতে জানা 
যায় যে জাহুবাদেবী খেতুরি-উৎসবাস্তে বৃন্দাবনে যান এবং খেতুরি-উৎসব যে শ্রীনিবাস- 
'নরোত্তম-শ্যামানন্দের বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবত নেরও পরে সংঘটিত হইয়াছিল সে বিষয়ে 
ধপ্রেমবিলাস” ও “ভক্তিরত্বাকর' গ্রন্থ প্রভৃতি একমত। আবার শ্তামানন্দ ব1 দুঃখী-কষ্তদাস 
যে বুন্দাবন-গমনের পূর্বেই অগ্বিকায় হাদয-চৈতন্ত-ঠাকুরের নিকট দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন, 
সে বিষয়েও উক্ত গ্রস্থকার-গণ দ্বিমত নহেন। অথচ স্পষ্টই জানা যায় যে ছুঃবী-কৃষ্দাস 
অশ্বিকায় আসিয়া! গৌরীদাসের সাক্ষাৎ পান নাই। অবস্ঠ “প্রেমবিলাসের' বর্ণনা অঙ্ধ্যায়ী৩৬ 
স্টামানন্ন বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়! অশ্বিকায় আসিয়। 


(৩২) ভ. র.--৭1৪৩৩ ; ১১২৬২ (৩৩) ২২শ. অ., পৃ. ১০৩ (৩৪) ভ, র.--৪1৯৯ (৩৫) পৃ. ৩৯৮ 
(৩৬) ১৭. বি. পৃ. ৩৯১ 


গৌরীদাস-পপ্ডিত ৪২৯ 


গৌরীদাস হৃদয়চৈতন্য কৈল! সাষ্টাঙ্গ বন্দন || 

বৃন্দাবন বিবরণ সব জানাইল! ৷ 

শুনি দোহার মনে বড় আনন্দ হইল 
বর্ণনা! হইতে ধারণা জন্মাইতে পারে যে শ্ঠামানন্দ বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া গৌরীদাস ও . 
হৃদয়-চৈতন্য উভয়েরই সাক্ষাতপ্রাপ্ত হন। কিন্তু এই বর্ণনা ভ্রমাত্মক। মুদ্রিত “প্রেম- 
বিলাসে”র মধ্যে কখনও কখনও এইরূপ অদ্ভুত বর্ণন! দৃষ্ট হয়। এমন কি কবি কোথাও 
কোথাও বিগ্রহের মধোও প্রাণ-সঞ্চার করিয়া তাহাদের দ্বারা মানুষের কার্য করাইয়। 
লইয়াছেন। উপরোক্ত স্থলে সম্ভবত এইরূপ কিছু গোলযোগ ঘটিয়৷ থাকিবে ।. কারণ, 
গ্রন্থের দ্বা্দশ-বিলাসে দেখা যায় যে শ্ঠামানন্দের প্রথমবার অস্থিকা আগমনকালে গৌরীদাস 
উপস্থিত ছিলেন না। শ্যামানন্দ আসিয়া হৃদয়-চৈতন্যের দ্বারা দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং 
বেশ কিছুকাল তথায় থাকিয়া গুরুসেবা৷ করিয়াছিলেন। তাহার পূর্বনাম ছিল দুঃখী। 
কিন্ত তাহার কৃষ্ণনাম-নিষ্ঠা ও বলবতী শ্রদ্ধ। দেখিয়! হৃদয়-চৈতন্য তাহাকে ছুংখী- বা 
ঢুখিনী-কৃষ্ণদাস নামে অভিহিত করেন । “প্রেমবিলাসে” এই বিবরণ বিস্তৃতভাবে বন্নিত 
হইয়াছে এবং “ভক্তিরত্বাকরে”ও ঠিক একই বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে ।৩৭ তৎকালে গৌরীদাস 
জীবিত থাকিলে শ্যামানন্দের দীর্ঘাবস্থানকালে তাহাকে নিশ্চয়ই অশ্বিকায় দেখা যাইত 
এবং তাহার উপস্থিতিতে শ্যামানন্দকে দীক্ষাদদানের ভার হ্ৃদফ-চৈতন্তকে গ্রহণ করিতে 
হইত না। “প্রেমবিলাস" হইতে আরও জান৷ যায় যে শ্যামানন্ন হাদয়-চৈতন্তের নিকট 
আদেশ গ্রহণ করিয়া ৩৮ বুন্দাবনে গমন করিবার পূর্বেই হৃদয়-চৈতন্য তীহাকে স্বীয়, 
পেরমগুরু গৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর” কর্তৃকি বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ও আপনাকে কৃপাদান প্রভৃতি 
তৎসন্বন্ধীয় উল্লেখযোগ্য বিষয় গল্প করিয়। শুনাইয়াছিলেন। ইহাতেই তৎকালে গৌরীদাসের 
অবতমানতার কথ বিশেষভাবে সমধিত হয়। আবার বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া শ্যামানন্দ 
অন্বিকায় হৃদয়-চৈতন্তের সহিত সাক্ষাৎ করিঘাছিলেন। সেই ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়। 
'ক্তিরত্বকর*-প্রণেতা প্রসঙ্গক্রমে গৌরীদাসের পূর্ব বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন; 
অথচ তৎকালে গৌরীদাসের বর্তমানতার কোনও নিদর্শন প্রদান করেন নাই। ইহাতেই 
পূর্ব-সিদ্ধাস্ত দৃঢ় হইয়া উঠে। 

ইহ! ছাড়াও আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে পারা যায়। “ভক্তিরত্বাকর, হইতে 

জানিতে পার যায় যে উপরোক্ত ঘটনার কিছুকাল পরেই খেতুরি-উৎসব স্বনুষ্ঠিত হইলে 
জাহুবাদেবী বুন্দাবনে গমন করেন। বৃন্দাবনে গিয়া কিন্ত তিনি “ধীর সমীর কুঞ্জে 
গৌরীদাস-পত্তিতের সমাধি দর্শন করিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই।৩৯ বু 


(৩৭) ১1৩৭৪ (৩৮) তু.-্ঠা' বি.-পৃ১ (৩৯) ১১২৫৭ 


৪৩০ চৈতন্য-পরিকর 


গঙ্গাদাস তখন 'পর্ডিতের আদর্শনে গুরুর বিরহে উদাসীনভাবে যত্রতত্র ঘুরিয়। 
বেড়াইতেছিলেন।৪০ গোৌরীদাসের সমাধি-ক্ষেত্রে তাহার সহিত জাহ্গবার সাক্ষাৎ 
ঘটিলে তিনি তাহাকে নানাভাবে প্রবোধিত করিলেন এবং এক ভক্ত শ্যামরায়-নামক একটি 
বিগ্রহ প্রদান করিলে কিনি গঙ্গাদাসকে তৎসেবাধিকারী নির্বাচিত করিয়া গৌড়-প্রত্যা- 
বর্তনকালে তাহাকে দঙ্গে লৈয়৷ যাইবেন-_তাহা জানাইলা”৪১ এবং বডু-গঙ্গাদাসও 
তদন্ুযার়ী গৌড়ে চলিয়া আসেন।৪২ তারপর জাহ্ুবাদেবী গৌড়ে ফিরিয়া খেতুরি হইতে 
একচক্রা গমন-পথে বৃধরিতে পৌঁছাইলে তিনি সেইস্থানে বংশীদাস-ভ্রাতা শ্যামদাস-চক্রবাঁর 
কন্যা হেমলতা দেবীর সহিত পরম-বিরক্ত বড়ুগঙ্গাদাসের বিবাহ দেন এব 'ববাহাস্থে বড়,- 
গঙ্গাদাসের হস্তে শ্যামরায়-বিগ্রহের সেবা-অধিকার প্রদান করেন ।১৩ “ভক্তিরতবাকর' সী 
জানা যায় যে শ্রীনিবাস-আচাষ খেতুরি-মহামহোত্সবে যোগদান করিবার জন্য বধরি 
পৌছাইলে বুধরির নিকটব্গী বাভাছুরপুর-নিবাসী “বিপ্রশেষ্ঠ' শামদাসের ভ্রাতা বংশীদাস- 
চক্রবর্তী ব্ধরিতে আসিয়া শ্রীনিবাস-প্রভাবে আকুষ্ট ভইয়! শাহার 'নকট “রাপারুঞ্চ 
মন্্দীক্ষা' লাভ করেন এবং খেতুরি-উৎসবে যোগদানের জঙ্ত গুরুর সন্ঠিত খেতুরিতে 
পৌছান। “প্রেমবিলাসে”র বর্ণনাতেও বংশীদাস ও শ্যামদাসকে খেতুরি-উত্সবে যোগদান 
করিতে দেখ! যায় ।৪8 


কর্ণপুর বংশাদাস আর গ্ঠামদাস | 
বুধইপাড়া হৈতে আইল! শ্রীগোপালদাস ॥ 


“প্রেমবিলাসে'র ৪৫ শ্রীনিবাস-আচাষের শাখার মধ্যেও দেখা যায়__ 

কর্ণপূর কবিরাজ বংশীদাস ঠাকুর | 

আচার্ষের শাখা বাড়ী বাহাদুরপুর ॥ 

বুধইপাড়াতে বাড়ী গোপালদাস ঠাকুর । 
বংশীদাস উভয়ত্র কর্ণপূর এবং গোপালদাসের সহিত যুক্ত হওয়ায় শাহকে শ্রীনিবাস "শি 
বলিয়। ধরিয়া লইতে হয় । তাহা৷ হইলে “প্রেমবিলাসে'র 'প্রমাণ-বলেও বুঝা যায় যে 
তাহাদের নিবাস ছিল বাহাদুরপুরে । 

উপরোক্ত তথ্যাদির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে কেবল জাঞ্ববাদেবীর জীবৎকালেই নহে, 

শ্যামানন্দের অদ্বিকা-আগমনের পৃর্বেই কোন এক সময়ে ঠাকুর-গৌরাদাস-পপ্ডিত বুন্দাবনে 
গিয়া পৌছাইলে সেইস্থানেই তাহার দেহান্তর রি এবং বুন্দাবনের ধীর-স্মীর-কুঞ্জে তাহাকে 


সমাহিত করা হয়। 


(৪ ) ন. বি---*ম- বি., পৃ. ১৩২ (৪১) ভ. র.--১১৯৭১) ন' বি.-ন্ম- বি., পৃ ১৩২ (৪২) ন. 
বি.--*ম. বি. পৃ. ১০৪ (৪৩) ১১1৩৭*-৩৯৬ ) ন. বি._-ঈম. বি., পু. ১৩৭ (৪৪) ১৭শ. বি., 
৩৪৮ (৪৫) ২*শ, বি. পৃ" ৩৪৮ 
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জয়ানন্দ “গৌরীদাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুশ্রেণী' ও ন্তীহার সঙ্গীত প্রবন্ধের কথা 
বলিয়াছেন।৪৬ কিন্তু ডা. সুকুমার সেন বলেন, “গোরীদাস পণ্ডিতের রচিত, একটিমাত্র 
নিত্যানন্দ বিষয়ক পদ পাওয়া গিয়াছে ।”৪৭ আধুনিক “বৈষ্ণবদিগদর্শনী+ গ্রন্থে লিখিত 
হইয়াছে৪৮ ঘে গৌরীদাস ধীর-সমীর-কুঞ্জে শ্তামরায়-বিগ্রহ স্থাপন করেন, এবং বড়-বলরাম 
ও রঘুনাথ নামে গৌরীদাস ও তৎপত্ী বিমলাদেবীর দুহ-পুত্রের মধ্যে শেষোক্ত রঘুনাথেরও 
দুইজন পুত্র ছিলেন-_মহেশ্বর-পণ্ডিত ও ঠাকুর-গোবিন্দ। গ্রস্থ-মতে 'গৌরীদাসের অপ্রকটে 
তাহার নাতিজামাতা৷ এবং মন্ত্রশিষ্য হৃদয়চৈতন্তঠাকুর ( পণ্ডিত গোন্বামী বংশীয় ) শ্রীপাটের 
ভার পান । এই সমস্ত তথ্য কোথ। হইতে সংগৃহীত হইয়াছে বলা যায় না। হৃদয়-চৈতন্য 
যে গোৌরীদাসের নাতি-জামাতা ছিলেন শাহর উল্লেখ কোনও প্রাটীন-গ্রন্থে নাই। কিন্তু 
এই উল্লেখ প্রণিধানযোগ্য । অদ্বৈত-শাখা-বর্ণনায় 'চৈভন্যচরিতামুত-কার একজন 
খদয়ানন্দ-সেনের উল্লেখ করিয়াছেন এবং মুলছ্বন্বশাগা মধ্যেও একজন হৃদয়[নন্দকে পাওয়া 
যায়। ইহারা এক ব্যক্তি কিনা বিশেষভাবেই বিচাধ হইয়া উঠে। 


মূলস্বন্ধশাখার 
বর্ণন! এইবূপ £ 


শ্রীনাণ মিশ্র শুভ।নন্দ শ্রীরাম ঈশান । 
প্রীনিধি মিশ্র গোপাকান্ত মিশ্র ভগবান ॥ 
সুবুদ্ধি মিশ্র হাদয়ানন্দ কমল নয়ন । 
মহেশ পণ্ডিত প্রীকর শ্রীমধুহ্দন ॥ 
অদ্বৈত-শাখার বর্ণন! কিন্তু নিয়োক্তরূপ £ 
জগনাথ কর আর কর ভবনাথ । 
হৃদয়ানন্দ সেন আর দাস ভোলানাথ ॥ 
“ভক্তিরত্বাকরে”ও একজন হৃদয়ানন্দ-সেনকে পাওয়৷ যায় । গদাধরদাসের তিরোধান-তিথি- 
উৎসবে ধাহার। রথুনন্দনপ্রতুর সহিত আসিয়াছিলেন ্াহাদের মধ্যে ছিলেন-_ 
* শ্রীহাদয়ানন্দ সেন গুণের আলয় ॥। 
লোকনাথ পণ্ডিত শ্রীপপ্ডিত মুরারি। 
আবার এই গ্রন্থে সপার্ধদ গৌরাঙ্গ-বর্ণনার মধ্যেও একজন হৃদয়ানন্দকে দেখা যায় ৪৯_- 
জয় রীনবুদ্ধি মিশ্র, গোপীকাস্ত ভগবান । 
জয় প্রীহদয়ানন্দ কমল নয়ন ।। 
জয় জগন্নাথ সেন শ্রীমধুনুদন | 
জয় সেন চিরপ্রীব প্রীরধুনন্দন ॥। 
এই উল্লেখগুলি হইতে হৃদয়ানন্দ এবং অক্রাহ্মণ হ্দয়ানন্দ-সেন এক, কিংবা ভিন্ন ব্যক্তি, 


(৪৬) পৃ. ৩ (৪৭) বা. সা" ই,-(১ম, সং") (৪৮) পৃ" ৯১ (9৯) ভ. র*--২১৩১৪ 
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নিম্নোক্ত আলোচনায় তাহা স্পষ্টীকৃত হইবে । তবে প্রথম ও শেষোক্ত হৃদদয়ানন্দ যে এক 
ব্যক্তি, তাহা সহজেই অনুমিত হয় । উল্লেখযোগ্য যে, উভয়ত্রই হ্ৃদয়ানন্দের পূর্বে সুবুদ্ধি- 
মিশরের এবং পরে কমল-নয়নের নাম উল্লেখিত হইয়াছে । কমলাক্ষ-নামধারী ব্যক্তির 
অভাব ন1 থাকিলেও একই ব্যক্তির কমল-নয়ন নাম কোথাও দেখা যায় না। সুতরাং উক্ত 
কমল-নয়ন যে কমল এবং নয়ন নামক দুই পৃথক ব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ থাকে না। বৈষ্ণব- 
সাহিত্যেকমলানন্দ এবং নয়নানন্দ নামক দুই ব্যক্তিকে দেখা যায় । কমলানন্দ সম্বন্ধে “চৈতন্য- 
চরিতামৃত'-কার নীলাচল-বাসী চৈতন্য-ভক্তবুন্দের বর্ণনায় জানাইতেছেন৫০ যে “গোঁড়ে 
পুর্ব ভৃত্য প্রভুর প্রিয় কমলানন্দ', এবং “চৈতন্তাচ্দ্রোযনাটক' ও “চৈতন্চন্দ্রোদয়- 
কৌমুদী'তেও৫৯ দেখা যায় যে গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের সহিত কমলানন্দ প্রথমবারেই নীলাচলে 
গিয়াছিলেন। আর নয়নানন্দ সম্বন্ধে জান! যায় যে নয়নানন্দ-মিশ্র গদ্দাধর-পণ্ডিতের ভ্রাতা 
বাণীনাথ-মিশ্রের পুত্র ছিলেন ।৫২ “চৈতন্যচরিতামুতে'র গদাধর-শাখা-বর্ণনার মধ্যে তাহাকে 
নয়ন-মিশ্র বলা হইয়াছে । . এই সকল বিবরণ এইতে একটি ধারণ। প্রায় অনিবাধ হইয়। 
পড়ে যে শ্রীনাথ-মিশ্র, শ্রীনিধি-মিশ্র, গোপীকান্ত-মিএ ও সুবুদ্ধি-মিশ্রের নামোল্লেখের 
অব্যবহিত পরেই উল্লেখিত হৃদয়ানন্দ কমল-নয়ন নিশ্চয়ই যথাক্রমে হ্থায়ানন্দ-মিশ্র, 
কমলানন্দ-মিশ্র ও নয়ন-মিশ্র বা নয়নানন্বমিশ্র হইবেন। জয়ানন্দ জানাইয়াছেন৫৩ যে 
তাহাব পিতার নাম সুবুদ্ধি-মিশ্র, তিনি বাণীনাথের সহিত সম্পর্কযুক্ত; এবং সেই বাণীনাথের 
পুত্রের নাম ছিল মহানন্দ ও ইন্দরিয়ানন্দ। আবার গদাধর-ভ্রাতা বাণীনাথের পুত্রের নামও 
নয়নানন্দ হওয়ায় ই'হাদিগকেও পরস্পর জন্বন্বযুক্ত মনে হয়। “চৈতন্যমঙ্গলে'র মধ্যে 
জয়ানন্ন বোধ করি গদাধর-পঞ্ডিতের প্রতি সর্বাধিক আন্রুগত্য প্রদর্শন করিয়াছেন । 
এমন কি তিনি জানাইয়াছেন £ 
গদাধর পঙ্তের আজ্ঞা শিরে ধরি। 
প্ীচৈতন্ত মঙ্গল কিছু গীত প্রচারি ॥ 

স্বৃতরাং জয়ানন্দকেও গদাধর-পপ্ডিতের সহিত সম্পফিত ধরিয়! লইতে হয়। হ্থায়ানন্দ, 
কমলানন্দ, নয়নানন্দ, মহানন্দ, ইন্জিয়ানন্দ ও জয়ানন্দ_ইহারা যে একই পরিবারভৃক্ত 
হইবেন এবং তাহা যে গৌরাঙ্গলীলা-সহচর গদাধর-মিশ্র ( মাধব-মিশ্রের পুত্র ), বাণীনাথ- 
মিশ্র ও স্ুবুদ্ধিমিঞের পরিবার, তাহাই প্রতীয়মান হয়। এক্ষেত্রে, উপরোক্ত 
হৃদয়ানন্দ-মিশ্রই যে নয়নানন্দ-মিশ্রের মত প্রথমে গদাধরের অনুগামী হইয়াছিলেন, এবং 
পরে গৌরীদাস-পপ্ডিতের শিল্তত্ব গ্রহণ করিয়া হ্থায়-চৈতন্য নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, 


(৫*) ১1১০, পৃ. ৫৪ (৫১) পৃ. ২৫* (৫২) ভ্র.--গদাধর-পঙ্ডিত (৫৩) ্র.--জয়ানদ 
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তাহাতে সন্দেহ থাকে না। প্লযৌোত্মবিলাসে'র লেখক বলিতেছেনং৪ যে 'গৌরীদাস 
গদাধরের বান্ধব ছিলেন। এই আত্মীয়তার সম্বদ্ধে কোনও সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় 
না। যদি হ্ৃদয়-চৈতন্যের সুত্রে তাহা ঘটিয়! থাকে, তাহা! হইলে পণ্ডিত-গোন্বামী-বংশীয় 
হৃয়-চৈতন্ত-ঠাকুর যে গৌরীন্বান্নের 'নাতি জামাতা” ছিলেন__€বৈষ্বদিগদর্শনী”-প্রদত্ত এই 
ংবাদকে সত্যসন্বন্বযুক্ত বলিন্ব। স্বীকার করিতে হয়। সম্ভবত এই কারণেই (হয়ত হ্ৃদয়ানন্দ 
পরে “নাতি জ্ঞামাতা” হন) ৫ -পণ্ডিতও গদাধরের সম্মতি গ্রহণ করিয়া তীহাকে 
আনিয়া দীক্ষা্দান করেন এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ-সেবার অধিকার হ্ৃদয়-চৈতন্যের উপরই 
'অপ্রিত হয়। 

এই সকল কারণে হৃন্নয়-চৈতন্য বৈষ্ণব-সমাজের মধ্যে বেশ সম্মানের আসন প্রাপ্ত হন 
গ্রবং স্টামানন্দের মত শিশ্ত প্রাপ্ত হওয়ায় ত্তাহার গৌরব অধিকতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। 
শ্ামানন্দপ্রকাশ' কিংবা প্ামানন্দবিলাস” নামক অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থ মধ্যে লিখিত হইয়াছে 
যে ছঃখী-কৃষ্দাস বৃন্দাবন গিয়। স্বীয় পরিচয় পরিবর্তন করায় এবং নৃতনভাবে তিলক- 
চিহ্থাদি গ্রহণ করিঝ় শ্টামানন্দ নাম গ্রহণ করায় হৃদয়ানন্দ তাহাকে জীব-গোস্যামীর নিকট 
পুনদণক্ষিত মনে কিক! বিশিষ্ট গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দকে সঙ্গে লইয়া জীব-্তামানন্দের সহিত 
বোঝাপড়া! করিবার জন্য বুন্দাবনে হাজির হইয়াছিলেন এবং সেখানে শ্ঠামানন্দকে নানাভাবে 
নিগৃহীত করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ-মনৌরথ হইলে শেষে পুনরায় তাহাদের মধ্যে মিলন 
ঘটে। গ্রস্থগুলিতে নানাবিধ অবিশ্বান্ত ঘটনার অবতারণা করিয়া এই সংবাদ দেওয়া 
হইয়াছে । “অভিরামলীলামৃত" গ্রন্থেও৫৫ ইহার সমর্থন আছে; এমন কি এই ব্যাপারে 
স্বয়ং গৌরীদাসের উপস্থিতি ও হস্তক্ষেপের কথাও উল্লেখিত হইয়াছে। তৎকালে 
গৌরীদাসের উপস্থিতির অসভ্ভাব্যতার কথ। পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। আবার 
“প্রেমবিলাস”, “ভক্তিরত্বাকরঃ এবং “নরোত্তমবিলাসে”র প্রমাণ-বলে শ্ঠামানন্দের গুরুপ্রোহ 
কিংবা হৃদয়-চৈতন্যের উক্ত-প্রকার আচরণও যে সম্পূর্ণ ভীত্তিহীন তাহাই বিবেচিত হয় ।৫৬ 

স্টামানন্দ বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে হৃদয়ানন্দ তাহাকে আশীর্বাদ করেন এবং 
শ্যামানন্দ গুরু-আশীবাদ গ্রহণ করিয়া! উৎ্কলে চলিয়া যান। ইহার পরে নরোত্বমও 
নীলাচল-গমনকালে অশ্বিকায় হৃদয়ানন্দের আশীর্বাদ গ্রহণ করেন এবং তিনি খেতুরিতে 
উৎসব আরম্ভ করিলে হৃদয়ানন্দ সেই মহোৎসবে বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন৫৭ এবং 
উৎসবাস্তে শ্যামানন্দকে শ্রীনিবাস-আচার্ষের হস্তে সমর্গণ করিয়াছিলেন ।৫৮ সম্ভবত তখন 


(৫৪) ১ম. বি, পৃ. ২ 0৫৫) পৃন ১২১-২৩ (৫৬) ভ্র'-শ্টামাননা 0৫৭) ভ. র.--১*৩৮৭ 5 প্র. 
বি.--১৯শ. বি. পৃ. ৩০৯ ; ন* বি.--৬ষ. বি., পৃ ৮১, ৮৬ ; ৭ম. বি", পৃ. ৯৭ ) ৮ম. বি. পৃ. ১০৭ 
(৫৮) ন. বি.-৮ম. বি. পৃ. ১১৩ 

৮ 


৪৩৪ চৈতন্ত-পরিকর 


তিনি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়/ছিলেন। “প্রমবিলাস' হইতে জান! যাক যে ইহার কিছুকাল পরে 
আরও একবার খেতুরি-মহোসব উপলক্ষে এক বৈষ্ণব 'মহাসভার' অধিবেশন হইয়াছিল। 
হৃদয়ানন্দ তাহাতেও উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন।৫৯ আবার “রসিকমঙ্ল”-গ্রস্ 
হইতে জানা যায়৬০ যে শ্ঠামানন্দের আমন্ত্রক্রমে তিনি দুইবার উড়িস্তার ধারেন্দা- 
বাহাছুরপুরে গমন করেন এবং দ্বিতীয়বারে তিনি গিয়৷ মহারাস-যাত্রায় বিশ্লেষ অংশ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

“পাটনির্য়-গ্রন্থে অন্য়া মুলুকেই হৃদয়-চৈতন্যদাসের পাট নির্ণাত ননী 
“ভক্তরত্বাকর” হইতে জান] যায় যে তাহার এক শিস্কের নাম ছিল গোপীরমণ । তিনি 
খেতুরির মহামহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন৬১ এবং তাহার পরে খেতুরিতে যেইবার 
বীরচন্দ্র নৃত্য করিয়াছিলেন তিনি সেইবারও তথায় উপস্থিত ছিলেন।৬২ বোরাকুলির 
মহামহোত্সবেও তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় ।৬৩ আবার নরোভম-শিহ্যবৃন্দের মধ্যে 
একজন গোপীরমণ-চক্রবতীর নাম দৃষ্ট হয় ।৬৪ তিনি সম্ভবত 'নৃত্যগীত প্রিয়” ছিলেন ।৬৫ 
শ্রীনিবাস-আচার্ষের শিশ্ত-ব্ণনার মধ্যেও একজন গোপীরমণ-কবিরাজ৬৬ বা গোগীরমণদাস- 
বৈদ্ের৬৭ নাম উল্লেখিত হইয়াছে। জস্ভবত ইতি খেতুরি-মহামহোথ্সবে যোগদান 
করেন।৬৮ উহার নিবাস মির্জাপুর এবং ইহার শিশ্ব শ্তামদাস ছিলেন খড়গ্রামবাসী ।৬৯ 


(৫৯) প্রে. বি.-_১৯শ. বি. পৃ. ৩৩৭ (৬৭) পৃ. ৮৯, ১০৭ (৬১) ন. বি.-৬ষ. বি.. পৃ. ৮৭7; ৮ম, 
বি. পৃ. ১১৮ (৬২) ন. বি.-১১শ- বি, পৃ. ১৭৭ ৬৩) ভ. র.-১৪।৯৭ (৬৪) ন. বি---১২শ বি. 
পৃ ১৮৯) প্রে. বি.,-২*শ. বি., পৃ. ৩৫১ ) দ্র" নরোতম (৬৫) গৌ. ত.--পৃ. ৩২১ (৬৬) কর্ণ --৬ষ্ঠ., 
নি., পৃ. ১১৯ ; অ. বম" মণ, পৃ ৪৫ (৬৭) কর্প.--১ম. নি., পৃ. ১৪ (৬৮) ন. বি---৮ম. বি., পৃ. 
১১৮ (৬৯) কর্ণ "১ম. নিত পৃ ১১ 


উদ্ারণ-দত 


বদ্দাব্নদাসের “চৈত্তভাগবত' হইতে জানা যায়» যে মহাপ্রতু নিত্যানন্দকে গৌড়ে 
প্রেরণ করিলে তিনি পাণিহাঁটা অঞ্চলে কয়েক মাস থাকিবার পর সপ্চগ্রামের উদ্ধারণ-দত্তের 
গৃহে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন । এই উদ্ধারণ সম্বন্ধে প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রস্থগুলিতে 
যে তথ্য প্রদত্ত হইয়াছে তাহা যৎসামান্ত। অপেক্ষারুত পরবর্তাকালের বৈষ্ঞবগরন্থগুলিতে 
অবশ্য কিছু তথ্য আছে এবং আধুনিক গ্রন্থকার-গণও কিছু সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন। 
এইগুলি হইতে প্রকৃত সত্য বাহির কর! দুঃসাধ্য । আধুনিক “বৈষবদিগ-দর্শনী”-গ্রন্থ 
উদ্ধারণের পূর্বপুরুষদিগের সম্বন্ধে নানাবিধ সংবাদ আছে।২ গ্রন্থ*মতে উদ্ধারণের “পিতা 
শ্রীকর দত্ত, মাতা! ভদ্রাবতী, জাতি সুবর্ণবণিক ।******নৈহাটির সন্নিকটে দত্ত ঠাকুরের 
বাসস্থান “উদ্ধারণপুর” নামে পল্লী আছে।” বিবরণগুলি কোথা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে 
বলা হয় নাই। কিন্তু সগ্তগ্রামে বাসস্থান হইলেও সম্ভবত উদ্ধারণের জনুস্থান ছিল 
শান্তিপুরে । ১৩১৬ সালের “বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় শিবচন্ত্র শীল মহাশয় 


শ্রীচৈতন্য পরিষদ জন্মস্থান নিরূপণ" নামক যে প্রাচীন পুথিটির উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে 
লিখিত আছে £ 


শান্তিপুরে জনমিল! রায় মুকুন্দ | 

উদ্ধ () রণ দত্ত আর জন্ম কৃফকানন্দ ॥ * 
আবার ১৩৩৪ সালের 'গৌরাঙ্গ সেবক"পত্রিকার ফাল্গুন সংখ্যায় অমুল্যধন রায়ভ্র 
মহাশয়ও জানাইয়াছেন, “পুবে নৈরাজা নামক জনৈক রাজা এস্থানে ( নৈহাটা বা নৈটিতে ) 
থাকিতে, প্রীনিত্যাননদ প্রত্র প্রিয় ভক্ত ঠাকুর উদ্ধারণ-দত্ত এ রাজার দেওয়ান ছিলেন” 
রায়ভ্ট মহাশয়ও এই সংবাদগুলির উৎস সন্বদ্ধে ঝ্ছিই জানান নাই। তবে উদ্ধারণ 
মন্বদ্ধে 'বংশী-শিক্ষা" গ্রন্থে লিখিত হইয়াছেও £ 

উদ্ধারণ দত্ত বন্দ বন্ুদাম খ্যাতি । 

রাজকোপে বঙ্গদেশী বৈশ্ঠ বেগেগণ। 

অধম জাতির মধো হইল গণন। 

সেই বৈশ্য বেণেকুল উদ্ধার কারণ। 

সেই কুলে বহুদাম লয়েন জনম ॥ 


(১) ৩৫, পৃ. ৩*৮৯ (২) বৈ. দি-মতে (পৃ. ২,১৬) উদ্ধারণের পূর্বপুরুষ তবেশ-দত্ত অযোধ্যা হইতে 
বাণিজযার্ঘ বঙ্গদেশে র্ষপুত্র-তীরে নুবর্ণগ্রীমে আসিয়া বাস করেন এবং তথায় কাষ্জিলাল-ধরের ভগিনী 
ভাগ্যবস্বীকে বিষাহ করেন। কার্জিলালের পুতেই লক্ষণ-মেনের সভাপতি উমাপতি-ধর | (৩) পৃ. ৮* 


৪৩৬ চৈত্ন্য-পরিকর 


কিন্তু নিত্যানন্দের সহিত উদ্ধারণের ইতিপূর্বে কোনও পরিচয় ঘটিয়াছিল কি না, সঠিকভাবে 
বলিতে পারা যায় না। “নিত্যানন্দবংশবিস্তার”, 'মুরলীবিলাস” দেবকীনন্দনের “বৈষ্ণব 
বন্দনা" ও রামাই-রচিত “চৈতন্যগণোদ্দেশদীপিকা'তে লিখিত হইয়াছে ষে নিত্যানন্দের 
তীর্ঘপর্যটনকালে উদ্ধারণ-দত্ত তাহার জঙ্গী-হিসাবে সর্বতীর্ঘ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্ত 
নিত্যানন্দের তীর্থ-পরিভ্রমণ সম্ভবত নবহীপে তাহার প্রথম আগমনেরও পূর্বর্তা ঘটনা। 
সতরাং উত্ত গ্রস্থগুলির বর্ণনা সত্য হইলে বলিতে হয় যে নিত্যানন্দের সহিত গৃর্বেই তাঁহার 
পরিচয় ঘটিয়াছিল। আবার গ্রস্থ-ত্রয়ের প্রথমটিতে দেখা যায় ষে সঞ্তগ্রাম হইতে 
নিত্যানন্দের স্থ্যদাস গৃহ-গমনের অব্যবহিত পরেই বিপ্রগণ তাহাকে "স্বপাক' রন্ধন সম্বন্ধে 


প্রশ্ন করিলে 
প্রভু কহে কখন বা আমি পাক করি। 


ন| পারিলে উদ্ধারণ রাখয়ে উতারি ॥ 
ইহা হইতেও উদ্ধারণের সহিত নিত্যানন্দের পূর্ব-সন্বদ্ধের কথা স্চিত হইতে পারে । “ভক্তি- 
রত্বাকর'-প্রণেতা অবশ্ঠ নিত্যানন্দের তীর্ঘ ভ্রমণের ব্যাখ্যা দিয়াছেন৬ : 

গৌঁড়ভূমে হত তীর্থ কে করু গণন। 

প্রভু সঙ্গে সর্ব তীর্থ ভ্রমে উদ্ধারণ ॥ 
কিন্তু মুরলীবিলাসে"র উল্লেখে দেখা! যায় যে জাহ্বাদেবী বৃন্দাবন গমন করিতে চাহিলে 
নিত্যানন্দের সহিত সর্বতীর্ঘ-ভ্রমণকারী উদ্ধারণের সাহায্য-গ্রহণের কথা উঠিয়াছিল। 
সুতরাং “ভক্তিরত্বাকরে'র ব্যাখ্যা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। 

যাহা হউক, নিত্যানন্দ সপ্তগ্রামে আসিয়া! উদ্ধারণকে আত্মসাৎ করিলেন এবং তাহার 

সাহায্যে সপ্তগ্রাম ত্রিবেণীর বণিক-কুল মধ্যে ধর্ম-প্রচার করিলেন। “চৈতন্চরিতামতে'র 
নিত্যানন্দন-শাখা-বর্ণনায় উদ্ধারণের নাম পাওয়া যায়। সম্ভবত উপরোক্ত সময়েই তিনি 
নিত্যানন্দ কর্তৃক দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং কিছুদিন যাবৎ নিত্যানন্দকে স্বগৃহে রাখিয়া 
তাহার নৃত্য-সংকীর্তনাদির ব্যবস্থা করিয়! দিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে নিত্যানন্দ সপ্তগ্রাম 
হইতে সুর্ধদীস-পপ্ডিতের গৃহে গিয়া! পৌঁছান এবং সুদাস-দুহিতার সহিত তাহার বিবাহ ঘটে। 
সেই সময়ে উদ্ধারণও নিত্যানন্দের ঘনিষ্ঠ সহচর হিসাবে তাহার সহিত গিয়। সেই 
বিবাহের একজন প্রধান উদ্োক্তা-হিসাবে অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন।৮ 
. উদ্ধার সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না। কেবল “চৈতন্তচরিতামৃত'-কার; 


৫) নি. বি.পৃ. ৪৫ 7 মু: বি---পৃ. ২৫৪ ; বৈ.ব. (দে.)--পৃ. ৪. চৈ. দী, রোমাই)--পৃ. £ 
(৫) পৃ. ৮৬) ৮১৮৬ €৭) শ্রীচৈ, ৮,--৪1২২।২২ ৮৮) অ. প্র.-২*শ. অ.পৃু ৮৮৯১) নি. বি.--পৃ. 
৫, ৮ 7 প্রে, বি.--২৪শ বি., পৃ. ২৪৯ ; অ, বি.--পৃ* ২ 


উদ্ধারণ-দত ৪৩৭ 


ংবাদ দিতেছেন যে বঘুনাথদাস কর্তৃক চিড়াদধি-মহোৎসব অনুষ্ঠানের সময় উদ্ধারণ 

নিত্যানন্দ সঙ্গী-বৃন্দের'সহিত তথায় উপস্থিত ছিলেন। “মুরলী বিলাস-মতে৯ তাহারও 
বহুকাল পরে জান্ুবাদেবীর বুন্দীবন-গমনকালে উদ্ধারণ-দত্ত তাহার তব্বাবধায়করূপে 
বৃন্দাবনে গমন করেন। কিন্তু এই ঘটন! কতদূর সত্য, তাহা বলা যায় না। কারণ, 
গ্রন্থকার বলেন যে সেইবার জাহ্ুবা বুন্দাবনে গিয়া দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। অথচ 
ভক্তিরতবাকরে বলা হইয়াছে১০ যে একবার জাহবাদেবী বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তন 
করিয়া খড়দহ গমনের পথে উদ্ধারণ-দত্তের গৃহে আসিয়া পরলোকগত উদ্ধারণের জন্য 
অশ্রবর্ষণ করিয়াছিলেন । এমন কি, গ্রন্থকার বলেন১১ যে তাহারও পূর্বে নরোত্বম 
নীলাচল-গমনের প্রাক্কালে সপ্তগ্রামে আসিয়া তাহার সাক্ষাৎ পাঁন নাই; তাহার কিছু 
পূর্বেই তিনি দেহত্যাগ করিয়াছিলেন । 

“বৈষ্ণবদদিগ দর্শনীতে” বলা হইতেছে,৯২ “উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর ৪৮ বসর বয়সে গৃহত্যাগ 
করিয়া শ্রীনীলাচল যাত্রা করেন এবং তথায় ৬ বংসর অবস্থান করিয়া শেষ জীবন 
শ্রীবুন্দাবনে অতিবাহিত করেন” এবং « ৬ বৎসর বুন্দাবনে বাস করিয়া উদ্ধারণ দত্ত 
ংশীবটের নিকট দেহরক্ষা করেন।” অথচ আর একটি আধুনিক গ্রন্থ “বৈষ্ণবাচার 
দর্পণ” মতে৯৩ উদ্ধারণ দত্ত 

অবশেষে প্রভুর আজ্ঞায় বাস কৈল। 
গঙ্গা-পশ্চিম তীরে শ্বনামে খ্যাত হৈল ॥ 
প্রথমোক্ত গ্রন্থের উল্লেখগুলি সম্ভবত অকিঞ্চিংকর। 

উদ্ধারণ-দত্ত ছ্বাদশ-গোপালের অন্যতম গোপাল বলিয়া বৈষণব-সমাজে স্বীরুতি-প্রাপ্ত 
হইয়াছেন । 'পাটপর্যটনে” উল্লেখিত আছে১৪ যে তিনি হুগলীর নিকট কৃষ্ণপুরে বাস 
করিতেন। 


(৯) পৃ. ২৫৪-৩১৯ (১০) -৮১১৭৭৫-৭৮ (১১) এ৮৮২০০-২০২ (২) পৃ ৭২, ৮৬ (১৩) পৃ, 
৩৩৫ (১৪) পৃ» ১৪৮ 


এত্শে-পঠিত 


বৈষ্ণব গ্রন্থগুলির বহু স্থলে ধনঞয়-পণ্তিত ও মহেশ-পণ্ডিতের নাম একত্রে উল্লেখিত 
হইলেও সম্ভবত তাহাদের মধ্যে কোনও বিশেষ সম্বন্ধ ছিল না। তবে “চৈত্তাভাগবত', 
“চৈতন্যচরিতামৃত” ও জয়ানন্দের “চৈতন্যমঙ্গল' হইতে জানা! যায়১ যে তাহার! উভয়েই 
নিত্যানন্দ-শি্ত ছিলেন। আবার “চৈতগ্যচরিতামৃতে'র মৃলস্বদ্ধ-শাখা মধ্যেও মহেশ- 
পণ্ডিতের নাম পাওয়া যায়, এবং “প্রেমবিলাসে” বলা হইয়াছে যে শ্রীনিবাস-আচার্ধের 
বাল্যগুরু ছিলেন একজন ধনঞ্রয়। গ্রন্থকার তাহাকে ধনগ্রয়-বি্যানিবাস বলিয়াছেন । 
“ভক্তিরত্বাকর-মতে তিনি ধন্জয-বিদ্যাবাচম্পতি। সুতরাং স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে 
তিনি আলোচ্য ধনগ্য় নহেন। আলোচ্য ধনঞ্জয়-পণ্ডিত শ্রীনিবাসের গুরু ছিলেন না; 
“গৌরাঙ্গবিজয়ে*র বর্ণনা হইতে প্রতীতি জন্মায় যে তিনি ছিলেন গ্রন্থকার-চুড়ামণিরই 
গুরু বা মন্ত্ররু | 

মহেশ-পণ্ডিত “চক্কাবাদ্যে নৃত্য; করিতেন৫ এবং ধনঞ্জয় মৃরঙ্গ বায়ন, ছিলেন ৬ 
“চৈতন্যগণোদেশ' এবং বুন্দাবনদাসের বৈষ্ঞববনদনা'র লিখিত হইয়াছেণ যে ধনগ্রয় 
“সকল গ্রতৃরে দিয়। ভাণ্ড হাতে লইয়া! 'কৌপিন পরিয়া” পথে বাহির হইয়াছিলেন । 

“চৈতগ্তচরিতামৃত'কার বলেন যে নিত্যানন্দাজ্ঞায় রঘুনাথদাসের ' চিড়াদধি-ভোজ- 
দ্বানকালে মহেশ ও ধনঞ্জয় উভয়েই উপস্থিত ছিলেন। নরহরি-চক্রবর্তী সংবাদ দিতেছেন৮ 
যে প্রথমবার বৃন্দাবন-গমনের পূর্বে শ্রীনিবাস-আচার্ষের খড়দহ আগমন-কালে এবং নীলাচল 
যাত্রার প্রান্ধালে নরোত্তম যখন খড়দহে পৌছান তখন মহেশ তথায় উপস্থিত ছিলেন। 

পরবর্তাকালের গ্রশ্থগুলিতে৯ ছাচড়া-পাঁচড়া, বা সাচড়া-পাচড়া ব৷ কাচড়াপাড়া এবং 
শীতল বা করগ্-সিতল-গ্রামে ধনঞ্জয়ের, এবং সরডাঙ্গ ব1 স্থুরডাঙ্গা-স্থুলতানপুরে মহেশ- 
পণ্ডিতের পাট নির্ণীত হইয়াছে। কোথাও বা! ধনঞ্য়কে জাডগ্রামে এবং মহেশকে 


(১) চৈ. ভা.--৩।৬, পৃ. ৩১৬-১৭ 7 চৈ, চ,-১1১১, পৃ. ৫৫7 চৈ, ম' (জ.)-বি, খন পৃ ১৪৪ 
(২) এ. বি., পৃ. ২৫ ৩) ২১৮৬ 6) পৃ. ১২, ১৪৮ (৫) চৈ, চ,--১1১১, পৃ, ৫৫ (৬) গৌ, ত.--পৃণ২৮১ 
(৭) পৃ. ১১) পৃ, ৫ 0) ত. র”81৯১১ লাহে) ন.বি* --৩য়, বি.,পৃং ৪৩-৪৪ (৯) ব' শি.-পৃ. 
৮১) চৈ, স.--পৃ* ১২? অং. লী-_-পরিশিষ্ট ) পা. প.-পৃ, ১০৮7 পা. নি, পো. বা)-পৃ' ২; পা. নি. 
(ক. বি.)--পৃ. ৩ 


মহেশ পণ্ডিত ৪৩৯ 


বরাহনগরে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে । কোন-কোন গ্রন্থে -আবার মহেশ-পণ্ডিতের পাট 
পালপাড়ায় বলা হইয়াছে। গ্রস্থকার-গণ উভয়কেই দ্বাদশ-গোপালের তালিকাভূক্ত 
করিয়াছেন । 

ধনঞীয় এবং মহেশ-পণ্ডিত সন্ধন্ধে 'বৈষবদিগদশনী”-গ্রন্থে কিছু তথ্য প্রদত্ত হইয়াছে ।১০ 
কিন্ত গ্রন্থকার এ সকল হিবরণের উৎস কি তাহা বলেন নাই। 


(১) গ্রস্থ-মতে (পৃ. ১৮, ১৯, ২৫) ধনগ্রয়ের জন্স্থান চট্টগ্রামের জাড়গ্রামে, পিত। প্রীপতি 
বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা কালিল্দী, স্ত্রী হরিশ্রিয়া। যৌবনে সংসার ত্যাগ ও মহাপ্রভুর চরশাশ্রয়। 
বর্ধমানের শীতল-গ্রামে ও সাচড়া পাঁচড়া গ্রামে থাকিয়া হরিনাম প্রচার, পরে বৃন্দাবন-যাতরা 
ও প্রত্যাবর্তন করিয়া বোলপুর স্টেশনের ৪1৫ ক্রোশ পূর্বে জলন্দী গ্রামে বিগ্রহ-সেব। করিয়। পুনরায় 
শীতল শ্রামে গৌরাঙ্গ সেব। প্রকাশ । এই স্থানেই লীলাবসান, সমাধি আছে । 

এই গ্রন্থে মহেশ-পঙ্ডিত সন্বন্ধে বল! হইয়াছে যে তাহার জন্মস্থান ও পূর্ববাস প্রীহটে ; পিতা রাটীক 
ব্রাহ্মণ (বন্দ্োপাধ্যার) কমলাক্ষ, মাত। ভাগ্যবতী, মহাপ্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণের পর শান্তিপুরে অহৈতালয় 
হইতে নিত্যানন্দসহ বশড়ায় জগদীশালয়ে আসিলে'নিতাই জগনীশকে দীক্ষা দিয়! স্বীয় পারধদ্ডুক্ত করেন। 
নিত্যানন্দের খড়দহ-পাট স্থাপনের পর মহেশ যশড়ার নিকট গঙ্গাতীরে মসিপুরে পাটস্থাপন করেন। 


জগদীশ-পগ্িত 


৪৯১ গৌরাৰের “বিষ্ুপ্রিয়া পত্রিকার আষাঢ় সংখ্যায় অচ্যুত্চরণ দাসচৌধুরী। মহাশয় 
“জগদীশ চরিত্র বিজয়"-নামক গ্রস্থ হইতে কিছু বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
সেই বিবরণের সহিত কলিকাতা-বিশ্ববিদ্ালয়ের পুথিশালায় সংরক্ষিত “জগদীশ চরিত, 
নামক গ্রস্থোক্ত বিবরণের যৎসামান্ত পার্থক্য থাকিলেও বিষয়বস্ত ও ঘটনাবলী প্রধানত 
একই প্রকার । শেষোক্ত গ্রন্থের আরম্তে রচয়িতা আননচন্দ্র দাস (পদকর্তা১ ?) জানাই- 
তেছেন যে তিনি তাহার গুরু ভাগবতানন্দ কর্তৃক স্বপ্রারদিষ্ট হইয়া গ্রন্থ-রচন1! করিতে প্রবৃত 
হইয়াছেন। ভাগবতানন্দের পুর্বনাম শ্রীকুষ্ণ; শ্রীমূতি সম্মুখে তাহার ভাগব্ত-পাঠ শুনিয়া 
মুগ্ধ গৌর-ভক্তবৃন্দ তাহাকে 'ভাগবতানন্ণ' উপাধি প্রদান করেন। ভাগবতানন্দ ছিলেন 
রঘুনাথ-আচার্ষের শিশ্ক এবং এই রঘুনাথও ছিলেন চৈতন্য-পার্ধৎ খঞ্জ-ভগবানাচার্ষের পুত্র 
ও জগদীশ-পণ্ডিতের মন্ত্রশিষ্য । “নরোত্রমবিলাস” হইতেও জান! যায় যে২ খঞ্জ ভগবান- 
আচার্ষের পুত্র রঘুনাথ-আচাধ জগদীশ-পপ্ডিতের শিশ্তত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন “জগদীশ 
পঞ্ডিতের শাখা বর্ণন নামক একটি পুধিতেও একই বর্ণনা দৃষ্ট হয়। এই সকল কারণে 
“জগদীশ চরিতে'র জগদীশ-রঘুনাথ-ভাগবতানন্দ প্রসঙ্গটির সত্যতাও গ্রহণীয় হইয়া 
উঠে। ডা. সুকুমার সেন তীহার [7196019 ০1 731018৮03 1106180ম1ত-গ্রস্থেত 
অপ্রকাশিত পদরত্বাবলী” ও পদকল্পতরু' হইতে ভাগবতানন্দ-ভিতার একটি ব্রজ- 
বুলি পদের উল্লেথ করিয়া সংযোজনী পরিচ্ছেদের মধ্যে লিখিতেছেন, *11715 81)989- 
09812179108 ৮25 0:0)2%15 (76 60180005017 ০01 310882021) /১0121058 405 
1819 (চ1187018) ৪ 00119 01 116 01681 18561. তাহা হইলে উক্ত 
ভাগবতানন্দের পদকতৃত্বও স্বীকৃত হইয়া উঠে। 

'জগদীশচরিত' হইতে জগদীশ-পণ্ডিত সম্বন্ধে অন্য কতকগুলি তথ্য পাওয়া যাইতেছে । 
জগদীশের পিতার সম্বন্ধে গ্রন্থকার জানাইতেছেন £ 

পূর্ব দেশস্থিত দ্বিজ কমলাক্ষ নাম। 

গয়খড় বন্দ্য ভট নারায়ণ সন্তান | 
কমলাক্ষের স্ত্রীর নাম ভাগ্যবতী । জগদীশ এই কমলাক্ষ-ভাগ্যবতীরই অস্তান। 
কমলাক্ষের বাসভূমির সমীপবর্তী কোনও স্থানে তপন নামক এক ব্রাদ্ষণ বাস করিতেন। 


(১) প. ক. (প.)--২৩২ 5 731,988 ০) ৬, বি পৃ. ৮১ (৩) 99. 821, 496 


জগদীশ-পণ্ডিত ৪৪১ 


তাহার একমাত্র কন্া হুখিনীর সহিত জগদীশের বিবাহ হয়। পিতামাতার মৃত্যুর পর 
জগদীশ গঙ্গাতীর-বাসাভিলাধী হইয়া স্বীয় পত্বী ুখিনী এবং “নিজ ভ্রাতা মহেশকে জঙ্গে 
লইয়া জগন্লাথ-মিশ্রের গৃহ-সন্নিধানে আসিয়া বাস করিতে থাকেন এবং মিশ্র-পরিবারের 
সহিত তীহারদের বিশেষ প্রীতিসম্বন্ধ গড়িয়া উঠে। হিরণ্য-ভাগবত নামক এক প্রতি- 
বেশীর সহিতও জগদীশের সখ্য ও ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয় এবং উভয়ে একত্রে সুখে দিন 
যাঁপন করিতে থাকেন। এই সময়ে গৌরাঙ্গ-আবির্ভাব ঘটে। কিছুকাল পরে বালক 
গৌরচন্দ্র একদিন একাদশীর উপবাসী জগীশ-পণ্তিত ও হিরণ্য-ভাগবতের বিষু-নৈবেদ্য 
ভক্ষণ করেন এবং ক্রমে ক্রমে জগদীশ.পণ্তিত গৌরাঙের নৈশ-কীর্তন ও কাজী-দলনাদি 
প্রসিদ্ধ ঘটনাগুলির সহিত যুক্ত হন। গৌরাঙ্গের সন্নযাস-গ্রহণের পূর্বেই জগদীশ সেই 
সংবাদ শ্রবণ করিয়া বেদনার্ত হইলে জন্তবত গৌরাঙ্গই তাঁহাকে নীলাচল-গমনের আজ্ঞা 
প্রদান করেন। তদক্ুসারে জগর্দীশ নীলাচলে গমন করেন এবং নীলাচলের বৈক্ুণ্ঠ নামক 
স্থান হইতে জগন্নাথ-মৃত্তি আনয়ন করিয়া যশড়া নামক স্থানে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। 
যশড়াতে জগদীশ রাজাগুকুল্য প্রাঞ্ত হইয়াছিলেন এবং ক্রমে তিনি দুথ্িনী ও মহেশকেও 
সেই স্থানে লইয়া যান। তাহারপর*তিনি মহেশের বিবাহ দিলে মহেশ শ্বশুরালয়ে গিয়া 
বাস করিতে থাকেন। গ্রন্থকার বলেন যে মহাপ্রভু সন্্যাস-গ্রতণান্তে শাস্তিপুর হইতে 
যশড়ায় গমন করিয়াছিলেন এবং মাতা-ছুখিনীর হন্ত-নিঝিত খাগ্যা্দি যাজ্ঞা করিয়া তাহাকে 
তৃপ্তি দান করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু চলিয়া গেলে জগদীশ বাল-গৌর-বিগ্রহ নির্মাণ 
করাইয়া তাহারও প্রতিষ্ঠা করেন। নির্জন গৃহমধ্যে বালক গৌরাঙ্গ ক্রীড়াচ্ছলে যেমন- 
ভাবে কর্মরতা৷ মাতা-ছুখিনীর সম্মুখে ঠাটু গাড়িয়া বসিতেন, এই মুক্তির ভঙ্গী ছিল সেইরূপ। 
পরে জশদীশ নীলাচলে গিয়া মহাপ্রভুর দর্শন-লাভ করেন এবং বিদায়কালে মহাপ্রভু 
রামদাস-গদাধরাদির মত তাহাকেও নিত্যানন্দের সঙ্গী হিসাবে গৌড়ে প্রেরণ করেন। সেই 
সময় খঞ্জ ভগবান-আচার্যও গৌড়ে ফিরিতেছিলেন। মহাপ্রভু তাহাকে বলিয়া দেন যে ভগবান 
বখসর-মধ্যেই এক পুত্রসন্তান লাভ করিবেন এবং রঘুনাথ নামক সেই পুত্রকে ভগবান যেন 
জগদীশের হস্তেই অর্পণ করেন,--জগদীশ তাহাকে মন্ত্রদীক্ষা দান করিবেন। ভগবান 
গড়ে প্রত্যাবতনি করিয়া মহাপ্রভুর আদেশ পালন করিয়াছিলেন এবং রঘুনাথও তাম্যায়ী 
জগদীশ কর্তৃক পালিত হইয়া তাহার নিকট মন্্র-দীক্ষা গ্রহণ করেন। পরে জগদীশও একটি 
পুত্র এবং একটি কন্ঠাসস্তান লাভ করেন। সম্ভবত সেই পুত্রের নাম ছিল রামভন্ত্র এবং 
নিত্যানন্দ-কন্ঠ। গ্গাদেবীর পুত্র বল্পভের সহিত জগদীশ তাহার কন্যার বিবাহ দেন । 

এই ধিবরণগুলির বিষয় অন্য কোনও প্রাচীন-গ্রন্থে উল্লেখিত না হইলেও ইহাদের 
বিরুদ্ধ ব্র্নাও কোথাও দৃষ্ট হয় না। বরং ইহাদের কতকগুলি ঘটনা “চৈত্যভাগবতঃ- 


৪৪২ চৈতন্য-পরিকর 


বর্ধিত কয়েকটি ঘটনার সহিত বিশেষভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ । এমতাবস্থায় গ্রন্থ বণিত সকল 
ঘটনাকেই একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না । একমাত্র জয়ানন্দের একটি সন্দেহজনক 
তালিকার মধ্যে লিখিত হইয়াছে যে জগদীশ ও হিরণ্য ছুই সহোদর ছিলেন। কিন্ত 
হিরণ্য যে জগদীশের ভাতা ছিলেন, এরপ প্রমাণ অন্যত্র নাই। খুব সম্ভবত তাহাদের 
ঘনিষ্ঠতা ও অস্তরঙ্গতার জন্যই জয়ানন্দের গ্রন্থে উক্ত-প্রকার উল্লেখ করা হইয়াছে 

হিরণ্য সম্বন্ধে চত্যভাগবতে' বলা হইয়াছে যে নিত্যানন্দ তাহার ধর্মপ্রচারকালে 
একবার নবদ্ীপবাসী ন্ুব্রাহ্মণ হিরণ্য-পণ্ডিতের গৃহে বিরলে বাস করিয়াছিলেন এবং 
জগদীশ-পণ্ডিত সম্বন্ধেও একই গ্রন্থের লেখক জানাইতেছেন৬ যে গৌরাঙ্গ বাল্যকালে 
একদিন কোনও আহাধ গ্রহণ ন! করিয়! কীর্দিতে থাকিলে সকলেই তাহাকে নানাভাবে 
উপরোধ করিতে থাকায় ্‌ 

প্রভু বোলে যদি মোর প্রাণ রক্ষা! চাহ। 

তবে ঝাট ছুই ব্রাঙ্গণের ঘরে যাহ ॥ 

জগদীশ পণ্ডিত, হিরণা ভাগবত । 

এই ছুই স্থানে আমার আছে অভিমত ॥ 

একাদশী উপবান আজি সে দৌোহার। 

বিধু লাগি করিয়াছে যত উপহার ॥। 

সে সব নৈবেগ্ধ দি খাইবারে পাও। 

তবে মুই সুস্থ হই হাটিয়। বেড়া ॥ 
গৌরাঙ্গের নির্দেশান্তযায়ী সেই ব্যবস্থা হইল। জগদীশ-পণ্ডিত ও হিরণ্য-ভাগবত 
নিজদ্িগকে কৃতার্থ মনে করিলেন। গ্রস্থ-মধ্যেণ জগদীশ-পণ্ডিতকে নিত্যানন্দ-পার্যৎ বলা 
হইয়াছে এবং জানান হইয়াছে যে একবার তিনি ও হিরণ্য-ভাগবত চৈতন্ত-দর্শনাথ 
নীলাচলে যাত্রা করিয়াছিলেন । 

“চৈতন্যভাগবত'-কার আরও জানাইয়াছেন৮ ষে গৌরাঙ্গ-আবির্ভাবের পূর্বেই যে-সমন্ত 
ভক্তের আবির্ভাব ঘটে, তন্মধ্যে ছিলেন শ্রচন্দ্রশেখর গোপীনাথ জগদীশ।” গ্রন্থ-মধ্৯ 
গোৌরাঙ্গের নবদ্ীপ-লীলার সমস্ত প্রসিদ্ধ ঘটনার সহিত গোপীনাথ ও জগদীশের নাম একত্রে 
উল্লেখিত থাকায় এ সমস্ত ক্ষেত্রে সম্ভবত একই জগদীশকে বুঝাইতেছে। নীলাচল 
হইতে মহাপ্রস্বর গৌড়াগমনকালে মহাপ্রত্র দর্শনা্থাঁ উক্ত জগদীশকেই অহৈত-গৃছে 
উপস্থিত থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু কোথাও তাহার উপাধির উল্লেখ না থাকায় তিনিই 


(8) বে. খ.১ পৃ. ১৪৫ (৫) ৩1৫, পৃ. ৩৯১ (৬) চৈ. ভা.--১1৪ পৃ. ২৬২৭ (৭) ৩1৬, পৃ ৩১৬ ? 
৩1৭৯, পু, ৩২৭ (৮) ১২, পু. ১২ (৯) ২1৮, পৃ. ১৩৭৯) ২1১৩, পৃ. ১৭৪) ২1২৩, পৃ. ২১৭, ২২৫) ৩1৯, 


পৃ, ২৯৭ 


র জগর্দীশ-পপ্ডিত ৪৪৩ 


জগদীশ-পণ্তিত কিনা, সে বিষয়ে সংশয় আসিতেও পারে । 'গৌরপদতরঙ্গিণীতে' একজন 
সংগীতপটু জগদীশের নাম পাওয়া যায়»* এবং «গৌরগণোদ্দেশদীপিকা” ও তনস্থ্যারী 
ভক্তমাল"-গ্রন্থে 'নৃত্যবিনোদী জগদীশ-পণ্ডিতে'র উল্লেখ আছে । আবার গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে 
অন্যত্র একাদশীর-উপবাসী পূর্বোক্ত জগদীশের এবং হিরণ্যকের নামোল্লেখও করা 
হইয়াছে ।১৯ কিন্তু এই স্থলে একটি জিনিস উল্লেখযোগ্য ষে তীহাদের বর্ণনায় “নৃত্যবিনোদী, 
জগদীশের উপাধিটিও পণ্ডিত। স্মৃতরাং সন্দেহ উপস্থিত হইলে জগর্দীশ-পপ্ডিত নামক 
দুই ব্যক্তির বর্তমানতা সম্বন্ধেই সন্দেহ জন্মাইতে পারে। প্ররুতপক্ষে, “চৈতন্য- 
চরিতামূতে”ও চৈতন্য এবং নিত্যানন্দ, এই দুই শাখাতেই জগদীশ-পপ্ডিতের নাম পাওয়া 
যায়। চৈতন্য-শাখার জগদীশ-পণ্ডিতের সহিত হিরণ্য-মহাশয়ের নাম এবং নিত্যানন্দ- 
শাখার জগরীশ-পণ্ডিতের সহিত মহেশ-পপ্ডিতের নাম উল্লেখিত হইয়াছে । এই গ্রস্থে 
রঘুনাথদাস কর্তৃক গঙ্গাতীরে দধিচিড়া ভোজ-দানকালে উপস্থিত ধনগীয়ের সহিত যে- 
জগদীশকে পাওয়। যাইতেছে, তিনি যে নিত্যানন্ম-শাখায় বগ্িত জগদীশ-পণ্তিত তাহাতে 
সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহাই হউক ন! কেন, দুই শাখায় বণিত দুইজন জগদীশ-পণ্ডিত যে 
পৃথক ব্যক্তি, তাহা মনে করিবার কারণ নাই। জগদীশ ছাড়া ধনঞ্জয়-পপ্ডিত প্রভৃতি 
আরও কয়েকজনের নাম ছুইটি শাখাতেই পাওয়া যায়। আর যদ্দি ছুইজন জগদীশ- 
পণ্ডিতের অস্তিত্ব কল্পনা করিতোহয়, তাহা হইলে নবদ্বীপ-লীলার প্রধান ঘটনাগুলির 
বর্ণনায় বুন্দাবনদাস গোপীনাথ-পণ্ডিতের সহিত যে উপাধি-বিহীন জগদীশের উল্লেখ 
করিয়াছেন, তিনি কোন্‌ জগদীশ-পণ্তিত তাহা বিবেচ্য হইয়া উঠে।' কিন্তু মুরারি-গুপ্রের 
একটি বর্ণনা-মধ্যে১২ গোপীনাথ-পণ্ডিতের প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই জগদীশ-পপ্ডিত এবং হিরণ্য- 
পণ্ডিতের নাম উল্লেখিত হওয়ায় তাহাকে চৈতন্-শাখার জগদীশ-পপ্তিত বলিয়া বুঝিতে 
পারা যায়। ইহা সত্য হইলে নিত্যানন্দ-শাখার জগদীশ-পণ্ডিতকে এক গঙ্গাতীরস্থ 
ভোজনকাল ছাড়া অন্ত কোথাও খুঁজিয়। পাওয়া যায় না। কিন্তু কেবল এই একটিমাত্র 
ঘটনায় উপস্থিত থাকিবার জন্যই যে একজন ব্যক্তি এমন প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন 
তাহ। অবিশ্বাস্ত। সুতরাং একজন জগদীশ-পপ্ডিতের অস্তিত্বই স্বীকাধ হইয়। পড়ে । 


(১) পৃ. ১৫১, ১৬৩ (১১) গ্গৌ, দী.--১৪৩, ১৯২ ;ভ. মা--পৃ' ২৯, ৩১ ১২) প্ীচে চ...-৩।১৭1৯-১৩ 


সদ্দাশিব-কাবিরাজ 
“চৈতন্যভাগবত'কার সংবাদ দিয়াছেন১ যে গৌরাঙ্গের গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পর 

শ্রীমান-পপ্ডিতাদি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তিনি শ্রীমানকে বলিয়াছিলেন £ 

কালি সভে শুক্লান্বর ব্রহ্মচারী ঘরে | 

তুমি আর সদাশিব চলিবে সত্বরে | 
শ্রীমান তখন অন্যান্ত ভক্তের নিকট আসিয়! জানাইলেন ঃ 

শু্লাপ্থর গৃহে কালি মিলিবা সকলে ॥ 

তুমি আর সদাশিব পণ্ডিত মুরারি। 
এই স্থলে সদাশিবের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে । পরবর্তী উদ্ধৃতির 'পণ্ডিত'- 
উপাধিটি কাহার সহিত যুক্ত হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। 
পঙ্ডিতোপাধিক মুরারির প্রসিদ্ধি থাকায় এবং পণ্ডিত-উপাধিধারী সদদাশিবকে মাত্র ছুই 
তিনটি স্থল ছাড়া আর কোথাও না পাওয়ায় উক্ত-স্থলের 'পণ্তিত'কে মুরারির সহিত যুক্ত 
ধরিতে হয়। তাছাড়া প্রথম উদ্ধূতির মধ্যে যখন সদাশিবের কোনও উপাধি লিখিত নাই, 
তখন পরবর্তী স্থলেও সদাশিবকে উপাধি-বিহীন ধরিয়া লইতে হয়। 

কিন্তু এই বিষয়ে আলোচনার পূর্বে সদাশিবের গতিবিধি ও কার্ধাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধান 

করা যাইতে পারে । উপরোক্ত ঘটনার পর উক্ত গ্রস্থ-মধ্যে আমরা সদাশিবকে পাইতেছিং 
গৌরাঙ্গের সান্ধ্য-কীর্তন-আসরে এবং জগাই-মাধাই-উদ্ধার ঘটনায়। তাহার পর দেখা 
যাইতেছে যে চন্দ্রশেখর-ভবনে গৌরাঙ্গের 'গোপিকা নৃত্য'কালে তিনি গৌরাঙ্গ কর্তৃক 
বুদ্ধিমস্ত-খানের সহিত “কাচ সজ.'জ' করিবার আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই ঘটনার পরে 
চৈতন্তচরিতামৃত'-কার তাহার জন্ধান দিয়া বলিতেছেনও যে রঘুনাথদাস কতৃক দধি-চিড়া- 
ভোজ-দানের সময় তিনি গঙ্গাতীরে নিত্যানন্দ-সঙ্গী-বুন্দের সহিত উপস্থিত ছিলেম। 
এই স্ম্ত স্থলেই কিন্তু সদাশিবের কোনও উপাধি উদ্ধৃত হয় নাই। কবিরাজ-উপাধিযুকত 
একজন সদাশিবকে পাওয়া যায় কেবলমাত্র বৃন্ধাবনদাস ও কৃষ্ণদাস-কবিরাজ প্রদত্ত দুইটি 
নিত্যানন্দ-শি্ত-তালিকার মধ্যে ।৪ আবার পূর্বে যে সদাশিব-পপ্ডিতের কথা৷ বল! হইয়াছে 
তাহার উল্লেখ পাওয়া যায় “চৈতন্তভাগবতে'র অস্তা-খণ্ডের নবম-্পরিচ্ছেদধে। গ্রন্থকার 
বলিতেছেন যে চৈতন্য-দর্শন-প্রার্থী নীলাচলগামী ভক্তবৃন্দের মধ্যে 


(১) ২1১, পৃ. ৯৪-৯৫ (২) ২৮, পৃ ১৩৯) ২1১৩, পৃ, ১৭৪7 ২1১৮, পৃ. ১৮৮ (৩) ৩1৬, পৃ, ৩১৬ 
(8) চৈ, চ,-৮১1১১, পৃ. ৫৬ 7 চৈ, ভা.--৩1৬ পৃ ৩১৬ 


সদাশিব-কবিরাজ 8৪৫ 


সদাশিব পঞ্ডিত চলিল। শুদ্ধমতি। 

যার ঘরে পূর্বে নিত্যানন্দের বসতি ॥। 
তাহার দ্বিতীয় উল্লেখ দেখ যায় “চৈতন্তচরিতামতে'র মূলস্বন্ব-শাখা-বর্ণন পরিচ্ছেদে ১. 

সদাশিব পঙ্ডিত ধার প্রভুপদে আশ । 

প্রথমেই নিত্যানন্দের ধার ঘরে বাস ॥ 
সুরারি-গুপ্রের কড়চামধ্যেও দেখা! যায় যে গৌড়ীয় ভক্তবুন্দের 'নীলাচল-গমনকালে 
একজন সদাশিব-পপ্ডিত যাত্রী হইয়াছিলেন। সুতরাং এই সদাশিব-পণ্ডিতই যে গৌরাঙের 
পূর্ব-পার্ধৎ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা হইলে নিত্যানন্দ-শিশ্ত-বর্ণনাগুলির 
মধ্যে যে একজন সদাশিব-কবিরাজ্রর নাম পাওয়া! যাইতেছে তাহার কার্যাদ্ির পরিচয় কি, 
বা তিনি কোন্‌ ঘটনার সহিত যুক্ত হইয়াছিলেন ? 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা*়৬ কিন্ত 
সদাশিব-কবিরাজকেই তাহার বিশেষ অবস্থানের জন্য “চন্দাবলী'-আখ্যা প্রদান করিয়া 
তাহাকে গৌড়দেশবাসী বল! হইয়াছে। ইহা হইতে তাহাকেও গৌরাঙ্গের পূর্ব-পার্যৎ 
বলিয়। নির্ণয় করা যাইতে পারে। এই সমস্ত হইতে ধারণ! জন্মায় ষে সদাশিব-পণ্ডিত ব৷ 
সদাশিব-কবিরাজ নামক একই ব্যক্তি গৌরাঙ্গের নবদ্বীপ-লীলার বিশেষ সঙ্গী থাকিয়াও 
পরবর্তা-কালে তাহার নীলাচল-গমনের পরে নিত্যানন্দেরই একান্ত অন্ুরাগী হইয়া পড়েন। 
'পাটপর্যটন- ও “পাটনির্ণয়”-গ্রস্থে৮ একমাত্র সদাশিব ব1 জদদাশিব-কবিরাজেরই পাটস৯ 
বোধখানা-গ্রামে নির্ণীতি হইয়াছে। 

সদাশিব-কবিরাজের একজন পুত্র ছিলেন। তাহার অনেকগুলি নাম পাওয়া যায়__ 

পুরুযোত্তম,১০ পুরুষোত্তম-দীস,৯৯ নাগর-পুরুযোতম,৯ নাগর-পুরুষোত্বমদাস,১৩ পুরুযোতম- 
ঠাকুর ।১৪ “চৈতত্যসংগীতা” মধ্যে১৫ পুরুযোতম-কবিরাজ দ্বাদশ গোপালের অস্ততূক্তি এবং 


(6) ৪1১৭।৭ (৬) ১৫৬ 3 চৈ-চন্দ্র--গ্রন্থে (পৃ ১৭৭) ইহার সমর্থন আছে। (৮) পা.প.--পৃ. ১১০ 8 
পা. নি (পা. বা. )--পৃ, ১ পা নি. (ক বি )--পৃ ২ (৯) বৈ. দ. (পৃ. ৩৪৩ )-মতে তাহার 
কুমারহটে বাস ।' চৈ. চত্ত্র-এর ভূমিকাতেও এই একই মত স্বীকৃত হইয়াছে । বৈ.দি. (পৃ. ২৬ )মতে 
মহাপ্রভুর শ্রিয়-পার্ধৎ স্দাশিব-কবিরাজের পাট ছিল কাঞ্চনপল্লীতে। তাহার পিতার নাম ছিল 
কংসারি-সেন। হরিদাস দাস মহাশয় ভাহায় গৌ.জী-্রস্থে (পৃ-২১*) তাহাকে কংসারি-সেনের 
পুত্র এবং ভীহার গৌ.তী--্রন্থে (পৃ ৮৩) তাহাকে বছু-কবিরাজের বংশসম্ভূত বলিয়াছেন। এই 
্রস্থকার-মতে সদাশিব-কবিরাজ ও সদাশিব-পণ্ডিত ভিন্ন ব্যক্তি । (১০) পা" নি. (ক. বি.) পৃ. (১১) 
চৈ, ভা.--৩1৬, পৃ, ৩১৬; চৈ, চ--১1১১০ পৃ ৫৬ (১২) গৌ, দী,--১৩১; ভ, মাপ, ২৯; পা, 
প.পৃ, ১০৮ (১৩) পা, প.গৃ১১০ 08) পা. নি. (পা, বা. )--পৃ ১0১৫) পৃ. ১২ 


৪৪৬ চৈতন্ত-পরিকর 


ুখসাগরে তাহার পাট নির্ণীতি হইয়াছে । কিন্তু 'পাটনির্ণয়" গ্রন্থের একস্থলে বল! হইয়াছে১৬ 
যে নাগর-পুরুযোত্তমদাসের নিলয় ছিল বনকুড়া বা নখছড়া গ্রামে এবং বংশীশিক্ষা-মতে৯৭ 
স্তোকুষ্ণাখ্য পুরুষোত্বম বোধধানাবাসী ছিলেন। “গৌরগণোদ্দেশদীপিকা*য৯৮ পুরুযোত্তম- 
দাসকে স্তোকরৃষ আখ্যা দেওয়া হইলেও পরবর্তী শ্লৌোকেই বৈদ্বংশোত্তব সদাশিবের পুত্র 
নাগর-পুরুযোত্রমকে দাম নামক গোপ-আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে 
যাহা হউক, পুরুষোত্ম সম্বন্ধে 'চৈতন্যভাগবতে' বল হইয়াছে১৯ £ 

সদাশিব কবিরাজ-_মহাভাগাবান । 

ষার পুত্র-_শ্রীপুরুযোতম দাস নাম ॥। 

বাহ নাহি পুরুষোত্তম দাসের শরীরে । 

নিত্যানন্দ চক্র ধার হাদয়ে বিহরে ॥। 
এবং “চৈতন্যচরিতামৃত'কার বলিতেছেন২« £ 

প্ীসদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয় । 

শ্রীপুরুষোত্ম দাস তাহার তনয় ! 

াজন্স নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে । 

নিরন্তর বাল্যলীল৷ করে কৃষ্ণ সনে ॥ 

তার পুত্র মহাশয় শ্রীকানু ঠাকুর । 


যার দেহে রহে কৃষ্ণ প্রেমামৃতপুর | 
গ্রন্থের অধৈতশাখা-বর্ণনার মধ্যে একজন কান্-পণ্তিতকে পাওয়া যায়, তিনি অদ্বৈত- 


শি্তাবৃন্দের সহিত গদাধরদাসের তিরোধান তিথি-মহামহোৎসব ও খেতুরির মহামছোৎসবে 
যোগদান করিয়াছিলেন ।২৯ কিন্তু তিনি পুরুযোত্তম-পুত্র কান-ঠাকুর নহেন। ববৃন্দাবনদাসের 
নামে প্রচলিত “চৈতন্যচন্দ্রোদয়। নামক গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে২২ যে স্তোক-রৃষস্বরূপ 
পুরুযোতম-ঠাকুরের পুত্র শিশু-রুষ্দাস পরে কাঙ্গ-ঠাফুর আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
বিবরণ অঙত্য না হইতেও পারে । যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে এই কানু-ঠাকুরের পিতা 
পুরুযোত্তম-ঠাকুরকে “চৈতন্চরিতামুতো*ক্ত কানু-ঠাকুরের জনক সদাশিব-পুত্র পুরুযোত্তম- 
দাস বলিয়াই ধরিয়া লওয়া চলে। ডা. সুকুমার সেন লিখিয়াছেন,২৩ «৭85 7০ 
ঢ8100190) 1089 ০1 8৪00 1085 25 1116 5010 01 00৩ 1006 1১110986121) 1925 
৪2100 06 £:81005017 01 9808518. 28%119)9 

(১৬) পা. নি, কে. বি.)--পৃ. ৩ (৪৬৪১ নং পুথি); এঁ--পৃ. ২ (৩৬৪৮ নং. পুবি); 
রার্মীই-এর চৈতন্যগণোদ্দেশদীপিকায় (পৃ. ২) বোধখানাই স্বীকৃত হইয়াছে। (১৭) পৃ.৮১ (১৮) 
১৩০-৩১ (১৯) ৩1৬, পৃ. ৩১৬ (২০) ১1১১, পৃ. ৫৬ (২১) গ্রে, বি.-১৯শ, বি, পৃ.১ ৩০৯ ; ভ.র.-. 
৯1৪০৪) ১০1৪*৩) ন. বি.--৬ষ্* বি, পৃ. ৮৩) ৮ ম. বি. পৃ. ১৭৭ (২২) পৃ. ১৫৭৬৮ (২৩) ঘ্, 


5, 1.০, 84,85 
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পুরুষোত্তম একজন পদকত্ ছিলেন। তাহার অধিকাংশ পদই শ্রজবুলি-ভাষায় 
রচিত।২৪ 'অনুরাগবল্পী*-গ্রন্থে২৫ তাহাকে “বৈষববন্দনারচয়িতা দেবকীনন্দনের গুরু 
বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । “চৈতন্যচন্দোদয় গ্রস্থেও তাহাকে দেবকীনন্দনের গুরু 
স্বীকার করিয়া বলা হইতেছে২৬ যে নিত্যানন্দ সমক্ষে পুরুষোত্তমের "অভিষেক হয় এবং 
তিনি সাত বৎসর বয়সে রুষ্ণবধূপ ধরিয়া সংকীত'ন করিয়াছিলেন এবং তাহার “স্তোকরৃষ্ণ- 
স্বরূপ তাহা অগ্ুভবে জানি” | ন্বয়ং দেবকীনন্দনও বলিতেছেন ২৭ ঃ 
ঈষ্টদেব বন্দে। প্রীপুরুযোতম নাম 1*****. 
সাত বৎসরে যার.*-শ্রীকৃ্ণ উন্মাদ ॥**'*** 
গৌরীদাস কীতন্যার কেশেতে ধরিঅ|। 
নিত্যানন্দ স্তব যে করাল্য শক্তি দিআ ॥ 
জয়ানন্দের “চতন্যমঙ্গল” এবং “গোবিন্দদাসের কড়চা" মধ্যে সম্ভবত এই “দেবকীনন্দনে"র 
নীম উল্লেখিত হইয়াছে ।২৮ সপ্তদশ শতকের প্রথম দশকে লিখিত 'কর্ণানন্দে'র লেখকও 
দেবকীনন্দনের “বৈষ্ণববন্দনা"র উল্লেখ করায়২৯ ষোড়শ শতকের কবি দেবকীনন্দন-রচিত 
এই গ্রন্থটির প্রামাণিকতা৷ সম্বন্ধে 'কোনও সন্দেহ থাকে না। কবির যে পদগুলি প্রাঞ্ধ হওয়! 
যায় তাহার অন্তত একটি পদ হইতে জানা যায়০ যে কবির পক্ষে গৌরাঙ্গ-লীলা দর্শন 
করার সৌভাগ্যও ঘটিয়াছিল। তাহার যে পাচ-ছয়টি পদ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে একটি 
ব্রজবুলি-ভাষায় রচিত।৩১ | 
“বৈষ্ণব ইতিহাস+-নামক গ্রন্থে মধুস্দন অধিকারী মহাশয় জানাইয়াছিলেন, “শ্রীদেবকী- 
নন্দন দাস ব্রাহ্মণ কুমার। বাস হালিসহর। ইনি সদদাশিব কবিরাজের পুত্র পুরুযোত্বম 
দাসের মন্্রশিষ্য ৷ নব্দ্ীপের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবন্ধেষী চাপাল গোপালই এই দেবকীনন্দন দাস |” 
এই উক্তির সহিত পরিচিত থাকিয়া ১৩৩৪ সালের “সোনার গৌরাঙ্গ-পত্রিকার জ্যৈষঠ- 
খখ্যায় কাম্ুপ্রিয় গোম্বামী মহাশয়ও লিখিয়াছিলেন, “বৈষ্ণব বন্ধনার রচয়িতা দেবকীনন্দন 
দাস ও চাপাল গোপাল অভিন্ন ব্যক্তি।” তিনি বলিতে চাহেন যে নাটশালা-প্রত্ঠাগত 
মহাগ্রভূ শাস্তিপুরে পৌছাইয়! যে সকল ব্যক্তিকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, “চৈতন্যভাগবত”-গ্স্থ 
তাহাদের বর্ণনা! দৃষ্ট হয়, এবং তাহাদ্দের একজনের ব্্ণনার সহিত “চৈতন্যচরিতামতোক্ত 
চাপাল-গোপালের বর্ণনার সম্পূর্ণ মিল দেখিয়া! তাহাকে চাপাল-গোপাল বলিয়া সহজেই 
বুঝিতে পারা ষায়। আবার “চৈতন্যভাগবতের এই বর্ণনার সহিত নাকি 'বৈষ্ব্বন্দনা'র 


(২৪) এ (২৫) ৬ষ্ঠ. ম., পৃ. ৪৮ (২৬) পৃ. ১৫৯ (২৭) বৈ. ব (দে.-পৃ. ৩-৪ (২৮) বি ধণ পৃ. 
১৪৩ ) গো. ক.-_পৃ. ৮৪ (৫২৯) ৫ম. নি. পৃ. ১৯৪ (৩+) গৌ. ত,--পৃ. ১১৫) তু স্ব, ক--পৃ, ৮৪ 
(৩১) £87,--0, &8 
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কবি দেবকীনন্দনের আত্মপরিচয়াত্মক বর্ণনাটি একেবারে মিলিয়া যাওয়ায় সহজেই উপরোক্ত 
সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। পাটবাড়ীতে বাম্দাস বাবাজী-সম্পার্দিত “সাধক কণ্মালা 
(৫ম. সং") নামক যে মুদ্রিত গ্রন্থটি রহিয়াছে তাহার মধ্যে দেবকীনন্দনের উক্ত আত্ম- 
পরিচয়াত্বক বর্ণনাটি উদ্ধত হইয়ছে এবং পাটবাড়ীর গ্রস্থাগারিক বৈষ্ণব চরণ দাস মহাশয়ও 
বর্তমান গ্রস্থকারকে জানাইয়াছেন যে বৈষ্ণব-ভক্তবুন্দ & বর্ণনাকে সত্য বলিয়া পাঠ করিয়। 
থাকেন। কিন্তু আশ্চর্ষের বিষয়, এ গ্রন্থাগারে রক্ষিত ১০৯১ সালে অনুলিখিত প্রাচীন “বৈষ্ণব 
বন্দনা”-পুধি (বিবিধ ৯৯ নং)-মধ্যে এ বিবরণ লক্ষিত হয় নাই। কলিকাতা -বিশ্ববিষ্ঠালয়ে 
রক্ষিত উহারও পূর্বে ১০৮৫, ১০৭৫, ও ১০৬৯ সাল প্রভৃতিতে অন্থলিধিত' আরও কতকগুলি 
বৈষ্ণববন্দনা-পুধিতে, কিংবা এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত পুথিধানির (0০%5001061 
০01160607)--700, 5369) মধ্যেও উক্ত বিবরণ ৃষ্ট হয় না। বর্তমান গ্রস্থকারের নিকটেও 
১১৮৬ সালে অঙ্গলিখিত যে-একখানি পুধি রহিয়াছে, তাহার মধ্যেও এ অংশ রক্ষিত 
হয় নাই। সুতরাং পুর্বোস্ত সুধী-ভক্তবুন্দ যে-পুধি হইতে উপরোক্ত তথ্য সংগ্রহ 
করিয়াছেন, তাহার প্রাচীনত্ব গ্রভৃতি সম্বন্ধে সুনিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত দেবকীনন্দন ও চাপাল- 
গোপালকে অভিন্র-ব্যক্তি বলিয়। মনে করিতে পার! যায় না। 

পুরুযোত্তমের পুত্র সম্বন্ধে পুৰোক্ত “চৈতন্চন্দ্রোদয়ে'র গ্রন্থকার লিখিতেছেন৩২ যে 
কষ্দাস-গোস্বামী দ্বাদশ দিনের হইলে নিত্যানন্দ তাহাকে লইয়া পুত্রবৎ পালন করেন। 
“কিশোর বয়স যখন তথন বুন্দাবনে। মহা! অনুভব তাহার দেখিয়াছি নয়নে ॥” আবার 
তিনি ছিলেন নাকি “সংকীর্তনে অদ্বিতীয় মন গোপাল" এবং তাহার মুরলীর রবে সকলের 
চিত্তহরণ হইলে জীব-গোম্বামী ও ব্রজবাসিগণ তাহার “কানাই, নামকরণ করেন, তানুযায়ী 
তিনি 'কান্ঠাকুর" নামে অভিহিত হন। গ্রন্থকারের উক্তিগুলি প্রণিধানযোগ্য। 

“ভক্তিরত্বাকর” হইতে জান! যায়৩৩ যে জাহবা কর্তৃক বুন্দাবনে বিগ্রহ-প্রেরণকালে 
যাহারা বিগ্রহসহ যাত্রা করেন, তাহাদের মধ্যে ঠাকুর-কানাই বিদ্যমান ছিলেন। “নরোত্বম 
বিলাস'-মতে০৪ বীরচন্দ্রের খেতুরি হইতে বিদায় গ্রহণকালেও কানাই-ঠাকুর তাহার সঙ্গী- 
হিসাবে বর্তমান ছিলেন। কেহ কেহ এই শিশু-কুষ্দাস বা কাঙ্-ঠাকুরকেও দ্বাদশ- 
গোপালের অন্ততুক্ত ধরিয়৷ থাকেন।৩৫ কান্-ঠাকুরও একজন পদ্দকর্তা ছিলেন ।৩৬ 


(৩২) এই প্রসঙ্গে বৈ' দি.-কার (পৃ. ২৭, ৭৩-৭৪) জানান ষে পুরুযোত্বমের স্ত্রীর নামও জাহবাদেব' 
হওয়ায় নিত্যানন্দ-পত্ধী জান্বা ও তিনি পরম্পর “সই পাতাইয়াছিলেন। ঘ্বাদশ দিনের শিশুকে 
রাখিয়া! পুরুযোত্তম-ঘরণা দেহত্যাগ করিলে জাহবাদেবী উক্ত শিশুকে পুত্ররূপে পালন করিয়াছিলেন 
(৩৩) ১৩1৮৪, ১১৪ (৩৪) ১১শ. বি., পৃ. ১৭৭ (৩৫) অ. লী.--পরিশিষ্ট, এই স্থলে তাহার পাট নিশা 
হইয়াছে বর্ধমানের ডাইহাটে । (৩৬) £81,--0১, 8&, ৪5. 


সর্দাশির-কবিরাজ ৪৪৯ 


- গচতন্চরিতাম্বতে'র নিত্যানন্দ-শাখা-বণনার মধ্যেই কিন্তু আর এক পুকুযোত্বমকে 
পাওয়! যায়--- 


নবন্বীপে পুরুযোত্তম পণ্ডিত মহাশয় । 

নিত্যানন্দ নামে ধার মহোন্সাদ হয় | 
পুবৌক্ত “চৈতন্যচন্দরোদয়'-মতে ৩৭-_ 

অর্জুন স্বরূপ হয়েন পুরুষোত্ধম নাম। 

পণ্ডিতাখ্য নবন্বীপে দিব্য তেজধাম 11....*. 

আজন্স বিরাগ তাহার রহে প্রভু সঙ্গে । 

সদ! সখ্যভাবে নাচে অতি বড় রঙ্গে |। 
জয়ানন্দের “চৈতন্যমঙগল”৩৮ ও রামাই-এর “চৈতন্যগণোদ্দেশদীপিকা'তেও দেখা যায় ষে 
পুরুযোত্রম-পণ্ডিতের জন্ম বা বাসস্থান ছিল নবন্ধীপে।৩৯ এই সমস্ত হইতে সহজেই বুঝিতে 
পার! যায় যে পুরুযোত্তম-পণ্ডিত নামক ব্যক্তি পুরুযোভ্রম-কবিরাজ, -ঠাকুর বা, -নাগর হইতে 
ভিন্ন ব্যক্তি । কিন্তু পুরুযোত্তম নামধারী ব্যক্তিগুলির মধ্যে বিভ্রাট বাধিবার যথেষ্ট অস্তাবন! 
আছে। “চৈতন্যচরিতাম্ততে'র মৃলক্ন্ধ- এবং নিত্যানন্দ- ও অদ্বৈত-শাখার প্রত্যেকটিতেই 
অন্তত দুইজন করিয়া পুরুযোত্তম আছেন। তাহার! প্রত্যেকেই ভিন্ন ব্যক্তি। মূলব্বদ্ধ- 
শাখার দুইজনের মধ্যে একজন৪০ নবদ্ধীপস্থ মুকুন্দ- ও জঞ্জয়-সংগ্লিষ্ট পুরুযোত্বম এবং অন্য- 
ব্যক্তি, হইতেছেন কুলীন-গ্রামী। নিত্যানন্দ-শাখার দুইজনের মধ্যে একজন সদাশিব- 
পুত্র এবং অন্য জন উপরোক্ত আলোচিত পুরুযোত্বম-পণ্ডিত। অদ্বৈত-শাখার দুইজনের৪২ 
মধ্যে একজন পুরুষোত্তম-ব্রক্মচারী ও অন্য ব্যক্তি সম্ভবত অন্ত পুরুযোত্মম-পণ্ডিত। কারণ, 
একই ব্যক্তি অদৈত ও নিত্যানন্দ উভয়ের শিষ্য হইতে পারেন না। তাছাড়া, দেবকী- 
নন্দনের 'বৈষ্ণববন্দনা'র মধ্যে নদীয়ার পুরুযোত্তমের উল্লেখের একটু পরেই গ্রন্থকার একজন 
পুরুযোত্রম-প্ডিতের উল্লেখ করিয়! বলিতেছেন৪৩ £ 

শ্রীপুরুষোত্তম পঙ্িত বন্দো! বিলাসি সুজান । 

প্রভু জারে দিলা আচার্ধ গোসাঞ্রির স্থান ॥ 
এই সমস্ত ছাড়াও একজন আছেন, তিনি নরোত্তম-জনক পুরুযোতম-দত। একজন পুরু- 
যোতম-দত্ত সম্বন্ধে জয়ানন্দ বলিতেছেন৪৪ £ 

যাহার মন্দিরে নিত্যানন্দের বিলাস। 
এই পুকুষোত্তম-দৃত্ত ষে কে, তাহা! জোর করিয়া বলা যায় না। দর্ভ-উপাধি থাকায় 


0৬৭) পৃ ১৬৯ (৩৮) বি. খ., পৃ. ১৪৪ (৩৯) পৃ. ৫ (৪০) ভু'--মুকুদ্দ-দত (৪ ১) ভ্র---রামাননা-বন্ছু 
(৪২) ভ্র.--পুরুযোত্বম-পণ্ডিত (৪৩) পৃ' ৪ (৪৪) বি. খ. পৃ.১৪৫-৪৭ 


২৯ 


৪৫০ চৈতন্য-পরিকর 


তাহাকে মূকুন্দ-সঞ্জয় পরিবারের পুরুষোত্বম বলিয়৷ ধরিয়া লইতে পারা যায় না।৪৫ 
আবার তীহার 'পণ্ডিত'-উপাধি না থাকায় তাহাকেই এগ্রভূ* “আচার্য গোসাগ্ডির স্থানে, 
সমর্পণ করিয়াছিলেন, এইরূপ ধারণা করাও সংগত হয় না। ম্বতরাং অন্তত আট-জন 
পুরুযোত্তমের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । ইহা ছাড়া উড়িস্তার রাজা-পুরুষোত্তম 
এবং আরও কয়েকজন অপ্রসিদ্ধ পুরুষোত্তম ছিলেন । 

“গৌরগণোদ্দেশদীপিকা*তে৪৬ যে অন্য একজন পুরুষোত্রমকে “অজুন”-আখ্যা দান কর! 
হইয়াছে তিনি সম্ভবত নিত্যানন্দ-শাখার পুরুষোত্বম-পণ্ডিত। কারণ, নবদ্ধীপ-বাসী সেই 
পুরুযোত্তম-পণ্ডিতকেই “চৈতন্চন্দ্োদয়'-গ্রস্থেও “অজুনি'-আখ্যা প্রদান কর। হইয়াছে। 
আবার তিনি যে মুকুন্দ-সঞ্জয়-সম্পকিত পুরুযোতম নহেন, সম্ভবত তাহাও উক্ত-গ্রস্থের 
উদ্ধৃতি হইতে বুঝা যাইতেছে। কারণ, “আজন্ম বিরাগ তাহার রহে প্রভু সঙ্গে। 
সদা সখ্যতাবে নাচে অতি বড় রঙ্গে ॥”৮ “গৌরপদতরঙ্গিণী'র ছুই একটি পদেও পুরুষোত্তম- 
পণ্ডিতের এই সধখ্যভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।৪৭ মুকুন্দ-সঞ্জয্-পরিবারের পুরুযোত্তম 
গরাঙ্গ অপেক্ষা যথেষ্ট বয়ঃকনিষ্ঠ হওয়ায় তাহার পক্ষে সখ্যভাবাক্রান্ত হওয়৷ সম্ভব ছিল 
না। তিনি গৌরাঙ্গের পড়্য়া' ও ব্যাকরণের মুখ্য-শিম্ত ছিলেন। তাছাড়া, সেই 
পুরুষোত্তমের পিতা ছিলেন মূকুন্দ। কিন্তু খুব সম্ভবত এই পুকুযোত্তমের পিতার নাম ছিল 
রত্বাকর । দেবকীনন্দন জানাইতেছেন৪৮ £ 

রত্বাকর হুত বন্দো প্রীপুরুযোত্তম নাম। 
নদীয়া! বসতি বার দিব্য তেজধাম ॥ 
£চৈতন্তসংগীতা'তে নবন্ধীপস্থ পুরুষোত্তম-প্ডিতকে ছ্বাদশ-গোপালের অস্ততুক্ত কর! 


হইয়াছে।৪৯ 


(৪৫) দ্র" মুকুন্ন-দত্ত (৪৬) ১৩২ (৪৭) পৃ. ১৪৯, ১৫৮ (৪৮) পৃ ৪ (৪৪) পৃ. ২ 


সুজা নল 


নিত্যানন্দের একজন প্রধান সঙ্গী সুন্দরানন্দ দ্বাদশ-গোপালের অন্যতম বলিয়৷ খ্যাত।৯ 
তাহার পাট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল হালদা-মহেশপুরে।২ 'পাটপর্যটনে” অভিরাম-ঠাকুরের 
শিষ্য অন্য একজন নুন্দরাননোর কথা বলা হইয়াছে। তিনি বিগ্র ও পণ্ডিত; তাহার পাট 
ভঙ্গমোড়ায় । 

বাসু-ঘোষ গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা-বর্ণনা মধ্যে একস্থানে গ্রথমোক্ত সুন্দরানন্দ সত্ন্ধে 
বলিয়াছেন ৩ যে রামাই, সুন্দরানন্দ গৌরীদাস অভিরাম প্রভৃতিকে লইয়া “গোষ্ঠলীল! 
গোরাচান্দ করিলা প্রকাশ ।' সম্ভবত বাসু-ঘোষের এই সমস্ত পদই পরে দ্বাদশ-গোপালের 
পরিকল্পনার হুত্রপাত করিয়৷ থাকিবে। উল্লেখযোগ্য যে বাসু-ঘোষ নীলাচল হইতে 
নিত্যানন্দ-সঙ্গী হিসাবেই গৌড়ে আসিয়াছিলেন।৪ সম্ভবত বান্মু-ঘোষের উল্লেখ দৃষ্টে 'ভক্তি- 
রত্বাকর-রচয়িতা নরহরি ও অন্যান্য পদকতৃগণ গোৌরাঙ্গের বাল্যলীলা বা গোষ্ঠলীলাদির 
সহিত রামাই সুন্দরানন্দ ও গৌরীদীসকে যুক্ত করিয়৷ থাকিবেন এবং জয়ানন্দও তাহার গ্রন্থ 
নবদীপ-লীলা প্রসঙ্গে বর্ধিত তালিকা-মধ্যে হুন্দরানন্দের নামোল্পেখ করিয়া! থাকিবেন।৫ 
কিন্ত “চৈতন্চরিতামত'-মধ্যে গৌরাঙ্গের নবহ্ধীপ-লীলায় নুন্দরানন্দের নাম নাই। তবে 
নবদ্ীপম্লীলাকালেই যে তিনি নিত্যানন্দের সহিত বিশেষভাবে যুক্ত হইয়াছিলেন, জয়ানন্দের 
গ্রন্থ হইতে তাহা বিশেষভাবেই অনুমিত হইতে পারে ।৬ “প্রেমবিলাস*-কার জানাইতেছেন? 
যে মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে নীলাচল হইতে গড়ে প্রেরণ করিরার সময় রামদাস 
(বা?) রামাই এবং গদাধর ও সুন্বরানন্দ প্রভৃতিকেও নিত্যানন্দের সহিত প্রেরণ করেন। 
উক্ত সঙগী-কৃন্দ নিত্যানন্দেরই পূর্ব-সহচর হওয়ায় মিত্যানন্দের সহিত সুন্দরাননের পুর্ব-সন্স্ 
স্থচিত হয়। 

চৈতন্য কতৃক গৌড়ে প্রেরিত হইবার পর হুন্দরানন্দ নিত্যানন্দের বিশেষ সহচর- 
হিসাবে খ্যাত হন । তিনি সম্ভবত তাহার সহিত নানাস্থান পরিভ্রমণ করেন এবং তাহার 


(১) চৈ.ভা.--৩1৬ $ পৃ" ৩১৬ ) চৈ.চ.-:১1১১, পৃ. ৫৫ (২) ব. শি. পৃ. ৮৪) চৈ.স--পৃ. ১২) 
পাঁপ._পৃ. ১০৭; পা. নি, (পা. বা)-পৃ- ১) পা" নি. ক. বি.)--পৃ* ২) চৈ, দী, রোমাই)-- 
পৃ. ৫. (৩) বা. প.পৃ. ১৩ (6) দবানু-ধোষ ? তু-অ, লী) গ্রন্থমধো (পৃ. ১৩৯) লিখিত 
হইয়ান্ছে, "প্রধান গোপাল জানে লীলার সন্ধান ।"***"বাহুদেব ঘোষ দেখে সে সব আচার” (৫) ভ, 
র.--১২।৩১১৬, ৩১৫৬, ৩১৬৩) গৌ. ত.__পৃ. ১৬২, ১৬৪ ; চৈ“ম, (ঞ.)--বৈ. খ., পৃ. ৭২ (৬) সংখ. 
পৃ. ৯* (৭) ১ম. বি, পৃ. ১২ ) ৪র্থ বি. পৃ. ৪৬ 


৪৫২ চৈত্য্য-পরিকর 


বিবাহাহুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন ।৮ “চৈতন্যচরিতামৃত” হইতে জানা যায় যে তিনি 
রঘুনাথদাসের চিড়াদধি-মহোৎসব অনুষ্ঠানকালে নিত্যানন্দের অন্যান্য ভক্তসহ পাণিহাটার 
গঙ্গাতীরে উপস্থিত ছিলেন। “প্রেমবিলাসে'র বর্ণনানুযায়ী" তাহাকে একবার খেতুরির 
মহোতৎসবে উপস্থিত থাকিতে দেখ যায় ।১০ 


(৮) চৈ. ম. জে.)বি, খ., পৃ. ১৪৪ 3 উ. খ., পৃ. ১৫১) ভ. র.-১২।৩৭৪৮, ৩৮৬৪ ; চৈ, 
চন্ত্রমতে পৃ.১৫২) নিত্যানন্দের এই সকল লীলাকালে তিনি একবার জান্বীর বৃক্ষ হইতে কদন্ব পুষ্প 
চয়ন করিয়! ছুই কর্ণে পরিধান করিরাছিলেন ৷ বৈকবদিগবদর্শনী (পৃ.১৩)-মতে ইনি “প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় 
গঙ্গাগর্ভ হইতে কুম্তীর ধরিয়৷ আনিতেন। ইহার শিষ্যগণ বনের বাঘ ধরিয়া! আনিয়া কানে হরিনাম দিয়া 
ছাঁড়িক্না দিতেন 1....."হুন্দরানন্ন চিরকুমার ছিলেন ।' গ্রন্থকার আরও বলেন (পৃ.১১৪ ) যে 'কৃঞ্কবিলাস'- 
রচয়িত। বড়-কাদরাবাসী"কারস্থ-কবি জয়গোপালদাস হুন্দরানন্দ কতৃর্কি দীক্ষিত হন। (৯) ১৯শ. 
বি., পৃ.৩৩৭ (১০) নি. বি. (পৃ. ২৯, ৩২)- ও নি. ব. (পৃ.৯৩)-মতে তিনি একবার জাহুবার বৃন্দাবন- 
গমনকালে তৎসহ একচস্রা পর্যস্ত বান ৷ কিন্তু জাহুব! ঠাহাকে গোপীজনবল্পভের সহিত সেই স্থান হইতে 
কিরাইযস। দেন । প্রস্থকার-মতে বৃন্দাবন-গমন.কালে তাহাকে পথিমধ্য হইতে ফিরাইয়। দেন । 


কমলাকব-পিপিলা 


চৈতন্তচরিতামুতে'র নিত্যানন্দ-শাখা-বর্ণনার মধ্যে কমলাকর-পিপিলাইর নাম দৃষ্ট 

হয়। 'চৈতন্তভাগব্ত-গ্রন্থে বলা হইয়াছে* £ 
পঙ্িত কমলাকান্ত পরম উন্মাদ । 
ধাহারে দিলেন নিত্যানন্দ সপ্তগ্রাম ॥। 

জয়াননদ বলেন২ যে কমলাকর-পিপিলাইকে নিত্যানন্দ পাণিহাটা গ্রাম দান করিয়াছিলেন; 
'নিত্যানন্দ দিলা যারে পাণিহাটাগ্রাম। প্রায়-সমোচ্চারিত নাম-বিশিষ্ট দুইজন পৃথক 
ব্যক্তিকে দুইটি পৃথক গ্রাম-দানের অশ্বাতাবিকত্বকে বাদ দিয়া কেবল গ্রাম-সন্বস্বীয় ভারা 
গণের কথাটিকে স্বীকার করিয়া লইলেই বুঝিতে পারা যায় যে “চৈতন্যভাগবতে'র কমলা" 
কান্ত ও ৈত্ন্যচরিতামত' বা 'চৈতন্যমঙ্গলে'র কমলাকর একই ব্যক্তি ছিলেন। 

কমলাকর সন্ন্ধে 'চৈতগ্রচরিতামৃত'-কার কেবল এইটুকু জানাইতেছেন যে তিনি 
রঘুনাথদাসের দধিচিড়া-মহোৎসব অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রেমবিলাস,, “ভক্তি- 
রত্তাকর” ও 'নরোত্তমবিলাস হইতে জানা যায়ও যে কমলাকর-পিপিলাই জাহ্বাদেবীর 
সহিত খেতুরির মহামহোত্সব-অনুষ্ঠানেও যোগদান করিয়াছিলেন। ইহাছাড়া, কমলাকর 
সম্থদ্ধে আর কিছুই জানিতে পার! যায়না। কিন্তু বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে তিনি দ্বাদশ- 
গোপালের তালিকাতু্ত।৪ আক্লা-মাহেশ গ্রামে তাহার পাট নির্ণীত হইয়াছে।ঃ 
'পাটপধটনে" অভিরাম-শি্ত একজন কমলাকরের কথা বর্ণিত হইয়াছে।৬ গ্রন্থকার বলেন 
যে গোৌরাঙ্গপুরে কমলাকরদাঁসের 'স্থিত্তি ছিল। কিন্তু আলোচ্য কমলাকর সহদ্ধে রামাই- 
এর 'চৈতন্তগণোদ্দেশদীপিকা'্ম উপরোক্ত সপ্ত-গ্রামের কথা স্বীকৃত হইয়াছে।? কমলাকর 
মবদ্ধে আধুনিক “বৈফবদিগর্শনী ও “বৈফবাচারদর্পণে' নানাবিধ তথ্য প্রদত 
হইয়াছে ।৮ 

৯৩০৯ সালে “গৌরবিুপ্রিয়া"পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় কাশীনাথ দাস মহাশয় 
লিখিয়াছেন, “সম্প্রতি একখানি '্রীজগন্নাথেতিবৃত্তং নামক ক্ষুত্র সংস্কৃত গ্রন্থ গ্রাণ্ত হইয়াছি, 
তাহা হইতে কমলাকরের বিষয় যাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিয়াছি, তাহাই এখানে বিবৃত 


(১) ৩1৬, পৃ. ৩১৬ (২) বি থ., পৃ ১৪৪ (৩) প্র, বি.--১৯শ. বি. পৃ.৩*৮; ভ.র* 
১৪৩৭৫ ; ন. বি._-৬ঠ, বি, পৃ. ৭৯) ৮ম. বি পৃ. ১৭, ১১২ (৪) চৈ, পৃ" ১২ (৫) চৈ. সম 
পৃ.১২) পা,প”পৃ*১*৮ (৬) পৃ" ১১২ (৭) পৃ. € (৮) বৈ দ.-পৃং ১৭১৮৮ ৩৩৫, ্-দীতা- 
জীবনীর পাদটাকা! ও বীরভদ্র-জীবনী 


৪৫৪ চৈতন্ত-পরিকর 


করিব।” এই বলিয়া লেখক কতকগুলি তথ্য পরিবেষণ করিয়াছেন ।* তথ্যগুলি সম্বন্ধে 
নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। 


(৯) প্রভুর প্রিয়পান্র গ্রুবানন্দ-্রন্মচারী গদাধর-শাখার অস্তভূর্ত। নানা-তীর্ঘ পরিক্রমার পর প্রক্ষেত্রে 
জগন্নাথের স্তবকালে আকাশ-বাণী হয়, “তুমি মহেশ-নামক গ্রামে গমন কর ।..****সেই স্থানে আমি 
রাম ও হুভদ্রার সহিত থাকিব ।” ফ্রবানন্দ মাহেশে আসেন এবং পুনরায় স্বপ্নদর্শন করিয়া গঙ্গাতীরে 
প্রাপ্ত তিনটি বিগ্রহ আনিয়! প্রতিষ্ঠিত করেন। ক্রমে বিগ্রহ-সেবায় ব্রহ্মচারীর দেহ জীর্ণ শীর্ণ হইলে 
পুনরায় স্বপ্নে বল! হয়, “খালিয়াড়ি নামক বিখ্যাত নগরে কমলাকর নামক এক ধাণিক ব্রাঙ্গণ আছেন । 
তিনি তোমার সতীর্ঘ ( পিগ্লল্যাঃ কুলসভূতো। গৌরতক্তে! মমস্রিয়ঃ ) পিঙ্গলীকুলজাত, শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্ত এবং 
আমার প্রিয়, তুমি তাহাকে আনয়ন করিয়া আমার সেবায় নিযুক্ত কর ।” খালিয়াড়ী হইতে কমলাকর- 
পি্লাইকে আনিস! সেবাকার্ধে নিযুক্ত কর! হইল । কমলাকরের পত্বীও আসিলেন এবং ধরবানন্দ 
দেহত্যাগ করিলেন । অতঃপর কমলাকরের ভ্রাতা ও শিল্ত নিধিপতিও পরীসহ মাহেশে আসিলেন। 
“কমলাকর চত্ীবর নামক এক ব্রাঙ্মণকে পৌরোহিত্যে বরণ করিয়। মাহেশ-গ্রামে সংস্থাপন করিলেন ।” 
ক্রমে কমলাকর ও নিধিপতির পুত্র-কন্তা হইল । কমলাকরের পুত্র-কন্ঠার নাম ধথাক্রমে চতুডুজ ও 
রম! এবং নিধিপতির পুত্র-কন্ঠার নাম বখাক্রমে বাঁণেশ্বর ও রাধা । কমলাকর কন্তান্বর়ের বিবাহার্ধ 
চিন্তিত হন। “াহার। কষ্টশ্রোত্রিয় পিপ্পললীগাঞ্রি ব্রাঙ্গণ ছিলেন ।” কিন্তু ভগবান দ্বিজরূপে দেখা 
দিয়! ডাহাফে পরামর্শ-দান করিলে কুলীন-বৈফব যোগেম্বর-পরঙ্ডিত ও কামদেব-পঙিতের সহিত, 
কল্তাহয়ের বিবাহ হয় এবং পিপলাই-বংশ জাতিতে উঠিয়া যায় ।, 


পরমা নলা-ত 

পরম কৃষ্ভক্ত পরমানন্দ-গুপ্ত নিত্যানন্দশিষ্ব ছিলেন এবং নিত্যানন্দ তাহার গৃহে 
কিছুকাল বাসও করিয়াছিলেন ।১৯ জয়ানন্দ বলেন২ যে পরমানন'-৩প্ত নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ 
করেন এবং তিনি “গৌরাঙ্গ বিজয় গীত* রচনা করিয়াছিলেন। তিনি যে কবি ছিলেন 
তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, কবিকর্ণপূরও জানাইয়াছেন৩ যে তিনি 'কৃষ্ণত্তবাবলী" রচনা 
করিয়াছিলেন । 'পরমানন্দদাস*-ভণিতায় কয়েকটি ব্রজবুলি-পদও পাওয়া যায়। পাদগুলি 
কোন্‌ পরমানন্দের তাহা নেশ্চয় করিয়া! না বলা গেলেও আলোচ্য পরমানন্দ-৩ যে একজন 
কবি ছিলেন, উপরোক্ত প্রমাণ-বলে তাহা ধরিয়া লইতে পারা যায়। দেবকীনন্দন ও 
বৃন্দাবনদাসের “বৈষণববন্দনা*য় একজন “মহাপ্রতুর সতীর্থ পরমানন্দ-পগ্ডিত'কে পাওয়া যায়। 
সম্ভবত উভয়েই এক ব্যক্তি। আধুনিক “বৈষ্ণবাচারার্পণ--গ্রস্থে লিখিত হইয়াছে ষে 
পরমানন্দ-গুপ্ত “চৈতন্তের শাখা অদ্বিকাতে বিলসয় ।, 

“চৈতন্যভাগবত'৫ জয়ানন্দের “চৈতন্মঙ্গল'৬ এবং “চৈতন্যচরিতামুতে'র নিত্যানন্দ- 
শাখা বর্ণনার মধ্যে একজন পরমানন্দকে পাওয়া যায়। তিনি পরমানন্দ-উপাধ্যায়। 


(১) চৈ ভা”-৩া৬, পৃ. ৩১৭ ) চৈ, ৮,১১১, পৃ, ৫৬. (২) বি. খ., পৃ ১৪৪ ) পৃ৩ (৩) গৌ, 
দী.--৯৯৯ (8) পৃ. ৩৪৭ (৫) ৩1৬, পৃ. ৩১৭ (৬) বি. খ", পৃ, ১৪৫ 


চূ্থ গর্যায় 
বৃন্দাবন 
ভীব-গোজ্ামী 
জীব-গোস্বামী ছিলেন চৈতন্য-পরিকল্লিত নববৃন্দাবন-রচনায় রূপ-গোসম্বামীর যোগ্যতম 
উত্তরাধিকারী । তিনি ছিলেন রূপান্থজ অন্ুপমের পুত্র। 'ভক্তিরত্বীকর* হইতে জানা 
যায় ষে রামকেলিতে যখন মহাপ্রভূর সহিত রূপ, সনাতন ও অন্কুপমের সাক্ষাৎ ঘটে, 
তখন শ্শ্রীজীবাদি সঙ্গোপনে প্রভুরে দেখিল' ।১ তখন তিনি বালকমাত্র। কিন্তু তখনই 
তাহার উপর পিতা-পিতামহ ও পিতৃব্যদিগের প্রভাব পড়িয়াছিল। তারপর রূপ-অনুপম 
এবং সনাতন যখন গৌড়-পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া যান, তখন তিনি আর স্থির 
থাকিতে পারিলেন না। তিনি আবালা-বৈরাগী ছিলেন।২ কিন্তু বিশেষ করিয়া 
পিতার গঙ্গাপ্রাপ্তির পর তিনি উতলা হইয়া! পড়িলেন। অবশেষে তিনি একদিনও নবন্ধীপে 
গিয়া নিত্যানন্দ৪ ও শ্রীবাসাি ভক্তবুন্দের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া একাকী সুদূর মথুরার 
অভিমুখে যাত্রা করিলেন ।৫ 
মথুরার পথে বারাণসীতে আসিয়া জীব মধুস্থদন-বাচস্পতির গৃহে অবস্থান করেন।১ 
বাচম্পতি র্বশীস্ত্রবিশারদ ছিলেন । তিনি জীবকে বেদাস্ত-শাস্ত্রাদি শিক্ষা দিয়া অধিকতর 
শিক্ষিত করিয়া তুলিলে জীব বৃন্দাবনে চলিয়া যান। 
বুন্দাবনে জীব ছিলেন রূপের ছায়া-সদৃশ। তিনি কেবল তাহার মন্ত্শিত্ত? মাত্র 
ছিলেন না। শিক্ষা, সংস্কৃতি সমস্ত দিক হইতেই তিনি হইয়া! উঠিয়াছিলেন রূপের ন্যোগ্য 


(১) ১1৬৩৮ ৫) গৌ, ত.__পৃ. ৩১১ ৩) কোন কোন গ্রন্থ হইতে (প্রে. বি.--২৪ শ. বি. পৃ" 
২২৫) জানা যায় যে তিনি মাতার নিকট রূপ-সনাতনের বৃন্দাবন-বাস ও তাহাদের বৈরাগী-জীবন- 
বাপন সম্বন্ধে অবগত হইয়। তাহাদের সদৃশ বেশভৃষা! পরিধান করিয়া! তদমুরাপ আচরণ করিবার চেষ্টাও 
করিতেন । অবশেষে একদিন তিনি “অধ্যয়নচ্ছলে' নবস্থীপ যাত্রা! করিলেন এবং সঙ্গী-লোকজনদের 
বিদায় দিয়! তাহাদের ফতেয়াবাদ-গৃহ হইতে মাত্র একজন ভূত্যকে সঙ্গে লইয়া! নবর্ধীপে ভ্রীবাস-প্ডিতের 
গৃহে হাজির হইলে সেইখানে তাহার সহিত নিত্যানন্দ ও ভ্রীবাসাদি ভক্তবৃনের সাক্ষাৎ ঘটে। (৪) জীব 
মখুরা যাত্রার আজ্ঞ! চাহিলে নিত্যাননদ জানান যে মহাপ্রভু তাহার পিতৃব্যগণকে বৃন্ণাবনের অধিকার 
দিয়া সেই তূমিফে তাহাদের বংশগত করিয়াছেন, হুতয়াং জীবেরও তথায় গিয়া তদর্থে আত্মনিয়োগ 
কতা ।--তুল- লু, পৃ. ১৭ ১ চ. লু.পৃণ৪ 8 বৈ বং (দে)পৃত খাত ৫) গৌ, ত.-পৃ. ৩১১ 

বৈ. দিতে (পৃ. ৬৭, ৮৬) তখন তাহার বয়স ২৪ বৎসর (৭) ত মা.স-পৃ* ১৭ 


জীব-গোস্বামী ৪৫৭ 


উত্তরাধিকারী । “প্রমবিলাস-কার?৮ তাহাকে শ্ীরূপের শক্তি, বলিয়া অভিহিত 
করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, রূপ-গোস্বানীর মৃত্যুর পর তাহার সমত্ত কাধভার তিনি 
সানন্দে মন্তকে লইয়াছিলেন। কিন্তু তৎপূর্বে রূপের জীবদ্ধশায় তিনি কেবল তাহার 
অন্থগামী ভৃত্যরপেই নিজেকে পশ্চাতে রাখিয়াছিলেন। 'তখনই তিনি প্রগাঢ় 
পাগ্ডিত্যের অধিকারী হইতে পারিয়াছিলেন। একদিন কোন পণ্ডিত বৃন্দাবনে আসিয়া! রূপ- 
সনাতনের সহিত বিদ্যা-বিচারে প্রবৃত্ত হইয়! তাহাদিগকে পরাজিত করিতে চাহিলে 
নিরহংকার গোম্বামিভ্রাতৃদ্বয় বিনাষুদ্ধেই তাহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়! 
লইয়াছিলেন। “প্রেমবিলাসে'র উনবিংশ-বিলাস হইতে জানা যায়* যে এই পণ্ডিতের 
নাম ছিল রূপচন্দ্র। “ভক্তমালে'র লেখক কাহারও নামোল্লেখ না করিয়া কেবল 
বলিয়াছেন £ 

দিখ্িজয়ী এক সব ত্র জিনিয়! 

ব্রজে রূপ-সনাতন পণ্ডিত জানিয়! ॥ 

বিচার করিতে আইল গোসাঞ্ছির স্থানে । 
ইহার পরবর্তা বর্ণনা “প্রমবিলাসে”র বর্ণনাকেই সমর্থন করে ।৯০ কিন্তু 'ভক্তিরত্বাকর”৯ ১. 
মতে ই'হার নাম বল্লভ-ভষ্ট। এই পাপ্তিত্যাভিমানী ব্যক্তিটি রূপ-গোস্বামীর নিকট 
আসিয়। দেখিলেন যে তিনি তাহার 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'- রচনায় ব্যন্ত। বল্লভ-ভট্ট তখন 
উক্ত গ্রন্থের মঙ্জলাচরণ পাঠ করিয়া তাহা শোধন করিবার অভিপ্রায় জানাইলে জীব 
ব্যধিত হইয়া যমুনা-ক্নানের পথে তাহাকে পরাভূত করেন। সম্ভবত এই বল্ভ-ভট্টই 
আলোচ্যমান দ্বিথিজয়ী পণ্ডিত হইবেন। কারণ “প্রেমবিলাসে'র অ্রয়োবিংশ বিলাসে 
বলা হইতেছে১২ যে গ্রস্থকার পূর্বে যে দিথ্বিজয়ী পণ্ডিতের কথা বলিয়াছেন তাহার নাম 
রূপনারায়ণ ; জীবের সহিত কয়েকদিন তর্কযুদ্ধের পর তিনি পরাজিত হইয়া চৈতন্ত-মতে 
দ্বীক্ষিত হইয়াছিলেন ; কিন্তু যহাকে পরাজিত করিয়া স্বয়ং জীব রূপ-কর্তৃক পরিত্যক্ত 
হন, তিনি “আর এক প্রবল পণ্ডিত" । এস্থানে তাহার নাম করা হয় নাই। কিন্তু 
উনবিংশ বিলাসের বর্ণনা সম্বন্ধে সচেতন থাকিয়াও যখন লেখক এইরূপ বলিতেছেন, 
তখন গ্রন্থের রচয়িত1 সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলেও তাহার মত বিচার হইয়া পড়ে। এক্ষেত্রে 
কাহারও ছ্বার। প্রক্কত নামের উল্লেখ না পাওয়ায় “ভক্তিরত্বাকরে'র বল্পভ-ভষ্টকেই উক্ত 
পণ্ডিত বলিয়া ধরিয়! লইতে হয়। যাহাহউক, উক্ত পণ্ডিত কতক পরম-আরাধ্য গুরুর 


(৮) ১২শ বি. পৃ. ১৩৬ (৯) পৃ ৩২৫-২৬ 7 নরোত্তম-জীবনীতে ইহার সম্বন্ধে বিস্তত বিবরণ প্রদত্ত 
হইয়াছে। (১০) দীনেশচন্দ্র সেন প্রে. বি.-এর মতকে ই সমর্থন করিয়াছেন--ড8780855 [,105:8681৩ 
(00০, 44, 46, 47, 48) (১১) ৫1১৬৩০ (১২) পু. ২২৬ 


৪৫৮ চৈতন্য-পরিকর 


এই পরাজয় জীবের নিকট অত্যন্ত বেদনাময় হইয়াছিল। যমুনা-ন্নানের পথে তিনি 
পগ্ডতের সহিত দেখা করিয়৷ স্বীন্ম পাণ্ডতিত্য ও ধী-শক্তির বলে বুঝাইয়া 
দিলেন যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত সনাতন- ও রূপ-গোস্বামীকে পরাভূত করিবার 
প্রচেষ্টা নিরর্থক । তিনি নিজেকে রূপের নগণ্য শিশ্তমাত্র বলিয়া জানাইলেন 
বটে, কিন্তু তাহারই বিগ্যাবত্তায় বিদ্যাভিমানী পণ্ডিকে পরাজয়! স্বীকার 
করিতে হইল। কিন্তু জীবের এই অসহিষ্ণু মনোভাব লক্ষ্য করিয়৷ রূপ তাহাকে দূরে 
চলিয়া যাইতে আদেশ দান করিলে জীব অবনত মন্তকে সেই আদেশ গ্রহণ করিয়া এক 
রকম অনাহারে বা অর্ধাহারে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাঁগিলেন।১৩ সেই সমক্ক 
অনাহারে অনিদ্রায় তাহার দেহ শীর্ণ হইয়া পড়িল, তিনি স্বৃতপ্রায় হইলেন। শেষে 
সনাতনের হস্তক্ষেপের ফলে পুনরায় রূপ ও জীবের মিলন সংঘটিত হয়। 

বুন্দাবনে জীব রাধাদামোদরের নিকট অবস্থান করিতেন। এই বিগ্রহ রূপকর্তৃক 
প্রকটিত হয় এবং রূপ-গোস্বারী জীবের উপর ইহার সেবার ভারার্পণ করেন। বস্তুত, 
সনাতন-রূপের তিরোভাবের পর বুন্দাবনের সমন্ত কার্ধভারই জীবের উপর আসিম্মা! 
পড়িয়াছিল। তাহা কেবল উত্তরাধিকার-স্থত্রে প্রাপ্ত নহে। তীহার বিপুল পাগ্ডিত্যের 
অধিকার-বলেই গোস্বামী-রচিত সমস্ত অমূল্য-গ্রস্থের সংরক্ষণ, পরিবর্ধন ও প্রচারের ভারও 
তাহারই উপর স্স্ত হইয়াছিল ।১৪ রূপ-গোম্বামীর জীবিতাবস্থা হইতেই জীবের সেই 
দায়িত্ব স্বীকৃত হইয়াছিল । 

শ্রীনিবাস-আচার্ধ প্রথমবার বৃন্দাবনে পৌছাইলে লীরিসি তাহার তত্বাবধানের 
সমূহ-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস তাহাকে প্রণাম করিলেও তিনি শ্রীনিবাসকে 
বন্ধু-সন্বোধন করিয়া তাহার সহিত বন্ধুবং আচরণ করেন। শ্রীনিবাসকে তিনি স্বয়ং 
বিভিন্ন বিগ্রহার্দি পরিদর্শন করাইয়া! আনেন এবং লোকনাথ ভূগর্ভার্দি গোস্বামীণগণের সহিত 
তাহার মিলন ঘটাইয়া গোপাল-ভট্রের নিকট তাহার দীক্ষা*গ্রহণের বন্দোবস্ত করিয়া দেন । 
গোপাল-ভট্ট শ্রীনিবাসকে দীক্ষাদান করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত সমস্ত পরিকল্পনা ও 
ব্যবস্থাটিই ছিল জীবের । এবং তিনিই একদিন শ্ীনিবাসের প্রতিভার পরিচয় প্রাঞ্ত 
হইয়। সর্বসম্মতিক্রমে তাহাকে “আচার়্-উপাধি প্রদান করেন।৯৫ শ্রীনিবাসের বুন্দাবন- 
অবস্থানকালে নরোত্তম আসিয়া পৌছাইলে তিনি তাহাকেও লোকনাথ-গোস্বামীর সহিত 
সংযুক্ত করেন এবং লোকনাথ ও নরোত্তমের মধ্যে গুরু-শি্য সন্বন্ধকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া 
দেন। তাহার পর তিনি নরোত্বমকেও সকলের সহিত পরিচিত করাইয়া, ও শ্বপ্নং তাহাকে 


০৩) প্রে. ধি.মতে (২৩ শ. বি., পৃ. ২২৬) এই সময় তিনি “সর্বসন্বাদিনী-গ্রস্থ রচন। করেন ।. 
(১৪) গ্ৌ. শু দী.--পৃ. ৫ 3 অ. লী.--পৃ. ১৫৩ (১৫) ড্র.--প্ীনিবাস 


জীব-গোস্বামী ৪৫৯ 


ভক্তি-শাস্ত্র পাঠ করাইয়া স্শিক্ষিত করিয়৷ তুলেন এবং তাহাকে “ঠাকুর মহাশয়'-উপাধিতে 
ভূষিত করিয়া যথাযোগ্য ব্যক্তির মর্ধাদ্দাদান করেন। এই নরোত্বম এবং শ্রীনিবাসের 
বৃন্দাবন- ও মথুরা-পরিক্রমার্থ তিনিই রাঘব-গোম্বামীকে নির্দেশ দান করিয়া তাহার সহিত 
তাহাদিগকে পরিক্রমায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আবার শ্ঠামানন্দ বুন্দাবনে আসিলে তিনি 
অনুরূপভাবে তাহার প্রতিও কৃপা প্রদর্শন করিয়া এবং তাহাকে বিশেষভাবে “ভক্তিরসামৃত* 
উজ্জ্বলনীলমণি' প্রভৃতি ভক্তি-গ্রন্থ শিক্ষ। দিয়া রাধাকফ্কানুরাগী করিয়াছিলেন । তারপর 
নরোত্তম-শ্রীনিবাসের সহিত তাহাকে মিলিত করিয়া! তিনি এই তিন-জনকে যে এক অচ্ছেদ্য 
স্ত্রে আবদ্ধ করিয়! দিলেন, তাহার ফল নুদূর-প্রসারী হইয়াছিল। এই সংযোগ-স্থাপনের 
ফলেই মহাপ্রভুর প্রবন্তিত ধর্ম গৌড়-উড়িস্াদি দেশে প্রচারিত হইয়া! তাহার আদর্শকে 
ফুলে-ফলে সার্থক করিয়! তুলিতে পারিয়াছিল । 

শ্যামানন্দের পূর্ব নাম ছিল কৃষ্ণদাস। কিন্তু তাহাকেও জীব তাহার রাধাকুষ্ণানুরাগের' 
জন্য 'শ্তামানন্ন-উপাধিতে ভূষিত করেন । শ্তামানন্দকে তিনি স্বীয় সস্তানের স্ায়ই দেখিতেন, 
এবং তাহার বৃন্দাবন-বাসকালে জীবের স্সেহময় সতর্ব-দৃষ্টি যেন তাহাকে সর্বপ্রবত্তে রক্ষা, 
করিয়া চলিত। শেষে তিনি তাহাকে শ্রীনিবাপের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হন । 
তারপর অপরিণতবয়স্ক সম্তানকে বিদেশে পাঠাইবার পূর্বে পিতামাতা যেরূপ একান্ত আগ্রহ 
সহকারে তাহার সমূহ কর্তব্য নিবাহ করিয় দেন, শ্রীনিবাস-নরোভমের গৌড়-গমনকালে 
জীব সেইরপ ন্নেহাভিষিক্ত আগ্রহান্বিত চিত্তে তাহাদের গমন-ব্যবস্থার যাবতীয় খু'টিনাটি 
ব্যাপার নিখুঁতভাবে সম্পর করিয়া দিলেন । বুন্দাবনস্থ ভক্তবুন্দের নিকট তাহাদের বিদায়” 
গ্রহণ, দেবতা-মন্দিরে গিয়! তাহাদের প্রণাম-জ্ঞাপন, পথে যাহাতে কোনরূপ অস্থৃবিধা না৷ 
হয় তজ্জন্য যান-বাহনাদির যাবতীয় ব্যবস্থা, এমন কি মথুরা পধস্ত গিয়া 'রাজপত্র' আনাইক়া। 
দেওয়া৯৬ ও অন্যান্ত সমস্ত কিছু তাহারই অভিভাব্কত্বে নিভূ'লভাবে সম্পন্ন হয়। কিন্তু 
এত-সমন্তের মধ্যেও তিনি তাহার আসল কর্তব্টটি ভুলিয়! ধান নাই। ভভক্তি-ধর্মের বছল 
প্রচারের জন্য গোস্বামিকৃত অমূল্য গ্রন্থগুলিকে সেইদিন যোগ্যতম শিষ্য ও অধিকা রিত্রয়ের 
সহিত গৌড়ে প্রেরণ করিয়া তবেই তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছিলেন। মহাপ্রতুর 
তিরোভাবের পরবর্তী যে অল্প-কয়েকটি বিশেষ দিবসকে বৈষব-ভক্তবৃন্দের 
পক্ষে একান্তভাবেই স্মরণীয় দিন বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে, 
তাহার মধ্যে খেতুরির উৎসব-দিনের মত এই দিনটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
কারণ, এই দিনটিই চৈতন্য পরিবন্তিকালে চৈতন্-প্রবত্তিত ধর্মপ্রচারের সগৌরব-স্থচন। 
করিয়! দিয়াছে । তাই এই দিনটির কথা বলিতে গিয়া, এবং এই প্রসঙ্গে জীব-গোস্বামীর, 


পপ স্পস আপপ 


(১৬) প্রে. বি.-:১৩ শ. বি., পৃ. ১৬৩ 


হিস চৈতগ্য-পরিকর 


সম্যক পরিচয় বর্ণনা করিতে গিয়া “প্রেমবিলাস* এবং “ভক্তিরত্বাকর” প্রতৃতি গ্রস্থের 
রচঙ্মিতূগণ যেন মুখর হইয়! উঠিয়াছেন। পরবর্তী-কালেও জীবগোন্বামী গৌড়-দেশে 
ভক্তি-গ্রস্থ প্রেরণ করিয়া তাহার মহান কর্তব্যকে সতর্কভাবেই সম্পাদিত করিয়াছিলেন ।৯৭ 

শ্রীনিবাস-আচার্য দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনে আসিলে শ্ঠামানন্দও ক্ষেত্র হইতে আসিয়া 
পৌঁছান। পূর্ববৎ জীব-গোস্বামী তাহাদিগকে বাধিত করেন এবং শ্রীনিবাসকে স্বরচিত 
“গোপালচন্পৃ-্রস্থখানি শ্রবণ করান। এই সময় রামচন্ত্রকবিরাজও বৃন্দাবন আগমন 
করেন। তখন তাহার কবিরাজ-খ্যাতি ছিলনা । জীব-গোস্বামী ততকত-কাব্য-শ্রবণে 
মুগ্ধ হন এবং তাহাকে “কবিরাজউপাধি প্রদান করেন। আরও পরে, সম্ভবত 
জাহুবাদেবীর দ্বিতীয়বার বুন্দাবন-আগমনকালে তাহার সহিত রামচন্দ্রান্জ গোবিন্দ 
আসিয়া পৌছাইলে তিনি বৃন্দাবন-গোস্বামীদিগের প্রতিভূ-ম্বরূপে তাহাদিগকে অভিনন্দিত 
করেন এবং গোবিন্দের গীতামৃতে মুগ্ধ হইয়া রামচন্দ্রেরই মত তাহাকেও “কবিরাজ'-উপাধি 
প্রদান করিয়া যথোচিতভাবে পুরস্কৃত ও সম্মানিত করেন। এইবারে তিনি তাহার 
'বৃহৎ্-ভাগবতামৃতাদি পাঠ করিয়া জাহবা-ঈশ্বরীকেও যথেষ্টভাবে প্রীত ও সন্তষ্ট করেন। 
তারপর তাহাদের বিদায়-কালে তিনি শ্রীনিবাসা্দির উদ্দেশে আশীবাণী-প্রেরণ করিয়া 
গোবিন্দ-ক বিরাজকে তাহার শ্বরচিত-কবিতাগুলি পাঠাইয়। দিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ জ্ঞাপন 
করেন এবং তাহার হস্তে 'গোপালবিরুদ।বলী” গ্রস্থথানি অর্পণ করিয়া তাহাকে যথেষ্ট 
উৎসাহিত করেন। বীরচন্দ্রের বৃন্দাবনাগমনকালেও জীব-গোম্বামীর সতর্ক ব্যবস্থার 
ফলেই তাহার যথোচিত সম্মাননার ত্রুটি হয় নাই। 

রূপ-সনাতনের মৃত্যুর পর যোগ্যতার মধাদায় এবং সর্ববিষয়ে জীবই ছিলেন বৃন্দাবনের 
অধ্যক্ষ । এইদিক দির এবং কর্মতৎপরতার দিক দিয়া তিনি ছিলেন রূপের যোগ্যতম 
শিশ্ত। শ্ত্রীনিবাস-নরোভম-রামচন্্র-গোবিন্দকে তিনি যশের শিখরে তুলিয়৷ দিয়াছেন এবং 
তাহার হস্তক্ষেপের ফলেই অন্যান্ত কর্মেও অনেকেই কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন; কিন্ত 
এতৎসত্বেও তিনি নামের আকাঙ্ষা করেন নাই। আবার অন্যদিকে তিনি ছিলেন যেন 
বিচ্তার জাহাজ । জনাতন-গোস্বামী ১৪৭৬ শকে (বা ১৫৫৪ গ্রী-এ) “বৈষবতোষণী, 
গ্রন্থ লিখিয়া তাহাকেই শোধন করিতে দিয়াছিলেন এবং জীব-গোম্বামী ১৫০০ বা ১৫০৪ 
শকে ( ১৫৭৮ বা ১৫৭২ খ্ী-এ ) তাহার “লঘুতোষদী” সমাপ্ত করেন। রূপ-গোস্ামীও 
তাহার “তক্তিরসামৃতসিন্ধু* রচনার শোধনের ভার জীবের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন।*৮ 
ইহা ছাড়া তিনিও স্বয়ং ভক্তিধর্ম-বিষয়ক বহু গ্রস্থই প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এ বিষয়েও 


(১৭) ন. বি.+-পৃ, ৭৩-৭৪ (১৮) ভ' র.--৫1১৬৬৯ 
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তিনি ছিলেন রূপের যোগ্য-শিষ্য। তাহার পঁচিশখানি গ্রন্থ বৈষ্ণবসাহিত্যের এক একটি 
অমূল্য বত্ুবিশেষ। “হরিনামামৃতব্যাকরণ” “স্ত্রমালিকা', 'ধাতুসংগ্রহ', “রাধারু্ঞার্চন- 
দীপিকা” 'গোপালবির্দাবলী', 'রসাম্বতশেষ, শ্রীমাধবমহোৎসব” (১৫৫৫ খ্রী.-এ 
রচিত ১৯৯ 'সস্বক্পকল্পবৃক্ষ', “ভাবার্থন্চকচস্পৃ” “গোপালতাপনীটীকা?, ব্রদ্ষসংহিতাটাকা”, 
'রসামৃতটীকা', 'উজ্জলনীলমণিটাকা', “যোগসারম্তবটাকা', 'অগ্নিপুরাণস্থগায়্রীভাটাকা?, 
“পন্মপুরাণস্থশ্রীরুষ্পদ চিহু,, '্রীরাধিকাকরপদ চি”, 'গোপালচম্পূ, ( পূর্ববিভাগ ও উত্তর- 
বিভাগ; ইহার পূর্বভাগ ১৫৮৮ শ্রী-এ ও উত্তরতভাগ ১৫৯২ খ্ী-এ সমাপ্ত হয় ),২০ 
“ষট্‌্সন্দর্তাত্মক-ভাগবতসন্দঙ-_“তত্বসন্দভ*,২১ 'পরমাত্ুসন্দর্ভ', কষণসন্দর্ভ, ন্ভ র্ভ» 
প্রীতিসন্দর্ড, 'ক্রিমসন্দর্__শ্ীজীব-রচিত এই পঞ্চবিংশতি গ্রন্থ বৈষব-সাহিত্যের অমূল্য 
সম্পদ । “সর্বসংবাদিনী'২২ এবং সম্ভবত 'দানকেলি কৌমুদী'র টাকাও তাহার দ্বারা রচিত 
হয়।২৩ এ ছাড়া তিনি তাহার গুরু রূপ-গোম্বামীর 'স্তবমালা'ও জংগ্রহ করিয়াছিলেন । 
সংস্কৃত ভাষায় তাহার পাগ্ডিত্য ছিল অগাধ। তাহার সংস্কৃত কবিতাগুলিতেও 
কবিপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। 'পদ্যাবলী'তে তাহার যে দুইটি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত 
হইয়াছে 'তাহার একটিতে তিনি '্রীজীবদাসবাহিনীপতি” এবং অন্যটিতে কেবল 'বাহিনীপতি” 
বলিয়া! উল্লেখিত আছেন। 

জীব তাহার পিতৃব্যদিগের তুল্য জনপ্রিয়তা অজ'্ন করিতে পারিয়াছিলেন। 
বৈষব-গোস্বামীরা তাহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। তাহার প্রতি গোপাল-ভট্রের বাৎসল্য 
ছিল অগাধ। রঘুনাথদাস তো৷ মৃত্যুর পরেও তাহার সহিত একত্রে সমাধিস্থ থাকিবার 
আকাজ্ষ। পোষণ করিতেন।২৪ শ্রীনিবাসার্দি তাহাকে অসীম শ্রদ্ধা করিতেন। 
শ্রীনিবাসের জোষ্ঠ-পুত্রের জন্ম-সংবাদ বৃন্দাবনে প্রেরিত হইলে তিনিই শিশুর নাম বৃন্দাবন 
রাখেন এবং তিনিই তৎশিষ্য ব্যাসাচাষের পুত্রের নাম গোপালদাস রাধিয়াছিলেন। 

বুদদাবনে থাকিলেও জীব-গোস্বামী সর্বদা বাংলার সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া 
চলিতেন। শ্রীনিবাস-আছচার্ধের সহিত তাহার পত্র-বিনিময় হইত।২৫ গোবিন্দদাসকে 
তাহার 'গীতামৃত” পাঠাইবার জন্য তিনি পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিলে গোবিন্দদাস তাহা 


(১৯) চৈ, উ.--পৃ. ১৪৭ (২*) চৈ. উ.--পৃ. ৩২১ (২১) এই পুস্তিকাখানিও রূপ-সনাতনের ইচ্ছায় 
লিধিত হইয়াছিল । তত্বসন্দর্ভ--1৩। (২২) প্রে, বি.-মতে (২৩শ. বি, পৃ. ২২৬) শ্রস্থখানি লিখা 
হয় বূপ-পরিত্যক্ত জীবের বলবাসকালে। (২৩) ভ্্র--চৈ. উ.--পৃ. ১৫২ (২৪) কর্ণ,-_পৃ ৮৯ 
(২৫) [শ্রীযুক্ত রাধামাধব তর্কতীর্ঘ এই পত্রগুলি সম্বন্ধে 0৮ 123৩761988--5015-1)50620796 
1988 ), এবং এমন কি জীবের সহিত প্রীনিবাসের সাক্ষাৎকার সন্বন্ধেও (8--০1. 1], 18৮ ], 380. 
95৩, 19৫-_মুল 'প্রবন্ধগুলি আমি পড়িতে পাই নাই। ডা. বিমানবিহারী মভুমদার মহাশয় উহা 


৪৬৯ চৈতন্ত-পরিকর 


বুদ্দাবনে পাঠাইয়া দেন। রাঙ্জ! বীর-হাহ্বীরকেও তিনি পত্র লিখিয়াছিলেন। এই সমন্ত 
পত্রের মধ্যে বৈষ্ণব-ধর্ম ও ভক্তিতত্বের আলোচন1 থাকিত। রামচন্দ্র-কবিরাজ প্রভৃতিও 
পত্রের মারফতে তাহাকে প্রশ্ন করিতেন এবং তিনি তাহার উত্তর পাঠাইয়া দিতেন। এই 
সমস্ত পত্র হইতে জানা যাঁয় যে তিনি বিভিন্ন সময়ে গৌড়ে প্রচারার্থ “বৈষ্ণবতোষণী,, 
“দুর্গমসঙ্গমনী”, 'গোপালচম্পৃ, এবং “রিনামামৃতব্যাকরণ' প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রন্থ লোকমারফত 
পাঠাইয়া দিতেন । বৈষণবধর্ম- ও শাস্তর-প্রতিপাদন-বিষয়ে একদিন সনাতন ও রূগ-গোম্বামীর 
ষে স্থান ছল, তাহাদের মৃত্যুর পর ভক্তবুন্দের মধ্যে জীব-গোন্বামীরও অনুরূপ স্থান 
হইয়াছিল। ১৫৮২ শ্রী.-এ তিনি তাহার 'লঘুতোষণী*-গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। ন্ৃতরাং ধরা 
যাইতে পারে যে &ঁ সময়ের পরবর্তী কোনও জময়ে তিনি লোকান্তরিত হন। সম্ভবত 
নরোত্বমের জীবদ্দশাতেই তাহার মৃত্যু ঘটে। নরোত্রম একটি পদে তাহার মৃত্যুর 


উল্লেখ করিয়াছেন ।২৬ 


হইতে থে নোট রাধিয়াছেন, তাহাই দয়াপূর্ব ক আমাকে দেখিতে দেম।) সন্দেহ প্রকাশ করিয়া 
'ভক্তিরত্বাকর' গ্রস্থেরই প্রামাণিকতা! সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন । কিন্তু ভাহার মূল সিদ্ধাত্তগুলিই 
' সমর্ছনিযোগা নহে । ] (২৬) ন* বি._-১১শ, বি. পৃ. ১৭৯ ) গৌ. ত.-পৃ. ৩২৭ ; নি. ব. পর. ১৯*-২)- 
ও নি.বি. (পৃ. ৪৯ )-মতে বীরচন্্রও বৃদ্দাবনে গিয়া! ডাহার সাক্ষাৎ পান ; চৈ. চত্ত্র (পৃ. ১৬৬ )-মতে 
কামু-ঠাকুরও বৃন্বাবনে গেলে জীবের সহিত ঠাহার সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল। 


কষ্দাস-কাবিরাজ 
কষ্দাস১-কবিরাজ প্রাচীন ও মধ্য-বাংলা-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি। ষোড়শ শতাবীর 
'শেষার্ধে যে কয়েকজন বৈষ্ণব-গোস্বামী বুন্দাবনে বসবাস করিতেছিলেন, তিনি তাহাদের 
অন্যতম । তিনি তাহার বিখ্যাত “চৈতন্যচরিতামৃত, গ্রন্থে নিজেকে 'দীন-কফদাস”২ ও 
'দীনহীন-কষ্তদাস”ত রূপেও আখ্যাত করিয়াছেন।& ১৩২৪ সালের “বীরভূমি” (নব 
পর্যায় )-পত্রিকার ২য়. সংখ্যায় শিবরতন মিত্র মহাশয় কৃষ্দাস-কবিরাজ-গোম্বামী সগ্বন্ধে 
বহুবিধ তথ্য প্রদান করিয়াছিলেন এবং কৃষ্ণদাসের পিতৃ” মাতৃ- ও ভ্রাতী-সম্পফ্িত সেই 
তথ্যগুলি প্রায় অবিরুতভাবেই “বৈষ্ণবদিগ দর্শনী, গ্রন্থমধ্যেও বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু এই 
সকল বিবরণ কেবল অনুমান-মূলক কিনা জানিবার কোনও উপায় নাই। কবিরাজ- 
গোস্বামীর জন্মকাল সম্বন্ধে ১৩৪০ সালের “ভারতবর্ধ'-পত্রিকার চৈত্র-সংখ্যায় অধাক্ষ 
রাধাগোবিন্দ নাথ বিষ্যাবাচম্পতি এম. এ-মহাশয় লিখিয়াছেন, “১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে কাছাকাছি 
কোনও সময়েই তাহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা চলে ।” এতিহাসিক স্যার 
যছুনাথ সরকার মহাশয় তাহার 0118107)8”5 1106 2170 6801117%8-নামক গ্রন্থে 
(পৃ. ১) কিন্তু বলিয়াছেন যে খুব সম্ভবত তিনি ১৫১৭ শ্রী.-এ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন 
এবং তাহার ধারণা-অনুযায়ী ১৫৩৩ শ্রী.-এ অর্থাৎ যোল-বসর বয়ঃক্রমকালে অরুতদার 
কৃষণদাস বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা আরম্ভ করেন। . 
এই সকল বিবরণের মূলেও কোনও সত্য নিহিত আছে কিনা, জানা যায় না। কিন্তু 
বৃন্দাবন-গমনের পূর্ব-জীবন সম্বন্ধে স্বয়ং কষ্ণদরাস-কবিরাজ-গোস্বামী যে সামান্য পরিচয় 
দিয়াছেন তাহা হইতে গুধু এইটুকু জানা যায় যে তৎকালে তিনি সংকীর্তনানন্দে মত্ত 
(১ কুষ্দাসের জাতি সম্বন্ধে কাশীনাথ-পডিতের জীবনীর শেষাংশ দ্ষটব্য। (২) চৈ. চ.__-২1২৫ 
(৩) ৩1১৬ (৪) “বৈস্যকুলে অনুমান ১৫৩ এ কৃষ্দাস কবিরাজ গোন্বামী মহোদয় জন্মগ্রহণ 
করেন।” প্রবন্ধকার বলেন যে কৃঞ্চদাসের পিত।, মাত! ও ভ্রাতার নাম ছিল যথাক্রমে ভগীরথ, সুনন্দা ও 
প্যামদাস এবং কৃষ্দাসের ছয়-বৎসর ও গ্ঠামদাসের চারি-বৎসর বয়সে তাহাদের পিতা পরলোকে গমন 
করেন। “ভগীরথ কবিরাজী করিয়। অতি কষ্টে পরিবার প্রতিপালন করিতেন ।” পিতা ও তাহার 
পরে মাতার মৃত্যু ঘটিলে অনাথ শিশুহ্য় “অপুত্র! পিতৃঘসার গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিল।' কৃষ্দাসের 
২৬ বৎসর বয়সে মাতৃষসার মৃত্যু ঘটিলে কৃষ্দাস ভ্রাতার উপর বিষয়াদির ভার দিয়া সাধন-ভজনে মগ্ন 
হইয়াছিলেন। “তিনি আদৌ দার পরিগ্রহ করিলেন না। এইরূপে তিনি প্রায় বিংশতিবর্ধ ধরিয়া 
নানাবিধ শান্ত্রালোচনায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন 1” "্বরাপদামোদরের কড়চা” (পৃ.৩৪) -নামফ 
বাংল। ভাষায় লিধিত একটি পুথিতে লিখিত হইয়াছে যে কৃষ্দানের ভগ্নীর নাম ছিল কৌশল] । 


৪৬৪ চৈতন্য-পরিকর 


থাকিতেন। একদিন তীহার্দের বাড়ীর কীর্তন-আসরে নিমন্ত্রিতি নিত্যানন্দ-ভূত্য 
মীনকেতন-রামদাসের সম্মুখে কৃষ্ণ-মৃত্তির সেবক বিপ্র গুণার্ণব-মিশ্র নিত্যানন্দের সম্ভাষণ নাঁ 
করায় রামদাস তাহাকে ভত্খসিত করেন। পরে তিনি চলিয়! গেলে চৈতন্য-ভক্ত কৃষ্ণদাস- 
ভ্রাতাও নিত্যানন্দ সম্বন্ধে অনাস্থা জ্ঞাপন করায় রামদাস অত্যন্ত আহত হন।৫ কিন্তু 
কষ্ণদাস স্বয়ং জানিতেন যে চৈতন্য ও নিত্যানন্দ “ছুই ভাই এক তন্থ সমান প্রকাশ ।, 
তিনি তাহার ভ্রাতাকে৬ যথেষ্টক্ূপে তিরন্কৃত করিতে থাকেন। ফলে তৎক্ষণাৎ অভিশপ্ত 
ভাতার এক সর্বনাশ আসিয়া উপস্থিত হইল । তারপর সেই রাত্রিতেই নিত্যানন্দপ্রতু 
কৃষ্দাসকে স্প্রে দর্শন-দান করিলেন।৭ “নৈহাটি নিকটে ঝামটপুর গ্রাম । তাহা স্বপ্নে 
দেখা দিলা! নিত্যানন্দ রাম ॥”৮ স্বপ্নে তিনি কুষ্াসকে বুন্বাবন-গমনের নির্দেশ প্রদান 
করিলে কৃষ্দদ্ান কাল-বিলম্ব না করিয়! বুন্দাবনে গিয়া রূপ-সনাতন-রঘুনাথের সহিত মিলিত 
হইলেন। 

€প্রমবিলাস*কার বলেন৯ ষে কুষ্দাসকে “দর্শন দিলেন নিত্যানন্দ গুণধাম। তাহার 
পরে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে কৃষ্তদাস “নিজ গ্রন্থে লিখে প্রভুর শিষ্য আপনাকে" এবং তিনি 


বুন্দাবনে গিয়া 
আশ্রয় করিল রধুনাথের চরণ ॥ 


কেন হেন লিথে কেন করয়ে আশ্রয় । 

সেই বুঝে যার মহা-অন্ুভব হয় ॥ 
এই বলিয়! তিনি কবিরাজ-গোস্বামী যে রঘুনাথের চরণ-আশ্রয় সম্বন্ধে কেন হেন লিখিয়াছেন 
তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন । কিন্ত “নিজ গ্রন্থে রঘুনাথ কি লিখিয়াছেন সে সম্বন্ধে তিনি 
সচেতন থাকিয়াও কবিরাজ-গোস্বামীর “ন্বপ্রে দেখা দিলা নিত্যানন্দ রাম ।৮--এই অং 
কোনও ব্যাখ্যা প্রদান করেন নাই। “চৈতন্তচরিতামুতে” অবশ্য (প্রভু মোরে দ্িল। 
দরশন।,__ইহাও লিখিত আছে। কিন্তু ইহার ঠিক পরেই '্বপ্রে দেখ! দিলা” বলিয়! 
কবিরাজ-গোন্বামী দর্শন ও স্বপ্ন-দর্শন সন্বন্ধে পাঠককে নিঃসন্দেহ করিয়াছেন। তাহাছাড়া, 
নিত্যানন্দ ষে-বেশে ও যেরূপ সমারোহ সহকারে কৃষ্ণদাসকে দর্শন দিয়াছিলেন, তাহা সম্ভবত 
স্বপ্রেই সম্ভব। শেষে কবি বলিতেছেন £ 

অন্তধান কৈল প্রভু নিজগণ লঞ। ॥। 

মুছিত হইয়। মুগ্রি পড়িনু ভূমিতে । 

স্বপ্নভঙ্গ হৈলে দেখি হঞাছে প্রভাতে ॥। 
6) এই সম্বন্ধে রামদাস-অভিরামের জীবনী ভ্রষ্টবা। (৩) গ্যামদাস--গৌ.ত.--উপক্রম.. 
প্‌. ৮* €$) প্রে, বি.--১৮শ. বি, পৃ ২৭১-৭২ (৮) চৈ.চ.--১1৫) বৈদ.-মতে ( পৃ.৩৩৪ 
“াঙ্গার পশ্চিমতীরে উদ্ধারণপুর ৷ তার উত্তর পশ্চিমে তিন ক্রোশ দুর ॥। নৈহাটি নিকটে ঝামটপুর 
নামে গ্রাম 1৮ ৯) ১৮শ. বি পৃ ২৭১-৭২ 


কষ্দাস-কবিরাজ ৪৬৫ 


সুতরাং দর্শন ও স্বপ্র-দর্শন সম্বত্ধে নিত্যানন্দদাসের উক্ত প্রকার ভুল, 
অনবধানতা৷ বশত ঘটিয়া থাকিতেও পারে) কিন্তু ইহ! পরবর্তিযুগের উপর প্রভার বিস্তার 
করিয়াছে ।১০ 

চৈততন্ত-আভাধিত ধর্মের ব্যাখ্যার ভার প্রত্যক্ষভাবে বূপ-সনাতনের উপরেই পড়িয়াছিল । 
সেজন্য চৈতন্য স্বয়ং তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। কিন্তু “সনাতন গোস্বামী 
অপেক্ষা রূপ গোল্বামীই চৈতন্-প্রবর্তিত ধর্মের তত্ব ও দর্শনের ব্যাখ্যাতা ও শান্ত্রুৎ 
হিসাবে বেশী কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন”১১ বলিয়৷ তাহার এই কর্মতৎপরতার অন্য 
বোধকরি 'তীহার সহিত কষ্তদাসের সাক্ষাৎ যোগাযোগ বিশেষভাবেই ঘটিক়্াছিল। তাই 
কৃষ্দাস তাহার প্রতি অধিকতর আঙ্গগত্যের কথা স্বীকার করিয়া নিজেকে 'ূপগোরসাইর 
ভৃত্য'রূপে আখ্যাত করিয়াছেন ।৯২ কিন্তু কৃষ্*দাস-কবিরাজ-গোম্বামী তাহার গ্রন্থের 
কোনও স্থলে স্বীয় দীক্ষাপ্তরু হিসাবে কাহারও নামোল্েখ ন। করায় তাহার দীক্ষাগ্ডরুর 
নাম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা আসিয়া পড়ে। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্ন নাথ মহাশয় তাহার 
“চৈতন্যচরিতাম্বতের ভূমিকা*য় কতকগুলি বিশেষ প্রমাণবলে বরধুনাথ-ভট্ট-গোস্বামীকেই 
কবিরাজ-গোস্বামীর দীক্ষাণ্ডরু বলিয়া শিদ্ধাস্ত করিয়াছেন । তৎ্প্রদত্ত যুক্তিগুলি প্রণিধান- 
যোগ্য। কেহ কেহ আবার নিত্যানন্দকেও কষ্তদাসের দীক্ষা্ডরু বলিয়া! মনে করেন ।১৩ 
কিন্তু বৃন্দাবনে তিনি ( কৃষ্ণদাস ) ছিলেন রঘুনাথদাসেরই ঘনিষ্ঠ নিত্য-সঙ্গী। সেইজন্য 
রঘুনাথের প্রতিই তাহার আনুগত্য ছিল সর্বাধিক । কেবল সঙ্গী বলিয়া নহে। এতবড় 
চিন্তাশীল ও প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে কেবলমাত্র সঙ্গই আকর্ষণের সমূহ-বিষয় হইতে 
পারেনা । মহাপ্রভুর অস্তরঙ্গ-সেবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধক ছিলেন স্বরূপদামোদর। আর সেই 
স্বরূপের প্রিয়-শিষ্য হিসাবে রঘুনাথও মহাপ্রভুর অস্তরঙ্গ-সেবার অধিকারী হইয়া সাধ্য- 
সাধন-তত্বের যিনি চরম ও পরম ভাগারী, তাহার এঁকাস্তিক ক্পালাভ করিতে সম্থ 
হইয়াছিলেন বলিয্াই কষ্দবাসের এই আত্যস্তিক আকর্ষণ। তাই তিনি সর্বত্র রপ-সনাতন- 
স্বরূপ এবং ভর্-গোন্বামীর্দিগের গ্রতি তাহার প্রণতি জানাইলেও রূপ-সনাতন এবং 
রঘুনাথদাসকেই ধিশেষভাবে “গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তাহার মধ্যেও 
আবার “এই তিন গুরু সার রঘুনাথ দাস 1১৪ তাই বহিজাঁবন ও উচ্চতর মানস-জগতের 
এই সঙ্গ-শিক্ষা১৫-প্রাপ্তিবিষয়ক গুরুক্রম-বর্ণণায় কবিরাজ-গোস্বামী তাহার এই 
'সারগুরুকেই শ্রীগুর১৬ আখ্যায় বিভূঘিত করিয়াছেন, এবং তাহার গ্রন্থের শেষ 


(১*) ত্র. ক, ক. নু. পৃ ৩ (১১) বা” সা. ই”-১ম* সং পৃ ৩২৫ (0১২) চৈ, চ.--৩1১৯ 
(১৩) বাংলা সাহিত্য (ডা. মনৌমোহৰ ঘোষ )--পৃ. ১৩৩ (১৪) চৈ চ---৩1৪, পৃ ৩০৯ (১৫) এ, 
31১, খু. ৪ (১৬) ৩1৯০, পৃত ৩৭৭৭৮ 

৩০ 


৪৬৬ ঠতন্ত-পরিকর 


পরিচ্ছেদে অন্যান্য গোস্বামী- ও ভক্ত-বৃন্দের সহিত রূপ ও রঘুনাথের নাম কয়েকবার উল্লেখ 
করিয়াও পুনরায় 'শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ'-_বলিয়া তাহার “চৈতন্যচরিতামৃত; গ্রন্থের 
সমান্তি-রেখ। টানিয়। দিয়াছেন। গ্রন্থের প্রা সকল পরিচ্ছেদের সমান্ডি-স্চক প্লোকে 
পৃথকভাবে রূপ-রঘুনাথের প্রতি তাহার এই বিশেষ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন পাঠক মাত্রেরই দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে ।১৭ 
€প্রেমব্লাসে'র যোড়শ বিলাসে কিন্তু রঘুনাথদাসকে কৃষ্ণদাস-কবিরাজজের গুরু বলা 

হইয়াছে ।১৮ গ্রস্থকার লিখিয়াছেন ঃ 

শ্রীরূপের শিষ্ব জীব সেইরূপ রাগী । 

যার আজ্ঞাবলে বৃন্ধাবনে কমত্যাী ॥ 

দাস গোসাঞ্চির শিষ্য যেহ কবিরাজ ৷ 

ধাহার বর্ণন কৈল ঘোষে জগমাঝ ॥ 

ছুই গোসাঞ্জির শিষ্য কৈল ছুই বিষয় । 
জীব ও কবিরাজ সম্বন্ধে এই স্থলে “শিশ্ত' বলিতে যে মন্ত্রশিষ্য বুঝাইতেছে তাহাতে সন্দেহ 
নাই। আবার গ্রন্থকার যেস্থলে কষ্ণদাস-কবিরাজের নিত্যানন্দ-দর্শনের উল্লেখ করিয়াছেন, 
সেইস্থলেও রঘুনাথদাস সম্বন্ধে বলিতেছেন £ 

হেন বৈরাগ্য অধিকার প্রিয় কেব আছে। 

কবিরাজ যার শিষ্য রহিলেন কাছে ॥। 
আবার নরোত্ৃমদাসের “গুরুশিশ্ত সংবাদের মধ্যেও লেখক রঘুনাথদাস-গোস্বামীকেই 
কবিরাজ-গোন্বামীর গুরু বলিয়। বণিত করিয়াছেন । কিন্তু স্বয়ং কৃষ্ণদাস-কবিরাজের নিজের 
কথা হইতেই তাহার দীক্ষাুরুর নাম বাহির করা' প্রায় অসম্ভব । নিত্যানন্দ সন্বস্বীয় স্বপ্- 
দর্শনের পর তাহার জীবনের মোড় একেবারেই পরিবতিত হইয়া যাওয়ায় নিত্যানন্দের 
গ্রুতি ভাহার আহ্কগত্যের সীমা নাই। আবার রূপ-গোস্বামী ও রথুনাথদাস-গোস্বামীর 
প্রতিও তাহার কৃতজ্ঞতা অসীম । অন্যদিকে রঘুনাথ-ভট্টের দাবিও আসিয়া পড়িতেছে। 

এই সমস্ত ছাড়া আরও কতকগুলি বিষয় লক্ষণীয় হইয়া উঠে। গ্রস্থ-রচনারস্তের 

পূর্বে কবিরাজ-গোন্বামী সর্বজন সমক্ষে যে-মদ্নমোহনের আজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
স্তাহার সম্বন্ধে তিনি লিখিতেছেন১৯ £ 


(১৭) সম্ভবত এই কারণের জন্যই ক্তার বছুনাথ সরকারও কৃষ্দাস সম্পর্কে জানাইয়াছেন (0১81 
807818 [16 500 05801)2025--0- 1)” ৩ 67766160 100008611 58 5 ৪00৬৮ 01 ০) 
(388%9701, 198৮ 5৪3 1967 10115060 8৪ ৪ ঠ81510709৮ 05010 107 12820010860 10858. 


(১৮) পৃ. ২১৯ ১ ১৮শ. বি., পৃ ২৭১ (১৯) ১1৮, পৃ ৪৮ 


কফদাস-কবিরার্জ ৪৬৭ 

কুলাধিদেবতা! মোর মদনমোহন । 

যার সেবক রঘুনাথ রূপ সনাতন ॥ 
“কুলাধিদেবতা, কথাটির মধ্যে বিশেষ কোনও ইঙ্গিত আছে কিনা বুঝা যাইতেছেন! । 
এই মদনমোহন সন্ধন্ধেই তিনি একটু পূর্বে জানাইয়াছেন £ 

প্রীগোবিন্দদেব নাম সাক্ষাৎমদন । 
এবং তিনি গ্রন্থের অন্ত্রও জানাইয়ছেন২০ £ 

শ্রীমন্মদনগোপাল-গোবিন্দ-দেব-তুষ্টয়ে । 

চৈতন্তার্সিতমন্ত্েতচ্ৈতন্তচরিতাম্বতম্‌ ॥ 
এইস্থলে মদনমোহন বা মদনগোপাল এবং গোবিন্দ, উভয় দেবতার প্রতিই সমানভাবে শ্রদ্ধা- 
প্রদর্শন কর! হইয়াছে। সুতরাং “কুলাধিদেবতা” মদনমোহন বলিতে সাধারণভাবে কৃষ্ণকেও 
বুঝাইতে পারে। তাছাড়া, উক্ত স্থলে মদনমোহনের সেবক-হিসাবে রূপ-সনাতনের সহিত 
রঘুনাথের নাম উল্লেখিত থাকাতেও এইরূপ ধারণ। জন্মে। এইস্থলে রঘুনাথের নামই সর্বাগ্রে 
উল্লেখিত হইয়াছে এবং মদনমোহনের নিকট আজ্ঞাগ্রহণ প্রসঙ্গে গ্রস্থকার বলিতেছেন ঃ 

গোসাঞ্দাস পুজারী করেন চরণ সেবন ॥ 

প্রভুর চরণে ঘদি আজ্ঞা মাগিল। 

প্রভু কণ্ঠ হইতে মালা খসিয়া পড়িল ॥। 

সর্ব বৈষণবগণ হরিধ্বনি দিল । 

গোসাঞ্জাস আনি মাল। মোর গলে দিল ॥ 

এই গোসাঞ্চদাস যে কে, তাহার মীমাংসা সমস্যার বিষয় । মদনমোহনের সেবা-অধিকারী 
হিসাবে গদ্াধর-পপ্ডিতের শিষ্য কৃষ্পাস-ব্রক্চচারী নিযুক্ত ছিলেন। “ভক্তিত্বাকর” মতে 
বীরচন্দ্রে-বুন্দাবন-গমনফালেও তিনি সেই স্থলাভিষিক্ত ছিলেন।২১ গোবিন্দের প্রথম 
সেবক ছিলেন কাশীশ্বর-গো্সাই এবং তাহার পরে শ্রীরুফ-্পণ্তিত।২২ তারপর অনস্ত- 
আচার এবং তাহারও পরে সম্ভবত হরিদাস-পণ্ডিত-গোসণাই ।২৩ গোপীনাথের সেবক 
ছিলেন মধু-পপ্ডিত এবং সম্তবত তৎপূর্বে পরমানন্দ-ভট্রাচার্ধ। আবার মাধবেন্ত্রপ্রতিষ্ঠিত 
গাঠুলীর গোপাল-সেবার জন্য রঘুনাথদাস বিঠ$লনাথকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন 1২৪ এই সমস্ত 
ছাড়াও সেবার অধ্যক্ষ-হিসাবে যে পণ্ডিত-হরিদাসের নাম পাওয়া যায় তিনিও পূর্বোক্ত 
গোবিন্দাধিকারী এবং এই প্রসঙ্গে গোবিন্ব-সেবক গোবিন্দ-গোসা ই প্রভৃতি আর কয়েক- 
জনের নামও দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাহাদের কাহাকেও গোসাইদাস বলিয়া নির্দেশ করা হয় 


(০) হ।৫ (শেৰ পরিচ্ছেদ) পৃ. ২৭৯) গ্রস্থারভ্েও তিনি রাধা এবং মদদমে'হন উ্য়েরই 
জয়খোহণ। করিয়াছেন (১1১) পৃ. ") (২১) ভ্- কৃফদাস-রন্জচারী (২২) জ--্রীকৃফ্-পর্ডিত 
(২৩) জ্র.--হরিদান-পঙ্ডিত গোসাই (২৪) ভ্র---রধুদাথদান | 


৪৬৮ চৈতগ্য-পরিকর 


নাই। নিত্যানন্দের বংশবিস্তার” নামক গ্রন্থে “মুখ্য হরিদাস আর গোসাঞ্জদাস পৃজারি'র 
উল্লেখ আছে ।২৫ সুতরাং উভয়কে পৃথক ব্যক্তি বলিয়া! জানা যায়। তাছাড়া, তাহার! 
ষে এক ব্যক্তি, তাহ! অনুমান করিয়া লইবার কারণাভাবও রহিয়াছে। আবার অন্তাদকে 
দাপ-গোসাই বলিতে গ্রস্থকার-গণ রঘুনাথদাসকেই বুঝাইতেন।২৬ কিন্ত গোসশাইদাস 
সর্বত্রই অলভ্য। অথচ দাস-গোসাইর সহিত অন্তুত নাম-সামঞ্জম্য থাকিয়া যাওয়ায় 
গোসণাইদাসের বিষয়টিও অনুপেক্ষণীয় হইয়া! উঠে এবং ইহা দাস-গোর্সাইর ও কষ্তদাসের 
সম্পর্কটিকে আরও জটিল এবং দুর্বোধ্য করিয়া তুলে । তবে “চৈতন্যচরিতাম্ৃতে"র মূল- 
স্দ্বশাখা-বর্নের মধ্যে করিবাজ-গোস্বামী সনাতন-রূপার্দি সকলের কথা উল্লেখ করিলেও 
তত্বর্ণিত রঘুনাথ দাস-গোস্বামীর প্রসঙ্গটি সর্বাপেক্ষা অধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আবার 
বর্ণনার মধ্যেও যথেষ্ট বিশেষত্ব রহিয়াছে । বর্ণনা শেষ করিয়া তিনি বলিতেছেন £ 
তাহার সাধন রীতি কহিতে চমৎকার । 
দেই রঘুনাথ দাস প্রভু যে আমার ॥ 

এই বিশেষ পরিচ্ছ্দটির মধ্যে রূপ-সনাতন বা! রঘুনাথ-ভষ্টাদ্দির বিশেষ উল্লেখ করিলেও আর 
কাহারও সম্বন্ধে কিন্ত তিনি এইরূপ উক্তি করেন নাই। স্মুতরাং একমাত্র রঘুনাথদাস 
সম্পর্কে এই বিশেষ উল্লেখের গুরুত্ব কিছুই অস্বীকৃত হইতে পারে না। আবার বুন্দাবন 
হইতে দুরে সরিয়া গিয়া কেনই বা যে তিনি চিরকাল রঘুনাথদাসের সহিত একত্রে 
থাকিক্া! তাহারই পরিচর্যা করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার তিরোভাবের পরেও কেনই বা ষে 
চৈতন্ত-প্রদত্ত ও রঘুনাথদাস-সেবিত গোবধন-শিলা-পৃজার উত্তরাধিকার তাহার উপর 
আসিয়া! পড়িয়াছিল, তাহাও এক চিন্তার বিষয় বটে। 

যাহা হউক, কৃষ্ণদাস রঘুনাথদাসের ভক্তশিষ্য হিসাবে রাধাকুণ্ডেই স্থায়িভাবে বসবাস 
করিতেছিলেন। তিনি এইখানে থাকিয়া নানাবিধ শান্ত্াধ্যয়ন করিতেন। একদিকে 
যেমন তিনি রপ- ও সনাতন-গোম্বামীর নিকট ভক্তিধর্ম-সন্বন্ধীয় সকল তত্ব প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন, অন্তর্দিকে তেমন তিনি রদুনাথের নিকট চৈতন্য-চরিতের সমূহ তথ্য শ্রবণ করিবার 
স্থযোগ লাভ করিয়াছিলেন । ॥টচতন্যের জীবন-সায়াহ্ছে স্বরূপের সহিত রঘুনাথও তাহার 
ম্গী-হিসাবে বাস করিতেছিলেন এবং “চৈতন্লীলা রত্বসার স্বরূপের ভাণ্ডার তিহ থুইল! 
রঘুনাথের কণ্ে।'২৭ সেই রঘুনাথের সারিধ্য-লাভ করায় বিশেষ করিয়া মহাপ্রভুর শেষ- 
জীবন সম্বন্ধে কৃষ্দাসের যথেষ্ট পরিচয় ঘটিয়াছিল। অথচ মহাপ্রভুর এই শেষ-জীবন 
সম্বন্ধে প্রত তথ্য-সংবলিত সর্বজনবোধা কোন পুথি ছিলনা । “ম্বরূপদামোদরের কড়চা' 


(২৫) পৃ. ৩৩ (২৬) প্রে. বি._-১৬শ, বি', পৃ. ২১৯ ; অব ব"-৫ম. মণ পৃ. ৩৯ 3 ও. স---পৃত ও 


(২৭) চৈ. ৮.২, পৃ" ৯৪ 


কষ্দাস-কবিরাজ ৪৬৯ 


প্রামাণিক গ্রন্থ বটে, কিন্তু তাহ! সংক্ষিপ্ত, এবং তাহা সহজগম্য বা! সবজনবোধ্য ছিলনা । 
আবার “মুবারিগুপ্তের কড়চা” বিশেষভাবে চৈতন্যের বাল্যলীল! লইয়া লিখিত। বৃন্দাবন 
দাসের “চৈতন্যমঙ্গল'ও২৮ প্রায় তাহাই । তাই মহাপ্রভূর অন্ত্যলীল! সম্বন্ধীয় একটি 
গ্রন্থের অভাব বিশেষভাবেই অনুভূত হইয়াছিল । এদিকে কৃষ্ণদাসের বিরাট প্রতিভা, 
পা্ডিত্য এবং চৈতন্য-জীবন সম্বন্ধে সবিশেষ পরিচয়ের সংবাদ বুন্দাবনের সর্বত্রই পরিব্যাঞ্ 
হইয়াছিল। পণ্ডিত হরিদাস একদিন তীহাকে ধরিয়া বদিলেন,__“গৌরাঙ্গের শেষলীলা' 
লিখিয়া দিতে হইবে ।২৯ গোবিন্দ-গোর্সীই, যাদবাচার্ধ-গোরসাই, ভূগর্ভ-গোর্সাই, গোবিন্দ- 
পুজক চৈতগ্তাদাস, কুমুদানন্দ-চক্রবর্তাঁ প্রেমী-কফদাস, শিবানন্দ-চক্রবর্তী প্রভৃতি 
সকলেই একত্রে যোগ দিলেন। তারপর একদিন সকলের অন্থরোধে এবং 
মদনগোপালের প্রসারদীমালা প্রাপ্ত হইয়! কষ্ণদাস গ্রন্থ আরম্ভ করিলেন। পূর্বস্থুরী 
“চতম্যমঙ্গল'৩*-রচয়িতা বুন্দাবনদাসের নিকট আজ্ঞা৩১ লইতেও তিনি ভুলিয়া গেলেন 
না; এবং কৈফিয়তও থাকিল৩২-_ 

দামোদর শ্বরূপ আর গুপ্ত মুরারি । 

মুখ্য মুখ্য লীল। শৃত্রে লিখিয়াছে বিচারি ॥ 

সেই অনুসারে লিখি লীলানুত্রগণ | 

বিস্তারি বধিয়াছেন তাহ। দাস বৃন্দাবন ॥ 

চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস। 

মধুর করিয়! লীল! করিয়া! প্রকাশ 

গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে ক্িহো ছাড়িল যে যে স্থানে । 

সেই সেই স্থানে কিছু করিব ব্যাথ্যানে ॥ 

প্রভুর লীলাম্ৃত  ৬হো৷ কৈল আম্বাদন। 

তার ভুক্ত শেষ কিছু করিয়ে চর্বণ ॥ 
প্রুফ্দাস কবিরাজ ৬* খানি বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রস্থ হইতে নানাবিধ অমূল্যরত্ব উদ্ধার করিয়া 
গ্রন্থের গোরববৃদ্ধি এবং আপনার পাণ্তিত্যের প্রমাণ করিয়াছেন ।”৩৩ ইহা ছাড়াও, 

সেই লিখি যেই মহান্তের মুখে শুনি । 

্টঁতরাং ইথে অপরাধ মোর না লইহ তক্তগণ। 


সমগ্র গ্রস্থের মাত্র এক-পঞ্চমাংশ সমাষ্তির পর মধ্য-লীল! লিখিতে আরম্ভ করিয়৷! তিনি 


(২৮) &-৮১1৮, পৃ, ৪৮ 5 ২1১, পৃ ৮১৯) উ--১1৮, পৃ. ৪৮ (৩০) ৮১1৮, পৃ. ৪৭ (৩১) এ 
১1৮, পৃ ৪৮১ ২1১, পৃ. ৮১ (৩২) ১1১৩, পৃত ৬৯১ ৬৯ 3 ২1১১ পৃ. ৮৯3 ২1২, পৃ, ৯৪ (৩৬) “বৈষফবমহ। 
ঘধিবেশম'--ব. সা. প. প. (রংপুরশাখা ), ৬৩]. 747) গৌ, ত (প. প.)--পৃ. ৮১ 


রঃ চৈতন্ত-পরিকর 


বৃদ্ধ জরীতুর*৩৪-বিধায় তাহার “আমু” সন্বদ্ধে সন্দিহান হইয়াছিলেন। তখন তাহার হাত 
কাপিতেছে, চক্ষু কর্ণ শিথিল হইয়াছে, কিছুই ম্মরণ থাকিতেছেনা। দ্তবু লিখি এ বড় 
বিল্ময়।” ইহা তাহার একাস্ত বিনয়োক্তি হইলেও তিনি ষে গ্রন্থ শেষ করিতে পারিবেন, 
তাহার নিজের এইরূপ বিশ্বাস ছিল না। তাই তিনি মধ্য-লীলার প্রথমেই *অস্তযলীলার 
সার। স্থত্রমধ্যে বিস্তার করি কিছু করিল বর্ণন'; এবং তিনি অস্ত্যলীলা বর্ণনা করিবার 
সৌভাগ্য লাভ করিয়া আরভ্তেই সেই পুর্ব-বিস্তৃতির কৈফিয়ত দিয়াছেন। সম্পূর্ণ গ্রন 
সমাপ্তির পর তিনি বৃদ্ধ জরাতুর” “অন্ধ বধির” “নানারোগগ্রন্ত' পপঞ্চরোগ গীডায় ব্যাকুল 
হইয়াছেন, এবং “্হস্তহালে মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির ।” ইহা বিনয়ের আধিক্য হইলেও 
নিছক বিনয় নাও হইতে পারে । কিন্তু এতৎসত্বেও এবং সমস্ত সম্ভাব্য-স্ত্র হইতে 
সর্বপ্রকার সাহাষ্ গ্রহণ করিলেও তিনি যাহা রচনা! করিলেন, তাহা কেবল বাংল। ব৷ 
ভারতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে নহে, বিশ্বসাহিত্যের ক্ষেত্রেও অক্ষয় সম্পদরূপে গণ্য হইতে 
পারে। উদ্ধবদাস একটি পদ্দেও৫ বলিয়াছেন যে “চৈতন্যচরিতামৃতে'র রচয়িতার নিকট 
ঘুক্তিমার্গে সবে হারি মানে বাংলা-সাহিত্য স্ষ্টিতে প্রকৃতপক্ষে তিনিই যে স্বপ্রথম 
“ুক্তিমার্গ অবলম্বন করিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি ছিলেন তাহার যুগ 
অপেক্ষা অস্তত কয়েক শতাব্দীর অগ্রবর্তী । 

“চৈতন্তচরিতামূতে'র তারিখ সম্বন্ধে ইহার কোন-কোন পুথিতে 'শাকেসিন্ধাগ্রি 'বাণেন্দৌ 
প্রভৃতি যে পুম্পিকা-ক্লোকটি পাওয়া যায়, তদনুযায়ী জানা যায় যে গ্রন্থটি ১৬১৫গ্রী.-এ সমাপ্ত, 
হইয়াছিল। আবার অন্য কতকগুলি পুধিতে এবং €প্রমবিলাসের'র চতুধিংশ বিলাসের 
“াকেইগ্রি বিছ্বাণেন্দৌ, প্রভৃতি ঙ্লোক-অন্ুষায়ী গ্রস্থটির রচনাকাল ১৫৮১ শ্রী. ১৯৩৩. 
শ্বী-এর [10121) 136011081 00810605-তে ড'. সুশীল কুমার দে “চৈতন্যচরিতামূত?- 
গ্রন্থে 'গোপালচম্পৃ'র উল্লেখ দেখাইয়া বলিয়াছেন যে গোপালচম্পু ১৫৯২ শ্তী--এ রচিত হইয়া 
থাকিলে “চৈতন্তচরিতামুত-গ্রস্থের সমান্তিকে পরবর্তী তারিখের সহিত সম্পকিত.ধরিতে 
হয়। অপরপক্ষে, ১৬০০ গ্ত্রী-এ রচিত “প্রেমবিলাসে'র এবং ১৬০৭ খ্রী.-এ রচিত 
“কর্ণানন্দে” “চৈতন্তচরিতামতে'র উল্লেখ দেঁধিয়া কেহ কেহ এ সন্বন্ধে পূর্ববর্তী তারিখটিকেই 
অধিকতর সমীচীন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু আপাতত এ-সন্বন্ধে কোনও স্থির সিদ্ধাস্ত 
গ্রহণ করিবার উপায় নাই। ছুই, পাঁচ, কি দশ বৎসরের ব্যাপার নহে । দীর্ঘ ৩৪ বৎসরের 
ব্যবধানে থাকিয়াও স্ুধীবৃন্দ প্রত্যেকে তাহাদের নিজ নিজ আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিতে 
চাছেন । | 

বুদ্দাবনে কবিরাজ-গোস্বামীর একটি বিশেষ স্থান ছিল। তিনি রুপ-অনাতনের নিকট 


$৪) ২২ রঃ পৃ. ৯৪ (৩৫) শো. ত.--পৃ, ৩১৪ 


কষ্দাস-কবিরাজ ৪৭ ১ 


ভক্তি-শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন, রঘুনাথের নিকট হইতে প্রত্যক্ষ-সাহাযা লাভ করিয়াছিলেন, 
কাশীশ্বর- লোকনাথ-গোস্বামীর সহিত ঘনিষ্ঠ-স্থত্রে আবদ্ধ হইতে পারিয়াছিলেন। সনাতন- 
গোস্বামী “হরিভক্তিবিলাসে'৩৬, কাশীশ্বর-লোকনাথের সহিত তাহার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন 
করিয়াছেন; জীব-গোস্বামীও 'বৈষণবতোষণী"প্রস্থে৩৭ কাশীশ্বর-লোকনাথের সহিত তাহার 
বন্দন। গাহিয়াছেন। পূর্বে তিনি 'গোবিন্দলীলাম্ৃত” এবং 'কুষ্ণকর্ণামৃতের টাকা, প্রণয়ন 
করিয়৷ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে 'চৈতন্যচরিতামৃত”৩৮ রচনা করিয়া অমরত্ব 
লাভ করিলেন। ইহাছাড়াও, “বীরভূমি পত্রিকার ( নব পর্যায় ) তৃতীয়-বর্ষের দ্বিতীয়- 
সংখ্যায় শিবরতন মিত্র মহাশয় কৃষ্ণদাস-কবিরাজ লিখিত নিম্নোক্ত গ্রস্থরাজির উল্লেখ 
করিয়াছিলেন-_“ভাগবতশাস্ত্গৃঢ়রহস্ত”, "অদ্ৈতস্থত্রের কড়চা”, ন্রূপবর্ণনা”, “বুন্দাবনধ্যান» 
ছয় গোস্বামীর সংস্কৃতস্থচক+, “চৌষ্টিগ নির্ণয়”, “প্রেমরত্বাবলী”, “বৈষ্কবাষ্টক', 'রাগমালা” 
শ্রীরপগোস্বামীর গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার”, “রাগময়করণ') “পাষগুদলন', “বৃন্দাবনপরিক্রম+, 
'রাগরত্বাবলী+ শ্ঠামানন্দ-প্রকাশ', সারসংগ্রহ্থ প্রভৃতি । কিন্তু এই সমস্ত নামের বহু পুথি 
বিভিন্ন পাঠাগারে রক্ষিত হইলেও ইহাদের সকল বা অনেকানেক লেখক যে প্রসিদ্ধ 
'কৃষদাস” নামের অন্তরালে থাকিয়া আত্মগোপন করিয়া আছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
তবে কবিরাজ-গোস্বামী একজন পদকর্তীও ছিলেন ।৩৯ কিন্ত কৃষ্ণদাস-ভণিতাযুক্ত যতগুলি 
পদ পাওয়া যায় তাহার কতগুলি যে তদ্রচিত, তাহা জানিবার উপায় নাই। স্বতন্ত্রপদ না 
হইলেও “চৈতন্যচরিতাম্ত'-গ্রন্থে উদ্ধৃত যে পাঁচটি পদ 'পদকল্পতরু'তেও গৃহীত হইয়াছে, 
অস্তত সেইগুলি যে কবিরাজ-গোন্বামী-রচিত তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। 
পদ্যাবলী'তে কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-কৃত কোনও শ্লোক উদ্ধত হয় নাই। 

কবিরাজ-গোস্বামী দীর্ঘ-জীবন গ্রাধ হইক়্াছিলেন। শ্রীনিবাস-আচার্ধ, নরোত্বম এবং 
স্টামানন্দ বৃন্দাবনে আসিলে তিনি তাহাদের অভিনন্দিত করেন ।৪০ শ্রীনিবাসের দ্বিতীয়বার 
বৃুন্দাবনে অবস্থানকালে প্রথমে শ্যামানন্দ এবং তারপর রামচন্ত্র-কবিরাজ, বৃন্দাবনে 
রষ্ধদাসের সহিত মিলিত হন।৪৯ তাহারও পরে জাহ্বা-ঈশ্বরীর দ্বিতীম্ববার বুন্দাবনাগমন- 
কালে রঘুনাথদাস-গোস্বামী যখন চলচ্ছক্তি-বিহীন৪২ ও শিখিলেক্জরিয়প্রীয় হইয়। পড়িয়াছেন, 
তখন তিনি শ্বস্ং বৃন্দাবন পর্যন্ত আসিয়া জাহুবা-ঈশ্বরীকে দাস-গোস্বামীর নিবেদন জানাইয়। 
রাধাকুণ্ডে লইয়! যান এবং রঘুনাথের নিকট ঈশ্বরীর আগমন সংবাদ জাপন করেন ।৪৩ 


(৩৬) মঙ্গলাচরণ, ৪র্থ শ্লোক (৩৭) মঙ্গলাচরণ (৩৮) বৈ.দি.-মতে (পৃ. ১৫) প্রীনিবাস দ্বিতীয়বার 
বৃদ্দাবনে গেলে জীব-গোম্বামী অন্তান্ত “কতিপর় গ্রন্থের সহিত চৈতন্তচরিতাসৃত-গ্স্থধানিও গৌড়ে 
পাঠাই] দিয়াছিলেন। (৩৯) প. ক. (প:) --পৃ, ৩৯ (৪) ভ. র.-৬২৫*১ ৫৩৬ (৪১) পস৯২১১ 


(৪২) ১১১৫০ (৪৩) এ-”১১1১৬৩ 


৪1২ চৈতন্য-পরিকর 


ঈশ্বরীর সঙ্গী গোবিন্দ-কবিরাজকেও তিনি সেইবার বিশেষভাবে ক্পেহাভিনন্দন জানান। 
তারপর বীরচন্দ্র বৃন্দাবনে আসিলে গোবর্ধন হইতে ফিরিবার পথে তিনিও কবিরাজ- 
গোস্বামীর কুটিরে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং কৃষ্ণদাস বীরভন্দ্রের সহিত 
বুন্দাবনে আসিয়াছিলেন । 

তৎকালে গৌড়-বৃন্দাবনের মধ্যে পত্র বিনিমন্ব চলিত। জীব-গোস্বামীর এইকূপ একটি 
পত্রে কবিরাজ-গোম্বামী গোবিন্দ-কবিরাজকে তাহার নমস্কার প্রেরণ কয়েন ৪৪ এই 
সময়ে মুকুন্দদাস নামক পাঞ্চাল-দেশীয় এক বিপ্র কবিরাজ-গোস্বামীর শিল্তাত্ব গ্রহণ করিয়া 
তাহার শিকট অধ্যয়নকালে৪৫ তীহার সেবায় নিমগ্ন হইয়াছিলেন।৪৬ দ্াস-গোস্বামী 
চৈতন্ত-প্রদ্ত্ত ষে গোব্ধ ন-শিলার সেবা করিয়া আসনিতেছিলেন, তাঁহার তিরোধানের 
পর কবিরাজ-গোস্বামীই তাহার সেবার ভার গ্রহণ করেন। কবিরাজের তিরোধানে সেই 
ভার মুকুন্দের উপর আসিয়া পড়ে ।৪৭ 

প্রেমবিলাস'-প্রণেতা জানাইয়াছেন৪৮ ষে শ্রীনিবাস-নরোত্ম-শ্টামানন্দের বৃন্দাবন 
হইতে গোড়-প্রত্যাবর্তনকালে বৃন্দাবনস্থ গোস্বামী-বৃন্দ গৌঁড়াদি দেশে প্রচারার্থ যে-সমূহ 
বৈষ্ণব-গ্রস্থ প্রেরণ কারক্মাছিলেন, পথিমধ্যে সেইগুলি বনবিষুপুরের রাজ। বীর-হাম্বীর কর্তৃক 
অপহৃত হইলে সেই সংবাদ শুনিয়। কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামী “কুগুতীরে বসি সদা করে 
অন্থতাপ। উছলি পড়িল গোসাঞ্চি দিয়া এক ঝাঁপ ॥” গ্রন্থ-মধ্যে তাহার পরে কৃষজ্জাসের 
নানাপ্রকার বিলাপোক্তির বর্ণনা আছে। শেষে তিনি রঘুনাথদাসের চরণ বুকে ধরিয়। স্থির 
হইলেন এবং “মুদিত নয়নে প্রাণ কৈল নিঙ্্মণ। “প্রমবিলাসে'র এইপ্রকার বর্ণনা! হইতে 
কিন্তু পরবতিকালে নানাপ্রকার বিভ্রান্তির স্থটি হইয়াছিল । ১৩০১ সালের “বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষৎ-পত্রিকা'় ( রংপুর শাখা, ৮০1 $41$8) কালিকান্ত বিশ্বাস মহাশস্ন লিখিয়াছিলেন 
যে বৃন্দাবন হইতে শ্রনিবাস-নরোত্বম-স্তামানন্দের গৌঁড়-প্রত্যাবর্তনকালে পব্রজের গোম্বামী- 
গণ তাহাদের সঙ্গে “চৈতন্চরিতামৃত' প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থরত্ব সাধারণ্যে প্রচারের জন্য 
প্রদান করিয়াছিলেন ।” কিন্ত প্ররূতপক্ষে, গ্রস্থরত্বগুলির সহিত “চৈতগ্তচরিতামৃত' প্রেরণের 
কোনও প্রমাণ কোথাও দৃষ্ট হয় না! অপর পক্ষে, ৪০৪ চৈতত্যান্ের “বিষুঃপ্রিয়া! পত্রিকা" 
চুর্গাদাস দত্ত মহাশয় জানাইয়াছিলেন যে “চৈতস্তচরিতাম্ৃত'-গ্রন্থধানি সংস্কৃত-ভাষায় লিখিত 
নহে বলিয়! জীব-গোম্বামী প্রথমে উহাকে যমুনার জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন । পর- 
বৎসরের “বিঞুপ্রিয়া-পত্তিকা'তে “ঠাকুর কৃষ্দাসকবিরাজের অস্তধ ন'-শীধক প্রবন্ধে অবস্ত 


রাহ” এ ৩০০» 


(8৪) উ-+১৪1৩৭-৩৮ প্রে. বি.স্-অর্ধবিলাস, পৃ. ৩*৮ (৪8) ন. বি.-পৃ. ২০ ০০০০০ ২৪৪ 
(৪৭) ন. বি.-পৃ. ২০৪; (৪৮) ১৩শং বি. 


কফাস-কবিরাজ ৪৭৩ 


এইরূপ তথ্য প্রচারের প্রতিবাদ জ্ঞাপন কর! হইয়াছিল । কিন্তু প্রমবিলাস” রচনার 
কয়েক বৎসরমাত্র (৭ বৎসর?) পরে “কর্ণানন্দ-কার যছুনন্দনদাস লিখিয়াছেন৪৯ যে 
“প্রেমবিলাসে'র উক্তপ্রকার বর্ণনাকে ভূল বুঝিবার সম্ভাবনা আছে ) কৃষ্ণদাস মৃত্যুর 
সুখামুখি হইলেও তাহার মৃত্যু ঘটে নাই ।-_ 
সিদ্ধ সাধক দেহ ছুই এক যোগে। 
সাধক দেহে পুনঃ প্রাপ্তি হেল! মহাভাগে ॥। 
ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে “প্রেমবিলাসে*র রচনার অল্প কয়েক বংসর পরে যছুনন্দন ষে 
বর্ণন। দিয়াছেন, তাহাই সমস্তার প্রকৃত সমাধান না হইলে তিনি নিজ হইতে প্রশ্ন উত্থাপন 
করিতে সাহসী হইতেন না । “ভাক্তরত্বাকর হইতে ইহারই সমর্থন পাওয়া যায়| নরহরি- 
চক্রবর্তীর বর্ণনায় কোথাও কষ্ণদাসের এইপ্রকার আকম্মিক-ৃত্যু বা শীদর-মৃত্যুর কথা নাই। 
“ভক্তিরত্বাকর'-মতে কৃষ্তদাস দীর্ঘ-জীবন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বর্ণনা দেখিয়া সহজেই ধর! 
যায় যে নরহুরি-চক্রবর্তা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলেন । তাহার বর্ণনা-অন্ুযায়ী রঘুনাথদাস- 
গোস্বামীর মৃত্যুর পরেও কৃষ্দাস বাচিয়াছিলেন। “নরোত্তমবিলাসে' গ্রন্থকর্তা আপনার 
পরিচয় প্রদান প্রসঙেও ইহার উল্লেখ করিয়াছেন । 
“কবিরাজ-গোস্বামীর শাখানির্ণয়-পুধিতে কবিরাজ-গোন্বামীর শিশ্তবর্গের তালিকা 
নিয়োকনপ৫ ৩ ৩. 
বিষুদাস-গোম্বামী ( গোঁড়ীয়া বিপ্র), গোপালদাস-গোন্ছামী ( ক্ষেত্রি, মাচগ্রাম ) 
রাধাকৃষণ-চক্রবর্তা-গোস্বামী (গোবিন্দের অধিকারী ), মুকুন্দদাস-গোস্বামী ( মুলতান )। 
শেষোক্ত মুকুন্দ-দাসের আবার সাতাইশ শাখার নির্ণর কর! হইয়াছে। 


& 


(৪৯) পম. নি, পৃ. ১২৬ (২৯) পৃ.১ 


যাদবাচার্য 


যাদবাচার্ধ-গোর্সাই) সংসার পরিত্যাগ করিয়া কাশীশ্বর-গোরাইর শিল্ত্ব গ্রহণ 
করিয়াছিলেন১ এবং বৃন্দীবনে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
তিনি রপ-গোল্বামীর বিশেষ সঙ্গী ও ভক্ত ছিলেন। রূগ যখন বৃদ্ধকালে একমাস যাবৎ মথুরায় 
থাকিয়া গোগালদর্শন করেন, তখন অনান্য ভ্তবৃনদের সহিত তিনিও তীহার একজন 
সঙ্গী হিসাবে তাহার সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। শ্রনিবাসাদির প্রথমবার বৃন্দাবন- 
আগমনেরর সময় এবং তাহার অনেক পরে বীরচন্ত্র ধন বৃন্দাবনে পৌঁছান, তখনও তিনি 
বদাবনে অবস্থান করিতেছিলেন এবং বীরচন্ত্রের বন-পরিভ্রমণের সময তিনি তাহার সহিত 
গমন করিয়াছিলেন । 


(১) প্রে. বি.--১৮শ. বিৎ পৃ. ২৭ ; যাদবাচার্-কাদিখয পর্ব মে ফাগীনাধ-পঞ্জিতের জীবনী 
্টব্য। 


মুর্ন্দদাদ 


মুকুন্দদাস ছিলেন পাঞ্চাল-দেশীয় বিপ্র। পাটবাড়ীতে সংরক্ষিত 'রূপগোস্বামী ও 
কবিরাজ গোস্বামীর স্থচক' নামক একটি গ্রাচীন পুধিতে লিপিবদ্ধ আছে যে১ নার নিকটে 
মূলতান নামক গ্রামে তাহার নিবাস ছিল। তিনি ছিলেন ধনবানের সস্তান। মথুরাদাস 
নামক একব্যক্তি তাহার ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ছিলেন। একবার মূকুন্দ তরণী সাজাইয়। বাণিজ্যে 
গিয়াছিলেন। পথে বাত্যা-তাড়িত হইয়া তাহার নৌকা ব্রজমগ্ুলে উপনীত হইলে, তিনি 
' নৌকা ভিড়াইয়া ম্নমোহন- ও গোগীনাথ-বিগ্রহাদি দর্শন করিতে যান এবং গোবিন্দ-মৃতি 
দেখিয়া তাহার ভাবোদয় হয়। সেইস্থানে কৃষ্নাস-কবিরাজ-গোন্বামী উপস্থিত ছিলেন। 
তাহার সহিত কথাবার্তায় মুকুন্দের মন ফিরিয়া গেল। তিনি তখন কবিরাজ-গোস্বামীর 
শরণাপর হইয়া তাহার নিকট দীক্ষা-গ্রহণ করিলেন এবং স্বীয় পোষাক-পরিচ্ছদ ও নৌকার, 
যাবতীয় ধন-দামগ্রী বিতরণ করিয়! সঙ্গীদিগকে বিদায় দিলেন। 

তাহারপর হইতে মুকুন্দ কবিরাজ-গোন্বামীর নিকট অবস্থান করিয়া নানাবিধ ভক্তি- 
শান্তর অধ্যয়ন করিতে থাকেন। কবিরাজও তাহাকে আপনার প্রিয়-শি্করূপে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। সম্ভবত লেইজন্যই গুরু-রঘুনাথের নিকট হইতে মহাপ্রতু-প্রদত্ত গোবর্ধ ন- 
শিলা-পৃজার যে-ভার কৃষ্দাসের হস্তে অপিত হইয়াছিল, তাহার মৃত্যুর পর তাহা তংশিত্ 
মুকুন্দের উপরেই আগিয়! পড়ে। কবিরাজের মৃত্যুর পর তিনি অনন্তমনা হইয়া গোবর্ধনের 
সেবাপুজা ও ভক্তিশান্্র আলোচন! করিয়াছিলেন। এই সময়ে রামচরণ-চক্রবরতার: 
শিশয বিশ্বনাথ-চক্রবর্তা বৃন্দাবনে পৌছাইলে মুকুন্দদাস তাহাকে শিক্ষাদান করিতে থাকেন। 
তারপর তিনি 'বণিলেন লীলাগ্রন্থ কিছু শেষ ছিল। বিশ্বনাথ দ্বারে তাহা পূর্ণ করাইল ।”২ 
বাস্তবিক পক্ষে, বিশ্বনাথকে শিক্ষা-দান করিয়া তিনি এক মহৎকর্মই সম্পাদন করিয়াছিলেন।' 
তাহারপর নরোতম-শিল্ত গঙ্গানারায়ণ-চক্রবরতীর দৌহিত্রী রুষত্রিয়া-ঠাকুরানী রাধাকুণ্ডে 
আসিয়া বাস করিতে থাকেন। এই সময়ে মুকুদ্দ উদরাময়-রোগে ভূর্গিতেছিলেন। 
কুণপ্রিয়া। তাহাকে এমন পথ্য দিলেন যে তিনি তাহাতেই আরোগ্য-লাভ করিলেন । 
তখন তাহার বয়সও বথেই হইয়া গিয়াছে। কুষ্প্রিয়ার মাতৃসম-সেবায় ও -্নেহে মুগ 


০)পৃ. ৬৪ (২) ন বি.-প্রস্ধকততার পরিচয় প্রমঙগ-পৃ. ২০৭২৪) বৈ. দি-মতে (পৃ. 
১১৪) মুকুলদাম-গোর্সাই বুধাইপাড়া-নিবানী গোপালদাসফে 'রাধাকৃফ কলপলতা।-গ্রস্থ রচনা! স্দ্ধে 
নর্দেশিদান করেন। 


৫ 


৪৭৬ চৈতন্য-পরিকর 


হইয়া তিনি তখন তাহাকেই যোগ্য-ব্যক্তি মনে করিয়া তাহার উপর গোবধননন-শিলার ভার 
অর্পণ করেন এবং অল্পকাল মধ্যেই রাধাকুণুসমীপে দেহরক্ষা করেন । 

“কবিরাজ গোস্বামীর শাখা” নামক পুথিতেও মুকুন্দের শিশ্কাবর্গের নাম লিখিত হইয়াছে। 
ত্রাহার সর্বশুদ্ধ সাতাইশ জন শিশ্ক ছিলেন :__ 

মথুরাদাস-গোস্বামী, বংলীদাস-গোন্বামী ( গোবিন্দের পৃজারী ), লাল (?) দাস-বৈরাগী 
€ তিরোত ), রাধারু্ণ-পুজারী-ঠাকুর, কাসিরাম-বোড়া () (কাশী) 

গোপনীয় শাখা ₹- রামচন্দ্রঘোষ-ঠাকুর (গামিলা?), রামনাথ-রায়-মহাশয় 
 (নেহান্তা?), (?)-কবিরাজ-ঠাকুর, কৃষ্ণজীবনদাস-বৈরাগী-ঠাকুর (খেতরির নিকট 
সাগুন্া ), কৃষণচরণ-চক্রবর্তী ( সতুদ্বাবাজ ), কষ্ণপ্রিয়া-ঠাকুরাণী, রামদাস-পুজারী-ঠাকুর 
(গোবিন্দের পূজারী ), গোবিন্দদাস-পুজারী-ঠাকুর, হরিরাম-পুজারী-ঠাকুর, নিমচরণ (?)- 
রসাইয়া-ঠাকুর, রাধাকিশোরদাস-ঠাকুর, কানিয়া-রুষ্দাস-ঠাকুর, গৌরচরণদাস-ঠাকুর 
( জামেশ্বরপুর ), সুন্বরদাস-ঠাকুর ( গোটপাড়া ) মোহনদাস-ঠাকুর ( বড়সান ), 
প্রকাশরামদাস-ঠাকুর ( হোড়াল ?), গোপীরমণ-পুজারী-ঠাকুর (), নৃসিংহদাস-ঠাকুর, 
কা্বমালা-ঠাকুরাণী ( খেতোরি ), 'হয়রাম-চক্রবর্তা যোতির্বেদ কুলে জন্ম, গৌরাজপ্রিয়া 
ঠাকুরাণী ( বোরাকুলি ), রামদাস-ব্রজবাসী ( বরসন! ) 


(৩) পৃ* ১ 


ব্াঘব-পঠ্িিত ( বৃন্দাবনস্থ ) 


বৃন্দাবনে ষে সকল ভত্ত-গোম্বামী বাস করিতেন, তাহাদের মধ্যে রাঘব-পঞ্ডিতের নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তাহার পূর্ব-নিবাস৯ ছিল দক্ষিণাত্যে এবং তিনি ছিলেন 
মহাকুলীন বিপ্র-বংশোদ্ূত। বৃন্দাবনে আসিবার পর তিনি গোবর্ধনে একটি নিজন-স্থানে 
গোফা নির্মাণ করিয়! বসতি স্থাপন করেন । সেই গোফায় বসিয়া তিনি গোবধন-সন্দর্শন 
করিতেন এবং সাধন-ভজন ও শ্ান্ত্রপাঠের মধ্যদিয়া বৈষ্ণবানুমোদিত বিধানে তীহার 
দিনগুলি কাটাইয়! দিতেন । কিন্তু মহাগ্রতুর আদর্শ ও অভিলাষ সন্বদ্ধে তিনি উদাসীন 
ছিলেন না। চৈতন্যদর্শনপ্রাণ্ত গোপাল-রঘুনাথ প্রভৃতির কর্মপ্রচেষ্টার তুলনায় তাহার 
প্রচেষ্টা ্ষুত্রতর হইলেও তাহা! নিরর্থক ছিল না । স্বয়ং কবিকর্ণপূর তাহার “গৌরগণোদ্দে- 
শদীপিকা'-গ্রস্থে তদ্রচিত ভক্তিবত্ব প্রকাশের উল্লেখ করিয়। তাহার প্রশস্তি গাহিয়াছেন। 

রাঘব-প্ডিত রঘুনাথদাস ও কৃষ্ণদাস-কবিরাজের বিশেষ-সারিধ্য প্রাণ্ত হইয়াছিলেন। 
প্রায়ই তিনি ত্াহার্দের সহিত একত্রে বাস করিতেন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে তিনি বৃন্দীবনে 
গিয়াও গোস্বামীদিগের সাহচধ লাভ করিয়া আলিতেন। আবার মধ্যে মধ্যে তিনি 
ব্রজ-পরিক্রমা করিতেন। মথুরা-গোবধন-বৃন্দাবনের মাহাত্য ও ইতিহাস বিষয়ে 
তাহার প্রগাঢ় পাণ্ডতিতয ছিল। শ্রানিবাস-নরোতম বৃন্দাবনে আসিলে জ্বীব- 
গোস্বামী বোধকরি সেইজন্যই তাহার সহিত তাহাদের বৃন্দাধন-পরিভ্রমণের ব্যাবস্থা! 
করিয়া দেন। রাঘব তাহাদিগকে মথুরাতে কেশবদেবের মন্দির-সন্গিধানে লইয়া 
যান এবং কৃষ্ণের মথুরাঁলীলা ও মথ্রা“মাহাত্য ইত্যাদি কাহিনী শুনাইয়। 
তাহাদিগকে পরিতৃপ্ত করেন। এইভাবে রাত্রিষাপনের পর তিনি তীহার্দিগকে লইয়া 
পরিক্রমায় বাহির হন এবং দ্রষ্টব্য সকল স্থানে ঘুরিয়| তাহাদের মাহাত্য ও পূর্ব-ইতিহাস 
বর্ণনা করিয়া তাহাদের মথুরা-পরিক্রমাকে সার্থক করিয়া তুলেন। 

জাহ্বাদেবী যখন দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনে আগমন করেন, তখন রাঘব-পণ্ডিত গৌবর্ধনে 
অবস্থান করিতেন। সেই সময়ে তিনি রৃষদাসাঁদির সহিত বৃন্দাবনে আসিয়া! দেবীর সহিত 
সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু বীরভব্রের বুন্দাঘনাগমনকালে তিনি সম্ভবত লোকাস্তরিত 
হইয়াছেন। 
0১তু. বৈ. দ.) বৈ.দ.-মতে (পৃ. ৩৪৪) রাষব-গোর্সাই 

রামনগরবাদী চৈতন্কের নিজ দাস। 
সব ছাড়ি ধেহ কৈল গোবর্ধনে বাস। 

(২) ১৬২; ভ. মা.সওয়, সন, পৃ. ৩০ 


হারিদাস-পণ্ভিত 


বৃন্দাবনে রপ-গোম্বামীর ্বারা গোবিন্দ-বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হইলে মহাপ্রভু-প্রেরিত 
কাশীশ্বর-গোসাইকে বিগ্রহের প্রথম সেবাঁঅধিকারী নিযুক্ত করা হয়। কাশীশ্বরের পরে 
সেই কার্ধের ভার পড়ে শ্রীকু্₹-পণ্ডিতের উপর। শ্রীনিবাসের বুন্দাবনাগমনকালেও ইনি 
মেই পদ্দে বহাল ছিলেন। কিন্তু “সাধনদীপিকা, গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে রূপ-গেস্বামী 
হরিদাস-পণ্ডিতের উপরও গোবিন্দদেবের সেবার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন । অন্য একটি 
'পুথিতেও লিপিবদ্ধ হইয়াছে৯ যে কাণীশ্বর বৃন্দাবনে গিয়া সেবা আরম্ভ করিলে রূপ-সনাতন 
যখন মহাপ্রভুর নিকট সেই সংবাদ প্রেরণ করেন, তখন মহাপ্রভু 

হরিদাস গোসাঞ্িরে শীদ্র পাঠাইল্র। তারে 
করিলেন সেবা! সমর্পণ । 

অথচ শ্রীনিবাসের বুন্দাবন-আগমনের পূর্বেই রূপ-গোম্বামী দেহরক্ষা করিয়াছেন। ইহা 
হইতে বুঝিতে পারা যায় যে শ্রীকুষ্জ-পণ্ডিত গোবিন্দের সেবা-অধিকারী থাঁকিলেও পৃজাকর্ম 
ইত্যাদি ছাড়! সেবাবিধির অন্যান্য কর্মের ভার হরিদাসের উপর গ্ান্ত ছিল। কৃষ্দাস- 
রুবিরাজও বলিয়াছেন তাহার «চৈতন্যচরিতামৃত রচনাকালে গোবিনদদেবের অনেক 
সেবকই ছিলেন এবং তীহার্দের মধ্যে “সেবার অধ্যক্ষ শ্রীপগ্ডিত হরিদাস, তবে শ্রীকৃফ- 
পণ্ডিতের পরে অনস্ত-আচার্ষ, ও তাহার পরে ইনি হয়ত সেই অধিকারী-পদ পাইয়া 
থাকিতেও পারেন। “ভক্তিরত্বাকর'- প্রণেতা সম্ভবত সেইজন্যাই ইহার্দিগকে “গোবিন্দাধিকারী। 
আখ্যা দিয়! থাকিবেন। নরহ্রি-চক্রবর্তাও একই সময়ে বর্তমান বহু “গোবিন্দাধিকারী'র 
উত্লেগ করিয়াছেন ।২ 

হরিদাস-পগ্ডিত-গোরসাই ছিলেন উপরোক্ত অনস্ত-আচার্ষেরই শিশ্ত এবং অনন্তের গুরু 
ছিলেন গদাধর-পণ্ডিত। সমগ্র “চৈতন্যচরিতাৃত"-গ্রন্থের মধ্যে “অনস্ত' নামধেয় ব্যক্তির 
মাত্র চারিবার উল্লেখ আছে। অগৈতগ্রভুর শাখা-বর্ণনা প্রসঙ্গে এক অনস্ত-আচার্য ও এক 
অনস্তদাসের নাম উল্লেখিত হইয়াছে এবং গদ্াধর-শিশ্ঠ পূর্বোক্ত অনস্ত-আচার্ষের নাম দুইবার 
উল্লেখিত হইয়।ছে। প্রথমোল্লেখিত অনস্ত-আচার্ধ গদাধর-শিষ্যু অনস্ত-আচার্যই৩ হউন, বা 
অনস্তাসই হউন, কিছুই যায় আসে না, বা কোন দ্বিতীয় অনস্ত-আচার্ষ হইলেও ধায় আসে 
না। কারণ, তাহার উল্লেখ এই একবার ছাড়া কোথাও দেখা যায় না। আর উত্ত অনন্তদাস 


ভাপা শিশির শান পাপ সপ পপর 


(১) হু. বে. সা, প.)--পৃ, ৯৬ (২) ভ,.র.-১৩।৩২১ (৩) গৌ.ত.তে (২য়. সং-উগকম--পৃ' ৭৩) 
উত্তয় অনস্ত-আঁচার্বকে একই ব্যক্তি ধর! হইয়াছে। 


হরিদাস-পণ্ডিত ৪৭৯ 


যে পরবতিকালে খেতুরি-মহোৎসবে৪ ও গদাধরগ্রতৃর তিরোধান-তিথিতে৫ উপস্থিত অনস্ত- 
দাস সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, “চৈত্নচরিতাম্ৃত'-কার অদ্ৈতপ্রতুর শাধা-বর্ণনায় 
এবং 'ভক্তিরত্বাকর'- ও “নরোত্তমবিলাস'-রচয়িতা খেতুরি-মহোৎসব-বর্ণনায় কান্-পণ্ডিত, 
হরিদাস-ব্রন্মচারী৬, কষ্দাস এবং জনার্দনের সহিত একত্রে এই অনস্তদাসের নাম উল্লেখ 
করিয়াছেন । নুতরাং অনস্ত-নামধারী মাত্র দুইজন ব্যক্তির অস্তিত্বই সম্ভবপর হয়,--অনস্ত- 
আচার্ধ এবং পরবন্তিকালের অনস্তদাস। গদাধর-শিশ্ত অনস্ত-আচার্য বৃন্দাবনে অবস্থান 
করিতেন আর অনস্তদাস গৌড়দেশে ছিলেন। তবে অনস্ত-আচাধের জন্মভূমি ছিল সম্ভবত 
নবদীপ। কারণ, বুন্দাবনদাসের “বৈষ্ণববন্দনা+-পুথিতে নবদ্বীপস্থ অনস্ত-আচার্ধের বন্দনা কর! 
হইয়াছে ।৭ ডা. সুকুমার সেন অনন্তদাসের একুশটি ব্রজবুলি পদ রচনার সংবাদ দিয়াছেন।৮ 
“চৈতন্তভাগবত'-কার কিন্তু একজন অনস্ত-পপ্ডিতের নাম উল্লেখ করিয়াছেন ।৯ জন্ন্যাস- 
গ্রহণের পর নীলাচল-গমন-পথে ছত্রভোগে পৌছাইবার পূর্বে মহাপ্রভু আটিসারা নগবস্থ 
এই “মহাভাগ্যবান” “পরম সাধু শ্রীঅনস্তে'র গৃহে আসিয়া 
সবগণ সহ প্রভু করিলেন ভিক্ষা! 
সন্ধানীর ভিক্ষা! ধর্ম করাইল! শিক্ষা ॥ 
সর্ব রাত্রি কৃককথা কীত'ন প্রসঙ্গে । 
আছিলেন অনন্ত পঙ্ত গৃহে রঙে ॥ 
শুভদৃষ্টি অনন্ত পণ্ডিত প্রতি করি । 
প্রভাতে চলিলা প্রভু বলি হরি হরি ॥ 
চৈতন্য-পরিমগুল হইতে এ-হেন অনস্তের ষে একেবারে অবলুপ্তি ঘটিতে পারে তাহা 
বাস্তবিকই আশ্চর্যের বিষয়। সুতরাং এই অনস্ত-পণ্ডিত ও পৃর্বোল্লেখিত অনস্ত-আচার্য 
একই ব্যক্তি১* বলিয়! ধারণা জন্মায় । জগদন্ধু ভদ্র ইহাকে অধৈত-শাখাতুক্ত অনস্তদাসের 
সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করেন।১৯ কিন্তু উপরোক্ত কারণে সম্ভবত তাহ! ঠিক নহে। 
আরও উল্লেখযোগ্য যে বৃন্দাবনদাসের বর্ণনাহুযায়ী আটিসারাতে অনস্তের গৃহে অবস্থানকালে 
মহাপ্রভুর সহিত গদাধর-পণ্তিতও উপস্থিত ছিলেন। “গৌরপদতরঙ্গিণী' ও “পদকল্পতরু'তে 
অনস্ত-আচার্য ও অনস্তদা'স এই উভয়ের পদই উদ্ধৃত হইয়াছে। অন্তদাসের ভনিতাযুক্ত 
কোন কোন পদ অনস্ত-আচার্ষের হওয়াও বিচিত্র নছে। 
(৪) ন. বি.--৭ম. 1ব 1ব. (৫) ভ.র.--৯1৪০৫ (৬) চৈ চ.এ (১1১২) হরিদাস-ত্রদ্ষচারীকে অহ্ৈত 
ও গদাধর উভয়ের শাখাভুক্ত কর হইয়াছে (৭) বৈ. ব. (বৃ)--পৃ ৫; বৈষ্কবাচারদর্পণে (পৃ. ৩৪৪) 
অনন্ত-আচাধ-গোসাঞ্রির 'বাস অনন্ত নগরে বল! হইয়াছে । (৮) ৪017, 759 &) চৈ. ভা---৩২ 
১*) গৌরপদতরঙ্গিপীতে (গৌ. ত._-প. প. ) অনন্ত-আচার্ধ ও অনস্ত-পণ্ডিতের পৃথক অস্তিত্ব স্বীকৃত 
হইয়াছে। (১১) প. ক. (প.)---১৯ ৃ 


৪৮০ চৈতন্ত-পরিকর 


যাহা হউক, বুন্দাবনে অনস্ত-আচার্ষের শিশ্ত পণ্ডিত-হরিদাসের মর্যাদ। বড় কম ছিল না । 
তিনি গোবিন্দ-বিগ্রহের সেবার অধ্যক্ষ ছিলেন এবং “তার ষশগুণ' সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছিল ৷ 
স্থুণীল, সহিষু, বদান্ত, গম্ভীর এবং মধুরভাষী মান্ষটি গোবিন্দের সেবা করিয়া! এবং 
চৈতন্তের গুণ-কীর্তন শ্রবণ করিয়। দিনাতিপাত করিতেন। বুন্দাবনদাসের “চৈতহ্যমজল'- 
শ্রবণে তিনি পরম সস্তোষ-লাভ করিতেন এবং তাহার প্রসাদদে অন্যান্ত বৈষফবও তাহা! 
শুনিতে পাইতেন। কিন্তু উক্ত গ্রন্থে চৈতন্তের শেষ-লীল। বর্দিত হয় নাই বলিয়। তিনিই 
সব্প্রথম কৃষ্ণদাস-কবিরাজকে তাহা লিখিয় দিবার অন্থরোধ জ্ঞাপন করেন। 
বিখ্যাত “সাধনদীপিকা”-গ্রন্থের রচফ্লিতা রাধারুষ্ণ-গোম্বামী এই পণ্ডিত-হুরিদাসেরই 
একজন যোগ্য-শিস্তু১২ ছিলেন৷ “নিত্যানন্দবংশবিস্তার+-গ্রন্থেই৩ লিখিত হইয়াছে ষে 
জাহৃবাদেবী বুন্দাবনে আমিলে 
মুখ্য হরিদাস আর গোসাইদাস পুজারী । 
আজ্ঞ। মাল। প্রসাদ আনিল বাটা ভরি ॥ 
সম্ভবত এই ঘমুখ্য হরিদাস এবং আলোচ্যমান হরিদাস এক ব্যক্তি। বীরচন্ যখন 
বৃন্দাবনে আগমন করেন, তখন জীব-গোস্বামী ও কুষ্দাস-কবিরাজাদির সহিত এই হরিদাসও 
তাহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন । 


(২) বৈ. দিতে (পৃ. ৯৮) তানসেনফে এক হরিদাস-ম্যামীর শিল্প বল| হইয়াছে । (১৩) পৃ* ৩৩ 


উদ্ধবদাস 


“চৈতন্যচরিতামতে'র গদাধর-শাখায় একজন উদ্ধবদাসের নাম আছে। তাহার সঙ্গী- 
দিগের নাম দেখিয়! সহজেই অন্ুমান কর! চলে যে তিনি খেতুরির মহামহো্সবে যোগদান 
করিয়াছিলেন।৯ কিন্তু “চৈতন্তচরিতা মৃত; প্রভৃতি গ্রন্থে আর একজন উদ্ধব্দাসের নামও 
পাওয়া যায় ; তিনি রূপ-গোন্বামীর বার্ধক্যে তাহার শিশ্য-হিসাবে একবার বিঠঠলেশ্বরের 
গৃহে থাকিয়া গোপাল-দর্শন করিয়াছিলেন । “ভক্তিরত্বাকর হইতে জানা যায়৩ যে রাঘব সহ 
শ্াীনিবাস-নরোত্বমের বুন্দীবন-পরিক্রমাকালে তিনি সনাতন-গোস্বামীর পুরোহিত-পুন্র 
গোপাল-মিশ্রের সহিত নন্দীশ্বরে বাস করিতেছিলেন এবং বুন্দাবন হইতে শ্রীনিবাস-নরোভমের 
বিদায়-গ্রহণকালেও তিনি অন্ান্ত ভক্তের সহিত গোবিন্দ-মন্দিরে আসিয়া সমবেত হইয়া" 
ছিলেন। তাহারও অনেক পরে যখন বীরচন্ত্র বুন্দীবনে গমন করেন, তখনও তিনি বীরচন্দ্রের 
সহিত ভ্রমণ করিয়াছিলেন । গ্রন্থকার বলেন যে তাহার মধ্যে মধ্যে গৌড়ে গতি হইত। 
মাত্র এই উক্তি হইতে অবশ্য উভয় উদ্ধবকে এক ব্যক্তি মনে করিয়া লইবার কোনও কারণ 
নাই। বিখ্যাত পদকর্তা উদ্ধব্দাস কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি। ভা. স্কুমার সেন গদাধর-শিল্ত 
উদ্ধবদাসের একটি বাংল1-পদের নিঃসন্দিঞ্ক পরিচয় দিয়! জানাইতেছেন,৪ “ঘট 816 1) & 
00991000 (0 8015065 জে০ 318189011 90085 60 1017), 1010655 90105 
[১. ৮.0. ( পদকল্পতরু ) 1481, 1558] 216 00. 0)6 118916 11) ০0100081710) 
08098017818. ..০. 7715 05200061060 0106 1১185661 10 00101760601 9110. 
09909017817, 25 ৪ 909019110/ 01 (106 019011)169 ০ 0176 12061 25 11 2৪ 
0£ 0,056 66101121705 10 006 91110027008 9০7০০], ডা. সেন বলেন যে ইনি 
“রসক্দদ্ব'-রচয়িতা কবি বল্লভের গুরু ছিলেন। 


(১) প্রে. বি.-১৯শ. বি. পৃ. ৩৯? ভ. র.--১০।৪১৬) ন. বি.--৬ষ্ঠ* বি, পৃ ৮৪) ৮ম, বি, 
পৃ. ১৯৭ (২) চৈ. চ.২1১৮, পৃ. ২৯১ মুং বি.পৃ ২৯১) সং সুপ, ১৯-১১ (৩) ৫১৩৩৩? 
৬1৫১৪ ; ১৩৩৪২ (8) 7571... 8৪ 
৩১ 


গোগাতদাস 


“চৈতন্যচরিতামৃতে'র মূলস্বন্ধ-শাখাবর্ণনার মধ্যে গোপাল আচাধ আর বিপ্র বাণীনাথে'র 
নাম উল্লেখিত হইয়াছে । তাহার! গদাধরদাস ও নরহরি-সরকারের তিরোধান-তিথি 
মহামহোৎসব এবং খেতুরির মহামহোৎ্সবে যোগদান করিয়াছিলেন।৯ 'ভক্তিরত্বাকর 
হইতে জান! যায়২ যে নবদ্বীপের চম্পকহট্ট ব! টাপাহাটা নামক স্থানে 'বিপ্র বাণীনাথের 
আলম়্' ছিল। মূলস্বন্ধশাখার উক্ত বর্ণনায় দুইটি পউক্তির পরেই একজন গোপালদাসের 
নামও দৃষ্ট হয়। এই গোপালদাস যে কোন্‌ গোপালদাস, তাহা বুঝিয়া উঠা দুরূহ । তবে 
“চৈতন্তচরিতামুতে'র মধ্যেই আর এক গোপালদাসকে পাওয়া যায়।৩ তিনি বুদ্ধ রূপ- 
গোম্বামীর সহিত মথুরায় বি$লেশ্বর-গৃহে থাকিয়া গোপাল-দর্শন করিয়াছিলেন এবং 
তক্তিরত্রীকর'-মতেও৪ বৃন্দাবনের এক গেসাঞ্িগোপালদাস মদনগোপালের একজন 
অধিকারী ছিলেন । খুব সম্ভবত তিনিই নন্দীশ্বরে সনাতনের কুটির সন্নিধানে বাস করিতেন । 
শ্রীনিবাসাদি বৃন্দাবন পরিভ্রমণকালে নন্দীশ্বরে তাহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। তাহাদের 
বৃন্দাবন-ত্যাগকালেও তিনি গোবিন্দ-মন্দিরে অন্যান্যদের সহিত উপস্থিত ছিলেন। সম্ভবত 
সনাতন-পুরোহিতের পুত্র গোপাল-মিশ্র ও এই গোপাণদস অভিন্ন ব্যক্তি 

কিন্তু “ভক্তিরত্বাকরে' গদাধরদাসের তিরোধান-তিথি মহামহোৎ্সবে যোগদানকারী 
ভক্তুন্বের মধ্যে অন্তত চারজন গোপালকে পাওয়া যায়৫ _গোপাল-আচাধ, গোপলদাস, 
নর্তক গোপাল ও অন্ত এক গোপালদাস। ইহাদের মধ্যে গোপাল আচাধের কথা পুবে 
বলা হইয়াছে। নর্তক-গে।পাল খেতুরির মহামহোৎসবেও যোগদান করিয়াছিলেন ।৬ 
তিনি গদাধর-পপ্ডিতের শিষ্যবুনোর দ্বারা পরিবৃত থাকায় তাহাকে গদাধর-শিষ্য বলিয়াই 
ধারণ! জন্মায়। কিন্তু অন্য দুইজন গোপালদাসের একজনও সম্ভবত বুন্দাবনবাসী 
গোপালদাম নহেন। “অন্ুরাগবন্লী'তে বলা হইয়াছে? যে কাঞ্চনগড়িয়া-বাসী গোপালদাস 
শ্রীনিবাস-আচাধের শিষ্য ছিলেন। ভক্কিরত্বাকর*-মতেও “কাঞ্চনগড়িয়া-বাসী শ্রীগোপাল 
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গোপালদাস ৪৮৩ 


দাস খেতুরি মহামহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন এবং “প্রমবিলাসে'র বর্ণনাতেও৮ 
এই উৎসব উপলক্ষে 

বুধইপাড়া হইতে আইল শ্রীগোপালদাস ॥ 

কাঞ্চনগড়িয়ার প্ীগোকল বিষ্ভাবন্ত | 
সম্ভবত এই বুঁধইপাড়া কাঞ্চনগড়িয়ারই পল্লী-খিশেষ। কিন্তু এই গোপালদাস যে উপরোক্ত 
দুইজনের একজন হইতে পারেন, তাহা ধরিয়া লইলেও অন্য গোপালদাস সঙ্বন্ধে নির্দি 
করিয়া কিছুই বলিতে পারা যায় না। কিংবা, বুঁধইপাড়া যদি একটি পুথক গ্রাম হইয়। 
থাকে তাহ! হইলে তাহার পক্ষে বুধইপাড়া-বাসী হওয়া আশ্চঘজনক নহে। আধুনিক 
বৈ. দি.-মতে৯ বুঁধইপাড়া-মিবাসী গোপালদাস মুকুন্দদাসের নির্দেশে “রাধাকুষ্ণকল্পলতা?- 
গ্রন্থ রচন! করেন। 


(৮) ১০।১৪২ 7 প্রে. বি.--১৯শ. বি. পৃ. ৩০৮ *৯৯) পৃ. ১১৪ 


ছে 
দীতাদেবা 


অদ্বৈত- ও সীতা-চরিত গ্রন্থগুলির লেখকবুন্দ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায় নাই। 
রন্থগুলির মধ্যে প্রক্ষিপ্তাংশ প্রচুর এবং গ্রস্থকর্তৃবৃন্দের অনেকেই হয়ত পরবর্তী-কালের লোক। 
স্থতরাং গ্রন্থোক্ত বহু বিষয়ই যে কাল্পনিক, তাহাতেও সন্দেহ থাকে না কিন্তু এই কারণে গ্রন্থ 
বণিশ সকল বিষয়ই নিধিচারে বর্জন করিলে সত্যসস্বন্বযুক্ত ঘটনার কিছু কিছুও পরিত্যক্ত 
হইতে বাধ্য। অপেক্ষারুত পরবর্তী-কালের গ্রন্থকারদিগের হস্তে এমন মাল-মশলা থাকিতে 
পারে যাহা নিশ্চিতরূপেই প্রাচীন, অথচ যাহা আরও পরবর্তা-কালে লুপ্ত হইয়াছে। সুতরাং 
দুরূহ হইলেও এ বিষয়গুলিকে বিচাধ ধরিয়া অন্যান্য গ্রন্থের সহিত তুলনামূলক বিচারে 
উহাদের গ্রহণ-বর্জন ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। 
অদ্বৈত-পত্বী সীতাদেবী সম্বন্ধে “দীতাগুণকদন্ব-গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে £ 
ভাদ্র মাসে সিত পক্ষে জন্মে চতুর্দশীতে 
সেই হেতু সীতা! নাম হইল! জগতে । 
কিন্তু সীতাদেবীর জন্মবৃত্তান্ত ও তাহার পিতামাতার পরিচয় সম্বন্ধে গ্রস্থক।র নীরব 
রহিয়াছেন। তিনি জানাইতেছেন» যে শীস্তিপুরের গোবিন্দ নামক এক ব্রাহ্মণ পুষ্প-চয়ন 
করিতে গিয়া অসামান্য লাবণ্যবিশিষ্টা সীতাদেবীর সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন এবং তাঁহাকে গৃহে 
আনিয়া স্বীয় ব্রাহ্ষণীর নিকট অর্পণ করেন। পরে অগ্বৈত-আচার্য একদিন গঙ্গাতীরে 
আসিলে সীতাদেবীর সহিত তাহার প্রণয় জন্মে এবং গ্রন্থকারের দৌত্যে গোবিন্দ সম্মত 
হইলে অগ্বৈত-সীতার গুভ-পরিণয় ঘটে। কিন্তু সীতাগুণকদন্বে'র এই বিবরণ অন্য কোনও 
র্বকর্তৃক সমধিত হয় না। “প্রেমবিলাসে*র চতুবিংশবিলাস, 'ভক্তিরত্বাকর" “অই্ৈতমহল' 
ও “অদ্বৈত প্রকাশ" অনুযায়ী, অধ্বৈত-পদ্ী সীতাদেবী নৃসিংহ-ভাদুড়ীর কন্যা ছিলেন এবং 
সীতা ও শ্রী নামী নৃসিংহের দুই কন্যার সহিত_ অদ্বৈতপ্রভুর_ শুভ-পরিণুয় ঘটে। 
কবিকর্ণপুরও তাহার 'গৌরগণোদেশদীপিকাণ্র এই প্রসঙ্গে উভয়ের নাম উল্লেখ 
করিয়াছেন।৩ আবার 'অদ্বৈতমঙ্গলে বলা হইয়াছে যে সীতাদেবীর জন্ম হয় ভাব্র মাসের 
শুর-চতুর্ধী তিথিতে। “প্রমবিলাস” ও এই গ্রন্থে আরও ব্লা হইয়াছে যে নৃসিংহের 
আবাস-ভূমি নারায়ণপুর সপ্তগ্রামেরই নিকটবর্তী । “প্রেমবিলাস' মতে £ 
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সীতাদদেবী £৮৫ 


সপ্তগ্রামের নিকট নারায়ণপুর নামে গ্রাম । 


বহু ব্রাহ্মণ তথি করে অবস্থান ॥ 

কুলীন শ্রোত্রিয় কাপের তথায় বসতি । 

নৃসিংহ ভাছুড়ী কাপের তথি অবস্থিতি ॥ 
এবং তাহার দুই কন্যার মধ্যে 

জ্যেষ্ঠ সীতা কনিষ্ঠ শ্রীঠাকুরাণী। 


নৃসিংহ-গৃহিণীর দেহত্যাগের পর নৃসিংহ স্বপ্রযোগে শ্বীয় কন্াঘয়কে অদ্বৈতগ্রতভুর পত্তী বলিয়া 
জানিতে পারেন । 
এদিকে 'অছৈতপ্রকাশ-কার রহস্যজনকভাবে জানাইতেছেন যে নৃসিংহ-ভাদুড়ী যেই 

দিন পদ্মচয়নকালে পল্মমধ্যে সীতাদেবীকে প্রাঞ্চ হইয়। গৃহে আনিয়াছিলেন, সেইদিনই 
বৃসিংহ-মহিলা নারসিংহীও 

শ্রীরূপ! শ্রীনায়ী এক কন্যা প্রসবিল1 ॥*****. 

লোক সুবিখ্যাত হইল যমজ ছুহিত1 ৷ 

দেখিতে আইল কত গ্রামের বণিত। ॥ 

সভে কহে ই কন্যা লক্ষ্মীর সমান। 

সীত। বড় শ্রী। কনিষ্ঠা কৈল। অনুমান ॥ 
কিন্তু “সীতাগ্ড ণকদণ্' এবং “সীতাচরিত্র” নামক গ্রন্থদধয়ে শ্রীদেবীর নাম উল্লেখিত হয় নাই । 
উভয় গ্রন্থের বিষয়-বস্ত এক হইলেও কতকগুলি অলৌকিক ঘটনার বর্ণনায় উভয়ের 
আশ্চধজনক সাদৃশ্য সংশয় জাগাইয়া তুলে । কিন্তু অন্ঠান্থ গ্রন্থের প্রমীণ-বলে নৃসিংহের 
পালিতা-কন্তা। সীতাদেবীর সহিত তাহার গুঁরস-জীত কন্তা শ্রীদেবীকেও অছৈত-পত্বী বলিয়া 
্বীকার করিতে হয়। “অদ্ৈ তপ্রক।শ অনুযায়ী বিবাহের পর সীতাদেবী অদ্বৈতকর্তৃক 
দীক্ষিতা হইয়াছিলেন৪ এবং “প্রেমবিলাসা”দি মতে শ্রীদেবীও পতিকর্তৃক দীক্ষিত হন।৫ 

বিবাহের পর অদ্বৈতগ্রভূ মধ্যে মধ্যে তীহার পত্বীদিগকে নবদ্বীপে লইয়া] যাইতেন। 

গৌরাঙ্গ-আবির্ভাবকালে জীতাদেবী নবদ্ীপেই অবস্থান করিতেছিলেন। স্মৃতিকা-গৃহে 
গৌরাঙগ-আশীবাদ নিমিত্ত তাহার আগমন-বৃত্তাস্ত সমস্ত গ্রস্থেই বণ্িত হইয়াছে । ইহার পর 
তিনি সম্ভবত অধিকাংশ সময় নবদ্ধীপেই অতিবাহিত করিতেন। বিশ্বনাথ-চক্রবর্তী 
লিখিয়াছেন৬ যে তৎকালে শ্ট্রবাস-আচার্ধ ও জগন্নাথ-মিশ্রের পরিবারের সহিত তিনি 
অত্যস্ত ঘনিষ্ঠ সস্বন্ধে যুক্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং এই স্থৃত্রে তিনি যে বালক-গৌরাঙ্গের 


(8) অজ. প্র.--৮ ম' অন পৃ. ৩৩ (৫) গ্রে, বি.--২৪ শ. বি., পৃ, ২৩৮) অব. ম.স্পপৃত ৪৫7৬ 
$৬) গৌ, লী.-_-পৃ. ১৮, ৩৮ 


৪৮৬ চৈতন্য-পরিকর 


মাতৃস্থানাভিযিক্তা হইয়। উঠিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কারণেই “চৈতন্ত- 
ভাগবত"কারও তাহাকে বার বার “অৈতগৃহিণী পতিব্রতা জগন্নাতা" বলিয়া ঘোষণা 
করিয়াছেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন৭ £ 

অদ্বৈত-গৃহিণী মহাসতী পতিব্রত। 

বিশ্বস্তর মহাপ্রভু যারে বোলে মাতা ॥ 
ন্নেহময়ী জননীর মত সীতাদেবী নানাভাবে বিশ্বস্তরের পরিচধ। করিয়াছিলেন এবং তিনি 
তাহাকে স্বীয় রন্ধন-সামগ্রী প্রভৃতি ভোজন করাইয়া” পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন। 

কিন্তু নবদ্বীপে বাসকালে তাহাকে মধো মধ্যে শাস্তিপুরে যাইতে হইত । “চৈতন্য- 

ভাগবত" হইতেই জান! যায় যে নিত্যানন্দের নব্দীপ আগমনের পর গৌরাঙ্গ শ্রীরাম- 
আচার্কে শাস্তিপুরে পাঠাইয়া দিলে সীতাদেবীও অদ্বৈতাচার্যের সহিত শাস্থিপুর হইতেই 
নবদীপে আসিয়াছিলেন।৯ আবার গৌরাঙ্গ কর্তৃক দ্প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত অদ্বৈতপ্রত 
শাস্তিপুরে গিয়া জ্ঞানবাদের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলে শ্রীদেবী সহ১" সীতাদেবীও তৎকালে 
সেইস্থানে উপস্থিত ছিলেন। বৃদ্ধ পতির প্রতি সীতাদেবীর দরদের অন্ত ছিল না। 
গৌরাঙ্গ আসিয়া অদ্ৈতের জ্ঞানবাদ প্রচারের জন্য টাহাকে প্রহার করিতে থাকিলে 
সীতামাতা ব্যগ্র হইয়া বলিলেন১১ £ 

বুঢ়া বিপ্র, বুঢ়া বিপ্র রাখ রাথ প্রাণ । 

কাহার শিক্ষায় এত কর অভিমান || 

এত বুঢ়া বামনেরে কি আর করিব! । 

কোন কিছু হৈলে এড়াইতে না পারিব! ॥ 
বঙ্গনারীর এইরূপ পতিভক্তি অসাধারণ না হইলেও অকৃত্রিম ও স্থুমধুর। কিন্তু গৌরাঙ্গের 
প্রতিও তাহার ন্বেহ সাধারণ ছিল না। শাস্তিদরান করিবার পর গৌরাঙ্গ অদ্দৈত গ্রভৃকে 
ফোলদান করিলে তিনি আননদাশ্র বিসজ্ন করিয়াছিলেন। অতঃপর “গৌরগতগ্রাণা- 
সীতা, স্বহস্তে নানাবিধ অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া! সঙ্গীসহ গৌরহরিকে পরিতৃপ্ত করেন ।১২ 

এই ঘটনার বহন পূর্বেই বিশ্বস্তর অদ্বৈতাচার্ধের নিকট বিগ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন 

কিন্ত কোন কোন গ্রন্থকার জানাইতেছেন১৩ যে তজ্জন্ত তিনি শাস্তিপুরেও গমন 
করিয়াছিলেন। “অদ্বৈতপ্রকাশ- মতে তপূর্বে সীতামাতার জোষ্ঠ পুত্র অচাতানন্দ 


0 ২১৯, পৃ. ২৯১ (৮) চৈ. ম' (লো.)-ম. খ.। পৃ. ১৯৭ (৯) দ্- অদ্বৈত আচার্ষ 
(১*) ত. র.--১২১৯৬১ (১১) চৈ, ভা-২।১৯, পৃ. ১৯৮7 তুঅপ্র১৪শ) অন পৃতহই 
(১২) চৈ, ভা.-২১৯, পৃ ২০৯ অং প্র--১৪শ' অং পৃ ৬৭ ১৩) অং প্র--১২শ' অং 
১১৭৮ ১১শ. অ., পৃ. ৪৫-৪৬ ; সী. চ.-পৃ, ৬৯ সী, ক.পৃত ৩৬৪২ 


সীতাদ্দেবী ৪৮৭ 


জন্মলাভ করিয়াছিলেন। “প্রেমবিলাসে'র চতুবিংশবিলাস মতে১৪ জন্ভবত সেই 
সময়ে ছোট-শ্ামদাস নামক এক ব্যক্তিও সীতা কতৃকি পালিত হইতেছিলেন এবং 'পুত্র- 
ন্নেহে সীতা তারে করাইলা স্তনপান ।* বিশ্বস্তরের শাস্তিপুরে আগমনকালে সীতারদেবীর 
দ্বিতীয়-পুত্র কৃষ্দাসও ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন এবং প্রায় একইকালে শ্র়্দেবীর গর্ভে 
একটি পুত্রসন্তান জন্মলাভ করিয়৷ মৃত্যুমুখে পতিত হন। সীতার্দেবীর তৃতীয় পুত্র 
গোপালদাসও গৌরাঙ্গের শাস্তিপুর বাসকালে জন্মলাভ করেন।১৫ কিন্তু 'অদ্বৈতপ্রকাশ 
অন্থ্ষায়ী তাহার তৃতীয় পুত্র বলরাম ও পরবর্তী যমজ-পুত্রদ্য় স্বরূপ ও জগদ্দীশের 
জন্মগ্রহণকালে তিনি শান্তিপুরে অধ্যয়ন শে করিয়। নবন্বীপে প্র আবর্তন করিয়াছিলেন । 
“সীতাগুণকদন্বের এক স্থলে১৬ লিখিত হইয়াছে যে বিশ্বস্তরের শান্তিপুর-বাসকালেই 
সীতাদেবীর 'পঞ্চপুত্র' জন্মলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু অন্য-কোথাও ইহার সমর্থন নাই। 

'অদ্বৈতমঞ্গলে” উক্ত হইয়াছে৯৭ যে সীতাদেবীর দ্বিতীয় পুত্র বলরাম (? কুষ্ণমিএ ) 
ও তৃতীয়-পুত্র গোপাল মাতাকর্তৃক দীক্ষিত হইয়াছিলেন। শান্তিপুরে অবস্থানকালে 
সীতাদেবীর প্রথম পুত্র অচ্যুতানন্দের সহিত বিশ্বস্তরের বিশেষ ওীতি-সন্বন্ধ গড়িয়া! উঠে। 
কিন্তু সীতাদেবী বোধকরি বিশ্বস্তরকেই অচ্যুতানন ও কর্ক-মিশ্র উভয়াপেক্ষা অধিকতর 
ন্নেহ-যত্তের সহিত পালন করিতেছিলেন । একদিন তিনি খিশ্বশ্তরের নিমিত্ত দুগ্ধ "আবতন, 
করিয়৷ রাখিলে অচ্যুতানন্দ ক্ষুধাবশত তাহা পান করিয়া ফেলিয়াছলেন। তজ্জন্য তিনি 
অচ্যুতের পৃষ্ঠে সজোরে চাপড় মারিয়! তাহাকে শান্তদান করিয়াছিলেন । আবার শিশু- 
কৃষ্ণমিশ্রও একদিন বিশ্বস্তরের অন্য সঞ্চিত কদলী ভক্ষণ করিয়। মাত! কর্তৃক বিশেবভাবে 
ভৎ্সিত হইয়াছিলেন।১৯৮ 

গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসগ্রহণ-কালে সীতাদেবী শান্তিপুরেই বাস করিতেছিলেন । “চৈতন্য 
চন্দরোদয়নাটক' লোচনের “চৈতন্তমঙ্গল” এবং “চৈততন্তচরি শামৃত, প্রভৃতি প্রাচীন ও 
প্রামাণিক গ্রস্থেই দেখা যায় যে সন্ন্যাস-গ্রহণের পর চৈতন্য শান্তিপুরে পৌছাইলে জননীম্বরূপা 
সীতাদেবী আকুলিতচিত্তে তাহাকে জমার জ্ঞাপন করিয়।ছিলেন। সম্ভবত তখন হইতে 
তিনি শাস্তিপুরেই স্থাপ়িভাবে বাস করিতে থাকেন। কয়েক বৎসর পরে চৈতন্য নীলাচল 
08) পু. ২৩৮-৩৯ (১৫) এই সমস্ত প্রসঙ্গ অচাতানন্দের জীবনীতে প্রদত্ত হইয়াছে । (১৬) পৃ. 
৩৮ (১৭) পৃ. ৫৭) সীতাদেবীর পুত্রাদি সম্বন্ধে অচ্যুতাননা-জীবনী দ্রষ্টব্য । (১৮) অদ্বৈতপ্রকাশ (১২শ- 
অ., পৃ. ৪৯), সীতাচরিত্র (পৃ. ৬-৭), সীত।গুণকদন্ব (পৃ. ৩৭-৪১)ও আদ্বৈতম্গলে পৃ ৫৬) এই 
ঘটন। দুইটির কথ। বিস্তৃতভাবে বিবৃত হ্ইয়াছে । বল! হইয়াছে ষে অছ্যুতকে চাপড় মারার দাগ 
গৌরাঙ্গের গায়ে দেখ! গরিয়্াছিল এবং কু্ণ-মিশ্র যে কল! খাইয়াছিলেন, গৌরালের উদগারে তাহার 
গন্ধ পাওরা গিয়াছিল। 


৪৮৮ চৈত্ত্য-পরিকর 


হইতে গড়ে প্রত্যাবর্তন করিলে সীতার্দেবী শাস্তিপুরে থাকিয়াই তাহার সেবায্ু 
করিয়াছিলেন। গ্রন্থকার-গণের বর্ণনামধ্যে আর তাহাকে কখনও অন্যত্র গমন করিতে 
দেখা যায় না। “অদ্বৈতপ্রকাশ*-মতে একবার তৎপুত্র কৃষ্-মিশ্র নীলাচলে গমন করিতে 
চাহিলে তিনি তাহাকে গৃহে থাকিয়। কৃষ্ণসেব৷ করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন।৯৯ 
কিন্তু তিনি নিজে অদ্বৈতাচাধের সহিত নীলাচলে গিয়া চৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়াছিলেন ।২০ “চৈতন্যভাগবত'-কার বলিতেছেন যে নীলাচলে গিয়াও তিনি অপত্য-স্নেহে 
চৈতন্যকে নিকটে বসাইয়া তাহার ভিক্ষা নিবাহ করাইয়াছিলেন। তৎকালে তিনি 

প্রভুর প্রীতের দ্রব্য গৌড়দেশ হৈতে। 

যত আনিয়াছিলেন সব লাগিলেন দিতে ॥ 
“অদ্বৈতপ্রকাশ-কারও এই সঙ্ধেন্ধে বিশেষ বর্ণনা দিয়াছেন। চৈতন্য-তিরোভাব-বার্তা 
শ্রবণ করিয়া সীতামাতা যে কিভাবে মৃছ্িতা হইয়৷ পড়িয়াছিলেন, তাহাও গ্রন্থকার-গণ 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 

“অদ্ৈতপ্রকাশে'র বর্ণনানুয়ায়ী, অদৈতপ্রভূর জীবদ্দশাতেই কষ্ণ-মিশ্রের উপর মদন- 
গোপাল-বিগ্রহের ভারার্পণ উপলক্ষে গীতাদ্দেবী কৃষ্ণ-মিশ্রকে আশীর্বাদ করেন; কিন্তু 
এই বিষয়ে তাহাদের কণিষ্ঠ পুত্র যথেষ্ট বাধার স্থষ্টি করিয়াছিলেন।২৯ আরও নানা- 
কারণে তখন গোষ্ঠীগত বিভেদ ক্রমাগত মাথা তুলিতে থাকে । অদ্বৈত-তিরোধানের 
পর তাহার সমস্ত ধাক্কাই সীতাদেবাকে সহ্য করিতে হইয়াছিল। “ভক্তিরত্বাকরা"দি গ্রন্থ 
হইতে জান! যায়২২ যে শ্রীনিবাম-আচার্ধ তাহার বৃন্দাবন-গমনের পূর্বে শাস্তিপুরে সীতা- 
দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং “প্রেমবিলাস"মতে এই সময়ে সীতাদেবী 
শ্রীনিবসের নিকট উপরোক্ত বিভেদের বিষয় কিছু কিছু ব্যক্ত করিয়াছিলেন। আবার 
'নরোতমবিলাস'-মতে২৩ খেতুরির মহামহোৎসবে যোগদান করিবার জন্য তিনি 
অচ্যতানন্দকেও আজ্াপ্রদান করিয়াছিলেন। সন্দিগ্ধ “মুরলীবিলাস*-গ্রন্থের লেখক 
লিখিতেছেন২৪ যে জাহ্কবার দত্তক-পুত্র রামচন্দ্র প্রথমবার নবদ্বীপ হইতে খড়দহে যাইবার 
সময় এবং নীলাচল হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া খড়দহে গমনকালে, শাস্তিপুরে সীতাদেবীর 
সাক্ষাং্প্রাঞ্চ হইয়াছিলেন। 

“সীতাচরিত্র' ও “সীতাগুণকদন্ব' নামক গ্রন্থঘধয়ে নন্দিনী ও জঙ্গলী নামক সীতাদদেবীর 


(২৯) অব. প্র.--১৫শ. অ., পৃ. ৬৫ (২০) চৈ. ভা.--৩1১০, পৃ- ৩৩১৩২ 7 চৈ চ.-২1১৬, 
পৃ. ১৮৬; অ. প্র.--১৮শ, অং, পৃ. ৭৮৮৯ (২১) ২১শ- অত পৃ »৯ (২) প্রে" বি. ৪থ” বি.--পৃ. 
৪৪-৪৬ ; ভ. র.--৪1৭৯-৮* ) ন. বি.--২য়. বি", পৃ ১৯ (২৩) ৬ষ্ঠ. বি, পৃ. ৮২ (২৪) পৃ. ৮৪, ২২৪ 


সীতাদেবা ;৮%১ 


দুইজন অনুরাগী ভক্তের কথা অস্বাভাবিক বিস্তৃতি সহকারে বর্নিত হইয়াছে২৫ ৷ অদ্বৈত 
মলে” এবং “প্রেমবিলাসে”র চতুবিংশবিলাসেও তাহার উল্লেখ আছে২৬। কিন্তু তৎসম্বস্কীয় 
ঘটনাকাল নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার । কেবল এইটুকু জানা যায় যে তখন অহ্বৈত 
প্রভু জীবিত ছিলেন এবং “সীতাগুণক্ম্বে*র গ্রন্থকার খুব সম্ভবত বলিতে চাহিতেছেন২৭ 
যে অদ্বৈতৈর একজন প্রাচীন-ভক্ত ও উপরোক্ত গ্রন্থের লেখক স্বয়ং বিষুত্দাস-আচাধ 
সীতাদেবী কতৃক 'পুনরপি' 'রাধাকুষণসিদিমর্ত্রে দীক্ষিত -হইবার পূর্বেই উক্ত ঘটনা 
ঘটিয়াছিল। কিন্তু এইরূপ বিবরণ সহজভাবে সমধিত হইতে পারে না। কারণ গ্রস্থমতে 
বিষু্দাস সম্ভবত বন্পূর্বেই অদৈতপ্রভুর নিকট মন্ত্গ্রহণ করিয়াছিলেন ।২৮ যাহাহউক, 
উপরোক্ত গ্রস্থদয়ে বর্নিত কাহিনীগুলির২৯ অলৌকিক অংশকে বর্জন করিলে কিছু কিছু তথ্য 


(২৫) সী. চ._পৃ. ১২-১৫, ১৯-২৩ 3 সী. ক.--পু. ৬৬-৮৪, ৯৬-১৯৪ (২৬) অ. ম.- পৃ ৪৬-৪৭ 7 
প্রে. বি. (২৪শ. বি.)--পৃ. ২৩৯ (২৭) পৃ. ৮৪-৮৫ (২৮) দ্র.__বিষুদাস-আচার্য (২৯) ক্ষেত্রিকুলোস্তৰ শুর 
নন্দরাম এবং ব্রাঙ্মণ হজ্ঞেশ্বর একই গ্রামের অধিবাসী । একদিন তাহারা যুক্তিপূর্বক সীতাদেবীর নিকট 
দীক্ষা-গ্রহণেচ্ছু হইয়! শাস্তিপুরে গেলেন এবং অদ্বৈতকে জানাইলেন যে তাহাদের বংশপ্রথা-অনুযারী 
টাহারা পুরুষের নিকট দীক্ষা-গ্রহণ করিতে পারেন না । ফলে সীতার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। কিন্ত 
তিনি জানাইলেন যে ভাহার নিকট কেবল এক রাধাকুঞ্চ-মন্ত্র রহিয়াছে, তাহার শিশ্যত্ব গ্রহণ করিতে 
হইলে পুং-ভাব পরিত্যাগ করিয়া ব্রজগোপীর ভাবানুঘায়ী সেবাতৎপর হইলে কৃষ্প্রাপ্তি ঘটিবে। 
তদনুষায়ী নন্দরাম ও যজেস্বর দীক্ষা গ্রহণ করিলেন; কিন্তু তারপর তাহার! গৃহ-প্রত্যাবর্তনে রাজি না 
হইয়া সীতামাতার সেবায় নিযুক্ত হইতে চাঁহিলে সীতা বলিলেন, “প্রকৃতি না৷ হইলে দাসী কেমনেতে 
হয়।” তাহার! সিন্দ্‌ব, শাড়ি, অলংকারাদি পরিধান করিয়াও কবরি বীধিয়া হত্ডতে শঙ্খ লইয়া হাজির 
হইলেন । তারপর ভীহার। তাহাদের অঙ্গমধ্যে নারী-চিহ্ন প্রদশন করিলে সীতাদেবী গুস্তিত হইয়া 
“তবে নিজ সেব। দিআ! দুহারে রাখিল] 1" শিক্যুদ্ধয় নন্দিনী ও জঙ্গলী নামে অভিহিত হইলেন । 

ইহার ঠিক কতদিন পরে, কিংবা তখন অদ্বৈত জীবিত ছিলেন কিনা৷ বলিতে পারা যায় না, একদিন 
সীতাদেবী নন্দিনী ও জঙ্গলীকে বিদায় দিলেন । তিনি নন্দিনীকে জানাইলেন যে নন্দিনী বন মধ্যে 
চৈতগ্ত-ভজন করিতে থাকিলে কুমারী-অবস্থাতেই গর্ভবত্তী হইবেন এবং তাহার গর্ভজাত এক দাধু 
সীতার শিষ্-পরিবার হিসাবে গণ্য হইবেন । তিনি জঙ্গলীকেও বলিলেন যে জঙ্গলী অরণ্য মধ্যে চৈতন্য- 
নাম জপ করিতে থাকিলে হরিদাস নামক যে রাখাল বালকটি তাহার নিকট গোধন রক্ষা! করিতে গিয়া 
তাহার চরণাশ্রয় করিবেন, তীহার দ্বারাই তাহার শিশ্ত-পরম্পর1 বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে এবং সেই অরণ্যটিও 
জঙ্গলী-টোট! নামে খ্যাত হইবে । 

নন্দিনী এক শুদ্র গৃহস্থের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি “প্রকৃতির বেশ অঙ্গে বসন পরিআ৷। 
তপন্বীর রূপে রহে আনন্দিত হইয়। ॥৮. কিছুকাল পরে সেই গ্রামস্থ এক ছূর্জন ব্রাহ্মণ নবাব বা 
সুবাদারের নিকট জানাইলেন যে নন্দিনী 'প্রকৃতির বেশ ধরে পুরুষ হইয়।' তখন নবাব আপিয়া 
ভাহাকে আসল কারণ জিজ্ঞাস। করিলে তিনি জানাইলেন যে তিন নারীই বটেন। নবাব ভুদ্ধ হ্ইয়। 


৪৯০ চৈতন্ত-পরিকর 


সংগৃহীত হইতে পারে বটে; কিন্ধ তাহাতে নন্দিনী ব! জঙ্গলীর প্রকৃত পরিচয় লাভ করিতে 
পারা যায় না। অন্যান্য প্রামাণিক গ্রন্থ হইতেও তাহাদের সন্বদ্ধে বিশেষ কিছু জানিতে 
পারা যায় না। অদ্বৈতশিত্ত-বর্ণনা গ্রসঙ্গে 'অদৈতপ্রকাশ'-কার একস্থলে বলিয়াছেন৩১ £ 
নন্দনী প্রভৃতি শ্রীমান্‌ বাহুদেব দত্ত । 
প্রতুস্থানে মন্ত্র লঞ্। হইল। কৃতার্থ ॥ 
্রস্থকার-মতে এই নন্দনী অদ্ধৈতপ্রভুর নিকট মন্্-গ্রহণ করেন। ন্ুতরাং এই নন্দনী 


তাহার বদন উন্মোচন করিতে আদেশ দিলে তিনি জানিতে চাঁহিলেন যে নবাব কি করিয়। রজস্বল! 
নারীর অশ্গ-্পর্শ করিবার আদেশ দান করিলেন । এই বলিতে বলিতে 'আঁচম্থিতে উরু বাহি নান্বয়ে 
রুধির ” অনুতপ্ত নবাব তাহাকে তিনখানি গ্রাম দান করিয়া সেইস্থলে গোপীনাথ-মন্দির নির্মাণ 
করাইয়া দিলেন ৷ তারপর একদিন এক সপ্তবর্ষবয়ক্ষা ব্রাঙ্গণ-কুমারী আচম্বিতে গর্ভবতী হইয়! পুত্র 
প্রসবান্তে দেহত্যাগ করিলে "বালক বলেন আমি নন্দিনীকুমার ৷, শ্রামবাসিগণ বালককে নন্দিনীর 
নিকট আনিলেন এবং 'এইবূপে নন্দিনীর হইল প্রকাশ ।' 

এদিকে জঙ্গলী তপন্বিনী-বেশে এক অরণো বাস করিতে থাকিলে হরিদাস নামক রাখাল-বালক 
তাহাকে দেখিয়া শিষ্য হইবার বাসন] প্রকাশ করেন । কিন্তু "জঙ্গলী কহেন বাছা তবে শিষ্য করি। 
পুম্‌ দেহ তেজে যদি হৈতে পার নারী ॥। শিশু কহে 'তোমার করণ যদি হয় গুরুজাতি শিষ্য হইলে 
গুরু মৃতি পায় ।” হরিদাস শিষ্ত্ব গ্রহণ করিয়। 'হরিপ্রিয়া” নাম প্রাপ্ত হইলেন এবং পিতৃ-অনুরোধ সত্বেও 
গৃহে গুত্যাবর্তন করিলেন না, স্ত্রী-বেশ ধারণ করিয়। জঙ্গলীর সেব। করিতে লাগিলেন গ্রামবাসিগণ 
নবাব বা কাজীর নিকট গিগ্না নানাকথ! বাললে নবাব আসিয়। জঙ্গলীর বন্ত্রমোচনের আজ্ঞ। দান 
করেন | কিন্তু বস্ত্র আকর্ষণকালে ক্রমাগত বপন বাহির হয় এবং নবাব বা স্থবাদারের মুখ হইতেও রক্ত 
উঠিতে থাকে | শেষে জঙ্গলীর দয়ায় নবাব মুক্তি পাইয়া ভাহাকে সমন্ত জঙ্গল দান করেন। “অন্ত 
মঙ্গল্'-মতে এক ব্যাধ জঙ্গলীর ছুই প্রকার রূপ দেখিয়! গৌড়-বাদশাহের নিকট সংবাদ দিলে তিনি গ্রাম 
হইতে অন্য মহিলা! আনাইয়া জঙ্গলীর নারীত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হন এবং বন পরিষ্কার করিয়। তাহার জন্য 
ষে টোট। নির্মাণ করাউয়! দেন, তাহাই জঙ্গলীর-টোটা। নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। আবার “দীতাগুণ- 
কদম্ব-মতে উপরোক্ত কাজী রক্তবমন করিয়া ম্ৃতামুথে পতিত হইলে বাদশাহ. লোকমুখে শুনিতে 
পাইয়া! জঙ্গলীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়। তাহাকে জঙ্গল দান করেন । কিন্তু “প্রেমবিলাসে'র চতুধিংশ- 
বিলাস-মতে (পৃ. ২৩৯) জঙ্গলী তপস্তা করিতে থাকিলে গৌড়েম্বর শিকারে আসিয়! সেই পরমা-হুন্দরী 
তপন্থিনীর সতীত্বনাশ করিতে চাহেন; কিন্তু নারী পুরুষে রূপান্তরিত হন। তখন তিনি সেই নারীর 
রহস্যময় কথাবাতঁ? শুনিয়! ঠাহাকে নারী এবং পুরুষদিগের দ্বার পৃথকভাবে পরীক্ষা করাইয়া তাহার 
ছুইটি রাপেরই পরিচয় প্রাপ্ত হন এবং তিনি জঙ্গলীকে মাতৃ-সন্বোধন করিয়া তাহার জন্য একটি পুরী 
নিম্ণণ করাইয়। দেন । তদবধি 'সেইস্থানের নাম জঙ্গলীটোটা ভে কন।' ইহার পরেও এক যবন- 
ফকির সেইস্থানে আসিলে তাহার নিকটেও জঙ্গলী এবং হরিপ্রিয়াকে শক্তির পরীক্ষা! দিয়। উত্তীর্শ- 


হইতে হইয়াছিল । (৩১) ১*ম' অব, পৃ ৪* 


সাতাদেবী ৪৯১ 


উপরোক্ত আলোচনার নন্দিনী কিন! ঠিক ঠিক বুঝা যায় না। অথচ “চৈতন্যচরিতামতে'র 
অছৈত-শাখায় একজন নন্দিনীকে পাওয়া যাইতেছে । 

নন্দিনী আর কামদেব চৈতন্তদাস । 

হুর্লভ বিশ্বাস আর বনমালী দাস? 
জঙ্গলীর সম্বন্ধে অন্য কোন উল্লেখ কোথাও না থাকিলেও, এই সমস্ত হইতে অদ্বৈত-শাখার 
মধ্যে নন্দিনীর একটি বিশেষ স্থান স্বীকার করিতে হয়। 

উপরোক্ত উদ্ধতি-মধ্যে নন্দিনীর সহিত কামদেবের নাম যুক্ত হইয়াছে। “সীতাগুণ- 

কদন্বে'র সন্দেহজনক উল্লেখমাত্র৩২ ছাড়া দুল ভ-বিশ্বামের নাম৩৩ অন্যত্র না থাকিলেও, 
কামর্দেবের একটি অনস্বীকাধ প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি ছিল । “গৌরগণোদ্দেশ, নামক একটি 
্রস্থেওও চৈতন্তের দ্বিতীয়-বযহের মধ্যে অদ্বৈত, অচ্যুতানন্দ, কামদেব ও পুরুষোত্বম এই 
চারি-ব্যক্তির নাম করা হইয়াছে । অদ্বৈতপ্রভুর শিষ্যবর্ণনা প্রসঙ্গে “অদ্বৈতমঙ্গলের 
লেখকও বলিতেছেন যে পুরুষোত্তম-পণ্ডিত বড় শাখা এবং কামদেব দ্বিতীয় ।৩৫ গ্রন্থকার 
অন্যত্র জানাইয়াছেন যে কামদেব-পণ্ডিত৩৬ অদ্বৈতগতৃর অষ্টক রচনা করিলে মহাপ্রভু 
তাহাকে কৃষ্ণের অংশ" আখ্যা দিয়া অদ্বৈত-চরণ ভজনের উপদেশ দান করেন। তদনুষায়ী 
কামদেব অদ্বৈত সকাশে আসিলে অছৈতগ্রভু তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া লীলা করিতে 
থাকেন। “প্রমবিলাস' ও তদনুযায়ী “ভক্তিরত্বাকরে*র উল্লেখ৩৭ হইতে জানা যাইতেছে 
যে কামদেব দীর্ঘজীবী হইয়া অচ্যুতানন্দের সহিত খেতুরির মহামহোৎসবে যোগদান করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু কামদেব অচ্যুতানন্দের সহিত যুক্ত হইয়া খেতুরিতে গিয়াছিলেন 
কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। “প্রেমবিলাসে'র চতুবিংশবিলাস মতে৩৮ অদ্ধৈতপ্রভূ 
শান্তিপুরে জ্ঞানবাদ প্রচারের ছলনা করায় গৌরাঙ্গ কর্তৃক প্রহ্ৃত হইবার পর পুনরায় 
ভক্তিবাদ প্রচারে উদ্যোগী হইলে 

কামদেব নাগর আর আগল পাগল । 

না৷ ছাড়িল জ্ঞানবাদ আর €ম শঙ্কর ॥। 


(৩২) পৃ. »১ (৩৩) ইনি সী, ক.পৃ. ৯১)-মশ্যে বলভ-বিশ্বাসে পরিণত হইয়াছেন । (৩৪) গৌ. গ- 
(কৃষ্দাস)--পৃ* ৩ (৩৫) পৃ. ৩৮, ৫৩৫৪ 7 তু.-গৌ. গ. (কুঞ্দাস), পৃ. ৩ (৩৬) আধুনিক বৈ. দ.(পৃ, 
২৪)-মতে খড়দহ গ্রামনিবাসী কামদেব-পঙ্ডিত ও যোগেশ্বর-পণ্ডিত যথাক্রমে মাহেশের কমলাকর- 
পিপিলাইর কন্যা রাধারাণী ও কমলাকর-ভ্রাতা নিধিপতির কন্যা রমাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন এবং 
কমলাকরের জনুরোধে নিত্যানন্দকে খড়দহে আনয়ন করেন। এই কামদেবের প্রপৌত্র চাদ-শর্ম! 
রাজা-প্রতাপাদিত্যের কর্মচারী ছিলেন । গ্রন্থকার আরও বলেন (পৃ. ১০৮) বে কামদেব-পঙ্িত-বংশীয় 
রামেশখবর-সুখোপাধ্যায়ের সহিত বীরচন্ত্র-পুত্র রামচন্দ্রের কন্। ত্রিপুরাহ্ুন্দরীর বিবাহ ঘটে । (৩৭) প্রে 
বি.-১৯শ, বি. পৃণ ৩০৯) ভ. র.--১০৪০৩ (৩৮) পৃ, ২৪৯ 


৪৯২ চৈতম্ত-পরিকর 
তখন ক্রোধ করি অহ্থৈত তাদের ত্যাগ কৈল। 


যাদেরে ত্যজিল তার! ত্যাগীতে গণন ॥। 
ক্ৃতরাং জানা যাইতেছে যে কামদেব ও নাগর পূর্ব হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। 
“অদ্বৈতপ্রকাশে'ও বলা হইয়াছেও৯ £ 

তিন শিষ্য বিন! সভে ভক্তিবর্ত্রে গেল] | 

কামদেব নাগর আর আগল পাগল । 

এই তিনে নাহি মানে আচার্ধের বোল ॥।.*.*, 

প্রভু কহে যদি তোরা আজ্ঞা না মানিলি। 

মুখ না দেখিমু আর মোর ত্যজা হৈলি ॥ 

যে আজ্ঞা বলিয়া তারা পূর্বদেশে গেল! । 

আচার্য হইয়। নিজ মত চালাইল| ॥ 
“অদৈতপ্রকাশ'-মতে এই ঘটন! ঘটিয়াছিল চৈতন্য-তিরোভাবের পরবন্তিকালে। কিন্ত 
যাহাই হউক না কেন, কামদের ও নাগরাদি স্বয়ং অদৈতকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। 
'অধৈতপ্রকাশ'-কার 'আগল পাগল” বলিতে অস্তবত শংকর নামক অদ্বৈত-শিষ্তের কথাই 
বলিয়াছেন৪০ । আর নাগর নামক ব্যক্তিটি সম্ভবত নিজেকে "অদ্বৈতগোবিন্দ* আখ্যা 
দিয় স্বমহিমা ঘোষণা করিয়াছিলেন। “প্রমবিলাসে*র চতুর্থবিলাস হইতে জানা 
যাইতেছে৪৯ যে অগ্বৈত-তিরোধানের পর শ্রীনিবাস-আচাধ প্রথমবারে শাস্তিপুরে গিয়া 
সীতাদেবীকে “অছৈতগোবিন্দ” সন্বন্ধে জিজ্ঞাস করিলে তিনি জানাইয়াছিলেন যে অইৈত- 
সাহায্যার্থ মহাপ্রভূ-প্রেরিত কামদেব-নাগরাদি ব্যক্তি খন অধৈতের বিরুদ্ধে স্বাতনত্য ঘোষণ। 
করিয়া বলিলেন, “গৌড়দেশ আইলা প্রভু ( মহাপ্রভু?) নাগর লৈয়া সঙ্গে,” তখন 

শুনিতেই মাত্র মোর ক্রোধ উপজিল। 

নাগরের মুখ আমি আর না! দেখিল ॥ 

তন্ত্র করি আমি সেবক নন্দিনী । 

সেই বাক্য আমি আর কর্ণে নাহি শুনি ॥ 

সব পুত্র লেল ন৷ লৈল অচ্যুতানন্দ। 

গৌড়ে আসি প্রেমে ভাসাইল নিত্যানন্দ ॥ 

নাগরেরে গোসাঞ্ি নিষেধ করিতে নারিল । 

তে কারণে এই গণ বিরুদ্ধ হই ॥। 


€৩৯) ২১ শ. অ.. পৃ. ৯৩ (৪০) দ্র.--অহৈতাচার্য (৪১) পৃ. ৪৩-৪৬ 


সীতাদেবী ৪৯৩৬, 


গুন প্রীনিবাস মনে তাপ বড় পাই। 
পুত্র সঙ্গে বিরোধ করি ঘরে নিদ্রা! যাই ॥। 
চৈতগ্যের দাসী পুত্রে অচাত সহিত । 
এই বাক্য না কহে যেই সম্বন্ধ রহিত ॥ ূ 
এই উক্তিতে নন্দিনীর প্রয়োজন স্বীরুত হইয়াছে । ৪০* চৈতত্যান্ধের “বিষুঃপ্রিয়াঁ-পত্রিকার 
'অছ্বৈতগোবিন্দ'-শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে, “উপরে যে “সব পুত্র" লেখা আছে তাহা 
ঠিক নহে। কামদেব নাগরের মত প্রভু গোপাল-মিশ্র কি প্রত কৃষ্ণ-মিশ্র লয়েন নাই। 
কেবল বলরাম ও জগদীশ লইয়াছিলেন।” অদ্বৈত-পুত্রবৃন্বের জীবনী-আলোচনায় 
আমরা তাহাই দেখিয়াছি কিন্তু স্বয়ং সীতামাতাকে যে অসহনীয় দুর্দশার মধ্যে থাকিয়া 
কাল কাটাইতে হইয়াছিল, তাহাও উক্ত পড্ক্তিগুলির মধ্যে নিশ্চিতভাবে পরিব্যক্ত 
হইয়াছে । শেষ-বয়সে গৌরাঙ্গ-“মাতা? বা 'জগন্মাতা সীতাদেবীর জীবন এইভাবেই 
অতিবাহিত হইয়াছিল। 
সীতার্দেবীর জীবন সম্বন্ধে অন্য বিশেষ কোনও তথ্য ৪২ পাওয়াযায় না। “সীতা চরিত্র ও 
“দীতাগ্ডণকদস্ব* মতে৪৩ শচী-বিষুপ্রিয়ার তিরোধানের পর তাহাদের গৃহভূত্য-ঈশান 
শৌকাকুল অবস্থায় শাস্তিপুরে পৌছাইলে সীতার্দেবী তাহার আতি দেখিয়! তাহাকে জল- 
বহন কার্ষে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ক্রমে ঈশানের মস্তক ক্ষত বিক্ষত হইয়৷ কীটের 
আবাস-স্থল হইয়া ঈ্াড়াইলে অধৈতপ্রভৃ তাহা৷ দেখিয়া! ব্যঘিত হন। তখন সীতার্দেবী 
মাতৃত্নেহে ঈশানের পরিচর্যা করিয়া তাহাকে যন্ত্ণামুক্ত করিয়াছিলেন । আর একদিন 
সীতাদেবী দোলায় চড়িয়। নীলাম্বর-গৃহে গমনকালে জান্-রায় নামক এক ভক্তকে পূর্বদেশে 
গমন করিবার আজ্ঞা দিয়া ঈশানকেও তাহার সহিত চলিয়া গিয়া সংসারাদি করিবার 
নির্দেশ দান করেন। জানু-রায় সীতার আজ্ঞাবিনা দোল! বহনের চেষ্টা করিলে সীতাদেবী 
তাহাকে শান্তিচ্ছলে এঁরপ নির্দেশ দান করিলেও ঈশানকে তিনি আশীর্বাদ করিয়া তাহার 
বংশসম্বদ্ধে নানাবিধ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন । গ্রস্থকার-গণের বর্ণনান্যারী এই ঘটনাটিও 
অদ্বৈত-জীবংকালে সংঘটিত হইয়াছিল । আবার 'অদ্ৈতপ্রকাশ'-মতে অদ্বৈত-তিরোভাবের 
পরেও সীতার্দেবী তাহাদের অপ্ততি-বর্ষবয়স্ক গৃহভূত্য ঈশান-নাগরকেও বিবাহের আজ্া 
গ্রদান করিয়াছিলেন । কিন্তু ঈশান যখন তাহাতে লজ্জিত হইয়া বলিলেন ৪৪: 


(৪২) “সী. চ.গরস্থের ভূমিকায় সম্পাঁদক-মহাশয় জানাইয়াছেন যে যশোহরের পল্মনাভ-চক্রবর্তার 
পত্বীর নামও সীতাদেবী হওয়ায় অদ্বৈতপত্বী সাত! তাহাকে 'সই' বলিয়া সম্বোধন করিতেন । সী. ক.- 
গ্রন্থের লেখক (পৃ. ১-২, ১*৪ ) সীতাদেবীর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন | গ্রস্থকার বলেন যে 
তাহার জীবন সীতাদেবী কর্তৃক প্রভাবিত হইয়াছিল । (দ্র"-বিষ্গদাস-আচার্ধ বা! অদ্বৈতজীবনী ) 
(8৩) সী. চ.--পৃ ১৬-১৯ 3 সী, ক.-পৃত ৮৯৯৬ (৪৪) ২২ শ. অন, পৃ. ১০৪ 


৪৯৪ চৈতন্ত-পরিকর 


সপ্ততি বৎসর প্রায় মোর বয়ঃক্রম | 
ইথে কোন ছ্বিজ কন্ঠা করিবে অপপণ॥ 


তখন সীতামাত। তাহাকে বলিলেন £ 
পূর্ব দেশে যাহ্‌ শ্রীজগদানন্দ সনে । 
বিয়া করাইবে ইহো! করিয়। যতনে ॥ 

এই বলিয়া! তিনি হঈশান-নাগরকে আশীর্বাদ করিয়া! তাহার বংশাবলী সম্বন্ধে ভবিত্বদ্বাণী 
করিয়াছিলেন। ইহার পর সীতা সম্বন্ধে আর কিছুই জান! যায় না। একমাত্র “অভিরাম- 
লীলামত' নামক একটি অতি সন্দেহজনক গ্রন্থের একটি উদ্ভট বর্ণনা মতে অচ্যুতানন্দের 
মৃত্যুকালেও সীতার্দেবী জীবন-ধারণ করিয়াছিলেন । বিবরণের অন্যান্ত অংশ অবিশ্বাস্য 
হইলেও এই অংশটিকে বিশ্বাস অথবা সন্দেহ কর! চলে না। 

কিন্তু উপরোক্ত ঈশানঘয়ের বৃত্তান্ত হইতে উভয়কেই এক ব্যক্তি বলিয়। ধারণ! জন্মায় । 
“অদ্বৈতমঙ্গলে' বিত হুইয়াছে৪৫ যে সীতাদেবী জলবাহক যে-ঈশানের পরিচর্যা করিয়া 
তাহার মস্তকের ক্ষত আরোগ্য করিয়াছিলেন সেই ঈশানই তৎকতৃক বিবাহাজ্ঞা প্রাপ্ত 
হইবার পর জানা ইয়াছিলেন যে তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, সুতরাং কেই বা তাহাকে কন্তাসম্প্রদান 
করিবেন ইহা হইতে উভয়ে এক ব্যক্তি কিনা সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণ] করা যায় না। 
কিন্তু “অধ্বৈতপ্রকাশে'র মধ্যে গৌরাঙ্গের গৃহ-ভূত্যের কোনও উল্লেখ না থাকায় সন্দেহ 
ঘনীভূত হয়। উভয়ে এক ব্যক্তি হইলে “অদবৈতপ্রকাশ'কার ঈশান-নাগর তাহার গ্রস্থ-মধ্যে 
তাহার নবন্ধীপ-স্থৃতির বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিতেন। গ্রন্থকর্ত। ঈশান-নাগর যে একবার 
নীলাচলে গিয়া চৈতন্ত-সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং চৈতন্য-তিরোধানের পর আর একবার 
যে নবহ্বীপে গিয়া বিষুঃপ্রিয়াদেবীর দুর্দশ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহার কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন ।৪৬ সুতরাং তিনি গৌরাঙ্জের গৃহভৃত্য হইলে তৎসম্পফিত সমস্ত বিবরণ 
বিশদভাবে বর্ণনা! করিতেন। তাছাড়া গ্রন্থকার বলিতেছেন যে তিনি অচ্যুতানন্দের 
সমবয়সী৪৭ ছিলেন। তদন্ধযায়ী, তিনি গৌরাঙ্গ অপেক্ষা অন্তত ৬।৭ বৎসরের কনিষ্ঠ 
হওয়ায় তাহার পক্ষে বালক- ব। কিশোর-গৌরাঙ্গের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হওয়া কখনও 
সম্ভব বিবেচিত হইতে পারে না। সুতরাং ঈশান-নাগরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইলেও 
হশানছয় যে অভিন্ন ব্যক্তি নহেন সে সন্বদ্ধে সংশয় থাকিতে পারে না। 'সীতাচরিক্র ও 
্সীতাগুণকান্বে'র রচয়িতৃগণের বর্ণনায় যে বিভ্রান্তির হুষ্টি হইয়াছে, তাহা সম্ভবত ঈশান 
নামক ব্যক্তিছ্বম্নের ভূত্যত্ব ও নামসাদৃষ্ট-বশত। ইহা হইতে গ্রন্থত্য়ের অর্বাচীনত্বই প্রতিপন্ন 
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হয়। “অছৈতপ্রকাশে'র 'জগদানন্দ রায়*ও প্রথমোক্ত গ্রন্থ ছুইটিতে 'জানু রায়ে" পরিণত 
হইয়া থাকিতে পারেন। যাহাহউক, গৌরাঙ্গের গৃহভূত্য-ঈশান এবং 'অদ্ৈতপ্রকাশে'র 
বিবরণ অনুযায়ী অদৈতের গৃহভূত্য-ঈশান-নাগরের জীবনী আলোচনা করিলে উপরোক্ত 
' সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা ধর! পড়িবে। নিয়ে পর পর দুইজনের জীবনী প্রদত্ত হইল। 

ঈশান নামে এক ব্যক্তি ছিলেন নবদীপে গৌরাঙ্জের গৃহতৃত্য | ভূত্য-জীবন ছাড়া তাহার 
জীবনের অন্য কোনও পরিচয় নাই। কিন্তু তিনিই বোধকরি বাংলা সাহিত্যে বণিত প্রথম 
খাটি বাঙ্গালী ভূত্য-_নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায়, শ্নেহ-ভালবাসা৷ ও আত্মবলিদ্ানে আর সকলেরই 
অনুকরণীয় আদর্শ । “সীতাচরিত্র ও “দীতাগুণকাস্ব মতে৪৮ শাস্তিপুর-গ্রামবাসী দ্বিজঞ 
কুলোস্তব ঈশান অদ্ধৈতপ্রন্ুর নিকট আপিলে তিনি পিতৃ-মাতৃ- ও ভাত-বন্ধু-হীন ঈশানকে 
নৃব্ীপে শচীদদেবীর নিকট পাঠাইয়া দেন। এই সংবাদের সমর্থন 'অন্ত কোথাও নাই। 
তবে ঈশান নামক গৃহ-ভূত্যটি যে বালক-বিশ্বস্তরের দেখা শুনার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন, 
'সে সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রন্থকার-গণ একমত। কড়চালেখক গোবিন্দদামও পথস্ত ঈশানের কথ 
উল্লেখ করিয়াছেন ।৪৯ “চৈতন্তচরিতামুত” হইতে জান। যায় যে রূপ-গোত্বামীর বার্ধক্যে 
ঈশান নামক এক ব্যক্তি তাহার সহিত বিঠ্ঠলেশ্বর গৃহে গিয়। মাসাবধি গোপাল-দর্শন 
করিয়াছিলেন।৫০ সেই ইশান নিশ্চয়ই ভিন্ন ব্যক্তি। তবে এই গ্রস্থের 'মুলক্বন্ধ- 
শাখা'-বর্ণনার মধ্যে যে ঈশানের নাম পাওয়া যায় তিনি জন্ভবত শতীভৃত্য-ঈশানই। 
কিন্তু ঈশানের নবদ্বীপাগমনের কাল সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। “প্রেমবিলাসে'র 
চতুবিংশবিলাস মতে৫৯ গৌরাঙ্গ-আবির্ভাবের পূর্বেই ইশান নামক এক অদৈত-শি্ত 
অদ্বৈতপ্রভূকে তাহার কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়াছিলেন। 

ঈশান বোলে বিয়ে করি গৃহস্থ হইল! । 
কৈছে জীব উদ্ধার হবে তাহা। না করিল! ॥ 

এই ঈশান অবস্থ অহ্বৈতৈর পরবর্তী-ভূত্য ঈশান-নাগর হইতেই পারেন না। কিন্তু মাত্র 
এইরূপ একটি অকিঞ্চিৎকর ও অনির্দেশ্ট উক্তির উপর নির্ভর করিয়া গৌরাঙ্গ-ভৃত্য 
ঈশানেরও অতীত জীবনের ঘটনা-স্থত্রকে আবিষ্কার করিয়া ফেল। চলে না! । «সীতাচরিত্র 
প্রভৃতিতে যে ঈশানের কথ। বলা হইয়াছে তাহার প্রথম আগমন-কাল সম্ভবত গৌরাঙ্গ- 
আবির্ভাবের পরেই। ন্মুতরাং তিনিও “প্রমবিলাসে*র ঈশান হইতে পারেন না। 
“অদ্বৈতমঙ্গল, গ্রন্থে শাস্তিপুর প্রসঙ্গে তিনটি ক্ষেত্রে ঈশানের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে 
একবার থূর্বোক্ত জলবাহক ঈশানের কথা উল্লেখিত হইয়াছে।৫২ অন্য দুইটি ক্ষেত্রের 
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উল্লেখ পরবত্তিকালের বণনা প্রসঙে৫৩ এবং সেইগুলিও যে উক্ত ঈশান সম্বন্ধে নহে তাহ! 
বল! চলে না। কিংবা অন্তত তাহা যে গৌরাঙ্গ-ভৃত্য ঈশান সম্বন্ধীয়, তাহা! বলিবার পক্ষে 
যুক্তি নাই। ন্তরাং একমাত্র “প্রেমবিলাসে”র চতুধিংশবিলাসের একটি মাত্র অনির্দেশ্ত 
উল্লেখ হইতে কোনও সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না। অস্তত, সেই উল্লেখের ঈশান যে 
অ্বৈত-নির্দেশে শচী বা গৌরাঙ্গের ভূত্য হইয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ “প্রেমবিলাসে”ও, 
নাই। অপরপক্ষে, প্রামাণিক গ্রন্থগুলিতে গৌরাঙ্গ-ভৃত্য ঈশানের দর্শন খিলিতেছে অনেক 
পরবত্তিকালে। 'ভক্তিরত্বাকরে*র বর্ণনায়৫৪ অবশ্ঠ বিশ্বরূপের গৃহতাগের পূর্ব হইতেই 
ঈশানের উপস্থিতির কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু ভক্তিরত্বাকর' অনেক পরবত্তিকালের 
গ্রন্থ। তাহাছাড়া, শ্রীনিবাসাদির নব্ছ্বীপ-পরিক্রমাকালে পূর্বকথ। ম্মরণ করিবার ছলে নিছক 
কাহিনী-বর্ণনা-প্রসঙ্গেই এইরূপ উপস্থিতির কল্পনা কর! হইয়াছে। বিশ্বনাথ-চক্রবতাঁর 
'গৌরাঙ্গলীলাম্বত,-গ্রস্থে যখন ঈশানকে শচী-গৃহে কর্মরত অবস্থায় দেখা যায়৫৫ তখন 
গৌরাঙ্গ লীল! আরম্ভ করিয়াছিলেন । “চৈতন্যভাগবতে”র মধ্যে যখন তাহাকে প্রথম গৌরাঙের 
গৃহার্দি উপস্কার”, করিতে দেখা যায়৫৬ তখন নিত্যানন্দও নবদ্বীপে আসিয়া গিয়াছেন । 
আবার 'বান্-ঘোষের পদাবলী, মধ্যে তাহার সাক্ষাৎ মেলে৫৭ একেবারে গৌরাজের অন্নযাস- 
গ্রহণ-কালে। ৈতন্যচরিতামূতে' ইশানের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় তাহারও পরে ।৫৮ 
মহাপ্রতৃ তখন নীলাচলে। এই সমন্ত হইতে জঈশানকে গৌরাঙ্গের একেবারে আশৈশব 
ভৃত্য বলিয়াও নির্দিষ্ট কর যায় না। কিন্তু যখনই তাহার নবদ্বীপাগমন ঘটুক না কেন, 
তিনি ষে শচী-গৌরাঙ্গ-বিষুপ্রিয়ার একজন অতি অকপট ও বিশ্বস্ত ভূতরূপে পরিগণিত 
হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। চৈতন্যের অন্ুপস্থিতি-কালে তিনি শচী-বিষ্ুপ্রিয়ার 
সকল কর্মভার মন্তকে লইয়া তাহাদের সেব। করিতেছিলেন। চৈতন্যের তিরোধানের 
পরেও তিনি সেই কর্তব্যভারকে হাসিমুখে বহন করিয়। গিয়াছেন। 

£প্রেমবিলাসে*র চতুর্থ ও পঞ্চম বিলাস হইতে জানা যায় যে শ্রীনিবাস-আচার্য প্রথমবার, 
নবদ্ধীপে পৌছাইলে ঈশানই তাহার দুর্দশা দেখিয়া ব্যঘিত হন এবং বিষ্প্রিয়ার নিকট: 
বালক-্রীনিবাসের কথ! বলিয়! তাহাকে ততপ্রতি সহান্ুভূতিসম্পর করেন। পরে শ্রীনিবাসের 
নবদবীপ-ত্যাগকালে কিছুপ্রিয়া শ্রীনিবাসের সহিত ঈশানকে পাঠায় দিলে ঈশান তাহাকে 
সঙ্গে লইয়া গিয়া খড়দহে জাহুবাদেবী এবং খানাকুলে (?) অভিরামের সহিত তাহার 
সাক্ষাৎ ঘটাইয়াছিলেন। তারপর তাহারা শ্রীনিবাসকে আশীর্বাদ করিলে ঈশান তাহাকে 
বৃন্দাবন-গমনের আজ্ঞা প্রদান করেন। এই ঘটনার পর কয়েক বৎসর যাবৎ ঈশানের 


(৫৩) পৃ. ৩৮, ৬৩ (৫৪) ১২1১১২৪, ১২৩৬, ১৩৫৯, ১৮৩৪০, ১৮৩৪, ২৪৬৪ (৫৫) পৃ.১৮-২%, 9৪. 
(৫৬) ২1৮, পৃ" ১৩৮ ৫৭) পৃ, ১৮ (৫৮) ২1১৫, পৃ. ১৭৯ 


সীতাদেবী ৪৯৭ 


সম্বন্ধে আর কোনও সংবাদ পাওয়! যায় না। “ভক্তিরত্বীকরে'র ব্ণনাহ্থ্যায়া এই ঘটনার 
অনেক দিন পরে নরোভম তাহার নীলাচল-গমনের পূর্বে নবন্ধীপে গিয়া ঈশানের সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন ।৫৯ তখন বিষ্ুপ্রিয়ার তিরোধান ঘটিয়াছে। গ্রন্থকার বলেন৬* 
ষে তাহারও কয়েক বৎসর পরে খেতুরি-উৎসবাস্তে জাহুবাদেবী বুন্দাবনে গিয়া সেইস্থান 
হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে নবদ্বীপে ঈশানের সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটে, নবন্বীপের বিখ্যাত 
ভক্তবুন্দ সকলেই তখন দেহরক্ষা করিয়াছেন। তাহারও পরে শ্রীনিবাস-আচার্য যখন 
নরোত্তম এবং রামচন্দ্র-কবিরাজকে সঙ্গে লইয়া নবদ্বীপ-পরিক্রমায় পৌঁছান, তখনও ঈশান 
নবদ্ধীপে অবস্থান করিতেছিলেন।৬১ তখন তিনি অতিবৃদ্ধ, কোনও রকম বীচিয়াছিলেন 
মাত্র। কিন্ত তৎসত্বেও তিনি শ্রানিবাসার্দিকে লইয়া নবদ্বীপের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করাইয়া 
আনিলেন এবং তাহাদিগকে সেই সকল স্থানের মাহাত্ম্য ও ইতিবৃত্ত বলিয়া শুনাইলেন। 
পরিক্রমা-শেষে ইশানকে প্রণাম জ্ঞাপন করিয়া শ্রীনিবাসাদি চলিয়া! গেলে নিঃসঙ্গ ঈশান 
ব্যথিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু গৌরাঙ্গের বাল্যলীলার সহিত জড়িত হইয়। যিনি তাহার 
নবদীপ-ত্যাগ ও এমনকি তাহার ইহধাম-ত্যাগের পরেও স্থুখে-ছুঃখে সম্পদে-বিপদে তাহারই 
কর্তব্যের দুরূহতম কর্মভারকে অল্লানব্দনে মস্তকে বহন করিয়া চলিতেছিলেন, তাহার পক্ষে 
নবদ্বীপ ছাড়া এ বিশ্ব-সংসারে আর কোনও আশ্রয়স্থল বিদ্যমান থাকিতে পারে না। 
শচী-বিষুঃপ্রিয়াগোরাঙ্গের বাস্ত-ভিটার মায়া শ্থাসপপ্রশ্বাসের মায়ার মতই তাহাকে আচ্ছন 
করিয়াছিল। গৌরাঙ্গস্থতিবাহী কোনও সত্তার প্রজ্জলিত দীপশিখায় স্বীয় অঙ্গনতলকে 
দীর্ঘদীপ্ত করিয়া রাখিবার জন্য যেন সেই হৃতশ্রী৷ শূন্ত গৃহখানিও তাহাকে আঁকড়াইয়া 
ধরিয়াছিল। “ভক্তিরত্বকর-মতে শ্রীনিবাসাদি চলিয়া যাইবার অত্যল্লনকাল মধ্যেই ঈশানকে 
ধরাধাম পরিত্যাগ করিতে হয় ।৬২ 

উপরোক্ত আলোচনা হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে গৌরাঙ্গ-ভূত্য ঈশানের পক্ষে 
নব্হীপ ত্যাগ করিয়। শাস্তিপুরে গমন ও পরে পুর্বদেশে গিয়া দার-পরিগ্রহ করা কোন মতেই 
সম্ভব ছিল নাঁ। সুতরাং পরিবন্তিকালের 'সীতাচরিত্র' বা 'সীতাগুণক্াক্বে'র গ্রন্থকার-গণ 
যে সম্ভবত “প্রেমবিলাসের চতুধিংশবিলাস বা “অছৈতপ্রকাশ” বা এরূপ কোনও গ্রন্থের 
দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়।ছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। শাস্তিপুর-সম্পকিত উক্ত ঘটনারাজির মধ্যে 
যদি কিছু সত্য থাকে, তাহা হইলে তাহা যে অদ্বৈত-ভূত্য তথাকধিত ঈশান-নাগর সন্বস্কীয় 
তাহাই ধরিতে হয়। “অদ্বৈতপ্রকাশ'-কার গ্রন্থ মধ্যে যে ঈশান-নাগরের পরিচয় রাখিয়া 
গিয়াছেন, তাহা নিম্নোক্তর্ূপ £- 

অদ্বৈত-পুত্র অচ্যুতের “পাঁচ বৎসর, বয়সে যেইদিন তাহার 'হাতে খড়ি” ও “বিদ্যার” 
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৪৯৮ চৈতন্য-পরিকর 


হয়, সেই দিন 'পঞ্চ বৎসর"-বযস্ক ঈশান-নাগর মাতার সহিত শাস্তিগুরে পৌঁছান ।৬৩ 
গ্ন্থমতে অচ্যুতানন্দ ১৪১৪ শকে জন্মগ্রহণ কবেন। ম্মুতরাং উহা৷ ঈশানেরও জন্মশক। 
যাহাহউক, তাহার! শান্তিপুরে পৌছাইলে অধৈতপ্রতু ঈশানের মাতাকে কৃষ্ণ-দীক্ষা! দান 
করিয়! ঈশানকেও হরিনাম প্রধান করেন এবং ঈশানের মাতা! শ্রীগুরুর আজ্ঞাবহ” হইয়া 
আচার্ধগৃছে বাস করিতে থাকেন। হইশানও সীতাকর্তৃক পুত্রন্নেছে প্রতিপালিত হইতে 
লাগিলেন। 

তখন হইতে ঈশান সম্ভবত অদ্বৈত-আচার্ষের গৃহ-ভৃত্যরূপেই বাস ক্ষরিতে থাকেন। 
ফলে, চৈতন্ত- অদ্বৈত-লীলার বহু-ঘটন প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ ঘটিয়। গেল। সর্যাস- 
গ্রহণের পর চৈতন্য শাস্তিপুরে পৌছাইলে ঈশান তাহার জন্য অবব্যঞ্জন-রম্ধনরত ব্যস্ত- 
সীতামাতার “জলের টহলম্দারী করিতে পারিয়াছিলেন এবং চৈতন্যের প্রসাদ-তক্ষণের 
সৌভাগ্যও তাহার হইয়াছিল। পরে যখন মহাপ্রতু বুন্দাবন-গমনোদোশ্টে নীলাচল হইতে 
আসিয়া শাস্তিপুরে উপনীত হন, তখনও 

হৃদর্শন গঙ্গাম্বৃতে মুঞ্ি গান কৈলো1। 
কোটি ভাগ্যোদয় সেবা-কার্ধে ব্রতী হৈলে ॥ 

আর একবার সীতাসহ অদ্বৈত প্রভু নীলাচলে গমন করিলে চৈতন্য-দর্শন-লাভাকাজ্ষী 
ঈশানও 'ভৃত্যকার্ে রত হইয়া নীলাচলে পৌঁছান ।৬৪ সেই স্থানে সীতাছৈতের এঁকাস্তিক 
ইচ্ছা পুরণার্থে একদিন চৈতন্য তীহাদের বাসাবাড়ীতে পৌছাইলে ঈশ্বান সত্তর তাহার 
পাধ-প্রক্ষালন করিতে ছুটিয়া যান। কিন্তু তিনি ব্রাক্ষণ-তনয় বলিয়া মহাপ্রত তাহাকে 
তদ্িষয়ে বিরত করিলে ব্যথায় ও অভিমানে ঈশানের হৃদয় দীর্ণ হয় । তিনি কাদিতে কাদিতে 
তৎক্ষণাৎ তাহার সেই “লেবা-বাদী যজ্ঞস্ত্র'টিকে ছিড়িয়া ফেপিলেন। অদ্বৈতগ্রতু 
পুনরায় তাহাকে ফজ্ঞস্ত্র পরিধান করাইলে ঈশান জানাইলেন যে “গৌরসেবা-বাদী 
উপবীতে' ত্তাহার প্রয়োজন নাই। মহাপ্রভু তখন ঈশানকে অঙ্গমতি প্রদান করিলে 
ঈশান শরীপাদ সেবন' করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। তারপর তিনি মহাপ্রভুর নিকট কিছু 
উপদেশ শ্রবণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মহাপ্রভু তাহাকে নানাবিধ উপদেশ দিলেন। 

নীলাচল হইতে প্রত্যাবর্তনের পরেও ঈশান শাস্তিপুরে অ্বৈত-গৃহে বাস করিতেছিলেন। 
নীলাচলাগত ভক্তবুন্দ শাস্তিপুরে পৌঁছাইলে তাহাদের সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটিল। 
জগদানন্দ যখন অদ্বৈত-প্রেরিত তর্জ! লইয়া নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করেন, তখনও তিনি 
সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তারপর শাস্তিপুরে বসিয়াই তাহাকে মহাপ্রতুর তিরোধান- 
বার্তা শ্রবণ করিতে হইয়াছিল । পরে নিত্যানন্দ-তিরোধানকালে অদ্ৈপ্রভু যখন খড়াছে 
গমন করেন, তধনও ঈশান তাহার সহিত খড়দহে গিয়া নিত্যানন্দ-তিরোধান এবং 
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সীতারদেবী ৪৯৪ 


তদুপলক্ষে বীরচন্ত্র কর্তৃক অনুষ্ঠিত মহামহোৎসব প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন । খড়দহ হইতে 
প্রত্যাবর্তন করিবার কিছুকাল পরে একদিন তিনি অদ্বৈতগ্রভূর নিকট আজ্ঞা গ্রহণ 
করিয়া৬৫ নবন্ধীপে গিয়া বিষুপ্রিয়াদেবীর কঠোর বৈরাগ্য ও কৃচ্্রুসাধন প্রত্যক্ষ 
করিয়াছিলেন ।৬৬ 

যাঞ। দেখি কাগা-পটে মায়ের অঙ্্র ঢাক1। 

কোটিভাগো শ্রীচরণ মাত পাইনু দেখ ॥। 
ইহার পরেও বেশ কিছুকাল যাবৎ হশান শাস্তিপুরে বাস করিয়াছিলেন। দসীতাচরিক্রঃ 
ও “সীতাগুণকদন্ধে'র মধ্যে ঈশানের. যে জলবহন-জনিত শিরঃক্ষত ও সীতা কর্তৃক 
তাহার সেবার কথা বণিত হইয়াছে. তাহা যে 'এই ঈশান-সন্বন্ধীয় তাহাতে সন্দেহ থাকে 
না। কারণ 'অদ্বৈতপ্রকাশে' এই জল-বহনের কথা সগর্বে উল্লেখিত হইয়াছে । কিন্তু এ 
ঘটনাটি যে ঠিক কোন্‌ সময়কার, উপরোক্ত গ্রন্থঘধয়ের মধো তাহা লিপিবদ্ধ হয় নাই। 
উল্লেখাদি হইতে মনে হয় তাহ1 অছৈত-তিরোভাবের পর্ববর্তাঁ ঘটন]। 

তিরোধানের পূর্বে অছৈতপ্রভৃু আর একদিন ঈশানকে বলিলেন৬৭, পগৌর নাম 

গ্রচারিহ মোর জন্মস্থানে ॥৮ তাহারপর অদ্বৈতৈর তিরোভাব ঘটিলে একদিন সীতী- 
ঠাকুরাণী তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, “মোর তুষ্টি হয় তুই করিলে বিবাহ ॥” তখন 
ঈশানের বয়স “সপ্ততি বংসর ৷, ধার্ধক্যের জন্ত তাহাকে কেহই কন্যা-সম্প্রদান করিবেন 
না জানাইলে সীতার্দেবী বলিলেন £ 

পূর্বদেশে যাহ শ্রীজগদানন্দ সনে । 

বিয় করাইবে ইহো। করিয়া যতনে ॥ 

সাহা গৌর গৌর-ধম করিয়া প্রচার । 

তাহে বহু জীবগণ হইবে নিস্তার ॥ 

তোহার সম্ততি হৈব মহাভাগবত । 
ঈশান জগদানন্দ-রায়ের সহিত সত্বর পূর্বদেশে৬৮ গিয়া দারপরিগ্রহ করিলেন এবং 
তাহারপর লাউড়-গ্রামে গিয়া সেইস্থানে থাকিয়াই “অদ্ধৈতপ্রকাশ"গ্রস্থ রচনার কার্ষে নিযুক্ত 
হইলেন। গ্রন্থকার বলেন যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিষয় ছাড়াও তিনি নিয্নোক্ত ব্যক্তিবর্গের 
নিকট তাহার গ্রন্থের উপকরণ সঃগ্রহ করিয়াছিলেন £₹-_- 

অদ্বৈত৬৯, সীতা+০, গ্রন্থকার-মাতা৭১, নিত্যানন্দ৭২, অচ্যুতানন্দ এবং অন্ান্ঠ 

সাধুবুন্দণ৩ | বিবরণ অনুযায়ী ১৪৯০ শকাবায় গ্রন্থ-সমাঞ্চি ঘটে। 


(৬৫) উ--২২শ. অ., পৃ. ১০১-২ (৬৬) দ্র" গৌরাঙ্গ-পরিজন (৬৭) অ. প্র.__২২শ. অ., পৃ. ১৪ 
(৬৮) বৈ. দি.( পৃ. »২)-মতে পল্মাতীরস্থ তেওতা-গ্রামে | গ্রন্থকার ঈশানের তিন পুত্রের নামোল্েখ 

করিয়াছেন-_পুরুষোত্ম-, হুরিবলভ- ও কৃষ্ণবল্পভ-নাগর । (৬৯) ৫ম.অন, পৃ, ২৯ (২১) ৮ম. অ.,পৃ. ৩৩ 
€৭১) ১১শ. অ.. পৃ. ৪৬৭ )১৫শ. অ., পৃ. ৬৬ (৭৩) ২*শ. অ-, পৃ. ৯১ 


বিষুাস-আচার্য 
“চৈতন্তচরিতামৃতে'র অদ্বৈত-শাখা মধ্যে বিষু্রাসাচাধের নাম দৃষ্ট হয় । “অদ্ধৈতপ্রকাশ'- 
মতে৯ গৌরাঙ্গ কিংবা তাহার জ্যে্ট-ভ্রাতা বিশ্বর্ূপের আবির্ভাবের পূর্বে 
শ্রীঅঙ্েত প্রভুর দেখি অলৌকিক কার্ধ। 
তার সাদ মন্ত্র লৈল! বিফুদাসাচার্য ॥ | 
্রীমস্তাগবত হে! গড়ে গ্রতুর স্থানে । 
অনেক বৈষধব আইলা সে পাঠ শ্রবণে ॥ 


গ্রন্থকার আরও বলেন২ যে অগ্বৈত-তিরোভাবকালে ধাহারা উপস্থিত ছিলেন, তাহাদের 


মধো ছিলেন £ 
গ্তামদাস বিষুদাস শ্রীহুনন্দন | 


আর যত অদ্বৈতের প্রিয় শিষ্যুগণ ॥ 

ভক্তিরত্বাকরে' লিখিত হইয়াছে ৩ যে খেতুরির মহামহোতৎসবে যোগদ[ন করিবার জন্য 
অচ্যুতানন্দের সহিত যে সমস্ত অদ্বৈত-শিত্ত গমন করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যেও বিষু- 
দ্াসাচাষ উপস্থিত ছিলেন। 

উপরোক্ত বিবরণগুলি হইতে বিষুদাসাচার্য সত্বন্ধে একটি মোটামুটি ধারণা জন্মায়। 
কিন্তু 'সীতাগুণকদশ্ব' নামক গ্রন্থাটির লেখক গ্রস্থমধ্যে “অচ্যুতানন্দের পার্দপত্ম আশা? করিয়া 
(এবং সীতার প্রতি কাস্তিক আল্ুগ্ত্য ও তাহার দাসত্ব শ্বীকার করিয়া আপনাকেই 
বিষুদ্দাস-আচাধ বলিয়া ঘোষণা করায় তিনিই উপরোক্ত বিষুগ্জাসাচাধ কিনা! প্রশ্ন উঠিতে 
পারে। প্রথমত, এই গ্রন্থ এবং লোকনাথদাস-বিরচিত “সীতাচরিত্র-নামক গ্রন্থ দুইটি 
একই গ্রন্থের হুইটি পৃথক সংস্করণ বলিয়া ধারণা জন্মে। ছিতীয়ত, গ্রন্থমধ্যে যে ভাবে 
এতগুণি অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ করা হইয়াছে, তাহাতে তাহা কোন প্রত্যক্ষদর্শীর 
বর্ণন1 বলিয়া মনে হয়না ।৪ তৃতীয়ত, গৌরাঙ্গের গৃহ-ভৃত্য ঈশানের জীবনের সহিত 
অছৈত-ভৃত্য ঈশান-নাগরের জীবনের এমন একটি সংমিশ্রণ ঘটান হইয়াছে, যাহা! কেবল 
জনশ্রুতি বা পরবন্তিকালের বণিত বিবরণকে অবলম্বন করিয়! কল্পন! করা সম্ভব । চতুর্থত, 
গ্রন্থকার যে অদ্বৈত-শিষ্ক মুরারি-পগ্ডিতের সহিত নিত্যানন্দ-শিষ্য মুরারি-চৈতগ্যদাসকে এক 
করিয়। ফেলিয়াছেন, এইরূপ মনে করিবার পক্ষেও যথেষ্ট যুক্তি আছে ।৬ প্রত্যক্ষদর্শা 
লেখকের পক্ষে এইরূপ ভ্রম সম্ভবপর নহে। পঞ্চমত, গ্রন্থকার জানাইতেছেন? যে নন্দিনী 


(১) ১ম. 'অ., পৃ. ৪, (২) ২শ. অ., পৃ. ১০৩. (৩) ১৩৪০৩ (৪) 2০7 (৫) ড্র. 
(৬) ভ্র"মুরারি-চৈতত্যদাস (৭) সী. ক,পৃ, ৭১, ৮৫ 


বিষুঞ্দাস-আচার্য ৫০১ 


ও জঙ্গলীকে “রাধার সিদ্ধিমন্ত্র দান করিয়া! যথাবিধি দীক্ষাদান করিবার পর নীতাদেবী 
তাহাদদিগের মধ্যে সেই দীক্ষার প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়া 

তবে নিজ সেব। দিআ! ছুহারে রাখিল]। 

পুনরপি মে! পাপিরে করুণা করিল! ॥ 

রাধাকৃষণ সিদ্ধিমন্ত্র দিয় ছুহার কাণে। 

সিতল করিল! ছাআ দিআ। শ্রীচরণে ॥ 

কে কহিতে পারে তার কৃপার মাধুরি। 

আমাকে স্ব পিলা কেন কণক অঙ্গুরি ॥ 

এ প্রসঙ্গ জস্ভপি কহিতে না জুআজঅ। 

কি করিব তার কৃপা আনন্দে উঠাএ |। 
এই উক্তি হইতে মনে হয় যে সীতাদেবী গ্রস্থ-লেখককেও 'রাধাকষ দিদ্ছিমন্ত্র প্রদান 
করিয়াছিলেন। কিন্ত “অদ্বৈতপ্রকাশ" অনুয়ায়ী ন্বয়ং অগ্বৈতই বিষুল্দাসাচার্ধকে মন্তরদীক্ষ। 
দিয়া ভাগবত-শিক্ষা দিয়াছিলেন। সুতরাং অছৈতের নিকট দীক্ষা-গ্রহণের পর তাহারই 
পত্রীকর্তৃক পুনরদাঁক্ষিত হইবার সংগত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আরও একটি 
বিষয় লক্ষণীয় যে গ্রন্থকার আপনাকেই অদ্বৈত-বিবাহের ঘটক বলিয়। ঘোষণা করিতেছেন।৮ 
অথচ “অদ্বৈত প্রকাশে” এই এ্সঙ্গে বিষুদ্দসাচার্ধের কোন উল্লেখ নাই, এই গ্রন্থে অদ্বৈত- 
শিষ্য হট।মদাসাচাধকেই বিবাহের “মধ্যস্থ ঘটক” বলা হইয়াছে । আশ্চর্যের বিষয় এই যে 
“সীতাগুণকাস্ব'-মধ্যে অবৈত-পত্তী শ্রীদেবীর উল্লেখ পর্যস্ত নাই । আবার গ্রন্থকার সীতা- 
দেবীর পালক-পিতা হিসাবে নৃসিংহ-ভাদুড়ীর পরিবতে শাস্তিপুর-বাসী গোবিন্দ নামধারী 
এক ছ্বিজকে খাড়া করিয়াছেন । গ্রন্থ-বণ্িত গোবিন্দ-সীত! কাহিনীটিও পরম আশ্চ্ধের 
বিষয়। এই সমন্ত কারণে এই গ্রন্থের লেখককে অদ্ৈতের পৃর্বোল্লেখিত শিষ্য বিষুর্দাসাচার্য 
বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। 

১৩০৪ সালের “সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকাগ্ম অচ্যুত চরণ চৌধুরী মহাশয় জানাইয়াছেন 
যে “দীতাচরিক্র-গ্রস্থের রচয়িতা লোকনাথদাস অহৈতপগ্রভূর 'মন্ত্রশিষ্য ও পল্সনাভ-চক্রবর্তীর 
পুত্র। কিন্তু লোকনাথদাসের নামে আরোপিত এই 'সীতাচরিত্র সন্বন্ধেও উপরোক্ত 
কারণগুলির শেষোক্তটি ছাড়া অন্তান্তট সকলগুলিই প্রযুক্ত হইতে পারে। অধিকন্তু এ 
সম্ধদ্ধে আরও বল। যাইতে পারে যে “সীতাচরিক্র-গ্রস্থে৯* গ্রন্থকার লোকনাথদাস তিনবার 
'ব্যাস-অবতার' বৃন্দাবনদাস এবং একবার “চৈতন্তভাগবত, ও একবার 'কবিরাজঠাকুরে'র 
“চৈতন্যচরিতামতে'র ( মহাপ্রভুর শেষ-জীবনের লীলা-সম্বলিত ) উল্লেখ করায় গ্রস্থধানিকে 


(৮) পৃ" ১৬ (৯) পম. অং, পৃ- ৩০ (১০) পৃ. ৪১ ৮১ ১১, ১৬ 


2 চৈন্ন্য-পরিকর 


£চৈতন্তচরিতামৃত'-রচনার পরবত্তাঁ বলিয়া ধরিতে হয়। কিন্তু মহাপ্রভুর প্রায় সমব্যস্ক 
অদ্বৈত-শিষ্য লোকনাথ-চক্রবর্তার পক্ষে ততদিন বাঁচিয়। থাকিয়া গ্রস্থরচনা করা সম্ভবপর 
নছে। এমনকি গ্রন্থকার একস্থলে লিখিয়াছেন৯১ ২ 

| কছে লোকনাথ দাস শ্রীস্তৈন্ত পদে আশ 

কূপ! করি দেহ ব্রজে বাস | 

কিন্ত লোকনাথ-চক্রবর্তী হার শেষ-জীবন ব্রজেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন ।৯২ তাহার 
পক্ষে বৃন্দাবন-ভ্যাগ করা সম্ভব ছিল না, তাহার কোন প্রমাণও নাই । আবার “দীতাচরিত্রা- 
গ্রন্থের শেষ-পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, “ত্রয়োদশাধ্যায় গ্রন্থ হৈল সমাধিত।” কিন্তু গ্রন্থটি 
প্রকৃতপক্ষে অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ-বিভাগে বিভক্ত নহে। আশ্চধের বিষয়, “চৈতন্তচরিতা- 
মুতে'র অদ্বৈত-শাখা মধ্যে লোকনাথ-চক্রবর্তাঁর নাম পাওয়া যায়না । অপরপক্ষে, তন্মধ্যে 
একজন “লোকনাথ-পগ্ডিত'কে পাওয়া যায়। মরহরি-চক্রবতাঁ বলেন১৩ যে তিনি 
গদাধরদাসপ্রভুর তিরোধান-তিথি-মহামহে সবে এবং খেতুরির মহামহোৎসবে যোগদান 
করিয়াছিলেন। সম্ভবত “দীতাচরিঞ্রে'র লেখক অদ্বৈতশ্য্ি-তালিক! হইতে নাম সংগ্রহ- 
কালে ত্াহাকেই লোকনাথ-চক্রবর্তা ধরিয়া লইয়াছেন। 

কিন্কু যাহাই হউক না কেন, “সীতাগুণকদপ্গ্রস্থোক্ত বিষুদাম বলেন+৪ যে তাহার 
পিতার নাম ছিল মাধবেন্ত্আচার্য। তিনি ফুলিয়া সন্িকটস্থ বিষ্ুপুর নামক গ্রামে ঝাস 
করিতেন। অদ্ধৈতপ্রতু গ্রথমে নবন্ধীপে আসিয়! মাধবেন্্র-গৃহে আতিথ্য-গ্রহণ করার ফলেই 
সম্ভবত বিধুদ্দাস তাহার সান্নিধ্য প্রাপ্ত হন। পরবত্তিকালে অদ্বৈত-তিরোভাবের পর 
সীতাদেবীর আজ্জায় বিষুত্দাস আচাধ কুলিন-গ্রামে বসতি স্থাপন করিয়া! রামানন্দ-বস্ুর 
সহিত একত্রে বাস করিতে থাকেন। তৎপূর্বে তিনি "মল্লিক রণছোড়', ধদু-চক্রবর্তী, 
গ্রোকুল ও ননদ-ঘোষ নামক ঢারি ব্যক্তিকে দীক্ষাান করিয়া নীলাচল ও বৃন্দাবন দর্শন 
করিয়াছিলেন । 


(১১) পৃ. ১৩ (১২) ত্র--লোকনাখ-চন্রবর্তা (১৩) ভ. র.--৯18*৪  ন. বি--৮ম, বি., পৃ. ১৯৭ 
(১৪) পৃ'১৩, ১০৪-৫ 


- জানবাদেবী 


জয়ানন্দের “চৈতগ্তমঙগল” এবং জশান-নাগরের “অছৈতপ্রকাশ' ছাড়া 'প্রেমবিলাসে”র 
পূর্বে রচিত কোন গ্রন্থে বস্ুধা বা! জাহুবাদেবীর নাম দৃষ্ট হয় না। সুতরাং সীতা-জীবনী 
আলোচনার আরম্তে যাহা! উক্ত হইয়াছে, জানবার জীবনী আলোচনাতেও তাহাই 
প্রযোজা ৷ জয়ানন্দ গ্রস্থারস্তে জানাইয়াছেন১ যে স্ু্যদাস-নন্দিনী 'বন্ুজাহবী, নিত্যানন্দ- 
পত্তী ছিলেন। গ্রন্থের অন্য একস্থলেও তিনি লিখিয়াছেন২ £ 
কথোদিনে নিত্যানন্দের শিখ! শুত্র ধরি ।'.-*** 
হুরধ্যদাস নন্দিনী প্রীবন্থ জাহবী । 
পাণিগ্রহণ করিলেন শ্বছন্দ কৌতুকী | 
বন্গর্ভে প্রকাশ গোধাঞ্ি বীরভদ্র | 
জাহ্নবী নন্দন রামভদ্র মহামদ | 
জাহুবা-নন্দন রামভদ্রের কথা অন্য কোনও গ্রস্থকর্তৃক সমধিত হয় না। তবে জয়ানন্দ- 
প্রদত্ত অন্ত-বিবরণ অসত্য না হইতে পারে। 'অদ্বৈতপ্রকাশ, “প্রেমবিলাষে'র চতুবিংশ- 
বিলাস, 'নিত্যানন্দব:শবিষ্তার, এবং “ভক্তিরত্বাকরে' বসুধা ও জাহবার বিবাহের কথ 
বিস্তৃতভাবে বিবৃত হইয়াছে । তাহ! হইতে বুঝিতে পারা ঘায় যে মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে 
গৌঁড়ে পাঠাইবার কিছুকাল পরে শালিগ্রাম-নিবাসী সুর্যদাসের জো্ঠ কন্তা৷ বনুধার সহিত 
নিত্যানন্দের শুভ পরিণয় ঘটে এবং বিবাহের পর তিনি স্থ্যদাসের কনিষ্ঠা-কন্তা 
জানবাদেবীকে যৌতুক হিসাবে গ্রহণ করিতে চাহিলে স্থযদাস তাহাকেও নিত্যানন্দের 
হস্তে সমর্পণ করেন 1৩ 
বিবাহান্তে নিত্যানন্দ পত্ীদ্বয়কে লইয়! বড়গাছিতে উপস্থিত হন।৪ বনুধা-জাহুব। 
সেইস্থলে ্ীবাস-পুস্রী মালিনী প্রভৃতির নিকট আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। ইহার পর 
নিত্যানন্দ তাহার্দিগকে নবধীপে আনয়ন করেন এবং সেইস্থানে শচীদেবীর আশীর্বাদ গ্রহণ- 
পূর্বক খড়দহে আসেন। 
ইহার পর দীর্ঘকাল যাবৎ বন্ুধা-জাহ্বার আর কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না। 


(১) পৃ. ৩ (২) উ. খ., পৃ. ১৫১ (৩) এই বিবাহ-প্রসঙ্গ নিত্যাননগ-জীবনীর মধ্যে বিস্তৃতভাবে 
আলোচিত হইয়াছে । বহ্ধাজাককবায় বংশ পরিচয় সন্বদ্ধে অন্তান্ত তথাও সেইস্লে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 


৪) ত. র..”১২।৩৯৮৮ 


€০৪ চৈতন্য-পরিকর 


নিত্যানন্দের জীবৎকালে তাহাদের সম্বন্ধে কেবলমাত্র এইটুকু জানা যায় যে বন্ুধা-দেবীর 
গর্ভে কয়েকটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়! মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং শেষে বীরভদ্র ও গঙ্গাদেবী 
জন্মগ্রহণ করিয়া সুস্থ জীবন প্রাপ্ত হন।৫ দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় তাহার বঙ্গভাষ। ও 
সাহিত্য, গ্রন্থে (পৃ. ৩৩৭) লিধিয়াছেন, “জাহ্বীদেবী দ্বারা নিত্যানন্দের গঙ্গা নামে কন্যা ও 
বীরভন্র নামক পুত্র লাভ হয়।” কিন্তু এই তথ্য কোথা হইতে সংগৃহীত হইল জানা! যায় 
না। “নিত্যানন্দবংশবিস্তার” হইতে আর একটি সংবাদ পাওয়া যায় যে নিত্যনন্দ তাহার 
তিরোধানের অব্যবহতি পূর্বে পত্বীদ্বয়কে লইয়া একচাকায় যান এবং তথায় “বঙ্থিমদেবেরে 
গিয়া করেন দরশন” ।৬ জস্ভবত এই ঘটনারও বহুকাল পরে বীরভত্র অধৈতপ্রতুর নিকট 
দীক্ষাগ্রহণের নিমিত্ত শাস্তিপুর যাত্র! করিলে জাহ্বার হুক্েপের ফলে তাহাকে কিছুদূর ' 
গিয়াও ফিরিয়া আসিতে হয় এবং তিনি শেষে জাহবার নিকটই দীক্ষা গ্রহণ করেন। 
'অদ্বৈতপ্রকাশ' “প্রেমবিলাসে'র চতুরিংশবিলাস এবং “নিত্যানন্দপ্রতুর বংশবিস্তার” বা 
*নিত্যানন্দপ্রভৃর বংশমালা* হইতে এই সংবাদটি পাওয়া যায়। গ্রন্থকারত্রয়ের বর্ণনা মোটামুটি 
একই গ্রকার৭ | 

কিন্তু পরবন্তিকালের ঘটনা-বর্ণনায়, অন্যান্য গ্রন্থ হইতে জান! যায় যে বীরভড্র 
চিরকালই জানবার একান্ত অন্থুগত ছিলেন এবং তাহাকেই মাতৃ-মধাদা দান করিয়াছেন । 
এমনকি গ্রন্থগুলি পাঠ করিলে জান্বাদেবীকেই যেন তাহার গর্ভধারিণী মাতা বলিয়াই 
ধারণ! জন্মে কিন্তু উপরোক্ত ঘটনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে দীক্ষাগ্রহণকালে বীরভন্্র 
জান্ুবাদেবীকে যথার্থ মর্ধাদা দান কবেন নাই এবং “বংশীশিক্ষা” ও “মুরলীবিলাস' গ্রন্থ 
মতে” স্বীয় সন্তান না থাকার জন্য 'জন্মবন্ধ্যা' জাহুবা! নবহীপস্থ বংশীবদনের জ্যোষ্ট-পৌত্র 
রামচন্দ্রকে দত্তক-পুত্ররূপে গ্রহণ করেনন*। রামচন্দ্রকে পুত্রবূপে লাভ করিবার জন্য 
তাহাকে যে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল, কেবল তাহাই নহে, তজ্জন্য তাহাকে 
রামচন্দ্রের পিতামাতার নিকট বার বার যাওয়া আস করিয়। একাস্তিক অনুরোধ জ্ঞাপন ও 
প্রভাব বিস্তার করিতে হইয়াছিল। পরে তিনি রামচন্দ্র ও তাহার ভ্রাতা শচীনন্দনকেও 
দীক্ষা দান করিয়াছিলেন এবং বিষুপ্রিয়া্দেবীর জীবৎকালেই রামচন্দ্রকে খড়দহে লইয়! যান । ] 


(9 ভ্্র-বীরভন্ * অ. গৌ. ব._পৃ. ৪; বৈ. দি-কার পৃ. ৮২) সংবাদ দিতেছেন যে 'জাহবা-দেবী 
বন্ধা। ছিলেন' ; তু.__নি. বি---পৃ. ১৪) বৈ.দ.পৃ. ১৬ (৬) পৃ" ১৮ (৭) অং প্র--২২শ. অন পৃ. 
১০২  প্রে. বি.--২৪শ- বি, পৃ. ৩৫২-৫৩ / নি, বি.-পৃ. ১৯-২* ; নি. ব.-পৃং ২৭ (৮) ব. শি+পৃ" 
১৯৭-২১৫ 7 মু. বি._-পৃ- ৪৯-৮৪ (৯) বৈ-দি.-কার সংবাদ দিতেছেন বে পুরুবোত্তমদান-ঠাকুরের 
স্ত্রীর সহিত নামসাদৃশ্ত থাকায় জাহবা ঠাহাকে “সই” বলিয়া ডাকিতেন ৷ দ্বাদশ-দিবসের এক 
শিশুপুত্রকে রাখিয়া! পুরুযোতম-ঘরণী দেহত্যাগগ করিলে জাহবাঁ-ঠাকুয়াণী এ শিশুটিকেও পুত্ররূপে 
গ্রহণ কৰেন। পরে ভ্রীব-গোন্যামী ইহার নাম রাখেন কাঁনাই- বা কানু-ঠাকুর। 


জাহুবাদেবী ৫০৫ 


রামচন্ত্রকে তিনি আমরণ সঙ্গেই রাধিয়াছিলেন এবং শচীনন্দনের প্রতিও তিনি বরাবর 
যথেষ্ট ন্গেহ প্রদর্শন করিতেন । তাহার আজ্ঞাক্রমেই শচীনন্দনের বিবাহার্দি ঘটে । 

বীরভদ্ত্রের দীক্ষাগ্রহণ এবং জাহ্‌বার দত্বক-গ্রহণের উপরোক্ত বিবরণ সত্য হইলে 
উভয়ের মধ্যে মনাস্তর বা মতাস্তরের আভাসই স্থচিত হয়। কিন্তু সে সম্বন্ধে কোনও 
দুস্পষ্ট বিবরণ কোথাও লিপিবদ্ধ হয় নাই। পরবত্তিকালে জাহুবাদেবী স্ব-মহিমায় / 
প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছিলেন। 'ভক্তিরত্বাকর*-প্রণেতা তাহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন,১* €প্রমভক্তি- 
বত্বপ্রধানে প্রবীণ যেহ।” বাস্তবিকপক্ষে, বৈষব-সমাজ তাহাকে বিপুল সম্মান ও মর্যাদা 
দান করিয়াছিল। 

জাহ্বাদেবীর প্রথমবার বুন্দাবন-গমন যে ঠিক কোন্‌ সময়ে হইয়াছিল তাহ জান 
যায় না। সম্ভবত নিত্যানন্দ-তিরোধানের পরব্তাঁ কোনও এক সময়ে । সূনাতন- ও রূপ- 
গোস্বামী তখনও জীবিত ছিলেন। “প্রেমবিলাস” হইতে জান! যায়১১ যে তৎকালে 

/ন্বয়ং গ্রন্থকারও জাহুবাদেবীর অনুগামী হইয়াছিলেন। জাহ্নবা বুন্দাবনে পৌছাইলে 

রূপ-গোন্বামী তাহাকে গোপাল-ভট্র।দি অন্যান্য গোস্বামী-বৃন্দের সহিত পরিচয় করাইয়া 
দেন এবং তাহাদের মধ্যে নানাবিধ শাস্্ালোচনা চলে। তারপর তিনি গোবিন্দাদি 
বিগ্রহ দর্শন করেন এবং রাধাকুগ্ার্দি বিভির স্থান পরিদর্শন করিয়া আসেন। শেষে 
তাহার প্রত্যাবত'নকালে সনাতন প্রভৃতি সকলেই তীহাকে 'পুনর্বার শীঘ্র আসি'য়া 4 
তাহাদের অভীষ্ট পূরণের জন্য প্রার্থন। জানাইয়াছিলেন। 

এই ঘটনার কিছুকাল পরেই শ্রীনিবাস-আচার্ধ বৃন্দাবন গমন করিবার পুর্বে খড়দহে 
গিয়া বস্ুধা! ও জাহ্বার্দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে১২ তাহার! তাহাকে আশীরবাদ করিয়া 
অভিরাম-গোপালের নিকট পাঠাইয়া দেন। পরে শ্রানিবাসের বুন্দাবন হইতে 
প্রত্যাবত্নকালে গোপাল-ভট্ট-গোন্বামী ছুঃখ প্রকাশ করিয়! বলিয়৷ ছিলেন১৩ ঈশ্বরীর 

4 পদযুগ ন! দেখিল আর।” জাহ্নবা-ঈশ্বরী যে শ্রীনিবাসের প্রথমবার বৃন্দাবন-গমনের পূর্বেই 

বুন্দাবনে গিয়াছিলেন, ইহা হইতেই তাহা প্রতিপন্ন হয়। ইতিমধ্যে নরোত্তম-ঠাকুরও 
শীলাচলে যাত্র! করিবার পূর্বে বন্থ-জাহুবার নিকট আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া যান ।১৪ 

ইহার পর খেতুরির মহামহোৎসবকালে জাহ্বা-ঠাকুরাণীও সেই উত্সবে যোগদান 
কবিবার জন্য বস্ুধাঁগঙ্গা ও বীরভদ্রের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া সদলবলে 


(১*) ১1৪৪১ (১১) ১৬শ. বি, পৃ. ২২৩৩৩ (১২) এঁ--ওর্থ, বি. পৃ. ৪২; ৫ম. বি”, পৃ. ৪৭-৪৯ ? 
উট, বি, পৃ. ৫৯) ভ. র.--৪1৮৮, ৯৩; নং বি.--২য়, বি., পৃ. ১৯; অ. ব.- ৩য়, ম* 
পৃ ১৪ (১৩)গ্রে, বি.--৬ষ্, বি., পৃ. ৬৪ (১৪) ভ. র.--৮1২১০ ; ন'বি.--২র, বি. পৃ. ৪৩ (১৫) ভ. 
ব্--১০।৩৭*-৭১ ; ন. বি.--ষ্ঠ* বি. পৃ. ৮১ 


৫০৩ চৈতল-পরিকর 


খড়দহ হইতে যাত্র। আরম্ভ করেন। যাত্রাকালে বিভিন্ন স্থানে 'গ্রামে গ্রামে লোকের সংঘট 
হইতে থাকে এবং হালিসহর হইতে নয়ন-মিশ্র প্রভৃতি ভক্ত আসিয়া তাঁহার সহিত যুক্ত 
হন। তারপর পথিমধ্যে নবধ্ীপে শ্রীবাস-গৃছে, আকাইহাটে কষ্দাস-গৃহে, কণ্টকনগরে 
গদাধরদাস-প্রতিষ্ঠিত গৌরাঙ্গ-মন্দিরে এবং বুধরিগ্রামে সম্ভবত রামচন্দ্রকবিরাজের গৃহে 
বিশ্রামাবস্থানের পর জাহ্বাদেবী খেতুরিতে গিয়া পৌছান। তাহার যাত্রাপধের এই সকল 
স্থানে গৌড়মগ্ডলের অসংখ্য বৈষ্ণব আসিয়া তাহার সহিত যোগদান করেন। তারপর 
তিনি খেতুরিতে পৌছাইলে তাহাকে বিপুলভাবে সংবধনা জানান হয় এবং পূর্ব-নির্ধারিত 
নির্দিষ্ট বাসায় তিনি স্বীয় ভক্তবৃন্দকে লইয়। অবস্থান করিতে থাকেন। 

খেতুরির উৎসবে জাহ্বাদেবীর স্থান ছিল বোধকরি সর্বোচ্চে। ফাল্গুনী-পুিমাক় 
ছয়টি বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হয়। পুর্ব-রাত্রিতে জাহ্বাদেবীর আজ্ঞ! গ্রহণ করিয়। “খোল করতাল 
পূজা” সম্পন্ন করা হয়৯৬ এবং পরদিন প্রভাতেও বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার পূর্বে শ্রীনিবাস-আচাধ 
তাহার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিয়া লন।৯৭ বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার পর চৈতন্য-ক্তবুন্দকে 
মাল্য-চন্দন দান করিবার জন্য জাহ্ুবাদেবী শ্রীনিবাসকে নির্দেশ দান করেন১৮ এবং তাহাই 
আজ্ঞাক্রমে নৃসিংহ-চৈতন্দাস শ্রীনিবাসাদি কয়েকজনকে মাল্য-চন্দনে বিভূষিত করেন ।১৯ 
তাহারপর সংকীর্তন-শেষে জাহ্বাদেবী নরোত্তম প্রভৃতি নর্তক ও গায়কর্দিগকে অনুগ্রহ 
প্রদর্শন করিয়া! ফাণুত্রীড়া আরম্ভ করিবার জন্য আজ্ঞাদান করিলে সকলে প্রস্তত হইলেন। 
তখন তিনিই র্বপ্রথম ফাগ্ড লইয়া মন্দিরে প্রবেশ করেন২* এবং 'প্রভূ অঙ্গে ফাণ্ড দিয়! 
দেখে নেত্র ভরি।' তারপর 'শ্রীঈশ্বরীর আজ্ঞায় আচাধ-শ্রীনিবাস' মহাপ্রতুর জন্মাভিষেক 
সম্পন্ন করেন।২৯ 

পরদিন অতি প্রত্যুষে জাহ্বাদেবী 'প্রাতঃক্রিয়৷ সারি ন্নান কৈল উষ্ণ জলে ২২ 
তারপর তিনি আহিকাদি সম্পর করিয়ী যথেষ্ট শ্রম ও পরিপাটি সহকারে বন্ুবিধ খাস্ঠ-সামগ্রী 
প্রস্তুত করিলেন এবং সেই এঁকাস্তিক নিষ্ঠা-পৃত অব্ন-ব্যঞ্জনাদি লইয়া নিজেই মন্দিরে গিয়া 
বিগ্রহ সঙ্মুখ ভোগ অর্পন করিলেন। ততক্ষণে তিনি পরিশ্রাস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। 
কিন্তু তৎসত্বেও শ্রানিবাসের অনুরোধ এড়াইয়া তিনি স্লেহমরী জননীর "ন্যায় প্রথমে স্বহস্তে 
পরিবেশন করিয়া! ভক্তবৃন্দকে অক্লা্দি ভক্ষণ করাইলেন এবং তাহারপর একাস্তে গিয়া কিছু 
ভোজ্য-্রব্য গ্রহণ করিলেন। 


(১৬/ ন. বি.-_৬ষ্ট. বি. পৃ. ৯* (১৭) প্রে বি--+১৯শ. বি, পৃ. ৩১* 7 ন. বি._-ষ, বি-, পৃ. ৯১ 
(১৮) প্রে, বি.._-১৯শ. বি.. পৃ. ৩১২; ভ. র.-১০।৫১১ (৭৯) ভ. র.১১1৫১৯ (০) প্রে. 
বি.--১৯শ. বি-, পৃ. ৩১৩) ভ. র.--১০1৬৪* ? ন. বি.--৬ষ্ঠ* বি” পৃ ৯৭, (২ প্রে" বি.--১৯ শ.বি, 

পৃ. ৩১৪ 9 তন, বি; ভ, র. (২২) ন. বি'--৬ষ. বি, পৃ. ৯৮; তু. ভ. রণ-১০৬৮ 


জাহবাদেবী ৫০৭ 


সেইদিনই জাহ্ববা-ঠাকুরাণী নরোত্রমের নিকট স্বীয় বুন্দাবন-গমনের বাসন! জাঁপন 
করিয়াছিলেন । কিন্তু নরোত্রম সেই প্রস্তাব এড়াইয়া যান২৩ এবং পরদিন ভক্তবৃন্দের 
্ব-্ব বাসাবাড়ীতেই বন্ধন-ভোজনাদির বাবস্থা হইলে জাহ্ববাদেবীর বাসায় বিপুল আনন্দোৎ- 
সবের মধ্যে ভক্তগণের ভোজন সম্পর হয়।২৪ পরদিন ভক্তবৃন্দের বিদায়কালে জানব 
তাহার কয়েকজন ভক্তকে খড়দহে ফিরিয়া! যাইবার আজ্ঞ! দিলে তাহারা চলিয়া যান। 
তারপর তিনি অবশিষ্ট ভক্তবৃন্দকে লইয়া ভোজন করেন এবং সংকীর্তনাদি শ্রবণ করিয়া 
নিশা-যাপন করেন। পরদিন প্রত্যুষে তিনি পূর্ববৎ স্নানাহিক শেষ করিয়! স্বহস্তের বন্ধন- 
সামগ্রী দিয়া ভোগ অর্পণ করিলেন এবং ভক্তবুন্দকে প্রসাদ ভক্ষণ করাইলেন। ইতিমধ্যে 
রামচন্দ্র, গোবিন্দ প্রভৃতি বুধরি-প্রত্যাগত ভক্তগণের নিকট বিদায়ী ভক্তবৃন্দের শুভ- 
প্রত্যাগমন বার্তা পাওয়া গেল। তারপর রান্রিতে সন্ধ্যাআরাত্রিক দর্শন করিয়। 
জাহবা দেবতার প্রসাদ-মাল প্রাপ্ত হইলেন এবং পরমানন্দে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন । 
পরদিন প্রভাতে ভক্তবৃন্বসহ তাহার বুন্দাবন-যাত্রা আরম্ভ হইল। 

বুন্দাবন-পথে জাহ্বা-ঈশ্বরী নানাস্থানে নানাভাবে জীবকুলের প্রতি করুণ! প্রদর্শন 
করেন। একবার 'কুতবুদ্দিন নামে এক দদ্থা দলপতি অনেক যবন-দস্থ্য লইয়া! ভক্তবৃন্দের 
অর্থাদি লুণ্ঠন করিতে আসিয়া পথ হারাইয়া ফেলে এবং জাহবাদেবীর মাহাত্ম-প্রতাবেই 
তাহারা এইভাবে বার্থ হইয়াছে মনে করিয়! প্রভাতে গিয়া তাহার চরণে আত্মসমর্পণ 
করে।২৫ জাহ্ুবা তাহাদিগকে কৃপা প্রদর্শন করিলে যবনগণ কৃষ্ণনাম গ্রহণ করে। আর 
একবার পাষণ্ী-গণ ভক্তবুন্দের বিরুদ্ধাচরণ করিলে তিনি তাহাদের অন্তরে 'ভক্তিভাব 
জাগাইয়া তাহার্দিগকে অন্থগ্রহ করিয়া যান।২৬ এইভাবে তিনি ক্রমে মথুরায় গিয়া 
পৌছাইলেন। মথুরায় বিশ্রাম-ঘটে তাহার সহিত তৎস্থানের ব্রান্ষণৃন্দের সাক্ষাৎ ঘটলে 
তাহারা বৃন্দাবনে সেই সংবাদ পাঠাইয়! দেন এবং গোম্বামী-বুন্দ অগ্রসর হইয়া আসিলে 
অক্রুরে তাহাদের সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটে। এইস্থানে সঙ্গী-পরমেশ্বরীদাস জানবার 
নিকট গোপাল-ভষ্ট, লোকনাথ, ভূগর্ত, কুষ্ণদাস-রক্মচারী, রৃষ্ণ-পপ্ডিত, মধু-পণ্ডিত, জীব- 
গোস্বামী প্রভৃতি সকলেরই পরিচয় প্রদান করেন । “ভক্তিরত্বাকরে"র বর্ণনা২৭ হইতে বেশ মনে 
ইয় যে জানবার সহিত গোস্বামী-বৃন্দের কোনও পূর্ব পরিচয় ছিল না । কিন্তু প্রেমবিলাস' 
অনুযায়ী আমরা দেখিয়াছি যে জাহবাদেবী ইতিপূর্বে বৃন্দাবনে আঙিলে তাহাদের সহিত 
তাহার পরিচয় ঘটে । তখন রূপ-সনাতনও জীব্তি ছিলেন। “ভক্তিরত্বাকর বা 'নরোতম- 


(২৩) ন. বি---৬ষ্ঠ. বি. পৃ. ১২ (২৪) ৭ম. বি., পৃ. ১০৬ (২৫) প্রে. বি.-:১৯ শ. বি. 
পৃ ৩১৮১৯ 7) ভ. র.-১১1৮৫ 6৬) পরে" বি.-১৯ শ. বি. পৃ. ৩১৯) ভ. র.--+১১1৬৪. 
(২৭) ১১1১০৩-৫ 


০৮ চৈতন্ত-পরিকর 


বিলাস' “প্রমবিলাসে*র কোন উল্লেখ না করিলেও তথ্যাদি-সংগ্রহ ব্যাপারে যে এই গ্রন্থের 
নিকট খণী তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্ত তৎসত্বেও “প্রেমবিলাস'-বর্ণিত জাহুবার প্রথমবার 
বুন্দাবন-গমন সম্বন্ধে “ভক্তিরত্বীকরে” যে কোনও উল্লেখ নাই, কেবল তাহাই নহে, এই 
গ্রস্থানুযায়ী জাহ্বার প্রথমবার বুন্বাবন-গমন ঘটে রূপ-সনাতনের তিরোভাবের, এমন কি, 
রীনিবাসের দুইবার বৃন্বাবন-গমনেরও পরে । “প্রেমবিলাস'-কার কিন্তু স্বীয় অভিজ্ঞতার 
বিবরণ দিয়া বলিতেছেন যে জাহ্বাদেবীর গোঁড়ে প্রত্যাবর্তন করিধার পর শ্রীনিবাস 
প্রথমবার বুন্দাবন-গমন করেন। বিশেষ-বিচারে “প্রেমবিলাস*কে একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ 
বলিতে না পারা গেলেও উপরোক্ত বিষয় সম্বন্ধে “ভক্তিরত্বীকর” অপেক্ষা! বথেষ্ট প্রাচীন এই 
্রস্থের বিবরণকে অসত্য মনে করিবারও কারণ দৃষ্ট হয় না। স্মুতরাং এ সম্বন্ধে জোর 
করিয়া কিছু বলিতে পারা যায় ন1। 

যাহাহউক, জ্রীব-গোস্বামী প্রভৃতি জান্বাকে এমুম্যষানে” চড়াইয়া বৃন্দাবনে আনিয়া 
একটি নিভৃত স্থানে বাসা-ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ক্রমে জাহ্ুবাদেবী বিগ্রহ, মন্দির এবং 
ষ্টব্য স্থানসমূহ পরিদর্শন করেন। গোবর্ধন ও রাধাকুণ্ডে গিয়া তিনি রঘুনাথদাস ও 
কষ্তদাস-কবিরাজের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তারপর বুন্দাবনে বসিয় তিনি গোস্বামিগ্রস্ 
পাঠ ও শ্রবণ করেন এবং শেষে বন-পরিক্রমায় বাহির হইয়! যমুনা-তীরস্থ এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের 
গ্রতি যথেষ্ট কৃপা প্রদর্শন করেন ।২৮ এই দুঃখী ব্রাহ্মণ বৃদ্ধবয়সে এক পুত্র-সম্তান লাভ 
করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই পুত্রটি পৌগণ্ড বয়সে মরণোন্মুখ হইলে বৃদ্ধের আর বেনার 
সীমা থাকে না। এই সময়েই জাহুবাদেবীর হস্তক্ষেপের ফলে বুদ্ধ পুত্রের জীবন ফিরিয়া 
পান। 

বন-পরিক্রমার পর ঈশ্বরী গোঁড়-প্রত্যাবর্তনের জন্য উদ্যোগী হইলেন। তৎপূর্বে 
একদিন রাধা-গোগীনাথ দর্শনকালে তাহার মনে হইল যে শ্্রীরাধিকা কিছু উচ্চ হইলে ভাল 
হয়।২৯ তিনি স্থির করিলেন, গৌড়ে গিয়া আর একটি রাধিকা-বিগ্রহ নির্মাণ করাইবেন। 
পরদিন প্রভাতে উঠিয়া তিনি গোপনে ভক্ত নয়ন-ভাস্করকে বলিলেন৩* £ 

নিরস্তর গোগীনাথে করিবে ধিয়ান । 
করিতে হইবে এক প্রেয়সী নির্মাণ 

নয়ন এ বিগ্রহ দেখিয়া এবং ঈশ্বরীর মনোভিলাষ বুঝিয়! “ষৈছে নির্মাণিব তাহ! চিতে স্থির 
কৈলা ।” তারপর জাহুব! বিভিন্ন স্থানে বিদায় গ্রহণ করিতে গেলে গৌরীদাসের সমাধি- 


(২৮) ১১২২৩ (২৯) তু. প্রে. বি.--১৯শ. বি, পৃ. ৩৪১; অ. ব.-ওর্থ, মণ পৃ. ২৩ (৩০) 
ভ. র.৮৮১১।২৪ ৫ 


জ্বাহ্ুবাদেবী ৫০৯ 


ক্ষেত্রে তাহার সহিত তাহার মাতৃম্বসার পুত্র বড়ু-গঙ্গাদাসের সাক্ষাৎ ঘটে। গৌরীদাস- 
শিষ্ঠ গঙ্গাদাসকে গৌড়ে আনিতে চাহিয়৷ তিনি তাহার হস্তে একজন বুন্দাবনভক্ত-প্রদত 
শ্যামরায়' নামক একটি বিগ্রহ প্রদ্দান করিয়। তাহাকে স্বীয় সঙ্গী হইতে আজ্ঞা দান 
করেন। ্‌ | 

বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমন পথে গৌঁড়মণ্ডলে প্রবেশ করিয়৷ জাঞ্ুবাদেবী পূর্ব প্রতিশ্রুতি- 
মত সর্বপ্রথম খেতুরিতে গমন করেন৩১ এবং তথায় তাহার পূর্ববাসায় বিশ্রামকালে তিনি 
পূর্বব্ৎ শ্বহস্তে রন্ধন ভোগ-অর্পণ ও প্রসাদ-পরিবেশন করিয়া সকলকে তৃপ্তি দান করেন। 
কয়েকদিন পরে তিনি বুধরি আসিয়া সেইস্ানে বড়ঙ্গাদাসের সহিত হেমলতার 
বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন৩২ করিয়া এবং গঞ্গাদাসেরই হস্তে পুর্বোক্ত শ্তামরায়-বিগ্রহের সেবার 
ভার দিয়া ভক্তবন্দসহ নিত্যানন্দের জন্মভূমি একচক্রায় হাজির হন। তথায় নিত্যানন্দের 
ংশ-বিবরণ, তাহার বাল্যলীলা, গৃহত্য।গ প্রভৃতি কাহিনী শ্রবণ করিয়৷ সকলে একচক্রা 
এবং মৌড়েস্বর কুগুলীতলা' প্রভৃতি স্থানও পরিদর্শন করিলেন।৩৩ তৎকালে জাহবাদেবী 
নানাভাবে ছুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং *শ্বশুর শাশুড়ীর সন্দর্শন, না হওয়ায় খেদাদ্বিতা 
হইলেন ।৩৩ শেষে তিনি প্রত্যাবর্তন পথে যাজি গ্রামে শ্রীনিবাসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
শ্রীথণ্ডে রঘুনন্দনের গৃহে ও নব্দ্ীপে শ্রীবাস-গৃহে কিছুকাল বিশ্রাম গ্রহণ করিবার পর 
অন্বিক! হইয়! খড়দহে গিয়া! বন্গুধা, গঙ্গ! ও বীরচন্দ্রের সহিত মিলিত হন । 

অল্পকাল মধ্যেই “নয়ন ভাস্বরে শ্রীজাহুবা আজ্ঞা কৈলা। তেঁহ শ্রীরাধিকা মৃত্তি 
 নিশ্মাণ আরক্ভিলা ॥৩৪ “প্রেমবিলাসের, শ্ামানন্দ-শাখায় যে নয়ন-ভাস্করের নাম উল্লেধিত, 
হইয়াছে, তিনি কোন্‌ নয়ন-ভাস্কর বল! যায় না। কিন্ত আলোচ্যমান নয়ন-ভাস্করই স্বিখ্যাত 
হইয়াছিলেন। এই নয়ন-ভাস্কর কর্তৃক বিগ্রহ নির্মাণ হইয়! গেলে জাহুবাদেবী পরমেশ্বরীদাস 
প্রভৃতি কয়েকজন বিজ্ঞ-ভক্তের সহিত সেই বিগ্রহটিকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন 
এবং বুন্াবনের গোস্বামী-বৃন্দ 'শ্রীগোপীনাথের বামে শ্রীরাধা বসাইল।৩৫ পরমেশ্বীদাস 
ফিরিয়া আসিয়া বস্ু-জাহ্নবাকে সেই জংবাদ জ্ঞাপন করিলে জাহ্বা তাহাকে. 


(৩১) তু. পরে. বি._-১৫শ. বি. পৃ. ২১৩ (৩২) দ্র.__গৌরীদাস (৩৩) 5. র.---১১1৬২৬ ) গ্রস্থ-মতে 
এক অতিবৃদ্ধ বিপ্র ভক্তবৃন্দকে নানাবিধ কাহিনী শ্রবণ করাইয়া নিজেই একচক্র৷ পরিক্রমা! করেন। 
(৩৪) এ--১১।৭৮৮ (৩৫) প্রে. বি.--১৯শ. বি. পৃ. ৩৪১) অ. ব.-৪র্থ, ম., পৃ. ২৪; ভ. র.-- 
১৩২২৯, ২৩২; ন. বি.--১*ম. বি., পৃ ১৪৯ ভক্তমাল-মতে (পৃ. ২৬-২৭) বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার 
সময় পুজারী ও ভক্তবৃন্দের মধ্যে মত-বিরোধ ঘর্টিলে শেষে জয়পুর-রাজের হস্তক্ষেপের ফলে বিগ্রহ 


প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু ভক্তমাল-মতে ইহা ছিল স্বয়ং জাহুবাদেবীরই বিগ্রহ । তিরোভাবকালে তিনি. 


এই বিগ্রহকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন । 


ঝর 


4৫১৯৩ চৈতন্ত-পরিকর 


“তড়া আটপুর গ্রামে গিয়া 'রাধা গোপীনাথ সেবা প্রঞ্কাশ” করিতে আজ্ঞা দান করেন। 
আজ্ঞা পালিত হইলে ঈশ্বরী তথায় গিয়া! উৎসবে যোগদান করেন৩৬ এবং তাহারপর 
বীরভব্দের বিবাহাহ্ষ্ঠান সম্পর করিয়া খড়দহে ফিরিলে 'পুত্রবধূ দেখি বন্ু হেলা মহানন্দ* ৩৭ 
/ এই উপলক্ষে শ্রীমৃতী ও নারায়ণী নায়ী বীরভদ্তরের ছুইজন পত্বীই জাহুবাকর্তৃক দীক্ষিতা 
হন৩৮। 
ইহার পূর্বেই “প্রেমবিলাস'-রচয়িতা নিত্যানন্মদাস৩৯* এবং স্ুবিখ্যাত পদকর্তা 
জ্ঞানদান৪ প্রভৃতি অনেক ভক্তই জাহৃবার নিকট দীক্ষা! গ্রহণ করেন এবং নিত্যানন্দদাস 
কোন এক-সময়ে «প্রমবিলাস” রচনার জন্যে তৎকর্তৃক আদিষ্ট হন৪১ | কিন্তু তাহার 
শেষ জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। “প্রেমবিলাস” মতে উক্ত ঘটনার পর 
তিনি আরও একবার খেতুরির উৎসবে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই বৎসর খেতুরিতে 
এক মহাসভার অধিবেশন হয় এবং তিনি বন্ুধা, গঙ্গা ও বীরচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়! এ সভায় 
যোগদান করেন।৪২ “ভক্তিরত্বাকর মতে তিনি আরও একবার বুন্দাবনে গিয়াছিলেন 1৪৩ 
এইবারে তিনি পূর্বের মত খেতুরি হইতে বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন কিনা, কিংবা এমন কি 
তিনি বুন্দাবন হইতে স্বদেশে প্রত্যাবত্ন করিয়াছিলেন কিনা, তাহারও কোন বিবরণ 
লেখক লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। 
নিত্যানন্দপ্রভৃর-বংশমালা” বা “বংশবিস্তার-গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে জাহ্বাদেবী 
তাহার দত্তক-পুত্র রামাই ও বীরভত্দ্-পুত্র গোপীজনবল্লভকে লইয়! বুন্দাবন-যাত্রা আরম্ত 
করেন এবং কণ্টকনগর হইয় মর্জলকোট পৌছাইলে, সেইস্থানে তাহাদের সহিত চন্দ্রমগ্ডল 
নামক এক ধনী বৈষ্কবের সাক্ষাৎ ঘটে। তাহার গৃহে ছবাদশ-বংসর অবস্থানের পর বিদায়- 
গ্রহণ কালে তাহার অনুরোধক্রমে জাহ্বা গোপীজনবল্পভকে একটি রথে চড়াইয়া! ভ্রমণ 
করাইতে অনুমতি দান করেন। তৃতীয় প্রহর বেলায় রথ যেই-স্থানে পৌছাইল, চন্ত্র-মগুলের 
প্রার্থনাক্রমে জাহুবাদেবীকে সেই পর্যস্ত স্থানেব অধিকার গ্রহণ করিতে হইল । লতা- 
বেষ্টিত থাকায় উহা! লতাধাম নামক পাট বলিয়া আখ্যাত হইল। তারপর জাহুবা 
পুনরায় যাত্রা আরম করিয়া মৌড়েশ্বর ও একচাকায় পৌঁছান। সেই স্থানে হাড়াই- 
পণ্ডিতের জ্ঞাতিপুত্র মাধব তীহাদিগকে তংস্থানের মাহাত্ম ও নিত্যানন্দলীলার বিষয় 
অবগত করাইয়। ভ্রষব্য স্থানগুলি দেখাইয়া! আনিলে জাহুবা গোপীজনবল্লভকে নানাবিধ 


লাস শাাসপীসপপপশীস  সপ্াপপস্প ৮7 


(৩৬) ভ. র.--১৩২৪৭ (৩৭) এ--১৩২৫৯ (৩৮) এ-- ১৬২৫৫; তু.-নি' বি.--পৃ, 
২৪ (৩৯) ২*শ. বি. পৃ ৩৬১ (৪৯) গৌ'ত.--পৃ. ৩১৩ ৫৪১) প্রে.বি.--৭ম, বি., 
পৃ. ৮৬7 ১২শ, বি পৃ ১৪৬) ১৬শ' বি. পৃ ২১৮) কর্ণ---৬ঠ, নি. পৃ ১১৬) ৭ম" নি, ১২৩ 


4৪২) ১৯শ. বি., পৃ. ৩৩৭ (৪৩) ১৩২৬৮ 


জাহুবাদেবী ৫১১ 


উপদেশ ও '“মহামন্ত্র দান করিয়া! সেইস্থান হইতে ফিরাইয়া দেন এবং নিজে ভক্তবৃন্দকে 
সঙ্গে লইয়া বুন্দাবনে পৌঁছান। তখন সনাতন ও রূপ জীবিত ছিলেন । তাহার। দুইজনে 
জাহ্ুবার "ম্তরতিপাঠ করেন। তারপর জাহৃব। একদিন গোপীনাথের মন্দিরে গিয়া! প্রবেশ 
করিলে দ্বার রুদ্ধ হইয়া যায় এবং 
গোগীনাথ জাহবার বস্ত্র আকধিয়। | 
বসাইল। আপনার বাম পার্থেজ্ইয়। ॥ 
সেবকবুন্দ যখন দরজা খুলিলেন, তখন 
সবে দেখে কাঞ্চন প্রতিমা মুঠি হইয়। 
বিরাজয়ে গোপীনাথের দক্ষিণে বসিয়| !।১**, 
বামপার্থে শ্ীরাধিক! দক্ষিণে জাহুব1। 
মধ্যে গোপীনাথ ইথে উপমা কি দিবা |। 
মুরলীবিলাসে” এই অবিশ্বাস্ত বর্ণনার সমর্থন পাওয়া যায় । গ্রন্থকার বলেন বন্থুধা 
ও বীরচন্দ্রের মত গ্রহণ করিয়া জাহুবাদেবী স্বীয় দত্তক-পুত্র রামচন্দ্র ও অন্ান্ত ভক্তসহ 
বুন্দাবনে পৌছাইলে তিনি সনাতন, রূপ ও এমনকি রঘুনাথ-ভট্ট-গোস্বামী প্রভৃতি কর্তৃক 
সংবর্ধিত হন। একদিন তিনি কাম্যবনে গোপীনাথ-মন্দিরে বিগ্রহ-দর্শনান্তে বহির্গত 
হইবার জন্য উদ্যত হইলে 
আকধিল1 গোপীনাথ ধরিয়। অঞ্চলে । 
বসনে ধরিতে তিনি উলসি চাহিলা, 
হাসি গোপীনাথ নিজ নিকটে লইল। | 
এবং লেখক অন্তত্র বলিতেছেন যে জাঞ্বাদেবী 
নিত্যেগত হইল এই কহিনু কারণ। 
উল্লেখযোগ্য ষে গ্রন্থকার স্বয়ং এই বিবরণ সন্বদ্ধে নিশ্চিত ছিলেন না । তিনি জানাইয়াছেন, 
যাহ। শুনি তাহ লিখি নাহি মোর দায়। 
জানবার তিরোভাব সম্বন্ধে 'বংশীশিক্ষাঃ-গ্রস্থেও একই কথা বল! হইয়াছে । গ্রস্থানুযায়ী 
জাহ্বা-ঠাকুরাণী বীরচন্দ্র ও রামচন্দ্র বা! রামাইকে লইয়৷ বোরাকুলি-মহামহোতৎ্সব হইতে 
প্রত্যাবর্তন করিবার পর রামচন্দ্র রাঢদেশ-, পুর্বদেশ- এবং শ্রীক্ষেত্র-পরিদর্শন করিয়া 
ফিরিলে জানব! তাহাকে লইয়। বৃন্দাবন গমন করেন। ব্রজমগ্ুলে পৌছাইবার 
পাঁচবর্ধ পরে কামপূর্ণ কাম্যবনে ৷ 
দেবীর মিলন হৈল গোপানাথ সনে ॥ 
এই গ্রন্থে রূপ-সনাতনের সহিত জাহুবার সাক্ষাৎকারের কথা বল! হয় নাই। পুর্বোক্ত 
দুইটি গ্রন্থে ঘে রূপ-সনাতনের কথা বলা হইয়াছে, তাহার কারণ সম্ভবত “প্রেমবিলাসে'র 
ঘটনা-সংস্থাপনের ত্রটি। খুব সম্ভবত, “প্রমবিলাসো"ক্ত জাহ্বার প্রথমবার বুন্দাবন-গমনের 


৫১২ চৈতন্ত-পরিকর 


কাহিনীর ছ্বারাই লেখকগণ প্রভাবিত হুইয়৷ থাকিবেন। কিন্তু শেষোক্ত বণিত বিষয় 
সম্বন্ধে তিনথানি গ্রন্থের বর্ণনা প্রায় একরূপ হওয়ায় জাহ্বা-তিরোভাব সম্বন্ধীয় বণিত 
তথ্যটি বিশেষভাবে প্রাণিধানযোগ্য হইয়া উঠে । বিশেষ করিয়া অন্য কোনও গ্রন্থে এই 
সম্বন্ধে কোনও বিরুদ্ধ-বর্ণন৷ না থাকায় বুন্দাবনেই জাহ্ববার তিরোভাব সন্বন্ধীয় উপরোক্ত 
বর্ণনাকে সত্য-সন্বন্ধ-বিহীন বলিয়া! একেবারে উড়াইয়া! দেঁওয়। চলে না। সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য 
বিষয় এই যে 'ভক্তিরত্বাকর”- প্রণেতা আশ্চর্ষজনকভাবেই ব্যাপারটিকে এড়াইয় গিয়াছেন।৪৪ 

প্রজাহব। ঈশ্বরীর গমনাগমন । 

বিস্তারিয়া এ সব বর্ধিব বিজ্ঞজন ॥। 

ঈশ্বরীর ব্রজে পুনঃ গমন প্রকার । 

অনুরাগবন্লী আদি গ্রস্থেতে প্রচার ॥ 
অথচ জানবার এই শেষবার বুন্দাবন-গমন সম্বন্ধে “অনুরাগবল্লীঃতে কোনও উল্লেখই নাই ॥ 
আবার এই বর্ণনার অব্যবহিত পরেই “ভক্তিরত্বাকরে*র লেখক বলিতেছেন৪৫ £ 

কিছুদিনে প্রভু বীরচন্ত্র মাতা স্থানে |.) 

অনুমতি লইল যাইতে বৃন্াবনে || 
এবং তিনি বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া 

খড়দহে জননীরে প্রণমিলা গিয়া ॥॥ 4 
লেখক এই দুইটি স্থলেই বসুধা কিংবা! জাচ্ছবা, কাহারও নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। 
€প্রমবিলাস'-কার জানাইতেছেন যে বীরচন্ত্র বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া 'বস্ুধা জাহবা! পদে 
প্রণাম করিলা” ।৪৬ কিন্তু রাধিকা-বিগ্রহ প্রেরণের পরবতিকালে জানবার বৃন্াবন-গমন 
সম্বদ্ধে কোন উল্লেখই এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয় নাই। আবার 'বংশীশিক্ষা'য় জাহ্ুবার এই 
বুন্দাবন-গমন বোরাকুলি-মহামহোৎসবের পরবর্তাঁ ঘটনারূপে বর্ণিত হইলেও “ভক্তিরত্বাকরে' 
এই উৎসবের কথা জাহবা এবং বীরচন্দ্র উভয়েরই বৃন্বাবন-গমনের পরে উল্লেখিত 
হইয়াছে । এই সমস্ত কিছু মিলিয়! ষে ধিষয়টিকে অতি দুর্বোধ্য করিয়া! তুলিয়াছে তাহাতে 
সন্দেহ নাই। 'বংশীশিক্ষাপ্র বোরাকুলি-উৎসব প্রসঙ্গে জানবার উল্লেখ থাকিলেও 
ভক্তিরত্বীকরে' এরব্ূপ কোনও উল্লেখ নাই। খুব সম্ভবত নরহরি-চক্রবর্তী ধারণ! 
করিয়াছিলেন যে জাহ্বাঠাকুরাণী তৎপূেই লোকাস্তরিতা হইয়াছিলেনে কিন্তু বুন্নাবন-পথে 
বা বুন্দাবনেই যে তিনি অন্তহিত। হন নাই, একথাও নরহরি জোর করিয়া বলিতে 
পারেন নাই 1৪৭ 
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পাড়পুরস্থ গোকুলদাস বা গোপালদাস নামক হৃুর্ধদাস-পরঙ্ডিতের তত্তবায় শিষ্তুকে জাহুব! "দাদা বলিতেন । 
স্বৃত্যুর পূর্বে জান্কব! ডাহাকে মহোৎসবের আজ্ঞা দিলে জাহবার মৃত্যুর পর গোকুল মহোৎনব করেন । 


বীরচন্জ্র (বীরভদ্র) 


শিত্যানন্দ-পুত্র বীরচন্ত্র বা বীরভদ্ত্রের জীবনী আলোচনা করিতে গেলে অপেক্ষাকুত 

পরবর্ত-কালে লিখিত গ্রন্থগুলি অপরিহার্য হইয়া পড়ে। নুতরাং সীতা-জীবনীর 
আলোচনারস্তে যাহা বলা হইয়াছে, এই স্থলেও সেই যুক্তি প্রদশিত হইতে পারে। বস্তুত, 
্রন্থগুলির বিবরণ এতই বিভ্রান্তিকর যে অনেক স্থলে কেবল ঘটনাগুলির উল্লেখ করা, বা 
উদ্ধৃতি তুলিয়া দেওয়। ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। ফলে জীবনীর আলোচনা! একটি সংগ্রহ- 
শালাতেই পরিণত হয়। যাহা হউক, এই সকল গ্রন্থ হইতেও বীরচন্দ্রের জন্মকাল সন্বদ্ধে 
ননির্দিষ্টভাবে কিছুই জানিতে পারা যায় না। “অদ্বৈতপ্রকাশ-গ্রস্থে লিখিত হইয়াছে১ ষে 
মহাপ্রভুর অপ্রকটে শ্রীবসুধা মাতা'র গর্ভে বীরচন্জ্রের জন্ম হয়। এ-সন্বদ্ধে «নিত্যানন্দপ্রতৃর 
বংশবিস্তার? নামক গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে ঃ 

শরতকৃফ নবমীতে বোধন দিবসে । 

ঈশ্বরাবিভ্শবে সব লোক আনন্দে ভাসে ॥...... 

পঞ্চদশ মাস৩ তেজো রূপি যে রহিলা | 

মার্থ শীর্ষ শুরু চতুধিতে প্রসবিল! ॥ 
গ্রন্থকার বলেন যে বীরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিলে অধৈতপ্রভু তাহাকে দেখিয়া! যান। “নিত্যানন্দ- 
গ্রতুর বংশমালাতে'ও তৎকালে অদ্বৈতগ্রভুর খড়দরহ-গমনের কথ! বল! হইয়াছে। কিন্ত 
মহাপ্রতুর তিরোভাবের পরবন্তিকালে এই ঘটন! ঘটিয়াছিল কিন! তাহ৷ সঠিক বলা যায় 
না। “প্রেমবিলাস'৪ পাঠে ধারণ! জন্মায় যে বীরচন্্ শ্রীনিবাস-আচার্য অপেক্ষাও বয়োজ্যোষ্ঠ 
কিংবা অন্তত তাহার সমবয়স্ক ছিলেন। শ্রীনিবাস তাহার শৈশবে নরহরি-সরকারের 
সাক্ষাৎ-প্রাঞ্চ হইলে সরকার-ঠাকুর তাহাকে বলিয়াছিলেন ঃ 

বীরচন্ত্র ডাকি মোরে জাহুব] সাক্ষাতে । 

বৃন্দাবনে প্রীনিবাসে পাঠাহ ত্বরিতে ॥ 
এবং শ্রীনিবাসের পিতৃবিয়োগের পরে নরহরি তীহাকে বলিয়াছিলেন £ 

তোমার নিমিত্ত বীরচন্ত্রের লিখন । 

প্রীনিবাসে শীঘ্র করি পাঠাও বৃন্দাবন ॥ 


(১) ২* শ. অ.. পৃ. ৯১ (২) পৃ. ১৪-১৫; নি. ব.পৃ. ২১, ২৬ (৩) বসা. প.সএর ৯৮২ নং. 
পুথিতে শুচক) বীরচন্ত্রেরএপঞ্চদশ মাস” .গর্ভীবস্থানের কথ বল। হইয়াছে । 'হুচক নামক' পুথিটি 
বৃন্দাবনদাসের নামে আরোপিত হইয়াছে । (৪) ৪র্থ-৫ম, বি, পৃ. ২৭৪৯ 


৩৩ 


৫১৪ চৈতন্ত-পরিকর 


পরে বর্নিত হইয়াছে যে মহাপ্রভুর তিরোভাবের অব্যবহিত পরে শ্রীনিবাস প্রথমবার 
নীলাচল হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া শ্রীথণ্ডে পৌছাইলে তথায় বীরচন্দ্রের সহিত তাহার 
সাক্ষাৎ ঘটে এবং শ্রীনিবাস তাহাকে প্রণামাদি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন । আরও পরে বুন্দাবন- 
যাত্রার প্রাক্কালে শ্রীনিবাস খড়দহে পৌছাইলে বীরচন্দ্র তাহাকে “বন্ধু-সন্বোধন করিয়া! 
অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। অথচ মহাপ্রভুর তিরোভাবের বেশ-কয়েক-বৎসর পূর্বেই শ্রীনিবাস 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ।৫ স্তরাং বীরচন্ত্র শ্রীনিবাস অপেক্ষা অস্তত কয়েক বৎসরের 
কনিষ্ঠ না হইলে বীরচন্দ্রকে মহাপ্রভুর তিরোভাবের পরবস্তিকালে জাত বলিতে পারা যায় 
না। আবার 'বংশীশিক্ষা-গ্রস্থে লিখিত হইয়াছে যে বংশীবদনের পৌত্র রামচন্দ্র ১৫৩৪ খু.-এ 
জন্মগ্রহণ করেন এবং 'মুরলীবিলাস*-গ্রস্থ মতে৭ রামচন্দ্রের জন্মকালে 
বীরচন্ত্র কোলে লঞ্জা বহ্ধা আসিল! ধাঞা , 


বিষুপ্রিয়া অচ্যতজননী | 
তাহাছাড়া, “বংশীশিক্ষা” এবং 'মুরলীবিলাস্?রে আরও কয়েকটি বিবরণ অনুযায়ী বীরচন্দ্রকে 


রামচন্দ্র অপেক্ষা বয়োবুদ্ধ বলা চলে। অথচ চৈতন্য-তিরোভাব ঘটে ১৪৫৫ শকে বা 
১৫৩৩ খৃ-এ।৮ ন্ুতরাং “বংশীশিক্ষার বর্ণনা সত্য হইলে, রামচন্দ্র অপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ 
বীরচন্দ্রের জন্মকালকে চৈতন্ত-তিরোভাবের পুরেই ধরিতে হয়। কিন্তু “অদ্বৈতপ্রকাশে'র 
বর্ণনার সহিত এইরূপ সিদ্ধান্তের সংগতি রক্ষা হয় না। এই সকল কারণে বীরচন্দ্রের 
আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু বলিতে পারা যায় না। তবে পরবর্তাঁ বৈষব-সমাজে 
বীরচন্দ্র প্রাচীনেরই সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জয়ানন্দ জানাইয়াছেন৯ যে তিনি “বীরভদ্্র 
গোসাঞ্চির প্রসাদমালা? প্রাপ্ত হইয়া “চৈত্্যমজল' রচনা করিয়াছিলেন এবং কৃষ্তদাস- 
কবিরাজও “চৈতন্যচরিতাম্বতে' সম্ভবত বীরভদ্র-গোসাইর শাখা বা উপশাখার উল্লেখ 
করিয়াছেন ।৯০ 
“প্রেমবিলাস'-কার বলেন৯৯ যে নিত্যানন্দ-পত্বী বসুধার গর্ভে অঙ্পুত্র' জন্মগ্রহণ 

করেন। তন্মধ্যে 

অভিরামের প্রণামে সপ্ত পরাণ ত্যজয় ॥ 

শেষপুত্র বীরভদ্র বীরচন্্র নাম । 
“চৈতন্তাচন্দ্রোদয়”, “নিত্যানন্দপ্রভুর বংশবিস্তার, ও “অভিরামলীলামৃশ নামক পরবর্তী 
কালের গ্রস্থগুলিতে অভিরামের প্রণামের কথাটি ব্যক্ত হইলেও»২ নিত্যানন্দের পুত্রবন্দ সম্বন্ধ 


(৫) ভ্র-ঞ্ীনিবাস (৬) পৃ. ২৩৯ (৭) পৃ ৫২ (৮) চৈ. উ.সপৃ ২৫ (৭) পৃ. ৩ (১৭) ১1১১, 
পৃ. ৫৫, ৫৬ (১১) ১৯ শ- বি", পৃ" ৩৪১-৪২ ; ৯৪ শ. বি", পৃ. ২৫১ (১২) চৈ, চ্ত্র--পৃ. ১৪৩; নি. বি. 
স্পপৃত ১৪) অং লী,স্পপৃ, ১২৫২৭ 


বীরচন্দ্র ( বীরভদ্র ) ৫১৫ 


কোনও সংখ্যা! নির্দেশ করা হয় নাই। ম্ুতরাং অষ্টপুত্র সম্বন্বেও সংশয়-রহিত হওয়া যায় 
না। আবার “নরোত্বমবিলাসে" দেখা.যায়১৩-_ 
প্রভু নিতানন্দ বলদেব ভগবান । 
রামভদ্র বীরভদ্র ছুই পুত্র তান ॥ 
একদিন প্রণমিয়া নিতানন্দে রামে ৷ 
অল্পকালে রামভদ্র গেলেন স্বধামে || 
নরহরি-চক্রবর্তী এই তথ্য কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন বলা যায় না। কোন গ্রন্থ্েই 
নিত্যানন্ন-পুত্র রামভত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। খুবসস্তবত নরহরি জয়ানন্দের “চৈতন্যমজল 
দ্বারা প্রভাবিত হইয়! থাকিবেন। কারণ, “চৈতন্তমঙ্গলে' বলা হইয়াছে ঃ 
বস্থ গর্ভে প্রকাশ গোসাঞ্রি বীরভদ্র । 
জাহবী নন্দন রামভদ্র মহামর্দ | 
কিন্তু যতদূর জানা যায় জাহুবাদেবী নিঃসস্তান ছিলেন, ভ্াহার দত্তক-পুত্র ছিলেন বংশীবদনের 
পৌত্র রামচন্দ্র । তাহার সম্বন্ধে 'বংশীশিক্ষাগ়্ বল। হইয়াছে৯৫ £ 
তবে প্রভু রামচন্দ্র প্রভু বীরচন্দ্রে 
বড় ভাই বলি প্রণমিল! বড় ছন্দে ॥ 
এই রামচন্দ্র হয়ত নিকটবর্তাঁ উল্লেখিত 'বীরভদ্রে'র সাদৃশ্যে রামভন্দরে পরিণত হইয়া 
থাকিবেন। মনে হয় বীরভদ্রের জোট্ট-ভ্রাতা হিসাবে রামভদ্রের কল্পনা নিরর্থক । তবে 
গঙ্গা-নায়ী নিত্যানন্দ-তনয়ার কথা সর্বজনম্বীকৃত। বুন্দীবনদাসের “চৈতন্তগণোদ্দেশ- 
দীপিকা" ও প্রমবিলাসে”র চতুবিংশবিলাসান্্যায়ী১৬ তিনি সম্ভবত বীরভদ্রের কনিষ্ঠ 
ছিলেন। “অভিরাম গোম্বামীর বন্দনা"নামক গ্রন্থে বীরভদ্রকেই বয়োজ্েষ্ঠ বল৷ 
হইয়াছে 1১৭ 
'অদ্বৈতপ্রকাশে, আরও লিখিত হইয়াছে১৮ যে নিত্যানন্দ-তিরোভাবে বীরভন্্ 
'মহামহোৎসবের উদ্যোগ করাইয়া'ছিলেন। বিবরণ সত্য হইলে বলিতে হয় যে নিত্যানন্দ- 
তিরোভাবের বহুপূর্বেই বীরভদ্র জন্মলাভ করেন। গ্রন্থকার আরও জানাইতেছেন১৯ যে 
বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বীরভদ্র অগ্ৈতপ্রভূর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিবার জন্য নৌকাযোগে যাত্রা 
করিয়াছিলেন। কিন্ত একজন বৈষ্ণব আসিয়। অহৈতপ্রভুর নিকট সেই সংবাদ দিলে 
প্রভু কে বীরের এই বুদ্ধি নহে শুদ্ধ। | 
ইহা তার নিজগণের সম্মতি বিরুদ্ধ ।। 
মোর কথা বুঝাইয়! কহ বাঞা! বীরে। 
জাকব। মাতার্‌ স্থানে মন্ত্র লইবারে ॥ ৬/ 
(১৩) গ্রস্থকর্তার পরিচর, পৃ. ২০৮ (১৪) উ, খ._পৃ. ৫১ 0৫) পৃ. ২১৪ (১৬) চৈ. দী._পৃ. ও; 
প্রে. বি.-পৃ. ২৫১ (১৭)পৃ, ৪-৫ (১৮) ২২ শ. অ., পৃ" ১*০-১০১ (১৯) ২২ শ. অ., পৃ. ১০২-৩ 


€১৬ চৈতন্ত-পরিকর 


তখন উক্ত বৈষ্ণব জাঞ্কবার নিকট গিয়া সেই সংবাদ জ্ঞাপন করিলে জাঞ্ুবান্দেবী একজন 
সাধুকে২০ প্রেরণ করিয়া বীরচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনেন এবং তাহাকে দীক্ষার্দান করেন । 
ইহার কিছুকাল পরে অদ্ৈতপ্রভূ যখন দেহরক্ষা করেন তখন বীরভন্র শান্তিপুরে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। কিন্তু বীরভব্রের দীক্ষা গ্রহণ-ব্যাপারটি হইতে বুঝা যায় যে তৎকালে স্বয়ং 
জাঞ্বাদেবীর সহিতই তাহার কোন না কোন প্রকার মতাস্তর বা মনান্তর ঘটিয়াছিল। 
'প্রেমবিলাসে'র ঢতুধিংশবিলাস ও নিত্যানন্দপ্রভূর বংশবিস্তার" গ্রন্থে উপরোক্ত 
দীক্ষাগ্রহণের কথা সবিস্তারে উল্লেখিত হইয়াছে ।১১ এই জমস্ত গ্রন্থ হইতে উপরোক্ত 
বিরোধের কথা স্পষ্টীকুত হয়। অবশ্ত এই সমস্ত বিরোধ ও গোষ্ঠীগত বিভেদের বিষয় 
কোথাও সবিস্তারে বনিত হয় নাই। কিন্তু অনবহিত বা অসতর্ক গ্রস্থকার-গণের বিক্ষি€থ 
উল্লেখগুলি হইতে ইহাই স্পষ্ট হইয়া উঠে যে নিত্যানন্দ-, অদ্বৈত-২২ শাখাগুলির কোনটিই 
অবিকৃতভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে নাই। মূলধারা হইতে উদ্ভূত হইতে না হইতেই 
যেন তাহারা সহম্্রধারে বিভক্ত হইয়। অসংখ্য পঙ্ষিল তাময় অবরুদ্ধ জলাভূমির স্থষ্টি করিয়া 
ফেলিয়াছে। 

প্রকৃতপক্ষে, বীরচন্দ্রের জীবন সম্বন্ধে নানাবিধ জটিলতা পরিৃষ্ট হয়। প্রথমত, 
তাহার জাবনের বিভিন্ন ঘটনবলীর মধ্যে কোন ধারাবাহিকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায়না । 
তাহাছাড়। গ্রস্থকার-গণ তাহার কর্মরাজির মধ্যে বহস্থলে কোনও কার্ধকারণ সম্পর্ক ধরাইয়। 
দিতে পারেন নাই । ফলে তাহারা আপন আপন চিন্তানুষায়ী মধ্যে মধ্যে কতকগুলি 
অলৌকিক ব্যাখ্যা জুড়িয়! দিয়াছেন। স্বয়ং নিত্যানন্দ এবং তাহার শিশ্ববৃন্দ-_বিশেষ 
করিয়া অভিরাম প্রভৃতি সন্বন্ধেও এইরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়! তাহার্দিগের কর্মবিধিকে 
প্রতিষ্ঠা দান করা! হইয়াছে । কিন্তু অভিরাম সম্বন্ধে বর্নিত ঘটনাগুলি যেখানে অবিশ্বাস্য 
বলিয়৷ সহজেই বর্জনীয় হইতে পারে, সেখানে বীরচন্দ্র-ম্বস্ধীয় বণিত-ঘটনাগুলির বনস্থলেই 
বাস্তবতার স্পর্শ থাকায় সেইগুলি আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি তাহার 
জন্ম-সংক্রাস্ত বিষয়গুলির মত বিবাহাদি ব্যাপারেও একটি সুনির্দিষ্ট ধারণ! গড়িয়া! তুলা 
সম্ভবপর হয়না । বুন্দাবনদাসের “চৈতন্তগণোদ্দেশদীপিকা-গ্ন্থে২৩ বীরচন্দ্রের পত্বীর নাম 
দেওয়া হইয়াছে ্চান্দ ঠাকুরাণী”। কিন্তু 'মুরলিবিলাসে+২৪ তাহাকে মুভদ্রা বলা হইয়াছে। 
আবার ব্লরামদাসের “গৌরগণোদ্দেশ' বা 'গৌরগণোর্দেশদীপিকাণ্ম এবং রামাই-বিরচিত 
“চৈতন্াগণোদেশদীপিকা"-গ্স্থে বীরচন্ত্র-পত্বীকে নারায়ণী বলা হইয়়াছে।২৫ 


(২*) ইনি অভিরাম-গোপাল ; দ্র.--রামদাস-অভিরাম (২১) প্রে. বি.--২৪ শ. বি., পৃ. ২৫১-৫২ 
নি. বি.পৃ" ১৯; নি. ব.-পৃ* ২৭ (২২) ভ্র.-দীতাদেবী (২৩) পৃ. ৪0২৪) পৃ ২৪৪ ২৪৮, ৩২৩ 
(২৫) শ্ৌ গ্পৃত ৪ গো. গ. দী.-পৃ. ৭) চৈ, দী. (রামাই )--পৃ, ৮ 


বীরচন্দ্র ( বীরভন্দ্র ) ৫১৭ 


-বংশমালা? বা “বংশবিস্তার+-গ্রন্থে বলা হইয়াছে২৬ যে দীক্ষাগ্রহণের কিছুকাল পরে 
বীরচন্দ্রের বিবাহেচ্ছা জন্মায় । তারপর তিনি অভিরামার্দি বৈষ্ণবসহ নীলাচলে গমন 
করিলে সেইস্থলে 

সার্বভৌম আদি ভক্ত প্রভুরে মিলিল11*.. 

এবং প্রতাপরুত্রের পুজা! আসিয়া মিলিলা ॥ 

তারপর তিনি চিন্কার নিকটবর্তী কোনও গ্রামে গিয়। সুধাময় নামক এক ব্রাহ্মণের গৃহে 
আতিথ্য গ্রহণ করেন। মাহেশনিবাসী এই স্ুুধাময়+৭, পিপিলাই-কন্া বিছ্যান্মালার 
পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্ত ব্রাহ্মণ-দম্পতীর কোনও সন্তানাদি ন। হওয়ায় তাহারা 
গৃহত্যাগ করিয়। নীলাচল হইয়া! চিন্কা-সন্নিধানে পৌছাইলে স্বয়ং গঙ্গাদেবী তাহাদিগকে লক্ষ্মী 
নায়ী এক কন্তা দান করেন এবং তদবধি তাহারা সেই স্থানে বাস করিতে থাকেন। 
বীরচন্দ্র আঙসিলে সেই জলোস্তব! লক্ষ্মীদেবী নারায়ণ-সেবাপরায়ণা হইয়া! বীরচন্দ্রের গলায় 
মাল্যদ্দান করিলেন। অতঃপর স্ুধাময় বীরচন্দ্রের হস্তে কন্যা-জম্প্রদদান করিলে স্বয়ং জলধি 
আসিয়। সেই অনুষ্ঠানে নানাভাবে সাহায্যদ্ান করেন। 

ঘটনাগুলির মধ্যে কতটুকু সত্য লুক্কায়িত আছে তাহা বল! স্ুকঠিন। আবার ইহার 
পরবর্তী ঘটনাবলী সন্বদ্ধেও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ থাকিয়া যায়। গ্রন্থকার 
জানাইতেছেন যে বিবাহান্তে বীরচন্ত্র পত্বীসহ নীলাচলে ফিরিয়া গেলে বক্রেশ্খর-পপ্তিত 
গজপতির সন্তান চক্রদেবকে দীক্ষিত করিয়া তাহার সাহায্যে নব-দম্পতীর গৃহগমন ব্যবস্থা 
সম্পন্ন করিয়া দেন এবং বধৃসহ-বীরচন্দ্র খড়দহে প্রত্যাবর্তন করেন। গ্রন্থ হইতে আরও 
জানা যায় যে কিছুকাল পরে 

তবে প্রভু করিলেন দ্বিতীয় সংসার | 
মহাভাগ্যবতী বিকুপ্রিয়! নাম যার ॥। 
এবং এই বিষ্ণুপ্রিয়া জাহ্বাকতুক দীক্ষিত হইয়াছিলেন। “প্রেমবিলাসে'র চতুবিংশ- 
বিলাসেও বীরচন্দ্রের ছুই বিবাহের কথা বল! হইয়াছে ।২৮ কিন্তু সেইস্থলের বর্পন! 
সম্পূর্ণতই ভিন্ন। 
ঝামটপুরবাসী শ্রীবহুনন্দন । 
তার ছুই কন্ঠ! অতি রূপবর্তী হন ॥। 


পি্গলী বংশোস্তব সেই বিপ্র ভাগ্যবান। 
প্রভু বীরচন্দ্রে কন্তাত্বয় কৈল দান ॥ 


(২৬) নি. ব.-পৃ. ২৮৩২; নি. বি.-পৃ. ২*-২৪ (২৭) নি, বি.--পৃ, ১৬-১৭; বৈ, দ 
(পৃ. ১৭-১৮)-মতে ইনি কমলাকর-পিপিলাই (২৮) পৃ. ২৫৪ 


৫১৮ চৈতন্য-পরিকর 


এই বর্ণনার সহিত 'ভক্তিরত্বাকরে'র বর্ণনার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।২৯ তদসুযায়ী জানা 
যায় যে রাজবলহাটের নিকটবর্তী ঝামটপুর-গ্রামবাসী বিপ্র যদুনন্দন-আচার্ধের পত্বীর নাম 
ছিল লক্ষ্মীদেবী । ব্রাহ্মণ-দম্পতীর দুইজন কন্তা। ছিলেন-_ শ্রীমতী ও নারায়ণী। জাহ্বার 
ইচ্ছাক্রমে ষুনন্দন ছুই কন্তাকেই বারচন্দ্রের হন্তে সম্প্রদান করিলে বীরচন্দ্র বিবাহাস্তে 
যদুনন্দনকে দীক্ষার্দান করেন এবং বধূদধয় জাহ্বাকতৃ ক দীক্ষিত হইয়া খড়দহে আনীতা হন। 
ভক্তিরত্বাকর"-প্রণেতা “চৈতন্যভাগবতা"দি-গ্রন্থের মত 'প্রেমবিলাসে'রও বহু ঘটনাকে 
অবলম্বন করিয়া তাহাদের সন্বন্ধে প্রকৃত তথা অনুসন্ধানের চেষ্টা করিয়াছেম। সেইদিক 
হইতে বিচার করিলে বীরচন্দ্র-বিবাহ সম্বন্ধে শেষোক্ত গ্রন্থ দুইটির বর্ণনাই গ্রহণীয় হইয়া 
উঠে। অন্ত গ্রন্থের বর্ণনা স্পষ্টতই উদ্দেশ্যমূলক ও ভ্রমাত্মক । বিংশ শতাব্দীতে লিখিত 
“বৈষণবাচারদর্পণ'-গ্রস্থে ছুই ভিন্ন বর্ণনার মধ্যে অদ্ভুতভাবে সামগ্রস্ত-বিধানের চেষ্টা করা 
হইয়াছে (৩০ 
বীরচন্দ্রের সম্তান-সম্ততি সম্বন্ধে কেবল এইটুকু জানিতে পারা যায় যে তাহার তিন- 

পুত্র এবং এক-কন্যা ছিলেন। পুত্র্দিগের মধ্যে 

জ্যেষ্ঠ গোপাজনবল্পভ রামকৃষ্ণ মধ্যম । 

কনিষ্ঠ রামচন্দ্র সর্বাংশে উত্তম ॥ 

ছুহিতার নাম হয় ভুবনমোহিনী । 

ফুলিয়ার মুধুটি পার্ব তীনাথ যার স্বামী || 
দতৃবিংশবিলাস৩১-প্রদত্ত এই সংবাদ ভক্তিরত্বাকরত২ ও -বংশবিস্তার'৩৩ 
করৃকি সমধিত হইয়াছে। পরবর্তী-গ্রন্তে কন্যাটিকে সর্বকনিষ্ঠা বলা হইয়াছে। 
কিন্তু তাহার নাম প্রদত্ত হয় নাই। যাহাহউক, পুত্রর্দিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ 
গোপীজনবল্লভই খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। “প্রমবিলান- এবং “বর্ণানন্দ-, গ্রন্থের 
শ্রীনিবাস-শাখাব্্ণনায় যে-গোপীজনবল্পভের নাম পাওয়া যায়, জস্ভবত £তিনিই বীরচন্ত্র- 
পুত্র । কারণ “ভক্তিরত্বাকরে'র৩৪ গ্রন্থকার জানাইতেছেন যে তিনি তাহার '্্রীনিবাস- 
চরিত্র-গ্রন্থে বীরভদ্র-প্রসঙ্গের বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন । সুতরাং শ্রীনিবাস ও বীরভদ্রের 
মধ্যে ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধই বিশেষভাবে গ্যোতিত হয়। এই জন্বন্ধ যে অতি নিবিড় ছিল, পরবর্তী 
আলোচনায়, তাহা প্রতীয়মান হইবে । আবার "প্রমবিলাসে, দেখা যায়৩৫ যে 'বীরচন্ত্র- 
প্রভুর পুত্রে জগদ্দ,ল'ভ' জাহুবার সহিত খেতুরি-উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন । এই 
জগন্,লভের নাম অন্য কোথাও নাই। অথচ জানবার সহিত বীরচন্ত্র-পুত্র গোগীজনবন্লভকেই 


(২৯) ১৩২৪৯-৬* (৩) পৃ. ১৭-১৮ (৩১) পৃ ২৫৫ (৩২) ১৪1১৮৮-৮৯ (৬৩) পৃ. ২৩-২৪ (৩৪) 
১৪1১৯৩ (৩৫) ১৯শ.বি., পৃ. ৩০৮ 


চে 


বীরচন্দ্র ( বীরভদ্র ) ৫১৯ 


অন্যাত্র ভ্রমণ-রত দেখা যায়।৩৬ ন্ুুতরাং খুবসম্ভবত গোপীজনবল্লভই কোনও প্রকারে 
জগদ্ুলভে পরিণত হইয়া! থাকিবেন। বীরচন্দ্রের অন্য ছুই পুত্র সম্বন্ধে চতুধিংশবিলাসে 
কেবল এইটুকু বলা হইয়াছে ৩৭ যে কনিষ্ঠ রামচন্দ্র একবার তৎকালীন ব্রাহ্মণ-সমাজের 
পুনর্গঠক দেবীবর-ঘটকের সভায় উপস্থিত হইলে দেবীবর 

তাহে হেরি বীরভদ্রে বটব্যাল কয় । 

তে কারণে রামচন্দ্র বটব্যাল হয় ।। 

গোপীজনবল্পভ রামকৃষ্ণ প্রভূ । 

দেবীবরের সভায় তার না আসিল কতু ॥। 

ঠাহার। বংশজ রৈল বন্যঘটা গাঞ্ি। 

বটব্যাল বাড়ী এই ছুই পাই ॥। 
তাহার পর, নান! বাঁধ! মুলুক জুড়ী বীরভদ্রী আদি দোষে। 

ফুলিয়! মেলের সৃষ্টি দেবী করিলেন হেসে ॥ 
এই দেবীবরের ৩৮ বিধান গ্রহণ করিয় বীরভদ্র সম্বন্ধে গ্রন্বকার আরও জানাইতেছেন৩৯ £ 

সন্যাসীর সন্তানে বাস্তাশী বলি কয়। 

নিতাইর সন্তানেও এই দোষ আরোপরয় ॥। 

হাড়াই পণ্ডিত বংশজ সব'লোকে জানে । 

বন্দাঘটা গাই তার জানে সর্বজনে ॥ 

এই দোষদ্বয় 'বীরভদ্রী' নামে খ্যাত। 

ঘটকের! বীরভত্ত্রী দোষ বোলে অবিরত | 

নিত্যানন্দের কন্যা বিয়ে মাধর চট করে। 

বীরভদ্রের কণ্তা পার্বতী মুখুটিরে বরে ॥ 

ত৷ সবার কুল রক্ষা করিবার তরে। 

বীরভদ্রে বটব্যাল বোলে দেবীবরে ॥। 
শেষোক্ত পডক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। বীরভন্ত্র হইতেই যে একটি নৃতন শ্রেণীর উৎপত্তি 
হইয়াছিল বৃন্দাবনদ্রাসের নামে আরোপিত “চৈতন্যচন্দোদয়-গ্রন্থখানিতেও তাহার উল্লেখ 
আছে৪০ ঃ 

(৩৬) পরবর্তী আলোচনা! ভ্রষ্টব্য (৩৭) পৃ. ২৫৬ (৩৮) ডা. ভূপেন্ত্রনাথ দত্ত লিখিতেছেন ( বিবেকানন্দ 

--১৯শ, শতাবীর সামাজিক উত্তরাধিকার, ১ম. পরিচ্ছেদ-_্রস্থধানি শ্রীস্তই প্রকাশিত হইবে ) বে 
বিক্রমপুরের দেবীবর ঘটক ব্রাঙ্গণ সমাজকে পুনর্গঠিত করেন। তিনি বিধান দেন, “সমছুষ্ট 
লোকের! নিজেদের মধ্যে বিবাহারদির ব্যবস্থা করবে । এর নাম দেওয়া হল “মেলবদ্ধন'। এভাবেই 
রাটী ব্রাঙ্মাপদের ৩৬ টি 'মেল' তৈরী হল । বরেন্ত ব্রাক্মণরাও কয়েকটি 'পটা'তে বিভক্ত হলেন। এই 
জাতিচ্যুতদের মধ্য থেকেই মুললমান শাকসরা ধমা ত্তরিত করবার লোক পেতেন ।* (৩৯) পৃ. ২৫৬ 
(৪৯) পৃ. ১৪২ 


৫২০ চৈতগ্ত-পরিকর 


পাষও নাশক শ্রীবারভদ্র ঠাকুর । 
যাহা হইতে শ্রেণী হর আমার প্রভুর ॥। 
চতুধিংশবিল!স* অনুযায়ী দেবীবর শেষে বীরভদ্র কর্তৃক দীক্ষিত হইয়াছিলেন।৪১ 
বীরভদ্রের বংশবৃত্াত্ত সম্বন্ধে আধুনিক গ্রস্থকার-গণ কেহ কেহ আরও কিছু নৃতন তথ্য 
পরিবেষণ করিয়াছেন৪২ ; কিন্তু তাহারা কোনও প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে এগুলি আহরণ 
করিয়াছেন কিনা, তাহ! জানিবার উপায় নাই। 

-বংশমালা”+ ও -বংশবিস্তার"-্রন্থ মতে শ্রীনিবাস-পুত্র গতিগোবিন্দ বাঁরচন্দরের প্রসাদ- 
বলে জন্মলাভ করিয়াছিলেন। শ্রীননিবাসের দ্বিতীয়বার বিবাহের পরেই বীরভদ্রের সহিত 
তাহার সাক্ষাৎ ঘটিলে তিনি বীরভদ্রকে জানান 

| সেবা চালাইবেক সন্তান নাহি হয় || 

এক থগ্জ অন্ধ কিবা! কুমার দেন মোরে । 
“প্রেমবিলাস'-কারও বলেন৪৪ যে বীরচন্দ্র বিষুপুরে রাজা-হাম্বীরের গৃহে আতিথ্য-গ্রহণকালে 
শ্রীনিবাস কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া! তাহার গৃহে গিয়া পৌছান এবং শ্রীনিবাসের নব-পত্বীর 
স্বহ্ত-রদ্ধনের আম্বাদ পাইতে ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলে শ্রীনিবাসের নবপরিণীতা-পত্বী পন্মাবতী 
তাহাকে পরিতুষ্ট করেন। তারপর বীরচন্দরের প্রশ্নোত্তরে শ্রীনিবাস নিজেকে নিঃদস্তান 
বলিয়৷ জানাইয়ছিলেন। কিন্তু এইরূপ বর্ণনা সত্য নহে শ্রীনিবাস তখন নিঃসন্তান 
ছিলেন না।৪৫ যাহাহউক, “প্রমবিলাস*-মতে শ্রীনিবাস জানাইয়াছিলেন যে বীরভন্র 
কৃপা” করিলেই তিনি পুত্রলাভ করিতে পারিবেন । 

তোমার সিদ্ধ কলেবর প্রভুর নিজ শক্তি । 

পঙ্গু কুজা! এই গভে জন্ময়ে সম্ভতি ॥ 


(৪১) পৃ. ২৫৭ (৪২) বৈ. দি-এর লেখক (পৃ. ১*৮) জানাইতেছেন £ নারায়ণীর গর্ভে একমাত্র 
পুত্র রামচন্দ্র গোম্বামী ও তিন কন্তা। ভুবনমোহিনী, নবছুর্গা ও নবগ্গৌরী জন্মগ্রহণ করেন। 
মাহেশের জগদানন্দ পিপিলাই অধিকারীর কন্তা! কদম্বমালার সহিত রামচন্দ্রের বিবাহ হয় এবং বামদেব, 
কৃদেব, বিষুদেব, রাধামাধব নামে চারিপুত্র ও ত্রিপুরানুন্দরী নায়ী কন্তা জন্মগ্রহণ করেন। কামদেব 
পঙ্ডিত বংশীয় রামেশ্বরর মুখোপাধ্যায়ের সহিত ত্রিপুরাহন্দরীর বিবাহ হয়। “নিত্যানন্দবংশমালা'- 
গ্রন্থের সম্পাদক জানাইতেছেন (নি. ব._পৃ. ১১১) -- 

, গোগীজনবল্লভ প্রভুর প্রথম নন্দন । শ্রীপাট নতাতে তেঁহ হইলেন স্থাপন ॥। মধাম নন্দন রামকৃক 
তেজময় । মালদহ গাদিতে ভিহ হইলেন উদয় |॥ কনিষ্ঠ নন রামচজ্ী মহাশয় । খড়দহ গাদিতে 
ভাহার আশ্রয় ।। গোগীজনবল্লভ প্রভুর প্রথম নন । হাদবেক্তর নাম ভার অতি-বিচক্ষণ ॥*.'অন্ভাবধি ধার 
কীতি নীলাচলে রয় ॥। (৪৩) নি. ব-পৃ. ৩৫৩৬; নি, বি.পৃ ৭৭ (8৪) প্রে বি.--১৭শ, 
বি. পৃ. ২৪৯-৫১ (8৫) দ্র.-্রীনিবাস 


বীরচন্দ্র ( বীরভন্র ) ৫২১ 


তখন বীরচন্দ্র পদ্মাবতীর নাম পরিবর্তন করিয়। “গৌরাজপ্রিয়া” রাধিলেন এবং তাহার হস্তে 
“চবিত তাথ্ুল' দিয়! "স্বীয় শক্তি সঞ্চার করিয়া! দিলে দশমাস অস্তেই শ্রীনিবাস পুত্রলাভ 
করিলেন । পূর্বোক্ত গ্রস্থত্বয়ে আরও লিখিত হইয়াছে যে শ্রীনিবাস-পুত্রপ্রাপ্তি সন্বদ্ধে 
পরবন্তিকালে বীরচন্দ্র বলিয়াছেন ঃ 

তোমার পত্বীরে আন বিদ্ভমান মোর ॥ 

তবে তার পত্বী আসি প্রণমিল মোরে । 

চধিত তাম্বল ধর বলিমু তাহারে ॥ 

তবে মহাভক্তি করি হস্ত যে পাতিল । র্ 

অধর তাম্বল আনি তার হস্তে দিল ॥। 

কৃতার্থ করিয়া সেই খাইল ধরামৃত ॥। 

আমার প্রসাদে গর্ভ হইল। ত্বরিত ॥ 

তাহাতে জন্মিলা এই তাহার সন্তান । 
কিন্তু এই সন্তানটি বক্রগতি হওয়ায় বারচন্দ্রই তাহার নামকরণ করিলেন “গোবিন্দ-গতি? 1৪৬ 
গোবিন্দ-গতির “ত্রয়োদশ বর্ষে আচার্য (শ্রীনিবাস ) গোসাঞ্চে (বীরভত্রকে ) আনাইঞা' 
পুত্রকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন । কিন্তু এই বিবরণগুলির মধ্যে কতদূর সত্য নিহিত 
রহিয়াছে তাহা সঠিকভাবে জানিতে না পারা গেলেও একটি বিষয় সম্বন্ধে সন্দেহ থাকেনা 
ষে বীরচন্দ্রের ক্্পাতেই গতি-গোবিন্দের জন্মলাভ ঘটিয়াছিল। “অনুরাগবশ্লীতে'ও 
লিখিত হইয়াছে৪৭ £ 

তবে পুত্র শ্ীগোবিন্দগতি ঠাকুর জন্মিল। ॥। 

শ্রীবীরভদ্র গোর্সীইর বরে জন্ম হৈল| | 
-বংশবিষ্তারে” বলা হইয়াছেঘ৮ যে গোবিন্দ-গতি রঘুনন্দন-ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ 
করিতে চাহিলে রথুনন্দন শূন্র বলিয়া বীরচন্ত্র গোবিন্দ-গতিকে “চাবুক মারিয়া” নিবৃত্ত 
করিয়াছিলেন। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই ষে এই বীরচন্দ্রই একবার খেতুরিতে গিয়া 
শূ্র নরোভ্মের 'কষদীক্ষায় ছিজত্বলাভে”র অধিকারকে সর্বসমক্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া- 
ছিলেন।৪৯ যাহাহউক, গ্রন্থকার আরও আানাইতেছেন ষে গোবিন্দ-গতির পিতা শ্রীনিবাস- 
আচার্যও রঘুনন্বনের খুল্পতাত নরহরির নিকট একই কারণে দীক্ষাগ্রহণ করেন নাই। 

শূত্র স্থানে শিষ্য হবে ব্রাহ্মণ হইয়া] । 

গুনিয়। আমার মন গেল বিচলিয়া ॥ 
এই জমন্ত বিবরণ হইতে তৎকালীন বৈষণব-সমাজের দৈন্যই বিশেষভাবে অনুমিত হয়। 


(৪৬) ্র.-_শ্রীনিবাস ; এইস্থলে গতিগোবিনদের বৃত্তান্ত বিশেষভাবে বণিত হইয়াছে । (৪৭) ৬ষ্ঠ, ম.» 
পৃ. ৪৩৪৮) নি. বি.--পৃ, ৩৫-৩৬ ; নি. ব.-পৃ ৭৭ (৪৯) প্রে, বি.---১৯'শ. বি. পৃ, ৩৩৯ 


৫২২ চৈতন্ত-পরিকর 


পূর্বেই বলা হইয়াছে যে বীরচন্দ্রের কর্মপদ্ধতি ও গতিবিধি সম্বদ্ধে কোনও আহুক্রমিক 
বিবরণ পাওয়া যায় না। “প্রমবিলাসে”র চতুর্ধিংশবিলাসে বণিত হইয়াছে৫০ যে দীক্ষা- 
গ্রহণের পর এবং পাণিগ্রহণের পূর্বেই বীরভত্র ধর্মপ্রচারার্থ “গৌড়ের পাৎনাহের ছ্বারে” 
পৌছাইলে বাদশাহ, তাহার ধর্মনাশ করিবার জন্য উদগ্রীব হন। তখন বীরভদ্রও জানাইলেন 
যেতিনি যবনগৃহে খানা" গ্রহণ করিবেন। তদন্যায়ী বাবুচিরা তাহার জন্য পর পর 
তিনবার থানা” আনিয়া আবরণ খুলিয়। দেখিলেন যে খাগ্ঘ-সামগ্রী পুষ্পসম্ভারে পরিণত 
হইয়াছে। শেষে বাদশাহ, বীরভদ্রের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া বীরভদ্রেরই আকাঙ্কানুযারী 
তাহাকে স্বীয় “বনু মূল্যের তেলুয়! পাথরখানি দান করিলে তিনি তাহা খড়দহে আনিয়া 
তদ্ারা শ্তামসুন্দর-মৃত্ি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। 

“বংশমাল।'- অনুযায়ী৫১ এই ঘটন! কিন্তু আরও পরবতিকালের | গ্রন্থ-মতে বীরচন্দর 
গৌঁড়-গমনের পূর্বে পূর্ববংগে গিয়াছিলেন। যাত্রারস্তে তিনি নর-যানে আরোহণ করিয়া 
জ্ঞানদাস কৃষ্দাস রামদাস নিত্যানন্দদাস ও রামাই প্রভৃতি বহু ভক্তকে সঙ্গে লইয়! ঢাকা- 
অভিমুখে রওনা হইলেন । জঙ্গে আরও চলিলেন নৃসিংহদাসের নেতৃত্বে নাড়াবৃন্দ। এই 
নাড়াবৃন্দ ছিলেন বীরচন্দ্রের বিভিন্ন অভিযানের প্রধান সহায়ক । “বংশবিস্তারে' ই'হাদের 
সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে৫২__ 

বারশত নাঢ়। আর তেরশত নেট়ি। 
কেহ বহে গঙ্গাজল কেহ শোধে বাড়ি ॥ 
বীর বীর করি নাঢ়া করে সিংহনাদে | 
কারে নাহি ভয় বীরচন্ত্রের প্রসাদে ॥ 
হেন লীল! বীরচ্জ্ের ইচ্ছাতে হইল । 
মহাতেজ দেখি নাঢ়াগণে দণ্ড কৈল ॥। 
নাটি হৃষ্টি করি নাঢ়ার তেজ-ক্ষয় কৈল। 
তথাপি নাঢ়ার তেজ ব্রন্ধাণ্ে ভেদয় ॥ 
'বংশমালা”য় লিখিত হইয়াছে৫৩ যে 'একদিন ক্ষুধার্ত নাড়াগণ দাপাদাপি করিয়া! সমস্ত গৃহে 
বিশৃঙ্খল অবস্থার স্ষ্টি করিয়া চিৎকার করিতে লাগিলেন £ 
ক্ষুধায় পোড়য়ে পেট রহিতে না পারি । 
জ্বলিল জ্বলিল বলি কহয়ে ফুকারি ॥ 
এতেক কহিতে অগ্নি ঘরেতে জ্বলিল। 
কিন্ত বীরচন্দ্র আসিয়। 
অসৃত নয়নে প্রভু চাহে কুতৃহলে। 
ততক্ষণে অগ্নি সব নির্বাণ হইল | 


€৫০) পৃ, ২৫৩ (6১) পৃ. ৬০-৭২ (৫২) পৃ ২৩ (৫৩) পৃ. ৩৩-৩৫ 


বীরচন্দ্র ( বীরভদ্র ) ৫২৩ 


তখন বীরচন্ত্র ব্রুদ্ধ হইয়া মুহুর্ত-মধ্যে যোড়শী-যৌবনসম্পন্না “তেরশত নাট়ী সৃষ্টি ইজিতে 
করিল ।, 
এবং হাসি হাসি প্রভু সব নাড়া বোলাইল। 

এক ছুই করির! নাড়ারে গছাইল । 
কোন কোন “বিবেকি' নাড়া প্রসুর কৃপায় ছুই তিন মাস জলের মধ্যে ডুবিয়া শেষে মুক্তি 
পাইল। 

বীরচন্দ্র এই সমস্ত নাড়াকে সঙ্গে লইয়া ঢাকায় গিয়া সে-দেশের যবন-অধিকারী ও 
তাহার কর্মচারী-বুন্দ এবং আরও বহু লোকের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। কিন্তু 
নাড়াগণ মৃত্রত্যাগ করিয়া! ষে ভাবে রাজধানী ও রাজান্তঃপুর পুড়িয়া ছারখার করিয়াছিলেন 
এবং সকলকে বশীভূত করিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা কেবল অবিশ্বাস্ত নহে, বীভৎসও। 
তাহার মধ্যে বিন্দুমাত্র সত্য থাকিলেও তাহা৷ পরবতিকালের অভিশপ্ত বৈষ্ণব-সমাজের 
দৈন্যদশাকেই প্রকাশ করিয়া দেয়। কিন্তু এইভাবে “ব্গদেশ দলনে”র পর বীরমন্ত্প্র্থর 
ধনরত্বাদি লইয়! উত্তর-দেশে গৌঁড়েশ্বর রাজাধিকার মধ্যে গিয়া হাজির হইলেন এবং 
সেইস্থানে অলৌকিক কাগ্ড-প্রদর্শনে সকলকে মুগ্ধ করিয়া কেশব-ছত্রীর পুত্র দুর্লভ-ছত্রীর 
সাহায্যে মালদহ বিজয়াস্তে রাঢ়ে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ্ 
সম্ভবত উপরোক্ত নেড়া-নেড়ীর ব্যাপার লইয়াই জাহ্বার দত্তক-পুত্র রামচন্দ্র ও 

বারচন্দ্রের মধ্যে মনোমালিন্তের স্থষ্টি হয়। “বংশীশিক্ষা*-মতে৫৪ £ 

এথা৷ খড়দহে প্রভু বীরচন্ত্র রায়। 

নরনারী এক করি শ্রীকৃষ্ণ ভজায়।। 

সেইকালে বীরচন্দ্র গোসাঞ্চির সনে । 

শ্রীরামের কোন্দল হয় এছে কারণে ॥ 

প্রভু রাম কহিলেন শুনহ গোসাঞ্ঞি। 

নারীর ন্বাতত্ত্য ধর্ম কোন শাস্ত্রে নাই। 
এই নাড়া-নেড়ীর দল বীরচন্দ্রের দেঁশবিদেশ-গমনের ব্যাপারে বিশেষ সহায়ক ছিলেন। 
তিনি বিদেশ-ভ্রমণাদির জন্য নানাবিধ সরঞ্জাম নির্মাণ করাইয়াছিলেন। “শিবিকা” *শিঙ্গা” 
“ুস্তি” “ঘণ্টা” পতাকা", প্রভৃতি সব্ধাই প্রস্তুত থাকিত। 'ফৌঞ্জদার+, “ছড়িদারঃ, “সিঙ্গাদার, 
কাহারি, বেগারী» “পাচক ব্রাহ্মণ” প্রভৃতিও নিযুক্ত থাকিত। তাহার পূর্ব- ও উত্তর-বংগ- 
ভ্রমণের সময় তিনি এ সকল ভ্ুব্য ও লোকজন সঙ্গে লইয়৷ গিয়াছিলেন। একবার রামচন্দ্র 
'বাদশগোপাল-স্থান মহাস্ত নিবাস” দর্শন করিবার জন্য যাত্রা করিলে তিনি বীরচন্দ্রের নিকট 





/৫৪8) পৃ ২১৬-১৭ 
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€২৪ চৈতন্য-পরিকর 


হইতে এ সমস্ত সাহায্য লইয়াছিলেন৫৫ কিন্তু নীলাচল হইতে ফিরিয়া উপরোক্ত ভ্রব্যাদি 
প্রত্যাবর্তন না কর! পর্যস্ত তাহার সোয়াস্তি ছিল না। নবন্বীপে তাহার মাতা তাহাকে 
আর কিছুকাল তথায় অবস্থান করিবার জন্য অন্থরোধ করিলে তিনি বলিলেন৫৬ £ 
যত দেখ সরপ্রাম সকলি তাহার । 
তারে সমর্পণ এবে করি পুনর্বার | 
বিষ্প্রিয়াদেবীকেও তিনি একই কথা বলিলেন৫৭ ঃ 
বহুবিধ দ্রব্য সঙ্গে আছয়ে আমার । 
বীরচন্ত্র প্রভূ অগ্রে সপি পুনর্বার ॥ 
আবার তিনি খড়দহে পৌছাইলে৫৮ £ 
বনমালী ফৌজদার যতেক সামগ্রী ; 
আনিয়া প্রভুর আগে একে একে ধরি । 
তালিকা করিয়! সব ভাগ্ডারে যোগায় । 
এই অমন্ত হইতে বুঝিতে পারা যায় যে বীরচন্দ্র রীতিমত বিত্তবান ও প্রতিপত্তিশালী 
ব্যক্তি ছিলেন। এমনকি জাহ্ুবাদেবীকেও পর্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে তাহার “অনুমতি” ও 
মতা গ্রহণ করিতে হইত। একবার জাহ্ববা বীরচন্দ্রের 'অন্নুমতি” লইয়া স্বীয় দত্তকপুত্র 
রামচন্দ্রসহ বুন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন।৫৯ “বংশবিস্তার ও “বংশমালা"মতে৬০ 
গোগীজনবল্লভও তাহাদের সহিত যাত্র! করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে মঙ্গলকোটে চন্দ্র-মগ্ডলের 
গৃহে বেশ কিছুকাল অতিবাহিত হইবার পর বিদায়-গ্রহণকালে জাহ্বাদেবী চন্দ্রমগুলের 
একাস্ত অনুরোধে গোপীজনবল্লভকে রথে চড়াইয়া ভ্রমণ করাইবার অনুমতি দান করিলে 
তৃতীয় প্রহর বেল। পর্যস্ত রথ টানার পর “রথ হিতে পৃথিবী পরশ কৈল প্রভূ ।” তখন 
মণ্ডল কহয়ে প্রভু দয়াময় তুমি । 
যতেক আইলা চড়ি রথগম্য ভূমি ॥। 
এই ভূমে হল তোমার অধিকার । 
তীর্ঘক্ষেত্র হৈল মোর সত্তা নাহি আর ॥ 
লতাতে বেষ্টিত তরু মনোহর স্থান । 
্রীপাট করিয়া! আযখ্য। হেল লত। ধাম ॥ 
গোগীজনবল্পভকে বৃন্দীবন-যাত্রা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইল। গমুরলীবিলাস- ও 
বংশাশিক্ষা+মতে জাহ্বাদেবী সেইবার বুন্দাবনে গিয়া! দেহরক্ষা করেন৬৯ এবং রামচন্দ্র 


(€৫) মু বি.পৃ. ১৫৩; ব. শি.-_পৃ* ২১৭ (৫৬) মু বি.--পৃ, ২১৬ (৫৭) মু. বি-পৃ ২২০ 
(৫৮) মু. বি.-পৃ. ২৪৫ ৫৫৯) নি. বি”-পৃ. ২৫) মুংবি.-পৃত ২৫২-৫৩ )ব শিপৃত ২১৮ ৬৩) 
পৃ. ২৫-৩২ ; নি" ব.পৃ* ৪৭ (৬১) দ্র.-জাহবাদেবী 


বীরচন্দ্র ( বীরভদ্র ) ৫২৫ 


খড়দহে সংবাদ প্রেরণ করিয়া বেশ কিছুকাল তথায় অতিবাহিত করেন। কিন্তু শেষে গৌড়ে 
ফিরিয়া তিনি কণ্টকন্গর অতিক্রম ক্রিয়া “অস্থিকার পশ্চিমেতে ছুই ক্রোশ পরে" “নদীর 
দক্ষিণ তীরে” গভীর জঙ্গল কাটাইয়া তথায় বাত্ধাপাড়৷ 'নামক পাটের পত্তন করেন ।৬২ 
মন্দির বিগ্রহ লোকালয় প্রভৃতির ঘ্বার! বাপ্াপাড়া ক্রমে শ্রীমগ্ডিত হইয়। উঠিলে তখন 
রামদাস নামক এক সাধু খড়দহে বীরচন্দ্রকে সেই সংবাদ দান করেন এবং বীরচন্ত্র 
বাক্গাপাড়ার৬৩ প্রতিষ্ঠাতার নাম না জানিয়াই ক্রোধোন্মত্ত হইয়৷ নাড়াগণকে তথায় 
পাঠাইয়! দেন।৬৪ “বারশত নাড়া, পৌষ মাসের দ্বিতীয়-প্রহর রাত্রিতে রাস্মাপাড়ায় 
পৌছাইয়। বীরচন্দ্রের আদেশান্ুযায়ী রামচন্দ্রকে তদ্দণ্েই "ইলস! মৎস ও “আত্ম ব্যঞ্রন, 
আনিয়! দিতে বলিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র বকুল বৃক্ষ হইতে আমর সংগ্রহ করিয়া রন্ধন করিয়া 
দিলে নাড়াবুন্দ রামচন্দ্রের মাহাত্ম্য দেখিয়া! মুগ্ধ হইলেন এবং খড়দহে গিয়। সকল বার্তা 
জানাইলে বীরচন্দ্র রাস্াপাড়ায় ছুটিয়া আসিলেন। রামচন্দ্রের সহিত তখন তাহার মিলন 
ঘটিল এবং বীরচন্দ্রের উপদ্দেশ ও সাহচধে রামচন্দ্র নানাবিধ উৎসবাদ্দি সম্পন্ন করিলেন । 
তদবধি বীরচন্ত্র খড়দহ হইতে বাস্বাপাড়ায় যাতায়াত করিতে লাগিলেন । 

কিন্ত এই সকল ঘটনার কতটুকু অংশ যে সত্যসন্বত্বযুক্ত, তাহ নির্ণয় কর! কঠিন 
হইলেও এইটুকু বুঝিতে পারা যায় যে বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়। রামচন্দ্রের পক্ষে আর খড়দহে 
যাওয়। সম্ভবপর ছিল ন৷ এবং তাহার বাপ্নাপাড়-প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে বীরচন্দ্র প্রথমে বাধা 
করিলেও শেষে যে-কোন কারণেই হউক না৷ কেন, তাহাকে রামচন্দ্রের সহিত পুনত্িলিত 
হইতে হইয়াছিল । 

স্বংশবিস্তার'-মতে৬€ বীরচন্দ্র একবার একচাকাতে মহামহোৎসব করিয়। তথায় বীরচন্দ্র- 
পুর নামক গ্রামের প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর তিনি অশ্থপৃষ্টে ভ্রমণ করিতে করিতে বন্ুপধ 
অতিক্রম করিয়া গেলে গোবিন্দ-গতির সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটে এবং তিনি তাহাকে 
রঘুনন্দনের নিকট দীক্ষাগ্রহণে নিবৃত্ত করেন। তারপর তিনি পথিমধ্যে পরমেশ্বরদাস- 
মল্লিকের গৃহে নানাভাবে সেবিত ও ষোড়শোপচারে পুজিত হইয়া! গতি-গোবিন্দের অন্নুরোধ- 
ক্রমে তাহার গৃহে চরণধূলি দান করেন। এই স্থানেও তাহার যোড়শোপচার পুজাহ্ষ্ঠান হইল 
এবং তাহার পর তিনি দধেশাধিপতি বীর-হাম্বীরের গৃহে গিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। 
রাজগৃহে মহামহোৎসব স্বনষ্ঠিত হইল এবং বীরচন্ত্র নানাভাবে লীলা করিতে লাগিলেন ।৬৬ 


(৬২) যু বি.-পৃ. ৩৪৬-৬৬ ) ব. শি.-_পৃ. ২২১-২৫ (৬৩) “বনে ব্যান্ত্রের বড় উপদ্রব ছিল বলিয়া 
গ্রামের নাম হইল ব্যা্রনাদাশ্রম ; তাহার অপত্রংশ বাদ্ধাপাড়। ।”--বাধনাপাড়ার ইতিকথা, 
প্ীবলাই দেবশর্মা (ভারতবর্ষ, ভাদ্র, ১৩২৪ ) (৬৪) মুং বি.--পৃ. ৩৬৫-৭৪ ) ব. শি.--পৃ. ২২৪-৩৩ 
(৬৫) পৃ. ৩৪ (৬৬) নি বি-পৃ. ৪১-৪৩) নি. ব.-পৃ. ৯*-৯১ 


€৫২৬ চৈতন্য-পরিকর 


তাজ্ঞায় বিষুপুরে গুগ্-বৃন্দাবনও স্থাপিত হইল। গোবিন্দ-গতির নামে প্রচলিত 
“বীররত্বাবলী*-গ্রস্থে সেই সমূহ বৃত্তান্ত এবং হাম্বীর ও বীরচন্ত্রের প্রসঙ্গ বিশেষভাবেই বন্দি 
হইয়াছে ।৬৭ গ্রন্থকার বলেন যে “বীর হাম্বীর' এবং “বিষুপুর” এই ছুইটি নামই বীরচন্্র- 
কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল এবং বীরচন্দ্র এই সময়ে নাড়াবুন্দসহ চেকুড়ভ1 গ্রামে গিয়া হরিদাস 
নামক এক অন্ধ ব্যক্তিকেও ৃষ্টিদান করিয়াছিলেন । বংশবিস্তার”মতে৬৮ বীরচন্দ্ বিষুপুর 
হইতে ঝাড়িখণ্ড পথে গয়া-কা শীপুর-প্রয়াগ হইয়া বৃন্দাবন গমন করিয়াছিলেন । বুন্দাবনে 
জীব ও মুখ্য-হরিদাসাদির সহিত তাহার বিশেষ প্রণয় ঘটিয়াছিল। 

কিন্তু বীরচন্দ্রের এই বুন্দীবন-গমনের কাল নির্ণয় কর! ছুঃসাধ্য ব্যাপার । এপ্রমবিলাসে*ও 
এই বুন্দাবন-গমনের বর্ণনা আছে ।৬৯ তদনুষায়ী জানা যায় যে বীরচন্দ্র একবার নীলাচলে 
জগন্নাথ-দর্শন করিতে গিয়া প্রত্যাবর্তন-পথে গোপীবল্লভপুরে শ্তামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়া আসেন। ইহার কিছুকাল পরে তিনি খড়দহ হইতে যাত্রা করিয়া অস্বিকা-শাস্তিপুর- 
'নব্বীপ-যাজিগ্রাম-কাটোয়া-বুধরি ও খেতুরি হইয়া! বৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন। নদীয়া- 
শ্রীগ্ু-যাজিগ্রাম-কণ্টকনগর ও বুধরি হইয়া বীরচন্দ্রের খেতুরি-গমনের কথা 'নরোত্ম- 
বিলাসে”ও বর্নিত হইয়াছে ।৭০ সেইবার তিনি যাজিগ্রামে পৌঁছাইলে পত্রীঘ্য়সহ 
শ্রীনিবাস ও তাহাদের পুত্রকন্তা সকলে একত্রিত হইয়! বীরচন্দ্রের সেব! করিয়াছিলেন । 
তাহাদের মধ্যে গতি-গোবিন্দও বর্তমান ছিলেন। বীরচন্দ্রের সহিত 'প্রভুনিত্যানন্দ 
তত গোবর্ধশ শিলা”ও বিশেষভাবে সেবিত হইয়াছিল। তারপর বীরচন্দ্র শ্রীনিবাসের 
সহিত কণ্টকনগর ও বুধরি হইয়া খেতুরিতে আসিলে সেইস্থলে তিনি নরোত্তম-সন্তোষ- 
'রামচন্দরকবিরাজ-হরিরাম-রামক্ফণ-গঙ্গানারায়ণ-গো বিন্দচক্রবর্তা-গোবিন্দকবিরাজ-গোকুলদাস- 
দেবীদাস-রূপঘটক ও শ্থামদাস প্রভৃতি ভক্তের দ্বারা বিশেষভাবে সংবর্ধিত হইয়া- 
ছিঃলন এবং নরোত্বমার্দি সকলের সহিত অপূর্ব নৃত্যকীত'ন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই 
ভক্তবৃন্দের সমাবেশ দেখিয়া স্পষ্টই বুবিতে পারা যায় যে ইহা খেতুরি-উৎসবের পরবর্তী 
ঘটনা ।৭১ যাজিগ্রামে গতি-গোবিন্দের উপস্থিতি হইতে সেই সন্বদ্ধে নিঃসংশয় 
হওয়া যায়। কিন্তু ইহ বীরচন্দ্রের প্রথমবার খেতুরি-আগমন কিনা বলা যায় না। অবস্ত 
নরোভমের সহিত ইতিপূর্বে তাহার সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল। নরোত্বম খেতুরি-উতৎ্সবের 
পূর্বেই নীলাচল-গমনের প্রাক্কালে খড়দহে গিয়া বীরচন্্রা্দির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন ।৭২ 
কিন্ত তাহার কিছুকাল পরেই খেতুরিতে যে মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বীরচন্ত্ 


(৬৭) পূ. ১-৫ (৬৮) নি. বি.-পৃ* ৪৪-৫* ; নি. ব.-পৃ. ৯৯১৯৪ (৬৭৯) ১৯শ. বি. পৃ. ৩৪২.৪৪ 
'৭*) ১১শ. বি. পূ, ১৬৮৭৮ (৭১) ভ্র'-নরোত্তম (৭২) ন. ধি.-৩য়, বি. পৃ. ৪৩; ভ. 
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বীরচন্দ্র ( বীরভদ্র ) ৫২৭ 


তাহীতে যোগদান করিতে পারেন নাই। 'প্রেমবিলাস'-গ্রন্থে+৩ যদিও সেই উৎসবের 
বর্ণনায় তাঁহার নাম একবার কি দুইবার দুষ্ট হয়, কিন্ত সেইরূপ বিখ্যাত মহোৎসবে 
বীরচন্দ্রের মত ব্যক্তির নামমান্র উল্লেখ হইতে তীহায় উপস্থিতির প্রমাণ হয় না। “ভক্তি- 
রত্বীকর ও 'নরোত্বমবিলাসে*র বিবরণ কিন্তু এই বিষয়ে আমাদিগের সংশয় দৃরীভূত 
করিয়া দেয়। যদিও *ভক্তিরত্বীকর* হইতে জানা যায় যে গদাধরদাস প্রভূ ও নরহরি- 
সরকার ঠাকুর, এই উভয়ের তিরোধানতিথি-মহামহোৎসবেই বীরচন্দ্র উপস্থিত থাকিয়া 
বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন৭৪ এবং “প্রমবিলাস-কারও বলেন?৫ যে বীরচন্দ 
বরীগ্ডেতে নরহরির অস্ত্যেষ্টি মহোৎসবে' যোগদান করিয়া রামাই নামক এক বেদনার 
অন্ধব্যক্তিকে স্পর্শ করিয়া তাহার চক্ষ্দান?৬ করিয়াছিলেন তবুও নরহরি-চক্রবর্তী তাহার 
উপরোক্ত গ্রনথতবয়ে স্পষ্টভাবেই জানাইতেছেন৭৭ যে খেতুরির মহামহোৎ্সবে যোগদান 


করিতে যাইবার পূর্বে জাহ্নবাদেবী 
গল্প বীরচন্ত্রে স্থির করিল1 যতনে ॥ 
এবং অতি যত্বে গঙ্গা বীরভদ্রে প্রবোধিয়] । 
থড়দহ হৈতে চলে প্রভু সৌওরিয়া । 
এবং উৎসবাস্তে জাহুবাদেবী খড়দহে প্রত্যাবর্তন করিলে৭৮ 
গঙ্গ! বীরচন্দ্র অতি উল্লনিত মনে । 


প্রণামিল। শ্রীজাহব। ঈঙ্বরী চরণে || 

প্রমবিলাস” -মতে৭৯ আর একবার খেতুরি-উৎসব উপলক্ষে এক মহাসভার অধিবেশন 
হইলে বীরচন্দ্র তথায় উপস্থিত হইয়! তীব্র বিতর্কের দ্বারা বৈষণব-ধর্মের শ্রেষ্টত্ব ও শুদ্র- 
নরোত্তমের “কৃষণদীক্ষায় ধিজত্বলাভে'র অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই 
সভায় তিনি নরোত্তম-শিন্য রূপনারায়ণকেও 'গোস্বামী-আধ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। 
বর্ণন! হইতে বুঝিতে পারা যায় যে বীরচন্দ্রের ধেতুরিতে উপস্থিতির এই সংবাদটি মিথ্যা 
না হওয়াই সম্ভব । ইহার পরেই কিন্ত “প্রেমবিলাস'-কার বীরচন্দ্রের নীলাচল-গমন ও 
তাহার পরে খেতুরি হইয়া বুন্দাবন-গমনের কথা বলিতেছেন। স্থতরাং প্রমবিলাসশন্যায়ী 
এই বুন্দাবন-গমনও যে থেতুরির মহামহোত্সবের অনেক পরবর্তী ঘটনা সে সম্দ্ধে সন্দেহ 
থাকে না। -কিন্তু বৃন্দাবন-গমনোন্দেস্তে বীরচন্দ্রের এই খেতুরি-আগমন এবং পুর্বোক্ত 
'নরোত্মবিলাসে” বর্ধিত বীরচন্দ্রের খেতুরি-আগমন, একই ঘটন! কিন! তাহ! বলা শক্ত 





(৭৩) ১৯শ. বি., পৃ, ৩১৪, ৩২০ (৭৪) ৯৩৭৭, ৪৫৩) ৯1৫৩২, ৫৯৬, ৬১৫ (৭৫) ১৯শ, 
বি., পৃ. ৩৪২ (৭৬) চেকুড়তার অন্ব-হরিদাসকে দৃষ্টিদানের কথা! পুবেই লিখিত হইয়াছে । (৭৭) ন. 
বি.-৬উ, বি. পৃ ৮১ (৮) ভ, র-১১।৭৮২ (৭৯) ১৯প, বি. পৃ, ৩৪০-৪২ 


৫২৮ চৈতগ্য-পরিকর 


হইয়! উঠে। তবে “ভক্তিরত্বাকর' হইতে জানা যাঁয়”০ যে তিনি সম্ভবত এইবারেই খেতুরি 
হইতেই বুন্দাবনে গমন করেন। জাহ্বাদেবীও খেতুরি-মহামহোত্সবে যোগদান করিবার 
পর এই স্থান হইতেই বুন্দাবন-যাত্রা করিয়াছিলেন । “নরোত্বমবিলাস” হইতে জান! যায় 
যে গোবিন্দাদি ভক্ত বুধরি হইতে পদ্মাপার হইয়৷ খেতুরিতে পৌঁছাইলে জাহুবার যাত্রা 
আরম্ভ হয়। অথচ নরহরি-চক্রবর্তী “ভক্তিরত্বাকরে'র বীরচন্দ্রের খেতুরি হইতে বৃন্বাবন- 
যাত্রার কথা উল্লেখ করিয়াও “নরোত্তমবিলাসে” জানাইতেছেন যে বীরভদ্র খেতুরি হইতে 
যাত্রারস্ত করিয়া পদ্মাপারে বুধরিতে গিয়া পৌছান। আবার দুইটি গ্রস্থ হইতেই জানা 
যায় ষে বুন্দাবন-প্রত্যাগত জাহ্ুবা প্রথমে খেতুরি ও তাহার পরে পদ্মাপার হইয়া বুধরিতে 
গমন করেন। সুতরাং বীরভন্্র খেতুরি হইতে যে কোথায় গিয়াছিলেন তাহা ঠিক ঠিক 
বুঝিয়া উঠিতে পার! যায় না। “নরোত্তমবিলাসে'র উক্তস্থলে লিখিত হইয়াছে৮১ যে 
যাত্রার পূর্বে বীরচন্দ্র একচক্রা হইয়া খড়দহে প্রত্যাবর্তন করিবার কথাই শ্রনিবাসকে 
জানাইয়াছিলেন। কিন্তু “প্রেমবিলারস+-কার বলিতেছিলেন৮২ যে বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবত'ন 
করিবার সময়ই বীরচন্দ্র একচক্রা ও তাহারপরে খেতুরি-যাজিগ্রাম-শ্রীবণ্ড হইয়া খড়দহে 
ফিরিয়া যান। আবার বংশবিস্তারে' দেখিয়াছি যে বীরচন্দ্র একচাকায় “বীরচন্দ্রপুর। 
প্রতিষ্ঠা করিয়৷ বিষণপুর হইয়া বুন্দাবনে গমন করেন এবং তাহার বিষ্পুর-গমনকালে 
গোবিন্দ-গতি তথায় উপস্থিত ছিলেন। অথচ “নরোত্মবিলাসে” দেখা যায় ষে বীরচন্দ্রের 
খেতুরি-গমনকালে গতিগোবিন্দ যাজিগ্রামেই রহিয়াছেন। স্মুতরাং এই উভয়- 
গমনের মধ্যে যে কাল-বিভিন্নতা রহিয়াছে তাহাই ধরিয়া লইতে হয়। এই সকল কারণে 
বীরচন্দ্রের বৃন্বাবন-গমনকাল সম্বন্ধে সঠিক করিয়া কিছুই বল। যায় না। কেবল এই- 
টুকুই বলিতে পারা যায় যে খেতুরির মহামহোত্সবের পরেই তিনি একাধিক বার খেতুরিতে 
এবং অস্তত একবার একচক্রায় ও দুইবার বিষুপুরে এবং একবার বৃন্দাবনে গমন 
করিয়াছিলেন। 

ক্তিরত্বাকর” হইতে জানা যায়৮৩ যে বীরচন্দ্র বুন্দাবনে গিয় শ্রীজীব, ভূগর্ড, 
কৃষ্দাস-কবিরাজ, “গোবিন্দের অধিকারী” অনস্ত-আচার্য এবং তার শিষ্য পণ্ডিত হরিদাস 
গোসাঞ্চি” গদাধর-শিশ্য কষ্তদাস-্রন্মচারী, গোপালদাস-গোর্মাই, মধু-পণ্ডিত, ও তাহার 
সতীর্থ ভবানন্দ, হরিদাস, শ্রীকষ্-পপ্তিত, “কাশীশ্বর-গোসাঞ্চির শিশ্ত গোবিন্দ-গোসাঞ্জি 
আর যাদবাচার্ এবং বাস্ুদেব, উদ্ধব প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের সাক্ষাৎলাভ করিতে 
পারিয়াছিলেন। গ্রন্থকার বলেন যে তিনি খড়দহে প্রত্যাবর্তনের পর বোরাকুলি-মহা- 


(৮*) ১৩1২৯৮-৩*১ (৮১) ১১শ' বি. পৃ ১৭৬ (৮২) ১৭শ, বি. পৃ. ৩৪৬৪৪ (৮৩) ১৩/৩১১-২৯ 


বীরচন্দ্র ( বীরভদ্্র) ৫২৯ 


মহোৎসবে গিয়াও বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন ।৮৪ | “বংশীশিক্ষা'-গ্রন্থেও জানবার 
এবং রামচন্দ্র সহ বীরচন্দ্রের বোরাকুলি-উৎসবে যোগদানের কথা উল্লেখিত, হইয়াছে 1৮৫ 
আবার “রসিকমঙ্গল*-গ্রন্থে বলা হইয়াছে৮৬ যে উতৎ্কলের ধারেন্দা-বাহাছুরপুরে “মহারাস- 
যাত্রা-কালে শ্তামানন্দ কতৃক আমন্ত্রিত হইয়া “নিত্যানন্দ-পুত্র পৌত্র' সকলেই হৃদয়ানন্দের 
সহিত তথায় গমন করিয়! উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন । 

“কীতনগীতরত্বাবলী'তে 'বীরচন্দত্রু-ভণিতার একটি বাংলা পদ পাওয়া যায়।৮৭ 
আলোচ্যমান বীরচন্দ্র তাহার রচয়িতা কিন! জানা যায় না। 

নিত্যানন্দদাস জানাইতেছেন৮৮ যে তিনি জাহ্ুবা-বীরচন্দ্রের আজ্ঞাতেই তাহার «প্রেম- 
বিলাস' গ্রন্থথানি রচন। করিম্বাছিলেন। 

নরোত্বমবিলাসে”র গ্রস্থকত্ণর পরিচয় নামক পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে৮* ষে 
গোপীজনবল্লভের তিন জন পুত্র ছিলেন__জ্যেষ্ঠ রামনারায়ণ, মধ্যম রামলম্ষ্ষণ ও কনিষ্ঠ রাম- 
গোবিন্দ । রামলক্মণের শিষ্য লক্ষ্মণ দাস। 


(৮৪) ১৪1৯৬, ১২৯ (৮৫) পৃ. ২১৭ (৮৬) ভ্--শ্যামানন্দ ৮৭) [37,--0 418 (৮৮) প্রে। 
'খম, বিন পৃ, ৮৬৮৭ 5 ৯ম" বিত পৃ. ৯৫ ১ ১২শ” বি পৃ, ১৩৪ ৮৯) পৃ, ২০৮ 
৩৪ 


পওরজেদরদাস 


পরমেশ্বর্দাস ছিলেন নিত্যানন্দ-শিষ্বুন্দের অন্যতম ১ মহাগ্রভৃ নিত্যানন্দকে 
নীলাচল ত্যাগ করিয়া গৌড়ে যাইতে আদেশ দিলে নিত্যানন্দের পূর্ব-সঙ্গী২ পরমেশ্বরদাসও 
তংসহ গৌড়ে আসিয়া তাহার একজন প্রধান সঙ্গী-হিসাবে অবস্থান করিতে থাকেন। 
প্রথমে তিনি পাণিহাটী-খড়দহ অঞ্চলেই বাস করেন। মহাপ্রভু কানাইর-নাটশাল! হইতে 
প্রত্যাবর্তন করিয়া পাণিহাটার রাঘব-পণ্ডিতের গৃহে পৌছাইলে পরমেশ্বরদাম তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।৪ তাহারও পরে পাণিহাটীতে রঘুনাথদাসের চিড়াদধি- 
মহোতসবকালেও তিনি সেই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন।৫ সম্ভবত তৎকালে 
তিনি নিত্যানন্দ সহ নীলাচলে যাতায়াত করিতেন ।৬ 

নরহরি-চক্রবর্তী কোথাও কোথাও পরমেশ্বরদাসকে পরমেশ্বরীদাস নামে অভিহিত 
করিয়াছেন। তাহার গ্রন্থান্গযায়ী জানা যায়৭ যে নিত্যানন্দের তিরোভাবের পর 
শ্রীনিবাস ও নরোত্ম যথাক্রমে বুন্দাবন- ও নীলাচল-যাত্রার প্রাক্কালে খড়দহে জাহ্বাদেবীর 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে পরমেশ্বরদাঁস তাহাদিগকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। 
তারপর পরমেশ্বরদাস জানবার সহিত থেতুরি-মহামহোত্সবে যোগদান করিয়া তৎসহ 
বৃন্দাবনে গমন করেন। এই সকল যাত্রাপথে তিনি ছিলেন জাহ্বার প্রধান সঙ্গী ও 
গ্রবীণ তত্বাবধায়ক। যাত্রাকালে তিনি প্রয়োজনীয় ভ্রব্যাদি গুছাইয়। সাজাইয়া লইতেন। 
যাহাতে পথিমধ্যে অন্ুুবিধায় পড়িতে না হয়, তজ্জন্য তিনি সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া রাখিতেন 
এবং জাহবাও তাহার মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতেন। বুন্দীবনে পৌছাইলে তিনিই 
বৃন্দার্বন-ভক্ত ও গোন্বামীদিগের সহিত জাহ্বার পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন এবং 
গোস্বামী-বৃন্দের. নিকট গোবিন্দ-কবিরাজের প্রতিভার পরিচয় প্রধান করিয়াছিলেন! 


(১) চৈ. ভা,-৩।৬, পৃ, ৩১৬ 3 চৈ. চ.--১1১১, পৃ. ৫৫) চৈ- ম (জ-)উ- খন পৃ ১৫১৫২) চৈ 
ম. (জ.)-- স. খ., পৃ. ৯* (৩) চৈ, ভা,-৩1৫,পৃ, ৩৩ (8) ব--১।৫, পৃ, ২৯৯ ? চৈ, ম' (জ)--বি, খ., 
পৃ. ১৪৩-৪৫ (৫) চৈ,চ,--৩।৬ (৬) মু বি.-পৃ. ১৬৮ ৬৯ (৭) ভ. র.--৪1৮২-৮৬ ) ৮1২১৯১০1৩৭৬, 
৭8৫ 7 ১১১৯১, ১১৪, ১৪৫, ৩৬৭, ৪০২, ৭৯৫, ৭৪৭) ন. বি.--৬ষঠ. বি. পৃ. ৮* ; ৮ম, বি" পৃ, ১০৭, 
১১৮ ; ৯ম. বি., পৃ ১৩৯, ১৩৭ (৮) ব. শি. ( পৃ. ২১৮) ও মু, বি. (পৃ. ১৫৮-৭৮,২৩৩, ২৪০-৪১)- 
মতে জাঙ্নব। তাহার দত্তকপুত্রে রামচন্দ্র সহ'বৃন্দাবনে ঘাত্রাকালেও এই 'নুপ্রবীণ ভঙতকে তবাবধায়ক- 
রূপে লইয়া গেলে তিনি হুপরিচালক হিসাবে যোগ্য নেতৃত্ব প্রদান করেন । 


পরমেশ্বরধাস ৫৩১ 


আবার বৃন্দাবন হইতে খেতুরিতে প্রত্যাবর্তনের পর তাহাদের বিদায়কালে রাজাসম্তোষ-দত 
তাহার হস্তেই জাহ্নবাদেবীর জন্য নানাবিধ ব্্রব্য অর্পণ করিয়াছিলেন। তারপর জাহ্ুব 

ংলাদেশের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করিয়া খড়দহে পৌছাইলে পরমেশ্বরও তাহার সহিত 
চলিয়া আসেন। 

কিছুকাল পরে জাহুবাদেবী রাধিকা-বিগ্রহ নির্মাণ করাইয়া! বুন্দাবনে প্রেরণ করেন ।৯ 
তিনি পরমেশ্বরের উপরই এই বিষয়ে বিশেষ ভার অর্গণ করিলে পরমেশ্বর অন্তান্ত ভক্তসহ 
কণ্টকনগর হইতে নৌকাষোগে যাত্রা আরম্ভ করিয়া বুন্দাবনে গমন করেন। তারপর 
€সইস্থানে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি খড়দহে প্রত্যাবর্তন করিলে জাহুব। তাহাকে “তড়া- 
আটপুর গ্রামে গিয়া রাধাগোপীনাথ-বিগ্রহের সেবা-প্রকাশের আজ্ঞা দান করেন। 
তদন্ুষায়ী পরমেশ্বর তড়া"আটপুরে বিগ্রহ-প্রকাশ করিলে জাচ্ছবাদেবী তথায় উপস্থিত 
হইয়া সর্বকাধ সমাধান করিয়া! আসেন । পরমেশ্বর সম্ভবত তখন হইতেই তড়া-আটপুরে 
বাস১* করিয়া তথায় শেষজীবন অতিবাহিত করেন। “পাটপর্টন” অনুযায়ী৯১ 
সাচড়াতেও পরমেশ্বরদাসের বসতি" ছিল। আবার ৪০০ চেতন্যাব্ধের “সজ্জনতোষণী”- 
পত্রিকার শ্শ্রীপরমেশ্বরীদাস” নামক একটি প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে যে বৈচ্য-পরমেশ্বরীদাসের 
পুর্বনিবাস ছিল কেতুগ্রামে ( কাউগ্রাম ), নিত্যানন্দের শিষ্যত্ব-গ্রহণের পর তিনি খড়দহে 
বাদ করিতে থাকেন এবং জান্ছবা-আদেশে তড়া-আটপুরে গিয়া বসতি-স্থাপনের পূর্বে তিনি 
কিছুকাল গরলগাছা গ্রামেও বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল বিবরণ কোথা হইতে 
সংগ্রহ করা হইয়াছে প্রবন্ধকার তাহার উল্লেখ করেন নাই। 

“নিত্যানন্দপ্রভূর বংশবিস্তারে লিখিত হইয়াছে১২ যে ভ্রমণরত বীরচন্দ্র খঞ্জ-গতি- 
গোবিন্দের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিবার পূর্বে পরমেশ্বরদাস-মল্লিকের গৃহে গিয়া সবংশে 
পরমেশ্বরকে অনুগৃহীত করিয়াছিলেন। এই পরমেশ্বরদাস-মল্লিকের উল্লেখ কিন্তু অন্য 
কোথাও নাই। | 

বৈষ্ণব-সমাজে পরমেশ্বরদাস ছ্বাদশ-গোপালের অন্যতম বলিয়া স্বীকৃত। তিনি একজন 
যথার্থ ভক্ত ছিলেন। জয়ানন্দ বলেন১৩ যে তাহার গলদেশে গুঞ্জামালা থাকিত। 
সম্ভবত কোনও মৃতকল্প শুগালের পরিচর্যা করিয়া তাহাকে জীবন-দান করায় সেই ঘটনাকে 
তাহার ভক্তিভাবের নিদর্শন মনে করিয়া কয়েকজন গ্রস্থকার জানাইতেছেন১৪ যে তিনি 


(৯) ভ. র._-১৩1৭১, ৮৪, ৯৫, ১০০, ১০৫, ১১৩, ২২৫-৪৭ (১০) ব. শি._-পৃ* ৮১ (১১) পৃ. ১৯৮ 
(১২) পৃ. ৩৭ (১৩) চৈ, ম. (জ.)-পৃং ১৪৩ (১৪) চৈ, চন্্র.--পৃ. ১৫৫ ; বৈ'ষ. (বৃ.)সপৃত ৫). 
লী্্প্‌, ৮১) দ্রঁ-প, ক. পে.)পৃত ১৪৯ 


৫৩২ চৈতন্য-পরিকর 


বন্ত-শুগালকেও কুষ্ণনামের ছ্বারা বশীভূত করিয়াছিলেন। পরমেশ্বরদাসের অলোকিক 


শক্তি সম্বন্ধে অন্যান্য প্রবাদও প্রচলিত আছে। 
পরমেশ্বর-ভগিতার যে ব্রজবুলি পদটি 'পদকল্পতরূ'তে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা এবং 
পরমেশ্বরী”ভণিতার ষে ছুইটি পদ “গৌরপদতরজিণী”তে উদ্ধত হইয়াছে সেইগুলি 


আলোচ্য পরমেশ্বরদাসেরই রচিত 1১৫ 


(১৫) 8731-৮7-99 


বিত্যানজ্দাস 


“প্রেমবিলাস'-রচয়িতা, নিত্যানন্দদাসের পুর্ব নাম ছিল বলরামদদাস। “প্রেমবিলাস* 
গ্রন্থের বিংশবিলাসের শেষাংশে কবি যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহা হইতে জানিতে 
পার! যায় যে নিত্যানন্দ-পত্তী জাহ্ববা-ঈশ্বরী বলরামের দীক্ষাগ্ুরু ও নিত্যানন্দ-পুত্র বীরচন্্র 
তাহার শিক্ষা্তরু ছিলেন। কবির বণনা! অনুযায়ী বলরামের মাতার নাম সৌদীমিনী, 
পিতার নাম আত্মারামদাস এবং তাহার এঅন্বষ্ঠ কুলেতে জন্ম শ্রীথগ্ডেতে বাস। 
*গৌরপদতরঙ্গিণী'তে আত্মারামদাসের দুইটি পদ আছেঁ। জগঘন্ধু ভদ্র লিখিয়াছেন১ যে 
উহাদের রচয়িতা মহাপ্রতূর সমসাময়িক শ্রীখগুনিবাসী সৌদামিনী-পতি অন্ষ্ঠ-কুলোত্তব 
আত্মারামদাস, সতীশচন্দ্র বায় 'পদকল্পতরুর পরিশিষ্টে আত্মারামেধ চারিটি পদ্দের পরিচয় 
দিয়া শ্রীণ্ডে আদৌ কোনও আত্মারামদাস ছিলেন কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ 
করিয়াছেন। কিন্ত আলোচ্যমান কধি বলরাম- ব1 নিত্যানন্দ-দাসের পিতার নাম ছাড়া 
অন্য কোনও আত্মারামের সম্বন্ধে কোনও তথা না৷ থাকায় নিত্যানন্দ্দাসের পিতাকে 
পদ্দকর্তা বলিয়! ধরিয়া! লইতে বাধা থাকেনা । বিশেষ করিয়। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ প্রমাণ 
নাই। চৈতন্টোত্বর কালের শ্রীনিবাস-শিষ্য আত্মারামদাস কবি ছিলেন না বলিয়৷ ভা. 
সুকুমার সেন অন্থমান করেন।২ তবে '“পদকল্পতরুর উক্ত চারিটি পদের মধ্যে ২২৯৪- 
সংখ্যক পদটি যে দ্বিজ-গঙ্গারামের ভণিতায় ক্ষণদাগীতচিস্তামণি”্র মধ্যে উদ্ধত হইয়াছে, 
তাহার উল্লেখ করিয়া এবং আরও অন্ত প্রমাণ দেখাইয়! ডা. সেন অনুমান করেন যে তাহা 
আত্মারামের নহে। যাহাহউক, একমাত্র পুত্রসস্তানকে পশ্চাতে রাখিয়া যখন বলরামদাসের 
পিতামাতা উভয়েই ্বর্গারোহণ করেন, তখন অনাথ বালক একদিন ত্বপ্নদর্শন করিয়া 
খড়দহে জাহ্বাদদেবীর নিকট হাজির হন এবং তাহার নিকট মন্তরগ্রহণ করিয়া “নিত্যানন্দ- 
ঘাস'-নাম প্রাপ্ত হন। 

নিত্যানন্দের প্রাচীন শিশ্বুবুন্দের বর্ণনা গ্রসঙ্গে 'চৈতন্যভাগবত'- জয়ানন্দের 'চৈতন্তমঙ্গল*- 
“চৈতন্তচরিতামত'- ও দেবকীনন্দনের “বৈষববন্দনাগ্রন্থে একবার | করিয়া একজন 
বলরামদাসের নাম উল্লেখিত হইয়াছে।৩ জাহ্ক্বাদেবী যে সেই বলরামদাসের দীক্ষার্ডরু 
এবং বীরচন্ত্র যে তাহার শিক্ষাণ্ডর হইতেই পারেন না, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ন্ুতরাং 
সেই বলরাম ভিন্ন ব্যক্তি। তিনি নিত্যানন্দ-শিষ্য ছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃত'-কার 


(১) গ, ক. (প.)১-পৃ, ২২, (২) 887,--7.98 (৩) চৈ. ভা.--৩৬, পৃ. ৩১৬ 3 চৈ, ম' জ.)-উ. 
খ., পৃ, ১৫১) চৈ। ৮০৮৮১1১১৩ পৃ ৫৬ 


৫৩৪ চৈতন্য-পরিকর 


তাহাকে ক্রষ্প্রেমরসাম্বাদী' এবং “নিত্যানন্দনামে অধিক উন্মাদী” বলিয়াছেন এবং 
দেবকীনন্দন তাহাকেই পসঙ্গীতকারক' ও “নিত্যানন্দচন্দ্রে যার অধিক বিশ্বাস” বলিয়া 
বর্ধিত করিয়াছেন ।৪ নরহরি-চক্রবরতীর গ্রস্থ হইতে জানা যায়৫ যে একজন বলরামদাস 
নিত্যানন্দেরই প্রাটীন শিয্বুন্দসহ গদাধরদাসের তিরোধানতিথি-মহামহোত্সব এবং 
খেতুরির মহামহোৎসবে যোগদান করিবার পর জাহ্বা্দেবীর সহিত বৃন্দাবন-পরিক্রমা৷ শেষ 
করিয়া গৌড়মগ্ডলে ফিরিয়া একচক্রা পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। এই নিত্যানন্দ-শিত্য 
বলরাম যে পৃবৌক্ত নিত্যানন্দ-শিস্ত বলরাম, তাহাতে সন্দেহ থাকে না।. দেবকীনন্দনের 
উল্লেখ হইতে ইহাও বুঝ। যাইতেছে ষে তিনি সংগীতকারকও ছিলেন। সুতরাং তিনিই 
যে পদকর্তা বিখ্যাত বলরামদাস হইবেন, তাহাতেও সন্দেহ করিবার কারণ থাকে নাঁ। 
অবশ্ঠ “প্রমবিলাস*-রচয়িতার পক্ষে, “নিত্যানন্দদাস*-_এই নাম গ্রহণের পূর্বে বলরামদাস 
নামে কবিতা রচনা! করিবার, কিংব1 রামচন্দ্র-কবিরাজের শিষ্য বলরাম-কবিপতির পক্ষেও 
এই নামে পদরচন! করিবার ক্ষীণ সম্ভাবনা থাকিঠে পারে এবং হয়ত বা তাহার! কিছু কিছু 
কবিত্বশক্তির পরিচয়ও প্রদান করিয়াছিলেন । কিন্তু বলরামদাসের নামে বাংল! ও 
ব্রজবুলি পদের যে বৃহৎ পদসংগ্রহ রহিয়াছে, তাহার অধিকাংশ যে উপরোক্ত নিত্যানন্দ- 
শিষ্তের, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই । মৃণালকান্তি ঘোষ “গৌঁরপদ- 
তরঙ্গিণী'র ভূমিকায় বহুবিধ তথ্যসহ এই কথাই বিশেষ যুক্তিসহকারে প্রমাণ করিয়াছেন। 
প7196015 ০01 18189011 1165180015-গ্রস্থে ডা. সুকুমার সেনও একই সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন । তিনি বলরামদাসের পদাবলী” নামক গ্রন্থের ভূমিকায় ( “বৈষ্ণব-পদাবলী ও' 
বলরামদাস” নামক প্রবন্ধে) ইহার সম্বদ্ধেই জানাইয়াছেন, “কধিত আছে যে ইনি 
নিত্যানন্দ-প্রতুর অনুমতি নিয়ে নিজের আবাস দোগাছিয়। গ্রামে ( কুষ্ণনগরের কাছে ) 
গোপাল-মৃতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন ইনি ব্রাঙ্গণ ছিলেন, কারে! 
কারো মতে ইনি ছিলেন বৈদ্য । শেষের মতই ঠিক বলে মনে হয়।” “ভাবাম্বতমঙ্গল”- 
গ্রন্থে এই বলরামকেই “ঘ্বিজ-বলরাম দৌগাছিয়াবাসী' বলা হইয়্াছে। এই বলরামদাস 
'প্রেমবিলাস'-রচয়িত| জাহুবা-শিষ্য বলরাম হইলে খুব সম্ভবত নিত্যানন্দদাস নামেই বর্িত 
হইতেন। নরহরির “ভক্তিরত্বাকর' বা 'নরোত্বমবিলাসে”র বিভিন্ন-বর্ণনা, এবং বিশেষ 
করিয়া বিভিন্ন, অনুষ্টান-বর্ণনা প্রসঙ্গে ভক্তবুন্দের তালিকা পাঠ করিয়া এ বিষয়ে সন্দেহ 
থাকে না ষে গ্রন্থকার “প্রেমবিলাসে'র সহিত বিশেষভাবেই পরিচিত ছিলেন । অথচ 
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নিত্যাননদাস ৫৩৫ 


অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে নরহরি “প্রেমবিলাসে'র নাম পধস্ত উচ্চারণ করেন নাই। 
বৈষ্ণব-জীবনী গ্রন্থের মধ্যে যহুনন্দনদাসের “কর্ণানন্'ও একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রস্থ এবং 
সেই গ্রন্থেও গ্রন্থকার “প্রেমবিলাস"রচয়্ি৩। নিত্যানন্দদাসের নাম কয়েকবারই উল্লেখ 
করিয়াছেন ।৭ কিন্তু নরহরির উপরোক্ত গ্রন্থছয়ে পপ্রেমবিলাস” বা “কর্ণানন্দ' কোনি গ্রন্থেরই 
উল্লেখ নাই । অথচ গ্রন্থকার আরও অনেক পরবততিকালে লিখিত “অন্ুরাগবল্পলী'র উল্লেখ 
করিয়াছেন। তিনি অবশ্ঠ সেইস্থলে 'অনুরাগবন্লী আদি গ্রন্থের কথা বলিয়াছেন৮ এবং 
এই “আদি” কথাটির দ্বারা “প্রেমবিলাসা”দির ইঙ্গিত থাকিতেও পারে । ন্ৃতরাং 
“নরোতমবিলাসে'র নরোত্তম-শাখা মধ্যে একজন নিত্যানন্দদাসের নাম ছাড়া আর কোথাও 
কোন নিত্যানন্দদাসের উল্লেখ না! থাকায় নরহরি-বণিত বলরামদাসকে নিত্যানন্দ-শিষ্য 
বলরাম বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু নিত্যানন্মদাস সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য তথর্নিত 
“প্রেমবিলাস* হইতে সংগ্রহ করা ছাড়! গত্যস্তর থাকে নাঁ। একমাত্র “নিত্যানন্দপ্রভুর 
ংশমালা"য় বলা হইয়াছে* যে নিত্যানন্দদাঁস বীরচন্দ্রের সহিত বঙ্গ-গৌড়াদি পরিভ্রমণ 
করিয়াছিলেন । 
€প্রমবিলাস” হইতে জানা যায়১* যে গ্রন্থকার নিত্যানন্দদাস স্বীয়-ভ্রাতা রামচন্দ্রদাসকে 
সঙ্গে লইয়া জাহুবার সহিত বৃন্দাবন গমন করিয়াছিলেন এবং তথা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর 
শ্রীথণ্ডে পৌঁছাইলে জাহ্বা তাহাকে গৃহ-গমনের আজ্ঞা-দান করেন। তৎপুবে 
এইদিন আজ্ঞ। মোরে করে ঠাকুরাণী ৷ 
বিবাহ না৷ কর বাপু মোর আজ্ঞা মানি ॥ 
সম্ভবত নিত্যানন্দদাস সেই আজ্ঞ! পালন করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহাহউক, জাহ্বাদেবী 
খড়দহ চলিয়! যাইবার পরে শ্রীনিবাস-আচার্ধ শ্রীখণ্ডে পৌছাইলে নিত্যানন্মদ্ধাস বালক 
শ্রীনিবাস-আচার্ধের সাক্ষাংলাভ করিয়াছিলেন। পরে শ্রীনিবাস যখন প্রথমবার বৃন্দাবন 
হইতে প্রত্যাবর্তনের পর শ্্রীধণ্ডে রঘুনন্দনের সহিত সাক্ষাৎ করেন তখনও লেখক 
রঘুন্দনের নিকট উপস্থিত ছিলেন। গ্রস্থকারের বিবরণ হইতে ইহাও মনে হয় যে 
তিনি খেতুরি-উৎ্সবের পরেও জাহ্বার সহিত পুনরায় বৃন্াবনে গমন করিয়াছিলেন। 
কিন্তু গ্রন্থমধ্যে জাহ্বার্দেবী কিংবা শ্রীনিবাস-আচাধের বৃন্বাবন-গমনাগমন ও 
সমসাময়িক ঘটনাবলীর অকপট অথচ অসামঞ্জশ্বপূর্ণ উল্লেখ গ্রস্থের বক্তব্য-বিষয়কে 
এতই জল ও কণ্টকাকীর্ণ করিয়া তুলিয়্াছে১১ যে একদিকে যেমন তাহা কোনও 


(৭) ৬ষ্ঠ. নি, পৃ. ১১৬ ; ৭ম. নি. পৃ. ১২৩, ১২৭ (৮) ভ. র.--১৩।২৮১-৮২ (৯) পৃ" ৬৯ (১০) ৭ম" 
বি., পৃ. ৮৬; ১৪শ. বি., পৃ ১৮৭, ১৯৮; ১৬প- বি. পৃ. ২২৩-৩৫) ১৯শ" বি, পৃ ৩১৭-১৮ 
(১১) অজ্র.--ঙ্ীনিবাস 


৫৩৬ ্‌ চৈতন্ত-পরিকর 


প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ বলিয়া গ্রহণ করা শক্ত হইয়! দীড়ায়, অন্যদিকে তেমনি 
তাহাকে নিত্যানন্দদাসের নামে অন্য কোনও কবি বা লেখকের স্বীয় মতবাদ চালাইয়। 
দেওয়ার চেষ্টা বলিয়া ধরিয়। লওয়া অযৌক্তিক হইয়া উঠে। কেবল ইহাই মনে হস্স যে 
হৃতপত্র পুধিগুলির অসতক ব্যবহার ও পত্রগুলির যথেচ্ছ পুন:-সংস্থাপন, এবং বিভিন্ন 
লিপিকর কর্তৃক তাহাদিগকে পূর্ণত্ব দান করিবার নিরঙ্কুশ প্রচেষ্টাই হয়ত গ্রন্থখানিকে একটি 
অদ্ভুত বস্ততে পরিণত করিয়া থাকিবে। তবে একটি বিষয় কিন্তু স্পষ্ট হইয়া উঠে যে 
গ্রস্থকার তাহার দীক্ষা্ডরু জাহুবার সহিত বুন্দাবনাদি পরিদর্শন করিয়াছিলেন, এবং তিনি 
ছিলেন তৎকালীন নানাবিধ উল্লেখযোগ্য ঘটনার প্রত্যক্ষত্রষ্টা । গ্রন্থকার আরও জানান৯ ২ 
যে তিনি গঙ্গা-পতি মাঁধব-আচাধের নিকট বাগ্যশিক্ষা করিয়াছিলেন এবং মহাপণ্তিত 
রূপনারায়ণের নিকট যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া “ষোগগুরু করি আমি তাহারে মানিল।, 

গ্রন্থকার পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিয়াছেন১৩ যে তিনি জাহুবা-বীরচন্দ্রেরে আদেশে 
তাহাদিগেরই পদ-শরণ করিয়া! গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং স্বীয় অভিজ্ঞতা ছাড়াও 
জাহ্নবা নরসিংহ প্রভৃতি গুরু ও অন্যান্ত বৈষ্ণবভক্তের নিকট তিনি তীহার গ্রস্থরচনার 
মালমশল। সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আর একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে গ্রন্থকার 
তাহার গ্রন্থমধ্যে বাস্ুদেব-ঘোষ, বুন্দাবনদাস, লোচনঘাস, কবিকর্ণপুর ও কৃষ্ণদাস-কবিরাজ 
প্রভৃতি পুরস্থ্রী-বুন্দের বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন ।১৪ তিনি আরও জানাইয়াছেন৯৫ যে 
€প্রমবিলাস” রচনা করিবার পুবেই তিনি “বীরচন্দ্ররিত” রচনা করিয়াছিলেন । 

মুশিদাবাদ রাধারমণ-যন্ত্র হইতে প্রকাশিত 'প্রেমবিলাস? গ্রন্থখানি বিংশবিলাসে সম্পূর্ণ 
কন্ “বাবু যশোদালাল তালুকদার দ্বারা প্রকাশিত' গ্রন্থধানি “দাধ চতুবিংশ অধ্যায়ে 
সম্পৃ্ণ।' বাবুষশোদালালের প্রকাশিত গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে যে মূল-পুথিগুলির 
কোনটি সপ্তদশ-বিলাসের কিয়দংশসহ ও কোনটি বিংশ-বিলাসের অধিকাংশসহ ও কোনটি 
বিংশ-বিলাস পর্বন্ত অথচ সাধ চতুরিংশ-বিলাসেই পুর্ণত্ব প্রাপ্তির সংবাদ-সংবলিত, 
কোনটি আবার দ্বাবিংশ-বিলাসে ও কোন কোন পুথি সার্ধ চতুবিংশ-বিলাসে জম্পূর্ণ ছিল । 
এমতাবস্থায় রাধারমণ-যস্ত্রে প্রকাশিত গ্রন্থথানি একরকম প্রথমেই ছাপা হইয়াছিল, ব1 এ 
সময়ে মাত্র বিংশ-বিলাস পর্যস্ত পাওয়া! গিয়াছিল বলিয়া যে “প্রমবিলাস"-গ্রস্থধানি বিংশ- 
বিলাসেই সম্পূর্ণ এবং সতর-, কুড়ি, বাইস- অথবা সাড়ে-চব্বিশ-বিলাসে পুর্ণ নহে, একথা 


(১২) প্রে. বি.--১৯ শ. বি, পৃ ৩২৯, ৩২৪, ৩৩১ (১৩) এ-ও. বি., পৃ. ২৩; ৮ম* বি, পৃ. ৮৮) 
ঈম. বি. পৃ" ৯৫7 ১৩শ বি., পৃ. ১৬১, ১৬৮৬৯, ১৭২ 7 ১৪শ.বি., পৃ. ১৯৯ ) ১৫শ-বি., পৃ. ২১৬১৭) 
১৮. বি. পৃ. ২৭১-৭৩, ২৭৫; ১৯শ. বি., পৃ. ৩০৯, ৩১৫, ৩১৭, ৩২০, ৩২৪, ৩৪১-৪৫ ) ২৩শ. বি. 
পৃ. ২২৪ (১৪) এ (১৫) এ--১৯শ, বি., পৃত ৩৩৬, ৩৪১-৪৪ ) ২৪শ. বি., পৃ. ২৫৪ 


নিত্যানন্দদাস ৫৩৭. 
জোর করিয়া বল! চলে না। “প্রমবিলাসে'র বিংশ-বিলাস পর্স্ত স্বীরুতি প্রাপ্ত হইলে 
পরবর্তী বিলাসগুলির অস্বীরুতি অসমীচীন ও অযৌক্তিক । শেষোক্ত বিলাসগুলির 
বহুবিধ তথ্য বিরুদ্ধবারী কর্তৃকও গৃহীত হইয়া থাকে এবং এই বিলাসগুলি 
লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন, ও তপ্রদত্ত বিবরণ সম্বন্ধে ন্বয়ং কবি যে-সমূহ কৈফিয়ত 
প্রদান করিয়াছেন তাহা, এবং তাহার ঘটনা-বিন্যাস-রীত্যাদি তাহার আ-বিংশবিলাস 
গ্রন্থের রীত্যাদির সহিত সম্পূর্ণভাবে অুুসমঞ্জস৯৬ ৷ এ সন্বন্ধে অস্তত এইটুকু বলা চলে 
যে বিংশ-বিলাস প্স্ত বণিত সমস্ত-ঘটনাকেই যেমন যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করা অসমীচীন, 
তৎপরবর্তাঁ বিলাসগুলির বণ্নিত সমস্ত-ঘটনাকেই তেমনি অযথার্থ বা অসত্য বলিয়! 
বর্জন করাও অসংগত | এ প্রসঙ্গে দীনেশ চন্দ্র সেন জানাইতেছেন১৭ 2 ভা1)৩0) 
(1655 58016106102  018201615 ি01090 ৪. 7021 01 116 01161181 10110 
15 0090008]. 9306 0018 00969 006 210£901)67 7010০৬6 00০ 010050৬010)1- 
17699 01 06 2০০901105 1০1) 1) 01610. 901)6 ০01 01)096 216 ০6110911015 
৬৩]] 550991151)50 10156011081 205. জে. সি. ঘোঁষ মহাশয় এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন ১৮ £ 
21791910901 06106 ৪1011003 17 7210 0015 609০1 15 11101900152015 
01: 006 18190017901 ৬289112৬191. 

'প্রেমবিলাসের চতুবিংশবিলাস-মধ্যে 'টচতন্যভাগবত” এবং “চৈতন্যচরিতামৃতে'র 
রচনা-সমাপ্তির তারিথ প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার সেইসঙ্গে আরও জানাইয়াছেন১৯ : 
পনর শত বাইশ যখন শকাব্খের আসিল । 
ফাস্তন মাস আসিয়া উপস্থিত হৈল ॥ 
কুফা ত্রয়োদশী তিথি মনের উল্লাস । 
পুর্ণ করিল গ্রন্থ প্রীপ্রেমবিলাস ॥ 
ডা. কুমার সেন জানাইয়াছেন,২০ “এই নিত্যাননদাসের রচিত কয়েকটি পদ 
কুষ্ণপদ্দামৃতসিন্কু'তে পাওয়! গিয়াছে ।” আধুনিক “বৈষ্বদিগ-দর্শনী'র গ্রন্থকার বলিতেছেন ১ 
যে নিত্যানন্দদাস 'গৌরাঙ্গা্টক', “রসকল্পসার», 'কৃষ্ণলীলামৃত' ও “হাটবন্দনা নামক গ্রন্থ রচনা 
করেন। 


(১৬) উ--১৫শ- বি. পৃ. ২১৬-১৭ ) ২৩শ. বি. পৃ" ২২৪, ২৪শ, বি. পৃ. ২৪২, ২৪৪, ২৫৪ 7 ভ্র--- 
প্রনিবাস (১৭) 00591690568 800 1019 00700810101)5--00, 281, 28৪ (১৮) /:910885]8 
[067801০--0, 698 (১৯) প্রে. বি.-২৪শ. বি. পৃ. ৩৯১ (২০) বা. সা. ই. (১ম. সং" )--পৃ, 
২৫৬০ (২১) পৃ, ৮৪ 


জ্ঞারফাস 


“চৈতন্যচরিতামুতে”র নিতাননা-শাখা বর্ণনায় জ্ঞানদাসের উল্লেখ আছে। “ভক্তিরত্বাকরে 


লিখিত হইয়াছে১ £ 
রাডদেশে কাদরা। নামেতে গ্রাম হয় । 


তথ। শ্রীমঙ্গল জ্ঞানদাসের আলয়। 
এই গরসথানথযায়ী২ সম্ভবত নিত্যাননদের সপ্তগ্রাম-বিহারকালে জ্জানদাস নিশি দিশি নিতাইর 
গুণ গায়। আবার “ভক্তিরত্বাকর ও 'নরোত্তমবিলাস* হইতে জানা যাও যে জ্ঞানদাস 
গ্াধরদাসের তিরোধানতিধি-মহামহোৎসবে এবং থেতুরির মহামহোৎসবে যোগদান 
করিবার পর জাহ্বা-ঠাকুরাণীর সহিত বুন্দীবন-গমন করিয়াছিলেন। “বংশবিস্তার- ও 
'-বংশমালা"-গ্রস্থ মতে৪ একবার জান্কবাদেবীর বুন্দাবন-যাত্রাকালে তিনি তাহার ঙ্গী 
হইয়াছিলেন। গ্রন্থকার বলেন যে তিনি বীরচন্দ্রে সহিত ঢাকা প্রভৃতি স্থানেও গমন 
করিয়াছিলেন। 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে উদ্ধৃত নরহরিদাসের একটি পদেই জ্ঞানদাস সনবদধ 
সর্বাপেক্ষা! উল্লেখযোগ্য তথ্য প্রদত্ত হইয়াছে।৫ পদটি নিয়ে প্রদত হইল ঃ 
শ্রীবীরভূমেতে ধাম কাদড়। মাদড়া গ্রাম 
তথায় জন্মিল জ্ঞানদাস। 
আকুমার বৈরাগোতে রত বালাকাল হৈতে 
দীক্ষা লৈল! জাহবার পাশ। 
অস্ভাপি কীদড় গ্রামে জানদাস কবি নামে 
পুণিমায় হয় মহা মেল|। 
তিনদিন মহোৎসব আসেন মহাস্ত সব 
হয় তাহাদের লীলাখেলা ॥ 
মদন মল নাম. রাপে গুণে অনুপাম 
আর এক উপাধি মনোহর । 
খেতুরির মহোত্সবে জ্ঞানদান গেল! ববে 
বাব আউল ছিল সহচর ।। 
কবিকুলে ষেন রবি চত্ীদাস তুলা কবি. 
জ্ঞানদাস বিদিত ভুবনে । 
যার পদ হুধারস হেন অমৃতের ধার 
মরহরি দাস ইহা ভে ॥ 


(১) ১৪১৮০ (২) ১২৩৭৪৯ (৩) ভ. র.--৯1৪৭১ 7 ১৩।৩৭৪, ৭৪৬ ) ন. বি.--৬ষ্, বি", পৃ ৭৯; 


কম. বি. পৃ. ১৯৭, ১১৮ (৪) নিং বি.--পৃ. ২৯ ? নি. ব.-পৃ. ৬৯ (৫) পৃ. ৩১৩ 


জান্দাস ৫৩৯ 


জ্ঞানদ্াস ছিলেন বাংল! ও ব্রজবুলি ভাষার 'একজন শ্রেষ্ঠ কবি। কিঞ্তু প্রাচীন গ্রন্থগুলি 
হইতে তাহার সম্বন্ধে এতদরিক্ত আর কিছুই জানা যায় নাই। আধুনিক গ্রস্থকার-গণ 
অবশ্য তাহার সম্বন্ধে নানা কথ! বলিয়াছেন £-_ 

দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন,৬ ত্রাঙ্গণ বংশে ১৫৩০ খুষ্টাব্ডে জঞানদাস 
জন্মগ্রহণ করেন” তিনি কোথা হইতে এই তথ্য সংগ্রহ করিলেন বল! যায় না। 
আবার ন্ুশীল কুমার চক্রবর্তীর “বৈষ্ণব সাহিত্য'-গ্রন্থে (পৃ. ৩০৪) লিখিত 
হইয়াছে যে জ্ঞানদাস “দার পরিগ্রহ করেন নাই ।, কিন্তু বীরভূম বিবরণে্র মধ্যে ( ৩য়, 
খণ্ড) লিখিত হইয়াছে, “কাদরায় প্রবাদ আছে তিনি বিবাহিত ছিলেন এবং তাঁহার দুইটি 
পুত্র হইয়াছিল ।” গ্রস্থানুযায়ী জান যায়? যে কাদরা-গ্রামে আগত ইষ্টচিস্তারত বীরভত্্র- 
প্রভুর ধ্যানের ব্যাঘাত সৃষ্টি করায় এ দুই-পুত্রকে অকাল-মৃত্যু বরণ করিতে হয়। 
জ্ঞানদাসের পদাবলীর ভূমিকায় হরেক মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ব মহাশয় জানাইতেছেন, 
“কানরায় জ্ঞানদাসের মঠ অন্যতম দ্রইব্য স্থান। এই মঠে (আখড়ায়) জ্ঞানদ[সের 
পৃজিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ যুগল-বিগ্রহ আজিও পুজাপ্রাপ্ত হইতেছেন।” 

“বৈষ্বদ্দিগদর্শনী'-কার বলেন,” প্বর্ধমানে*** - মনোহরসাহী পরগণ। মধ্যস্থ বড় কাদরা 
বা রামজীবনপুর গ্রামে গৃহী বৈষ্ণব বংশে শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা পদকর্ত। জ্ঞানদাস জন্মগ্রহণ 
করেন ।-*.**প্রসিদ্ধ মনোহরসাহী কীর্তনের স্থষ্টি এই গ্রামেই হইয়াছিল ।” 

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন,৯ “কথিত আছে শ্রীনিবাস আচার্য 
মনোহরসাহী ও রেনেটি সুরের সৃষ্টিকর্তা ।” হরেকুষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও পর্বোক্ত ভূমিকার 
মধ্যে এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “প্রাচীন কীর্তনীয়াগণের মুখে শুনিয়াছি, জ্ঞানদাস কান্দরার 
শ্ামকিশোর পুত্র বদন, শ্রীথণ্ডের শ্রীরঘুনন্দন-ঠাকুর এবং ময়নাভালের নৃসিংহ মিত্র ঠাকুরের 
সহায়তায় রাড়ের পুরাতন কীর্তন-ধারাকে খেতরীর গড়েরহাটা ধারা হইতে স্বাতন্্যদানে 
মনোহরপাহী নামে প্রচলিত করিয়াছিলেন ।” 


(৬) হঙ্গভাব! ও লাহিতা--পৃ. ২৮৯ (৭) পৃ. ১৬১ ৮) পৃ. *৩ ০) কীর্ত ন--পৃ, ৩২ 


মাথবাচার্য 


নিত্যানন্দ-বস্ুধার একমাত্র কন্া ছিলেন গঙ্গার্দেবী। সম্ভবত তিনি বীরভঙ্্রে 
কনিষ্ঠা ছিলেন।১ কিন্তু এই বিষয়ে নিঃনংশয় হওয়া যায় না। এই গঙ্গাদেবীর সহিত 
মাধবাচাধের শুভপরিণয় ঘটে। “প্রেমবিলাসে'র শেষ বিলাসগুলি হইতে২ মাধবাচা্ 
সম্বন্ধে নিয়োক্ত.তথ্যগুলি সংগৃহীত হইতে পারে ঃ 

কাটোয়ার নিকট নন্াপুর গ্রামে বিশ্বেশ্ব-আচা ও ভগীরথ-আচার্ধ বাস করিতেন। 
তাহারা কাশ্তপ-গোত্রীয় ছিলেন। তাহাদের যথাক্রমে “মৈত্র গাই” ও ০ট্র গাই' ছিল। 
তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট সখ্য থাকায় বিশ্বেশ্বর-পত্বী মহালক্্মী এবং ভগীরথ-পত্বী জয়দুর্গার 
মধ্যেও 'গাঢ়তর প্রীতি” বিছ্বমান ছিল। কিন্তু মতালঙ্ষ্মী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিবার 
অল্লকাল পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুকালে তিনি সেই সস্তানটিকে জয়দুর্গার হস্তে 
সমর্পণ করিয়! গেলে জয়তুর্গা তদবধি তাহাকে শ্রীনাথ ও শ্রীপতি নামক স্বীয় পু্রদ্য়ের 
সহিত পালন করিতে থাকেন। পালিত-সন্তানের নাম রাখা হইল মাধব। কিছুকাল 
পরে বিশ্বেশ্বরও চিরতরে কাশীবাসী হইতে চাহিয়া স্বীয় পুত্রকে ভগীরথের হস্তে সমর্পণ 
করিয়! গেলেন । 

মাধব পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়! “আচার্ধ-উপাধি প্রাপ্ত হন। ভক্তিধর্মের প্রতি 
বিশেষ অন্থরাগ থাকায় তিনি সহজেই নিত্যাননের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। নিত্যানন্দও 
তাহার হন্তেই স্বীয় কন্তা গঙ্গাদেবীকে সমর্পণ করেন। এই বিবাহ লইয়া অবশ্য নানাবিধ 
অঘটন ঘটিয়াছিল। প্রথমত, জন্্যাসীর কন্যার সহিত বিবাহ অবিধেয়। বিশেষ করিয়া 
গুরুকন্তার সহিত বিবাহ তো একেবারে শাস্তরবিরুদ্ধ ব্যাপার । তাছাড়াও মাধব ছিলেন 
বারেন্দরশ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং নিত্যানন্ন রাটটী-শ্রেণীতূক্ত । কিন্তু নিত্যাননের ইচ্ছায় সমন্তই 
দিদ্ধ হইয়াষায়। তবে ইহা লইয়। দেশময় একটি বিরাট আলোড়নের স্যষ্টি হওয়ায় মাধব 
প্রথমে একাকী নন্তাপুরে গিয়াই বাস করিতে থাকেন। তারপর তিনি জিরেট-বলাগড় ও 
কাটোয়া প্রভৃতি স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করেন। মধ্যে মধ্যে তিনি খড়দহে গিয়াও 
পত্বীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেন। গঞ্গার্দেবী কিন্তু বরাবর খড়দহেই অবস্থান 
করিতেছিলেন।৩ পরবত্তিকালে সম্ভবত মাধবাচার্য এবং গঙ্গাদেবী জিরাটেই স্থায়ী বাস 


_০)ভ্্ বীর (২) ২১শ. বি. পৃ.২১৩-১৪ ) ২৪শ. বি.,পৃ. ২৫১-৫২ 7 ১৯শ. বি, পৃ. 
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করিয়। ডাহান্ন চিরতরে সেই স্থান ত্যাগ কর! পর্ন গঙ্গাদেবী খড়দহে বাস করিয়াছিলেন । 


মাধবাচার্ধ ৫৪১ 


স্থাপন করেন। তবে “পাটপর্যটন” ও 'পাটনির্ণয় গ্রস্থগুলিতে জিরাটেই মাঁধবাচার্য এবং 
গঙ্গাদেবী উভয়ের পাট নির্ণীত হইয়াছে ।৪ 

মাধবাচার্য সম্ভবত গদাধরদাসপ্রভূর তিরোধানতিথি-মহামহোৎ্সবে যোগদান 
করিয়াছিলেন।« তাহার পর তিনি জাহ্বার সহিত যাত্রা করিয়া খেতুরির মহামহোৎ- 
সবে একটি বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন।৬ তৎকালে গঙ্গা্দেবী কিন্তু খড়হতেই অবস্থান 
করিতেছিলেন। খেতুরি-উৎসবাস্তে মাধবাচাধ জাহবার একজন প্রধান জঙ্গী-হিসাবে 
যাত্র! করিয়া তাহার সহিত বৃন্দাবন পরিভ্রমণ করেন? বুন্াবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পথেও 
তিনি তাহার সহিত খেতুরি একচক্রা প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করেন। তাহার পর 
জাহ্ছবা খড়দহে আসিয়া গঙ্গা বীরচন্দ্র প্রভৃতির সহিত মিলিত হন। 

“প্রেমবিলাস*-মতে৮ খেতুরিতে উৎ্সব-উপলক্ষে একবার এক মহাসভার অধিবেশন 
বসিলে মাধবাচার্য ও গঙ্গাদেবী প্রভৃতি উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই গ্রন্থ হইতে আরও 
জানা যায়৯ যে মাধবাচার্য 'গানবাগ্ঠে যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন এবং স্বয়ং গ্রস্থকারও তাহার 
নিকট “বাগ্যশিক্ষা করিয়াছিলেন । “জগদীশচরিত' নামক গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে ১০ 
যে মাধব ও গঙ্গার পুত্র গোপালবল্পভের সহিত জগদীশ-পঞ্ডিতের কন্ঠার শুভ, 
পরিণয় ঘটে । 

“চৈতন্যচরিতামৃতে'র নিত্যানন্দশাখা-বর্ণনার মধ্যে বীরচন্দ্রের নামোল্পেখ থাকিলে / 
সেইস্থলে জাহ্বা কিংবা! গঙ্গাদেবীর নাম নাই। “মুরলীবিলাস"-মতে৯১ জান্বাদেবীর; 
তিনটি শ্রেষ্ঠ শাখার মধ্যে একটি হইতেছে গঙ্গাদেবীর শাখা । 
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মুরারি-চতনাদাস 


মুরারি-চৈতগ্যাদাস সম্বদ্ধে “চৈতন্তভাগবতে' বলা হইয়াছেন ঃ 

ব্যাস্্র তাড়াইয়! যায় বনের ভিতরে ॥ 

কখনে চড়েন সেই ব্যাপত্রের উপরে ।***** 

মহ! অজগর সর্প লই নিজ কোলে। 

নির্ভয়ে চৈতন্তদাস থাকে কুতুহলে ॥ 
'নিত্যানন্দশাখা-বর্ণনা-পরিচ্ছেদে “চৈতন্তচরিতামুতে'ও বল। হইয়াছে ঃ 

মুরারি চৈতন্যদাসের অলৌকিক লীল]। 

ব্যান্্র গালে চড় মারে সর্প সনে খেল! ॥ 
বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দশিল্ত-বর্ণনা প্রসঙ্গে অন্যত্র এই কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন২ 
জয়ানন্দের গ্রস্থেওও নিত্যানন্দ-শিষ্যবৃন্দের সহিত তাহার নাম পাওয়া যায় এবং জানা যায় 
যেতিনি সম্ভবত নিত্যানন্দের বিবাহান্ুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন গ্রন্থকার বলেন 
যে তাহার সহিত রাঘবের মতবিরোধ ছিল £ 

মুরারি চৈতগ্পাসের রাঘব সনে ঘন্ব ॥ 
“প্রেমবিলাসা'দি-গরন্থ হইতে জানা যায়৪ যে মুরারি-চৈত্যাদাস নিত্যানন্দ-শিশ্যবৃন্দ সহ খেতুরি- 
মহামহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। নরহরি-চক্রবর্তী বলেন৫ যে তিনি তংপূর্বে দাস- 
গদ।ধরের তিরোধানতিথি-মহামহোৎসবেও উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং খেতুরি-উৎসবাস্তে 
তিনি জাহ্ববাদেবীর সহিত বৃন্দাবন-গমন ও তথা হইতে খেতুরিতে প্রত্যাবর্তন করিবার পর 
পুনরায় তাহারই সহিত একচন্র| ভ্রমণ করেন । 

সীতাচরিত- ও “সীতাগুণক্দস্বগ্রন্থেও একজন মুরারি-চৈতন্যদাসের সাক্ষাৎ পাওয়া 

বায়।৬ গৌরাঙ্গ-আবির্ভাব ও চৈতন্ত-তিরোভাব, এই উভয় কালেই তাঁহাকে সীতাদেবীর 
পার্থচর-হিসাবে দেখিতে পাওয়া! যায় এবং তাহার পরেও অদ্বৈত-তিরোভাবের পূর্বে 
তাহাকে সীতাছৈতের সহিত তাহাদের একজন বিশেষ ভক্তরূপে উপস্থিত দেখা যায়। আবার 
“অদ্ৈতমঙ্গলে'র গ্রস্থকারও অধৈতপ্রতূর একজন শ্রেষ্ঠভক্ত হিসাবে “মুরারি*র নাম উল্লেখ 
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মূরারি-চৈতন্তদাস ৫৪৩ 


করিয়াছেনণ। উপরোক্ত গ্রশ্থত্বয়ে মুরারি-চৈতন্টদীস ব্যতিরেকে দ্বিতীয় মুরারির অস্তিত্ব না 
থাকায় সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে তিন-খানি গ্রস্থেরই উদ্দি্ট মুরারি একই ব্যক্তি। 
“চৈতন্যচরিতাম্বতো'র অছৈতশাখা-বর্ণনায় একজন মুরারি-পপ্ডিতকে পাওয়া ষায় এবং গ্রন্থকার 
বলেন৮ যে মুরারি-পপ্তিত চৈতগ্য-দর্শনার্থা হইয়া একবার নীলাচলে গিয়াছিলেন। তাহার 
সহিত মুরারি-গুপ্তও উপস্থিত থাকায় তাহাকে বৈষ্য-মুরারি “বলিয়। ধরিয়। লইবার যুক্তি থাকে 
না। “চিতন্যভাগবতে' দৃষ্ট হয়* যে গৌরাঙ্গের গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পর মুরারি প্রভৃতি 
ভক্ত তদাজ্ঞায় শুরান্বর-গৃহে তাহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। এই মুরারি-পণ্ডিত যে 
অদ্বৈতশাখা-বণিত মুরারি-পণ্ডিত এবং অস্বৈতপ্রভূর একজন প্রাচীন-শিশ্ত তাহাতে সন্দেহ 
করিবার কারণ নাই। “ভক্তিরত্বাকরে”র বর্ণন! অন্থ্যায়ী১০ মুরারি-চৈতন্তদ্দাসের মত ইনিও 
গদাধরদাসপ্রভুর তিরোধানতিথি-মহামহোতৎ্সবে যোগদান করিয়াছিলেন। 
লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে কোনও প্রাচীন গ্রস্থেই অদ্ৈতশিষ্ত হিসাবে মুরারি- 

চৈতন্্দাসের নাম দৃষ্ট হয় না। অথচ প্রামাণিক গ্রন্থগুলি হইতে জানা যাইতেছে ষে 
অৈতশিষ্য মুরারি-পপ্তিত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে স্বতই মনে আসে 
যে পরবত্তিকালে লিখিত “সীতাচরিত্র' ও 'সীতাগুণকদন্ব* নামক গ্রস্থদধয়ের গ্রস্থকারই হয়ত 
অধৈত-শিষ্য মুরারি-পণ্তিতকে নিত্যানন্দশিম্ত মুরারি-চৈত্ন্তদ্দাসের সহিত এক 
করিয়া ফেলিয়া মুরারি-চৈতন্যদাসকেই সীতা ও অছ্বৈতৈর ভক্ত হিসাবে বর্ণনা 
করিয়া থাকিবেন। কিংবা, “চৈতন্যভাগবতে'র নিয়োদ্ধত অংশটুকু হইতেও এই সম্বন্ধে 
হয়ত কিছু সংকেত খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে। গ্রন্থকার নিত্যানন্দ-শিষ্য মুরারি- 
'চৈতগ্যাদাসের ব্যাপ্-সর্প বশীকরণ-শক্তির উল্লেখের পর বলিতেছেন১১ £ 

যোগ্য চৈতগ্যদাস মু্লারি পঞ্ডিত। 

যার বাতাসেও কৃষ্ণ পাইয়ে নিশ্চিত | 

এবে কেহে। বোলায় 'চৈতগ্ভদাস' নাম । 

স্বপ্নেও ন। বোলে প্রীচৈতন্যগুণগ্রাম 1 

অগ্থৈতের প্রাণনাথ প্রকৃফচৈতন্য ৷ 

বার ভক্তি প্রসাদে অস্বৈত সত্য ধন্য ॥। 

জয় খড়গ অদৈতের যে চৈতস্তভক্তি | 

বাহার প্রসাদে অদ্বৈতের সর্বশক্তি ॥। 

সাধুলোকে অদ্বৈতের এ মহিমা ঘোষে। 

কেহে৷ ইহা অহ্বৈতের নিন্দা হেন বাসে ॥ 


৭) পৃ. ৯, ৩৮১ ৫৭ (৮) ৩1১০, পৃ. ৩৩৪ (৯) ২1১, পৃ, ৯৫ (১০) ৯1৪৯৪ (১১) ৩1৫, পৃ. 1৩০৮ 
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সেহো। ছার বোলায় চৈতন্যদাস নাম । 

সে পাপী কেমনে যায় অধৈতের স্থান ॥ 

এ পাপীরে অছৈতের লোক বলে ষে। 

অধৈতের হৃদয় না জানে কভু সে ॥। 

'রাক্ষসের নাম যেন কহে 'পুণাজন' । 

এই মত এ সব চৈতন্যদাসগণ || 
বর্ণনাটি মুরারি-পণ্ডিতের নামের সহিত আরম্ভ হওয়ায় ইহা প্রণিধানযোগ্য হইয়া উঠে। 
গোৌরাঙ্গের “চৈতন্য*-নাম গ্রহণের পরেই মুরারি-পণ্ডিতের পক্ষে 'চৈতন্তাদাস*-নাম গ্রহণ করা! 
সম্ভব হইতে পারে। 'বংশীশিক্ষা"-গ্রন্থে একজন ঠাকুর-মুরারির নাম উল্লেখিত হইয়াছে১২ £ 
শ্রীপাট স্বরের শ্রীঠাকুর মুরারিরে । 

গৌরপদতরঙ্জিণী*তে পপদকতৃগণের পরিচয়”-প্রদান প্রসঙ্গে মৃণালকাস্তি ঘোষ 

লিখিতেছেন, “বর্ধমান জেলার গলশা রেল স্টেশন হইতে এক ক্রোশ দূরে সর-বৃন্দাবন- 
পুর গ্রামে মুরারি-চৈতন্যদাসের জন্ম। নবদ্বীপধামের অন্তর্গত মাউগাছিগ্রামে আসিয়া 
ই'হার নাম শার্গ ( শারঙগ ) মুরারি-চৈতন্যদাস হইয়াছিল। ইহার বংশীয়গণ এখনও সরের 
পাটে বাস করেন।” আধুনিক “বৈষ্ণবদিগ্রর্শনী'তে১৩ সম্ভবত এই মুরারিরই মন্ত্গ্রহণ 
সম্বন্ধে একটি মজার গল্প লিপিবদ্ধ হইয়াছে । 


0৯২) পৃ" ১৯৫ ও বৈ" দি-মতে (পৃ. ৮৯ ) কাশীশ্বর-পর্ডিত স্বীয় অগ্রজ মহাদেবের পুত্র ও শ্বীক 
মন্ত্রশিষ্ক মুরারি-পঙিতের উপর বিগ্রহ-সেবার ভারা্পণ করিয়া শেষ জীবনে বুদদাবনে গমন করেন 
(১৩) বৈ. দি.--পৃ. ৪৪ ; গল্পটির জন্য বংশীবদন-জীবনীর পাদটীকা ভষ্টবা । . 


শ্রীবিবাদ-আচার্য 


ষোড়শ শতাবীর প্রথম ভাগে গঙ্জাতীরস্থ চাখন্দি গ্রামে গঙ্গাধর-ভট্টাচাধ নামে রাটীয় 
ঘণ্টেশ্বরী কুলজাত১ এক ত্রাক্ষণ বাস করিতেন। গঙ্গাধর যাজিগ্রামস্থ বলরাম-বিপ্রের 
কন্যা! ল্্ীপ্রিয়ার পাশিগ্রহণ করেন ।২ কিন্ত ব্রা্মণ-দম্পতী অপুত্রক ছিলেন। 

গৌরাঙ্গপ্রত্‌ ঘন কণ্টকনগরে কেশব-ভারতীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন তখন গঙ্গাধর 
দৈবাৎ সেইস্থানে উপস্থিত ছিলেন।৩ গৌরাঙ্গের সন্নযাসগ্রহণ অনুষ্ঠান দেখিয়া তিনি 
অত্যন্ত বিচলিত হুন এবং তাহার “চৈতন্য* নামও তাহাকে বিচলিত করে। তিনি তখন 
চচতন্ত' নাম উচ্চারণ করিতে করিতে ক্ষিপ্তপ্রায় অবস্থায় গৃহে ফিরিলে তাহার এই অবস্থা 
দেখিয়া প্রতিবেশী-বৃন্দের কেহ কেহ তাহার নূতন নামকরণ করিলেন “চৈতগ্যাদাস'। 
তদবধি তিনি “চৈতন্য” নামেই অভিহিত হন। 

ক্রমে চৈতত্তদবাস প্রকৃতিষ্থ হইলেন এবং তাহার পুত্র-কামনা জন্মাইল। তখন তিনি 
পত্ঠীর সহিত আলোচনা! করিয়। দুই চারি দিবস শ্বস্তরালয়ে অতিবাহিত করিবার পর 
নীলাচলের পথে বাহির হইলেন। পথে একদিন তিনি স্বপ্নে চৈতন্তকে জগকাথের সহিত 
অভিন্ন দেখিয়া অস্থির হন। তারপর ক্রমে তীহারা নীলাচলে পৌছাইলে বিগ্রহ-রশনার্থা 
মহাপ্রভুর সহিত সিংহদ্বারেই তাহাদের দেখ! হইয়া যায়। চৈত্য্যদাস মহাপ্রভুর চরণে 
পতিত হইলে তিনি চৈতন্যাদাসকে চিনিতে পারিয়্া আলিঙ্গন দান করেন এবং যাহাতে 
তাহার নিধিক্লে জগন্নাথ-দর্শন ঘটে তজ্জন্য ভূতা-গোবিন্দকে নিদেশি দান করিলেন । টৈতত্য- 
দাঁস তখন স্পষ্ট ঘৃত্তির ধ্যানে বিভোর ছিলেন। জগরাথ দর্শন করিতে গিয়া! একই 
ষ্ঠ প্রত্যক্ষ করিলেন। তাহার বিগ্রহ-দর্শন হইয়া গেলে মহাপ্রভু তাহাকে গোঁড়ে চলিয়া 
যাইবার আজ্ঞা প্রদান করিয়া কাশী-মিশ্রের গৃছে চলিয়া গেলেন। চৈত্ন্াদাস বিশ্রামার্থ 
বাসায় গিয়া উঠিলেন। কিন্তু মহাপ্রভুর পার্ধদবুন্দ মহাগ্রতূর এ প্রকার আচরণ ও অতি- 
সত্বর গোঁড়-গরমনের আকজ্ঞা-প্রদানে একটু সংশয়াদ্িত হইলেন। এই জময় মহাপ্রতূ 
তাহার পার্থচর গোবিন্দকে বলিলেন যে উক্ত ভক্তিমান ধিপ্র পুত্র-কামনা৷ করিয়া 
আসিয়াছেন, তিনি একটি গুণসম্পন্ন পুত্রসস্তান লাভ করিলে তাহার নাম রাখ! হইবে 
শ্রীনিবাস, গোবিন্দ যেন সেই ব্রাহ্মণের শ্বদেশ-প্রত্যাবর্তনের সুব্যবস্থা করিয়া দেন। 
চৈতত্তর্দাসের পক্ষে মহাপ্রভুকে ছাড়িয়! যাইতে কষ্ট হওয়ায় একদিন গোবিন্দ 


(১) কর্ণপূর-কবিরাজকৃত গুণলেশস্চক ; ন. বি.-১ম, বি. পৃ. ১৭ (২) ভ,র”-২1৬৮ (৩) ভ. 


বু. ্৩৭ 


৩৫ 
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তাহাকে ডাকিয়া আনিলে মহাপ্রভু বুঝাইয়া বলিলেন যে জগন্নাথের কুপাবলে তিনি একটি 
পুত্র লাভ করিবেন, তিনি যেন গৌঁড়ে ফিরিয়া নাম-সংকীর্তন করিতে থাকেন। চৈতগ্যদাস 
পত্বীসহ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 

গোৌঁড়ে ফিরিয়া! তাহার! প্রথমেই বলরামের গৃহে এবং তারপর চাখন্দিতে স্বগৃহে 
পৌঁছাইলেন। তখন হইতেই রুষ্ণকথা ও নাম-সংকীর্তনই তাহাদের প্রধান কর্তব্য হইয়া 
দাড়াইল। “ভক্তিরত্বাকর*-প্রণেতা এইরূপ বর্ণনার পর জানাইতেছেন যে “কতদিনে লল্ষ্ীপ্রিয়া 
হৈল গর্ভবতী ।*৪ কিন্তু মহাপ্রভুর সব্যাসগ্রহণের কতদিন পরে চৈত্হ্াদাস নীলাচলে 
গিয়াছিলেন তাহাও যেমন সঠিকভাবে বলা হয় নাই, এইস্থলে তাহাদের নীলাচল হইতে 
প্রত্যাগত হইবার কতদিন পরে যে লক্ষ্ীপ্রিয়া গর্ভবতী হইয়াছিলেন' তাহাও তেমন 
সঠিকভাবে উল্লেখিত হয় নাই । “প্রেমবিলাস"গ্রস্থের কিন্তু শ্রীনিবাসের জন্ম সম্বন্ধে ভিন্ন 
বর্ণনা দেওয়! হইয়াছে । সেই গল্প অনুযায়ী, একদিন নীলাচলপতি জগন্নাথ মহাপ্রতৃকে 
স্বপ্পে বলিলেন যে চৈতন্যদাস ও তংপত্বী বলরাম-ছুহিতা লক্ষমীপ্রিক্া পূর্বে পুত্রকামন! 
করিয়া নীলাচলে আসিলে তিনি চৈতন্যদাসকে পুত্র-বর প্রদান করিয়াছেন, এক্ষণে চৈতন্য 
ষেন তাহাকে প্রেমর্দান করেন। মহাপ্রভু যখন কাশী-মিশ্রের নিকট সংবাদ লইয়া জানিলেন 
যে চৈতন্যদাস বহুপুবেই কাদিতে কাদিতে দেশে ফিরিয়া গিয়াছেন, তখন তিনি তাহাকে 
উক্ত ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে সন্ধান লইতে নির্দেশ দিলেন । এই সময় জগদানন্দের মারফত অছৈত- 
প্রেরিত তর্জা পাঠ করিয়া মহাপ্রভু ব্যাধিগ্রস্ত হইলে জগন্লাথ তাহাকে পুনরায় সেই 
প্রেমদানের নিদেশ দেন। কিন্তু মহাপ্রভৃ এদিকে সমুদ্রকে প্রেমদান করিয়াছিলেন। 
সমুদ্র ধারণাশক্ত হইয়া পৃথিবীকে তাহা অর্পণ করিলে পৃথিবীও কাপিতে থাকেন এবং 
নীলাচলে প্রবল ভূমিকম্প দেখা দেয়। মহাপ্রভু পৃথিবীকে ডাকিয়। চৈতগ্যাদাস ও 
লম্্মীপ্রিয়ার সন্ধান করিতে বলিলেন। তিনদিন পরে পৃথিবী জানাইলেন যে চৈতন্যদাস 
পুত্রার্থে পুরশ্চরণ আরম্ভ করিয়াছেন। তখন মহাপ্রভুর আজ্ঞায় পৃথিবী সেই প্রেমভার 
লইয়। লক্ষমীপ্রিয়ার মধ্যে রাখিয়া! আসিলেন। ইতিপূর্বে মহাপ্রভু নীলাচলে শ্রীনিবাসের 
আবির্ভাব সপ্বদ্ধে ঘোষণ। করিয়াছিলেন। এখন চৈতন্তপাস সাতবার পুরশ্চরণ শেষ করিলে 
তিনি লক্ষীপ্রিয়াকে স্বপ্নে স্পর্শ করিয়৷ তাহার পুত্র-সম্ভাবনার কথ৷ জানাইলেন। চেতনা- 
লাভ করিলে লক্ষ্মীপ্রিয়। স্বামীকে সমস্ত কথা বলিলেন এবং উভয়ে নাম-সংকীর্তনাদির 
মধ্য দিয়! দিন যাপন করিতে লাগিলেন। কয়েকজন গ্রামবাসীর উপরও তাহাদ্দের প্রভাব 
পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহাতে একজন দুরাচার-্রাক্মণ জমিদারের নিকট জানাইলেন যে 
. চৈতন্তদাসের প্রভাবে গ্রাম হইতে শিব-ছূর্গার নাম একপ্রকার উঠিয়াই গিয়াছে । জমিদার 
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দুর্গাদাল-রায় ক্রুম্ধ হইয়া চৈতন্যদাসের গৃহে আসিলেন। কিন্তু তিনি চৈতন্যদাসের পরম 
আতিথেয়তায় মুগ্ধ হইয়া তাহার গৃহেই নৈশ-ভোজন করিয়া শয়ন করিলে চৈতত্যদাসের 
গৃহাজনে হঠাৎ-আবিভূর্ত গৌরবর্ণ ছুই শিশুর অপরূপ নৃত্য দেখিয়া মৃছ্িত হন। পর পর 
তিনি সমন্ত বুঝিয়া৷ অনুতপ্ত চিত্তে “রাধারুষণ'-মন্ত্র গ্রহণের জন্য অস্থির হইলে ব্রাঙ্গণ-দম্পতী 
তাহাকে সাত্বনাদান করেন। ক্রমে দশমাস দশদিন অতিবাহিত হইবার পরে বৈশাখী 
পুর্ণিমা তিথিতে শিশু ভূমিষ্ঠ হন। 

প্রেমবিলাসে'র এই বর্ণনার অবিশ্বান্ত অংশগুলি বাদ দিলে, ইহা হইতে জান! যায় যে 
জগদানন্ন কর্তৃক অ্বৈত-প্রদত্ত তর্জ৷ লইয়! নীলাচলে যাইবার পরে কোনও সময়ে শ্রীনিবাস 
জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তী আলোচনায় দেখা যাইবে যে মহাপ্রভুর তিরোভাবকালে 
শ্রীনিবাস নীলাচলের পথে বাহির হইয়াছিলেন। তাহা হইলে মহাপ্রভুর নীলাচল-বাসের 
দ্বিতীয়ার্ধের প্রথমদিকে কোনও সময়ে শ্রীনিবাসের জন্মকাল নির্দেশিত করিতে হয় । তাহার 
জন্মকাল সম্বন্ধে এতদতিরিক্ত আর কিছুই বলিতে পারা যায় না। “ভক্তিরত্বাকরে' কেবল 
বল হইয়াছে যে বৈশাধী-পুণিমায় রোহিণী-নক্ষত্রে শ্রীনিবাস জন্মলাভ করেন । 

শ্রীনিবাস জন্মগ্রহণ করিলে ব্রাক্মণ-্রাঙ্ষণী তাহাকে চৈতন্তের নামেই উৎসর্গীরুত করিয়া 
তদনুযায়ী তাহার জীবন-গঠনে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে নামকরণ, অক্নপ্রাশন, চড়াকরণ ও 


উপনয়ন-সংস্কারাদি সম্পন্ন হয় এবং শ্রীনিবাস তাহার গুরু ধনপ্রয়-বিদ্যানিবাস৬ ব। ধনঞ্জয়- 
বিদ্যাবাচস্পতির৭ নিকট 


অল্পদিনে বাকরণ কোষ অলংকার । 
তর্কাদি পাঁড়িল--লোকে হৈল চমৎকার ॥ 

গৃহে কৃষ্ণনাম ও চৈতন্ত-গুণগান চলিত এবং মহাপ্রভুর পার্ধদ গোবিন্দ-ঘোষাদি ভক্ত আসিয়।! 
শ্রীনিবাসের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। ম্বভাবতই শ্রীনিবাস চৈতন্যান্ুরাগী হইলেন। 
এই সময় একদিন নরহরি-সরকার-ঠাকুরও যাজিগ্রামের পথে গঙ্গান্গান করিতে 
গেলে মাতুলালয়ে আগত শ্রীনিবাসের সহিত তাহার সাক্ষাৎ ও পরিচয় ঘটে। ফলে 
শ্রীনিবাসের জীবনে এক বিপুল পরিবর্তন সাধিত হইল। তাহার “চৈতন্যবিরহ-ব্যাধি 
ঘিগুণ বাড়িয়া” গেল।৮ 

শ্রীনিবাস চাখন্দিতে ফিরিলে চৈত্ঘ্যদাস তাহাকে গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা সন্বদ্ধে নানাকথা 
গুনাইলেন। মহাপ্রভুর বাল্যলীলাকালে তিনিও অধ্যয়নরত ছিলেন ; গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস- 
গ্রহণের কিছু পূর্বে তাহার অধ্যাপক একবার আমন্ত্রিত হইয়া রামকেলিতে গমন করিলে তিনি 
তৎসহ তথায় গিয়। বূপ-সনাতনের দর্শনলাভ করিয়াছিলেন ; রূপ ও সনাতন পরে সর্বত্যাগী 
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হইয়া বুন্বাবনে গিয়া গোবিন্দ, মদনগোপাল ও বন্দাদেবী প্রভৃতির বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন এবং কাশীশ্বর, পরমানন্দ-ভট্টাচার্য ও মধূ-পণ্ডিত প্রতৃতি ভক্ত বিভিন্ন বিগ্রহের 
সেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন? চৈতন্দাস শ্রীনিবাসকে মাতার রক্ষণাবেক্ষণে যোগ্য দেখিয়। 
তাঁহাকে মাতার সহিত যাজিগ্রামে রাখিয়া বৃন্দাবনে চলিয়! যাইবার বাসনাও প্রকাশ 
করিয়াছিলেন।৯ কিন্তু স্বদদেশেই জর-রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি পরলৌগকত হন।৯০ 

পিতার মৃত্যুর অল্পকাল পরে তাহার উপাসনা-দিবস আসিবারও পূর্বে শ্রীনিবাস মাতাসহ 
মাতামহালয়ে উঠিয়া আসিলেন। নরহরির সহিত প্রথম-দর্শনেই তিনি তাহার চরণে 
আত্মসমর্পন করিয়াছিলেন । এখন যাজিগ্রামে আসার পর তাহার পক্ষে সরকার-ঠাকুরের 
সহিত সংযোগ স্থাপন করার সুবিধা হইল। একদিন তিনি শ্রীধণ্ডে হাজির হইলেন 
এবং রঘুনন্দন-ঠাকুর তাহাকে নরহরির নিকট লইয়া গেলে নরহরি তাহাকে হরিনাম- 
মহামন্ত্র গ্রহণ করিয়া সেই স্থানেই বাস করিবার জন্য নির্দেশ দান করিলেন ।৯৯ কিন্ত 
শ্রীনিবাস স্থির করিতে পারিলেন না, “কার স্থানে হরিনাম করিব গ্রহণ” । কিছুদিন পরে 
তিনি নীলাচলস্থ গদাধর-পত্ডিতের নিকট গিয়া ভাগবতপাঠের জন্য উদ্গ্রাব হইলে নরহরি 
তাঁহাকে পত্র ও লোকসহ নীলাচল পাঠাইয়া দিলেন।৯২ কিশোর-্রীনিবাস মাতৃসমীপে 
বিদায় গ্রহণ করিস যাত্রা আরম্ভ করিলেন ।৯৩ 

কের্ণানন্দ-গ্রন্থে১৪ লিখিত হইয়াছে ষে শ্রীনিবাস পথিমধ্যে মহাপ্রভুর তিরোভাব-বার্তা 
শুনিয়া মৃদছ্বিত হইলে মহাপ্রভু তাহাকে স্বপ্পে দর্শন দিয়া বৃন্দাবনে যাইবার আজ্ঞা প্রদান 
করেন এবং শ্রীনিবাস তদনুষায়ী মথুরায় গিয়াই সনাতন ও রূপের সছ্যোমৃত্যুর সংবাদ 
প্রাপ্ত হন। “অন্রাগবল্লী"রচয়িতা মনোহরদাস এবং তৎপরবর্তাী লেখক নরহরি-চক্রবর্তা 
অতিরিক্ত অন্যান্য তথ্য পরিবেশন করিলেও 'কর্ণানন্দে'র বর্ণনাগুলিকে স্বীরুতি দান 
করিয়াছেন।১৫ অথচ 'কর্ণানন্দের পূর্বে লিখিত €প্রমবিলাসে'র মধ্যে শ্রীনিবাসের 
পীলাচলপথে মহ্াপ্রভৃর অপ্রকট-বার্তা শ্রবণের কোন উল্লেখ নাই । ইহাতে তথ্যটির 
সত্যতা সম্বন্ধে হয়ত সন্দেহ আসিতে পারে। তবে মহাপ্রভুর তিরোভাবের পরবর্তী 
কালেই যে শ্রীনিবাস নীলাচলে যান, গ্রন্থের বর্ণনা হইতে তাহাতে সন্দেহ থাকে না। কিন্তু 
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৩1৬৪ ) ৪1১৯৭-৯৮ 7 ৮1৩৬২ ) ন" বি.--১ম, বি. পৃ. ১৭ ২য়, বি", পৃ. ২৪ 


শ্রীনিবাস-আচার্ধ ৫৪৯ 


'ভক্তিরত্বাকর”প্রণেতা শ্রীনিবাস-শিষ্ত বৃসিংহ-কবিরাজের রচিত পদ্য উদ্ধৃত করিয়া উক্ত 
সংবাদকে দৃঢ়ভিত্তি করিয়াছেন ।৯৬ 

গস্তং শ্রীপুরুষোত্তমং কৃতমতিঃ শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভে- 

শ্ৈতন্যস্য কৃপানম্ব,ধের্জন মুখাচ্ছতত্বা তিরোধানতাম্‌। 
আবার গ্রন্থকার তাহার 'নরোত্তমবিলাস*গ্রন্থে১৭ শ্রীনিবাস-শিষ্ত কর্ণপুর-কবিরাজ-কত 
শ্রীনিবাসের গুণলেশস্থচক' হইতেও উদ্ধৃতি আহরণ করিয়া এই তথ্যের সত্যতাকে প্রমাণ 


করিয়াছেন । 
গচ্ছন্‌ শ্রীপুরুষোত্মং পথি শ্রুতশ্চৈতন্তসল্গৌপনং 


ুছ্শভূয় কচান্‌ লুনন্‌ হ্বশিরসে। ঘাতং দধদ্ধিক তং । 

তৎপাদং হাদি সন্নিধায় গতবান্নীলাচলং যঃ শ্বয়ং 

সোইয়ং মে করুণানিধিবিজয়তে শ্রীপ্রীনিবাসঃ প্রভু || ১১ ॥ 

শ্রীনিবাস নীলাচলে গিয়! বিগ্রহদর্শনের পর গদাধর, সার্বভৌম, রামানন্দ, বক্রেশ্বর, 

পরমানন্দ-পুরী, শিখি-মাহিতি ও তাহার ভগ্নী মাধবী, কানাই-খুটিয়া, বাণীনাথ-পট্টনায়ক, 
গোবিন্দ, শংকর, গোগীনাথ-আচাধ 'প্রভৃতি চৈতন্-পার্ষদ্বুন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। 
তারপর নীলাচল-ভ্রমণাস্তে তিনি ভাগবতপাঠের নিমিত্ত গদাধর-পপ্ডিতের নিকট গেলে 
পণ্ডিতগোস্বামী খুব যত্্সহকারে তাহাকে ভাগবত পড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু পুরাতন 
পুধিখানি অত্যন্ত জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল।১৮ “প্রেমবিলাস*-কার বলেন, তখন গদাধর 
শ্রীনিবাসকে পুনরায় গৌড়ে যাইবার নির্দেশ দিয়া বলিলেন৯৯ £ 

আমার লিখন দিহ নরহরি হাতে । 

নবীন পুস্তক এক দেন তোমার সাথে ॥ 
“ভক্তিরত্বাকরে' এই নবীন পুস্তক আনিবার নির্দেশের কথা লিখিত ন! হইলেও এই 
গ্রন্থের বর্ণনায় দেখা যায় যে শ্রীনিবাস গৌড়ে গিয়! শ্রীখণ্ডে নরহরির সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়াই রাত্রি প্রভাত হইলে পুনরায় নীলাচলে ফিরিতেছেন। গদাধরের উক্ত-প্রকার 
নির্দেশ না থাকিলে শ্রীধণ্ড হইতে পুনরায় এত শীঘ্র নীলাচল-গমনের প্রয়োজন হইত ন]। 
কিন্ত শ্রীনিবাসকে আর নীলাচল পধন্ত যাইতে হয় নাই। যাজপুরে পৌছাইয়৷ তিনি 
পণ্ডিত-গৌঁসাইর অপ্রকট-সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। গ্রহদয় লইয়া তিনি শ্রীধণ্ডে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন। 

গদাধর-পপ্ডিত শ্রীনিবাসকে বৃন্দাবনে গিয়া! গোস্বামী-বৃন্দের নিকট ভাগব্তপাঠের 

নির্দেশ দান করিয়াছিলেন।২০ কিন্তু ইচ্ছা থাকিলেও তখন কিশোর-বালকের পক্ষে 


(১৬) ৩।৭৮ (১৭) ১ম. বি., পৃ. ১৭ (১৮) অ+ ব্যয়, মন পৃ. ৯) ভ. র.স্ঙ২৭৬ (১৯) প্র. বি. 


--৪র্খ- বি", পৃ. ৩৫; তু.--৬ষ. বি., পৃ. ৬৪ (২*) অ. ব.--২য়, ম., পৃ" ১৯) ভ. র.৩1২৭৩ 3 প্রে-বি, 
-পর্থ: বি. পৃ. ৩৫, ৩৯-৪৪ 


৫৫০ চৈতন্ত"্পরিকর 


একাকী বিপদসংকুল দূর-পথ অতিক্রম কর! একপ্রকার অসম্ভব ছিল। তৎংপূর্বে তিনি 
মহাপ্রভুর জন্বস্থানার্দি দর্শন করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। নবদ্বীপে 
গিয়া ২১ তিনি প্রথমে বংশীবদন২২ এবং তাহার পর বিষুপ্রিয়ার সাক্ষাৎপ্রাপ্ত হন। 
ক্রমে মুরারি শ্রীবাসাদিও তাহাকে আশীর্বাদ করেন। “অন্ুরাগবল্লী"র গ্রন্থকার সংবাদ 
দিতেছেন২৩ যে গদাধর-পণ্ডিত শ্রীনিবাস মারফত বন্ধু-গদাধরদাসের নিকট একটি তর্জা 
প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু গৌঁড়-ভ্রমণকালে শ্রীনিবাস সেই কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। 
নবদ্ধীপে গদাধরদাসকে দেখিয়া যখন তাহা তাহার মনে পড়িল, তখন গদাধর-পপ্ডিত 
পরলোকগত। সুতরাং গদাধরদাস সেই কথা শুনিয়া শ্রীনিবাসের . প্রতি অত্যন্ত 
রুষ্ট হইলেন। কিন্তু শেষে ঝিষ্ুপ্রিয়ার হস্তক্ষেপে তিনি শ্রীনিবাসের অপরাধ ক্ষমা] 
করিয়। তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন। “অন্ুরাগবল্লীগর এই সংবাদ অন্য কোনও গ্রন্থকার 
কতৃক সমধিত হয় না। শ্রীনিবাসের দ্বিতীয়বার নীলাচল-গমনের কোন উল্লেখও এই 
গ্রন্থে নাই । 'অন্থ্রাগবল্লী'-মতে শ্রীনিবাস নীলাচলে গিয়! তথায় “কয়েক বৎসর" অতিবাহিত 
করিয়াছিলেন ।২৪ 

€প্রমবিলাস*-অন্ুযায়ী শ্রীনিবাস জস্ভবত নব্দবীপেও কয়েক-বখসর অতিবাহিত 
করিয়াছিলেন।২৫ কিন্তু নীলাচলবাসের মত তাহার নবদ্বীপবাসের কাল সম্বন্ধে কোনও 
সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করা একান্তই দুরূহ। তবে সমস্ত গ্রন্থ হইতেই জানা যায় ষে 
শ্রীনিবাস নব্ীপ হইতে শাস্তিপুরে গিয়া সীতাদেবীর নিকট এবং তাহার পরে খড়দহে 
বন্গ-জাহ্বার নিকট আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। অদ্বৈত-নিত্যানন্দ তখন লোকাস্তরিত 
হইয়াছেন। শ্রীনিবাস খড়দহে গমন করিলে বীরচন্দ্রের সহিত তাহার বিশেষ প্রীতি-সন্বন্ধ 
স্থাপিত হয়। খড়দহ হইতে গিয়া! তিনি খানাকুলে অভিরামের সহিত সাক্ষাৎ করিলে 
অভিরামও তাহাকে নানাভাবে পরীক্ষা করিয়া তাহার বিশেষ শক্তির পরিচয় প্রাঞ্ হন এবং 
তিনবার বেত্রাধাত করিয়। তাহার মধ্যে শক্তি সঞ্চার করিয়া দেন।২৬ তারপর তিনি 
অভিরাম ও তৎপত্বী মালিনীর নিকৃট আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া পুনরায় শ্রীথণ্ডে আসিয়া 
তাহার অধ্যাত্মুসাধনার প্রথম ও প্রধান গুরু ন্রহরির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নরহরি 
এবং রঘুনন্দন তখন তাহাকে বৃন্দাবন-গমনের অনুমতি দান করিলে তিনি যাজি গ্রামে 


(২১) “প্রেমবিলাসের বর্ণনানুসারে ১৪৬৮ শকে ক্রীনিবাস নবহ্ীপ গমন করেন ; সুতরাং এই সময় 
ঠাহার বয়ংক্রম অনধিক ৩* বৎসর ।”--্রীনিবাস আচার্ধচরিত (পৃ. ৮*) (২২) প্রে-বি.--৪র্থ, বি", 
পু. ৩৭) ব. শি. পৃ.১৮৭; ভ. র.--৪1২* (২৩) ২য়, মন পৃ ১০১৩ ৩৪) ২য়, ম.১ পৃ ১৪ 
(২৫) ৪র্থ, বি. পৃ. ৪০ (২৬) রামদাস-আঅভিরামের জীবনীতে এই সম্বন্ধে বিস্তুত বিবরণ 
প্রদত্ত হইয়াছে । রি 


শ্রীনিবাস-আচার্য ৫৫১ 


মাতাকে প্রণতি জানাইয়া বৃন্দাবনাভিমুখে ধাবিত হইলেন । শ্রীনিবাসের জীবনের দ্বিতীয় 
পর্ব আরস্ত হইল। 

বিভিন্ন জুষব্য স্থান পরিদর্শন করিয়া শ্রীনিবাস কাশীতে পৌঁছাইলেন। চন্দ্রশেখর-বৈছ্যোর 
গৃহে তখন তাহার এক শিষ্য বাদ করিতেছিলেন। নীলাচল নবদ্বীপ শাস্তিপুর খড়দহ 
প্রভৃতি স্থানে, যখন যেখানে গিয়াছেন, সেখান হইতেই শ্রীনিবাস গৌরাঙ্গ-চৈতন্যলীলার 
বহু তথ্য অবগত হইয়াছেন। চন্দ্রশেখর-শিষ্যের নিকটও তিনি সেইভাবে নান! পূর্ব-ৃত্াস্ত 
অবগত হইন! প্রয়াগ অযোধ্যাদ্ি দর্শন করিবার পর মথুরায় পৌছাইলেন। মথুরায় 
পেশীছাইয়া, কিংবা তৎপূর্বেই, তিনি কাশীশ্বর রঘুনাথ-ভট্ট সনাতন ও রূপ-গোস্বামীর মৃত্যু 
সংবাদ পাইলেন ।২৭ তিনি অধীর হইলেন এবং তাহার ভাগব্তপাঠার্দির সকল অভিলাষই 
ষেন ব্যর্থ মনে হইতে লাগিল। তারপর এক মাথুর ব্রাঙ্গণের সাহায্যে প্রকৃতিস্থ হইলে 
তিনি ধীরে ধীরে বুন্দাবনে গিয়া হাজির হইলেন । 

তখন সন্ধা সমাগত । গোবিন্দ-মন্দিরে আরতি আরম্ভ হহয়াছে। অবসরহৃদয় 
শ্রীনিবাস জনসমাবেশের মধ্যদিয়া কোনওরূপে অগ্রসর হইয়া! মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। 
সেদিন ছিল বৈশাখী পুর্ণিম! ।২৮ বিপুল সমারোহে গোবিন্দ-মন্দিরে পৃজারতি চলিতেছিল । 
প্রীনিবাস ধীরে ধীরে গিয়া ভিড়ের একদিকে দড়াইয়া বিগ্রহ দর্শন করিতে লাগিলেন । 
তাহার জন্ম-জন্মাস্তরের বাসনা যেন চরিতার্থ হইয়া! গেল। আরতি শেষ হইল। কিন্তু 
তিনি বিহবলভাবে জগমোহনের একাস্তে পড়িয়া! রহিলেন। কানাকানিতে কথাটা জীব- 
গোস্বামীর নিকট পৌছাইলে তিনি আসিয়া শ্রীনিবাসকে উঠাইলেন এবং তাহার পরিচয় 
গ্রহণ করিয়া তাহাকে 'বন্ধু-সন্বোধনে আপ্যায়িত করিলেন। গোবিন্দের অধিকারী শ্রীক্ণ- 
পণ্ডিতের সহিতও সেই স্থানেই শ্রীনিবাসের পরিচয় হইয়া গেল । শ্রীকৃষ্-পপ্ডিত তাহাকে 
মহাপ্রসাদ সেবন করাইয়! তাহার ক্লান্তি দূর করিলে জীব তাহাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া বাসা- 
ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। 

পরদিন প্রভাতে জীব-গোস্বামী শ্রীমিবাসকে লইয়! রাধাদামোদরের চরণে সমর্পণ 
করিলেন। তারপর তিনি তাহাকে রূপ-গোস্বামীর সমাধি দর্শন করাইয়! গোপাল-ভট্ট- 
গোস্বামীর নিকট লইয়া গেলে গোপাল-ভট্ট শ্রীনিবাসের ইচ্ছায় ও জীবের মধ্যস্থতায় তাহাকে 
দীক্ষাদান করিবার জন্য সম্মত হইলেন। দ্বিতীয়া তিথিতে দীক্ষার দিন স্থির হইলে জীব 
শ্রীনিবাসকে রাধারমণ দর্শন এবং লোকনাথ ও ভূগর্তের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া তাহাকে. 
গোপানাথ-মন্দিরে পরমানন্দ ও মধু-পপ্ডিতের সহিত এবং মদনমোহন-মন্দিরে কষদাস-্রন্মচারী 


(২৭) প্রে.বি,--৫ম. বি+, পৃ ৫৬-৫৭ 7 কর্ণ--৬ষ্ট. নি., পৃ. ১*৮-৯ 7 অ. ব.-ওয়, মণ পৃ, ১৭) 
৪. র.--৪1১৯৫-৯৮ ) ন. বি.--২য়, বিন পৃ. ২৪ (২৮) ভ, র.-৪1২৭৯ ) অ. ব.স-৩য়* ম.+ পৃ, ১৯ 


€৫২ চৈতন্ঠ-পরিকর 


প্রভৃতির সহিত আলাপ করাইয়া দেন। সেই স্থলে সনাতন-গোস্বামীর সমাধিও দর্শন করা 
হইল। পরদিন যথাসময়ে রাধারমণ-মন্দিরে শ্রীনিবাসের দীক্ষাগ্রহণ হইয়া! গেলে জীব 
তাহাকে রাধাকুণ্ডে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি তথায় গিয়া রঘুনাথদাস-গোম্বামী এবং 
রাষব-কষণ্দাসাদির সহিতও পরিচিত হইয়া আসিলেন ।, 

ইহার পর জীবের তত্বাবধানে শ্রীনিবাসের শান্্রাধনা আরম্ভ হইল। “অনুরাগবল্লী”- 
মতে তিনি “কয়েক বৎসরে গ্রন্থ সমস্ত পড়িল॥২৯ গোস্বামী-গ্রস্থসমূহ পাঠ করিয়া আয়ত্ত 
করিতে অবশ্ত বৎসরের পর বৎসর লাগিয়া যাইতে পারে । শ্রীনিবাস যে কতদ্দিনে এবং 
কি পরিমাণে এ সমস্ত গ্রন্থ আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তাহা সঠিক করিয়া বলিবার উপায় নাই। 
কিন্তু তিনি বুন্দাবনেই তাহার প্রতিভা ও প্রকৃত জ্ঞানের নুম্পষ্ট ছাপ রাখিতে পারিয়া- 
ছিলেন। একদিন জীব-গোস্বামী 'জ্জলনীলমণি*র একটি “উদ্দীপন বিভাবের পদ্য 
বিচার, করিতেছিলেন। ক্োকটি এইরূপ £ 

সথি রোপিতে। দ্বিপত্রঃ শত পত্রাক্ষেণ যো ব্রজদ্বারি | 
সোহয়ং কদম্বডিস্তঃ ফুল্লো৷ বললভবধুভ্তদতি ॥ 

জীব এই “জাকের ভাবব্যাধ্যাঁ করিতে অসমর্থ হইলে শ্রীনিবাস যেভাবে তাহার ব্যাখ্য। 
করিলেন, তাহা! শুনিয়া সকলেই চমতকৃত হইলেন। এইরূপ তীক্ষ-প্রতিভা প্রত্যক্ষ করিয়া 
জীব-গোম্বামী তখন সর্বসমক্ষে শ্রীনিবাসকে “আচার্য-উপাধিতে ভূষিত করিলেন ।৩০ 

এই সময় একদিন শ্রানবাস লোকনাথ-গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তথায় 
লোকনাথ-শি্ক নরোত্তমের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপিত হয়। নরোত্তম যে 
শ্রীনিবাসের বুন্দাবনগমনের পরবর্তাঁ কোনও সময়ে বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ 
নাই ।৩১ “প্রমবিলাস, এবং “অন্কুরাগবল্লী'র ঘটনাবি্তাস অন্গ্যায়ী তাহাই প্রতীয়মান 
হয়। নরহ্রি-চক্রবর্তীও একই কথা বলিয়াছেন । তবে তাহার “ভক্তিরত্বাকর" ও 'নরোতম- 
বিলাসে” লিখিত হইয়াছে যে নরোতমের বৃন্দাবনগমন ঘটে শ্রানিবাসের “আচাষ্-উপাধি 
প্রাপ্তিরও পরে ।৩২ কিন্তু “প্রেমবিলাস' ও “অন্ভরাগবল্লী'র বিবরণ অন্ত্যায়ী এইরূপ সিদ্ধান্ত 
সংগত মনে হয় না। তাহা হইতে কেবল এইটুকু বলা চলে যে '"আচার্য'-উপাধি প্রাপ্তির 
নিকটবর্তাঁ কোনও সময়ে উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটলে তাহারা এক অবিচ্ছেন্ঠ সম্বন্ধ যুক্ত 
হইয়া! পড়েন। 

কিছুদিন পরে জীব-গোস্বামীর নির্দেশে শ্রীনিবাস ও নরোতম রাঘব-গোন্বামীর সহিত 


(৫৯) র্থ. ম., পৃ. ২৪3 তু প্রে, বি.-১২শ- বি., পৃ. ১৩৭ (৩৯) প্রে, বি.--১২প, বি. 
পৃ. ১৩৮-৪* $ ভ. র”--81৩৯৬-৪৯২ ) তু" অং. ব.-ওর্থ, ম', পৃ. ২৪-২৫ ৫৩১) হু, কে. বি.)--পৃ- ৫3 
গু, বে. সা. প.) পৃ ১৯৪ (৩২) ভ. র.--81৪১১ / ন' বি.--২য়. বি. পৃ. ২৬ 


শ্রীনিবাস-আচার্য ৫৫৩ 


মথুরা-বুন্দাবন পরিক্রম! করিয়া ফিরিলে জীব শ্রীনিবাসকে বৈষ্ঞবধর্ম গ্রচারের যোগ্য 
উত্তরাধিকারী বিবেচনা! করিয়1 তাহার ও নরোত্বমের মারফত গোস্বামী-রচিত ভক্তিগ্রন্থাদি 
গৌড়ে প্রেরণ করিতে মনস্থ করিলেন । “অন্নুরাগবন্লী্মতে৩৩ জীব শ্রীনিবাসের প্রতিভা 
দেখিয়া বিস্মিত হইলে তাহাকে “আচার্য উপাধি প্রদান করিবার সংকল্প করিয়। রাখিয়া 
ছিলেন। এখন গৌড়ে গোস্বামী-গ্রন্থ প্রচারের অধিকার প্রদান সম্পর্কে পূর্ব-সিদ্ধাস্ত মত 
একটি সভার আয়োজন করিয়া বস্ত্র চাদর প্রভৃতি দিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রীনিবাসকে 
“আচাধ উপাধিতে ভূষিত করা হইল । 'প্রেমবিলাস*কার বলিতেছেন৩৪ ষে এই সমক়্ 
জীবগোম্বামী নরোত্বমকে ডাকিয়া! বলিলেন £ 

শুন নরোত্তম তোমায় কহি এক কথা 

এই গ্ঠামানন্দ ছিল! মোর স্থানে এথ ॥ 

ইহারেত লৈয়া যাই কৃষ্-কথারঙ্গে ৷ 

নিজদেশে পাঠাইবা লোক দিয়া সঙ্গে ॥ 
এই বলিয়া তিনি শ্যামানন্দকে নরোত্বমের হস্তে সমর্গণ করিয়া তাহকে নানাবিধ উপদেশ 
প্রদান করিলেন এবং শ্যামানন্দও শ্রীনিবাস-নরোত্বমের সঙ্গে গৌড়াভিমুখে যাত্রা করিলেন । 

আশ্চর্যের বিষয় এই যে 'অনুরাগবল্লী'তে শ্রীনিবাসাদির এই গৌঁড়গমন-গ্রসঙ্গে শ্যামা- 

নন্দের নাম পর্যস্ত উল্লেখিত হয় নাই । এই গ্রশ্থান্যায়ী৩৫ শ্রীনিবাস দ্বিতীয়বার বুন্দাবনে 
আদিলে সেই সময়েই জীব শ্যামানন্দকে শ্ট্রীনিবাসের সহিত গৌড়ে পাঠাইয়া দেন। 
আবার সমগ্র “কর্ণানন্দ*-গ্রন্থের কোথাও শ্যামানন্দের নাম নাই। অবশ্য “ভক্তিরত্বাকরে'র 
লেখক প্রমবিলাস” এব: 'অনুরাগবলী” এই উভগ়-গ্রশ্থের মধ্যে সামঞ্জশ্যবিধান 
করিয়। জানাইয়াছেন ষে শ্রানিবাসের দুইবার বুন্দাবন-গমনকালেই শ্যামানন্দও দুইবার 
বৃন্াবনগমন করিয়াছিলেন । কিন্তু পূর্বে কিছু স্থির না করির! অল্পদিনের ব্যবধানে একই 
সঙ্গে দুইজনের দুইবার বুন্দাবনগমনের মধ্যে ষে আকম্মিকতা রহিয়াছে তাহাতে “ভভ্তি- 
রত্বাকরে'র বর্ণনা অবিশ্বাস্য হইয়। উঠে। কারণ অন্ত ছুইটি গ্রস্থের কোনটিতেই শ্যামা- 
নন্দের দুইবার গমনের কথা! বল] হয় নাই। স্ুতরাং শ্রীনিবাসের সহিত শ্যামানন্দ 
ুইবারই বৃন্দাবন হইতে গৌড়ে আসিয়াছিলেন কিনা, কিংবা, একবার আসিয়! থাকিলে 
তাহা কোন্বার, তাহা! বলা কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু শ্রীনিবাসের বুন্দাবন-সম্পফিত 
ঘটনাবলীর বর্ণনায় €প্রমবিলাসে*র মধ্যে যথেষ্ট অসামপ্স্ত রহিয়াছে । “ভক্তিরত্রাকরে'র 
ঘটনা-বর্ণনার মধ্যে অবশ্য একটি সময়ক্রম লক্ষ্য করা যায়, এবং সেইজন্যই গ্রন্থবিত 


(৩৩) ওর্থ, ম., পৃ. ২৫; ৫ম. মণ, পৃ" ৩২-৩৩ (৩৪) ১২শ, বি, পৃ. ১৪৫ (৩৫) ৬. ম.+ পৃ. ৪০ 


৫৫৪ চৈতন্য-পরিকর 


ঘটনাগুলির মধ্যে মোটামুটি একটি সামগ্রস্ত রক্ষিত হইয়াছে। সেই হিসাবে এই স্থলেও 
ভেক্তিরত্বাকর"-প্রদত্ত ঘটনাগুলিকে গ্রহণ করিতে হয়। 

যাহা হউক, শ্রীনিবাসা্দির যাত্রার আয়ে'জন সম্পন্ন হইলে জীব-গোস্বামী তাহাদিগকে 
লইয়! গোবিন্দ-মন্দিরের দিকে ধাবিত হইলে পথিমধ্যে দ্বিজ-হরিদরাসাচার্য তাহার ছুই পুত্র 
শ্রীনাস এবং গোকুলানন্দকে গৌড়ে গিয়া দীক্ষাদান করিবার জন্য শ্রীনিবাদের নিকট 
অনুরোধ জানাইলেন।৩৬ আবার যমুনাতীরে আসিয়! শ্রীনিবাস ব্রজবাসী ভক্ত- 
কানায়া এবং তাহার মাতার আশীর্বাদ গ্রহণ করিলেন। তারপর তাহারা তূগর্ভ ও 
ও গোপাল-ভট্টের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং কর্ণানন্দ'-কার জানাইতেছেন৩৭ ষে গোপাল- 
্ স্ব-রক্ষিত "গৌরের কৌপীন বহির্বাস শ্রীনিবাসের মন্তকে বীধিয়া! দিয়া প্রকারাস্তরে 
তাহাকেই তাহার যোগ্য উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করেন। ক্রমে তাহারা লোকনাথ- 
গোস্বামীর নিকট পৌঁছাইলে তিনিও তাঁহার শিষ্য নরোত্বমকে শ্রীনিবাসের হস্তেই সমর্পণ 
করেন। পরদিন প্রভাতেই গোবিন্দ-মন্দির হইতে যাত্রা আরস্ত হইল। গ্রস্থপূর্ণ সম্পৃট 
বহন করিবার জন্য দুইটি গাড়ী, চারিটি বলিষ্ঠ বলদ এবং দশজন মানুষকে পূর্ব হইতেই 
প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছিল 1৩৮ শ্রীনিবাস গ্রন্থরাজিসহত৯ সেই ছোট্ট দলটিকে সঙ্গে 
লইয়! অগ্রসর হুইলেন। জীব-গোস্বামী প্রভৃতি কয়েকজন ভক্ত মথুরা পর্যস্ত আসিয়া 
তাহাদিগকে বিদায় দিয়া ফিরিলেন। গ্রন্থ সহিত বুন্দাবন-গোস্বামীদিগের প্রাণভরা আশীর্বাদ 
লইয়া শ্রীনিবাস-নরোত্মম গৌড়াভিমুখে যাত্রা সুরু করিলেন। 

কিন্ত শ্রীনিবাসাদি পঞ্চকুট পার হইয়! গৌড়-সীমাস্তে বনবিষুপুরের রাজা হাস্বীরের 
রাজাযমধ্যে গোপালপুর গ্রামে আসিয়া রাত্রি যাপন করিতে থাকিলে উক্ত গ্রস্থরাজি দ্য 
কর্তৃক অপহৃত হয়। এই ঘটনাতে বৈষ্ণব-ভক্তবুন্দের মাথায় যেন বজ্জাঘাত পড়িল। প্রভাতে 
উঠিয়া শ্রীনিবাস নরোত্তমাদি ভত্তবৃন্দকে নানাভাবে বুঝাইয়। স্বদেশে প্রেরণ করিলেন। 


(৩৬) ভ. র.--৬1৩২৬ (৩৫০) (৩৭) ৬ষ্ঠ. নি, পৃ" ১১৩ (৩৮) প্রে, বি.--১২শ' বি, পৃ. ১৪৫) ভ. 
র._-৬।৩১৭, ৫১৭-২১ ৩৯) শ্রীনিবাস কতৃকি গৌড়ে প্রচারিত গ্রস্থগুলি সম্বন্ধে একমাত্র কর্ণাননদ 
গ্রন্থে (১ম. নি., পৃ" ৩) লিখিত হইয়াছে £ 

গোৌড়দেশে লক্ষ গ্রন্থ কৈল। প্রকটন | 
শ্রীরপ গোস্বামিকৃত বত গ্রস্থগণ । 
যতগ্রন্থ প্রকাশিলা গোস্বামী সনাতন ॥ 
প্রীভ্ট গোসাক্রি যাহা করিল। প্রকাশ । 
রঘুনাথ ভট আর রঘুনাধদাস ॥ 

শ্রীজীব গোম্বামিকৃত বত গ্রস্থচয় ॥ 
কবিরাজ গ্রন্থ যত কৈল। রসময় | 


শ্রীনিবাস-আচার্ষ ৫৫৫ 


কিন্তু বুন্দাবনের গোস্বামী-বুন্দ তাহারই তত্বাবধানে যে অমূল্য সম্পদগুলি (প্রেরণ করিয়াছিলেন, 
সেইগুলিকে ছাড়িয়া যাওয়। তাহার দ্বারা! সম্ভব হইল না। তিনি ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া! এখানে 
ওখানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন । 

কিছুদিন পরে একদিন তিনি এক ব্যক্তির নিকট সন্ধান পাইলেন৪০ যে বিষণপুরে 
'রাজস্থানে, গেলে গ্রস্থরাজির পু্ঃপ্রান্তি ঘটিবে। শ্রীনিবাস বিষুুর অভিমুখে অগ্রসর 
হইয়! দেউলি-গ্রামস্থ কৃষ্ণবল্লভ-চক্রবর্তী নামক এক ব্যক্তির আশ্রয়ে আসিয়া তাহার নিকটও. 
সন্ধান পাইলেন যে গ্রন্থপূর্ণ সিন্দুকগুলি রাজা-হাত্বীরের নিয়োজিত দস্যদল কর্তৃক লুণ্ঠিত 
হইয়! রাজগৃহে রক্ষিত হইয়াছে । তখন তিনি কৃষ্ণবল্লভের সহায়তায় একদিন রাজসভায়, 
ভাগবতপাঠ শুনিতে গিয়া রাজপণ্ডিত ব্যাস-চক্রবর্তীকে শান্ত্রালোচনায় পরাভূত করিলে 
রাজা-হাম্বীর ও ব্যাস-চক্রবত্ঁ উভয়েই তাহার অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাহার. 
চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। এইভাবে শ্রীনিবাস গ্রন্থগ্রাপ্তির সহিত একত্রে রাজা-হাম্বীর, 
এবং তাহার পরিবারবর্গ ও রাজসভাস্থ সকলের হৃদয় জয় করিয়া বিষ্ণুপুর মধ্যে বিপুল 
সম্মান লাভ করিলেন।৪১ সমগ্র বিষ্ণুপুর বৈষ্ণবধর্মের বন্তায় প্লাবিত হইল এবং 
রাজানুরোধে শ্রীনিবাসকে বেশ কিছুকাল বিষুণুরে অবস্থান করিতে হইল। কিন্তু শেষে 
তিনি তাহার বিধবা অসহায়! মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য উদ্গ্রীব হইলে রাজা ও 
রাণী তাহাকে বিদায় দান করিলেন। ব্যাস ও কৃষ্ণবল্পভ তাহার অনুগামী হইলেন। 

শ্রীনিবাস যাজিগ্রামে গিয়া! মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । কিন্তু যখন তিনি সংবাদ' 
পাইলেন যে বিষ্ু্রিয়ামাতার তিরোভাব ঘটিয়াছে এবং নরহরি-ঠাকুর ও গদাধরদাস, 
কোনওরূপে বাচিয়া আছেন মাত্র তখন তিনি শ্রীথণ্ডে গিয়া রঘুনন্দনের সহায়তায় তাহার 
আদি-গুরু নরহরির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নানাবিধ আলোচনার পর নরহরি 
শ্রীনিবাসকে তাহার পরমা-বৈষ্কবী মাতার ইচ্ছা পুরণার্থে দ্ারপরিগ্রহ করার অস্থমতি 4 
গ্রীন করিলেন। শ্রীনিবাস প্রথমে আপত্তি জানাইলেও শেষ পর্ধস্ত সম্মতি দান করিয়া 
কণ্টকনগরে চলিয়া গেলেন। সেইস্থানে গদাধরদাসপ্রতুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি' 
পুনরায় যাজিগ্রামে আগিলে কয়েকদিনের মধ্যেই নীলাচল-প্রত্যাগত নরোত্রম-ঠাকুর, 
আসিয়া তীঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নরোত্বম খেতুরিতে চলিয়৷ গেলে অল্পকাল, 
মধ্যেই যাজিগ্রামবাসী গোপাল-চক্রবর্তীর কন্যা। ত্রৌপদীর সহিত শ্রীনিবাদের শুভপরিণয়, 
ঘটে। «প্রমবিলাস'কার বলেন যে এই বিবাহ ঘটে শ্রীনিবাসের মাতৃবিয়োগেরও পরে। 
মাতৃবিয়োগের পর শ্রীনিবাস মহোৎসবের আয়োজন করিলে তদুপলক্ষে শ্রীধগ্াগত রঘুনন্দন 


:&৪*) ভ. র,-:1১১৬ (৪১) রাজা-হাম্বীরের জীবনীতে স্থাপহরণ, গ্রস্থপ্রাপ্ডি এবং সপরিবারে 
রাজ ও প্রজার্দিগের বৈফবধর্ম-গ্রহণাদি সম্বন্ধে বিস্তুত বিবরণ প্রদত্ত হইফ্াছে। 


৫৫৬ চৈতগ্ত-পরিকর 


সুলোচন প্রভৃতি ভক্ত তাহার বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলেন ।৪২ রঘুনন্দন সেই "গ্রামের 
ভূমিক' বিপ্র-গোপালদাসকে কন্তা সম্প্রদদানের অনুরোধ জ্ঞাপন করিলে গোপালদাস স্বীয় 
ভ্রাতা বৃন্দাবনের স্বীকৃতি গ্রহণ করেন এবং শ্রীনিবাস-আচার্ষের সহিত গোপাল-তনয়ার বিবাহ 
ঘটে। কিন্তু প্রমবিলাসে'র এই সময়কার বিবরণগুলি এতই বিশ্ুংখলবিন্যস্ত যে অন্য 
গ্রন্থের সমর্থন ব্যতিরেকে, কিংব।, অন্ত গ্রস্থবণিত ঘটনার সহিত ইহার বর্ণনীকে বিশেষভাবে 
পরীক্ষা না করিয়া ঘটনাগুলির কালামুক্রমকে যথাযথভাবে গ্রহণ করা! চলে না। আশ্চর্ধের 
বিষয়, 'প্রেমবিলাস'কার একস্থানেই শ্রীনিবাসের ছুইটি বিবাহের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 
তিনি শ্রীনিবাস সম্ষন্ধে খুঁটিনাটি নানা-বিষয়ের উল্লেখ করিলেও তাহার ছুইটি বিবাহের 
মধ্যবতিকালের কাধাবলীর পরিচয় প্রদান করেন নাই? কিংবা অন্যত্র তাহা করিলেও 
তাহা যে এ অস্তর্বতিকালেরই কাধাবলী তাহা বুঝিবার সুযোগ দেন নাই। “ভক্তিরত্বাকরে"র 
পূর্ব-বর্ণনা অঙ্গযায়ী জানা যায় যে শ্রীনিধাসের বিবাহকালে তাহার পত্রী ভ্রোপদীর নাম 
পরিবর্তন করিয়া ইশ্বরী রাখ! হইয়াছিল। শ্ঠামদাস বা শ্ামানন্দ এবং রামচন্দ্র বা 
রামচরণ নামে দ্রৌপদীর ছুই ভ্রাতা ছিলেন ।৪৩ শ্রীনিবাসের বিবাহ হইয়া গেলে তাহারাও 
পিতা এবং ভগ্রীর সহিত শ্রীনিবাসের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন 1৪৪ “নরোত্মবিলাস”- 
গ্রন্থেঃ৫ একজন রামচরণ-চক্রবর্তার নাম পাওয়া যায়, তিনি নরোত্তমের শিশ্তানুশিষ্য | 
ক্ুতরাং তিনি শ্রীনিবাসের কনিষ্ট-শ্ঠালক৪৬ হইতেই পারেন ন1। কাঞ্চনগড়িয়া হইতে গণসহ 
শ্রীনিবাদ-আচার্ধের খেতুরি গমনকাল৪৭ ছাড়া শ্রীনিবাসের শ্ঠালকদ্বয়ের সাক্ষাৎ আর 
পাওয়া যায় না। 

গৃহস্থাশ্রম-গ্রহণের পর শ্রীনিবাস গোস্বামী-গ্রস্থাদ্ির অধ্যাপনায় আপনাকে নিয়োজিত 
করিলেন 1৪৮ এই সমন্ব দ্বিজ-হরিদাসাচার্ধের পুত্র গোকুলানন্দ ও শ্রীদাস তাহার নিকট 
দীক্ষাগ্রহণ করিতে চাহিলে প্রথমে বিছ্যাভ্যাস করিবার উপদেশ দিয়! তিনি তাহাদদিগকেও 
শিক্ষা দিতে লাগিলেন । আর একদিন রামচন্দ্র-সেন বিবাহান্তে দোলায় চড়িয়। যাঁজি গ্রাম- 
পথে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন। শ্রীনিবাস লোকমুখে তাহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তির কথা 
গুনিয়! তাহাকে বৈষ্ঞবধর্মীবলম্বী করিতে ইচ্ছুক হইলেন । পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিলে 
উভয়ের মধ্যে শাস্ত্র-সন্বন্ধীয় নানাবিধ আলোচনার পর রামচন্দ্র শ্রীনিবাসের ছ্বারা প্রভাবিত 
হইয়া তাহার নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিলেন। এইভাবে রামচন্দ্রের মত একজন 


(৪২) প্রে. বি.--১৭শ. বি. পৃ- ২৪৭-৪৮ (৪৩) প্রে, বি.--১৭শ, বি. পৃ. ২৪৮; ২*শ. বি. 
পৃ. ৩৪৯ £ কর্ণ.--৬ষ্* নি, পৃ. ১২৯; ভ. র.-৮৮1৪৯৯ 7 গো, ত.---পৃ. ৩২১ 0৪8) ভ. র.--৮1৪৯৭- 
&৯১ (৪৫) ১২শ. বি., পৃ. ১৯৭ (৪৬) কর্ণ.--৬ষ্ঠ. নি., পৃ. ১২* (৪৭) ভ. র.--১০।১৪১ ৫৮) $--৮1৫*৬ 


শ্রীনিবাস-আচার্য ৫৫৭ 


যথার্থ জ্ঞানী, প্রতিভাবান ও প্রভাবশালী ব্যক্তির সহিত যুক্ত হওয়ায় শ্রীনিবাসেব খ্যাতি 
দূঢ়ভিত্বির উপর স্থাপিত হইল ।৪৯ 

€প্রেমবিলাস'-কার বলেন যে রামচক্রের দীক্ষাগ্রহণের কিছুকাল পরে তাহার 
যাজিগ্রাম-বাসকালেই তাহার ভ্রাতা গোবিন্দও শ্রীনিবাসকর্তৃক দীক্ষিত হুন। কিন্তু 
শ্রীনিবাসের ছুইবার বুন্দাবনগমন বর্ণনায় ও তৎসম্পফ্িত কয়েকটি ঘটনাবিহ্তাসে প্রম- 
বিলাসের মধ্যে যথেষ্ট ভ্রম-প্রমাদ পরিলক্ষিত হয়। চতুর্দশবিলাসের প্রারস্তেণ০ 
লিখিত হইয়াছে যে শ্রীনিবাস বৃন্দাবন হইতে ফিরিলে শ্রীথণ্ডে রঘুনন্দন-ঠাকুর তাহাকে 
নরহরি-সরকার-ঠাকুরের মৃত্যুবাত প্রদান করেন। স্বয়ং লেখক তখন সেইস্থলে উপস্থিত 
ছিলেন। অথচ এই বর্ণনার বু পরে ষোড়শবিলাসের শেষভাগে৫১ আসিয়া লেখক 
জানাইতেছেন যে জাহ্বা-ঠাকুরাণী অন্যান্য ভক্তবৃন্দ এবং লেখক সহিত বৃন্দাবন হইতে 
ফিরিয়। শ্রীথণ্ডে নরহরির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং শ্রীনিবাস নামে কোন বালক 
থাকিয়া থাকিলে তাহাকে বুন্দাবনে প/ঠাইবার জন্য তিনি সরকার-ঠাকুরকে নিদেশ দান 
করিলেন। তারপর জাহৃবা চলিয়া গেলে লেখক সেইস্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন 
এবং অচিরে চাখন্দি হইতে শ্রীনিবাস আসিলে তিনি সেই সবপ্রথম শ্রীনিবাস নামক 'পুরুষ- 
রতন'কে “নয়নে দেখিলে” । আবার গ্রন্থের পঞ্চম ও বষ্ঠ বিলাসঘয়ের একেবারে প্রথমের 
বর্ণনা হইতেও স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় ষে শ্রীনিবাস তাহার প্রথমবার বুন্দাবনগমনের পূর্বে 
খড়দহে গিয়াই জানবার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন । সুতরাং ৫ম. ৬.১ ১৪শ. ও ১৬শ. 
বিলাসে বর্ধিত শ্রীনিবাসের বুন্দাবনগমন ও প্রত্যাবর্তন ঘটনা যে তাহার প্রথমবারেরই 
বন্দাবনগমন ও প্রত্যাবতন ঘটনা, তাহাতে সন্দেহ থাকেনা এবং তৎপূর্বেই যে জাহবা- 
ঠাকুরাণী বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবত'ন করিয়াছেন তাহাও প্রমাণিত হয়। অথচ আশ্চর্যের 
বিষয় এই ষে লেখক কোথাও ঘটনার পুররাবৃত্তি করিতেছেন বলিয়া! বুঝিবার উপায় নাই। 
প্রতি-ক্ষেত্রেই অগ্রপশ্চাৎ অন্যান্ত ঘটনার মধ্যে এই বর্ণনাগুলির এমনভাবে যোজনা করা 
হইয়াছে যে বিভিন্নকালে অনুষ্ঠিত ঘটনাগুলির সহিত উক্ত গমন-প্রত্যাবর্তন ঘটনাকে 
বিভিন্ন সময়ের পৃথকভাবে গমন ও প্রত্যাবর্তন বলিয়া ধারণা জন্মে। চতুদশবিলাসের 
বর্ণনায় স্বয়ং লেখকের উপস্থিতি হইতে সন্নিহিত বর্ণনার ঘটনাগুলিকে শ্রীনিবাসের প্রথমবার 
বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের সহিত যুক্ত বলিয়া মনে হয়। অর্থাৎ শ্রীনিবাসের প্রথমবার 
প্রত্যাবর্তনের পূরেই যে নরহরি-সরকার-ঠাকুর লোকান্তরিত হইয়াছেন এবং রামচন্দ্র-সেন 
ও তাহার ভ্রাতা গোবিন্দ কুমারনগর হইতে তেলিয়াবুধরিতে উঠিয়া গিয়াছেন, তাহাই সম্ভব 


৪৯) প্রীনিবাস কর্তৃক রামচন্দ্রের দীক্ষা-গ্রহণাদি বিষয় রামচন্ত্র-কবিরাজের জীবনী মধ্যে বিশেষ- 
ভাবে আলোচিত হইয়াছে । (৫০) পৃ.১৮৭-৮৮ (৫১) পৃ ২৩৫ 


€৫৮ চেতন্য-পারকর 


মনে হয়। এইবারেই যে গোবিন্দও শ্রীনিবাস কর্তৃক দীক্ষিত হন, তাহাও গ্রন্থের বর্ণনা- 
সুযায়ী ধরিয়া লইতে হয় । অথচ “ভক্তিরত্বাকর ও “নরোত্মমবিলাসে'র ছ্ধযর্ঘহীন বর্ণনা হইতে 
জান! যায় যে উক্ত ঘটনাগুলি শ্রীনিবাসের দ্বিতীয়বার বৃন্দীবন হইতে প্রত্যাবর্তনের সহিত 
সম্পফ্িত। তাহার প্রথমবার প্রত্যাবর্তনের পর যে নরহরি-সরকার তাহাকে দারপরিগ্রহ 
করিবার অনুমতি দান করিয়াছিলেন এবং তাহার দ্বিতীয়বার প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই যে 
সরকার-ঠাকুরের তিরোভাব ঘটিয়াছে, “ভক্তিরত্বাকরে, তাহার বিশেষ উল্লেখ আছে। 
আবার প্রথমবার প্রত্যাবর্তনের পরে রামচন্দ্রের সহিত শ্রীনিবাসের প্রথম সাক্ষাৎ 
কালে ষে গোবিন্দা্দি কুমারনগরে বাস করিতেছিলেন, “ভক্তিরত্বাকর, ও “নরোত্বম- 
বিলাসে”র এই বর্ণন। “কর্ণানন্দ' এবং “ভক্তমালে”র বর্ণনা হইতেও বিশেষভাবে সমর্ধিত 
হয়।৫২ এই সময়েই যে নরহরি শ্রীনিবাসের বিবাহের অনুমতি দান' করেন তাহাও 
“অন্ুরাগবল্লী” হইতে জানা যায় ।৫৩ “প্রেমবিলাস+-কার বলেন যে এই সময়েই রামচন্দ্র 
কবিরাজ শ্রীথণ্ডে শ্রীনিবাস কর্তৃক দীক্ষিত হন। কিন্তু “অনুরাগবল্লী”র সহিত “ভক্তিরত্বীকর' 
প্রভৃতির উল্লেখ হইতে জানা যায় যে যাজিগ্রামেই উক্ত দীক্ষা গ্রহণ ঘটে। 

আবার শ্রীনিবাস-আচার্ষের দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পরেই যে খেতুরি- 
মহামহোৎসব সংঘটিত হয়, এ বিষয়ে সকল গ্রস্থকারই একমত । “প্রেমবিলাসে”র উনবিংশ 
বিলাসের৫৪ বর্ণনাতেও দেখা যায় যে শ্রীনিবাস দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনগমন করিলে, কিছুদিন 
পরে রামচন্ত্রও বুন্দাবনে প্রেরিত হন এবং তাহারা প্রত্যাবর্তন করিলে খেতুরির মহামহোৎসব 
সংঘটিত হয়। এই বর্ণনা অন্যান্য গ্রন্থের বর্ণনার সহিত বিশেষভাবেই মিলিয়! যায়। 
অথচ চতুর্্শবিলাসে বগ্লিত হইয়াছে যে বনবিষুপুরে গ্রন্থচুরির পর শ্রীনিবাসের শ্রীথণ্ডে 
প্রত্যাবর্তনকালে লেখক সেই স্থলে উপস্থিত ছিলেন; এবং তাহারপর রামচন্দ্রের, ও 
তেলিয়াবুধরি হইতে আগত রামচন্দ্র-্রাতা গোবিন্দের দীক্ষা-গ্রহণাদি সম্পন্ন হইলে ফাল্গুনী 
পু্ণিমাতে খেতুরির মহামহোৎ্সব আরম্ভ হয়। এই সমস্ত স্ববিরোধী বর্ণনা হইতে 
“প্রেমবিলাসে'র এতৎসংক্রাস্ত ঘটনাবিন্যাসকে যথাযথ বা সময়ানুক্রমিক বলিয়া ধর! 
চলে না। জাহ্বা-ঠাকুরাণীর বুন্দাবনগমন-বর্ণনার মধ্যেও এইরূপ সময়গত ত্রুটি পরিলক্ষিত 
হয়। পঞ্চদশবিলাসের প্রারস্ভে তাহার দ্বিতীয়বার বুন্দাবনযাত্রার উল্লেখের পর ষোড়শ 
বিলাসের মধ্যে তাহার প্রথমবার বুন্দাবনগমনের কথা বর্ধিত হইয়াছে।৫৫ শ্রীনিবাসের 
দুইবার বৃন্দাবনগমন-সম্পকিত ঘটনাবলীর বর্ণনা পাঠে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে 


| (৫২) কর্ণ.--১ম.নি, পৃ ৫-৭ $ ভ. মা” পৃ" ২০৮-৯ (৫৩) ৬, ম., পৃ.৩৮ (৫৪) পৃ. ৩৯৪-৫ (৫৫) 
১৫শ, বি. পৃ" ২১২ $ ১৬শ* বি” পৃ. ২২১ 


শ্রীনিবাস-আচার্য ৫৫৪ 


্স্থকার (বা লিপিকার? ) ছুইবারের বহু ঘটনাকে একত্রিত করিয়া একবারের মধে] 
সন্নিবেশিত করিয়াছেন। 

যাহাহউক, দীক্ষাগ্রহণের পর রামচন্দ্র শ্রীনিবাসের সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন । 
প্রীনিবাসের বিষুপুর-সঙ্গী ব্যাসাচাধও তথায় উপস্থিত ছিলেন। যাজিগ্রামে থাকিয়া 
তিনজনের মধ্যে নানাবিধ শান্ত্রালোচন! চলিতে লাগিল ।৫৬ এই সময় একদিন হাম্বীরের 
নিকট হইতে পত্রবাহক আপিয়া৫৭ জানাইল যে শ্রীনিবাসের বিষুপুর-অবস্থানকালেই 
রাজা গ্রন্থপ্রাপ্তির সংবাদদান নিমিত্ত বৃন্দাবনে যে দুইজন লোক পাঠাইয়াছিলেন তাহার! 
জীব-গোন্বামীর দুইটি পত্রসহ প্রত্যাবর্তন করিয়াছে, শ্রীনিবাসকেও শ্রীজীব পত্র 
লিখিয়াছেন। হান্বীরও শ্রীনিবাসকে একটি পৃথক পত্রে বিষুুর-গমনের অনুরোধ 
জানাইয়াছিলেন। শ্রানিবাস হাম্বীরকে প্রত্যুত্তর দিয়া পত্রবাহককে বিদায় দিলেন। 
কিন্ত কয়েক মাসের মধ্যেই শুক্লান্থর-ব্রদ্মচারী, গদাধরদাস এবং নরহরি-সরকার-ঠাকুরের 
তিরোভাবে৫৮ শোকাভিভূত হইয়া শ্রীনিবাস পুনরায় বুন্দাবনের অভিমুখে যাত্রা আরম্ত 
করিলেন ।৫৯ 

'প্রেমবিলা্'-কার বলেন যে ইতিপূর্বে এক গৌড়বাসী বৈষ্ণব বৃন্দাবনে গিয় শ্রীনিবাস 
কর্তৃক রামচন্দ্রের ও হাম্বীরের প্রভাবিত হইবার কথা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন ।৬০ তাহার পর 
বৃন্দাবনের 'পুজারীঠাকুর-শিল্ত কষ্দাস এবং 'ভূগর্ভঠাকুর-শিঙ্ক রামদাস নামক ছুইজন 
বৈষ্ণব গৌড়-নীলাচল ভ্রমণের উদ্দেস্তে বাহির হইয়। জীব, গোপাল-ভট্ট, লোকনাথ প্রভৃতি 
গোস্বামী-গণের বার্তা বহন করিয়া ক্রমে ক্রমে খেতুরিতে নরোত্তম রামচন্দ্র, যাজিগ্রামে 
শ্রীনিবাস এবং উৎকলে শ্থামানন্দ ও রসিকানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন৬১ এবং 
নরোত্ম শ্রানিবাসার্দি সকলকে গোম্বামী-বুন্দের আশীর্বাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তাহাদের 
নিকট হুইতে শ্রীনিবাস স্বীয় গুরু গোপাল-ভট্টাদির সংবাদ ও আশীবাদ প্রাপ্ত হন। কিন্ত 
গ্রন্থকার আরও একটি সংবাদ দিয়াছেন৬২ যে শ্রীনিবাসের বুন্দাবন-গমনের পূর্বেই জাহ্বা- 
শিল্তা বিষুপুর-সঙ্গিকটস্থ আউলিয়া-চৈতন্যদাস৬৩ নামক এক বৈষ্ণবভক্ত বৃন্দাবনে 
পৌছাইলে গোপাল-ভট্ট-গোস্বামী তাহাকে শ্রীনিবাসাদির কথা জিজ্ঞাসা করেন। 
চৈতস্যদাস তখন তাহাকে বিষুপুরে শ্রীনিবাস-প্রভাবের কথা জানাইয়া! সংবাদ দেন যে 
শ্রীনিবাস সম্প্রতি বিবাহ করিয়াছেন। শেষোক্ত সংবাদ শ্রবণ করিম ভ্ট-গোন্বামী 
মুহমান হইয়া পড়েন। পরে চৈতন্যদাস বৃন্দাবন-পরিক্রমার পর বিষুণ্পুরে প্রত্যাবর্তন 


(৫৬) প্রে, বি.--১৪শ, বি. পৃ. ১৮৯-৯২ (৫৭) ভ. র.৯২৮ (৫৮) 8৯1৫৩, ৫৪, ৬৩ 
€৫৯) এ--৯1৭১ (৬*) ১৭শ. বি. পৃ. ২৩৮৩৯ (৬১) পৃ" ২৪০-৪৬ (৬২) ১৬শ. বি., পৃ. ২৩৫-৩৭ 
€৬৩) ইহার সম্বন্ধে নারায়ণ-পর্িতের জীবনী ত্রষ্টব্য। 


চি চৈতন্য-পরিকর 


করিয়া রাজা-হাম্বীরের সহিত সাক্ষাৎ করিলে রাজা তাহাকে আচার্ধঠাকুরের নিকট লইয়া 
যান। সেইস্থানে তিনি বলিলেন যে বিবাহের কথা শুনিয়৷ ভট্ট-গোস্বামী আসন হইতে 
উঠিয়া পগুবৎ হইলেন এবং 

খলৎ 'লৎ বাক্য লাগিলা কহিতে ॥ 
তখন শুনিয়া ঠাকুর কহে করি হায় হায়। 

আপন অভাগ্য দোষ নিবেদিব কায়।। 

আজ্ঞা! নাহি প্রভুর করিল হেন কার্য। 

কহিতে প্রভুর আজ্ঞ। অভাগ্যেতে ধার্ধ | 

ইহ! বলি হায় হায় করয়ে রোদন । 

আর কি দেখিব সেই যুগল চরণ || | 

শ্রীনিবাস প্রতি প্রভু হৈল নির্'য়। 
একমাত্র “প্রেমবিলাসে" প্রদত্ত এই সংবাদ কতদূর সত্য বলা যায় না। সংবাদ সত্য হইলে, 
বলিতে হয় যে শ্রীনিবাস দ্বিতীয়বার বুন্দাবনগমনের সময় বিষুপুরপথে যাত্রা করেন। কিন্তু 
শ্রীনিবাসের বিবাহ-সম্পকিত বিষয়ে যে তাহার গুরু গোপাল-ভট্ট-গোস্বামীর নিষেধাজ্ঞ! 
ছিল, “প্রেমবিলাসে'র বর্ণনায় সম্ভবত তাহাই প্রতিপন্ন হয়। গ্রন্থকার বলিতেছেন৬৪ যে 
্ুলোচন-রঘুনন্দনাদি শ্রীনিবাসের বিবাহ-প্রন্তাব উবাপন করিলে 

আচার্য কহেন প্রভুর আজ্ঞা নাহি মোরে । 

এই লাগি ভয় মোর হয়ে ত অন্তরে ॥ 
সম্ভবত এখানে “প্রভূ” বলিতে গোপাল-ভষ্টকেই বুঝাইতেছে। কিন্তু তাহা না বুঝাইলেও 
ধাহার দ্বারাই হউক না কেন, তাহাকে যে পুর্বে বিবাহ অন্বন্ধে নিষেধ করা হইয়াছিল, তাহ। 
সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এই সম্বন্ধে 'অনুরাগবন্লীর বর্ণনায়ও৬৫ স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। 
তদন্ুযায়ী জান! যায় যে শ্রীনিবাস বুন্দাবনে গিয়া! গোপাল-ভট্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলে 
তিনি তাহাকে প্রথমে অভিনন্দন জানান। কিন্তু তাহার সহিত কথাবার্তা চলিতে থাকিলে 
গোপাল-ভট্ট 

পুন প্রশ্ন করিল তুমি বিবাহ করিয়াছ। 

ইই কহে নাহি করি, কি কারণে পুন ।। 
“অনুরাগবল্লী'-বণিত এইরূপ প্রশ্ন অনুধাবন করিলে €প্রমবিলাসে*র বর্ণনাকে সত্য বলিয়াই 
ধারণ। জন্মে । আউলিয়া-চৈতন্যদাসের কথায় খুব সম্ভবত গোপাল-ভট্রের মন হতাশাক়্, 


(৬৪) ১৭শ. বি. পৃ. ২৪৮ (৬৫) ৬ষ্ঠ. ম., পৃ ৩৮৪৩ 


পপীপপাশিপ ০ শিসপপপপপপস্পেরপপপা 


শ্রীনিবাস-আচার্ধ ৫৬৯ 


ভরিয়া গিয়াছিল। কিন্ত তিনি এখন শ্রীনিবাসের কথায় আশ্বস্ত হইলেন এবং একদিন 
শ্রীনিবাসকে 

কহিলেন রাধারমণের অধিকারী । 

করিল তোমারে আমি মনেতে বিচারি || 

আমার অবিষ্তমানে বত অধিকার । 

সেবার ষে কিছু ভার সকল তোমার ॥ 
কিন্ত এদিকে যাজিগ্রামে একদিন শ্রীনিবাস-পত্বী দ্রৌপদী রামচন্দ্র-কবিরাজকে ডাকাইয়া 
“সব মনছুঃখ তাকে নিভৃতে কহিল+, এবং তিনি শ্রীনিবাসের তত্ব লইবার জন্য তাহাকে 
বুন্দাবনে পাঠাইয়া দেন।৬৬ রামচন্দ্র বুন্দাবনে পৌছাইয়! গোপাল-ভষ্টকে জানাইলেন যে 
শ্রীনিবাস দ্বারপরিগ্রহ করিয়াছেন । তখন ভট্ট-গোস্বামীর সকল আশা সমূলে বিনষ্ট হইয়া 
গেল। তিনি শ্রীনিবাসকে ডাকাইয়া জানিতে চাহিলেন, তাহার এইরূপ মিথ্যা কথ! 
বলিবার কারণ কি। তখন 

ঠাকুর কহয়ে তোমার চরণ বন্দন। 

গোপাল গোবিন্দ গোপানাথ দরশন ॥ 

স্ীজীব গোসাঞ্ি সঙ্গ বুন্দাবন বাস । 

সভার সহিত কৃষ্-কথায় বিলাস ॥। 

এত লভ্য হয় এক অসত্য বচনে। 

এই লোভে কহিয়াছে। সংকোচিত মনে । 
উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে বিবাহের কুফল সম্বন্ধে শ্রীনিবাস পূর্ব হইতেই 
অবহিত ছিলেন। তিনি শেষ পর্বস্ত গোপাল-ভট্টরের নিকট মার্জনা লাভ করিলেন, কিন্তু 
দারপরিগ্রহ করায় তাহাকে গোপাল-ভট্ট-প্রতিষিত () রাধারমণের অধিকারী নিযুক্ত করা 
আর সম্ভব হইল না। কারণ, “বৈরাগী নহিলে' সেই কার্ধের “অধিকারী” হওয়া বিধি- 
বহিভূর্ত ছিল। তাই 

আচার্ধ'ঠাকুতরের পরমার্থ শ্রীগোপ্পীনাথ পুজারী । 

তাহাকে আচার্য ঠাকুর করাইল অধিকারী ॥ 
পরে পৃজারী-গোসীয়ের৬৭ ভ্রাতা দামোদর-গোসাই হরিরাম ও মথুরাদাস নামক তাহার 
দুই পুত্রকে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবনে আসিলে পুজারী-গোস"াই হরিরামকেই (হরিনাথ?) 
সেবার অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন এবং এইভাবে ইহারাই ক্রমে 'বংশ-অধিকারী, হইয়া 
যান।৬৮ 'প্রেমবিলাস” এবং 'নরোত্তমবিলাসে কিন্তু একজন মথুরাদাসকে নরোত্বম- 


(৬৬) ভ্র--_রামচন্দ্র-কবিরাজ (৬৭) ইনিই কি ভূগর্ভ-শিষ্য চৈতন্তদাস ? দ্র" -চৈতন্তদাসের জীবনী 
(৬৮) অ. ব.-৬ষ্ঠ, মণ, পৃ. ৪* 
৩৬ 


৫৬২ চৈতন্য-পরিকর 


শাখাতৃক্ত করা হইয়াছে৬৯ এবং প্রথমোক্ত গ্রন্থে একজন “হরিরাম'কে শ্রানিবাসের 
শাখাতৃক্ত কর! হইয়াছে ।৭০ এই মথুরাদান ও হরিরাম উপরোক্ত “অন্রাগবল্লীঃ-উল্লেখিত 
মথুরাদাস এবং হরিরাম কিনা ব্লা শক্ত । “অন্থরাগবল্লী”র শ্রীনিবাসশাখা-ব্্ণনার মধ্যে 
কিন্ত হরিরামেরও কোন উল্লেখ নাই। 

বৃন্াবনে কিন্ত শ্রীনিবাসের মর্যাদা বিশেষ ক্ষুণ্ন হইয়াছিল বলিয়া! মনে হয় না। পরব্তি- 
কালে জীব-গোস্বামীর সহিত শ্রীনিবাসের যে পত্র বিনিময় চলিত৭৯ তাহা হইতে বুঝিতে 
পারা যায় যে জীব-গোস্বামী চিরকালই তীহাকে গৌঁড়ে ভক্তি-প্রচারের সর্বোত্ম সহায়ক 
মনে করিয়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গ্রস্থাদি প্রেরণ করিয়াছেন এবং নানাবিধ উপদেশ দান 
করিয়াছেন। অন্য ভক্তবুন্দের মধ্যেও ধর্মমতাদি বিষয়ে কলহ ঘটিলে তিনি শ্রানিবাসের 
নিকটই তাহাদের সমস্যা সমাধান করিয়া লইতে নির্দেশ দান করিয়াছেন। সুতরাং 
বৃন্দাবনে সম্ভবত শ্রীনিবাসের মধাদ অন্ষুপ্নই রহিয়াছিল। এমন কি এইবারে ব্যাসাচার্ংও 
বৃন্দাবনে গিয়া জীবের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিতে চাহিলে জীব শ্রীনিবাসকে আপনার 
সহিত অভিন্ন বলিয়া মন্তব্য করিলেন এবং তিনি ব্যাসাচার্ধকে “আপনে সাক্ষাৎ থাকি 
সেবক করাইল”।?২ জীব-গোস্বামী সম্ভবত এই সময়ে 'গোপালচম্পৃ-গ্রস্থ রচনা 
আরম্ভ করিয়াছিলেন।৭৩ তিনি তাহা শ্রীনিবাসকে দেখাইয়া! তাহার সহিত অন্যান্ত 
গ্রন্থ সন্বন্ধেও আলোচনা! করিলেন। তারপর বৈশাখী-পুর্নিমা তিথিতে রাধারমণের 
সিংহাসন-যাত্রা উপলক্ষে মহামহোৎসব সম্পন্ন হইয়া গেলে জীব-গোস্বামী শ্রীনিবাসকে 
গৌঁড়ে চলিয়া যাইবার অন্য নি্দেশ-দান করিলেন। বিদায়কালে তিনি গড়ে প্রচারার্থ 
কিছু গ্রন্থও শ্রীনিবাসের হস্তে অর্পণ করিলেন । “ভক্তিরত্বাকর' হইতে জানা যায় 
যে তিনি এইবারেও শ্ঠামানন্দে সমপ্সিলা আচার্ষের ঠাই 1৭8 

এইবার তিনি বিষুপুরে পৌছাইয়! রাজা-হাম্বীর, রাণী-থলক্ষণা! এবং রাজপুত্র ধাড়ী- 
হাম্বীরকে দীক্ষিত করেন এবং হাম্বীর তাহার গৃহে শ্শ্রীকালা্টাদের সেবা প্রকাশ” করিলে 
শ্রীনিবাসই তাহার অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। তিনি এইবার বিষুঙপুরস্থ আরও 
অনেক ব্যক্তিকে দীক্ষাদদান করিয়া “অনেক জনের পূর্ণ কৈল অভিলাষ" ।৭৫ সম্ভবত 
এইবারেই ব্যাসাচাধের পত্বী ইন্দুমুখী ও পুত্র শ্ঠামাদাসও শ্রীনিবাস কতৃক দীক্ষিত 


(৬৯) প্রে* বি._২০শ' বি", পূ ৩৫৫) ন. বি.--১১শ, বি., পূ. ১৯৩ (৭০) ২*শ. বি. পৃ. ৩৫১ 
€৭১) প্রে- বি.--অর্ধবিলাস পত্র, পৃ. ৩*২-৩*৮ ) কর্ণ.-_-৫ম. নি", পৃ. ৯২-৯৬ ; ভ. র.--১৪1১৪-৪* 
(২) অ. বি.--৬. ম., পৃ. ৪* (৭৩) ভ. র.--৯1১*৭ (৭৪) ৯1১২৩) পূর্বে এই সম্বন্ধে আলোচিত 
হইয়াছে । (৭৫) ৯২৬০, ৩০৬ 
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হইলেন ।৭৬ এই সময়ে শিখর-ভূমির রাজ! ছিলেন হরিনারায়ণ । “আচারের স্থানে শিল্ত 
হইতে তার মন ৭৭ কিন্তুতিনি রাম-মন্ত্রে দীক্ষিত হইবার বাসনা প্রকাশ করিলে 
শ্রীনিবাস উদ্যোগী হইয়! রঙ্ক্ষেত্ত্র হইতে ত্রিমল্প-ভট্টের পুত্রকে আনাইয়া তাহারই দ্বারা 
হরিনারায়ণকে দীক্ষিত করিলেন। ত্রিমলল-তনয় পঞ্চকূটে আসিয়া 

হরিনারায়ণে অনুগ্রহ প্রকাশিয়া। 

শ্রীনিবাস আচার্ষে দিলেন সঁপিয়। ॥ 
এই হরিনারায়ণ সম্বন্ধে “ভক্তিরত্বাকর+-প্রণেত! জানাইতেছেন৭৮ ঃ 

হরিনারায়ণ রাজ! বৈষব প্রধান । 

রামচদ্র বিন। তি হন! জানয়ে আন 11****., 

হরিনারায়ণ কবিরাজে নিবেদিল|। 

শ্রীরামচরিত্রগীত তারে বণি দিল] || 
“ভক্তিরত্বাকরে* গোবিন্দ-কবিরাজকৃত গীতটিও উদ্ধৃত হইয়াছে । ভণিতাংশে গোবিন্দদাস 
হরিনারায়ণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন ঃ 

গোবিন্দদাস হৃদয়ে অবধারল 

হরিনারায়ণ অধিদেব] । 


এইবার শ্রীনিবাস বিষুপুরে থাকিয়া বিষুপুর-অঞ্চলটিকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। হাম্বীর 
তাহাকে “গ্রাম-ভূমি-সামগ্রী? প্রভৃতি অর্পণ করিয়া তাহার জন্য “বিষুপুর মধ্যে উপযুক্ত গৃহ 
নির্মাণ করিয়া! দিলে”৭৯ সেই স্থানে তাহার ইচ্ছান্যায়ী স্থায়িবাসেরও ব্যবস্থা হইয়া গেল। 
বিষ্ণুর হইতে গৌঁড়ে ফিরিয়া শ্রীনিবাস প্রথমে যাজিগ্রামে আদিলেন। তারপর তিনি 
শ্রীখণ্ডে রঘুনন্দনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আবার কণ্টকনগরে গেলেন। তখন সেইস্থানে 
গদাধরদাসের শি্ঠ রঘুনন্বন-চক্রবর্তী গুরুর তিরোভাবতিথি-মহামহোৎসবের আয্বোজনে 
ব্যস্ত ছিলেন। শ্রীনিবাস তাহার সহিত সেই বিষয় সম্বন্ধে আলোচন1 করিয়া যাজিগ্রামে 
ফিরিলেন এবং বিষ্ুপুরে “সমাচারপত্রী” পাঠাইয়া রঘুনন্দনের সহিত উক্ত বিষয় সম্বন্ধে 
আলোচনা করিলেন। তারপর তিনি পুনরায় যথাসময়ে কণ্টকনগরে গিয়া উৎসবে 
যোগদান করিলেন এবং উৎসবটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়৷ তুলিলেন। ইহার অল্নকাল 
পরেই শ্রীথণ্ডে নরহরি-সরকার-ঠাকুরের তিরোভাবতিথি-মহামহোৎসব উদযাপিত হয়। 
সেইস্থলে শ্রীনিবাসের ভাগবতপাঠ ও ব্যাখ্য। শুনিয়া সকলে বিশ্মিত হন এবং সমগ্র গৌড়- 
মণ্ডলের বৈষ্ণবসমাজ উপলব্ধি করিলেন যে তিনিই প্রকৃতপক্ষে চৈতন্প্রবর্তিত ধর্মের 


(৭৬) জ্র.--বীর-হাম্বীর (৭৭) ভ. র.--৯৩*৩ (৭৮) &--১1৪৫৪-৬০ (৭৯) উ.-বীর-হান্থীর 
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যথার্থ উত্তরসাধক এবং উপযুক্ত ধারক ও বাহক। এই উৎসবে স্বয়ং রঘুনন্দন-ঠাকুর 
তাহার গলায় চন্দনচচিত মাল্য পরাইয়! দিলে”০ তাহার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কাহারও কোন 
সংশয় থাকিল না। উৎসবাস্তে শ্রীনিবাস শ্রীথণ্ড হইয়া যাজিগ্রামে ফিরিলেন। এইবার 
যাজিগ্রামে বসিয়া তাহার অধ্যয়ন-অধ্যাপন! এবং ভক্তিধর্মের প্রচার চলিতে লাগিল। 

দ্বিতীয়বার বৃন্াবন-গমনকালে শ্রীনিবাস দ্বিজ-হরিদাসাচাধের তিরোভাব-সংবাদ প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। এখন তিনি গোকুলানন্দ ও শ্রীদাসকে ডাকিয়। তাহাদের স্বর্গীয় পিতৃদেবের 
তিরোভাবতিথি-পালনের জন্য নির্দেশ দান করিলেন। তিনি তাহাদিগকে কাঞ্চনগড়িয়া 
পাঠাইয়া দিলেন এবং নিজেও যথাসময়ে সেইস্থানে উপনীত হইয়া উত্সব সুসম্পন্ন 
করিলেন। এই উপলক্ষে গোকুলানন্দ ও শ্রীদাস তাহার নিকট মন্্রদীক্ষা প্রাঞ্ধ হইলেন । 

উৎসবাস্তে শ্রীনিবাস খেতুরির পথে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে তেলিয়াবুধরিতে রামচন্দ্র- 
কবিরাজের গৃহে রামচন্দ্রের প্রতীক্ষারত. ভ্রাতা গোবিন্দকে রাধারুষ্মন্ত্রে দীক্ষিত 
করিলেন।৮১ পপ্রেমবিলাস” হইতে জান! যায়৮২ যে রামচন্দ্রের পত্বী বত্বমালা এবং 
গোবিন্দের পত্বী মহামায়া ও পুত্র দিব্যসিংহও শ্রীনিবাস কতৃক দীক্ষিত হন। কিন্তু তাহা- 
দিগের দীক্ষা গ্রহণের কাল সম্বদ্ধে কিছুই জানা যায় নাই। সম্ভবত তাহা! এই সময়েই ঘটে। 
এদিকে নরোত্বম বুধরিতে আসিয়া! খেতুরি-উৎ্সবের আয়োজন সম্পর্কে নানাবিধ আলোচন! 
করিলেন। তারপর শ্রানিবাস একদিন কি বুবিয়া স্বশিষ্য রামচন্দ্রকে নরোত্বমের হস্তে 
সমর্পণ করিয়া উভয়কেই খেতুরিতে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি নিজে আর কিছুদিন বুধরিতে 
থাকিয়! রামচন্দ্রান্জ গোবিন্দকে কৃষ্ণচৈতহ্যলীলা-বর্ণনার আদেশ দান করিলেন এবং 
এ বিধয্জে গোবিন্দের সাফল্য দর্শন করিয়] তাহাকে “কবিরাজ'-আখ্যা প্রদান করিলেন ।৮৩ 
ইহার পর নিকটবর্তা বাহাদুরপুর হইতে €বিপ্রশ্রেষ্ঠ শ্তামাদাস"ভ্রাতা বংশীদাস-চক্রবর্তী 
বুধরিতে আসিলে তিনি তাহাকেও মন্্রীক্ষা দান করিয়া শিষ্যবৃন্দসহ খেতুরিতে 
পৌছাইলেন। 

খেতুরির মহামহোৎসবে শ্রীনিবাস হইলেন প্রধান আচার্ধ।৮৪ অভিষেকের পূর্বদদিন 
রান্িকালে তিনি খোল-করতাল-পুজ! সম্পন্ন করিয়া পরদিন প্রভাতে নরোত্তমের সহিত 
ভক্তবুন্দকে বস্ত্র পরিধান করাইলেন। ক্রমে সময় উপস্থিত হইলে তিনি জাহুবাদ্দি সকল 
মহাস্তের নিকট অনুমতি গ্রহণ করিয়। 'আরূপ গোস্বামী-কৃত গ্রস্থা্দি বিধানে" ষড়-বিগ্রহের 


(৮০) ভ. র._৯1৫৯৭ (৮১) ড্র.--রামচন্দ্র-কবিরাজ (৮২) ২*শ. বি., পৃ. ৩৪৭ (৮৩) ড্র'-্রামচন্ত্র- 
১. গোবিন্দ-কবিরাজ (৮৪) প্রে. বি.--১৪শ, বি", পৃ 3 ১৯শ. বি. পৃ. ৩১০-১৪ ) ভ. র.-- 


১৬1৪৮০, ৬৬৭ 
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অভিষেক ও আরতি সম্পন্ন করিলেন।৮৫ তাহার পর আচাধ হিসাবে তিনি মাল্যচন্দন 
আনিয়া খোল স্পর্শ করাইলে নৃত্য আরম্ভ হইল। নৃত্যান্তে ফাগুক্রীড়া। তাহার পর 
শ্রীনিবাস-আচার্ষ সন্ধ্যারতি ও 'প্রতুজন্মতিথি অভিষেকার্ি' সুসম্পন্ন করিলেন। 
পরদিন প্রভাতে শ্রীনিবাস জাহুবার ইচ্ছানুযায়ী রন্ধন-সামগ্রীর আয়োজন করিয়। 

দিলে জাহ্বাদেবী রন্ধন ও ভোগদান করিলেন, এবং শ্রীনিবাসের তত্বাবধানে বৈষ্ণববৃন্দের 
ভোজন সমাপ্ত হইলে উৎসবও সম্পর হইয়া গেল। তারপর জাহ্বাদেবী শ্রীনিবাসকে 

ডাকিয়া পাঠাইলে শ্রীনিবাস নরোত্বম এবং স্ঠামানন্দকে লইয়া গিয়া! তাহার বৃন্দাবন-গমনে- 

ছার কথা অবগত হইলেন। কিন্তু পরদিন ভক্তবুন্দের পৃথক পৃথক বাসায় ভোজদানের 

ব্যবস্থা হইলে শ্রীনিবাস তাহার তত্বাবধান করিলেন এবং ভোজনাস্তে নরোত্বমকে বলিলেন 
যে পরদিন প্রভাতে বিদারী ভক্তবুন্দ পল্মাব্তী-তীরে গিয়া শ্নানাহার করিবেন, সুতরাং 
তাহাদিগের জন্য পক্কানন পাঠাইয়া দিলে ভাল হয়।৮৬ তাদনুষায়ী ব্যবস্থা! হইলে পরদিন 

যথাকালে শ্রীনিবাস, নরোত্রম-স্ঠামানন্দ প্রভৃতিকে লইয়৷ পল্মাতীরে ভক্তবৃন্দকে ন্ানাহার 
করাইয়া ও বিদায় দিয়া খেতুরিতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। পরবর্তী দিবসে রামচন্দ্র এবং 
গোবিন্দ বুধরি হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে তাহারও পরের দিন শ্রীনিবাস জাহবার্দেবীকে 

বিদায়-সংব্ধনা জ্ঞাপন করিলেন। কতিপয় ভক্ত তখনও খেতুরিতে উপস্থিত ছিলেন। 

শ্রীনিবাস তাহাদিগকে নানাপ্রকার নিদেশ দান করিয়। পরদিবস প্রাতে তাহাদিগকেও 
বিদায় দিলেন। কিন্তু তিনি ন্বয়ং খেতুরিতে থাকিয়! নরোত্বম এবং রামচন্দ্রকে 
তাহাদের ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে সকল প্রকার নির্দেশ দান করিলেন । নিজের ভবিষ্যৎ 
গতিবিধি সম্বদ্ধেও তিনি তাহাদিগকে সমন্ত কিছু জানাইয়া বলিলেন যে তিনি শ্টামানম্দ 
সহ বুধরি হইয়া যাজিগ্রামে যাইবেন এবং তথা হইতে শ্ঠামানন্দকে নবন্বীপ-অশ্বিকার দিকে 
প্রেরণ করিয়া তিনি নিজে বিষুপুরে গমন করিবেন। উৎকলে ভক্তিধর্ম-প্রচার সম্পর্কে 

তিনি শ্তামানন্দকেও নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিলেন এবং পরস্পরের কৃত-কর্মাদি বিষয়ে 

পরম্পরকে অবহিত করিবার জন্য পত্রপ্রেরণের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখিতে বলিলেন । 

এইভাবে ভক্তিধর্ম প্রচারাদি বিষয়ে সন্তাব্য সকল প্রকার আলোচনা শেষ করিয়া! তিনি 
শ্যামানন্দকে সঙ্গে লইয়। খেতুরি হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন ।৮৭ নরোত্ম তাহার বিচ্ছেদ 
ভাবনায় কাতর হইলে তিনি তাহাকে আশ্বস্ত করিলেন৮৮ £ 

তিন ঘর হৈল তাহ। কহিয়ে বিশেষে । 
খেতরি যাজিগ্রাম বিষুপুর তিন দেশে 1... 


(৮৫) ন' বি.--৬, বি., পৃ, ৯০৯২ (৮৬) এঁ--৮ম. বি. পৃ. ১৯৯ (৮৭) ন. বি.-৮ম. বি, 
পৃ. ১২৯-২৩ (৮৮) প্রে. বি---১৪শ, বিন পৃ. ২৯৭ 


স্িউ চৈতন্-পরিকর 


গৌরাঙ্গ আশ্রয় আর মাতার পিরিতি । 

বিষুপুরে রহি রাজার নবীন ভকতি । 

একবার যাই আমি আসিব পুনব্ণর ৷ 
উক্তি হইতে বুবিতে পারা যায় যে তধনও শ্রীনিবাস-জননী জীবিতা৷ ছিলেন । 

এই ঘটনার বেশ কিছুকাল পরে বুন্দাবন-প্রত্যাগত জাহ্ববা-ঠাকুরাণী কণ্টকনগরে 
পৌছাইলে শ্রীনিবাস সেইস্থানে গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সম্ভবত তিনি 
ইতিমধ্যে বিষুপুরে গিয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন । কণ্টকনগরে তীহার সহিত নরোম 
রামচন্দ্র এবং গোবিন্দের সাক্ষাৎ ঘটে এবং তাহার! তাহাকে জীব-গোস্বামী-প্রেরিত গোপাল 
বির্দাবলী" গ্রস্থখানি প্রদ্দান করেন ।৮৯ তারপর শ্রীনিবাস জাহুবাকে যাজিগ্রামে আনিয়া 
পত্রী ত্রোপদীসহ কিছুদিন যাবৎ তাহার সেবা করিলেন এবং কয়েকদিন পরে জাহুবার 
বিদায়কালে তিনি তাহাকে জানাইলেন যে তিনি অচিরেই একবার নবদ্ীপে গিয় গৌরাঙ্গের 
গৃহভৃত্য রঃ সহিত সাক্ষাৎ করিবেন ।৯০ 
করিল। ঈশানে আজ্ঞা আমারে যাইতে । 

তথ। গিয়া! আসি যাব থেতরি গ্রামেতে ॥ 

কথে! দিন রহি তথ বিষ্পুর গিয় 

রহিব এখাই তথা হইতে আসিয়1॥ 
জাহুবা চলিয়া গেলে শ্রীনিবাস বিষুপুরে সংবাদ পাঠাইলেন এবং বিষুপুর হইতে সংবাদ 
আসিল যে হাম্বীর কিছুকাল-মধ্যে যাজিগ্রামে আসিবেন। শ্রীনিবাস তাহার শিত্তবুন্দকে 
এই সংবাদ জানাইলেন এবং শ্রীদাস গোকুলানন্দ প্রভৃতি শিশ্ককে 'শান্তান্থশীলন হেতু' 
যাজিগ্রামে রাখিয়া নরোত্বম-রামচন্ত্র সহ শ্রীধ্ড হইয়া নবদ্বীপে পৌছাইলেন।৯৯ 
সেইস্থানে গৌরাঙ্গ-ভূত্য ঈশানের সাহায্যে নবদ্ীপ-পরিক্রমা সমাপ্ত করিয়া তাহারা 
পুনরায় শ্রীথণ্ড হইয়। যাজিগ্রামে ফিরিয়া আসেন। এদিকে রাজা-হান্বীরও শ্রীনিবাসের 
জন্ত নানাবিধ উপঢৌকনাদি লইয়া যাজিগ্রামে পৌছাইলেন। কিছুদিন বেশ আনন্দে কাটিল । 
তারপর একদিন রাধিকামৃত্তি সহ জাহ্ববা-প্রেরিত পরমেশ্বরীদাস বৃন্দাবনের পথে কণ্টকনগরে 
পৌছাইলে শ্রীনিবাস, নরোতম-রামচন্দ্রসহ তাহার্দিগকে বিদায় জ্ঞাপন করিয়া আসিলেন।৯২ 
তাহার কিছুপরে হাম্বীরের বিদায়গ্রহণকালে রাণী-মুলক্ষণ। শ্রীনিবাস-পত্রী ঈশ্বরীকে 
নানাবিধ অলংকারাদি প্রদান করিয়া গেলেন। পরদিন প্রভাতে শ্রীনিবাস শ্রীধণ্ডে রঘুনন্দন- 


(৮৭) ভ. র.-১১৬৮৯ (৯০) প্র--১১1৭২৩-২৪ (৯১) উ--১২২৬ (৯২) ন.বি.-কার (১০ম, 
বি. পৃ. ১৪৯) বলেন যে “আচার্ধের শিব্য রাম-ীরঘুনন্দন'-নামক ছুই ব্যক্তি বৃন্দাবন হইতে আসি 
' জাহ্বা-প্রেধিত বিশ্রহের সংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন । 


শ্রীনিবাস-আচার্য ৫৬৭ 


ঠাকুরকে প্রণাম জানাইয়া নরোত্বম-রামচন্দ্রের সহিত খেতুরি-অভিমুখে ধাবিত হইলেন। 
বুধরি হইয়া খেতুরিতে পৌছাইলে পর এক বংগদেশী পাহগু-বিপ্র ( কলানিধি-আচাধ৯৩) 
শ্রীনিবাসচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। 
খেতুরি হইতে প্রত্যাবর্তনপথে শ্রীনিবাস বুধরি ও কাঞ্চনগড়িয়া৯৪ হইয়া যাজিগ্রামে 

ফিরিয়াই রঘুনন্দনের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ইহাই রঘুনন্দনের সহিত তাহার শেষ 
সাক্ষাৎকার । কিছুদিন পরে রথুনন্দনের তিরোভাব ঘটলে তিনি শ্রীখণ্ডেই থাকিয়া 
মহামহোৎসব সুসম্পন্ন করেন। উৎসব-শেষে তিনি যাজিগ্রামে ফিরিয়! পুনরায় বিষুদ্পুরে 
গমন করেন। এইবার বিধুঞপুরে থাকিয়! তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। রাঢ়-দেশের 
অন্তর্গত গোপালপুর গ্রামনিবাসী রাঘব-চক্রবর্তী বা৷ রঘুনাথ-বিপ্রের কন্যা গৌরাপ্রিয়ার 
সহিত তাহার পরিণয় ঘটে। রাঘবের পত্বীর নাম ছিল মাধবী। “ভক্তিরত্বাকরে* 
লিখিত হইয়াছে৯৫ £ 

একদিন শ্রীআচারধ ঠাকুর ব্বপ্রেতে । 

করয়ে বিবাহ গৌরচন্্রের আজ্ঞাতে 
তাহার পর রাঘব এবং মাধবীও স্বপ্রদর্শন করিয়! তদন্যায়ী শ্রীনিবাসের নিকট গিয়া কন্যা 
সম্প্রদানের প্রত্তাব করিলে 

শুনিয়া আচার্ধ স্তব্ধ হইয়! রহিল|। 

সর্ব মনোহিত লাগি বিবাহ করিল! ॥| 
এই ্বপ্ববৃত্ান্তগুলির উপর জোর দেওয়া চলে না। প্রমবিলাসে”র মত “ভক্তিরত্বাকরে,ও 
বহু ঘটনাকেই স্বপ্ননির্ভর করা হইয়াছে । বিশেষ করিয়া! আবার শ্রীনিবাস-সম্প্কিত বহু- 
ঘটনাকে । তজ্জন্য উক্ত গ্রন্থ্ধয়ের মধ্যে যথেষ্ট বর্ণনা-পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়। “প্রেম 
বিলার্স-কার বলিতেছেন*৬ যে 'গোপালপুর-নিবাসী রঘুচক্রবর্তী'র কন্যা পন্মাবতী নিজেই 
শ্রীনিবাসকে পতিরূপে পাইতে চাহিলে রঘুচক্রবর্তী শ্রীনিবাসের নিকট কন্যাসম্প্রদানের 
প্রস্তাব করেন এবং শ্রীনিবাস পদ্মাবতীর পাণিগ্রহণ করেন। গ্রস্থমতে৯৭ পিত৷ ও পুন্রী 
শ্রীনিবাসের নিকট দীক্ষাও গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু “ভক্তিরত্বাকর"-প্রণেতা যেখানে 
জানাইতেছেন যে বিষুপুরেই রাজা -হাস্বীরের ব্যবস্থা ও তত্বাবধানে বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়, 
“প্রেমবিলাস*কার সেইস্থলে বলিতেছেন যে বিবাহ করিবার পর শ্রীনিবাস পদ্মাবতীকে' 
“লইয়া গেল! বিষুপুরের বাড়ী” গোপালপুর কিংবা যাজিগ্রাম কোন্‌ স্থান হইতে 


(৯৩) ঞনিবাসের কন্তাত্রয়ের বিবরণ-সম্পর্কে এবং প্রীনিবাস-শাখা মধো পরে ইহার কথা 
উল্লেখিত হইবে | (৯৪) তু.ন' বি.-»ম- বি, পৃ. ১৪৫ (৯৫) ১৩।২০২-১৭ (৯৬) ১৭শ. বি, 
পৃ. ১৪৯-৫১ (৯৭) ২০ শ. বি., পৃ. ৩৪৯ 


টিটি চৈতন্য-পরিকর 


আনিলেন তাহার উল্লেখ নাই। বিবাহের সংবাদ-দানের পরেই “প্রেমবিলাস'কার . 
লিখিতেছেন যে একবার বীরচন্ত্র বিষু্পুরে পৌঁছাইলে তাহার অভিপ্রায় অনুযায়ী পল্মাবতী 
তাহাকে স্বহন্তে বন্ধন করিয়া খাওয়ান এবং বীরচন্ত্র সন্তষ্ট হইয়। শ্রীনিবাসকে তাহার 
পুত্রেকন্যা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে শ্রনিবাস জানান যে তিনি নিঃসস্তান, বীরচন্দরপ্রভ কৃপা 
করিলেই তিনি পুত্রলাভ করিতে পারিবেন। বীরচন্দ্র তখন পন্মাবতীর নাম পরিবত'ন 
করিয়া “গৌরাঙ্গপ্রিয়” রাখেন এবং তিনি তাহাকে চধিত-তান্ব ল প্রদান করিয়া গর্ভসঞ্চার 
করিলে দশমাস পরে পক্মাবতী একটি পুত্রসন্তান লাভ করিলেন। পরে দেখা গেল যে 
সেই পুত্রের “চলিবার কালে দক্ষিণ পদ বক্রগতি”। তখন বীরচন্দ্রই তাহার নামকরণ 
করিলেন “গোবিন্দগতি”। “নিত্যানন্দপ্রভূর-বংশবিস্তার” বা “বংশমালা”৯৮ হইতেও এইরূপ 
বিবরণের সমর্থন পাওয়। যায় বটে। কিন্তু এই সকল বিবরণের মধ্য হইতে সত্য আবিষ্কার 
কর! কষ্টসাধ্য । অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে এই “প্রেমবিলাসে'রই শ্রানিবাসশাখা-বর্ণনার 
মধ্যে আবার লিখিত হইয়াছে ষে শ্রানিবাসের তিন পুত্রের মধ্যে জ্যোষ্ঠ ছিলেন বৃন্দাবন, মধ্যম 
রাধাকষ্জাচার্ধ ও কনিষ্ঠই উপরোক্ত গতিগোবিন্দ। সুতরাং বীরচন্দ্র যখন শ্রীনিবাসকে 
পুত্র-কন্যার কথা জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন তখন তিনি সম্ভবত পল্মাবতী বা গৌরাজপ্রিয়ারই 
গর্ভজাত সন্তানের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এইরূপ কল্পনা করিয়া লইতে হয়। 
আর যদি এইব্ূুপ অনুমান সত্য হয়, তাহ হইলে বলিতে পারা যায় যে গতি-গোবিন্দই 
পল্লাবতী ব1 গৌরালপ্রিয়ার একমাত্র পুত্র। “অন্রাগবক্পী'-মতেন৯ গতি-গোবিন্দ ছিলেন 
শ্রীনিবাসের পুত্র-কন্যাদের মধ্যে কনিষ্ঠ। 

'অন্থরাগবল্লীর অন্াত্রও বলা হুইয়াছে৯০০ যে শ্রীনিবাসের অন্যান্ পুত্র অপ্রকট হইলে 
বংশরক্ষার্থ তাহাকে “উপরোধ' করিয়া “সকল মহাস্ত মেলি পুন বিবাহ দিলা” এবং “বীরভন্্র 
গোসাঞ্চির বরে' গতি-গোবিন্দপ্রতুর জন্ম হয়। ইহা হইতেও উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সমধিত 
হ্ব বটে। কিন্তু “অনুরাগবলী'র এই বর্ণন। নির্ভরযোগ্য নহে । এই গ্রন্থমতে কবিরাজ- 
ঠাকুরের অপ্রকটেরও পরে শ্রীনিবাসের দ্বিতীয় বিবাহ ঘটে। অথচ "প্রমবিলাস'- এবং 
“কর্ণানন্দগ্রস্থ হইতে জান] ষায়১০১ যে শ্রীনিবাস একবার বখন তাহার ছুই পত্বীকে লইয়াই 
বিষুপুরে অবস্থান করিতেছিলেন সেই সময় একদিন তিনি দ্িবস-রাত্বি ভাবাবেশে 
সংজ্ঞাহীন রহিলে শ্রীনিবাসপত্থী ত্রৌপদী পঞ্চমুখে রামচন্দ্র-কবিরাজের মাহাত্ম্য ঘোষণ! করিয়। 
তাহাকেই আনাইয়া তাহার সাহায্যে শ্রীনিবাসের সধ্ধিৎ ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হন। 


(৯৮) নি. বি.--পৃ* ৩৬ 2 নি. ব.--পৃ. ৭৭ (৯৯) ৭ম. মন+ পৃ. ৪৪ (১০) ৬ষ্ঠ. ম.ঃ পৃ. ৪২-৪৩ 
(১০১) প্রে, বি.--১৯শ, বি. পৃ. ২৯৮-৩০১ ? কর্ণ.--৩য়, নি, পৃ. ৩৬-৫৭ তু-ভ, মাণাপৃত ২০৮০৯ 


শ্রীনিবাস-আচার্ধ ৫৬৯ 


এই স্থলে ত্রৌপদীর উক্তি হইতে জানা যায় যে তিনি এবং গৌরাজপ্রিয়! উভয়েই তৎপূর্বে 
রামচন্দ্র-কবিরাজের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। এই সময়েও ভ্রৌপদী ও 
গৌরাঙ্সপ্রিয়া উভয়ে প্রচুর খাস্ক-সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া রামচন্ত্রকে আপ্যায়িত করেন এবং 
দুইজনেই রামচন্দ্রের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হুইয়া' পড়েন। ছুইজনেই সন্নিকটে থাকিয়া 
শ্রীনিবীস-রামচন্দ্রের নিভৃত আলাপ-আলোচনাদদিতেও যোগদান করেন। ইহা ছাড়াও 
“নরোত্বমবিলাস” হইতে জান! যায়১০২ যে বীরচন্দ্রপ্রতুর যাজিগ্রাম-আগমনকালে 
শ্রীনিবাসের ছুই পত্বী, জ্ঞোষ্ঠ পুত্র বৃন্দাবন, অন্য পুত্র রাধাকুষ্ণ ও কনিষ্ঠ পুত্র গতি-গোবিন্দ, 
এবং হেমলতাদি তিনজন কন্তাই তথায় উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং এই সকল প্রমাণ বলে 
বলা চলে যে রামচন্দ্রের জীবদ্দশাতেই শ্রীনিবাস তাহার পুত্র-সস্তানাদি পরিবেষ্টিত থাকিয়াই 
দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। সুতরাং “অনুরাগবল্লী'র উক্ত বর্ণনা অসত্য 
বা সংশরযুক্ত প্রমাণিত হয়। কিন্তু তাহাহইলেও অন্যান্য গ্রন্থ হইতেই জানা যায় 
যে গৌরাজপ্রিয্ার গর্ভজাত প্রথম এবং সম্ভবত একমাত্র সস্তান গতি-গোবিন্দই ছিলেন 
শ্রীনিবাসের কনিষ্ঠ পুত্র । 

শ্রীনিবাস বিবাহ করিয়া যাজিগ্রামে প্রত্যাবর্তন করিলে পরমেশ্বরীদাস বৃন্দাবন হইতে 
ফিরিয়৷ তাহাকে বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার সংবাদ দান করেন৯০৩। এই সময় তিনি যাজিগ্রামে 
বসিয়া, রীতিমত অধ্যাপনা চালাইতে থাকেন এবং তাহার সহিত বুন্দাবনস্থ জীব- 
গোম্বামীর কয়েকটি পত্র-বিনিময় ঘটে ।৯০৪ সম্ভবত এই সময়েই বীরচন্দ্রও বৃন্দাবন- 
গমনোদ্দেস্তে নব্ধীপ শ্রীথগাদি হইয়া! যাজিগ্রামে আসেন১০৫ | শ্রীনিবাসের ছুই পত্বী, 
জোট্ঠ পুত্র বৃন্দাবন, অন্ত একজন পুত্র রাধারুষ্ণ ও কনিষ্ঠ পুত্র গতি-গোবিন্দ এবং হেমলতা, 
কৃষপ্রিয়া ও কাঞ্চনলতিক। নারী তিন কন্যা সকলেই তখন যাজিগ্রামে উপস্থিত 
ছিলেন১০৬ | তাহার] সকলে মিলিয়া বীরচন্দ্রের সংবর্ধনা করেন। কয়েকদিন পরে 
বীরচন্দ্র বিদায়-গ্রহণ করিলে শ্রীনিবাসও তাহার সহিত কণ্টকনগর ও বুধরি হইয়। খেতুরি 
পর্যস্ত গমন করেন। খেতুরি : হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি কিছুকাল যাজিগ্রামে 
অতিবাহিত করেন এবং এই সময়ে একদিন পুণিমা রজনীতে রামচন্ত্র-কবিরাজ ভাবাবেশে 
অস্থির হইলে ভ্রোপদীর প্রশ্মোতরে শ্রানিবাস তাহাকে রামচন্দ্রের মর্মকথা বুঝাইয়৷ দেন৯০৭ | 
ইহার পর শ্রীনিবাস পুরা াধনগড়িয়া হইয়া বুধরিতে পৌছাইলে নরোত্বম আসিয়া 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তারপর তিনি বুধরি হইতে বোরাকুলি গমন করেন। 


(১৯২) ১১শ, বি. পৃ. ১৬৮, ৭৭ (১৯৩) ভ. র.স--১৩।২৩* (১৪) ন. বি.-৮১১শ, 
বি., পৃ. ১৬৭ (১০৫) ভ. ০ সি (১০৬) ন. বি,-১১ শ. বি পৃণ ১৬৮ (১৯৭) ভ. র” 


১৪1৫৮-৬৩ 


৫৭০ ঠতন্য-পরিকর 


বোরাকুলিতে তাহার একজন শ্রেষ্ঠ শিশ্ত ও প্রকৃত মর্মবেত্তা৯০৮ গোবিন্দ-চক্রবর্তীর বাস ) 
তিনি বাল্যকাল হইতে “প্রেমমৃত্তিকলেবর” ও ভজনানন্দ-মত্ত থাকিতেন বলিয়! তিনি 'ভাবক” 
বা “ভাবুক চক্রবর্তা” নামেও বিখ্যাত ছিলেন। “তাহার ঘরণী সুচরিতা৷ বুদ্ধিমস্তা শ্রীঈশ্বরীর 
কৃপাপ্রান্রী” হইয়াছিলেন। তাহাদের জ্ঞোষ্ঠ পুত্র রাজবল্লভ-চক্রবর্তীও শ্রানিবাসের শিষ্বত্ব 
গ্রহণ করেন১০৯ এবং রাধাবিনোদ ও কিশোরীদাস নামক “আর ছুই পুত্র মাতার সেবক 
হইলা” ৯১০ অর্থাৎ তাহারা হইয়াছিলেন “ছু'হে ঈশ্বরীর অন্ুসেবক ৯১৯ ড.. সুকুমার 
সেন মনে করেন যে এই কিশোর-চক্রবর্তাই “কিশোরদাস* বা “কিশোরী-দাস”-ভণিতাক় 
যে অল্প-সংখ্যক 'বাংল। ও ব্রজবুলি পদ প্রাপ্ত হওয়! যায়, তাহাদের রচস্িত 1১১২ 

যাহা হউক, গোবিন্দ পূর্বে মহুলায় বাস করিতেন। শ্রানিবাস-আচার্ষের শি্তত্ব-গ্রহণের 
পর তিনি বোরাকুলিতে আসেন ।৯৯৩ বীরচন্দ্রের খেতুরি-গমনকালেও গোবিন্দ-চক্রবর্তী 
তথায় উপস্থিত ছিলেন শ্রীনিবাস খেতুরি হইতে চলিয়া আসিবার সময় তাহাকে তথায় 
রাখিয়া আসেন।৯১৪ কিন্তু ইতিমধ্যে তিনি সম্ভবত বোরাকুলিতে ফিরিয়া মহামহোৎসবের 
আয়োজন করিতে থাকেন। তারপর শ্রীনিবাস বোরাকুলিতে গোবিন্দ-ভবনে পৌঁছাইলেন, 
এবং গৌড়মগ্ডলের বিভিন্ন স্থান হইতেও ভক্তবুন্দ আসিয়! উপস্থিত হইলেন। উৎসব 
আরম্ভ হইলে শ্রীনিবাস-আচাধ সকলের অনুমতি লইয়! বিগ্রহের অভিষেক করিলেন। 
বিগ্রহের নামকরণ হইল “বাধাবিনোদ" । উতৎলব-উপলক্ষে রাধিকা ও রাধাবিনোদ বিগ্রহ- 
দ্বয়ের সম্মুখে নরোভম-রামচন্র-বীরচন্ত্র ও কৃষ্ণ-মিশ্রাদির অপূর্ব নৃত্যকীত'ন দেখিয়া গোবিন্দ- 
চক্রবর্তী ভাবাবিষ্ট হইলে সমবেত ভক্তবন্দ তাহাকে “ভাবুক চক্রবর্তী” আখ্যা প্রদান 
করিলেন ।১৯৫ ভা. সুকুমার সেন জানাইতেছেন১৯৬ যে রাধামোহন-ঠাকুরের “পদামৃত- 
সমুদ্র' মধ্যে গোবিন্দ-ভণিতায় ষে বাংলা পদগুলি রহিয়াছে সেই 'বাঙ্গাল৷ পদগুলি প্রায়ই 
গোবিন্দ-চক্রবততার রচনা বলিয়া রাধামোহন উল্লেখ করিয়াছেন ।, তাহাছাড়া গোবিন্দ- 
চক্রবর্তা রচিত ব্রজবুলি পদের দৃষ্টাস্তও রহিয়াছে।৯১৭ 

কিছুদিন পরে আঁনিবাস বোরাকুলি হইতে নরোত্মমের সহিত খেতুরিতে গিয়। পৌছান। 
তখন শ্রীনিবাসের যশোগাথা চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। লোকে তাহাকে "গৌর 
প্রেমস্বরূপ মনে করিয়া৯১৮ বহিমুখেদিগের গর্ব-খর্বকারী বিবেচনা করিলেন। বহিমূখর! 
তখন নানাভাবে অত্যাচার আরম্ভ করে। 'তাহার৷ “উদর ভরণের' জন্য একজন দলপতিকে 
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শ্রীনিবাস-আচার্য ৫৭৯ 


রঘুনাথ সাজাইয়া লোককে ভাড়াইতে থাকিলে সে "ম্বমত রচিয়া' বঙ্গদেশে আপনাকে 
“কবীন্জ্ঁ বলিয়া প্রচার করিতে থাকে । দল্লিক*খ্যাতিবিশিষ্ট কোনও ন্মহাত্রক্মদৈত্য” 
“বিপ্রীধম” আবার নিজেকে গোপাল বলিয়া! ভড়াইতে থাকিলে লোকে তাহাকে "শিয়ালঃ- 
আখ্যা প্রদান করে। শ্রীনিবাস যে “কন্কি অবতার*-রূপে সেই সমস্ত দুবৃত্তকে শায়েস্তা 
করিয়াছেন, তজ্জন্য সকলেই তাহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন । “প্রেমবিলাস*-কার 
বলিতেছেন১১৯ যে খেতুরিতে একবার এক বৈষ্ণব-মহাসভার বিশেষ অধিবেশন 
আরম্ভ হইলে “বহুল পাষপ্তী সভামধ্যে প্রবেশ, করিয়াছিল। কিন্তু সেই সভায় 
শ্রীনিবাসের 'শ্রীমন্তাগবত ব্যাখ্যা, এবং বীরভদ্রের “বক্তৃতা” বৈষ্কবধর্মেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন 
করিয়া পাষস্তীদিগকে মত-পরিবর্তনে বাধ্য করিয়াছিল | 

খেতুরি হইতে শ্রীনিবাস যাজিগ্রামে চলিয়া আসেন। কিন্তু গোবিন্দ-চত্রবর্তী 
সম্ভবত খেতুরিতে থাকিয়া যান। পরে তিনি নরোত্বমের নির্দেশে গৃহে ফিরিয়া 
আসেন ।৯২০ “নরোত্তমবিলাসে”র লেখক জানাইতেছেন১২৯ যে নরোত্তম যখন বুধরি হইতে 
গাম্ভীলায় গিয়া দেহরক্ষা করেন তখন গোবিন্দও তথায় তাহার সঙ্গী-হিসাবে উপস্থিত 
ছিলেন। একই গ্রস্থ হইতে জান! যায় ষে ইহার পূর্বেই শ্রীনিবাস-আচার্য ও রামচন্দ্র 
কবিরাজ উভয়েই বৃন্বাবনে যাত্রা করিয়া আর ফিরিয়া আসেন নাই, ইহজগৎ পরিত্যাগ 
করিয়াছিলেন।৯২২ কিন্তু “অন্রাগবল্লীগর লেখক শ্রীনিবাসের তিনবার বুন্দাবন-গমন 
এবং শেষবারে তাহার সহিত শিষ্য রামচন্দ্র-কবিরাজ ও পুত্র বৃন্দাবনেরও বুন্দাবন-গমনের 
কথা স্বীকার করিয়াই বলিতেছেন যে রামচন্দ্রের তিরোভাবের পরেও নরোত্তম মধ্যে মধ্যে 
যাজিগ্রামে “আচার্য ঠাকুর নিলয়ে? আসিতেন এবং ঠাকুর-পুক্র” (আচার্য ঠাকুর পুত্র ) 
অর্থাৎ শ্রীনিবাসের পুত্রবৃন্দ অপ্রকট হইলে তিনি সকলের অনুরোধে বংশরক্ষার্থ পুনরায় 
বিবাহ করিয়। বীরভত্্-বরে পুত্র-প্রাপ্ত হন ; সেই পুত্রই গতি-গোবিন্দ নামে আখ্যাত 
ইইয়াছিলেন। কিন্তু এই বর্ণনার একাংশের ভ্রাস্তির কথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে । 
অন্যাংশের বিবরণ যে সত্য, তাহাও বল! চলে না। 'গৌরপদ্দতরঙ্গিণী”র একটি পদ 
হইতেও জান! যায় যে শ্রীনিবাস রামচন্দ্র ও নরোত্বম প্রায় “এককালে অস্তহিত 


হন+২৩ এবং নরোত্বমের তিরোভাবের পূর্বে শ্রীনিবাস ও রামচন্দ্র উভয়েরই তিরোভাব 
ঘটে।১২৪ 
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€৭২ চৈতন্য-পরিকর 


শ্রীনিবাস-আচার্ধ অত্যল্প কয়েকটি পদও রচন! করিয়াছিলেন ।১২৬ তন্মধ্যে দুইটি পদ 
ব্রজবুলি ভাষায় লিখিত।১২৭ শ্রীনিবাসের দুইজন পত্বীর সম্বন্ধেই “কর্ণানন্দ'-কার 
বলিতেছেন৯২৮ £ 

শব্ধ রাগানুগ। দোহার ভজন একান্ত । 
পরকীয়া ভাব দৌহার ভজন নিতান্ত ॥ 

এইরূপ উক্তির তাৎপর্য বুঝিতে পারা যায় না। যাহা হউক, উভয়ের মধ্যে ড়ঠাকুরাণী”ই 
অধিকতর খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন। তাহাকেই গৃহদেবতা বংশীবদনের শালগ্রাম-সেবা করিতে 
হইত।৯২৯ “কর্ণানন্দ'-মধ্যে ১৩০ তাহার কয়েকজন শিল্পোপশিষ্যের নাম বিবৃত হইয়াছে £__ 

গোবিন্দ-চক্রবর্তাঁর পত্বী ( স্থুচরিতা ? ) ও তৎপুত্র রাধাবিনোদ এবং কিশোরীদাস, 
কাঞ্চনগড়িয়ার হরিদাসাচাধের কনিষ্ঠ তনয় শ্রাদাসের তিনপুত্র জয়কষ, জগনীশ, 
হামবল্পভ; জয়কষ্ণ-পত্ভী সত্যভাম। এবং জগদীশ( বা শ্তামবল্পভ ? )-ভাষা চন্দ্রমুখী, 
রাধাবল্পভ-চক্রবর্তা, বৃন্দাবন-চক্রবর্তী, বুন্দাবনী-ঠাকুরাণা। ইহাদের মধ্যে সত্যভামা 
ও চন্ত্রমুখীর অনেক শিষ্যোপশিষ্য ছিলেন। “ভক্তমালে'র অন্ুবাদক লালদ্াস রচিত 
উপাসনাচন্দ্রামৃত' হইতে জান! যায়১৩১ যে গোবিন্দ-চক্রবর্তীর পত্বীর নাম ছিল 
গৌরাজবল্পতা এবং কিশোরী-ঠাকুরের পত্রীর নাম শ্রামতী-মঞ্জরী। লালদাস জানাইতেছেন 
যে এই মঞ্জরী-শিষ্য নয়নানন্দ-চক্রবতাই তাহার গুরু। 

ব্রৌপদী-ঈশ্বরী ছুই-পুত্র ও তিন-কন্তার জননী ছিলেন। পুত্রদিগের মধ্যে দ্বিতীয়-পুত্র 
রাধাকষ্ের কথা বড় একটা শুন! যায় না। জ্োষ্টপুত্র বুন্দাবনই সমধিক খ্যাতিসম্পর 
ছিলেন। “ভক্তিরত্বাকর"-প্রণেতা জানাইতেছেন১৩২ যে তাহার জন্মগ্রহণের পরেই 
বৃুন্দাবনে সেই অংবাদ প্রেরিত হইলে জীবগোস্বামীই তাহার এরূপ নামকরণ করেন। 
পরবতিকীলেও জীব পত্র-মারফত বুন্দীবন৯৩৩ প্রভৃতির৯৩৪ খোজ খবর লইতেন। বৃন্দাবন 
বড় হইয়া! সম্ভবত গৃহ-বিগ্রহ শালগ্রাম-সেবায়ও নিযুক্ত হইয়াছিলেন।১৩৫ 'অন্গুরাগবন্লী'তে 
লিখিত হইয়াছে১৩৬ ষে শ্রীনিবাস তৃতীয়বার বুন্দাবনে গমন করিলে তিনিও 
পিতার সঙ্গী হইয়াছিলেন। দ্রৌপদীর তিন কন্যার মধ্যে১৩৭ কনিষ্ঠার নাম কাঞ্চনলতিকা। 
তাহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। মধ্যমার নাম কৃষণপ্রিয়া। শ্রীনিবাস-শিল্ত কুমুদ- 
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শ্রীনিবাস-আচার্ধ ৫৭৩. 


চট্টরাজের পুত্র চৈতন্ত-চট্টরাজের সহিত তাহার পরিণয় ঘটে। চট্ররাজের জামাতা 
রাজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ছুই কন্া! মালতী- ও ফুলবি-ঠাকুরাণী--ইহারা সকলেই 
শ্রীনিবাসের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন। “কর্ণানন্দো”ক্ত “চট্টরাজ' কাহার নাম বুঝা 
যাইতেছে না। “প্রেমবিলাস'-কার বলেন যে রাজেন্দ্র-বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন কলানিধি- 
ট্রাজের জামাতা এবং মালতী-ফুলঝির স্বামী। অথচ ককর্ণানন্দে কলানিধির নামও 
উপরোক্ত উল্লেখের পরেই পৃথকভাবে উক্ত হুইয়াছে। সম্ভবত, কলানিধি কুমুদেরই ভ্রাতা 
ছিলেন বলিয়া রাজেন্দ্রকে চট্টরাজ অর্থাৎ কুমুদ-চট্টরাজের জামাতা! বল হইয়া! থাকিবে । 
“ভক্তিরত্বাকর” ও 'নরোত্মমবিলাসে”র বর্ণনায় দেখ যায় যে রামকুষণ-চট্টরাজের সহিত কুমুদও 
গদাধরদধাসের তিরোভাবতিথি-মহামহোত্সব এবং খেতুরি-উত্সবে যোগদান করেন ।১৩৮ 
“অন্ুরাগবন্লী”১৩৯ হইতে জান! যায় যে রামকৃষ্ণ ও কুমুদ ছুই ভ্রাতা ছিলেন। এবং 
চট্টরাজ-গোষী১৪০ প্রীনিবাস কর্তৃক দীক্ষিত হন। এই গ্রন্থে কলানিধির নাম নাই, অথচ 
রাজেন্দ্রকে চট্টরাজ-জামাতা বলা হইয়াছে । ইহাতে মনে হয় কলানিধি ও রামকৃষ্ণ কুমুদেরই 
ভ্রাতা ছিলেন। 'প্রেমবিলাস' ও “কর্ণানন্দে' এতৎসহ একজন বুম্দাবন-চট্টরাজকেও 
শ্রীনিবাস-শিষ্য বলা হইয়াছে এবং উভয় গ্রন্থেই আর একজন কলানিধি-আচার্ষকে পাওয়া 
যায়, তিনি শ্রীনিবাসের বংগদ্দেশী শিষ্য ।১৪৯ কিন্তু “প্রেমবিলাসে*র মধ্যে চট্টরাজ-বংশায় 
রামকৃষ্ণ কুমুদ ও কলানিধির নাম একপূজ্তাবে উল্লেধিত হইয়াছে যে তাহাদিগকে তিন ভ্রাতা 
বলিয়া! নিঃসন্দেহ হওয়া যায় এবং উভয় গ্রস্থেই ত্রৌপর্দীর জ্যেষ্ঠ কন্যা হেমলতাকে রামকৃষ্ণ 
চট্টরাজের পুত্র গোপীজনবল্লভ-চট্টরাজের পত্বী বলা হইয়াছে। এই সকল হইতে আরও 
একটি বিষয় মনে আসে যে চট্টরাজ-পরিবারের অন্য কেহ হয়ত ভ্রৌপদ্ী-ঈশ্বরীর কনিষ্ঠ 
কন্ত। কাঞ্চমলতিকার পাণিগ্রহণ- করিয়াছিলেন। বৃন্দাবন-চট্টরাজ যদি কলানিধির পুত্র 
হইয়! থাকেন তাহা! হইলে তিনিই শ্রানিবাসের একজন জামাতা হইতে পারেন । 
ঈশ্বরীর তিন কন্ঠার মধ্যে হেমলতাই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি একটি 
বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং তাহার পিতৃগুরু গোপাল-ভট্টের, প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের 
নামানুসারে সেই বিগ্রহের নামকরণ করা হইয়াছিল “রাধারমণ । এতদুপলক্ষে তিনি 
মহামহোৎসবেরও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন 1৯৪২ হেমলতাঙ বন শিষ্তকে দীক্ষা দান 
করিয়াছিলেন । “কর্ণানন্দে” তাহাদের কয়েকজনের নাম লিপিবদ্ধ আছে ১৪৩ ঃ 
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স্ুবলচন্দর-ঠাকুর, গোকুল-চক্রবর্তী, রাধাব্লভ-ঠাকুর, বল্লভদাস, যছুনন্দন-বৈদ্যদাস, 
কাঙ্ছরাম-চক্রবর্তাঁ, দর্পনারায়ণ, চণ্তী-সিংহ, রামচরণ, মধু-বিশ্বাস, রাধাকাস্ত-বৈস্য, জগদীশ- 
কবিরাজ (রাধাবল্লভ-কবিরাজের ভ্রাতা )। এই শিত্তবৃন্দের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছিলেন, মালিহাটি গ্রামনিবাসী সগ্চদণশ শতাব্দীর কবি যছুনন্বনদাস-বৈজ্য | 
তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তন্ত্রচিত “কর্ণানন্দ-গ্রন্থে কবি আপনার সম্বন্ধে 
এবং হেমলতার সহিত তাঁহার নানাবিধ আলাপ-আলোচন! ও কথাবার্ত। সম্বন্ধে কতকগুলি 
তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন গ্রস্থটিতে “প্রমবিলাসে'রও উল্লেখ আছে। গ্রন্থকার 
একজন বিখ্যাত পর্দকর্তা ছিলেন। ব্রজবুলি পদ রচনাতেও তিনি যথেষ্ট ক্তিত্ব প্রদর্শন 
করেন। 
্রীনিবাস-পত্বী গৌরাঙ্গপ্রিয়ার গর্ভজাত-পুত্র গতি-গোবিন্দও খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। 
“নিত্যানন্দবংশবিস্তার, গ্রন্থে বলা হইয়াছে৯৪৪ যে তিনি রঘুনন্দনঠাকুরের নিকট 
দীক্ষাগ্রহণ করিতে চাহিলে রঘুনন্দন শূদ্র বলিয়! বীরচন্ত্র তাহাকে এই বিষয়ে নিবৃত্ত 
করিয়া নিজেই তাহাকে এম্ত্র দিয়া কৈল আত্মসাৎ । কিন্ত এই বিবরণ কতদূর 
সত্য তাহা বল! যায় না। কারণ, কিছু পরেই দেখা যায় যে বীরচন্র স্বয়ং শ্রননিবাদকেই 
গতি-গোবিন্দের জন্মরহন্ত সন্থদ্ধে জানাইতেছেন।১৪৫ “আচার্ধে কহিল প্রত গতির 
বৃত্তান্ত, ৷ তাছাড়া, 'প্রেমবিলাস” হইতে জানা স্কন্ব১৪৬ যে গতি-গোবিন্দ ত্রয়োদশব্্ব 
বয়স্ক হইলে শ্রীনিবাস বীরচন্দ্রকে আনাইয়া তাহাকেই দীন্ষণা্দানের অনুরোধ জ্ঞাপন 
করেন) কিন্তু বীরচন্দ্রের নির্দেশে শ্রীনিবাসই গতি-গোবিন্দকে মন্্রীক্ষা দান করেন। 
তবে বীরচন্দ্রের সহিত যে গতি-গোবিন্দের একটি বিশেষ সম্বন্ধ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। 
বীরচন্দ্র সত্বন্ধে গতি-গোবিন্দের নামে একটি গ্রন্থ প্রচলিত আছে। কিন্ত প্রাপ্ত গ্রন্থটির 
 প্রামাণিকতা সম্বদ্ধেও সন্দেহে আছে। “বীররত্বাবলী” নামক সেই গ্রন্থটির দ্বিতীয় অধ্যায়- 
'শেষে লিখিত হইয়াছে১৪৭ £ 
| মহাপ্রভু বীরচন্ত্র অমুলা পদস্বন্দে । 
বাসুদেব কুত কহে এ গতি-গোবিন্দে ॥ 
প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে এইরূপ বীরচন্ত্র-সন্বন্ধীয় প্রশস্তি আছে। কিন্তু সেইগুলিতে 
“বানুদেব স্থত” স্থলে '্ীনিবাসন্ৃত'ই লিখিত হুইয়াছে। গতি-গোবিন্দ একজ, 
পদকর্তাও ছিলেন ।১৪৮ কক্ষণদাগীতচিস্তামণি'তে উদ্ধৃত তাহার দুইটি পদ্দের মধে 
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শ্রীনিবাস-আচার্য ৫৭৫ 
একটি ব্রজবুলি ভাষায় লিখিত।১৪৯ 'কর্ণানন্দে' গতি-গোবিন্দের পুত্রাদির সন্বদ্ধে বলা 


হইয়াছে১৫০ £ 
শ্রীগতি প্রভুর শিল্যু প্রধান তনয় । 
শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ ঠাকুর গম্ভীর হৃদয় | 
শ্ীহন্দরানন্দ আর শ্রীহরি ঠাকুর । 
তিন পুত্র শিল্পু তার তিন ভক্তশূর ॥। 
তিনপত্বী মধ্যেতে কনিষ্ঠ। যেই জন । 
তি'হো। ত হইল। প্রভুর কপার ভাজন ॥ 
সর্ব জ্যেষ্ঠার নাম শ্রীসত্যভামা যিহো। 
শ্রীরাধামাধবকে কৃপা করিয়াছেন তি হে! |। 
“পদামৃতসমুদ্ধে” গতি-গোবিন্দ-পুত্র উক্ত কৃষ্তপ্রসাদদের একটি পদ এবং 'পদকল্পতরু'তে তাহার 
অন্য-পুত্র সুন্দরদাস বা সুন্দরানন্দ-ঠাকুরের একটি বাংলা (১৩২৮) ও একটি ব্রজবুলি 
(১৩২৭) পদ উদ্ধৃত হইয়াছে । 'কর্ণানন্দ-গ্রস্থে গতি-গোবিন্দের অন্ঠান্ত শিশ্তের তালিকা 
নিয়োক্তরপ৯৫১ ঃ তুলসীরামদাসের পুত্র ঘনশ্যাম, কন্দর্পরায়-চট্ট, ব্যাস-রুন্যা কনকপ্রিয়া, 
জানকী-বিশ্বাসের পুত্র হাড়গোবিন্ন, প্রসাদ-বিশ্বাসের পুত্র বৃন্দাবনদাস, ব্রজমোহন-চট্টরাজ, 
পুরুষোত্তম-চক্রবর্তী, সোণারুদ্ধি গ্রামস্থ জয়রামদাস (অন্ুরাগবন্লী'১৫২-মতে গ্রামের নাম 
কাণলোণা), রাধারুষ্ণ-আচাধঠাকুর, কৃষণপ্রদাস-চক্রবর্তা ও তাহার ভ্রাতুষ্পূত্র মদন-চক্রবর্তী, 
বল্পভীকাস্ত-চক্রবর্তা ( 'পদকল্পতরু'তে সম্ভবত ই'হারই রচিত একটি বাংলা ও একটি ব্রজবুলি 
পদ উদ্ধৃত হইয়াছে--৫৫৩, ৫৫৪ ), ঘনশ্যাম-কবিরাজ । 
ধপ্রেমবিলাসে'র শ্রানিবাস-শাখায় ১১৫ জন শিষ্ের নাম লিখিত হইয়াছে ।১৫৩ 
পূর্বোল্লেখিত শিষ্যদিগকে বাদ দিয়া অবশিষ্ট শিশ্যবৃন্দের নাম নিয়ে প্রদত্ত হইল £-_ 
নরসিংহ-কবিরাজ, রঘুনাথ-কর, গোপালদাস, জগত-দুর্লভ, কর্ণপুর-কবিরাজ, 
বুধইপাড়াবাসী গোপালদাস-ঠাকুর, রূপনারায়ণ-ঘটক, রঘুনন্দনদাস (ঘটক),১৫৪ স্ুধাকর- 
মণ্ডল ও তৎপত্বী শ্যামপ্রিয়া, এবং তাহাদিগের তিন পুত্র রাধাবল্লভ-, কামর্দেব-১৫৫ ও 
গোপাল-মগুল,৯৫৬ ফরিদপুর-মিবাসী রুষ্ণদাস-চট্ট, মোহনদাস (বৈদ্য, পদ্রকর্তা, অনেকগুলি 
ব্রজকুলি পদ রচনা করেন১৫৭) ও বনমালীদ্াস (ইহার! দুইজনেই বৈদ্য১৫৮), রাধাবন্পভদাস 


(১৪৯) [3টি,--0.219, (১৫০) ২য়, নি.,পৃ. ২৮ (১৫১) ২য়. নি. পৃ. ২৮ (১৫২) ৭ম. ম.১ পৃ. ৪৫ 

(১৫৩) ২*শ. বি., পৃ. ৩৪৬-৫১ (১৫৪) কর্ণ-_-১ম* নি., পৃ ১২ (১৫৫) থেতুরি-উৎস'বে যোগদানের 
অন্য গমন-পথে জাহবার মহিত একজন কামদেবকে দেখ যায় (ত. র._১০1৪*৩)। উভয়ে এক ব্যক্তি 
হইতে পারেন । ১৫৬) ইনি নারায়ণ-মগ্ডলের ভ্রাতা-_-অ. ব.-ণম. মণ, পৃ. ৪৫ (১৫৭) 70731--0 
866 (১৫৮) কর্ণ--১ম. নি” পৃ. ১৩ 
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ও রমনদাস (ই'ছার! দুইজনেই কামদেব-যগ্ডলের পুত্র১৫৯), মথুরাদাস, রাধারুফদাস, "মহা" 
আথরিয়া' রামদাস-কবিবল্লভ (আচারধকে বহু পুঁধি দিয়াছে লিথিয়া), বনমালীদাসের পিতা! 
(পুত্র১৬০) গোপালদাস, আত্মারাম, নকড়ি (ইনি খেতুরি-উৎসবে যোগদান করেন ;৯৬৯ 
কিন্ত ইনি জাহুবার সহিত আগত খেতুরি-উৎসবে যোগদানকারী নকড়িদাস হইতে ভিন্ন 
ব্যক্তি), চট্র-শ্যামদাস, দুর্গাদাস, গোপীরমণদাস বৈদ্য (কর্ণানন্দে ই'হার গোপীরমণ- 
কবিরাজ নামও দুষ্ট হয়।১৬২ দপদকল্পতরুর ১৬০৮-সংখ্যক পদটি ই'হার হওয়া বিচিত্র 
নহে১৬৩), রঘুনাথদাস ( পদকল্পতরুর একটি ব্রজবুলিপদ--.২৩৮৭__সম্ভবৃত ইহারই 
রচিত১৬৪ ), শ্রীদ্াস-কবিরাজ, গোকুলানন্দ-চক্রবতাঁ, গোকুলানন্দদাস [ইনিই কি 
কর্ণানন্দোক্ত গোকুলানন্দ ( কবিরাজ ?) এবং পদকর্তা-উদ্ধবদাসোক্ত 'ভ্তিগ্রন্থ' রচয়িতা 
গোকুল ?১৬৫ ] গোপালদাস-ঠাকুর, রাধাকৃষ্ণদাস, রামদাস-ঠাকুর, মুকুন্দ-ঠাকুর, করণ- 
কুলোস্তব করুণাদাস-মজুমদার ও তৎপুত্রহ্য় জানকীরামদাস (দাস জানকী'-ভণিতার একটি 
বাংলাপদ পাওয়া! যায়।৯৬৬ ) ও প্রকাশদাস (ইহারা ছুইজনে “আচার্য পত্রলেখক 
বলি বিশ্বাস খ্যাতি পান,। প্রসাদদ্াস নামক কবির ছুইটি বাংলা কবিতা ও 
একটি ব্রজবুলি কবিতা পাওয়া গিম্নাছে।৯৬৭ কিন্তু তিনি এই প্রকাশদাস কিনা, 
কিংবা! “পদকর্তা প্রসাদদাম যে কে, তাহা স্থিরীকৃত হইল না।»১৬৮ ) রামদাস, 
গোপালদাস, বল্পভী-কবিপতি (ইহারা তিন সহোর্দর--উপাধি “কবিরাজ'৯৬৯), 
বল্পভীকান্ত-কবিরাজ কাঞ্চনগড়িয়া হইতে শ্রীনিবাসের সহিত গিয়া খেতুরি-মহোৎসবে 
যোগদান করেন১৭০ ), দেউলি-গ্রামস্থ রুষ্ণবন্পভ-চক্রবর্তী ( ইহার কথা পূর্বেই বিবৃত 
হইয়াছে ), নারায়ণ-কবিরাঁজ, নৃসিংহ-কবিরাজ (নৃসিংহের সহোদরই নারায়ণ৯৭১ ), 
বান্থদেব-কবিরাজ, বৃন্দাবনদাস-কবিরাজ ( ইহার আসল নাম বৃদ্দাবনদীস৯৭২ ), ভগবান- 
কবিরাজ, শরীমস্ত-চক্রবর্তাঁ, রঘুনন্দন, গৌরাঙ্জদাস, গোপীজনভল্লভ-ঠাকুর, ঠাকুর-শ্রীমন্ত, 
চৈতন্াদাস, গোবিন্বধাস, তুলসীরামদাস ( তন্তবায়১৭৩) ক্ষণদাগীতচিস্তা মাণিতে 
তুলসীদাসের একটি ব্রজবুলি পদ পাওয়া! যায়১৭৪ ), বিপ্র-বলরামদাস, উৎকল-বাসী 


(১৫৯) অ- ব.--৭ম, ম.১ পৃ-৪৫ (১৬৯) কর্ণ_-১ম. নি., পৃ ১৪ (১৬১) ভ. র.স৯৩৯৯ (১৬২) ১ম, 
নি. পৃ. ১৪ £ ষ্ঠ. নি. পৃ. ১১৯ 7 অ. বণদম* মণ পৃ, ৪৫ (১৬৩) 070, 407 (১৬৪) 0881,-0 
194 (১৬৫) কর্ণ.--৬ঠ. নি. পৃ ১১৯) গৌ. ত.স-পৃ, ৩২৮ (১৬৬) 73-09-2198 (১৬৭) হয, 
 চ. 11৬ ১৬৮) গৌ- ত. পে. প)--পৃ- ২০১ ০৬৯) কর্ণ ১ম, নি পৃ ১৭) আং নিত পৃ. ৩৫ ১ ৬, 
নি. পৃ. ১২০ (১৭৭) ভ. র.--১০।১৩৫ (১৭১) কর্ণ.-_-৬ষ্ঠ. নি. পৃ. ১২৭ 7 অ' ব.-ণম" মন পৃ 8৫ 
(৬৫২) কর্ণ.--১ম. নি", পৃ. ২২ (১৭৩) এঁ--১ম. নি, পৃ ২৩ (১৭৪) নাট, ০, 198 
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'অয়রাম-চৌধুরী ( দয়ারাম-চৌধুরী-_বলরাম ও দয়ারাম একই শ্রামবাসী ১৭৫ ), হরিবল্পভ- 
সরকার-ঠাকুর, কৃষ্ণবল্লভ-চক্রবর্তাী, গৌঁড়দেশ-বাসী কৃষ্ণ-পুরোহিত-ঠাকুর, শ্তাম-চট্ট, 
গৌঁড়কেশবানী জয়রাম-চক্রবর্তা, ঠাকুরদাস-ঠাকুর, শ্টামনুন্দরদাস, মথুরাদাস, আত্মারাম 
(ইহারা তিনজন মথুরাবাসী ব্রাঙ্গণ ), গোবিন্দবাম ও গোপালদাস (শ্রীকুণ্ডেতে বাস ), 
মোহনদাজ, ব্রঙ্জানন্দদাস (ইনি একটি ব্রজবুলি পদ রচনা করিয়াছিলেন১৭৬ ), হরিরাম, 
হরিপ্রসাফ, সুখানন্দ, মুক্তারাম, বংগর্দেশী কলানিধি, রামশরণ, রসিক্দাস ও প্রেমদাস 
( ইহারা ছুই ভাই৯৭৭ )। এপ্রেমবিলাস-কার বলেন১৭৮ যে সম্ভবত প্রেমানন্দ নামক 
এক ব্যক্তি শ্রীনিবাসের শিশ্ক হিসাবে খেতুরি-মহামহোৎসবে যোগদান করেন। কিন্তু অন্য 
কোথাও তাহার উল্লেখ নাই 

উপরোক্ত শিশ্তবুন্দের মধ্যে হৃসিংহ-কবিরাজ ও ভগবান-কবিরাজ কাঞ্চনগড়িয়াগ্ন 
হরিদাসাচাধের তিরোধান-তিথি মহামহোত্সব-শেষে শ্রীনিবাস-আচার্ধপ্রভুর সহিত খেতুরি- 
অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন।৯৭৯ ইহাদের সহিত «'পঞ্চকূটে সেরগড়-বাসী 
শ্রাগ্োকুলকেও দেখা যায়। ডা. সুকুমার সেন মনে করেন যে 'পদকল্পতরূ”তে উদ্ধৃত 
গোকুলদাস-ভিতার একটি ব্রজবুলিপদদ (২৯৭৫) এই গোকুলের রচিত১৮০ হইতেও 
পারে। কারণ, “ভক্তিরত্বাকরে'ও ই"হাকে গোকুলদাস বল! হইয়াছে। কিন্তু গ্রকৃতপক্ষে, 
ভক্তিরত্বাকরে ইনি "শ্রীগোকুল” এবং “অন্থরাগবল্লীতে ইনি 'গোকুল কবিরাজ” নামে 
বণিত। ডা. সেন বলেন যে উক্ত পদকর্তার পক্ষে অন্যকোনও গোকুল বা গোকুলানন্দ 
হওয়াও বিচিত্র নহে। ম্ভবত তাহা হইতেও পারে। কারণ, আলোচ্য গোকুলকে 
যদিও “কৃবীন্্র'-আখ্য। দান করা হইয়াছে তাহা হইলেও “ঠচতন্তচরিতামতে”র নিত্যানন্দ- 
শাখার একজন গোকুলদাস ও “প্রেমবিলাসে'র নরোত্তম-শাখায় একজন গোকুলদ্াসকে 
পাওয়। যায়। শেষোক্ত গোকুলদাসও একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ও স্ুগায়ক ছিলেন 1১৮১ 
আলোচ্যমান গোকুল-কবিরাজের পূর্ববা ছিল কঢই এবং ই"হাকে “কবীন্দ্র-আধ্যা দেওয়া 
হইয়াছে ।৯৮২ ইনিও শ্রীনিবাদ-শিস্ত ছিলেন এবং ই"হাকেই কর্ণপুরাদির ( কবিরাজ ) 
সহিত মধ্যে মধ্যে খেতুরিতে দেখা যায় ।১৮৩ 

ভক্তিরত্বাকর"-প্রণেত৷ বলেন যে খেতুরি-গমন সময়ে “মহাকবি” নৃসিংহ-কবিরাজের 
সহিত তাহার ভ্রাত! “কবিশ্রেষ্ট' নারায়ণও গমন করিগ্নাছিলেন। খেতুরি-মহামহোৎসব 
উপলক্ষে নৃসিংই ও ভগবান বিভিন্ন বাসাতে ভক্তদিগের দেখাশুনার কাজে নিযুক্ত হইয়া- 


044) কর্ণ_১ম. নি. পৃ. ২৩ (১৭৬) 713131,-0, 176 (১৭৭) কর্ণ--১ম. নি. পৃ. ২৪ (১৭৮) 
১৯শ. বি. পৃ. ৩০৮ (১৭৯) ভ' র.-"১০1১৩৬ (১৮০) 1731,-0- 185 ১৮১) আ্র-নিরোত্তম (১৮২) ত* 
র..+১০।১৩৯ ; অ' বুম" মু পৃ ৪৫ (১৮৩) জর নরোত্তম | 
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ছিলেন এবং উৎসবান্তে তাহারা জাহ্ুবাদেবীর সহিত বুন্দাবন-যাত্রা করিয়াছিলেন 1৯৮৪ 
জান্ুবাদেবীর গোৌঁড়-প্রত্যাবর্তন-পথেও ভগবানের নামোল্লপেখ করা হইয়াছে। “ভক্তি- 
রত্বাকরে" শ্রীনুসিংহ-কবিরাজ-কুত 'নবপদ্” হইতে ক্সোক উদ্ধৃত হইয়াছে ।১৮৫ সম্ভবত 
এই ভগবান-কবিরাজ সম্বদ্ধেই “অনুরাগবল্লী'র লেখক জানাইতেছেন৯৮৬ যে ইনি ছিলেন 
বীরভূমবাসী এবং বৈদ্যবংশীয়, ই"হার ভ্রাতার নাম রূপ-কবিরাজ ও পুত্রের নাম ছিল নিমু- 
কবিরাজ । কিন্তু কর্ণামৃত'- ও “ভক্তিরত্বাকর'-মতে রূপ এবং নিমাই ছুইভ্রাতা ছিলেন ।১৮৭ 
ভগবান সন্বদ্ধে “ভক্তিরত্বাকর'-প্রণেতা বলেন, "ধার ভ্রাতা রূপ নিমুবীর ভৌমালয় । 
ভগবানাধির সহিত বাস্ুদেব-কবিরাজও একই কালে বুন্দাবন-গমন করেন ।১৮৮ তাহাতে 
মনে হয় ইনিও খেতুরি-উত্সবে যোগদান করিয়াছিলেন। ইনি একজন বিশেষ গণনীয় 
ব্যক্তি ছিলেন। পরবস্তিকালে স্বয়ং জীব-গোস্বামীও আীনিবাসের নিকট পত্র-মারফত 
ব্যাসাচার্ষের সহিত ইহার খোজ লইতেন ।১৮৯ 
আর একজন বিশেষ বিখ্যাত ভক্ত ছিলেন করণ্ণপুর-কবিরাজ; খেতুরি-উৎসবে 
তিনিও একটি-বাসার ব্যবস্থাকর্তা নিযুক্ত ছিলেন।৯৯০ কিন্তু উৎসব-শেষে তিনি 
জাহবার সহিত বৃন্দাবনে না গিয়। স্থীয়-গুরু শ্রীনিবাসের সহিত খেতৃরি হইতে বিদায় 
গ্রহণ করেন।১৯৯৯ সম্ভবত তিনি বুধরি বা তংসন্সিকটস্থ বাহাছুরপুর ইত্যার্দির কোনও 
একটি গ্রামে বাস করিতেন ।১৯২ শ্রীনিবাস ও রামচন্দ্র-কবিরাজের তিরোভাবের পরে 
নরোত্তম মধ্যে মধ্যে বুধরিতে আসিলে উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটিত।১৯৩ তিনি শ্রীনিবাস- 
আচার্ষের "€ঙণলেশস্থচক, বা শ্রীনিবাসের শাখা”গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন । এই গ্রন্থ বা 
এন্থগুলি “কণানন্দ'-, “ভক্তিরত্বাকর-* ও “নরোত্তমবিলাস'-রচনায় শ্রীনিবাস সন্বন্ধে নানাবিধ 
তথ্য যোগাইয়াছে।৯৯৪ কোনও কোনও গ্রন্থে সম্ভবত তাহাকে ভুলবশত কবিকর্ণপুর বল! 
হইয়াছে এবং তৎসহ বৃন্দাবনস্থ কৃষ্দাস-কবিরাজাদির সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতার কথাও বলা 
হইয়াছে ।৯৯৫ কিন্তু তিনি বৃন্দাবন গিয়াছিলেন কিন! তাহার কোনও প্রমাণ নাই। 
যাঞ্জিগ্রামস্থ রূপনারায়ণ-ঘটকও হরিদাসাচার্ষের তিরোধানতিথি-মহোৎসবের পর 
শ্রীনিবাসের সহিত খেতুরিতে গিয়াছিলেন।৯৯৬ আবার বীরচন্দ্রপ্রভূর খেতুরি আগমন- 
কালেও তিনি খেতুরিতে গিয়। শ্রীনিবাসের সহিত বুধরিতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন ।৯৯৭ 
0৮৪) ন- বি.--৬ষ্. বি. পৃ.৮৬-৮৭ 7 ৮ম. বি. পৃণ১১৮ (১৮৫) ৩1৭৮ (১৮৬) গম.ম., পৃ ৪৫১৮৭) 
কর্ণ-.১ম. নি. পৃ. ২; ভু. র.১৯।১৩৮ (১৮৮) ন. বি.--৮ম.বি, পৃ. ১১৮ (১৮৯) ত, র.--১৪।২১ 
(১৯০) ন.বি.--৬ষ্ঠ' বি. পৃ ৮৬ (১৯১) এঁাপিম, বি পৃ ১২৩ ০৯২) ১ম বি 
পৃ. ১৫৫ (১৯৩) এ--১১শ বি. পৃ. ১৮২ ০৯৪) কর্ণ--১ম. নি. পৃ, ৫, ১১-১২  ৬ষ্ঠ নি, পৃ" 
১১৯) ন. বি.-১ম. বি পৃ ১৭১৮) ভ. ১৮৫৫8 (১৯৫) সং নুপৃত ৮১০ । চৈ" দত 
পৃ. ১২ (১৯৬) ভ. রণ -১০1১৪২ (১৯৭) ন* বি.১--১১ শ' বি, পৃ. ১৭৬৭৭ 


শ্রীনিবাস-আচাধ ৫৭৯ 


শ্রীনিবাসশাখা-ব্ণনার মধ্যে যে রামশরণের কথা উল্লেখিত হইয়াছে, তিনি যদ্দি 
রামশরণ-চট্টররাজ হুইয়া থাকেন, তাহ হইলে “অন্কুরাগবল্লী*র ব্ণনাঙ্্যায়ী বলিতে হয় যে 
তিনি ছিলেন শ্রীনিবাস-শিষ্য শ্রীকষ্*দাস-চট্টরাজের পুত্র এবং শ্রীনিবাস-শিষ্য রামশরণ- 
চক্রবর্তীর শিষ্য। এই রামশরণ-চট্টরাজের নিকটেই “অন্রাগবন্লী*র কবি দীক্ষিত হইয়া 
“মনোহরদাস' নাম প্রাপ্ত হন।৯৯৮ ' কবি তাহার গ্রন্থে আত্মপরিচয়-বিবরণা প্রদান 
করিয়াছেন।১৯৯ ভা. সুকুমার সেন মনে করেন যে এই মনোহরদাসই "মনোহরদাস* 
ভণিতাবিশিষ্ট বাংল! ও ব্রজবুলি পদগুলির রচয়িতা ।২০০ 
প্রেমবিলাসে'র অষ্টাদশবিলাসে হরবিংশ নামক শ্রানিবাসের একজন প্রধান-শিষ্যের 
কথা বল! হইয়াছে ।২০১৯ তিনি 'ব্রজবাসী” ছিলেন এবং 
গুরু আজ্ঞা না! মানিয়। গেল! হরিবংশ । 
আছিল অনেক ৭ সব হইল ধ্বংস ॥ 


(১৮৮) অ. ব.--৬ষ্. ম্ পৃ. ৪৯ (১৯৯) পৃ, ৪৯৮৫০ (২৯৯) 
[81,--1909, 254, 855 (২৯১) পৃ, ২৭৪-৭৫ 


নলরোভমস্দত 
প্রেমবিলাসে বধিত হইয়াছে১ যে মহাপ্রভু বৃন্দাবন-গমনোদ্দেস্তে কানাইর- 
নাটকালাতে গিয়! নৃত্যকীর্তনকালে আচন্বিতে 'নরোত্তম” নাম ধরিয়া ডাকিতে থাকেন এবং 
তাহার পর সেই স্থান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া গড়েরহাটের অন্তর্গত কুড়োদরপুর-গ্রামে 
পদ্মান্নানকালে পল্মাবর্তীর হস্তে প্রেম্দান করেন। 
তিনি পল্মাবতীকে নির্দেশ দান করেন যে নরোত্তম ভূমিষ্ঠ হইলে যেন তাহাকে সেই 
প্রেম প্রত্যর্পণ কর] হয়। পরে নরোত্বম বাল্যকালে একদিন পদ্মান্নানে :গেলে পদ্মাবতী 
তাহাকে সেই প্রেম দান করেন এবং প্রেমপ্রাপ্ধিমাত্রেই নরোত্তমের দেহের বর্ণ রূপান্তরিত 
হইয্া যায়। তখন হইতে নরোত্বম গৌরবর্ণ ধারণ করিয়া এক অনমুভূতপৃব পুলকে অস্থির 
হন। তাহার মনে হইল এক গৌরবর্ণ শিশু তাহার দেহে প্রবিষ্ট হইয়াছে। ক্রমে তাহার 
প্রেমব্যাধি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে এবং তিনি বুন্দাবন-গমনেচ্ছায় অধীর হুইয়! পড়েন। 
€প্রেমবিলাসে'র শ্রানিবাস-আবির্াবের কারণ বর্ণনার মত এই বর্ণনাও বাস্তবতা- 
সম্পকচ্যুত। নরহরি-চক্রব্তীর “ভক্তিরত্বাকর ও 'নরোত্বমবিলাসে'র মধ্যে এই সম্বন্ধে 
যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা অধিকতর বাস্তবান্গ মনে হয়। তবে এপ্রমবিলাসে'র 
এতৎ-সম্পকিত অন্ঠান্য বিবরণের মধ্যে কিছু কিছু তথ্য থাকিয়া যাইতেও পারে । বিশেষ 
করিয়া শতাধিক-বর্য পরবন্তিকালের রচিত “ভক্তিরত্বাকরা'দি অপেক্ষ। ইহার বিবরণ 
অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হইয়! পড়ে । তাছাড়া নরোত্বমের জন্ম ও বাল্যকাল সম্বন্ধে জানিতে 
হইলে এই উভয় গ্রস্থকারের প্রদত্ত তথ্য ছাড়া আমাদের হাতে আর বিশেষ কোনও 
মাল-মশল! নাই। 
নরোত্তমের পিতার! ছুই ভাই ছিলেন। 'নরোত্বমবিলাস*-কার বলেন২ ঃ 
প্রীপুরুযোত্তমাগ্রজ কৃষ্ণানন্দ দত্ত । 
ঠার পুত্র নরোত্তম বিদিত সর্বত্র ॥ 
কিন্তু একই গ্রন্থকার “প্রেমবিলাস-কারের উক্তির সমর্থন জানাইয়৷ “ভক্তিরত্বীকরে, 
লিখিয়াছেন৩ : 
জোষ্ঠ পুরুষোত্তম কনিষ্ঠ কৃ্কানন্দ । 
আবার 'নরোত্বমবিলাসে' দেখ! যায় যে নরোতম তাহার অব্পপ্রাশনের সময় অর-ভক্ষণে 


(১) পম" বি--১*ম- বি (২) ১ম" বি", পৃ.৯ (৩) প্রে. বি.--২*শ. বি., পৃ. ৩৫২? ভ. র.- 
১1৪৬৬ (৪) ১ম. বি., পৃ ১৪ 


নরোতম-দত্ত ৫৮১ 


পরান্মথ হইলে তাহাকে বিঞু-নৈবেছ্য দেওয়া হয় এবং তিনি আনন্দে তাহা ভক্ষণ 
করেন । তখন 

সেইদিন হৈতে রাজা কহিল সবারে। 

কৃষ্ণের প্রসাদ বিন! ন! দিহ ইহারে ॥ 

কৃষ্ণানন্দ দত্ত সেই দিবস হইতে । 

বিষণ প্রসাদান্ন শ্রেষ্ঠ বিচারিল। চিতে। 
সম্ভবত এই স্থলে রাজা বলিতে পুরুষোত্বমকেই নির্দেশ করা হইয়াছে। অথচ 
'ভক্তিরত্বাকর*-প্রণেতা বলেন৫ £ 

রাজধানী স্থান পল্মাবতী তীরবর্তা। 

গোপালপুর নগর সুন্দর বসতি ॥ 

তথ! বিলসয়ে রাজ। কৃফকানন্দ দত্ত । 

প্রীপুরুযোত্তম দত্ত পরম মহত্ব ॥ 
অন্তত্র৬ “রাজ্যাধিকারী সে, নাম__কষ্জানন্দ রায়।» “প্রমবিলাসে'ও৭ কৃষ্ণানন্দকে 
“রায়” এবং “মজুমদার' বলা হইয়াছে । কিন্তু নরহরি-চক্রবর্তাঁ তাহার দুইটি গ্রন্থেই “সংগীত- 
মাধবনাটকে*র যে অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহতে বলা হইয়াছে ঃ 

পদ্মাবতীতীরবর্তাঁ গোপালপুরনিবাসি( নগরবাসি )গৌঁড়াধিরাজমহামাত্য শ্রীপুরুযোত্ধম- 

দতত-সত্বম-তম্থজঃ শ্রীসস্তোষদতঃ স হি শ্রীনরোত্তমদত্ব-সতম-মহাশয়ানাং কনীয়ান্‌ যঃ 
পিতৃব্যভ্রাতৃশিষ্য ; এইস্থলে স্পষ্টত পুরুষোত্তমকেই 'গৌড়াধিরাজমহামাত্), বল! হইয়াছে। 
ইহাতে মনে হয় যে পুরুযোত্তম “মহামাত) হইলেও এক পরিবারতূক্ত বলিয়া সাধারণভাবে 
দুই ভ্রাতাকেই রাজসম্মান দান করা হইয়াছে। কিন্তু পুরুষোত্রম “মহামাত্য বলিয়াই যে তিনি 
জোষ্ট-ভ্রাতা ছিলেন, এ বিষয়েও নিঃসন্দেহ হওয়! যায় না। তবে 'নিরোত্তমবিলাসে”র আর 
একটি উক্তি হইতে সন্তবত সন্দেহের নিরসন হইতে পারে। নরোত্বমের বৃন্দাবন হইতে 
প্রত্যাবর্তনের ঠিক পরবর্তা ঘটন৷ প্রসঙ্গে গ্রন্থকার বলিতেছেন৯ £ 

মহাহাষ্ট পুরুযোত্তম দত্তের তনয় । 

শ্রীসস্তোধ দত্ত নাম গুণের আলয় ॥ 

শ্রীনরোত্তমের ঠেহ পিতৃব্য কুমার । 

কৃঙ্ধানদ দত্ত ধারে দিল। রাজাযভার ॥ 


(৫) ১1৪৬৪-৬৫ (৬) ৮৪২৩ (৭) ১ম. বি. পৃ. ১৩; ৯ম, বি. পৃ ৯৬ (৮) ভ, র.+৮"১1৪৭২ ; 
ন. বি.--১২শ. বি., পৃ ১৯৯ (৯) নম, বি.- ওয়, বিদ, পৃ. ৩৬ 


৫৮২ চৈতন্য-পরিকর 


এইরূপ উক্তি হইতে মনে হয় জোষ্ট-পুরুষোভমের পরলোক-প্রাপ্তি ঘটলে কনিষ্ট-কষ্ণানন্দের 
উপর যে রাজ্যভার আসিয়া পড়ে, তাহাই তিনি পরে পুরুষোত্তম-পুত্র সস্তোষের উপর ন্স্ত 
করিয়াছিলেন। কিংবা, পিতার মৃত্যুর পর পুত্রই রাজ্যাধিকারী, এইরূপ মনে করিয়া 
তিনি সম্তোষকে তৎপদে অভিষিক্ত করেন। ইহা সত্) হইলে বলা চলে যে পুরুষোত্তম ও 
কৃষ্ণানন্দ এই ছুই ভ্রাতার মধ্যে কনিষ্ঠ-কষ্ণানন্দই ছিলেন নরোভ্তমের পিতা, এবং 
পুরুযোভমের পুত্রের নাম ছিল সন্তোষ । 

প্রেমবিলাসে'র বহু স্থলেই কষ্ণানন্দ প্রভৃতিকে গড়েরহাটের অধিবাসী বলা হইয়াছে । 
গড়েরহাট রাজসাহী জেলার অন্তর্গত একটি পরগণা ( গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ )। সুতরাং 
বুঝিতে পারা যায় যে গড়েরহাটের অন্তর্গত পন্মাতীরবর্তা গোপালপুরেই পুরুযোত্বমের 
রাজধানী ছিল। নরহরি-চক্রবর্তাও জানাইয়াছেন১০ যে এই গোপালপুর বৃহত্ত র খেতুরি- 
গ্রামেরই অংশ-বিশেষ এবং রাজধানী গোপালপুরেই অবস্থিত ছিল। উপরোক্ত গ্রন্থগুলি 
হইতে আরও জানা যায়৯১ যে কৃষ্ণানন্দ ও পুরুষোত্তম-দত্ত কায়স্থ-কুলোস্তব ছিলেন এবং 
নরোত্তমের মাতার নাম ছিল নারায়ণী। রামকান্ত ব! রমাকাস্ত নামে নরোত্বমের একজন 
জ্যোষ্ট-ভ্রাতাও ছিলেন, তাহার পুত্রের নাম রাধাবল্পভ-দত্ত। সন্তোষ এবং রাধাবল্লভ উভয়েই 
নরোত্বমের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন। লক্ষণীয় যে, জোট্ট-রমাকাস্ত বা তৎপুত্র রাধাবল্লভের 
রাজ্য-প্রান্তি ঘটে নাই, পুরুষোতম-সুত সম্ভোষই রাজত্বের অধিকারী হইয়াছিলেন । 

নরোত্বমবিলাসে বলা হইয়়াছে৯২ যে মহাপ্রভু রামকেলিতে আসিয়া নৃত্য- 
সংকীর্তনকালে '্্রীধেতুরি গ্রাম দিশাপানে, দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া “নরোত্ম বলিয়া বারে 
বারে' ডাকিয়াছিলেন এবং 

নীলাচলে প্রভু শ্রীনিবাসে জানাইল! ৷ 
রামকেলি আসি নরোত্বম আকধিল। | 

সম্ভবত শ্রীনিবাস-আচার্ষের জন্ম-বৃত্তাস্তের মত নরোত্তমের আবির্ভাব-ব্যাপারটির সহিতও 
দহাপ্রতৃ-চৈতন্য কোন ন। কোনভাবে যুক্ত ছিলেন। তাই নরোত্তমের আবির্ভাব 
সম্বন্ধে তাহার এই ঘোষণার বাস্তব-ভিত্তির উপর দীড়াইয়াই “প্রমবিলাস*-কার এমনভাবে 
কল্পনার জাল বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং সেই কল্পনাকে তিনি নরোত্মের 
বাল্যকাল পর্যস্ত প্রসারিত করিয়াছেন । সুতরাং পরব্তাঁ বিষয় সম্বন্ধে নরহরি-চক্রবর্তার 


ষ্ 


(১০) ভ. র.--৮1৪৮২-৮৩ (১১) প্রে. বি.-২০শ' বি. পৃ. ৩৫২ ; ১৯শ. বি. পৃ. ৩৩৯ ; ভ. র.- 
১1৪৬৭-৭১ / ন. বি.--১২শ. বি. পৃ. ১৮৯) ২য়. বি", পৃ. ১৪১৫; বৈ. দি-মতে ( পৃ.৭৪ ), 
“্ঠড়েরহাট পরগণায় খেতুরিগ্রামে উত্তর রাচ়ীয় কায়স্থ বংশে নরোত্বম ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন।” 
(১২) ১ম. বি” পৃ. ১০১১ 


গ্ নরে তম-দতত ৫৮৩ 


বর্ণন! ছাড়া আমাদের আর গত্যন্তর থাকে না। কিন্তু গ্রন্থকার তাহার 'নরোত্মবিলাসে, 
লিখিয়াছেন৯৩ £ 
গৌর নিত্যানন্দাছ্ৈত গণের সহিতে। 
নৃত্য কৈল। নারায়ণী দেখিল1 সাক্ষাতে | 
ছে ভাগ্যবতী নাহি নারায়ণী সম। 
যার গর্ভে জশ্মিল! ঠাকুর নরোত্ম ॥। 
নরোত্তম-জননী নারায়ণী-দত্ত যে কোনও দিন গৌরাঙ্গলীল। প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, এই 
ংবাদ কোথাও দৃষ্ট হয় নাঁ। অথচ গ্রন্থকার শশ্রীবাসের ভ্রাতৃম্থতা, নারায়ণীকেও 
জানিতেন।১৪ সুতরাং নরোত্তমের জন্মের সহিত চৈতন্তের সম্পর্ক, এবং নরোত্বম-জননী 
নারায়ণীর গৌরাঙগলীলা-দর্শন, এই উভয় ঘটনার একটি হইতে অন্যটির উদ্ভব হওয়া 
বিচিত্র নেে। কিন্তু নরোত্তমের বাল্যকাল সম্বন্ধে কোন গ্রস্থকারই বিশেষ কিছু তথ্য 
পরিবেশন করিতে পারেন নাই। তাহার আবিভাবকাল সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু জান! 
যায় নাই। কেবল স্বয্নং নরোত্তমই তাহার একটি পদে জানাইতেছেন১৫ £ 
গৌরাঙ্গের সহচর  শ্রীবাসাদি গদাধর 
নরহরি মুকুন্দ মুর 
সঙ্গে শ্বরাপ রামানন্দ হরিদাস প্রেমকন্দ 
দামোদর পরমানন্দ পুরী ॥ 
যেসব করিল লীলা! শুনিতে গলয়ে শিলা! 
তাহা মুঞ্রি না পাইনু দেখিতে 
তখন নহিল জন্ম এবে ভেল 
সে না শেল রহি গে 
'নরোতমবিলাসে”ও লিখিত হইয়াছে১৬ £ 
এ হেন সময়ে জন্মাইলে পৃথিবীতে ॥ 
দেখিতে না পাইলু এই নদীয়। বিহ্বার | 
এই সকল উদ্ধৃতি হইতে কেবল এইটুকুই বুঝিচ্ঠে পার! যায় যে খুব সম্ভবত মহাপ্রতৃর 
অন্তলীলার শেষদিকে কিংবা তাহার অপ্রকটের পরবর্তা-কালে কোনও সময়ে নরোত্বম 
জন্মলাভ করেন। মহাপ্রভুর রামকেলি-গমনের বহু পরেই৯৭ যে তিনি ভূমিষ্ঠ হন তাহা 
অবশ্ত পরবর্তী আলোচনায় স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে। 'নরোতমবিলাস”-কার 


0৩) ২য় বি., পৃ. ১৪ (১৪) ভ. র.--১২।২৪*১ (১৫) গো. ত.স্পৃত ৩২৭ (১৬) ওয়, বি., পৃ ৩৯ 
(১৭) শিশির কুমার ঘোষ বলেন (শ্রীনরোতম চরিত, পৃ. ১৭) “কোন্‌ শকে এই পুত্রে (নরোত্তম ) 
হইল তাহ! টিক কর! বায় না । তবে তখন গৌরাঙ্গ প্রকট আছেন 1” 


৫৮৪ চৈতন্য-পরিকর « 


জানাইয়াছেন১৮ যে তাহার জন্মকালে তাহার পিতামহ জীবিত ছিলেন এবং তিনি 
“পৌত্রের কল্যাণে কৈলা বনু অর্থ দান।” তাহার পর যথাকালে নরোত্বমের অক্পপ্রাশন, 
কর্ণবেধ ইত্যাদি সমাপ্ত হইলে তাহার বিদ্যাশ্িক্ষা চলিতে থাকে এবং তাহার বিবাহকাল 
উপস্থিত হয়। “প্রেমবিলাস*-কার বলেন যে তখন তাহার বয়স “ছবাদশ বৎসর” এবং সেই 
সময়ে তিনি একদিন পক্মাঙ্সানে গমন করিয়া প্রেম আনয়ন করেন । যাহাহউক, তাহার 
পিতা মাতা তাহার বিবাহের জন্য “বিজ্ঞ কায়স্থবর্গের কন্য। অনুসন্ধান করিতে থাকেন। 
সম্ভবত কিছুকাল পূর্ব হইতেই তীহার মনে বৈরাগ্যভাব উদ্দিত হওয়ায় পিতামাতা তাহার 
অল্প-বয়সেই বিবাহের জন্য উদ্যোগী হইতে থাকেন। কিন্তু তাহার এইরূপ বাল্য- 
বৈরাগ্যের বিশেষ কোনও কারণ খু'জিয়া পাওয়া যায় না। নারায়ণীর গৌরলীলা-দর্শনের 
কথা ছাড়াও 'নরোত্মমবিলাস” হইতে জানা যায়৯৯ যে সেই সময়ে কৃষ্দাস নামে একজন 
খেতুরিবাসী প্রাচীন ব্রাহ্মণ চৈতন্যলীল। অম্বন্ধে বিশেষভাবে অবগত ছিলেন। প্রত্যহ 
কৃষ্সেবা ( নরোতমের গৃহে?) শেষ করিয়া ফিরিবার সময় তিনিই নরোত্তমের সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়৷ তাহাকে সবিস্তারে চৈতগ্যলীলা-বৃত্তাস্ত শ্রবণ করাইতেন। কিন্তু ইহাই 
নরোত্বমের উপর প্রভাব-বিস্তারের মূল কারণ বলিয়া মনে হয় না। খুব সম্ভবত, কোন না 
কোনভাবে দত্ত-পরিবারারের উপরও চৈতন্ত-প্রভাব পড়িয়াছিল। “ভক্তিরত্বাকরে'র এক 
স্থলে উল্লেখিত হইয়াছে২০ যে নরহরি-সরকার-ঠাকুরের সহিত নরোত্বমের পিতার পরিচয় 
ঘটিয়াছিল। নরহরি-সরকার নরোত্তমের সম্বন্ধে 

নিজগণ প্রতি কহে--গোৌড় যাতায়াতে ৷ 

ইহার পিতার সহ সাক্ষাৎ তথাতে ॥। 

রাজ্য অধিকারী সে নাম কৃষ্ণানন্দ রায়। 

তার ঘরে জন্মে ইহো। প্রভুর ইচ্ছায় ॥ 
নরহরির সহিত সাক্ষাৎ ঘটিয়। থাকিলে কষ্ণানন্দের পক্ষে তৎকর্তৃক প্রভাবিত হওয়া বিচিত্র 
শহে। এদিকে কৃষ্ণানন্দও নানাকথা বলিয়া নরোত্তমকে বৈষ্ব-ধর্মের প্রতি অনুযায়ী করিয়। 
তুলেন। তিনি শ্রীনিবাস-আচার্ষের কথাও জানিতেন এবং আবাল্য চৈতন্যান্ুরাগী 
শ্রীনিবাস যে বহুবিধ ছুঃখ-যাতন। সহ্য করিয়া তখন বুন্দাবনে গমন করিয়াছেন, তাহাও 
তিনি নরোত্তঘকে জানাইলেন। তাহাতে নরোত্ম বৃন্দাবনে যাইবার জন্ত উদগ্রীব হইয়া 
উঠিলেন। কিন্তু তাহার ওঁদাসীন্য লক্ষ্য করিয়া পিতামাত। তাহার উপর সর্বদাই সতর্ক 
দৃষ্টি রাখিয়া! চলিলেন $ জজ্জন্ত প্রহরীও নিযুক্ত করা হইল । কিন্তু নরোত্তমও নানা! কৌশলে 
সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। 


(১৮) ২য় বি. পৃ. ১৩ (১৯) ২য়, বি. পৃ. ১৬ (২৯) ৮1৪২২-২৩ 


নরোতম-্দত্ত ৫৮৫ 


€প্রমবিলাস'কার বলেন২১ যে 'এইকালে জাগিরদারের এক আশোয়ার নরোত্মমকে 

লহবার' জন্য একট পত্র আনয়ন করিল । 

পত্রপাঠ আসিবে তোমার পুত্রকে দেখিব । 

শিরোপার ঘোড়া আমি তাহারে করিব ॥ 
পিতামাতার অনিচ্ছা এবং আপত্তি সত্বেও শেষ পর্ধস্ত নরোত্রমকে পাঠাইতে হইল এবং 
পথিমধ্যে একদিন পরিশ্রাস্ত সঙ্গী-বৃন্দ নিদ্রাচ্ছন্ন হইলে নরোত্তম বুন্দাবনের পথে ধাবিত 
হইলেন। কিন্তু এই বিবরণ অপেক্ষা নরহরি-চক্রবর্তা-প্রদত্ত বিবরণ অধিকতর নির্ভরযোগ্য । 
নরহরি জানাইতেছেন £ 

অকল্মাৎ গৌড়রাজ-মনুষ্য আইল । 

গৌড়ে রাজস্থানে পিতা! পিতৃব্য চলিল || 

এই অবসরে রক্ষকেরে প্রতারিল! । 

প্রকারে মায়ের গ্থানে বিদায় হৈল1 ॥। 
“প্রেমবিলাস'-কার জানাইতেছেন যে নরোস্তম কাশীতে পৌছাইয়া চন্দ্রশেখর-শিস্তের 
আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বুন্দাবনগামী ভভক্তমাত্রকেই যে চন্দ্রশেধর-গৃহে 
ত্বাহ্ার শিষ্যের নিকট আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইবে এইরূপ বর্ণনা যেন একটি রীতি হইয়া 
ধাড়াইয়াছিল। “নরোত্তমবিলাসে' অবস্ত এইস্থলে এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় নাই। কিন্তু 
যাত্রার প্রারভ্তে কিংবা গমনকালে পথিমধ্যে সবপ্রদ্শন ও মথুরার বিশ্রামঘাটে পৌছাইয়া 
ভাবাবিষ্ট হইলে মাথুর-ত্রাহ্মণের সাহায্যে চেতনা-প্রান্তি ও বুন্দাবন-গমনের জন্য সাহায্য- 
প্রাঞ্চি এবং প্রয়োজন হইলে আরও একবার স্বপ্নদর্শন__.এ সমস্তই এই গ্রন্থে যথারীতি 
বণিত হইয়াছে। 

নরোত্ম বৃন্দাবনে পৌছাইলেন। শ্রীনিবাসের বৃন্বাবন-গমনের কতদিন পরে যে তিনি 

বুন্দাবনে যান, এবং যাওয়। মাত্রেই তাহার সহিত শ্রীনিবাসের সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল কিনা, কিংব' 
কতদিন পরে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জন্মাইয়াছিল, এ সমন্ত বিষয় সঠিকভাবে জানিবার 
উপায় নাই। বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে কেবল এইটুকুই বুঝিতে পার! যাঁয় যে বৃন্দাবনে গিয়া 
তিনি প্রথমে জীব-গোষ্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে জীব তাহাকে গোবিন্দাধিকারী শ্রীকণ- 
পণ্ডিতের নিকট প্রসাদমালা চাহিয়া দেন এবং প্রসাদ্র-ভক্ষণ করন, তারপর তিনি তাহাকে 
সঙ্গে লইয়া লোকনাথ, গোপাল, ভূগর্ভ প্রভৃতি বৃন্দাবন-গোস্বামীদ্দিগের সহিত সাক্ষাৎ 
করান এবং সমস্ত মন্দির ও সমাধি স্থানগুলি পরিদর্শন করাইয়া আনেন। ক্রমে নরোত্তম 
রাধাকুণ্ডে গিয়া রঘুনাথ রাঘব ও কৃষ্ণদাসাদির সহিতও সাক্ষাৎ করিয়া আসেন। 


(২১) ১১শ. বি. পৃ. ১০৬-১, 


৫৮৬ চৈতন্য-পরিকর 


জীব নরোত্রমকে লোকনাথ-গোস্বামীর নিকট লইয়া গিয়া তাহার দীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন। কিন্তু নরোত্তমের বুন্দাবন-আগমনের কতর্দিন পরে তাহার দীক্ষাগ্রহণ 
ঘটে, সে জন্বন্ধে নরহরি-চক্রবর্তী স্পষ্ট করিয়া২২ কিছু বলেন নাই। পপ্রেমবিলাস” ও 
“অনুরাবগল্লী” হইতে জানা যায় যে বুন্দাবনে পৌছাইবার অন্তত বৎসরাধিক-কাল পরে 
নরোত্ম দীক্ষাগ্রহণ করেন ।২৩ প্রথমে লোকনাথ দীক্ষা দিতে কোনও প্রকারে রাজী ন৷ 
হইলেও তিনি কিন্তু লোকনাথের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । জীব-গোন্বামী 
তাহাকে গোম্বামী-গ্রস্থাদি পাঠ করাইয়া সুশিক্ষিত করিয়া তুলিতেছিলেন এবং সেই সঙ্গে 
তাহার হরিনাম ও লোকনাথ-সেবা! নিয়মিতভাবে চলিতেছিল। এই সেবাভক্জির মধ্যদিয়াই 
তাহার সাধন। সার্থক হইয়। উঠিতে থাকে । এতৎসম্পকে তাহার নিষ্ঠা তৎকালীন 
কাহারও অপেক্ষা ন্যন ছিল না রঘুনাথদাসের মত তিনিও ছিলেন ধনীর দুলাল । কিন্ত 
চৈতন্তের মত কোনও প্রাণমন-ভোলান আদর্শ মহাপুরুষ তাহার সম্মুখে উপস্থিত ছিলেন 
না। কিংবা, রাজপুত্র হিসাবে তাহার স্ুখৈশ্বর্ষের কোন অভাবও ছিল না। ইচ্ছা! 
করিলেই তিনি পরিপূর্ণ ভোগবিলাসের মধ্যে নিজেকে আপাদমস্তক নিমজ্জিত করিয়া 
দিতে পারিতেন ৷ কিন্তু সে-সমস্তই তিনি লোষ্রবৎ দূরে নিক্ষেপ করিয়। এক দুর্বার গতিতে 
দুর-বৃন্বাবনের দুর্গ ম-পথে নামিয়া পড়িয়াছিলেন এবং স্বীয় অস্তরের মধ্যে যে দীপখানি 
প্রজলিত হইয়াছিল, তাহারই আলোকে তিনি যেন পথের বনাদ্ধকার দুরীভূত, করিয়া 
বৃন্দাবনে গিয়া তাহার গুরুটিকেও চিনিয়া লইলেন। 

লোকনাথ যে প্রথমে তীহাকে মন্ত্রদীক্ষা দান করেন নাই, তাহাতেই বোধকরি নরোত্তম- 
হৃদয়ের ভক্তি-তরঙ্গ শতধারে উচ্ছলিত হইয়াছিল। ফলে লোকচক্ষুর অস্তরালেই তাহার 
গুরুসেবা আরম্ভ হয়। স্বয়ং লোকনাথও প্রথমে সেই সেবাবিধির প্ররুত শ্বরূপটি চিনিয়' 
উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু বখসরাধিককাল অতিবাহিত রী একদিন তাহার হঠাৎ 
মনে হইল২৪ কে যেন তাহার জন্য 


সৃত্তিক। শৌচের লাগি মাটি ছানি আনে । 
নিত্য নিতা এই মত করেন সেবনে || 


গোস্বামী তাহার সাধন-ভজনে মগ্ন থাকেন, তাই তিনি এতদ্দিন বুঝিয়৷ উঠিতে পারেন নাই। 
নরোত্তমও প্রত্যহ যথাকালে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার সেবাদি করিয়া যান, 
কখনও বা তাহার নিকটে বসিয়া শিক্ষাগ্রহণ করেন এবং প্রসাদপ্রাপ্ত হন। সুতরাং 
তাহাকে সন্দেহ করিবার কোন কারণই থাকে না। কিন্তু একদিন লোকনাথ অতি 


(২২) ন. বি.--২য়. বি. পৃ. ২৭ (২৩) প্রে. বি.--১১শ. বি., পৃ. ১১৬ (২৪) এ--১১শ, বি., 
পৃ. ১১৮ 


নরোততম-দত্ত ৫৮ 


প্রত্ুষে শয্যাত্যাগ করিয়৷ দেখিলেন যে নরোতুম তাঁহারও পূর্ব হইতে উঠিয়া তাহার জন্য 
শৌচ-মৃত্তিকা প্রস্তত করিতেছেন । লোকনাথ তাঁহাকে কাছে ডাকিয়া তাহার এইরূপ 
কর্মবিধির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নরোত্বম সলজ্জভাবে বলিলেন ২৫ ঃ 

তোমার সেবনে আমার দ্রবীভূত মন । 

আর ন|। করিহ মোরে ছাড় বিড়ম্বন |1**-*.' 

যখন দেখিলু' কৈলু আত্মসমর্পণ ॥। 

যে তোমার মনে আইসে তাহা তুমি কর। 

মোর প্রভু তুমি মুচি তোমার কিংকর ॥ 
আরও একদিন লোকনাথ অতিপ্রত্যুষে উঠিয়া দেখিলেন২৬ যে এক ব্যক্তি অঙ্জনে ঝাঁট 
দিতেছেন। তখনও অন্ধকার রহিয়াছে, ভাল চেন! যাইতেছে না। লোকনাথ জিজ্ঞাসা 
করিয়! জানিলেন যে তিনি নরোত্তম । নরোত্তমের এইরূপ কাধ দেখিয়! লোকনাথের 
হৃদয় গলিয়৷ গেল। রাজার স্নেহের দুলাল রাজধানী হইতে শত শত ক্রোশ দূরে 
আসিয়া আধ-অন্ধকারে উঠিয়া তাহার পেলব হস্ত দুইটি দিয়া ঝাড়ু্দারের কার্য করিতেছেন, 
এ দৃশ্য বোধকরি পাষাণকেও বিচলিত করে । তিনি সেইদিনই নরোভমকে মন্ত্রীক্ষা দিয়া 
তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিলেন ।২৭ 

দীক্ষাগ্রহণের পর কিন্ত নরোত্তমের সেবাবিধির বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটে নাই। 

এমনিভাবে তাহার মানস সেবা চলিত যে মধ্যে মধ্যে তিনি যেন কাগজ্ঞান পর্যন্ত হারাইয়। 
ফেলিতেন। “প্রমবিলাসে' ও “ভক্তিরত্বাকরে” এই সম্বন্ধে একটি গল্প বল! হুইয়াছে২৮ __ 
একদিন নরোত্বম তম্ময়চিত্তে কণ্লিত রাধিকার ইচ্ছান্যায়ী সথীর ইঙ্গিতে ছুপ্ধ আবর্তন 
করিবার কালে 

শুগ্ধ কাষ্ঠ আচ দেন উথলে বারেবার । 

মনে বিচার করেন কিব। করি প্রতিকার ॥ 

পুনব্ণার উথলিত হইল যখন । 

হস্ত দিয়া সেই ছুগ্ধ করিল রক্ষণ | 

হস্ত পুড়ি গেল বাহে তাহা! নাহি জানে । 

উতারিয় সেই ছুগ্ধ রাখে সেই থানে ॥ 
এইরূপ সেবার জন্ত অবশ্য জীব বা! লোকনাথের নিকট তাহার নিয়মিত শিক্ষাগ্রহণ বন্ধ, 
হইয়া! যায় নাই। 


(২ ৫) অ.' ব.--৫ম ম., পৃ. ২৮ (২৬) গ্রে, বি.--১১শ, বি.. পৃ. ১১৯-২২ (২৭) তু জর. 
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৮৮ চৈতন্ত-পরিকর 


ইতিপুে শ্রীনিবাসের সহিত নরোভ্তমের ঘনিষ্ঠতা জন্মাইয়াছিল এবং জীব তাহার “প্রিয় 
শ্রানিবাসে নরোত্মে সমর্পন” করিয়াছিলেন ।২৯ তিনি নরোত্তমকে "মহাশয় বা 'শ্রীমহাশয়' 
বা "শ্রীঠাকুর মহাশয়” উপাধিতেও ভূষিত করিয়া৩০ তাহার যোগ্যতার মধাদ। দান করিয়া- 
ছিলেন। ক্রমে জীবের নির্দেশে রাঘব-গোস্বামীর সহিত তাহাদের বৃন্দাবন ও মথুরা৷ পরিক্রমা 
সমাপ্ত হইলে৩১ তাহাদিগকে গৌড়-প্রত্যাবর্তনের নিদেশ দান কর! হইল । 
শ্রীনিবাস ও নরোত্তম হইয়াছিলেন 'শ্রীজীবের যেন দুই বাহু দুইজন ।৩২ তিনি স্থির 
করিলেন যে গৌড়ে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের যোগ্য অধিকারী ছিলেন তাহার! দুইজন। সেই 
সময় শ্যামানন্দও বুন্দাবনে ছিলেন ।৩৩ জীব শ্রীনিধাসের উপর নরোত্বম ও শ্তামানন্দের, 
এবং নরোত্তমের উপর শ্থামানন্দের ভার অর্পন করেন। তারপর তিনি তিনজনকেই 
গোস্থামিগ্স্থ প্রচারের নিদেশ দান করিয়া ও উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া গো-শকট বাহিত গ্রস্থ- 
সম্পৃট সহিত সশস্ত্র লোকজনসহ গোড়া ভিমুখে পাঠাইয়৷ দিলেন 1৩৪ যাত্রাকালে লোকনাথ- 
'গোস্বামীও শ্রীনিবাসের উপর নরোত্বমের ভার অর্পণ করিলেন 1৩৫ 
“নরোত্তমবিলাসে” বলা হইয়াছে৩৬ যে সেইসময় লোকনাথ নরোত্তমকে শ্শ্রীবিগ্রহসেবা 
সংকীর্তন সদাচার, কবিবার জন্যও বিশেষভাবেই জানাইয়! দেন এবং *প্রমবিলাস-কার 
বলেন৩৭যে লোকনাথ তাহাকে বলিয়াই দিয়াছিলেন 
৯০ সংশয় করি মনে এই ভয় । 
বিবাহের কাল অতি মনে জানি লয় | 
ব্যবহারে রহি সব বৈরাগ্য সাধিবে। 
তৈল ত্যাগ হবিষ্যান্ন সদা! আচরিবে |।*** 
আবার “অন্রাগবল্লী'-মতে৮ বিদায়কালে লোকনাথ নরোত্বমকে যে কেবল 'সংকীর্তন 
প্রচার', “রাধাকষ্ণ সেবা, ও বৈষ্ণব সেবনে'র কথাই বলিয়া দিয়াছিলেন তাহা! নহে, তাহাকে 
দীক্ষাদদানের সময়ে শর্ত হিসাবে বলিয়া রাখিয়াছিলেন £ 
****বিষয়েতে বৈরাগী হইবা। 
অনুদ্ধাহ উঞ্ণচালু মত্ত না খাইব। || 


(২৯) ন. বি._তয়, বি. পৃ. ৩* (৩) প্রে, বি.--১২ শ. বি, পৃ. ১৩৫ ১৩শ. বি. পৃ. ১৮২) 
ন. বি.-২য়, বি. পৃ. ৩১; ভ.র._-৪1৪২৪, ১৩৪৮; “পদকল্পতরু'র একটি পরে (২৩৮৪ 
কিন্তু বল! হইয়াছে যে সংকীর্তন-রত নরোত্তমের 'ভাব দেখি আপনি জাহবা-ঠাকুরাণী নাম 
থুইল| ঠাকুর মহাশয় ।' ৩১১) এতৎ সম্বন্ধীয় অন্যন্য ঘটনাবলীর জন্য ভ্র--্রীনিবাস। (৩২) ভর. 
৪1৪২৬ (৬) দ্র.--গ্রানিবাস (৩৪) প্র (৩৫) প্রে' বি.--১২শ. বি. পৃ. ১৪৫, ১৫৭, ন. বি.--্৩য়, বি. 
পৃ, ৩৪ ) অ. ব.__ ৬ষ* ম., পৃ. ৩৪ (৩৬) ওয়. বি", পৃ. ৩৪ (৩৭) ১২ শ. বি., পৃ. ১৫৮ (৩৮) ৫ম. মু 
পৃ. ২৮ 


নরোতম-দত্ত ৫৮৯ 


বুদ্দাবন-ত্যাগের সময় আজন্ম ব্রহ্মচারী নরোত্তমকে এই সমস্ত কথা ম্মরণ করিতে হুইয়াছিল । 
শ্রীনিবাস এবং নরোত্বম উভয়েরই বৃন্দাবন-যাত্রা ও বুন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পথ যে 
ছুগম' ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু সর্বচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়! ধিনি ষশোলাভাকাজ্ষাহীন সেবা 
ও ভক্তির সাধনাকে জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, সের্দিন তাহার মানস- 
বৃন্দাবনের গমনাগমন পথ যে ক্ষুরধারে*র মতই “নিশিত” এবং “ছুরত্যয় হইয়া! উঠিয়াছিল 
তাহাতে সন্দেহ নাই। 

বিষুপুর-অঞ্চলে পৌছাইলে জীবাদি-প্রেরিত গ্রস্থসপ্পুট অপহৃত হয়।৩৯ কিন্ত 
শ্রীনিবাসের আজ্জায় নরোত্ম শ্যামানন্দকে লইয়া খেতুরি চলিয়া আসেন। ইতিপূর্বে 
নরোত্তমের পিতা কৃষ্ণানন্দ তাহার ভ্রাতুন্পুত্র সম্তোষের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়াছিলেন 
এবং সন্ভতোষও যোগ্যতার সহিত রাজ্যপালন করিতেছিলেন। নরোতম গৃহে ফিরিয়া সর্বপ্রথম 
তাহাকেই দীক্ষিত করিয়া৪০ স্থীয় কর্তব্য পালনে অগ্রসর হইলেন। কিছুদিন পরে বিষুপুর 
হইতে গ্রন্প্রান্তির সংবাদ পৌছাইলে রাজা-সস্তোষ আনন্দে ও উৎসাহে 'করিল মঙ্গলব্রিয়। 
বিবিধ বিধানে” ।৪৯ নরোত্তম শ্রীনিবাসকে শ্ঠামানন্দের পরবর্তাঁ কার্যস্থচী প্রেরণ করিয়। 
শ্যামানন্দকে প্রয়োজনীয় নির্দেশাদি দান করিলেন 'এবং তাহার যাত্রার ব্যবস্থা করিয়। দিলে 
রাজা-সস্ভোষ পন্মাবতী পর্যস্ত গিয়া! তাহাকে বিদায় দিয়া আসিলেন। 

শ্রীনিবাসের যাজিগ্রামে প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই নরোত্বম নীলাচল-দর্শনে বাহির হইয়। 
যান। তৎপূর্বে তিনি গৌড়মগুলের বিশিষ্ট স্থানগুলি পর্যটন করেন। একমাত্র নরহরি- 
চক্রবর্তাই তাহার দুইটি গ্রস্থেও২ সেই গোড়-নীলাচল পর্যটনের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন ! 
তানুযায়ী জানা যায় যে নরোত্বম 'সর্বপ্রথম নবন্ধীপে গমন করেন । তাহার পথধাট জান! 
ছিল না। নবদ্বীপের প্রবেশপথে তাহার সহিত এক প্রাচীন বিপ্রের সাক্ষাৎ ঘটিলে তিনি 
তাহার নিকট নবদ্বীপলীলার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন এবং আরও জানিতে পারিলেন যে, 
কিছুকাল পূর্বে শ্রীবাস-পণ্তিত এবং তাহার পরে বিষুপ্রিয়া-ঠাকুরাণী দেহরক্ষা করিয়াছেন। 
কিন্তু কোনও প্রাচীন বিপ্রের দ্বারা নবগত ভক্তকে তংস্থান সম্বন্ধে নানাবিধ বৃত্তান্ত শ্রবণ 
করাইবার বর্ণনাও যেন গ্রন্থকার-গণের একটি রচনা-রীতি হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং 
ৃততান্তগুলির এঁতিহাসিকত্ব বিচা্ধ হইলেও উক্ত ত্রান্মণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্ধদাই বিশ্বাস 
স্থাপন করিবার কারণ দৃষ্ট হয় না। গ্রস্থাম্থযায়ী জান] যায় যে নরোত্তম প্রথমে শুক্লান্বর- 
্রহ্ধচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তারপর ক্রমে শচী-ভূত্য ঈশান, দামোদর-ব্রহ্মচারী ও 


ূ (৩৯) ভর শ্রীনিবাস (৪*) ভ. র.--11১২৪ (৪১) এ---৭1২৬৯ (৪২) ভ.র. ৮ম. তর 
ন. বি ---৩য়--৪র্থ বি. 
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৫৯০ চৈতন্য-পরিকর 


শ্রীবাস-ভ্রাতা শ্ীপতি শ্রীনিধি প্রভৃতির আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া তিনি শাস্তিপুরে 
অচ্যুতানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং সেখান হইতে হরিন্দীতে গঙ্াপার হইয়া অদ্বিকায় 
গিয়া হায়-চৈতন্তের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হন। অস্বিক! হইতে তিনি সগ্তগ্রামে পৌছান। কিন্ত 
সপ্তগ্রামের উদ্ধারণ-দত্ত তখন পরলোকগত । নরোত্তম গঞ্জাতীর-পথ ধরিয়া খড়দহে পৌঁছাইলে 
বন্গু-জাহবা এবং বীরচন্দ্র তাহাকে পাইয়৷ আনন্দিত হইলেন। কয়েকদিন খড়দহে 
থাকার পর তিনি জ্রাহুবা-নির্দেশে খানাকুল-অভিমুখে যাত্রা! করিলে পরমেশ্বরীদাস পথ 
দেখাইয়া দিলেন এবং মহেশ-পণ্ডিত প্রভৃতি তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন ।: খানাকুলে 
অভিরাম এবং মালিনীও তাহাকে আশীবাদ জানাইলে তিনি নীলাচল-অডিমুখে ধাবিত 
হইলেন । | 

বর্ণনা আছে যে নীলাচল প্রবেশের পূর্বেও নরোত্তমের সহিত পুর্বব এক প্রাচীন 
বিপ্রের সাক্ষাৎ ঘটে। কিন্তু যাহাহউক, তিনি শ্রাক্ষেত্রে পৌছাইয়! গোপীনাথ-আচাষ, 
শিখি-মাহিতী, বাণীনাথ, কানাই-খুটিয়া, মঙ্গরাজ, মামু'গো্সাই ও গোপাল-গুরু প্রভৃতি 
ভক্তের দর্শন লাভ করিলেন। তিনি টোটা-গোপীনাথে গিয়া গদাধরের অবস্থান-ক্ষেত্র, 
এবং সমুদ্রতীরে হরিদাস-ঠাকুরের সমাধি-ক্ষেত্র প্রভৃতি দর্শন করিলেন। তারপর 
গোপীনাথ-আচার্য জগন্নাথ নামক এক বিপ্রকে দিয়া তাহার পরিক্রম। স্ুুসম্পন্ন করিয়। দিলে 
কয়েকদিন পরে নরোত্তম যাজপুর হইয়! হৃসিংহপুরে শ্তামানন্দের নিকট পৌছাইলেন। 
তিনি সেইস্থানেও কয়েক-দিবস অবস্থান করিয়া শ্তামানন্দকে নীলাচল-গমনের পরামশ দান 
করিলেন এবং তথা হইতে শ্রাখণ্ডে আসিয়া মরণোন্মুখ নরহরি-সরকার-ঠাকুরের দর্শন লাভ 
করিলেন। রঘুনন্দন তাহাকে লই! গৌরাঙ্গ-বিগ্রহ দর্শন করাইলে নরোত্ুম সেইদিন 
তথায় অতিবাহিত করিয়। পরদিন যাজিগ্রামে গিয় শ্রীনিবাসের সহিত মিলিত হইলেন । 
সেখান হইতে তিনি কাটোয়ায় গিয়া গদাধরদাসপ্রতুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তখন 
গদাধরও স্বৃত্যুর দুয়ারে উপস্থিত । নরহরির মত তিনিও নরোত্তমকে বাৎসল্য প্রদর্শন 
ক।$লে নরোত্বম একচক্রায় নিত্যানন্দের লীলাক্ষেত্র দর্শন করিয়া! খেতুরিতে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন । 

এইবার নরোত্রম তাহার কর্তব্পালনে অগ্রসর হইলেন। বৃন্দাবন-নীলাচল গমনা- 
গমনের মধ্যদিয়া গ্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ, বুন্দাবনে শাস্তাধ্যয়ন করিয়া বিপুল-পাণ্ডিত্য অর্জন, 
নীরব ও নিঃস্বার্থ সেবাব্রতের মধ্যদিয়৷ ভক্তিবাদের প্রাথমিক সোপানগুলি অতিক্রম এবং 
প্রাচীন বৈষ্কবর্দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদের নিকট হইতেও চৈত্ন্যলীলা সন্বদ্ধে 
বিশেষ জ্ঞান লাভ-_এই সমস্ত দিক হইতেই বিপুল মানসিক সম্পদের অধিকারী হইয়া! তিনি 
ভক্তিধর্ম-প্রচার ও বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠাদি বিষয়ে সচেষ্ট হইলেন। এইজন্য তাহাকে বহুবিধ 


নরোতম-দত্ত ৫৯১ 


বাধারও সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। কিন্তু নীলাচল হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি তাহার 
পাগ্ডিত্যের দ্বার “খগ্ডিলা পাষগুমত ভক্তি প্রকাশিয়! ।*৪৩ 

সেই সময়ে গোপালপুর-সন্িকটস্থ এক গ্রামে বিপ্রদ্দাস নামে এক “অর্থবান' ব্যক্তি বাস 
করিতেন 1৪৪ তাঁহার গৃহে একটি অযত্বরক্ষিত খধান্য-দর্ষপাদি গোলা” ছিল। জর্প- 
মুষিকাদি-সংকুল সেই ভয়াবহ গোলাটির নিকট কেহুই যাইতে সাহসী হইতেন না। তাহার 
মধ্যে €প্রিয়াসহ শ্রীগৌরাঙ্গনুন্দর'-বিগ্রহ লুক্কার়িত আছে জানিয়া নরোত্তম একদিন নির্ভয়ে 
তাহার মধ্যে প্ররেশ করিয়৷ সেই বিগ্রহ উদ্ধার করিলেন এবং তাহার জন্য মন্দির 
সিংহাসনাদি-নির্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার পিতৃব্যপুত্র রাজা-সন্তোষ-রায় এ বিষয়ে 
তাহাকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করিয়াছিলেন। এইভাবে নরোত্বম এবং সস্তোষের চেষ্টায় 
বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা সম্পন্ন হইলে তাহারা খেতুরিতে এক মহামহোৎসবের আয়োজনে 
উদ্যোগী হইলেন। ইতিমধ্যে বিগ্রহপ্রাপ্ি-দিবসে “বলরাম আর্দি কতজন, ঠাকুরের স্থানে 
কৈল! শ্রীমন্্গ্রহণ | খুব সম্ভবত এইদিনেই উক্ত বিপ্রদাস, তৎপত্বী ভগবতী, এবং যছুনাথ 
ও রমানাথ নামক৪৫ তাহাদের ছুইটি পুত্র নরোত্মপ্রভূর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। 
এইদিন হইতেই খেতুরিতে 'কীর্তনের শুভারস্ত' হইয়া গেল 1৪৬ 

শ্রীনিবাস-আচার্য সেই সময়ে তেলিয়াবুধরি-গ্রামে হাজির হইলে খেতুরিবাসী ছুর্গাদাস 
নামে নরোত্তমের এক ব্রাহ্মণ-শিত্য আসিয়। তাহাকে নরোত্তমের পুর্বক্লত-কার্যাবলীর পরিচয় 
প্রদান প্রসঙ্গে জানাইলেন যে পরদিনই নরোত্তম শ্রীনিবাসের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য 
বুধরিতে পৌছাইবেন। এদিকে পরদিন প্রত্যুষে খেতুরিতে বলরাম-পুজারী কর্তৃক বিগ্রহ- 
সেবা হুইয়। গেলে নরোতম তাহার কয়েকজন শিষ্তকে প্রয়োজনীয় উপদেশাদি দান করিয়া 
দেবীদাস, গোকুলদাস ও গৌরাঙগদাস প্রভৃতি শিস্তাকে সঙ্গে লইয়া বুধরিতে পৌছাইলেন। 
£চৈতন্যচরিতামুতে'র৪৭ শিত্যানন্দ-শাখার মধ্যে যে গোকুলদাস এবং গৌরাঙ্গদাসের নাম 
পাওয়া যায় তাহারা কিন্তু আলোচ্য গোকুল-গৌরাঙগ হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। কারণ, 
'নরোত্মমবিলাসে'র খেতুরি-উৎলব বর্ণনার মধ্যে নরোত্তম-শিষ্য গৌরাঙ্গদাদের খেতুরিতে 
অবস্থান-কালেই আর একজন গৌরাঙ্গাসকে খড়দহ হইতে জাহ্ুবাঠাকুরাণীর সহিত 
আসিয়া উৎসবে যোগদান করিতে দেখা যায়।৪৮ কিন্তু নরোত্তম-শিষ্য উপরোক্ত 
গোরাঙ্গদাসাদি ছিলেন স্থুবাদক ও উত্তম কীতনীয়া। তাহাদিগকে লইয়া নরোতম 
বুধরিতে পৌঁছাইলে তাহার সহিত রামচন্দ্র-কবিরাজ এবং তন্তটাতা গোবিন্দেরও বিশেষ 
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৫০২ চৈতন্য-পরিকর 


প্রণয় ঘটে। তারপর একদিন শ্রীনিবাস স্বীয় শিষ্য রামচন্দ্রকে নরোত্বমের হস্তে অর্পন 
করিলে উভয়ে তখন এক অচ্ছেস্তয বন্ধনে বদ্ধ হইয়া! একই পথের পথিক হইয়া! পড়িলেন। 
নরোত্রম বুধরিতে থাকিয়াই চতুর্দিকে উৎসবের বাত? পাঠাইয়া দিলেন এবং কয়েকদিন 
পরে রামচন্দ্রাদি সহ খেতুরিতে প্রত্যাবততন করিলেন। কয়েকদিনের মধ্যে শ্রীনিবাসও 
শিষ্যসহ আসিয়া পৌছাইলেন। ক্রমে সার! বাংলার বৈষণববৃন্দ খেতুরিতে সমবেত হইলে 
খেতুরির আকাশে বাতাসে উৎসবের ঘটা লাগিয়া গেল। 

খেতুরি-উতৎ্সবে নরোত্তমের দক্ষিণ-হস্ত ছিলেন তাহার পিতৃব্য-পুত্র সস্ভোষ-দত। তিনি 
ভক্তদ্িগের জন্য অসংখ্য বাস। নির্মাণ করাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাহাদিগের জন্য তিনি 
পদ্মায় নৌকারও ব্যবস্থা রাখিয়াছিলেন। তাহার! স্বচ্ছন্দে নদী পার হইয়া খেতুরি 
পৌছাইলে তিনি গোপীরমণ-চক্রবর্তী৪৯ প্রভৃতি নরোত্বম-শিষ্যবৃন্দের সাহায্যে বিভিন্ন 
স্থানাগত বৈষ্ণব দলগুলির জন্য পৃথক পৃথক বাসার ব্যবস্থা করিয়া রাজ-ভাগ্ার হইতে 
প্রচুর অথ ও খাস্-দ্রব্যাদির বরাদ্দ কারয়া দিলেন। তাহার তত্বাবধানে মন্দির ও বেদী- 
সঙ্জ।ঃএবং “সংকীর্তনস্থলী” নির্মাণার্দি বিষয়ে কোথাও ক্রটি থাকিল না। উৎসবের 
আয়োজন ছিল বিরাট, এবং সমারোহ হইয়াছিল বিপুল । ইতিপূর্বে বাংল৷ দেশে বোধকরি 
এত বড় উৎসব এবং তছুপলক্ষে এত বড় বৃহৎ জন-সমাবেশ আর কখনও ঘটিয়৷ উঠে নাই। 
জাহুবাদেবী শ্রীনিবাস ও বধুনন্দনাদি বৈষ্ণব-মহাস্তবৃন্দের নির্দেশে ইহার প্রধান প্রধান 
অনুষ্ঠানগুলি নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল । কিন্তু এত বড় একটি বিরাট ব্যাপারের পশ্চাতে যে 
কর্মক্ষমতা, ধৈধ ও বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন হইয়। থাকে, রাজা-সন্তোষ তাহারই অধিকারিরূপে 
তাহার অতন্দ্র দৃষ্টি ও নিরলস প্রচেষ্টার দ্বারা তুচ্ছ বৃহৎ সমস্ত ঘটনাকেই নুষ্ঠভাবে হুশৃঙ্খলার 
সহিত সাফল্যমগ্ডত করিয়াছিলেন । আর নরোভ্ম ছিলেন সমগ্র উৎ্সবটিরই আঙ্গিক 
ও আধ্যাত্মিক তাৎপষের সমন্বয়কারী নিয়ামক । তাহার একদিকে ছিলেন সস্তোষ, 
অন্যদিকে ছিলেন জাহ্বা-শ্রীনিবাসাদি উদ্গাতৃবুন্দ। 

সন্তোষ বহুবিধ খোল-করতালাদি নির্মাণ করাইয়। রাখিয়াছিলেন। উৎসবের পূর্ব-দিন 
নরোত্বম শ্রীনিবাসাচাকে তথায় লইয়া গেলে শ্রীনিবাস গৌরাঙ্গ-গোকুল-দেবীদাস- 
গোবিন্দদাসাদিকেণ০ সঙ্গে লইয়' খোল-করতাল-পুজা সম্পর করিলেন । বৈষ্ণব-মহাস্তদিগের, 
জন্য সন্তোষ বস্ত্রাদও সংগ্রহ করিয়াছিলেন । পরাদন নরোত্তম শ্রীনিবাসকে লইয়া! তাহাদের, 
বাসাতে [গয়া 'সবে বস্ত্র পরান আগ্রহ করি কত। তারপর তিনি জাহবা ও অন্তান্ত, 
বৈষবের অনুমতি গ্রহণ করিলে শ্রীনিবাস আভিষেকের কাধে অগ্রসর হইলেন । 


(৯) এষ. বি.» পৃ. ৮৭ (৫০) প্রে, বি.--১৯শ- বি. পৃ ৩১২, ৩২০ 


নরোতম-দত্ ৫5৩ 


সেদিন ছিল ফাল্গুনী পুর্দিমা। গোরাঙ্গপ্রভুর আবিভব-তিথি। প্রাপ্ত গৌরাজ- 
বিগ্রহ সহ শিলা-নিখ্সিত অন্ত পাঁচটি অপূর্ব বিগ্রহ ছয়টি সিংহাসনে সুসজ্জিত হইয়া 
শোভা পাইতে লাগিল€ ১-_ 

গৌরাঙ্গ বল্পভীকাস্ত প্রীত্রজমোহন। 
শ্ীকৃঞ্ শ্রীরাধাকান্ত প্রীরাধারমণ | 

বিপুল শঙ্খ- ও বাছ্যধ্বমি এবং বেদোচ্চারণাদির মধ্য দিয়া শ্রীনিবাস যথাবিহিতভাবে রাধার: 
সুগলমন্ত্ে ও 'দশাক্ষর গোপালমন্ত্রেখ বিগ্রহের অভিষেক সম্পর করিলে নরোত্তম 
সর্বান্ুমতিক্রমে গোকুল, গোরাজ, দেবীদাসকে লইয়া গীতবান্চ আরম করিলেন। 
দেবীদাসাদি খোল" বা 'মর্দল" বাস্, গৌরাঙ্গদাসঞ&কাংস্ত; বা তালে কর্তাল বাদ” এবং 
ব্নত-গোরুলাদি ভক্ত “অনিবদ্ধ গীত” আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। এই বন্পভই সম্ভবত 
বিখ্যাত পদকর্তা বল্লভদাস। “গৌরপদতরঙ্গিণী”তে উদ্ধৃত 'বল্ভ'- বা 'বল্ভদাস"-ভণিতার 
পদগুলির মধ্যে অন্তত শেষোক্ত তিনটি যে ই'হার রচিত তাহাতে সন্দেহ থাকে না। আর 
সম্ভবত এই গোকুলদাসও পদকতণ ছিলেন। 'পদকল্পতরু'তে গোকুলদাস-ভণিতাঁর ষে 
ব্রজবুলি পদটি (২৯৭৫) পাওয়া যায়, তাহা এই গোকুলদাসের হওয়া বিচিত্র নহে। যাহা 
হউক, বল্ন্চ গোকুলাদি ভক্ত গীতালাপে প্রবৃত্ত হইলে নরোত্তম দীন প্রায় দীড়াইয় প্রতুর 
প্রাঙ্গণে নৃত্য-সংগীত আরম্ভ করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে শ্রোতৃবৃন্দ সেই সংকীত ন-মাধুরীতে 
বিমোহিত হইলেন। স্বয়ং গৌরাঙ্গপ্রতুর সংকীতন-আসরে যে পুলকাবেগ অন্গভূত হইত, 
এতকাল পরে যেন তাহারই পুনরাবৃত্তি ঘটিয়া সমগ্র সভাস্থলকে ভাববন্ঠায় প্লাবিত করিয়। 
দিল, এবং সকলেই যেন নরোত্তম ও তাঁহার সঙ্গী-বুন্দর দেহমনের উপর সপার্ধদ গোরাঙ্গের 
আবেশ অনুভব করিয়া কতর্ুতার্থ হইয়া গেলেন ।৫৩ “প্রেম বরিষণে' 'আচগ্াল, সকলেরই 
হৃদয়ের তাপ" দূরীভূত হইল 1৫৪ 

প্রমবিলাস-কার বলিতেছেন৫£ যে নরোত্মমের ভাবাবেশ দেখিয়া তাহার পিতা 
৫৫১) প্রে, বি._:১৯শ. বি. পৃ ৩৯০৫-৬, ৩১০-১১; ন. বি.--ভ্ষ. বি., পু. ৯১; ভ.র. 
(৫২) প্রে. বি.--১৯শ. বি. পৃ. ৩১২ (৫৩) প্রে, বি.__১৯শ. বি. পৃ. ৩১১-১২ 3 ভ, র.--১।৫৭১- 
৬২২ (৫৪) প্রকৃতপক্ষে খেতুরির উৎসবের এই কীর্তন যে এক সময় সমগ্র বাংলাদেশকেই ভাববন্তায 
প্লাবিত করিয়া! ভবিষ্বংকালের উপরেও নানাভাবে বিপুল প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল, সে 
সন্ধে এরতিহাসিক, সংগীতজ্ঞ এবং গবেষক প্রভৃতি হুধীসমাজ সকলেই নিঃসনোহ।_ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
(প্রাচীন বাংলার গৌরব ) ) খগেক্নাথ মিত্র (কীর্তন ) ; অপর্াদেবী (শারদীয়া আনন্দবাজার, ১৩৫৯) 
্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ( পদাবলী কীর্তনের পরিচয়--বলরামদাসের পদাবলী ); স্থরেন্্রনাথ দাস ( বংগঞ্জী-- 
ভাদ্র, ১৩৪৭ ) (5৫) ১৪ শ. বি., পৃ ২*৪-৩ 
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৫৯৪ চৈতন্ত-পরিকর 


'কুষণানন্দ মজুমদার” এখং মাতা নারায়ণী অস্থির হইয়াছিলেন। গোকুলদাস মৃদজ-ধ্বণি 
করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি হঠাৎ আলাপ ছাড়িয়া গৌরাঙ্গগুণ-মাধুরীযুক্ত গান আরম্ভ 
করিলে নরোত্রম ভাবাবেশে ভূপতিত হন এবং তাহার “মাতা পিতা বন্ধুজন” নান! চেষ্টা 
করিয়। তাহার সঘিৎ ফিরাঁইয়া আনেন। এইভাবে সংকীর্তন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইলে 
সন্তোষ-দত্ত ফাণ্ড লইয়া! আসিলেন এবং মহাসমারোহে ফাগুক্রীড়া অনুষ্ঠান শেষ হইল। 
তাহার পর রাত্রিতে শ্রীনিবাস কর্তৃক “প্রভূ জন্মতিথি অভিষেকাদি”ও স্বচুষ্ঠিত হইল । 

পরদিন প্রভাতে জাহবাদেবী স্বহন্তে রদ্ধন করিয়া বিগ্রহসেবা কবিলে শ্রীনিবাস, 
নরোত্বম ও সম্তোষ মহানন্দে বৈষ্ণব-ভোজন করাইলেন। তাহার পরের দিন বৈষ্বদিগের 
বিদায় গ্রহণের কথা। কিন্তু রাজা-সম্তোষের অভিলাষানুযায়ী তাহাদিগকে সেইদিনও 
থাকিয়া যাইতে হইল । সেইদ্দিন সন্তোষ বৈষ্ণবদিগের বাসায় পৃথক পৃথক ভাবে 
ভোজদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন প্রত্যেকটি বাসায় তিনি পৃথকভাবে প্রচুর খাস্ঠ- 
সামগ্রী তগুল-তরকারী এবং একজন করিয়া পাককর্তাও পাঠাইয়া দিলেন। কেবল 
তাহাই নহে, ভক্তবৃন্দের জন্য “তান্কলাদি সহ বাটা,” “থাল, বাটা, ও 'অপূর্বগঠন ঝারি, এবং 
বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা পট্বন্ত্রাদি, আসন, প্রভৃতি বহুবিধ উপডৌকনও প্রেরিত হইল৫৬ এবং 
স্বয়ং রাজা-সম্ভোষ-দত্তও তৎসহ বাসাগুলিতে উপস্থিত হইয়া সকল কিছু স্ুনির্বাহ 
করিলেন। এমন কি সেই মহামিলন-ক্ষেত্রে “গালাদি পাইলেন পরম সম্মান । পরদিন 
ভক্তবুন্দ যাহাতে পন্মা-ন্নানান্তে আহারাদি করিয়া যাইতে পারেন, তজ্জন্য শ্রীনিবাস ও 
নরোত্তম একত্রে যুক্তি করিয়া প্রচুর পরিমাণে “প্রসাদ পক্কার' পাঠাইয়া দিলেন এবং 
শ্যামানন্দ সহ তাহারাও পদ্মাবতী পর্যস্ত আসিয়। তাহাদিগকে বিদায় দিয়া গেলেন। 
সম্তোষ পূর্ব হইতেই নৌকার ব্যবস্থা রাধিয়াছিলেন। ভক্তবৃন্দ নিবিগ্গে পদ্মা 
অতিক্রম করিলেন । 

জাহ্বা-ঈশ্বরী আরও দুই দিন খেতুরিতে থাকিয়া গোকুল-নৃসিংহ-বান্ুদেবাদি ভক্ত সহ 
বৃন্দাবন-গমন করিলেন ।৫৭ প্রত্যাবর্তন-পথে তিনি যাহাতে পুনরায় খেতুরিতে আসিয়। 
স্বীয় পাদপদ্ম দর্শন করাইয়া যান, তজ্জন্য স্তোষ বিচলিতভাবে তাহাকে অনুরোধ 
জানাইলেন। যাত্রাকালে সন্তোষ বুন্দাবনের গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন, রাধাবিনোদ, 
রাধারমণ ও বাধাদামোদরের জন্য “অতি স্থক্ষ পষ্ট আদি বিচিত্র বসন, ও “নান রত 
জড়িত ন্্ণাদি বিভূষণ' এবং “স্বর্ণ রোপ্য মুদ্রাদি বহু বস্তু" ভক্তবৃন্দের সহিত প্রেরণের 


মিটি রি 
(৫৬) ন. বি.--ণম, বি. পৃ. ১৯৫৮; ভ. র.-৮১০।৭১৪-৪০ (৫৭) জাহবা-বিদায় ও থেতুরি- 
উৎসব সম্বন্ধে ত্র. শ্রীনিবাস 


নরোত্ম দত্ত ৫৯৫ 


ব্যবস্থা করিয়া দিলেন ।৫৮ গমনাগমনের জন্য যাহাতে কোনও অসুবিধা না হয় তজ্জন্য 
তিনি সকল প্রকার আয়োজন করিয়া দিলে জাহৃবা যাত্রা আরম্ভ করিলেন। যে সমস্ত 
ভক্ত তখনও খেতুরিতে উপস্থিত ছিলেন সন্তোষ তাহাদিগকেও ক্রমে ক্রমে এইভাবে 
যথাযোগ্য সংবর্ধনা জানাইয়! বিদায় দিলেন । শ্ঠামানন্দ সহ শ্রীনিবাস আরও কয়েক-দিবস 
খেতুরিতে থাকিয়া গেলেন। তীহার্দের অবস্থানকালে সম্তোষ তাহাদিগকে লইয়া 
রাজবাটা ও বিভিন্ন শষ্য স্থান পরিদর্শন করাইয়া আনিলেন এবং 'নরোত্তম-ঠাকুর প্রত্যহ 
দেবীদাস, গোকুল ও গৌরাঙ্গদাসা্দিকে লইয়া খোল-করতালাদি-যোগে নৃত্য-কীর্তন করিয়া 
মহামান্য অতিথিবৃন্দকে আপ্যায়িত করিলেন। তারপর তাহাদের খেতুরি পরিত্যাগ 
করিবার দিন নরোত্তম পদ্মাবতী পর্বস্ত গিয়া তাহাদিগকে বিদায় দিয়া আসিলেন। 
গৃহে ফিরিয়া নরোতম উৎসবের কর্মী-বৃন্দ এবং গগ্রামীয় লোক*দিগকে নিমন্ত্রণ জানাইয়া 
প্রসাদ ভোজন করাইলেন। বহু বু পাষণ্তী-বুন্দও সেই ভোজসভায় যোগদান 
করিয়াছিলেন। এইভাবে নরোত্তম-ঠাকুর খেতুরিতে যে মহামিলনোৎসব সম্পর 
করিলেন, তাহার মধ্য দিয়া চৈতন্-প্রবন্তিত ভক্তিধর্মের মন্দীভূত স্ত্রোত-প্রবাহ যেন 
পুনরায় তাহার প্রকৃত স্বরূপেই সগৌরবে উচ্ছুসিত হইয়া উঠিল। নরোত্বমের ব্যবস্থান্থসারে 
তদবধি খেতুরিতে যথারীতি নিত্যসেবা ও সংকীর্তনের প্রবর্তন হইল ।৫৯ “প্রেমবিলাস” 
কার বলেন যে “বৎসর ভরি সংকীর্তন, ও ভাগবত-ব্যাখ্যা এবং “চৈতন্যভাগবত” ও 
“চৈতন্যচরিতামৃতা”দির পাঠও চলিয়াছিল। গ্রন্থকার আরও বলেন,৬০ এইভাবে যে 
মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত ' হইয়া গেল, তাহারপর হইতে প্রতি বসরই খেতুরিতে তাহার 
পুনরাবৃত্তি চলিত। পরবত্তিকালে আরও একবার ফাল্গুনী 'পুর্ণিমার তৃতীয় দিবসে 
খেতুরিতে আর একটি মহাসভার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল 1৬১ 

জাহুবাদেবী বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া খেতুরিতে আসিলে সস্তোষ তাঁহাকে পূর্ববৎ 
বিপুলভাবে সংবধিত করিলেন । তিনি ভক্তবুন্দের জন্য পৃথক পৃথক বাসার ব্যবস্থা 
করিলেন এবং ভক্তবৃন্দ ও জাহ্ুবার জন্য যে নব্য-বস্ত্রাদি সংগ্রহ করা হইয়াছিল, এখন 
তিনি তাহা তাহাদিগকে অর্পণ করিলেন। জাহ্বার একচক্রা যাইবার বাসনা ছিল। 
তাই সন্তোষ তাহার দ্বার! ছুইটি পত্র লিখাইয়! একটি খড়দহে এবং অন্ঠটি শ্রীনিবাসের 
নিকট পাঠাইয়া দিলেন। নরোত্বমও নানাভাবে জানবার সেবা করিলেন। গোবিন্দ- 
কবিরাজ বৃন্দাবন হইতে শ্রীজীব-প্রেরিত “গোপালবিরুদ্বাবলী* গ্রন্থখানি নরোত্তমকে 
প্রদান করিলে তিনি তাহা রামচন্দ্রের নিকট গচ্ছিত রাখিলেন। কয়েকদিন পরেই 


(৫৮) ন. বি.-৮ম. বি, পৃ. ১১৭-২* (৫৯) প্রে* বি.--১৯শ, বি. পৃ ৩১৭ (৬০) ১৯শ. বি", পৃ 


৩১৮ (৬১) এ--পৃ. ৩৩৭-৪ 


৫৯৬ চৈতন্ত-পৰ্বিকর 


জানবার বিদ্বায়কালে সন্তোষ তাহার উদ্দেস্তে তাহার প্রধান সঙ্গী পরমেশ্বরীদাসের হস্তে 
বনুবিধ ব্রব্যসামগ্রী অর্পণ করিলেন। তারপর নরোত্ম এবং রামচন্দ্র জানবার সহিত 
বুধরি হইয়া একচক্রা গমন করেন এবং একচক্রা-পরিক্রমার পর নানাস্থানে পরিভ্রমণ 
করিয়া কন্টকনগরে ও শেষে যাঁজিগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন। যাজিগ্রামে রামচন্দ্র 
পূর্বোক্ত “গোপালবিরুদাবলী”-গ্রন্থানি শ্রীনিবাসের হস্তে সমর্পণ করেন। তাহার পর 
জাহুবাদেবী শ্রীথগ্ড হইয়া খড়দহে চলিয়া গেলে প্রীনিবাস নরোত্তম এবং রামচন্দ্র সহ 
নবদধীপ-পরিক্রমা করিয়া পুনরায় যাজিগ্রামে আদিলেন। এই স্থানে নরোত্তমের সহিত 
রাঁজাতা্বীরের সাক্ষাৎ হইল ও ঘনিষ্ঠতা জন্মাইল। এই সময় জাহ্ুবা-প্রেরিত রাধিকা- 
বিগ্রহ লইয়া পরমেশ্থরীদাস বুন্দাবনের পথে যাত্রা করিলে শ্রীনিবাস-নরোত্তমাদি ক্টকনগরে 
পিয়া তাহাকে বিদায় দিয়া পুনরায় যাজিগ্রামে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং কিছুদিন পরে 
রাজা -হাহ্বীরকে বিদায় জ্ঞাপন করিয়া সকলেই একত্রে বুধরি হইয়া খেতুরিতে প্রত্যাবত ৭ 
করিলেন। শ্ীনিবাস-আচাধ কিছুদিন গরে থেতুরি ত্যাগ করিয়৷ গেলে নরোত্তম এবং 
রামচন্দ্র একনিবিষ্ট চিত্তে শাস্ত্রালোচনা, নাম-সংকীর্তন এবং অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় রত 
হইলেন ।৬২ এবিপ্র বৈষ্ণব একত্রে" বসিয়া উদার-চিত্তে নরোত্রমের নিকট পাঠ গ্রহণ করিয়া 
ধন্য হইলেন ।৬১৩ 

নরোত্তম এবং রামচন্দ্র ছিলেন যেন “সমপ্রাণ-সখা' । তাহারা একত্রে থাকিয়া ধর্ম- 
প্রচারে যত্ববান হইলেন। নন্লোত্মবিলাসে' নরোত্তমের মাহাত্ম-বিষয়ক একটি কাহিনী 
প্রদত্ত হইয়াছে। বস্তত, এইরূপ কাহিনীগুলি প্রধানতই মাহাত্মপ্রচারমূলক । সুতরাং 
ইহাদের বক্তব্য বিষয়ে সত্যের বিশেষ সংস্পর্শ নাও থাকিতে পারে । তবে অন্য কোন না 
কোন দ্দিক হইতে ইহারা সার্থক হইয়া উঠে। নরোত্তমের অধ্যাপনাকালে একদিন 
গুরুদাস-ভট্রাচার্য নামক পাছতপাড়া গ্রামনিবাসী এক বিশিষ্ট বৈদিক ব্রাহ্মণ আসিয়া 
জানাইলেন৬৪ যে তিনি স্বীয় শিশ্যবৃন্দের নিকট নরোত্বমকে শুত্রত্বের জন্য নিন্দিত করায় 
ষঠবযাথিগ্রস্ত হইয়াছেন, এখন তিনি অন্তগত চিত্তে নরোত্মের কৃপাপ্রার্থী। নরোত্বম 
প্রেমাবিষ্ট হইয়া সেই বিপ্রকে আলিঙ্গন দান করিলে তিনি রোগমুক্ত হন। শুভ্র বলিয়া 
নরোত্বমকে নানাভাবে লোকনিন্দার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল । 

আর একদিন নরোত্তম রামচন্দ্রকে লইয়া! পল্মা-ন্নানে গেলে 'গঙ্গা-পদ্মা সঙগমস্থলে'র 
গোয়াস গ্রামনিবাসী “রাটীশ্রেণী বিপ্রণ শিবাই-আচাধের পুত্র হরিরাম ও রামকৃষ্ণের সহিত 


(৬২) উপরোক্ত অনুচ্ছেদের ঘটনাবলীর বিস্তুত বিবরণের জস্থ ত্র. শ্রীনিবাস । (৬৩) ন. বি" 
*ম. বি. পৃ. ১৪৬7 প্রে, বি.--১৯শ. বি. পৃ-৩২১-২২/ ২*শ. বি", পৃ. ৩৫৬ (৬৪) ন' বি. নম. 


বি.--পৃ* ১৪৬ 


নরোতম-দতত ৫৯৭ 


তাহার সাক্ষাৎ ঘটে ।৬৫ হরিরাম ও রামকৃষ্ণ পিতৃ আজ্ঞায় ভবানীপুজার নিমিত্ত পল্মাপারে 
ছাগ মেষ মহিযার্দি ক্রয় করিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু নরোত্তম ও রামচন্দরের প্রভাবে 
তাহারা জীবহিংসার অসমীচীনতার কথা বুঝিতে পারিয়া সমন্ত পণ্ড ছাড়িয়া দেন এবং সঙ্গী 
লোকজনকে বিদায় দিয়া খেতুরিতে চলিয়া আসেন। থেতুরিতে নরোত্তমাদির প্রভাবে 
তাহাদের মনের আমূল পরিবর্তন ঘটে এবং জ্যোষ্ঠ হরিরাম ও কনিষ্ঠ রামক্ণ যথাক্রমে 
রামচন্দ্র ও নরোত্রমের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়া গোয়াসে প্রত্যার্তন করেন। গোয়াসে 
গিয়া ভ্টাহারা বৈছ্ বলরাম-কবিরাজের গৃহে রাত্রিযাপন করিলেন। পরদ্দিন প্রভাতে 
তাহাদের পিতার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিলে তিনি তাহাদিগকে তিরস্কার ও ভৎসনা করিতে 
থাকেন।' শূদ্র নরোত্তমের ব্রাহ্মণ-শিশ্তকরণের জগ্য শিবাই-আচার্ধ ক্রোধান্ধ হইয়া! পণ্ডিত- 
সমাজে নরোত্বমকে পরাভূত করিতে চাহিলেন। কিন্তু হরিরামই পগ্ডিতদদিগকে পরাস্ত 
করিলে তিনি মিথিলা হইশের মুরারি নামক দিগ্বিজয়ী-পণ্ডিতকে লইয়া আসিলেন। 
মুরারিকেও বলরামার্দির নিকট পরাভব স্বীকার করিতে হইল এবং তিনি লজ্জায় “ভিচ্ষু- 
ধর্ম আশ্রয় করিয়া পলায়ন করিলে সকলেই বৈষ্ণবধর্মের মাহাত্ম্য স্বীকার করিয়া 
লইলেন। অতঃপর হরিরাম রামরুষ্জ ও বলরাম-কবিরাজ প্রভৃতি নাম-সংকীর্তন ও 
চৈতন্ত-গুণগান করিয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন । হরিরাম-আচাধ বা হরিরামদাস 
একজন পদকর্তাও হইয়াছিলেন।৬৬ 

কিছুদিন পরে আচাধ-ভ্রাতৃদ্বয় সুরধুনী-তীরস্থ গাম্ভীলায় আসিলে গাম্ভীলানিবাসী 
বারেন্্র শ্রেণীর বিখ্যাত কুলীন ব্রাহ্মণ 'মহাছুষ্টমতি, গঙ্গানারায়ণ-চক্রবর্তার সহিত তাহাদের 
সাক্ষাৎ ঘটে ।৬৭ গঙ্জানারায়ণ ইতিপূর্বে তাহাদের বৈষ্ববত্ব-গ্রহণ ও ভক্তিধর্মের মাহাত্ম্য 
সন্বদ্ধে অবগত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি তাহাদের ব্রাহ্মণ হওয়া সত্বেও তুচ্ছ বৈষ্ঃবধর্ম- 
গ্রহণের জন্য তাহাদের সহিত বিতর্ক করেন। কিন্তু তিনি তাহার্দিগের দ্বার! বিশেষভাবে 
প্রভাবিত হইয়া৬৮ তাহাদের সহিত বুধরিতে এবং ভাহারপর খেতুরিতে আসিলে নরোত্বম 
তাহাকে দীক্ষিত করিয়] রামচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন । “সর্ববিদ্াবিশারদ" গঙ্গা 


(৬৫) তু.--প্রে বি.--১৪শ. বি" পৃ, ২৯৮১১? ১৭শ. বি, পৃ. ২৫৭-৬১; ২*শ বি. পৃ 
৩৫২ ; ন. বি._-ঈম. বি, পৃ. ১৪৯-৫২ (৬৬) প. ক. প.)-_পৃ. ২৩২ (৬৭) ন. বি.--১*ম, বি 
পৃ ১৫৩৫৭) তু. প্রে, বি”-১৭শ. বি. পৃ. ২৫৭-৬৯ ? ২*শ- বি., পৃ. ৩৫২? উদ্ধবদাসের একটি পদে 
(গৌ, ত.--পৃ. ৩২৮) ইহাকে 'গামিলা-নিবাসী' বল! হইয়াছে । (৬৮) ন. বি.মতে (পৃ. ১৫৪) 
ঠাহাদের তিনজনের কথাবার্তাকালে নরোত্তমও গঙ্গা্গানে আসেন এবং গঙ্গানারায়ণ তাহার 
চরণে পতিত হইয়। কিছু বলিতে চাহিলে নরোত্তম তাহাকে সাবধান করেন যে উহাতে নিকটবর্তা 
ব্রাহ্মণের] কিছু মনে করিতে পারেন, সুতরাং গঙ্গানারায়ণ যেন থেতুরিতেই ঘান। 


৫৯৮ চৈতন্ত-পরিকর 


নারায়ণও ক্রমে গোস্বামী-গণের গ্রন্থ অধ্যয়ন ও “নিরবধি সংকীর্তনে” রত হইয়া €প্রমভক্তি 
ধনে ধনী” হইয়া উঠিলেন। পরবতিকালে গঙ্গানারায়ণ শত-শত শিষ্তের নিত্য অর-সংস্থান 
করিয়। তাহাদিগকে শিক্ষা দান করিতেন ।৬৯ | 

ইহার পর তেলিয়াবুধরি গ্রামস্থ জগন্নাথ-আচাধ৭০ নামে এক ভগবতী-পুজক বৈদিক- 
বিপ্র নরোত্তমের চরণাশরয় প্রার্থনা! করিলে নরোত্তম তাহাকে'ও দীক্ষা দিয় ভক্তিবলে 
বলীয়ান করিলেন। কিন্তু এই সময়ে রাজা নরসিংহ ও তাহার সভাপগ্ডিত নরনারায়ণকে 
দীক্ষাদান?১ করিতে সমর্থ হইলে ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে নরোত্তমের শ্রেষ্ঠ সাফল্য অজিত 
হয়। “প্রমবিলাসে” বণিত হইয়াছে যে নরসিংহ ছিলেন 'অতিদূরদেশে' গঙ্গাতীর নগরী, 
“পর্কপল্লী'র প্রজারঞ্ক নৃপতি। গ্রন্থের নরোত্তমশাখা-বর্ণনায় ই'হাকেই আবার 
রাঢদেশস্থ গোপালপুরনিবাসী বলা হইয়াছে।৭২ 'নরোত্তমবিলাস*মতে 'নিরসিংহ 
নামে রাজ! রহে দূর দেশে। নরসিংহের সভায় অনেক ব্রাক্ষণ-পণ্ডিত থাকিতেন। 
অত্রান্মণ-নরোত্তমের খ্যাতিতে ক্ুদ্ধ হইয়া এক ব্রান্ষণ-পণ্তিত রাজসমক্ষে তাহার অনাচার 
সম্বন্ধে অভিযোগ করিয়া জানাইলেন যে তিনি কুহক বলেই ক্রমাগত বিপ্রদদিগকে বৈষ্ণব 
করিয়া! ফেলিতেছেন। নরসিংহ সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন এবং ব্রাহ্ষণ-পপ্ডিতের 
প্রার্থনা পুরাণার্থ রাজপগ্ডিত-রূপনারায়ণকে লইয়া নরোত্তমকে পরাভূত করিতে যাইবার 
জন্য সিদ্ধান্ত করিলেন। এই রূপনারায়ণের পুর্ব-বৃত্াস্ত সম্বন্ধে 'নরোত্তমবিলাসে” কিছুই বলা 
হয় নাই, কিন্তু 'প্রেমবিলাসে” সেই সম্বন্ধে নিম়োক্তরূপ বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে ।৭ ৩ 
গ্রন্থকার বলেন যে তিনি স্বয়ং নরসিংহ-রায়ের নিকটই রূপচন্ত্রের পূর্ব-বৃত্বাস্ত শ্রবণ 
করিয়াছিলেন । 

বংগর্দেশে কামরূপ নামক রাজ্যের রাজধানী ছিল এগারসিন্দুর । 

এগার সিন্দর আর মিরজাফরপুর। 
দগগদ] কুটাস্বর আর হোসেনপুর ॥ 


্রহ্মপুত্রতীরেতে এ সব স্থান হয়। 
নানাদেশী লোক তথ বাণিজ্য করয় ॥ 


এই স্থানগুলি বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে এগার সিন্দুরের 


(৬৯) প্রে. বি.--২*শ. বি.১ পৃ. ৩৫২ (*) ন. বি-১০ম. বি. পৃ" ১৫৭ ; প্রে. বি+-১৯শ বি, পৃ 
৩২৩ 7 ২*শ: বি., পৃ. ৩৫৪ (৭১) প্রে. বি.--১৯শ. বি. পৃ. ৩২৪-৩৬ ; ন. বি.--১*ম. বি., পৃ 
১৫৭-৬৩ 7 ১২শ. বি. (৭২) লক্ষণীয় যে এই স্থলে ই'হার ঠিক পূর্ববর্তী বণিত ব্যক্তি গুরুদাঁস-ভটটা চার্ধকে 
'পাছ-পাড়া'বাসী বল! হইয়াছে । (৭৩) ১৯ শ. বি", পৃ. ৩২৪-৩১ ) ২৯ শ. বি., পৃ ৩৫৩ 


নরোততম-দতত ৫৯৯ 


নিকটবর্তাঁ ভিটাদিয়। গ্রামে লক্্ীনাথ-লাহিড়ী৭৪ নামক এক বারেন্র শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ 
বাস করিতেন। তাহার পত্বীর নাম ছিল কমলাদেবী ও পুজের নাম রূপচন্ত্রু। 
'বাল্যকালে রূপচন্দ্র মহাছুষ্ট ছিলা।” তিনি কোনমতে লেখাপড়া না করায় “একদিন পিত! 
ক্রোধে অল্পে দিল ছাই।” রূপচন্দ্র তখন মাতাকে প্রণাম জানাইয়! 'গ্রাম্যপপ্ডিতের বাড়ীতে 
গিয়া ব্যাকরণ শিক্ষা করিলেন এবং চচক্রবর্তা”উপাধি গ্রহণ করিয়া নবদীপে চলিয়া 
গেলেন। নবদ্বীপেও তিনি যথেষ্ট বিদ্যাশিক্ষা করিয়া “আচাধ খেয়াতি, লাভ করিলেন 
এব: নীলাচলে গিয়া দূর হইতে সংকীর্তনরত মহাপ্রভুর দর্শনলাভ করিলেন। তারপর 
নীলাচল হইতে পুণা-নগরে গিয়া তিসি “ধেদ বেদাঙ্গ বেদাস্তাদি' গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলেন এবং 
'অধ্যাপক'-উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। 'মহাশ্রতিধর” বলিয়া ভাহার যশ চতুর্দিকে ছড়াইয়া 
পড়িল। তখন তিনি নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া বৃন্দাবনে রূপ-সনাতনের নিকট আসিয়া 
তর্কযুদ্ধ করিতে চাহিলে তাহারা বিনাহুদ্ধে তাহাকে জয়পত্র লিখিয়া দেন।৭৫ কিন্ত 
যমূনাতীরে আসিলে তাঁহার সহিত শ্রীজীবের সাক্ষাৎ ঘটে এবং জীবের সহিত তর্বযুদ্ 
করিয়া তিনি সপ্তম দিবসে পরাভূত হন। তখন তিনি অন্ৃতপ্তচিত্তে জীব এবং 
সনাতন ও রূপের নিকট ক্ষম! ভিক্ষা করিয়! মন্ত্রদীক্ষা। প্রার্থনা করেন। কিন্তু গোস্বামিঘয় 
তাহাকে “হরিনাম মহামন্ত্র প্রধান করিলেও মন্ত্রদক্ষা দান করেন নাই। তখন তিনি 
এইস্থানে থাকিয়া বিদ্াশিক্ষা করিতে থাকিলে একদিন তাহার নারায়ণ-আবেশ হয়। 
তাহ! দেখিয়া গোস্বামী-গণ তাহাকে 'রূপনারায়ণ নামে অভিহিত করেন। ক্রমে তিনি 
'লিঘুঃ বৃহস্তাগবতামৃত' 'রসামৃত' 'উজ্জলা*দি ভক্তিশান্ত্র পাঠ করিয়া বুন্দাবন-সথুরা পরিক্রমা 
করিলেন এবং রঘূনাথ-ভট্ট, গোপাল-ভষ্ট, রযুনাথদাস, কুষ্দাস-রহ্মচারী ও কাশীশ্বরাদি 
বৈষ্কববৃন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পুনরায় নীলাচলে চলিয়! গেলেন। কিন্তু তখন 
মহাপ্রত্তর তিরোভাব ঘটায় তিনি গদাধর-পপ্ডিত, স্বরূপদামোদদর এবং রামানন্ব-রায় প্রভৃতির 
নিকট অনুগ্রহ লাভ করিয়া গৌড়মগ্ডলে ফিরিয়া আদিলেন। গৌঁড়ে আসিয়াও তিনি 
প্রথমে অদ্বৈতৈর এবং তাহার পর নিত্যানন্দের অস্তর্ধান সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। ইহার পর 
একদিন গঙ্গান্নানার্থ আগত রাজা-নরসিংহের সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটলে নরসিংহ তাহার 
পাণ্ডিত্য-দর্শনে মুগ্ধ হইয়া! তাহাকে স্বীয় রাজসভায় মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। 
প্রমবিলাস+-কার বলেন যে রূপনারায়ণ যোগশাম্্েও পারদন্াঁ ছিলেন এবং গ্রন্থকার 
তাহাকে যোগগুরু করিয়াছিলেন। গ্রন্থকার আরও বলেন £ 


(৭8) ইনি বরপদামোদরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। ইহার পিত| পল্মগর্ভাচার্ধের বিবরণ সম্বন্ধে দ্র". 
ক্বরাপদামোদর (৭৫) ভ্র---জীব-গোন্যামী। 


চির চৈতম্ত-পরিকর 


তার চরিত লিখিতে আছে ঈশ্বরী আদেশ । 
সংক্ষেপে লিখিল নাহি লিখিল বিশেষ ॥ 

যাহা হউক, রাজা নরসিংহ যখন শুনিলেন যে নরোত্তম শূত্র হইয়া ব্রাহ্ষণকে মন্ত্রদান 
করিতেছেন এবং িলিবিধান পশ্থালভ্ত” ও “বিদিক তাস্ত্রিক ক্রিয়া'দি সমন্তই দেশ হইতে লোপ 
পাইতে বসিয়াছে, তখন তিনি রূপনারায়ণ ও অন্যান্ত প্ডিতদিগকে লইয়া খেতুরি গমন 
করিলেন। ধেতুরির নিকটবতাঁ আসিয়৷ তাহারা কুমারপুর গ্রামে বিশ্রাম করিতে থাকিলে 
খেতুরিতে তাহাদের আগমন সংবাদ পৌ'ছায়। সেই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়! রামান্দ্র গঙ্গানারায়ণ 
হরিহর ( হরিরাম? ) রামকৃষ্ণ জগন্নাথ প্রভৃতি ভক্ত বারুই এবং কুমার প্রভৃতির বেশ 
ধারণ করিয়! কুমারপুরে গিয়া তাহাদের ভ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে আরম্ভ করেন।৭৫ কিন্ত 
বিক্রয়কালে তাহারা সংস্কৃত ভাষায় কথাবার্তা চালাইতে থাকিলে ক্রেতাগণ তাহাদের 
পাণ্ডিত্য দেখিয়া মুগ্ধ হন। তাহারা নরসিংহ এবং তাহার সঙ্গী পণ্ডিতদিগের নিকট গিয়া 
জানাইলেন যে খেতুরি হইতে আগত বারুই-কুমারার্দির সহিত শান্ত্রচর্চা করিয়া তবে যেন 
রাজা ও অধ্যাপকগণ নরোতমের নিকট তর্কার্থে গমন করিতে সাহসী হন। এই কথা শুনিয়! 
রাজা ও রাজপণ্ডিত কৌতুহলী হইয়া সেই স্থানে গমন করিলেন এবং জানিতে পারিলেন যে 
তাহার৷ খেতুরির মন্দিরের নিকট দ্রব্যাদ্দি বিক্রয় করেন এবং সেই স্থানের বৈষ্ণব-পণ্ডিত- 
দিগের সংস্পর্শে আসিয়াই তাহারা এরূপ বিদ্ভালাভ করিয়াছেন। তখন রূপনারায়ণ ও 
অন্তান্ত পণ্ডিতদিগের সহিত রামচন্দ্রাদির তর্ক চলিতে লাগিল ; কিন্তু শেষে রূপনারায়ণাদি 
পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। পরদিন রাজা-নরসিংহ সঙ্গী-গণসহ থেতুরিতে গিয়া 
নরোত্তমের চরণ শরণ করিলে নরোত্তম তাহাদিগকে সাদর সংবধনা জানাইলেন। তারপর 
রাজার একাস্ত ইচ্ছায় তিনি তাহাকে দীক্ষাদ্দান করিলেন। তিনি রূপনারায়ণকেও “শাক্ষর 
গোপালমন্ত্র কাম গায়ত্রী কামবীজ" প্রদ্ধান করিলেন । “প্রেমবিলাস-কার বলেন যে রাজার 
সহিত অন্ত যে সমস্ত পণ্ডিত দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাদিগের নাম৭৬ যছুনাথ-বিষ্যাভূষণ, 
কালীনাথ (বা কাশীনাথ)-তক ভূষণ, হরিদাস-শিরোমণি, চন্দ্রকান্ত-্যায়পঞ্চানন, শিবচরণ- 
বিষ্ভাবাগীশ ও ছুর্গাদাস-বিদ্যারত্ব । দ্রীক্ষাগ্রহণের পর রাজা-সন্তোষের ব্যবস্থায় তাহারা 
সকলেই বিশেষভাবে আপ্যায়িত হইলেন। কয়েকদিন যাবৎ গোস্ামিগ্রন্থ-অধ্যয়ন ও 
সংকীর্তন চলিল। গোবিন্দ-কবিরাজ তাহার স্বরচিত গীত এবং গঙ্গানারায়ণ-চক্রবর্তা 
ভাগবতপাঠ করিয্না সকলকেই প্রচুর আনন্দ দান করিলেন। এইভাবে কিছুদিন কাটাইয়া 
রাজা-নরসিংহ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। কিন্ত তিনি পুনরায় তাহার রাণী রূপমালাকেও 
খেতুরিতে আনিয়। তাহাকে নরোতমের নিকট দীক্ষিত করিয়া লইলেন। ১ 


(৭৫) তু” প্রে. বি.--১৯ শ. বি. পৃ.৩৩২ (৭৬)--১৯প, বি, পৃ ৩৩৫) ২০শ- বি পৃ ৩৫৬ 


নরোততম-দত্ ভিরও 


ডা. স্থকুমার সেনের অন্ধুমান৭৭ অম্যারী চম্পতি ( সরায় চম্পতি, চম্পতি পতি ), 
ভূপতি- ও নৃসিংহভূপতি-ভণিতাযুক্ত প্রাপ্ত পদগুলি যদি একই কবির রচনা বলিয়া গণ্য হয়, 
তাহা হইলে বলিতেই হয় যে পরুপলীর রাজ এই নৃসিংহ বা নরসিংহদেব একজন পদ্কর্তাও 
ছিলেন এবং তাহার অধিকাংশ পদই ব্রজবুলি ভাষায় রচিত হইয়াছিল। গোবিন্দদাস 
তাহার চারিটি পদে নরসিংহ, রূপনারায়ণ, ভূপতি- রূপনারায়ণ এবং রায়-চম্পতির নাম- 
যুক্ত-ভদিতার মধ্যে উল্লেখ করায় গোবিন্দদাসের সহিত উক্ত ব্যক্তির ঘনিষ্ঠতা-স্থত্রেও 
ডা. সেনের অন্ুমানকে স্ুসিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে হয় । বিশেষ লক্ষণীয় যে “পদকল্পতরু'র 
একটি পদে (৯৯৪৪) নরনারায়ণ-ভূপতি এবং বিজয়নারায়ণের, এবং অন্য একটি 
পদে (২৩৮৮) বিজয়নারায়ণের ও রূপনারায়ণের যুক্ত-ভনিতা দৃষ্ট হয়। বিজক্নারায়ণের 
কথা বলিতে পারা যায় না। হয়ত রূপনারায়ণের মত তিনিও রাজা-নরসিংহের একজন 
সভাপগ্ডিত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু নরসিংহ ও নরনারায়ণের পক্ষে এক ব্যক্তি 
হওয়! বিচিত্র নহে। 
যাহা হউক, উপরোক্ত প্রকারে নরোত্বমের ধর্মপ্রচার চলিতে লাগিল। ক্রমে 'রাটীশ্রেণী 

সাবর্ণ গোত্রী'য ব্রাহ্মণ বলরাম-চক্রুবর্তী ও একই শ্রেণী গোত্রীয় রূপনারায়ণ-পুজারী নামক 
খেতুরি-গ্রামস্থ আর এক ছৃষ্ট ব্রাহ্মণ তাহার নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিলে তিনি তাহাদিগকে 
বিগ্রহ সেবায় নিযুক্ত করিলেন।৭৮ হরিচন্ত্র-রায় নামক বংগদেশের অস্তগ'ত জলাপস্থের 
এক জমিদার-দস্থ্যও তাহার নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়। হরিদাস নাম প্রাপ্ত হন।?৯ কিন্ত 
ইহারই আত্মীয় আর একজন বিখ্যাত জমিদার-দস্ুকে দীক্ষাদান করায় নরোত্তমের 
খ্যাতি বিশেষভাবে ছড়াইয়া পড়ে । তাহার নাম চাদ-রায়।৮০ তাহার পিতার নাম ছিল 
রাঘবেক্্র-রায়, মাতার নাম বিষ্ুপ্রিয়া ও জোট্ট-ভ্রাতার নাম সন্তোষ-রায়।৮৯ ডা* সুকুমার 
সেন রাঘবেন্ত্-রায় রচিত একটি পদের সন্ধান দিয়াছেন।৮২ ছুই ভ্রাতার সন্বদ্ধেই 
“প্রেমবিলাস*-কার জানাইতেছেন £ 

শুনিয়। ঠাহার নাম কাঁপয়ে জীবন ॥ 

চৌরাশি হাজার মুদ্রার ছিল জমিদার । 

তার কথোদিনে হেল এমন প্রকার ॥ 


গড়িঘবারে গেল তাহ ফৌজদার হয় । 
রাজমহল থানা করি আমলম্করয় ॥****** 


4৭) 7 87706, 151, 168, [58, 154, 255, 15৫, 857, 159 (৭৮) প্রে- বি._১৯শ- বি., পৃ. 
৩৩৬ ) ২৪শ. বি., পৃ- ৩৫১ (৭৯) ন. বি--১*ম* বি., পৃ. ১৬৩) প্রে. বি.--১৯শং বি, পৃ ৩২৩ 
১৭শ, বি., পৃ. ২৬*-৬১ (৮) প্রে. বি.--১৮শ- বি পৃ হিএ৬৯ি৭, ১৯শ বি., পৃ. ৩২৩; ন' বি.-- 
১*ম. বি. পৃ. ১৬৪-৬৬ (৮১) প্রে. বি --২*শ. বি", পৃ ৩৫৪ (৮২) 88177 508 


৬০২ চৈতন্য-পরিকর 


নেয় পাতসার কর থানা দেয় গ্রামে ।। 

পাঁচ সহমত অশ্ব রাখে কতক পয়দল । 

কত দেশ মারি নিল করি অস্ত্রবল 01. 

লুটিয়া লইল আইল যত ধন কড়ি 11****** 

ডাক চুরি মনুষ্য মারে না মারে কাহাকে ॥.***** 

শক্তি উপাসন] সদ| মত্ন্য মাংস খায় । 

পরন্ত্রী ঘরদ্বার লুটি লঞ যায় || 
এহেন চাদ-রায় একবার পীড়িত হইয়া! নরোত্মের নিকট প্রার্থনা জানাইয়। পত্র লিখিলে 
নরোত্বম আসিয় তাহাকে সুস্থ করিয়া তুলেন এবং চাদ-রায় তাহার নিকট মন্তরদীক্ষা গ্রহণ 
করিতে চাহেন। ইহা! দেখিয়া! সন্তোষ-রায় এবং বিষ্ুপ্রিয়া৮৩ সহ রাঘবেন্্-রায়ও সবংশে 
তাহার নিকট দীক্ষিত হইতে চাহিলে তিনি তাহাদিগকে দীক্ষাদদান করেন। তারপর নরোত্তমের 
খেতুরি-প্রত্যাবর্তনকালে চাদ-রায় সম্তোষ-রায় এবং রাঘব-রায় বহুবিধ মুল্যবান উপঢৌকন 
ও খান্ভ-সামগ্রীতে পরিপূর্ণ ছুইখানি নৌকা লইয়া তাহার সহিত চলিলেন। খেতুরিতে গিয়া 
তাহার কষ্কানন্দ-রায় সহ সমস্ত দত-পরিবারকে যথেষ্ট আনন্দ দান করিলেন এবং দেবীদাস- 
প্রভৃতি কীর্তনাদির দ্বারা! তাহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিলে তাহারা! প্রত্যাবর্তন করিলেন । “প্রেম- 
বিলাস'কার বলেন৮৪ যে হরিশ্ন্দ্র-রায়, গোবিন্দ-ভাছুড়ি৮৫, ললিত-ঘোষাল, কালিদাস-চটষ্ট, 
নীলমণি-মুখুটি, রামজয়-চক্রবর্তী, হরিনাথ গাঙ্গুলি, শিব-চক্রবর্তা প্রভৃতি চ্ধাদ-রায়ের বান্ধব, 
আত্মীয় এবং সঙ্গী-গণও নরোত্তমের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে 
চাদ-রায় লোকজনসহ নৌকাযোগে গঙ্গান্নানে চলিলে 'পাঠানের পিয়া্দা আসিয়। তাহার 
চরিত্রের পরিবর্তনের কথা না জানিয়াই তাহাকে ধরিয়া লইয়া গেল। াদ-রায়ও 
বিনা আপত্তিতে নবাবের সন্মথে আদসিলেন এবং শাস্তি গ্রহণ করিয়া জরিমান! দিতে 
চাহিলেও ক্রুদ্ধ নবাব তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া তাহাকে “তলঘরে, 
নজর বন্দী রাখিলেন। এদিকে রাঘবেন্্র-রায় পুত্রের উদ্ধারার্থ পুরস্কার ঘোষণা করিলে এক 
ব্যক্তি তাহাকে উদ্ধার করিতে কৃতসংকল্প হন । তিনি কৌশলে চাদ-রায়ের নিকট উপস্থিত 
হইয়! তাহাকে “মা কালীর মন্ত্র গ্রহণ করিতে বলিলে চাদ-রায় কিন্তু 'রাধাকুষণ মন্ত্র ছাড়া 
আর কোন নামই উচ্চারণ করিতে চাহিলেন না। কয়েকদিন পরে ক্রোধাবিষ্ট নবাব 
তাহাকে "মাতোয়াল' হস্তীর পাদদেশে ফেলিয়া দিলে টাদ-রায় সজোরে হস্তী-গুও 


(৮৩) প্রে. বি.--১৮শ, বি., পৃ" ২৮৩) ২৭শ' বি. পৃ. ৩৫৪ (৮৪) ১৯ শ. বি, পৃ. ৩২৩ )২* শ.বি 
পৃ. ৩৫৬-৫৭ (৮৫) ৩২৩ পৃষ্ঠায় 'ভাছুড়ি'র স্থলে ভুলবশত 'বাঁড়ুব্যা, লিখিত হইয়াছে। 


নরোতম-দত্ত ৬০৩ 


ধরিয়া টান দেন এবং নিজেকে বিপনুক্ত করেন। নবাব তখন তাহাকে সেই 
বিপুল শক্তির সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নরোত্মের কপার কথা বলিলেন। তাহার 
পর তিনি পিতৃপ্রেরিত লোকটির বিষয়ও নবাবকে জানাইলে নবাব সমস্ত শুনিয়া! 
তাহাকে পুরস্কৃত করিলেন £ 

নিজরাজ্য ভোগ কর সব ছাড়িলাম। 

ইলাকা নাহিক কিছু তোমারে কহিলাম ॥ 
তিনি তাহাকে 

পপ্তা করি দিল নিজ পরোয়ানা সহিতে । 

ুঙ্ছুদ্দি আইল সব আমল করিতে ॥। 
এইভাবে মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়! চাদ-রায় পুনরায় গৃহে পত্র পাঠাইয়া খেতুরিতে গিয়া নরোভ্মের 
সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এদিকে প্রচুর খাছ্য-সামগ্রী লইয়! রাঘবেন্দ্রীদি আসিয়া! 
পৌছাইলে খেতুরিতে পিতা-পুত্রের মিলন ঘটিল। চা'্দ-রায় তাহারপর গৃহে ফিরিয়া 
নরোত্মমের আজ্ঞামত কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে তিনি পুনরায় 
নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিলে নবাব তাহাকে আহির-পরগণ। দান করিলেন। 

চ'দ-রায় 'সংখ্য। করি হবিনাম* লইত বলিয়। তাহার নাম হরিদাস হইয়াছিল । তাহার 
পত্ঠী কনকপ্রিয়া এবং তাহার ভ্রাতা সন্তোষ-রায়ের পত্তী নলিনী উভয়েই নরোত্মের 
নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন ।৮৬ 
নরোত্তমের যশোগাথা চতুর্দিকে ছড়াইয়া৷ পড়িয়াছিল। কিন্তু কোনওকালে কোথাও 

কোন ধর্মপ্রচারকের মাহাত্ম্য সর্বজনম্বীরুত হয় নাই। পাধণ্তী-বুন্দ মধ্যে মধ্যে নরোত্তমের 
বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে লাগিল । বিশেষ করিয়া কিছু সংখ্যক দেশবাসীর যুগ- 
যুগ সঞ্চিত ব্রাহ্ষণ্য-সংস্কার শূত্র-নরোত্তমের ব্রাহ্মণ-দীক্ষার্দান ব্যাপারটিকে কিছুতেই 
অনুমোদন করিতে পারে নাই। সম্ভবত এই কারণে আর একবার “ফাল্গুনী পুণিমার 
তৃতীয় দিবসে' খেতুরিতে আর একটি মহাসভার অধিবেশন আহ্বান করিতে হইয়াছিল 1৮৭ 
সার! বাংলার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতবুন্দ পভায় যোগদান করিয়াছিলেন এবং সেই সভায় শ্রীনিবাস ও 
বীরভদ্র সবসমক্ষে পাযণ্ী-বৃন্দের মত খগুন করিয়া নরোতমের “ছিজত্ব'-প্রাপ্তিকে 
গ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন £ 

ব্রাহ্মণের গলে পৈত। সর্বলোকে দেখে। 

সাধকের হদে পৈত। সদ! থাকে গোপে ॥1+.-**, 


(৮৬) প্রে. বি.--২*শ. বি., পৃ. ৩৫৪-৫৫ (৮৭) এঁ--১৭৯শ. বি. পৃ- ৩৩৭-৪০ 


৬০৪ চৈতন্য-পরিকর 


নরোত্তম মহাপ্রভুর প্রেম-অবতার । 
নিত্যানন্দ প্রভুর হয় আবেশাবতার 1:***. 
তৈছে নরোত্তম গোসাঞ্জি। সবার আজ্ঞামতে | 
হাদয় চিরি দেখাইল শ্রীযজ্ঞোপবীতে 11,৮১০, 


নরহরি-চক্রবর্তী বলেন৮৮ যে বীরচন্দ্র একবার খেতুরিতে আসিয়াছিলেন। তিনি 
যে কখন কি নিমিত্ত আসিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পার! যায় না। তাহার খেতুরি- 
আগমনকালে হরিরাম, রামককৃষ,৮৯ গোকুল, দেবদাস, রূপ-ঘটক, গঙ্গানারায়ণ ও শ্তামদাসাদি 
ভক্ত তাহাকে নানাভাবে আপ্যায়িত করেন। 

সন্তোষ-রায় তাহাকে সুক্মবন্ত্র পরিধান করাইলেন এবং নরোত্তম নৃত্য-সংকীর্তন করিয়া 
তাহার হৃদয় জয় করিলেন। বীরচন্দ্রের বিদায়কালে অনেকানেক ভক্ত তাহার সহিত পদ্মা 
পার হইয়া যান। কিন্তু হরিরাম, রামকৃষ্ণ, গঙ্গানারায়ণ, গোবিন্দ-চক্রবর্তী, গোপীরমণ, 
বলরাম-কবিরাজ প্রভৃতি ভক্ত খেতুরিতে থাকিয়া গেলেন। কিছুকাল পরেই বোরাকুলিতে 
গোবিন্চক্রবর্তীর গৃহে মহামহোৎস্ব হইলে গোপীরমণ-চক্রবর্তী, শ্তামদাস, দেবীদাস ও 
গোকুলাদি ভক্ত তথায় গিয়া সংকীর্তন করিয়াছিলেন এবং মৃঙ্গাদি বাচ্য বাজাইয়াছিলেন।৯০ 
সম্ভবত উৎসব-শেষে উক্ত ভক্তবৃন্দ সকলে খেতুরিতে ফিরিয়া গেলে নরোত্তম তাহাদিগকে 
লইয়া শাস্ত্র-সংকীতনের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়! দিলেন । নরসিংহ, টাদ-রায়, গোবিন্দ- 
চক্রবর্তী, গঙ্গানারায়ণ, হরিরাম, রামকুষ্ণ, গোপ্পীরমণ, বলরাম-কবিরাজ, রামচন্দ্র ও গোবিন্দ- 
কবিরাজ প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত থাকিতেন।৯৯ কিন্তু এইভাবে কিছুকাল অতিবাহিত 
করিবার পর নরোভ্ম একদিন সকলকেই স্ব-স্ব গৃহ হইতে ফিরিয়া আসিবার অনুমতি 
দীন করিয়া কেবল রামচন্দ্রকবিরাজকে লইয়াই খেতুরিতে অবস্থান করিতে লাগিলেন । 
রামচন্দ্রই ছিলেন তাহার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু । সম্ভবত সেই জন্যই তিনি তাহাকে সাধনসঙ্গী- 
হিসাবে নিকটে রাখিয়া সাধন-ভজনে মত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে 
রামচন্দ্র যাজিগ্রামে শ্রীনিবাসের নিকট গিয়া তাহার সহিত বুন্দাবনযাত্রা করেন এবং ক্রমে 
নরোত্বমের নিকট শ্রীনিবাস ও রামচন্দ্র উভয়েরই তিরোধান-বাতণ পৌঁছাইলে তিনি 
একেবারেই বিগতস্পৃহ হুইয়! পড়িলেন। 

নরোত্বম গ্রস্থকার ছিলেন। তাহার পঞ্চচন্দ্রিক! (প্রেমভক্তি-, সিদ্ধপ্রেমভক্তি-, সাধ্য- 
প্রেম সাঁধনভক্তি-, চমৎকার-চন্দ্রিকা), তিনি মণি ( সুর্য” চন্দ্র-, প্রেমভক্তিচিস্তা-মণি ) 


(৮৮) ভ. র.--১৩।২৯৮ ) ন, বি.-১১শ, বি., পৃ. ১৭৯ 3 ভ্র.-বীরচন্ত্র (৮৯) ন. বি.১১শ. বি” 
বৃ, ১৭২-৭৮ (৯*) ভ. র”১৪1১২১-২৪, ১৩৫ (৯১) ন' বি--১১শ, বি. পৃ ১৭৯-৮০ 


নরোতমস্দ্ত ৬০৫ 


গুরুশিষ্যসংবাদপটল ব1 উপাসনাপটল, প্রার্থনা! ও রাধাকষ্ণের অষ্টকালীয় ম্মরণমঞ্গল প্রভৃতি 
্রন্থ*২ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । ইহাদের মধ্যে আবার €প্রমভক্তিচন্দ্রিকা গ্রস্থখানি সর্বাধিক 
গুরুত্বপূর্ণ ও বিখ্াত। “বংগশ্রী'-পত্রিকার ১৩৪৮ সালের কাতিক-সংখ্যায় নৃপেন্্রমোহন 
সাহা! নরোত্বমের নামে প্রচলিত “হাটপত্তনা্দ্দর উল্লেখ করিয়া €প্রমভাবচন্দ্রিকা' নামে 
তাহার আর একখানি “নৃতন পুধি'রও সংবাদ দিয়াছেন। ১৩২১ সালের “বীরভূমি পত্রিকার 
বৈশাখ-সংখ্যায় শিবরতন মিত্র মহাশয়ও নরোত্তম-রচিত 'কুঞ্জবর্ণন” 'রাগমালা? “রসসার' 
প্রভৃতি আরও কতকগুলি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থের 'প্রামানিকতা৷ 
কতদূর বলিতে পারা যায় না। কিন্তু এ সকল ছাড়াও নরোত্তম একজন বিখ্যাত পাকর্তা। 
ছিলেন। বাংল। ও ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই তিনি পদ বচন! করিয়াছেন। কিন্ত 
তাহার প্রার্থনা-বিষয়ক পদগুলির অধিকাংশই বাংলাভাষায় লিখিত এবং এইগুলিই 
তাহার কবিত্বশক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করে ।৯৩ আবার তাহার 'শেষ-বয়সে রচিত 
কয়েকটি স্থতি-জাগানিয়! পদ বড়ই করুণ ও মর্মম্পশ্শী। এইগুলিতে৯৪ শ্রীনিবাস ও রাম- 
চন্দ্রের বিচ্ছেদবেদনা এবং স্বীয় মৃত্যুকামনাও বিশেষভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। তৎকালে 
নরমিংহ রূপনারায়ণ গোবিন্দ ও জন্তোষার্দি কাহার নিকটে থাকিয়। তাহাকে সাত্বন! দান 
করিবার চেষ্টা করিতেন; কিস্ত তিনি যেন আর শাস্তি খুঁজিয়! পান নাই। সেই জময়ে 
তাহাকে মধ্যে মধ্যে বুধরি গাস্ভীলা প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করিতে দেখা যায়। রামচন্্র- 
কবিরাজের জীবৎকালে তিনি প্রায় প্রতি বখ্সর তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাজিগ্রামে 
গমন করিতেন এবং তীহার্দের অন্থুরোধে শ্রীনিবাসকেও খেতুরিতে আসিতে হইত ।৯৫ 
তাহারা খেতুরিতে শ্রীনিবাসের জন্য একটি গৃহও নির্মাণ করাইয়াছিলেন এবং শ্রীনিবাস 
ব্যতিরেকে আর কেহই সেইস্থানে উঠিতেন না। কিন্তু শ্রানিবাস-রামচন্দ্রের তিরোভাবের 
পর নরোত্তম সম্ভবত আর যাজিগ্রামে যান নাই। তবে তিনি বুধরিতে গিয়া গোবিন্দ- 
কবিরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন এবং বুধরি হইতে গান্তীলায় যাইতেন। একবার 
গান্ভীলায় অন্ুরক্ত-শিষ্য গঙ্জানারায়ণের গৃহে তিনি রোগাক্রান্ত হইয়! মরণাপন্ন হন এবং 
একবার তিনি সেই সময়ে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন।৯৬ কিন্তু ক্রমে তিনি সুস্থ হইয়। 
উঠেন। সম্ভবত সেই সময়ে বিরুদ্ধবাদীর] পুনরায় মাথা তুলিয় ঈাড়াইতেছিল। নরোত্তম 
গাক্তীলায্ন থাকিয়া তাহার্দের কয়েকজনকে নিরস্ত করিলেন এবং তাহাদিগকে বৈষ্কব-মতবাদ 


(৯২) গৌ, ত._-পৃ. ৩২ ; গৌ, জী, পৃ ১০১ ন৩) 81,097 0৯৪) ন, বি.-১১শ. 
বি., পৃ. ১৭৯, ১৮৬ (৯৫) অ. ব.--৬ষ, মণ পৃ. ৪২; আধুনিক বৈ. দ্দি-মতে (পৃ. ১১০) একবার 
নরোত্তম-রামচন্ত্র বিষুপুরে গিয়। হাম্বীরের অনুষ্ঠিত মহৌৎসবেও যোগদান করেন । (৯৬) ন. বি.--১১শ. 
বি. পৃ. ১৮১ ৃ 


৬০৬ চৈতন্ত-পরিকর 


গ্রহণ করাইয়া পরম বিজ্ঞ গঙ্গানারায়ণের উপর ভক্তিপ্রচার ও দীক্ষাদদানের ভার অর্পণ 
করিলেন। তাহার পর তিনি প্রত্যাবর্তন-পথে পুনরায় বুধরিতে আসিয়া গোবিন্দ-কবিরাজ, 
কর্ণপুর-কবিরাজ, গোকুল, বন্ধুভী-মজুমদার প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া খেতুরিতে 
ফিরিয়া আসেন। খেতুরিতে তিনি সর্বদা গৌরাঙ্জ-মন্বিরেই কালযাপন করিতেন এবং 
“সংসার-ফাতনা' হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য নিয়ত প্রার্থনা জানাইতেন। কিন্তু তখনও 
পর্যন্ত তাহার ধর্মপ্রচার ও দীক্ষার্দান[দি কাধ চলিতেছিল। প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন বৈষ্ণব মহাস্ত 
এবং গোসম্বামী-বৃন্দের প্রায় সকলেই তখন ইহজগৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন । তাই ঠতন্- 
মহাপ্রভুর যোগ্য উত্তরাধিকারী হিসাবে ঠাকুর-নরোত্তমকেই যেন তীহার সকল কাধকে 
সার্থক করিয়া তুলিতে হইয়াছিল। একদিন তিনি দূর-বৃন্দাবনে বসিয়া 'গোস্বামী-বৃন্দের 
আশীবাদ সহ যে কঠোর দায়িত্বভার মস্তকে তুলিয়া লইয়াছিলেন, জীবনের শেষ দিনটি 
পর্যন্ত তিনি তাহা অতন্দ্র-নয়নে বহন করিয়াছিলেন । শ্রীজীবাদি গোস্বামী-বুন্দ যখন 
জীবিত ছিলেন তখন তিনি তাহাদের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়াও চলিতেন এবং 
শ্রীনিবাস-নরোত্মাদির সহিত তাহাদের রীতিমত পত্র বিনিময় চলিত ।৯৭ 

নরোতমের তিরোভাব সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিতে পারা যায় না। তবে 
গঙ্গাতীরবর্তা গান্ভীলাতে গিয়াই তিনি দেহরক্ষা করেন।৯৮ তাহার তিরোধানকালে 
হরিরাম, রামকৃষ্ণ, গঙ্গানারায়ণ প্রভৃতি কয়েকজন ভক্ত উপস্থিত ছিলেন৷ তাহারা বুধরিতে 
ফিরিয়া আসিলে গোবিন্-কবিরাজ এক মহোতৎসবের অনুষ্ঠান করেন। তারপর 
খেতুরিতেও মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সন্তোষ, গোবিন্দ, নরসিংহ রূপনারায়ণ, কৃষ্ণসিংহ, 
টাদ্-রায়, গোপীরমণ প্রভৃতি ভক্ত সকলেই উপস্থিত ছিলেন। দেবীদাস, গৌরাঙ্গদাস 
গোকুলদাসাদদি ভক্তও সংকীর্তন করিয়াছিলেন । 

নরোত্বমের পিতৃব্য-পুত্র সস্তোষের পরবর্তাঁ জীবন সম্বন্ধে আর কিছুই জান! যায় ন1। 
নরোত্বম এবং রামচন্দ্র-কবিরাজ যেমন একপ্রাণ ছিলেন সন্তোষ এবং গোবিন্দ-কবিরাজও 
তদ্্রপ অভিন্নহৃদয় ছিলেন । সম্তোষের অনুমতিক্রমেই গোবিন্দ তাহার “সং ০০৪ - 
খানি রচন। করিয়াছিলেন 1৯৯ 

প্রেমবিলাসে' নরোত্রমের একশত চব্বিশ জন শিষ্তের নাম বগ্িিত হইয়াছে। 
পুর্বোল্লেখিত শিশ্যর্দিগকে বাদ দিয়া অবশিষ্ট শিশ্যবৃন্দের নাম নিয়ে প্রদত্ত হইল :-_ 

রবি-রায়-পুজারী ( বুধরিবাসী বৈদিক ব্রাহ্মণ ), রাধাবল্লভ-চৌধুরী, (নরোত্বম সন্বন্ধে 


' (৯৭) ড্র" ঞ্রাীনিবাস ও রামচন্দ্র (৯৮) ন. বি.--১১শ, বি. পৃণ ১৮৭ ) ম্বরূপদামোদরের কড়চ। 
নামক পরবর্তা-কালের একটি বাংল! পুথিতে নরোত্তমকে নবরসিকের অন্তভুর্তি ধরা হইয়াছে-_লীলা- 
সঙ্গিনী কৌশলা। কেঞ্দাস কবিরাজের ভগিনী) (৯৯) ভ. র.--১1৪৬১ ; ন. বি.--১২শ, বি., পৃ. ১৯, 
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তিনি যে চারিটি পদ রচন। করিয়াছিলেন, তাহার একটি হইতে জান! যায় যে শ্রীনিবাস- 
নরোত্তম-রামচন্ত্র ও গোবিনদের মৃত্যুর পরেও তিনি বাচিয়াছিলেন 1১০০ ), নব-গৌরাজদাস, 
'নারায়ণ-ঘোষ, গৌরাঙ্গাস, বিনোদ-রায়, ফাগু চৌধুরী, রাজা-গোবিন্দরাম, বসস্ত- 
রায়,৯০১ প্রতুরামদত্, শীতল-রায়, ধর্মদাস-চৌধুরী, নিত্যানন্দদাস, ধরু( বা ধিরু )-চৌধুরী, 
চণ্তীদাস, ভক্তদাস, বৌচারাম-ভব্র, রামভভ্ত্র-রায়, জানকীবল্পভ-চৌধুরী, (“জানকীবল্পভ'- 
ভণিতায় একটি ব্রজবুলি পদ পাওয়া! যায়।৯০২ ), শ্রীমন্ত-দত্, পুরুযোত্তম, গোকুলদাস, 
হরিদাস ( নবদ্বীপ-বাসাভিলাধী৯০৩ ), গঙ্গাহরিদাস( গঙ্গাতীরে স্থিতি১০৪ ),কৃষ্ণ-আচার্য 
€ গোপালপুরবাসী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ),রাধারুষ্ণ-ভট্রচাষ ( নবহ্ীপবাসী রাটীয় ব্রাহ্মণ ১, 
বৈষ্ণবচরণ, শিবরামদাস (ইনি একজন পদকর্তা ছিলেন এবং ব্রজবুলি ভাষাতেও পদ 
রচনা করিয়াছিলেন ।১০৫ ), কৃষ্ণদাস-বৈরাগী, বাটুয়া ( নরোত্মবিলাসে “চাটুয়! )-রামদাস, 
নারায়ণ-রায়, রামচন্দ্র-রায়, কৃষ্ণদাস-ঠাকুর, শংকর-বিশ্বাস ( ইনি পদ্দকর্তা ছিলেন১০৬ ), 
মদন-রায়, বডু-চৈতন্তাদ্াস, গন্ধব-রায়, ব্রজরায়, রাধারুষ্ণ-রায়, কৃষণরায়, দয়ারামদাস, 
জগত্-রায়, হরিদাস-ঠাকুর, শ্রীকান্ত, ক্ষীরু-চৌধুরী, রূপ-রায় ( ইনি অনেক যবনকেও 'তারণ, 
করেন ), চন্দ্রশেখর ( সম্ভবত ইনিই গদাধরদাসের তিরোভাব-তিথি-মহামহোৎসবে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন।৯০৭ ), গণেশ-চৌধুরী, গোবিন্দ-রায়, মথুরাদাস, ভাগবতদাস, জগদীশ-রায়, 
'নরোভম-মজুমদার, মহেশ-চৌধুরী, শংকর-ভট্রগাধ ( নৈহাটী নিবাসী বৈদিক ব্রাহ্মণ ), 
গোসাঞ্চি-দাস, মুরারি-দাস, বসম্ত-দত, শ্যামদাস-ঠাকুর, গোপাল-দত্ত ( বা জয়গোপাল- 
দত্ত১০৮ ), রামদেব-দত্ব, গঙ্জাদাস-দত্ত, মনোহর-ঘোষ, অজুন-বিশ্বাস, কমল-সেন, যাদব- 
কবিরাজ, মনোহর-বিশ্বাস, কৃষ্ণ১-কবিরাজ, বিষুদাস-কবিরাজ ( বৈদ্যবংশতিলক, বাস 
কুমারনগর ), মুকুট-মৈত্র ( ফরিদপুরবাসী ), গোবর্ধন-ভাগারী, বালকদাস-বৈরাগী, 
'বৈরাগী-গৌরাঙ্গদাস, বিহারীদাস-বৈরাগী ( বিহারীদাস-ভণিতায় যে পদটি পাওয়া যায়, 
তাহ! ইহার কিনা বলা শক্ত৯০৯), বৈরাগী-গোকুলদাস, প্রসাদদাস-বৈরাগা৯৯০ 
( খেতুরিবাসী,১৯৯ “ভক্তিরত্বাকরে*১১২ পরসাদ-দাসের পদ উদ্ধৃত হইয়াছে ), কাশীনাথ- 
ভাছুড়ী, রামজয়-মৈত্র, নারায়ণ-সান্গাল, পুরন্দর-মিশ্র, বিধুচক্রবততা,॥ কমলাকাস্ত-কর, 
রঘুনাথ-বৈদ্য ও হলধর-মিশ্র। 

(১) র7)1,-7. 19 (১৯১) রামচন্ত্র-কবিরাজের জীবনীতে ইহার সন্বদ্ধে সমণ্ত সংগৃ 
তথ্য প্রদত্ত হইয়াছে । (১৯২) [773109. 19%, 198 (১৩) ন' বি.-১১শ, বি, পৃ" ১৯৩ (১০৪) এ 
(১০৫) প. ক, (প.)-পৃ. ২১২১৩) ঘা. 1? (১৯৬) প:*ক. পে)--পৃ- ২১০১১ গৌ, 
ত, (প. প.)--পৃ. ২৪৮ (১০৭) ত্র“ চন্ত্রশেখর-আচার্ধয (১৯৮) ন. বি.-১২শ. বি, পৃ ১৯৪ (১০৯) 
9171১, 410 (১১০) প্রসাদদাস সম্বন্ধে প্রীনিবাস-আচার্ষের জীবনীর শেষাংশে ীনিবাস-শিশ্কু 
'্রকাপদাস-বিবরণ প্রষ্টব্য (১১১) ন' বি.--১২শ. বি", পৃ. ১৯৪ (১১২) ১২1৩৭৩০ 


ব্রামচন্দ্র-কাবিরাজ 

“চৈতন্যচরিতামৃতে'র নিত্যানন্দশাখা-বর্ণশায় খগ্ডবাসী ভক্তবুন্দের মধ্যে রাম-সেন” 
কংসারি-সেন, সুলোচনার্দির নাম উল্লেখিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বিশেষ করিয়া, 
আবার স্ুুলোচনের নাম চিরঞ্রী-সেন ও নরহরি-রঘুনন্দনার্দির সহিত মৃলম্বদ্ব-শাখার 
মধ্যেও দুইবার উল্লেখ কর। হইঞজাছে। '“ভক্তিরত্বাকর-মতে চিরপ্ীব ছিলেন “চৈতন্যচন্দ্রে 
ভক্ত"১। 'পাটনিণয়, এবং “গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'র মধ্যেও চিরপ্রীব ও নুলোচন, 
এই দুইজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখিত আছে। 'নরোত্বমবিলাদে* কংসারির নাম 
একবার উল্লেখিত হইলেও, সে উল্লেখ অকিঞ্িৎকর। কিন্তু 'গৌরগণোদ্েশদীপিকাণ়ত 
কবিকর্ণপূর স্পষ্ঠই বলিয়াছেন যে চিরঞ্জীব এবং স্ুলোচন উভয়েই নরহরির “সাহাচ্ধান্ম- 
হত্বরৌ” এবং “গৌরা্গৈকান্তশরণৌ+ হইয়াছিলেন। 'পগ্যাবলী'তে যে-চিরপ্ীবের৪ একটি 
শ্লোক গৃহীত হইয়াছে তিনি এই চিরঞ্জীব-সেন কিনা জানা যায় না। 

“ভক্তিরত্বাকর হইতে জানা যায় যে চিরপ্ীব-সেন তাহার কণনিষ্ট-পুত্র গোবিন্দের জন্ম- 
গ্রহণের অল্লকাল পরেই পরলোকগত হইয়াছিলেন।৫ তবে চিরঞ্ীব-সেন যে সুলোচন, 
প্রভৃতি ভক্তের সহিত মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পরেই চৈতন্ত-দর্শনার্থ নীলাচলে 
গিয়াছিলেন, 'চৈতন্তচরিতামৃত' ও 'মুরারিগুপ্তের কড়চা” হইতে তাহা জানিতে পারা 
যায়। ইহারপর চিরঞ্জীবের আর কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু “প্রমবিলাস, 
হইতে জানা যায় যে শ্রীনিবাস-আচাষের বিবাহ ব্যাপারে স্ুলোচনের সম্মতি ছিল।৬ 
খুবসম্ভবত চিরপ্রীৰ তখন পরলোকগত। নচেৎ ন্ুলোচনের সহিত তাহার নামোর্েখ 
থাকিত। 'নরোত্বমবিলাস'"মতে নুলোচন খেতুরি-মহামহোৎসবেও যোগদান 
কারয়াছিলেন। গ্রমবিলাসে'ও বলা হইয়াছে যে ইহারপরেও যেইবার ধেতুরি-উৎসব 
উপলক্ষে মহাসভার আয়োজন হয় সেইবার স্ুলোচন তথায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু 
স্থলোচনের পক্ষে এতকাল বাচিয়া থাকা অন্তব বিবেচিত হয় না। 

কিন্তু সুলোচন অপেক্ষা চিরপ্তরীবই বিশেষভাবে প্রসিদ্িলাভ করিয়াছিলেন তৎকালে. 
শ্রীথণ্ডে দামোদর-সেন নামে এক বিখ্যাত কবি* বাস করিতেন। “চৈতন্তচরিতামুতে'র 


(১) ৯১৬৫ (২) ৪র্থ, বি. পৃ. ৫২ (৩).২*৯ (৪) মু বি.-মতে জাহব! সহ রামচন্ত্রের বৃন্দাবন- 
গমনকালে বৃন্দাবনে একজন চিরপ্রীব-গোর্সাই উপস্থিত ছিলেন ।-_তিনি নিশ্চয় শ্রীধঙ্ের চিরঞ্পীব- 
সেন হইতে পারেন ন!। পরবর্তা অনুচ্ছেদে কারণ স্্টব্য। (৫) ৯1১৫২ (৬) ১৭শ, বি. পৃ. ২৪৮ (গ 
*ম, বি. পৃ. ১০৮ (৮) গৌ. ত.পৃ. ৩২৭ 7 ভ. র--২২৩৯-৪১ 


রামচন্দ্-কাঁবরাজ ৬০৯ 


নিত্যানন্দ-শাখায় খণ্ডবাসীর্দিগের সন্নিকটে এক দামোদর-দাসের নাম উল্লেখিত হইয়াছে । 
পরবত্তিকালে তিনি খেতুরি মহামহোৎসবে উপস্থিত হইয়াছিলেন৯ এবং উৎসবাস্তে 
জাহবাদেবীর সহিত গিয়! বুন্দাবন-দর্শন করিয়াছিলেন ও তাহার সহিত প্রত্যাবর্ত 
করিয়া! একচক্রা-পরিক্রম! করিয়াছিলেন১০ | বিষ্ত এই দামোদর-দ্াস খগ্ডবানী দামোদর 
নছেন। দ্বামোদর-সেনের পক্ষে ততদিন বাচিয়া থাকিয়! বৃন্দাবন দর্শন করিতে যাওয়া 
অসম্ভব ছিল। তাছাড়া, তিনি ছিলেন শক্তির উপাসক, "ভগবতী ধার বশীভূত নিরস্তর !, 
তিনি দামোর-কবিরাজ নামেই বিখ্যাত ছিলেন ।১১ 

শ্রীপ্ডের দামোদর-সেনের নিকট একবার এক দিখ্বিজয়ী-পণ্ডিত পরাভূত হইলে 
তিনি দ্ষামোদরকে “অপুত্রক হও, বলিয়া অভিসম্পাত করিয়াছিলেন,৯২ কিন্ত দামোদর 
াহাকে প্রসন্ন করিলে তিনি শেষে দামোদরকে আর্শীবাদ করিয়া ষান। পরে দামোদর 
এক কন্ঠারত্বু লাভ করেন। কবিবর তাহার নাম রাখিয়াছিলেন সুনন্দা ।১৩ কালক্রমে 
স্ুন্না বিবাহযোগ্য। হইলে দামোদর-কবিরাজ সৎপাত্র সন্ধান করিতে থাকেন। পূর্বোক্ত 
চিরঞ্ীব-সেন তখন শ্রীখণ্ডে বাস করিতেছিলেন। গৌরাঙ্গলীলা৷ প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য 
তাহার হইয়াছিল। তাহাছাড়া “সংগীতমাধবনাটক' হইতে জানা যায় যে তৎপূর্বে গঙ্গাতীস্থ 
সরজনি-নগরে “গৌড়-ভূপাধিপাত্র' বা গোঁড়রাজের শ্রেষ্ঠ অমাত্য হিসাবেও ছ্বিজভক্ত ও 
বিষু্ভক্ত চিরঞ্ীবের নাম প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।১৪ সম্ভবত এই সকল কারণে 
দামোদর-কবিরাজ সেই চিরঞীব-সেলের হন্তেই কন্যা সম্প্রদান করিলেন। চিরঞ্জীবের 
পূর্বনিবাস ছিল ভাগীরথী-তীরবর্তাঁ কুমারনগর-গ্রামে৯৫ । কিন্তু তৎকালে তিনি শ্রীখণ্ডেই 
থাকিতেন। তাহার পরেও তিনি “বিবাহ করিয়া খণ্ডে করিলেন স্থিতি” । 

সম্ভবত শ্রীণ্ডেই চিরঞ্জীবের ছুই পুত্রের জন্ম হয়। পুত্রন্বয়ের মধ্যে জ্ঞোষ্ঠ রামচন্দ্র এবং 
কনিষ্ঠ গোবিন্দ উভয়েই স্বনামখ্যাত হুইয়াছিলেন। “প্রেমবিলাস"-কার বলিয়াছেন ১৬ ষে 
রামচন্দ্রের “তেলিয়া বুধরি গ্রামে জন্ম স্থান হয়” কিন্তু সম্ভবত এই বর্ণন। ভ্রমাত্মক। 
যতদূর মনে হয় তেলিয়াবুধরিতে রামচন্দ্র বাসস্থান স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া লেখক 
এইরূপ উক্তি করিয়া! থাকিবেন। চিরঞীবের কণিষ্টপুত্র গোবিন্দ কিন্ত শ্রীবণ্ডেই তৃমিষ্ 
হন।৯৭ গোবিন্দ তাহার বিভিন্ন গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদে গৌরাঙ্গ ভজনা না করিবার জন্য 
আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন। গৌরহরিকে পাইয়াও হারাইয়াছেন বলিয়া তাহার 


(৯) ন. বি---৮ম. বি., পৃ, ১০৭, ১১৮) ভ. র”--১৯।৩৭৬ (১০) ভ. র.--১০1৭৪৫ ) ১১1৪৯১ (১১) 
এঁ--৯1১৪৩ 3 গৌ. ত.স-পৃ, ৩২০ (১২) ভ. র.--১1২৪২ (১৩) প্রে. বি.--২*শ. বি. পৃ. ৩৬০ 
(১৪) ভ. র._১।২৭* (১৫) ভ. র.--১২৪৯; তু. প্রে. বি--২*শ. বি. পৃ. ৩৬৯ (১৬) ১৪শ, 
বি. পৃ ১৮৭ (১৭) ভ. র.--৯1১৫৩ 

৩৯ 


৬১০ চৈতন্য-পরিকর 


যেন আর পরিতাপের অস্ত ছিল না। তন্রচিত অনেকগুলি পদ হইতেই৯৮ 
বেশ বুঝিতে পার যায় যে গৌরাঙ্গের নবদ্বীপলীলা সাঙ্গ হইবার পূর্বেই তিনি জন্মলাভ 
করিরাছিলেন। “চতন্তচরিতাম্ৃত-কারও নিত্যানন্দশাখা-বর্ণনার মধ্যে ংসারি-সেন 
রাম-সেনের সহিত রামচন্দ্র-কবিরাজ এবং “গোবিন্দ শ্রীরঙ্ মুকুন্দ তিন কবিরাজে"র 


নামোল্লেথ করিয়াছেন। 
ভক্তিরত্বাকরে' গোবিন্দের জন্মবৃততাস্ত বিশেষভাবে লিখিত হইয়াছে। তদনুষায়ী, 


তাহার জন্মকালে মাতা সুনন্দা নিদারুণ প্রসব-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন।৯৯ একজন 
দ্াণী কতৃক সেই সংবাদ আনীত হইলে ভগবতীপুজারত “শক্তি উপাসক' দামোদর- 
কবিরাজ কথা বলিতে ন1 প।রিয়! দাসীকে শ্রীদুর্গাদ্দেবীর যন্ত্র দেখাইয়া ' দেন এবং তাহা। 
লইয়া গিয়া দর্শন করাইবার জন্য নিদেশ দান করেন। কিন্তু দাসী সেই'নিদেশি বুঝিতে 
না পারিয়া “শীঘ্র যন্ত্র ধৌত করি জল পিয়াইল” এবং যথাকালে প্রস্থৃতি একটি পুত্রসন্তান 
লাভ করিলেন। এইভাবে জন্মাবধি গোবিন্দদাসের জীবন ভগবতী-প্রসাদ্দের সহিত যুক্ত 
হইয়া! রহিল। তাহার জন্মের অল্লকাণ পরেই পিতার পরলোক-প্রাঞ্চি ঘটে । তখন তিনি 
মাতামহালয়ে পালিত হইতেছিলেন। ফলে তাহার উপরে শাক্ত-প্রভাব আরও দৃঢ় 


হইয়া উঠে । 
পিতার মৃতুতে রামচন্দ্র ও গোবিন্দ মাতামহালয়ে বাস করিতেছিলেন।২০ তারপর 


তাহারা তাহাদের পিতার পুর্বনিঝাস কুমারনগরে গিয়া কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন এবং 
শেষে সেখান হইতেও তেলিয়াবুধরি গ্রামে উনিয়া আসেন। কিন্তু এই বুধরিগ্রামে 
তাহাদ্দের আগমন হয় অনেক পরে। তৎপূর্বে কুমারনগরে অবস্থানকালেই তাহার! 
যশহ্বী হইয়া উঠেন। উভয় ভ্রাতাই বিপুল পাগ্ডিত্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। 
রামচন্দ্র হইয়াছিলেন “দিগ্বিজয়ী চিকিংসক যশম্ষিপ্রবর+২১ এবং মাতামহের যোগ্য উত্তরা- 
ধিকারী হিসাবে গোবিন্দ হইয়াছিলেন সার্থক কবি । মাতামহের মত তিনিও শক্তির 
উপাসক হইয়া উঠেন এবং "ীতপছ্যে করে ভগবতীর বর্ণন”।২২ “প্রেমবিলাস'-মতে২৩ 
রামচন্দ্র এবং গোবিন্দ উভয় ভ্রাতাই বিবাহ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের পত্বীর নাম ছিল 
রত্বমালা২৪ এবং গোবিন্দের পত্বী মহ্ামায়া। দিব্যসিংহ নামে গোবিন্দের একজন পুত্রও 
ছিলেন এবং তিনি খেতুরি-উৎসবেও যোগদান করিয়াছিলেন ।২৫ রামচন্দ্রের পরিবারস্থ 
সকলেই শ্রীনিবাস-আচার্ধের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন।২৬ 
0৮) গৌ. ত-৮৮৯* (১৯) ৯1১৪৫ (৫২) প্রে, বি._২শ. বি, পৃ, ৩৬* (২১) ভ. র. 
৮1৫৩২ 7 তু.--কর্ণ-১ম' নিত পৃ ৬ (৯) ভ. র.--৯1১৪১ (২৩) ২*শ. বি. পৃ. ৩৪৭ (২৪) জয়াননের 
গ্রন্থে নে. খ. পৃ. ২৪) একজন রত্বমালা আছেন । তাহার পক্ষে রামচন্দ্রের পন্বী হওয়া! অসস্ভব। 
(২৫) প্রে. বি.--১৯শ. বি. পৃ ৩০৮ (২৬) এ--২*শ, বি", পৃ. ৩৪৭; কর্ণ.-১ম. নি", পৃ. ৭ 


রামচজ্জ-কবিরাজ ৬১১ 


ভক্তমাল+ ও “ভক্তিরত্বাকর' হইতে জানা যায়২৭ যে রামচন্দ্র বিবাহান্তে প্রত্যাবর্তন 
করিবার কালেই শ্রীনিবাসের, সাক্ষাতপ্রাঞ্ হইয়! ততকতৃঁক দীক্ষিত হন। “ভক্তিরত্বাকর 
হইতে আরও জানা যায় যে ইহার কিছুকাল পরেই গোবিন্দ প্রভৃতি তেলিয়াবুধরিতে 
চলিয়া আসেন। অথচ “প্রেমবিলাসো'র২৮ বর্ণনায় বুধরি-আগমনের পূর্বে কুমারনগরেই 
দ্িব্যসিংহের প্রসঙ্গ উল্লেধিত দেখা যায়। তখন তিনি প্রাপ্তবয়স্ক, এবং খেতুরির মহোৎসবও 
তাহার নিকটবর্তা ঘটনা। এইপমন্ত কারণে ধরিয়া লইতে হয় যে রামচন্দ্রে 
পূর্বেই তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন্দ বিবাহিত হইয়া পুত্রসস্তান লাভ করিয়াছিলেন; অথবা 
দিব্যসিংহের জন্মেরও বহুকাল পরে রামচন্দ্র দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং 
তাহার অব্যবহিত পরেই শ্রীনিবাসের সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটে। “প্রেমবিলাস'-মতে 
রামচন্দ্র নিঃসস্তান ছিলেন।২৯ অন্ত কোন গ্রন্থেও তাহার সম্তানাদির কোন উল্লেখ নাই। 
শ্রীনিবাসের সহিত রামচন্ত্রের উক্ত প্রথম সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে 'প্রেমবিলাস-কার 
বলেন৩০ যে শ্রীনিবাস 'প্রথমবারে বুন্াবন হইতে ফিরিয়! শ্রীধণ্ডে উপস্থিত হইলে 
রামচন্দ্র শ্রীনিবাসের খ্যাতির কথা শুনিয়া অনুসন্ধানপূর্বক আসিয়া তাহার সহিত 
তথায় সাক্ষাৎ করেন। তৎকালে বিষুপুর হইতে আগত শ্রীনিবাস-শিষ্য ব্যাসাচার্য 
সেইস্থানে উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে ব্যাসাচার্ধের সহিত ও পরে আপনার সহিত 
শান্ত্রালোচনায় রামচন্দ্রের পাগ্ডিত্য দেখিয়া শ্রীনিবাস তত্প্রতি আরুষ্ট হন 
এবং তাহাকে রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্র দান কিয়! দীক্ষিত করেন। তারপর উভয়ে কুষ্ণকথা ও 
শাম্ত্রালোচন। প্রভৃতির দ্বারা একত্রে কাল কাটাইতে থাকিলে একদিন রামচন্দ্রের ভ্রাতা 
গোবিন্দ রামচন্দ্রকে পত্র মারফত জানাইলেন যে তিনি অন্ুস্থ, রামচন্্র যেন গৃহে ফিরিয়া 
যান। কিন্তু রামচন্দ্র সাধন-ভঙ্ঞনে দিন কাটাইতে থাকেন এবং গোবিন্দের বাধিও 
ক্রমাগত বাড়িয়া যায়। এ পধন্ত গোবিন্দ শক্তি মহামায়া'র পুজা করিয়া আসিতেছিলেন। 
কিন্তু খুব সম্ভবত রোগযস্থণ অসহা হওয়ায় জোষ্ঠের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তিনি বৈষ্কব- 
ধর্মের আশ্রয়ে শান্তি খুঁজিন্না পাইতে চাহিলেন এবং পুত্র দিব্সিংহের সাহায্যে বামচন্দ্রে 
নিকট পত্র পাঠাইয়া পুনরায় তাহাকে জানাইলেন যে তিনি গ্রহণী-রোগে আক্রান্ত হইয়া 
মৃত্যুশযায় শায়িত হইয়াছেন, রামচন্দ্র যেন শ্রীনিবাস-আচার্যপ্রভৃকে সঙ্গে লইয়া তাহাকে 
শেষ-দর্শন দিয়া যান। রামচন্দ্র পত্রপ্রাপ্ধিমাত্র শ্রীনিবাসকে সঙ্গে লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন 
করিলে শ্রীনিবাসের হস্তক্ষেপে গোবিন্দ আরোগ্যলাভ করেন এবং শ্রীনিবাসের নিকট 
নত্রীক্ষা গ্রহণ করিয়া বৈষ্বধর্মের ছায়ায় আসিয়া আশ্রয়লাঁভ করেন। এই দীক্ষাগ্রহণ 
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৬১২ চৈতন্য-পরিকর 


ব্যাপারে রামচন্দ্র ও গোবিন্দ বু অর্থ ব্যয় করিয়। শ্রানিবাসকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন । 
গোবিন্দ 'তৎপূর্বে শক্তি-উপাসক হিসাবে তদ্বিষয়ক পদ লিখিয়৷ যশস্বী হইয়াছিলেন। এখন 
হইতে তিনি 'রসামুতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্লনীলমণিঃ প্রভৃতি বৈষ্ণবগ্রস্থ সাদরে অধ্যয়ন করিতে 
লাগিলেন এবং কৃষ্ণ- ও গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদরচন1 করিয়া! একজন শ্রেষ্ঠ বৈষফব-পদকর্তা। 
হিসাবে অমর প্রতিষ্ঠা অর্জন করিলেন । 

রামচন্দ্রের সহিত শ্রীনিবাসের সাক্ষাৎকার সম্দ্ধে কিন্তু “কণানন্দ-, “ভক্তমাল'- ও 
ভক্তিরত্বাকর-গ্রস্থে ভিন্ন বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে৩১। গ্রস্থকারদিগের বর্ণনা মোটামুটি 
একপ্রকার । তদনুযায়ী জান যায় যে বিবাহাস্তে একটি দ্রিবা-দোলায় চড়িয়া রামচন্দ্রের 
যাজিগ্রাম-পথে প্রত্যাবর্তনকালে বৃন্দাবন-প্রত্যাগত শ্রীনিবাস লোকমুখে 'তাহার পরিচয় 
প্রাপ্ত হন এবং তাহার মত একজন গুণী ও বিদ্বান ব্যক্তিকে স্বধর্মে প্রবর্তনা-দানের জন্য 
আগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকেন। ' এইকথা রামচন্দ্রের কর্ণগোচর হইল ' এবং উভয়ের 
সাক্ষাৎ ঘটিল। তারপর উভয়ের মধ্যে নানাবিধ শাস্্রালোচনার পর রামচন্দ্র শ্রীনিবাসকর্তৃক 
দীক্ষিত হন। “অন্ুরাগবল্লী”র লেখকও বলেন ষে রামচন্দ্র যাজিগ্রামেই শ্রীনিবাস কর্তৃক 
দীক্ষিত হন ।৩২ “কর্ঠীনেন্ন'-মতে এই ঘটনার পরেই রামচন্দ্রের ভ্রাতা গোবিন্দ এবং 
ভ্রাতৃয়ের দুইজন পত্বী ও গোবিন্দের পুত্র দিব্যসিংহ-_ষঈহারা স্কলেই শ্রীনিবাসের নিকট 
দীক্ষাগ্রহণ করেন। গোবিন্দের দীক্ষাগ্রহণ জম্বন্ধে কিন্তু এই গ্রন্থে কোনও বিবরণ 
নাই। “ভক্তমালে”৩৩ অবশ্ বিস্তৃত বিবরণ আছে এবং তাহা৷ মোটামুটি “প্রমবিলাসে'র 
বর্ণনাকেই সমর্থন করে । কিন্তু 'ভক্তমালে' এ সম্বন্ধে কোনও সময় নির্দেশ করা হয় নাই। 
লক্ষণীয় যে “প্রেমবিলাস' ছাড়া অন্য তিনখানি গ্রন্থ কিন্তু একটি বিষয়ে একমত যে 
শ্রীনিবাসের সহিত প্রথম-সাক্ষাৎকালে রামচন্দ্র কুমারনগরে বাস করিতেছিলেন। “প্রেম- 
বিলাসে' বল! হইয়াছে তেলিয়াবুধরিতে । গ্রন্থকার বলিতেছেন যে শ্রীনিবাসের প্রশ্নোত্তর 
দানকালে রামচন্দ্র আত্মবিবরণ প্রদান প্রসঙ্গে বলিতেছেন £ 

রামচন্দ্র নাম মোর অন্বষ্ঠকুলে জন্ম ।*****" 
তেলিয়। বুধরিগ্রামে জন্মস্থান হয় ॥ 

কিন্তু দীন-নরহরির একটি কবিতাও ছাড়া অন্য কোথাও এইরূপ বর্ণনার সমর্থন নাই ॥ 
“তক্তিরত্বীকর'-মতে অবশ্ত তেলিয়াতে দামোদর-সেনের যাতায়াত ছিল; কিন্তু তাহ! 
যে তৎস্ুত! স্ুনন্দার বিবাহ-পরবর্তা ঘটনা তাহার কোনও প্রমাণ নাই। বরঞ্চ গ্রন্থমতেও৫ 
তাহ! বছ পূর্ববর্তী ঘটন!। প্রকৃতপক্ষে, কুমারনগর পরিত্যাগ পূর্বক রামচন্দ্র ও গোবিন্দ যে 
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রামচন্দ্র-কবিরাজ ৬১৩ 


কেন তেলিয়াবুধরিতে চলিয়া যান, “ভক্তিরত্বাকরপপ্রণেতা তাহার বিশদ বিবরণ প্রদান 
করিয়াছেন। তাহা! হইতে ধারণা জন্মে যে তেলিয়া-গমন আরও পরবন্তিকালের ঘটনা! । 
তাছাড়া, শ্রীনিবাস-রামচন্দ্রের সাক্ষাৎ-বিষয়ে “ভক্তমাল* “কর্ণানন্দ প্রভৃতি পকল গ্রস্থই 
একমত হওয়ায় এইসম্বদ্ধে একমাত্র “প্রেমবিলাসে'র বিরুদ্ধ বর্ণনাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা 
চলে না। “প্রেমবিলাসে”র ঘটনাবিন্যাসের মধ্যে নানাবিধ ভূলক্রটি থাকিয়া! গিয়াছে ।৩৫ 
নরহরির তিরোভাবের পর শ্রীনিবাস-আচার্য দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনে গেলে কিছুকাল পরে 
শ্রীনিবাসের প্রথমা-পত্তী ভ্রৌপদদী বড়-কবিরাজঠাকুরকে অর্থাৎ রামচন্ত্রকে ভাকাইয়্া 'সব 
মনছুঃখ তারে নিভৃতে কহিল" এবং শ্রীনিবাসের “তত্ব' লইবার জন্য তিনি রামচন্দ্রকে বৃন্দাবনে 
পাঠাইতে চাহিলে রামচন্দ্রও বুন্দাবনে গমন করেন।৩৬  “ভক্তিরত্বাকর*+-মতে৩৭ 
শ্রীধণ্ডের রঘুনন্দন-ঠাকুর, এবং (প্রেমবিলাস+মতে৩৮ নরোত্তম-ঠাকুর রামচন্দ্রকে এই আদেশ 
প্রদান করেন কিন্তু তখনও পযস্ত নরোত্বমের সহিত রামচন্দ্রের পরিচয় ঘটিয়া উঠে 
নাই এবং শ্রীনিবাসের বুন্দাবন-গমনের অত্যল্নকাল পরে রঘুনন্দন-ঠাকুরেরও এইরূপ আদেশ- 
দানের কোনও প্রয়োজন থাকে না। সেইরপ প্রয়োজন থাকিলে তিনি নিশ্চয়ই রামচন্দ্রকে 
শ্রীনিবাসের সহিত পাঠাইয়া দিতে পারিতেন ৷ তবে শ্রীনিবাস-পত্বী রামচন্্রকে বুন্দাবনে 
পাঠাইবার জন্য ইচ্ছক হইলে তিনি অবস্ত রামচন্দ্রকে আজ্ঞাদান করিতে পারেন। 
ইতিপূর্বে রামচন্দ্র শ্রীনিবাসের নিকট নরোত্বমের সবিশেষ পরিচয় পাইয়াছিলেন এবং 

তাহার দর্শনলাভের জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। তিনি আরও বুঝিয়াছিলেন৩৯ যে শ্রীনিবাসের 
পক্ষে গৃহে থাকা সম্ভব হইবে না, তাহাকে বারবার নরোভ্মের নিকট যাইতে হইবে। 

প্রভু গৃহে রহিতে নারিব ভীহা বিনে । 

তথ। গতায়াত করিবেন গণ সনে ॥। 
সুতরাং সেই যাতায়াত-পথে তাহার এমন একটি নিবাচিত স্থানে বাস করা উচিত, যেই স্থানে 
থাকিলে মধ্যে মধ্যে শ্রীনিবাসাদির সাক্ষাৎ মিলিতে পারিবে। এইরূপ চিন্তা করিয়! 
তিনি স্ব-গৃহে গিয়া অনুজ গোবিন্দকে বলিলেন যে তিনি বুন্দাবনে যাইতেছেন এবং আর 
তাহাদের কুমারনগরে বাস করা ঠিক হইবে না। 

এবে এখ। বাসের সঙ্গতি ভাল নয়। 

সদ মনে আশঙ্কা উপজে অতিশয় ॥। 

আছয়ে কিঞ্চিৎ ভৌম বহুদিন হৈতে। 

তাহে যে উৎপাত এবে দেখহ সাক্ষাতে ॥। 


(৩৫) প্র'--শ্রীনিবাস (৩৬) অব. ব.-৬ষ্ট* ম.১ পৃ ৩৯ (৩৭) ৯১১৯ (৩৮) ১৯শ. বি পৃ, ৩৯৫ 
(৩৯) ভ. র..-৯১১৮ 


৬১৪ চৈতন্য-পরিকর 


ুতরাং নিধিদ্ন বাসের জন্য গঙ্গা-পন্মা মধ্যবর্তী 'পুণ্যক্ষেত্র তেলিয়া বুধরি”তে চলিয়া যাঁওয় 
উচিত। উহা একটি গগ্াগ্রাম” এবং ধনু শিষ্টলোক' এরস্থানে বসবাস করেন; পুর্বে 
মাতামহ দামোদর-সেনেরও এ স্থানে যাতায়াত ছিল । রামচন্দ্রের প্রস্তাবে গোবিন্দ সানন্দে 
সম্মতি প্রদান করিলে রামচন্দ্র বুন্দাবনে চলিয়া গেলেন । গোবিন্দও কয়েকর্দিন পরে 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি সম্পন্ন করিয়া 'কুমারনগর হৈতে গেলেন তেলিম্মা' ৷ বুধরিবাসী 
জনগণ গোবিন্দকে সাদরে গ্রহণ করিলেন । বুধরিগ্রামের পশ্চিম পাড়াতে১০ গো'বন্দ 
বাস স্থাপন করিলেন। | ট 

“ভক্তিরত্বাক'র-প্রণেতা বলেন যে এই তেলিয়াবুধরিতে আসিয়াই নিশ্চিতভাবে 
গোবিন্দের ধর্মমতের পরিবর্তন ঘটে। তৎপুর্বে জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রের বৈষ্ণবধর্ম-গ্রহগ তাহার 
মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। খুবসম্তবত সেই সময়ে তাহার অস্বাস্থ্য জনিত৪৯ 
মানসিক দন্দও তাহাকে ক্রমাগত জোষ্টভ্রাতার পথাল্সগামী করিয়া তুলিতেছিল। কিছুদিন 
পুর্বে তিনি শ্রানিবাসের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য একবার যাঞ্জিগ্রামেও গিয়াছিলেন।৪২ 
কিন্তু শ্রীমিবাস তখন বুন্দাবনে চলিয়া গিয়াছেন। যাজিগ্রামের অধিবাসী-বুন্দ তখন 
সম্ভবত শ্রীনিবাসের প্রভাবেই বৈষ্ণবমত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাদের সংস্পর্শে আসিয়া 
গোবিন্দ তীহাদের উদ্দার ও সহানুভূতিস্থচক মনোভাবের পারচয় পাইয়া বিম্মিত 
হইয়াছিলেন। পিতা চিরঞ্জীব-সেন যে চৈতন্টের পরমভক্ত ছিলেন, সেকথাও তাহাকে 
ভাবান্বিত করিয়া তুলিতেছিল । এখন রামচন্দ্র বৃন্দাবনে চলিয়া গেলে তিনি জোষ্টভ্রাতার 
দর্শন 'লাভেচ্ছায় উদগ্রীব হইয়। বুধরিতে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । 

এদিকে রামচন্দ্র বৃন্দাবনে গেলে গোপাল-ভট্র, রঘুনাথদাস, জীব, লোকনাথ, ভূগর্ড, 
কষ্ধদাস-কবিরাজ প্রভৃতির সহিত তাহার পরিচয় ঘটিল! জম্ভবত এই সময়েই তাহার 
কবিত্ব৪৩ প্রতিভ৷ দেখিয়। বৃন্দাবনের ভক্তবুন্দ চমত্কৃত হন এবং তাহাকে “কবিরাজ'-আখ্যা 
প্রশ্ন করেন। তারপর তিনি বুন্াবন পরিভ্রমণ করেন এবং সম্ভবত এই সমস্বে শ্যামানন্দের 
সহিতও তাহার পরিচয় ঘটে । এইভাবে কয়েক মাস বৃন্দাবনে অতিবাহিত করিবার পর 
শ্রীনিবাস গৌড়াভিমুখে ধাবিত হইলে শ্যামানন্দ ও রামচন্দ্র উভয়েই তাহার সহিত 
প্রত্যাব্তন কর্িলেন। পথে শ্রীনিবাস বিষুপুরে আসিয়৷ বীর-হান্বীরের সহিত উভয়ের 
পরিচয় ঘটাইয়া দিলেন। “অন্রাগবল্লী'-মতে৪৪ এই সুত্রে বীর-হাম্বীরের পুত্র বৃন্দাবন 
এবং রামচন্দ্র-কবিরাজের মধ্যে বিশেষ সারিধ্য ঘটিয়াছিল। ইহার কিছুকাল পরেই 





(০) ভ. র._-৯1১৭৬ (৪১) তু.গৌ. ত.--পৃ, ৩২০ (৪২) ভ. র.--৯1১৬২ (১৩) চৈ. দী.-.পৃ 
১২; গৌ. গ. দী._-পৃ-১৮ (গ্রস্থগুলি-মতে রামভন্ গ্রন্থ রচন! করিয়াছিলেন |) (88) ৬ষ্ট. ম.. পৃ. ৪১ 


রামচন্দ্র-কবিরাজ ৬১৫ 


কাটোয়ায় গদাধরদাসের তিরোধানতিথি-মহামহোৎসব আরম্ভ হইলে রামচন্দ্রও সেই উৎসবে 
যোগদান করিয়াছিলেন।৪৫ তারপর হরিদাসাচার্ধের অপ্রকটতিথি-মহামহোৎসব কালেও 
তিনি কাঞ্চনগড়িয়াতে গিয়া উৎসবে যোগদান করেন1৪৬ উৎসব-শেষে শ্রীনিবাস কাঞ্চন 
গড়িয়া হইতে খেতুরি-যাত্রার পথে রামচন্দ্রাদি ভক্তসহ বুধরিতে উপস্থিত হন। “ভক্তি- 
রত্বাকর-মতে এতদিন পরে শ্রীনিবাসের সহিত অপেক্ষমাণ-গোবিন্দের সাক্ষাৎ ঘটিল। 
তিনি তখন জ্ঞোষ্ঠ-ভ্রাতার নিকট শ্রীনিবাস-শরণাকাজ্ষা জাঁনাইলে তীহার সহায়তায় 
শ্রীনিবাসের নিকট গোবিন্দের রাধাকৃফ্ণমন্ত্ে দীক্ষাগ্রহণ সম্পন্ন হইল । এদিকে নরোত্মও 
বুধরিতে পৌছাইলেন। রামচন্দ্র এবং নরোত্বম পরস্পরকে দেখিয়া গভীরভাবে আরষ্ট 
হইলেন ।৪৭ 
রামচন্দ্রের গৃহে বসিয়াই খেতুরি মহামহোৎসবের পরিকল্পনা প্রস্তুত হয় এবং শ্রীনিবাস 

রামচন্দ্রকে নরোত্মের হন্তে সমর্পন করেন। তারপর শ্রীনিবাস উভয়কেই খেতুরি পাঠাইয়া 
দিলে৪৮ রামচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে গোবিন্দই *আচার্ধের সেবারসে মগ্ন হইলেন । 
শ্রীনিবাস তখন তাহার কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাইয়া তাহাকে কৃষ্চৈতন্তলীল। বর্ণনা 
করিবার আজ্ঞার্দান করিলে গোবিন্দও 

প্রভুর আজ্ঞায় বর্ণে গদ্ঠ পদ্ধ গীত । 

সে সব শুনিতে কা'র ন৷ ভ্রবয়ে চিত |। 
এবং গোবিন্দের কাবো শ্রীআচার্ধ হর্ষ হেল] । 

গোবিন্ছে প্রশংসি 'কবিরাজ' খ্যাতি দিল] 11৪৯ 

ইহার পরেই গোবিন্দ শ্রীনিবাসের সহিত খেতুরি পৌঁছাইলেন এবং রামচন্দ্র ও গোবিন্দ 

উভম্ন ভ্রাতাই উৎসবে বিশেষ অংশগ্রহণ করিলেন। সমবেত অসংখ্য ভক্তের বাসা- 
সংস্থান এক সমস্তার ব্যাপার হইল। জাহ্‌বা ও তাহার ভক্তবুন্দের বাসা-ব্যবস্থার ভার 
পড়িল রামচক্জের উপর । আর রঘুনন্দনাদি শ্রীথণড-সম্প্রদায়ের তত্বাবধানের ভার লইলেন 
গোবিন্দ ।৫০ ইহা ছাড়াও কবিরাজভ্রাতৃঘবয় নানা গুরুত্বপূর্ণ কাধে যুক্ত হইয়া উৎসবকে 
সাফল্যমগ্ডিত করিলেন।৫১ তারপর উৎসবশেষে বুধরি চলিয়৷ যাইবার সময় গোবিন্দ 
কয়েকজন পাকৃকতাঁকে সঙ্গে লইয়া গেলেন। তাহারা গিয়া পর দিবস গোবিন্দের 





(৪৫) ভ. র.--৯1৪*০ (৪৬) এ&--১০1২২, ৬০ (৪৭) তু'্প্রে' বি.-১৯শ. বিন পৃ. ৩০৭ 
(৯৮) প্রে'বি.-কার €১৪ শ. বি. পৃ. ২৯১-২) বলেন ধে উৎসবের আয়োজনাদির জন্ত নরোগ্তম 
ব্যাসাচার্ধকে লইয়া বান এবং পরে রামচন্ত্রসহ শ্রীনিবাস খেতুরিতে গিয়। পৌঁছান । (৪৯) ভ. র.. 
১০1২৯৫-৯৬ ) তুগো, ত.--পৃ, ৩২১ 1৫৭) ন. বি.--৬ষ্. বি, পৃ. ৮৬-৮৭ (৫১) পৃ ৯৭) ৭ম. 
বি. পৃ ১০৫, ১০৮) প্রে' বি.--১৪শ, বি., পৃ. ২০৩, ২৯৬-৭/ ১৯শ. বি. পৃ. ৩২৯ 


৬১৬ চৈত্্য-পরিকর 


ব্যবস্থান্থসারে বন্ধনার্দি সম্পর করিয়া এক বিরাট ভোজের ব্যবস্থা করিয়া রাখিলেন। 
পরদিন রামচন্দ্র বিদায়ী ভক্তবুন্দকে বুধরিতে লইয়! গেলে দুই ভ্রাতা মিলিয়া তাহাদিগকে 
আপ্যায়িত করিলেন। তারপর তাহার! ভক্তবুন্দকে বিদায় দিয়া পুনরায় খেতৃরিতে 
প্রত্যাবর্তন করিলে জাহৃবাদেবী স্বীয় অনুগামী ভক্তবুন্দসহ বুন্দাবনাভিমুখে গমন করিলেন। 
শ্রীনিবাসের আজ্ঞায় গোবিন্দ-কবিরাজও তাহার সঙ্গী হইলেন।৫২ রামচজ্জ নরোভমের 
নিকট রহিয়া গেলেন ।৫৩ 

গোবিন্দের কবিত্ব-শক্তির কথা শুনিয়া বুন্দাবনস্থ সকলেই তাহার কাব্যাম্বত গুনিবার 
জন্য ব্গ্র হইলেন। শেষে তাহার মনোমুগ্ধকর পদাবলী শ্রবণ করিয়া 

সবে কহে “কবিরাজ'-থ্যাতি যুক্ত হয়। 
ভ্রীগোবিন্দ কবিরাজ" বলি প্রশংসয় 1৫৪ 

তারপর প্রত্যাবত'নকাল সমাগত হইলে জীব-গোস্বামী সন্নেহে গোবিন্দকে নানাকথা 
বলিল! দিলেন এবং গোবিন্দের «নিজকুৃত গীতামৃত পাঠাইয়া দিবা'র জগ্য অনুরোধ 
জানাইলেন। তিনি গোবিন্দের হস্তে গগোপালবির্দাবলী”-গ্রন্থখানি দিয়া মধ্যে মধ্যে 
পত্রা্দি প্রেরণ করিবার জন্যও তাহাকে নির্দেশ দান করিলেন।৫৫ কৃষ্তদাস-কবিরাজ 
প্রভৃতিও নানাভাবে গোবিন্দের নান? প্রশংসা করিলেন । 

জাহ্কবা সহ গোবিন্দ সর্বপ্রথম খেতুরিতে পৌঁছাইলে সেইস্থলেই রামচন্দ্র-কবিরাজের 
সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। তিনি নরোত্বমের অভিন্নহৃদয় বন্ধুরূপেং৬ তাহার সহিত 
খেতুরিতেই থাকিয়া সব্বদা কষ্ণকথা! ও নামগানে মত্ত থাকিতেন। "গৃহে মাত্র কবিরাজের 
ঘরণী 'আছয়” এবং নরোত্তম তাহার অন্ন বস্ত্রাদির ব্যয় পাঠাইয়! দিতেন। ভূত্যসহ হুইজন 
দাসী সেইস্থানে থাকিত। পুত্র কন্তা আর কেহ নাহিক অংসারে ৫৭ একবার 
কবিরাজ-পত্বী রামচন্দ্রকে একটিবারের জন্য গৃহে পাঠইয়! দিবার প্রার্থনা জানাইলে 
নরোত্ম অনেক বুঝাইয়া রামচন্দ্রকে বুধরিতে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র একটি 
রাও গৃহে অবস্থান না করিয়। দ্বিতীয় প্রহর রাত্রিতে গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন। 
নরোত্তমকে ছাড়িয়া! রামচন্দ্রের অন্য কোথাও বাস করা অসম্ভব ছিল। 

যাহাহউক, খেতুরিতে পৌছাইয়া গোবিন্দ নরোত্তমকে শ্রীজীব-প্রেরিত 'গোপাল- 


. (৫২) ভ. র._১০২৯৩ ; ন. বি.--৮ম. বি. পৃ, ১১১, ১১৮ (৫৩) ভ, র.-১৬।৭৬৯ ; ১১1২৫) 
ন. বি.--৮ম, বি", পৃ ১২২, ১২৮) প্রে, বি.--১৪শ. বি. পৃ. ২০৭; অ. ব.-৬উ. মন পৃ ৪২ 
(৫৪) ভ. র.--১১১৪৭ ) তন বিশদিম বিত পৃ" ১৩১ ৫৫৫) ন" বিশাশিম বি, পৃত ১৩২৩৩ ৫৬) 
তু.-ভ. র.১1৪৩৯ ৫৭) প্র. বি.-১৭শ. বি., পৃ. ২৫৬ 


বামচন্দ্র-কবিরাজ ৬১৭ 


বিরুদাবলী' গ্রস্থধানি প্রদান করিলে নরোত্তম তাহা রামচন্দ্রের হস্তে অর্পণ করিলেন ,৫৮ 
তারপর কয়েক দিবস অতিবাহিত হইলে জানব! বুধরি হইয়া! একচক্রায় গমন করেন এবং 
গোবিন্দও পূর্বান্তে বুধরিতে আসিয়া! জানবার অভ্যর্থনার আয়োজন করিয়া তাহাকে 
বিশেষভাবে সংবধিত করেন৷ তারপর নরোত্তম-রামচন্দ্রের সহিত তিনিও একচক্রায় গিয়। 
পৌছান।৫৯ একচক্রা হইতে তাহারা কণ্টকনগরে আসিলে সেইস্থানেই শ্রীনিবাসের সহিত 
গোবিন্দের সাক্ষাৎ ঘটে এবং রামচন্দ্রও সেইস্থলে 'গোপালবিরুদাবলী”-গ্রস্থটি শ্রানিবাসের 
হস্তে অর্পণ করেন ।৬০ তাহার পর জাহ্ছব1 যাজিগ্রাম হইয়া খড়দহে প্রত্যাবর্তন করিলে 
শ্রীনিবাস রামচন্্র প্রভৃতি শ্রীথণ্ড হইয়৷ নবন্বীপে গমন করেন এবং নবহ্বীপ-পরিক্রমা শেষ 
করিয়াড১ পুনরায় শ্রাখণ্ড হইয়! যাজিগ্রামে প্রত্যাবত'ন করেন। 

এই ময় বীর-হাম্বীর যাজিগ্রামে পৌছাইলে রামচন্দ্র ও নরোভ্মের সহিত তাহার 
শ্রন্ধা-বিনিময় ঘটে৬২ এবং বামচন্দ্রাি, এবং সম্ভবত গোবিন্দও৬৩ কণ্টকনগরে গিয়। 
রাধিকাবিগ্রহবাহী পরমেশ্বরীদাসকে বুন্দাবনের পথে বিদায় দিয়া আসেন। ইহার পর 
হাস্বীর বিষুপুরে চলিয়! গেলে 'রামচন্দ্র নরোত্বম ও শ্রীনিবাসকে সঙ্গে লইয়৷ শেষবারের 
জন্য শ্রীথণ্ডে রঘুনন্দনের দর্শনলাভ করিয়া যাজিগ্রাম-কাঞ্চনগড়িয়া-বুধরি হইয়া খেতুরিতে 
উপস্থিত হন। গোবিন্দ সম্ভবত বুধরিতেই থাকিয়া যান ।৬৪ 

ইহার পর হইতে রামচন্দ্র সম্ভবত তাহার জীবনের অধিকাংশ সময়ই নরোত্মের সহিত 
ধেতুরিতে অবস্থান করিয়! বৈষণবধর্ম প্রচারে যত্ববান হন৷ এই সময় একদিন দুই-বন্ধুতে 
“পল্মাবতী স্নানে” গেলে হরিরাম- ও রাম আচাধ নামক ছুই-ভ্রাতার সহিত তাহাদের 
সাক্ষাৎ ঘটে এবং আচাধ-ভ্রাতৃত্য় যথাক্রমে রামচন্দ্র ও নরোত্মের নিকট দীক্ষা গ্রহণ 
করেন।৬৫ পরে ই'হাদের দৃষ্টাস্তে ও সহায়তায় বুধরিনিবাসী বৈছ্য বলরাম-কবিরাজ এবং 
গার্ভীলা-নিবাসী গঙ্গানারায়ণ-চক্রবতাঁও রামচন্দ্র ও নরোত্বমের অনুগামী হন। হরিরাম ও 
রামচন্দ্ের সহিত গঙ্গানারায়ণ গাভীল! হইতে বুধরিতে আসিয়া কর্ণপুর-কবিরাজ এবং 
গোবিন্দ-তনয় দিব্যসিংহ-কবিরাজ প্রভৃতির সহিত মিলিত হন। তারপর সকলে মিলিয়! 
খেতুরিতে আদিলে গল্গানারায়ণের একাস্ত ইচ্ছায় গোবিন্দাদি সকলের সম্মুখ নরোত্বম 
তাহাকে দীক্ষিত করিয়া রামচন্দ্রের হত্তে সমর্পণ করেন ।৬৬ কিছুদিন পরে রাজা-নরসিংহ 
নরোত্বমকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য রূপনারায়ণ এবং অধ্যাপকগণসহ সদর্পে খেতুরি 
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৬১৮ চৈতন্ঠ-পরিকর 


সন্নিকটস্থ কুমরপুরে পৌছাইলে রামচন্দ্র এবং গঙ্গানারায়ণ বারুই- ও কুমার-বেশে কুমরপুরে 
আসিয়া তাহাদিগকে তর্বযুদ্ধে পরাম্ত করেন 1৬৭ 
এইভাবে রামচন্দ্র নরোত্তমের প্রধান সহায় হইয়া পরবত্তিকালে বৈষ্বধর্ম প্রচারের 
একটি শ্রেষ্ঠ স্তস্তরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। নরোত্তম কর্তৃক মহাপরাক্রান্ত জমিদার 
চাদ-রায়কে দীক্ষা্গান ব্যাপারেও রামচন্দ্র বিশেষভাবে যুক্ত হইয়াছিলেন।৬৮ “প্রমবিলাস' ও 
“কর্ণীনন্দে”র বর্ণনা হইতে জানা যায়৬৯ যে একবার বনবিষুপুরে শ্রীনিবাস-আচাধ ভাবাবেশে 
সন্বিৎ হারাইয়া ফেলিলে তাহার প্রথমা-পত্বী দ্রৌপদী রামচন্দ্রকবিরাজকে আনাইবার 
নির্দেশ দিয় সমবেত শিয্যবৃন্দকে জানান যে রামচন্দ্রই শ্রানিবাসের প্রকুত মর্মবেতা, এবং 
সেইজন্াই শ্রীনিবাস ব্রাহ্ষণ হওয়া সত্বেও রামচন্দ্রের নিকট জাতিকুলের সকল ব্যবধান 
থুচাইয় দিয়াছিলেন। এইভাবে ভ্রৌপদী-ঈশ্বরী কর্তৃক রামচন্দ্রের বহুবিধ গণব্ণণার৭9 
পর রামচন্দ্রকে আনা হইলে তিনি শ্রানিবাসকে প্ররুতিস্থ করিতে সক্ষম হন। 'কর্ণানন্দ'-কার 
বলেন যে এই ব্যাপারের পর স্বয়ং রাজা-হাম্বীর রামচন্দ্র অলৌকিক শক্তির প্রত্যক্ষ- 
পরিচয় লাভ করিয়া অনুগত শিষ্কের ন্যায় তাহার নিকট তত্বশিক্ষা লাভ করেন?* এবং 
তাহাকে গুরুমান্য হিসাবে একটি গ্রামও দান করেন 1৭২ 
নরোত্তমৈর সহিত রামচন্দ্রের যেইরূপ অন্তরঙ্গ ভাব ছিল, নরোত্বমের পিতৃব্য-পুত্ 

সন্তোষের সহিতও গোবিন্দের অনেকটা সেইবূপ ঘনিষ্ঠতা ছিল।৭৩ গোবিন্দ তাহার 
কাব্য-মধ্যে রাজপুত্র সন্তোবের প্রতি সেই আন্ুগত্যকে অমর করিয়া রাখিয়াছেন। 
সংস্কৃতভাষায় লিখিত তাহার বিখ্যাত “সঙ্গীত্বমাধবনাটকটিও সম্তোষ-দত্তেরই অন্ুমতি- 
ক্রমে লিখিত হয়। গোবিন্দের প্রতিষ্ঠ। ছিল এই কবিত্বের দিক হইতেই । এবং 
সেইজন্যই তাহার কবিতার প্রতিও সকলেরই আকধণ ও লোভ ছিল। তিনিও যথাসাধ্য 
সকলের আশা পুর্ণ করিতে সচেষ্ট হইতেন। “ভক্তিরত্বাকর'-কার লিখিতেছেন৭৪ £ 

প্রীজীব গোস্বামী পত্রীদ্বারে ব্রজ হৈতে। 

পুনঃ পুনঃ লেখে গীতামূত পাঠাইতে ॥ 

শ্ীগোবিন্দ কবিরাজ গীতামুতগণে । 

গোস্বামীর আদেশে পাঠান বৃন্দাবনে ॥..***, 

ববে যে বর্ণয়ে তাহা। পরাম ত হয় । 

নরোত্তম কবিরাজ আদি আন্বাদয় ॥ 


পপ শত শী ০ আস আপা 
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যখন যা বণিতে কহয়ে বিজ্ঞগণে । 

তখন তা বর্ণয়ে পরানন্দ মনে 11.--**" 

হরিনারায়ণ কবিরাজে নিবেদিল]। 

শ্রীরামচরিত্রে গীত তারে বণি দিল] 10.--**. 

এঁছে সন্তোষদত্ত অনুমতি দিল । 

সঙ্গীত মাধব নাম নাটক বণিল।।-.*.*" 
গোবিন্দের মত রামচন্দ্র-কবিরাজও সংস্কৃত ভাষায় মহাপগ্ডতত ছিলেন। কিন্তু তৎসত্বেও 
তিনি বাংল! ভাষায় পদ্দরচনা করিয়াছিলেন ।৭€ অবশ্তঠ গোবিন্দ ছিলেন এই বিষয়ে 
জোষ্টব্রাতা অপেক্ষা বহুগুণে প্রতিভাবান । কাব্যরচনা বিষয়ে তিনি যেন ছিলেন মহাকবি 
বিছ্যাপতিরই সার্থক উত্তরাধিকারী । এইজন্য বল্লভ তাহার এইটি পদেণ৬ তাহাকে 
দ্বিতীয় বি্যাপতি'-আখ্যা্দান করিয়া জান|ইতেছেন 


অসম্পূর্ণ পদ বু রাখি বিগ্ভাপতি পহ' 
শরলোকে করিল গমন । 
গুরুর আদেশক্রমে শরীগোবিন্দ ক্রমে ক্রমে 


সে সকল করিল পুরণ ।! 
প্রকৃতপক্ষে, গোবিন্দদাস ছিলেন ব্রঞ্জবুলি ভাষার শ্রেষ্ঠ বাঙালী কবি। 'পদকল্পতরু'তে 
তাহার চারি-শতাধিক ব্রজবুলি কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে । তাহাছাড়! তাহার আবও 
ব্রজবুলি পদ্দ রহিয়াছে । ডা শ্রকুমার সেন ১৩৩৬ সালের বংগীয় “সাহিত্য পরিষৎ 
পত্রিকাণ্ম 'গোবিন্দদ্াদ কবিরাজ'-নামক প্রবন্ধ মধ্যে প্রমাণ করিয়াছেন যে “বঙ্গদেশে 
প্রচলিত বিষ্যাপতির কতকগুলি অসম্পূর্ণ পর্দকে গোবিন্দদাদ সম্পূর্ণ বা সংস্কৃত করিয়া 
গিয়াছেন এবং কতকগুলির রচনার কৃতিত্ব সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ ন! করিয়। যুক্ত-ভণিতা 
দিয়া গিয়াছেন।” বর্তমান গ্রস্থকারের অনুসন্ধানের ফলে গোবিন্দদাসের উতকৃষ্টপদসংগ্রহ 
পুধি একখানি প্রাপ্ত হওয়! গিয়াছে । অর্বাচীন ও খগ্ডিত হইলেও পুথিখানি বিশেষত্বপুর্ণ ৷ 
গোবিন্দদাসের যুক্ত-ভর্ণিতায় অনেকগুলি পদ আছে। ভণিতাগুলিতে নিয়েক্ত নামগুলি 
ব্যবহৃত হইয়াছে-“রায় সন্তোষ, “রায় দিব্যসিংহ রূপনারারণ, ন্ভূপতি রূপনারায়ণ' ও 
ছিজরায়বসস্ত' ৷ এই প্রসিদ্ধ ভণিতাগুলি ছাড়াও গোবিন্দদাস তাহার পদে “হরিনারায়ণ,, 
'নরসিংহ রূপনারায়ণ, “রায়চম্পতি'৭৭ নামও ব্যবহার করিয়া এই সকল ব্যক্তির প্রতি 
শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং ইহাদের সহিত স্বীয় ঘনিষ্ঠতার পরিচয় দিয়া 
গিয়াছেন। এই সমস্ত ব্যক্তির মধ্যে রায়-সন্তোষ যে নরোত্তমের ভ্রাতুক্পুত্র, এবং পুর্বোক্ত- 
ঠাদ-রায়ের ভ্রাতা সম্তোষ-রায় নহেন, তাহা সহজেই ধরিয়া লইতে পারা যায়। দ্বিজ-রায়- 
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বসস্ত সন্বদ্ধে একটুকু জানা যায় যে একবার খেতুরিতে ব্যাসাচার্ধের সহিত নরোস্তম, 
রামচন্দ্র এবং গোবিন্দের এক বিতর্ককালে গোবিন্দদাস তাহার পদমধ্যে পরকীয়া-লীলাবাদ 
সমর্থন করিলে সেই বিতর্ক বহুদূর পযন্ত অগ্রসর হয়। সেই সময় নরোত্ম-শিল্তু৭৮ 
রায়-বসস্ত বুন্দাবন-গমনেচ্ছু হইলে তাহার মারফত৭৯ একটি পত্র প্রেরণ করিয়া জীব- 
গোস্বামীর অভিমত চাহিয়া পাঠান হইয়াছিল। জীব যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাও 
বসস্ত-রায়ই বইন করিয়া আনিয়াছিলেন এবং জীবের নিকট হইতে সেই পত্রপ্রাপ্তির পর 
গোবিন্দ-কবিরাজও খেতুরি হইতে বুধরিতে আসিয়া সানন্দে স্বীয় “গীতাবলী'কে একত্রিত 
করিলেন। যাহাহউক, দাস-গদাধরের তিরোধানতিথি-মহামহোৎসবে যোগদানকারী 
লবনি সহ একজন বসস্তকে দেখা যায়।৮০ সম্ভবত ইনি ভিন্ন ব্যক্তি। কিন্তু বসস্ত-রায়কে 
“নরোত্তমবিলাসে'র মধ্যে “মহাকবি” আখ্যা প্র্দান করা হইয়াছে৮১ এবং 'পদকল্পতরু'তে 
তাহার একটি ব্রজবুলি পদ ও “ভক্তিরত্বাকরে, তাহার একটি বাংলাপদ্দ গৃহীত হইয়াছে ।৮২ 

ডা. সুকুমার সেন বলেন,“গোবিন্দদাপ কবিরাজ বাঙ্গালায় কোন পদরচনা করিয়াছিলেন 
বলিয়া বোধ হয় না। পদামৃতসমুত্রে উদ্ধৃত গোধিন্দদাস ভণিতাযুক্ত পদ্গুলির মধ্যে থে 
পদগুলিকে রাধামোহন ঠাকুর গোবিন্দদাস-কবিরাজ মহাশয়ের রচন! বলিয়া নির্দেশ করিয়া- 
ছেন, সেগুলির কোনটিই বাঙ্গালা পদ নহে।” ১৩৪৯ সালের “বংগঞ্রী” পত্রিকার জৈোষ্ট- 
সংখ্যায় কবিশেখর কালিদাস রায় কিন্তু গোবিন্দদাসের ২1৪টি বাংলা কবিতা রচনার সম্ভাব 
নার কথা উল্লেখ করিয়! জানাইতেছেন, “প্রতাপাদিত্যের মত পাষাণও যে এই (গোবিন্দ- 
দাসের) গানে গলিয়া যাইত তাহ।তে বিম্ময়ের কিছু নাই। প্রতাপ আদিত এ-রসে ভাসত 
দ্বাস গোবিন্দ ভনে? |” ভা, মনোমোহন ঘোষ তাহার বাংল! সাহিত্য গ্রস্থের অষ্টাদশ অধ্যায়ে 
জানাইতেছেন, “প্রতাপাদ্দিত্য ও ডাদয়াদ্দিত্য নামক দুইজন পদকর্তার নিশ্চিত পদ পাওয়া 
যায় নাই। 'তবে নাম দেখিয়। মনে হয়'ই'হারা যশোহরের ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজ প্রতাপা- 
দিত্য ও তাহার পুত্র। এরূপ অন্থমান অমূলক না৷ হইতে পারে । কারণ, রামরাম বসুর 'রাজা 
প্রতাপাদিত্য চরিত্রে আছে ষে, প্রতাপাদিত্য দিল্লীতে আকবরের সভায় একটি দুঝোধ্য 
ব্রজবুলি পদের ব্যাখ্যা করিয়। বাদশাহের দ্বারা প্রস্কৃত হইয়াছিলেন। উদয়াদিত্যের একটি 
পদ 'পদকল্পলতিকা'য় উদ্ধৃত আছে। আর রামগোপাল দাস তাহার “রসকল্পবন্লী'তে একটি 
ভণিতাহীন পদ উদ্ধত করিয়া লিখিয়াছেন যে, তাহা নৃপ উদয়াদিত্য বিরচিত। ইহা! হইতে 
মনে হয়, ইনি হয়ত রাজ প্রতাপার্দিত্যের পুত্রও হইতে পারেন ।» 

গোবিন্দদাস সম্বন্ধে কিন্ত আর একটু তথ্য আছে। শ্রীযুক্ত তপন মোহন চট্টোপাধ্যায় 
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তীহার 'বাংলা লিরিকের গোড়ার কথায় লিখিয়াছেন, “গোবিন্দদাস বাঙালী হয়েও 
ব্রজবুলির বিষম পক্ষপাতী । তাইতো বিহারীরা এঁকে মৈথিল বলে সন্দেহ করেন।” 
কথাটি সত্য। কিন্তু কেবল বিহারীরা নহেন, বাঙালীরাও ইহাকে বিহারী প্রমাণ করিতে 
্রয়াসী হইয়াছিলেন। দ্বারভাঙা রাজ-গ্স্থাগারের অধ্যক্ষ মখ্রাপ্রসাদ দীক্ষিত মহাশয় 
লহেরিয়াসরায় বিদ্যাপতি মুন্রাযন্ত্ হইতে 'গোবিন্দ গীতাবলী' প্রকাশ করিবার পর ১৩৪২ 
স[লের 'ভারতবর্য-পত্রিকার বৈশাখ-সংখ্যায় নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় “কবি গোবিন্দদাস 
ঝ1-ন।মক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন, “গোবিন্দ গীতাবলী গোবিন্দদাস ঝার রচনা । এই সকল 
কবিতা বঙহ্গদেশেও প্রচলিত আছে । এই কবিই কবিরাজ গোবিন্দদাস নামে প্রসিদ্ধ। 
মিথিল। হইতে যে বাঙ্গালী কবির রচন! প্রকাশিত হয় নাই, ইহা বিশ্বাস করিতে কাহারও 
দ্বিধা হইবে না।+**-**আমিই প্রথমে ত্রিশ বৎসর পূর্বে প্রমাণ করিয়াছিলাম যে প্রধান 
বৈষ্ণব কবি গোবিন্দাস মিধিলাবাসী-*****আমার সিদ্ধান্ত যে ভ্রান্ত নহে তাহা প্রমাণিত 
হইল।......গোবিন্দদাস ঝারও সম্পূর্ণ পদাবলী প্রকাশিত করিব» এ বৎসরের 
“ভারতবর্ষের আাঢ়-সংখ্যায় হরেকষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ব মহাশয় “পদকর্তা দাসরঘুণাথ 
ও ন্থপ রথুনাথ-নামক প্রবন্ধের শেষভাগে একরকম যেন অনিচ্ছাসত্বেও নগেন্জবাবুর 
প্রবন্ধের যে জবাব দিয়াছিলেন তাহ! সংক্ষিপ্ত হইলেও তীব্রতম । বৈষ্ণবসাহিত্যের একজন 
শ্রেষ্ঠ পদকর্ত| গোবিন্দদাস-কবিরাজের স্থলে গোবিন্দদাস-ঝার নাম এখন আর শুনিতে 
পাওয়া যায় না। 

গোবিন্দ বারবার বৃন্দাবনে তাহার পদাবলী পাঠাইয় দেওয়া সত্বেও জীব-গোস্বামী, 
কবিরাজ-গোস্বামী প্রভৃতি সেই সমস্ত পদপাঠে পরিতৃপ্ত হইয়া নব-রচিত পদাবলীর 
জন্য তাহার নিকট পুনরায় পত্র প্রেরণ করিতেন ।৮৩ আবার “ভক্তিরত্বাকর' হইতে জানা 
যায় যে রামচন্দ্র, গোবিন্দ ও নরোত্তম প্রভৃতির মধ্যে রীতিমত তত্বালোচনা চলিত এবং 
এতৎসংক্রাস্ত বিষয় তাহাদের নিকট এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে ছন্দ উপস্থিত হইলে 
তাহারা বুন্দাবনে 'পত্রী+প্রেরণ করিয়া তাহার সমাধান চাহিয়া পাঠাইতেন।৮৪ 
একবার বৃন্দাবন হইতে পত্র আসিয়া পৌঁছাইলে রামচন্দ্র তাহা যাজিগ্রামে শ্রীনিবাসের 
নিকট পাঠাইয়া দেন। পত্র পাঠ করিয়া এবং নরোত্তম-রামচন্দ্রের মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়া 
তিনি উৎফুল্ল হইয়াছেন, এমন জময় বীরচন্ত্র হাজির হইলেন। কয়েকদিন যাজিগ্রামে 
রাখিয়। শ্রীনিবাস তাহাকে কণ্টকনগর ও বুধরির পথে খেতুরিতে আনিলে বীরচন্ত্রের 
ইচ্ছান্ুষায়ী গোবিন্দ-কবিরাজ তাহার গীতামৃত পান করাইয়া এবং রামচন্দ্র-কবিরাজ 


(৮৩) প্রে. বি._-অর্ধ.বি., পৃ. ৩০৮) ভ. র.-১৪।৩৬-৩৭ £ ১1৪৫৫ 7 ন. বি.--১১শ বিশ পৃ, 
১৬৭ (৮৪) প্রে. বি.--অর্ধ, বি., পৃ. ৩০৬; ভ. র.--১৪1৩২-৩৩ ) কর্ণ"-€ম.নি., পৃ ৯৬ 


২২ চৈতগ্য-পরিকর 


ভাগবতের 'রাসবিলাস" ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে চমতকৃত করিলেন।৮৫ কয়েকদিন পরে 
বীরচন্দ্র বিদায় গ্রহণ করিলে রামচন্্র বুধরি হইয়া যাজিগ্রামে আসিলেন।৮৬ বলরাম- 
কবিরাজাদি হাভার কয়েকজন শিশ্ক খেতুরিতেই থাকিয়া গেলেন। কিন্তু রামচন্দ্র সম্ভবত 
এইবারেই যাজিগ্রামে আসিয়! শ্রীনিবাসের নিকট কছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন ।৮৭ 
এই সময়েই একদিন পূর্নিমা রাত্রিতে রামচন্দ্র ভাবাকুল অবস্থা দেখিয়া শ্রীনিবাস-পতী 
দ্রৌপদী ই্রানিবাসের শিকট তাহার সেইরূপ আবেশের তত্ব বুঝিয়া লন ।৮৮ কিছুদিন পরে 
“প্রিয়গণ'সহ শ্রীনিবাস কাঞ্চনগড়িয়া হইয়া বুধরি এবং তথা হইতে বোরাকুলিতে গমন 
কবিলে রামচন্দ্রও তাহার সহিত বোরাকুলি-মহামহোৎসবে যোগদান করিলেন।৮৯ বলরাম 
প্রভ়ৃতিকেও উৎসবে যোগদান করিতে দেখা যায় 1৯০ | 

'এদিকে নরোত্বম 

গোবিন্দাদি লৈয়। গৌরচন্দ্রের প্রাঙ্গণে । 
দিবানিশি মত্ত মহাশয় সংকীর্তনে | ৯১ 

এই সময় রামচন্দ্র বোরাকুলি হইতে খেতুরিতে প্রত্যাবর্তন করিলে কিছুকাল পরে নরোত্তম- 
প্রন্ত একবার বলরাম-কবিরাজ প্রভৃতি সকল ভক্তকেই গৃহগমনের আজ্ঞা দিয়া একাকী 
রামচন্দ্র সহ কিছুকাল অতিবাহিত করেন। তারপর রামচন্দ্র একদিন নরোত্বমৈর নিকট 
বিদায় লইয়া যাঞ্জিগ্রামে শ্রীনিবাসের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কিছুদিন পরে নরোত্রম 
সংবাদ পাইলেন ষে রামচন্দ্র শ্রীনিবাসের সহিত বুন্দাবনের পথে বাহির হইয়া গিয়াছেন ।৯২ 
আরও কিছুকাল পরে পুনরায় সংবাদ আসিল, রামচন্দ্র ইহজীবন ত্যাগ করিয়াছেন ।৯৩ 

ভ্রাতার মৃত্যুতে গোবিন্দ-কবিরাজ নিদ্নারুণ আধাত প্রাপ্ত হইলেন। বুধরিতেই তাহার 
শেষ জীবন অতিবাঠিত হয়। তবে প্রায়ই খেতুরিতে আঙ্িয়া তিনি সস্তোষ এবং 
নরোত্তমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইতেন। নরোত্তমের তিরোভাবকালেও তিনি জীবিত 
ছিলেন।৯৪ তাহার পর আর তাহার কোনও সংবাদ পাওয়া] যায় না। বল্লভদদাসের একটি 


৮৫) ন. বি.--১১শ. বি., পৃ ১৭৫-৭৬ (৮৬+৮৭) ভু. র.--১৪1৪৬ (৮৮) এ--১৪।৫৮-৬৩ (৮৯) 
8---১৪।১৩৬ (৯০) এ--১৪।৯৮ (৯১) ন" বি._-১১শ. বি. পৃ. ১৭৮ (৯২) এ--১১শ. বি, পৃ. ১৭৯ (৯৩) 
এ--পৃ, ১৮; বৈ. দি" (পু. ১১৬)-মতে বৃন্দাবনেই রামচজ্ দেহত্যাগ করেন এবং ধীর সমীর কুঞ্জে 
তাহাকে সমাধিস্থ করা হয়।- রামচন্দ্র সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য যে স্বরূপদামোদরের কড়চ। নামক পরবর্তী 
কালের বাংল! পুথিটিতে (পৃ. ৩৪ ) রামচন্ত্রকে নবরমিকের অন্তভূক্ত কর! হইয়াছে ; লীলীসঙ্গিনী 
বল হইয়াছে “আচার্য ভগিনী" দেবকীকে ৷ কিন্তু শ্রীনিবাস-আচার্ধের কোনও ভগিনী (বা ভ্রাতা) 
ছিলেন না। মনে হয় আচীর্ধ-ভর্তরী ত্রৌঁপদী আচার্ধ-ভগ্ী দৈবকীতে পরিণত হইয়াছেন । (৯৪) ন. বি. 
--১১শ. বি. পৃ. ১৮৭ ৮৮ 


রামচন্দ্র-কবিরাজ ৬২৩ 


পদ হইতে জানা যে সম্ভবত নরোত্মের অস্তর্ধানের অল্পকাল মধ্যেই গোবিন্দও 
'লোকাস্তরিত হন ।৯৫ 

গোবিন্দের পুত্র দিব্যসিংহ সম্ন্ধেও*৬ আর বিশেষ কিছু জানিতে পার। যায় না। 
ডা* সুকুমার সেন 'সংকীর্তনাম্বত' হইতে দিব্সিংহের একমাত্র ব্রজবুলি-পদের উল্লেখ 
করিয়াছেন ।৯৭ 

প্রেমবিলাস'-কার মিম়োক্ত ব্যক্তিবৃন্দকে রামচন্্রশাখাভূক্ত করিয়াছেন৯৮ $-_ 

গোয়াসমিবাসী হরিরাম-আচাধ, রাটীয় ব্রাহ্ষণ বল্পভ-মজুমদার এবং বুধরিনিবাসী 
বলরাম-কবিপতি । “কর্ণানন্দে”ও বলরাম-কবিপতির নাম আছে ।৯৯ “কর্ণানন্দে হরিরাম- 
আচার্ধের পুত্র গোপীকাস্ত-চক্রবতাঁকে রামচন্দ্র-শাখাস্তর্গত বলা হইয়াছে । 'পদকল্পতরু'তে 
গোপীকাস্তের 'একটি পদ দৃষ্ট হয়।১০০ “গৌরপদতরঙ্গিণী'তেও এই পদটি ছাড়া 
“গোপীকান্ত'-ভণিতার অন্য একটি পদ গৃহীত হইয়াছে ।৯০১ 'নরোত্তমবিলাস+কার যে 
উপরোক্ত বলরাম-কবিপতিকেই বলরাম-কবিরাজ আখ্যা দিয়াছেন১০২ সে বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। কারণ এই বলরাম-কবিরাজের নাম অন্য কোথাও নাই। তাছাড়া “কর্ণীনন্দের মত 
“নরোত্তমবিলাসে'ও রামচন্দ্র-শিত্ত হরিরাম-আচার্য ও গোপীরমণের সহিত একত্রে এই 
বলরাম-কবিরাজের নামোল্লেখ কর! হইয়াছে । এই বলরাম-কবিরাজ বা বলরাম-কবিপতির 
পক্ষে পদকত' হওয়াও বিচিত্র নহে ।৯০৩ তবে বলরাম- বা বলরামদাস-ভনিতার কোনও 
পদ ইহারই রচিত কিনা সে বিষয়ে জোর করিয়া বলিবার মত প্রমাণ নাই। সম্ভবত 
সমার্থবোধকতা-হেতু কবিরাজকে “কবিপত্তি বলা হইয়া থাকিবে। 


০৫) গৌ, ত. ৯৩) দ্রিবাসিংহ-কবিরাজের কোন পুত্র ছিলেন কিনা, কিংব। থাকিলে তাহার নাম 

কি,সে সম্বন্ধে প্রাচীন বাংল চরিত-গ্রস্থগুলিতে কোন উল্লেখ নাই । অনেকে গতিগোবিনের শিষ্য 
দিব্যসিংহ-কবিরাজকে গোবিন্দ-কবিরাজের পুত্র দিব্যসিংহ-কবিরাজ ধরিয়া! আলোচন। করিয়াছেন 
এবং তাহার তনয় সম্বন্ধে তথ্য প্রদান করিয়াছেন £--বৃহৎ শ্রীবৈষব চরিত অভিধান, অমুলাধন রায়ভ্ট ; 
বৈ. দ্দিং পৃ. ৯৪) ) গৌ, জী ; বা. সা. ই. পৃ ৫৪৫)) [2,709 ৭15, 216, ৪12, ৪18 : প. ক. 
((প.)--পৃণ ৮৬৮৮ (৯৭) 131,018 (৯৮) ২৭ শ. বিন পৃ. ৩৬০ (৯৯) হয়, নি., পৃ. ২৬ (১০) 
২৩৮২ ১১৯১) গো, ত.-পু. ৩৪৩ (১২) ন. বি.-১১শ, বি. পৃ ১৭৭-৭৮ (১০৩) 1001-722, 
গত, 405 


বীর-ভান্বীর 


বীর-হাম্থীরের বাজত্বকাল লইয়া মততেদ দৃষ্ট হয়। [.. 9.9. 0. 819115য-ক₹ত 
4361581 10150101 02260065615, 31710018 হইতে জানা যায়, “6 161৮) 0 
31172121010 011 ০66610 1591] 2100 1616. "7112 01915 ০01 7২018] 
36762]-গ্রস্থে এ. ৬. [70709 লিখিয়াছেন, “ন৩ ৮89 6০] 1 868 70 
9000০098060 1 881 13191017016 018 (4.1. 1596). [76 1618067 26 6৪15,” 
এই স্থলে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য । ১৯০৩-৪ শ্রী-এর 410)8601061681 901৩ ০ 
17018-এর 40091 [67901-এ ব্লক সাহেব লিখিয়াছেন, “চাটা 076 200 0817 
016 01 606 (6101916 11801061015 006 18119, 9681 1064 ০0716590705 6০ 
(06 ১9108 592: 1680. ইহা সত্য হইলে [১৬৮০-১০৬৪ -] ৬১৬ শক বা ৬৯৪ খ্থ্রী. 
হইতেই মল্লাব্ধের আরম্ভ বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। কিন্তু এই সম্বন্ধে অন্ত কোনও প্রমাণ 
না থাকায় এইরূপ অব-নিণয় সঠিক কিনা জানা সস্তব ছিল না। সেইজন্য ১৯২১খ্ী-এ 
অভয়পদদ মল্লিক মহাশয় তাহার 4715019 07 (06 71911001901 [২৪)'-নামক গ্রন্থ- 
প্রণয়নের সময় ব্লক-সাহেব-উল্লেখিত তারিখটির উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। 
কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ১০২৭ শ্তী-এর 70181) চ715601108] 388166119"-র তৃতীয় খণ্ডে মহা- 
মহোপাধ্যায় হর প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এশিয়াটিক সোসাইটির ১০, ৮১৬ নং পুথির প্রমাণবলে 
স্থির করেন যে ৬১৬ শক বা ৬৯৪ শ্রী. হইতেই মন্লাব্ব আরম্ভ হয়। অব্যবহিত পরেই 
ডা. সুশীল কুমার দে মহাশয়ও শাস্ত্রীমহাশয়-প্রদত্ত সম্পূর্ণ পৃথক একথানি পুথির প্রমাণ বলে 
এ পত্রিকা! মারফত একই সিদ্ধাত্ত ঘোষণা করেন। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত 
৪৪+৮ নং পুধিখানির সমাঞ্থি তারিখও 'শকাবা ৯৬৮৮ ॥ মল্লাঝে সন ১০৭২ জাল তারিখ ॥ 
৮ ফস্তুন মঙ্গলবার ॥” ইহা হইতেও নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে [১৬৮৮-১০৭২ ০] 
২১৬ শক বা ৬৯৪ শ্রী. হইতেই মল্লাব্বের গণনা আরম্ত হয়। এই হিসাব অন্থুযায়ী, 
উপরোক্ত হাণ্টার-সাহেবেব বিষুপুর সন যদি মল্লাবকে বুঝাইয়া থাকে, তাহাহইলে 
তদ্বণিত ৮৮১ অব সমান ১৫৭৫ শ্রী. হয় এবং বীর-হাম্থীরের রাজত্বকালকে ১৫৭৫ 
খ্র, হইতে ১৬০৯ শ্রী. পর্যন্ত ধরিতে হয়। আবার ১৩২৯ সালের 'বংগবাণী, 
পত্রিকা'র অগ্রহায়ণ-সংখ্যায় নুপ্রসিদ্ধ এতিহাসিক নিখিলনাথ রায় মহাশয় লিখিয়া ছিলেন, 
“বিষুপুর রাজ-পরিবার রক্ষিত মল্লরাজগণের বংশপত্র হইতে জানা যায় যে, বীর-হাহ্ীর 
৮৯৩ মল্লা্ধ বা ১৫৮৭ শ্রী অব হইতে ০২৫ মল্লা বা ১৬১০ রী, অব প্যস্ত রাজত্ব 
করিয়াছিলেন ।” এদিকে আবুল ফজলের 'আকবরনামা' হইতে জান! যাইতেছে যে 


বীর-হাশ্বীর ৬২৫ 


১৫৯ শ্রী-এর শেষভাগে বিহারে শাস্তিস্থাপন করিবার পর রাজ মানসিংহ 
বাড়ধণ্ড-পথে উড়িস্যা-বিজয়ে বাহির হইয়। ১৫০১ ্রীষ্টাব্ধের প্রারভ্ে বর্ধমানের 
অন্তর্গত জাহানাবাদদে শিবির-স্থাপন করেন এবং স্বীয় পুত্র জগৎসিংহকে কতলুখার 
বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলে জগৎসিংহ যুদ্ধক্ষেত্রে বাহাদুর কুরুর সম্মুখীন হন। কিন্ত 


এই সময়ে ০9088 006 18701701001 1791077 12060 08286 ০1 881)800015 
9190 2180. 01005 ৫1508601) 01 20 21710 0115 2.951502109, 109 010 1700 
৪০৫90 0) 1765/5. ফলে জগংসিংহের পরাজয় ঘটে । কিন্তু “[ন্8171 01905176 
9%/8% 00০ 11098689660 50012 10091) 20. 60010 1)11) (০0 1019 010810615 ৪৫ 
8151070001- 4১16001 27955 0080 105 %23 1011150.১ উল্লেখযোগ্য ষে 


“আকবরনামা"-প্রদত্ত বিখ্যাত এঁতিহাসিক ঘটনাটির সহিত বীর-হাম্বীরের রাজত্বকাল 
সন্বদ্ধে পূর্বোক্ত বিবরণগুলির কাহারও বিরোধ ঘটিতেছে না। আবার আমরা শ্রানিবাস- 
আচাধের জীবনী মধ্যে দেখিয়াছি যে যেইবার শ্রীনিবাস বিষুণ্পুরে গিয়া বীর-হাম্বীর ও 
তাহার পরিবারবর্গকে দীক্ষা্দান করিয়াছিলেন, সেইবারই তাহার ব্যবস্থায় পঞ্চকুটের 
রাজ। হরিনারাক্বণও ত্রিমল্ল-তনম্স কর্তৃক দীক্ষিত হন। নিখিলনাথ রায় মহাশয় তাহার 
প্রবন্ধ মধ্যে জানাইয়াছেন, “পঞ্চকুট রাজগণের বংশপত্রে তিনি ১৫১১ শক বা ১৫৮০ খু. 
অব্দ হইতে ১৫৪৭ শক বা ১৬২৫ খু. অব পধস্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া লিখিত 
আছে ।” এই স্থলেও আমর! পূর্ব-প্রদত্ত রাজত্ব-কালগুলির মধ্যে কোনও বিরোধ দেখিতে 
পাই না। কিন্তু এতৎসত্বেও আমর! বীর-হাম্বীরের সিংহাসনারোহণের যথার্থ অবটি সম্বন্ধে 
সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছাইতে পারি না। কিন্তু তাহাতে বতমান ক্ষেত্রে বড় বেশি যাক্ব 
আসে না। ১৫৮৯ শ্রী. (হরিনারায়ণের রাজ্য প্রাপ্তিকাল) হইতে ১৬০১ থ্রী. (হাম্বীরের 
রাজত্ব-সমান্তির প্রথম সীমা) পর্ধস্ত তিনি যে সিংহাসনারূটু ছিলেন, তাহা! বোধহয় নিশ্চয় 
করিয়া বলা চলে । তবে নিখিলনাথ রায় মহাশয় দেখাইয়াছেন যে এ বিষয়ে মল্লরাজগণের 
ংশপত্রধৃত তারিধগুলিই গ্রহণযোগ্য । কিন্তু পূর্বোক্ত 4১10118601095108] 9016 ০? 
[10019 হইতে জানা যাইতেছে যে বিষুপুরের “ল্লেশ্বর'-নামক প্রাচীন মন্দিরটি স্বয়ং 
বীরসিংহ (-্বীর-হাম্বীর) কর্তৃক ৯২৮ মল্লাব্দে (-০১৬২২ স্রীষ্টাবে) নির্মািত হইয়াছিল । 
ইহা সত্য হইলে আমরা বীর-াম্বীরের রাজত্বকালকে ১৬২২ শ্তী পর্যস্ত দীর্ঘায়িত বলিয়া 
ধরিয়া লইতে পারি ! কিন্তু বীর-হাত্বীরের রাজত্বকাল মধ্যেই মন্দিরটির নির্মাণ-কার্য শেষ 
হইয়াছিল কিনা জানা যায় না। সুতরাং মল্লরাজগণের বংশপত্রধৃত যে তারিধটি সম্বন্ধে 
নিখিলনাথ রায় মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার উপর নির্ভর করিয়া ১৭১৭ স্রীষ্টাব্বকে 
বীর-হাম্বীরের রাজ্যকালের শেষ সীমা বলিয়া ধরিয়া লও ছাড়া গত্যস্তর থাকে না। + 

বীর-হাম্বীরের পিতৃনাম সম্বন্ধে রায় মহাশয় আরও একটি বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলেন... 


৬২৬ চৈতন্য-পরিকর 


€011581 10150706 082605515, 8৪0118-য় ধাড়িমল্লের স্থলে ধাড়ি-হাম্বীর লিখিত 
আছে । ধাড়ি-্থাঙ্থীর বীর-হান্গীরের পিতা নহেন, পুত্র” খধাড়িমল্পই তাহার পিতা ।” 
পরবর্তী আলোচনাতেও আমরা ধাড়ি-হাম্বীরকে বার-্হাম্বীরের পুত্ররূপে দেখিতে পাইব। 
03876166015 হইতে জানা যায়, "9 [81011 15 5810 (01185 096 ৪০০৪০০৫ 
59 13281701180) 91781), 076 15601 00০ 1079 00 8590106 0)5 1010900158 
606 01 91181)...]116 1760 10111706 45 1317 91161), 110 15 5810 00 11955 
00116 075 10175501)/ 60176.) 

বৈষ্কবগ্রন্থগুলি হইতে কিন্তু বীর-হাম্বীরের রাজত্বকাল সম্বন্ধে কোনও সঠিক সিদ্ধান্ত 
করিতে পারা যার না। এ সকল গ্রন্থ হইতে বীর-হাম্বীর সম্বন্ধে নিম্নোক্ত বিবরণগুলি 
পাওয়া যায় । 

বনবিষুপুরের রাজা-হাম্বীর বীর-হাম্বীর নামে বিখ্যাত ছিলেন। তাহার মহিষীর নাম 
ছিল লক্ষণ ।১ রাজা-হাম্বীরের পুত্রের নাম ছিল ধাড়ি-হাম্বীর ৷ ইহারা সকলেই শ্রীনিবাস- 
আচাধের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন ।২ হাম্বীর-রচিত কয়েকটি পদ্দের সদ্ধান 
পাওয়] যায় বটে ১৩ কিন্তু তাই বশিয়া তিনি যে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি ছিলেন, তাহা মনে 
হয় না। শ্রীনিবাসের নিকট শিশ্যত্ব গ্রহণ করিয়া! তিনি যে ভক্তিমান বৈষ্ণব হইতে 
খারিয়াছিলেন, তাহার জন্যই তিনি বৈষ্ব গ্রন্থ মধ্যে স্মরণীয় হইয়া আছেন। 

প্রকৃতপক্ষে, হান্বীর প্রথমে ধর্মনিষ্ঠ নুপতি ছিলেন না । বৈষ্ণব গ্রন্থগুলিতে আমরা 
প্রথম তাহার সাক্ষাৎ লাভ করি শ্রীনিবাস-আচার্ধের প্রথমবার বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমন 
কালে সেই সময় শ্রীনিবাসাদি গোস্বামি গ্রস্থাদি লইয়। বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে- 
ছিলেন। পথিমধ্যে হা্ধীরের রাজধানী বনবিষুণপুরের নিকট পৌছাইলে রাজার গুপ্তচর- 
বৃন্দ তাহাদের শকট-বাহিত গ্রন্থপূর্ণ-সম্পুটকে অর্থরত্বাদিপূর্ণ সম্পুট সিদ্ধান্ত করিয়া 
রাজার নিকট সেই সুসংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। রাজাও প্রলু হইয়া দস্থ্যগণকে উহা। 
স্মপহরণ করিয়া আনিবার আজ্ঞাদান করেন। ইতিমধ্যে শ্রীনিবাসাদি তামড়গ্রাম, 
মালিয়াড়া ও রুনাপুর৪ অতিক্রম করিয়া গোপালপুরে€ গিয়া রাত্রিযাপন করিতেছিলেন। 
গভীর রাত্রিতে দস্থ্যবৃন্দ গোপালপুরে হাজির হইল। রাজার পূর্বাদেশ-অন্ুযায্ী তাহারা 
কাহারও গায়ে হস্তক্ষেপ করে নাই বটে, কিন্ত একবারে গাড়ী সমেত সমস্ত কিছু লইয়া তাহার! 
বনে প্রবেশ করিল এবং যথাকালে রাজসমীপে গিয়া অপহৃত বস্ত অর্পণ করিল। 
কিন্তু 'গ্রস্থ-সম্পূট খুলিয়া রাজা আশ্্যান্িত হইয়া গেলেন। পবিত্র গ্রন্থগুলিকে অর্থাদি 
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বীর-হাম্বীর ৬২৭ 


ভ্রমে চুরি করিয়া আনায় তাহার নিজেকে অপরাধী মনে হইতে লাগিল ।৬ রাজমহিষী৭ 
প্রভৃতিও সেই অমূল্য গ্রন্থরাজি দেখিয়া বিচলিত হইলেন। কিন্তু ঘটনা তখন বহুদূর 
অগ্রসর হইয়! গিয়াছে। রাজার দন্যুবৃত্তির শুভাশুভ-নির্ণয়কারী সুযোগ্য গণক ইতিপূর্বে 
ঘোষণ করিয়াছিল যে যাত্রীদ্দিগের শকট-বাহিত সিন্দুকে "অমূল্য রতন”৮ রক্ষিত ছিল। 
রাজাও গ্রন্থগুলিকে অমূল্য-সম্প্দ মনে করিয়া সেইগুলিকে সধত্বে গৃহাভ্যান্তরে সুরক্ষিত 
করিলেন । 

এদিকে নরোত্তম ও শ্টামানন্দকে দেশে পাঠাইয়া দিয়! শ্রীনিবাস গ্রস্থ-সম্ধানে ভ্রমণ 
করিতে করিতে দেউলি গ্রামস্থ শ্রীরুষ্ণবল্লভ-চক্রবর্তা নামক এক বিপ্রের আলয়েঈ আসিয়া 
আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । শ্রীকষ্ণব্লভ শ্রীনিবাসের সহিত কথাবার্তায় এবং তাহার পাত্তিত্য 
দেখিয়া! আকৃষ্ট হইলেন । একদিন রাজার সম্বন্ধে কথ। উঠিলে তিনি শ্রনিবাসকে জানাইলেন 
যে মল্পপাটের রাজা ১০ বীর-হাম্ধীর কিছুদিন পূর্বে “ছুই গাড়ী মারি ধন লুটিয়া আনিল।, 
তিনি আরও জানাইলেন যে রাজসভায় ভাগবতপাঠ হয় এবং তিনি নিজেও মধ্যে মধ্যে পাঠ 
শুনিয়া আসেন । শ্রীনিবাসও একদিন কৃষ্ণবল্পভের সহিত ভাগবতপাঠ শুনিতে গেলেন। 
কিন্তু রাজপপ্ডিতের ভ্রাস্ত-ব্যাখ্যা। শুনিয়া তিনি অনুযোগ উত্থাপন করিলে পণ্ডিত কষ্ট হইয়৷ 
উঠেন। শ্রীনিবাসের আকৃতি ও কথাবার্তা রাজার উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। তিনি 
প্রীনিবাসকে 'ভ্রমরগীতা'১৯ পাঠ করিয়া শুনাইতে বলিলেন। শ্রীনিবাসের পাঠ শুনিয়া 
'রাজার পাঠক ব্যাস-চক্রবর্তা” সহ সভাস্থ সকলে চমত্কৃত হইলেন। 

রাজা -হাম্বীর অবিলম্বে শ্রীনিবাসের জন্য বাসার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং স্বয়ং 
তাহার নিকট গিয়া তাহার পরিচয়াদি প্রাপ্ত হইয়া তীহার চরণে প্রণত হইলেন। স্থীয়' 
অপরাধের জন্য তাহার হৃদয় অন্কৃতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। তিনি শ্রীনিবাসের জন্য 
সুরমা স্থানে একটি পৃথক বাসার ব্যবস্থা করিয়া! দিলেন এবং তাহাকে গ্রন্থ-সম্পুটের নিকট 
লইয়া গেলেন। তিনি গৃহাভ্যন্তরে গেলে রাজমহিষী তাহার দর্শনলাভ করিয়৷ কৃতার্থ 
বোধ করিলেন এবং শ্রানিবাস তাহাকেও কৃপা করিলেন। 

“প্রেমবিলাস*+কার বলেন১২ যে এই ঘটনার পরেই শ্রীনিবাস রাজাকে পমহামন্ 
হরিনাম করিল প্রদান, এবং দ্রিন স্থির করিয়া “আধাট়ের কৃষ্ণপক্ষ তৃতীয়া দিবে 
তাহাকে 'রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্র দিল ধ্যানাদিক যত।* গ্রন্থকার আরও বলেন যে গ্রীনিবাস 


(৬) তন; বি--র, বি. পৃ. ৩৫ ৭) ভ. র.-৭1৯৮ ৮৮) ৭1৮৬ ৯) প্রে. বি.-১৩শ, 
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বি.---১৩শ. বি. পৃ. ১৭৩) কর্ণ---১ম. নি., পৃ. ১৬ (১১) ভ. র.91১৪৬ ;তু- কর্ণ--১ম. নি. 
পৃ, ১৫ (১২) ১৩শ. বি., পৃ.১৮০-৮১ ) ২*শ, বি. পৃ.৩৪৯ 


৬২৮ চৈতন্য-পরিকর 


'াজারে দিলেন নাম হরিচরণ দাস" এবং তিনি রাজার সভাপত্তিত ব্যাস-চত্রবর্তীকেও 
দীক্ষাদান করিয়া ব্যাস আচাধ” নাম প্রদান করেন। কিন্তু 'অনুরাগবল্লী”৯৩ ও “ভক্তি- 
রত্বাকর? হইতে জানা যায় যে শ্রীনিবাস রাজরাণী প্রভৃতিকে দীক্ষার্দান করেন তাহার 
দ্বিতীয়বার বুন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে। শ্রীনিবাসের প্রথম ও দ্বিতীয় বারের 
বুন্দাবন-গমন এবং তৎসংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী সম্বন্ধে “প্রেমবিলাসে"র বর্ণনাগুলিতে ঠিক পময়- 
ক্রম রক্ষিত হয় নাই 1১৯৪ 'কর্ণানন্দের বর্ণনাও৯৫ অস্পষ্টতা-দোবদুষ্ট । এ বিষয়ে "ভক্তি- 
রত্বাকরে'র বর্ণনা অধিকতর নির্ভরযোগ্য বলিয়া অনুমতি হয়। তদমুযায়ী জানা যায় ১৬ 
যে প্রথমবারে শ্রীনিবাস রাজাকে শীকুষচৈতন্য পদে জমর্পণ করেন এবং নাম-সংকীর্তনের 
উপদেশ দিয়! “হরিনাম মহামন্ত্ব কৈল উপদেশ' । তিনি তাহাকে আরও জানাইলেন যে 
হান্থীর 'গ্রোসাঞ্ওির গ্রন্থান্বাদ' করিলে তিনি তারপর তাহাকে “রাধকৃষ্ণ-মন্ত্রে দীক্ষা” দান 
করিবেন । কিন্তু এইবারে দীক্ষাগ্রহণ না করিলেও «গোষ্ঠীর সহিত রাজা" শ্রীনিবাস- 
চরণে বিক্রীত হইয়া রহিলেন। শ্্রীকুষ্ণবল্লভ ব্যাস আদি সর্বজন”ও “আচার্ষের পাদপক্ধে 
লইলা শরণ ।” 

বীর-হাম্বীর বহুবিধ ত্রব্যে গ্রন্থ*৭-শকটগুলি পূর্ণ করিয়া বুন্দাবনে প্রেরণ করিলেন এবং 
নরোত্তমকে সংবাদ দেওয়ার জন্যও খেতুরিতে লোক পাঠাইয়া দ্রিলেন। তারপর কিছু 
কাল পরে শ্রীনিবাস-আচাধ স্বীয় জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন করিতে চাহিলে তিনি তাহার 
গমনের সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ব্যাসাচাষ এবং কৃষ্ণবল্লভও শ্ীনিবাসের সহিত যাত্রা 
করিয়া১৮ শ্রী হইয়া যাজিগ্রামে পৌছাইলেন। অল্পকালের মধ্যে নীলাচল হইতে 
প্রত্যাগত নরোত্তম যাজিগ্রামে আসিলে তাহার সহিত ব্যাসাচাষ ও রুষ্ণবল্লভের পরিচয় 
ঘটিল।১৯ ব্যাসাচাষের সহিত রামচন্দ্র-কবিরাজেরও পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা হইয়া 
গেল ।২০ শ্রীনিবাসের সম্মথে উভয়ের মধ্যে নানাবিধ শান্ত্রালোচনা হইল। এদিকে 
রাজ-প্রেরিত লোক মারফত জীব-গোস্বামী হাম্বীরের নিকট পত্র২১ পাঠাইলে তাহাতে 
তাহার অপার করুণার পরিচয় পাইয়া রাজা চৈতন্তভক্তের প্রতি অধিকতর অন্কুরাগা 
হইলেন। জীব প্রেরিত শ্রীনিবাসের পত্রটি তিনি অবিলম্বে যাজিগ্রামে পাঠাইয়া দিলেন । 

কিছুকাল পরে শ্রানিবাস পুঝরায় বৃন্দাবনে গেলে 'ব্যাস আচার্য ঠাকুরও বৃন্দাবনে 
গিয়া জীবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু জীব-গোস্বামী তাঁহাকে 
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বীর-হথান্বীর ৬২৯ 


শ্রীনিবাসের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্যই নির্দেশ দান করিয়া২২ “আপনে সাক্ষাৎ 
থাকি সেবক করাইল”। তারপর শ্রীনিবাসের বুন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় ব্যাসাচার্ধ 
রামচন্দ্র-কবিরাজ এবং শ্তামানন্দ একত্রে প্রত্যাবত'ন করিয়া বিষুপুরে হাহ্বীরের সহিত 
সাক্ষাৎ করেন।২৩ রাজা এইবার রামচন্দ্র এবং শ্ঠামানন্দের সহিতও পরিচিত হওয়ায় 
নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করিলেন। কয়েকদিন পরে শ্তামানন্দের উৎকল-গমনকালে 
নানাবিধ ভ্রবা-সামগ্রী উপহার দিয়! তিনি তাহাকে বিদায় দিলেন । কিন্ত শ্রীনিবাস- 
আচাধ এইবারে রাজার ভক্তিভাবের যথেষ্ট পরিচয় পাইয়া এবং তাহার ভভ্তিগ্রন্থে 
অধিকার” দেখিয়! তাহাকে 'রাধাকৃষণ মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন এবং জানাইলেন যে স্বয়ং 
জীব-গোম্বামী রাজার প্রতি প্রসর্ূ হইয়া তাহার নাম রাখিয়াছেন চৈতন্যদাস 1২৪ ক্রমে 
শ্রীনিবাস রাণী-সুুলক্ষণাকে দীক্ষাদান করিলেন । 

১৩৪২ সালের “ভারতবধ'-পত্রিকার আষাঢ় সংখ্যায় হরেকষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ 
মহাশয় জানাইয়াছিলেন, *গ্রীনিবাস-শিষ়৷ সুপ্রসিদ্ধ মল্লরাজ বার-হাম্বীরের ছয় রাণী 
ছিলেন।” কিন্ত হাণ্টার সাহেবের 76 4/8108]5 ০1 মাএ] 36058] (9. 445) হইতে 
জানা যাইতেছে যে পাও 10716 1790 001 ৮1195 2100 (6009 (৬০ 30109. রাণী- 
স্থলক্ষণ1 সম্ভবত বীর-হাম্বীরের প্রধানা মহিষী ছিলেন। কারণ তাহাকে কোথাও কোথাও 
পট্টদেবীও ( পাটরাণী ) বলা হইয়াছে ।২৫ “মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী”পগ্রন্থ হইতেও 
জানা যায় (পৃ. ৩২) ষে “বিষ্টপুরের মল্লরাজাদের প্রধান মহিষীর উপাধি ছিল শ্রীগ্রী 
চুড়ামণি পষ্রমহাদেবা। যাহাহউক, বাণী সুলক্ষণার দীক্ষাগ্রহণের পর রাজপুত্র ধাডি- 
হাম্বীরও২৬ শ্রীনিবাস কর্তৃক দীক্ষিত হইয়া | 

শ্রীকালাাদের সেবা করিল প্রকাশ ॥ 

শ্রীআচার্ধ প্রভু তার করে অভিষেক । 
পরে অবশ্ত স্বয়ং জীব-গোস্ব।মী ধাড়ি-হাখীরের নাম পরিবতনন করিয়া গোপালদাস 
রাধিয়াছিলেন।২৭ ইনি সম্ভবত একজন পদকর্তা ছিলেন। খাড়ি-হাম্বীর-ভণিতায় 
শ্রীনিবাস-প্রশস্তিমূলক একটি মিশ্র সংস্কৃত ভাষার পদ পাওয়া যায়।২৮ 


(২২) অ. ব.--৬ট্ট. ম” পৃ" ৪* (২৩) এ--পৃ. ৪১7 ভ. র.-৯1৩০ (২৪) প্রে, বি.--২*শ. বি., 
পৃ. ৩৪৯ 7 ভ. র.--৯1২৬৬; কর্ণাম্বত-কার (১ম. নি., পৃ. ২১ ) বলেন 2 
রাজার পরমার্থ শুনি প্রীজীব গোসাঞ্ছি। 
নাম শ্রীগোপাল দাস থুইল! তথাই ॥ 
(২৫) কর্ণ,--১ম, নি., পৃ. ১৮১৯ (৫২৬) অ. লী.-গ্রস্থে (পৃ. ১৪৯) লিখিত হইয়াছে যে প্রীনিবাসের 
সহিত পরিচয়কালে রাজ! (বীর-হাম্বীর ) নিঃসন্তান ছিলেন । কিন্ত অন্ত কোথাও ইহার সমর্থন 
নাই । (২৭) ভ. র.-১৪১৫ (২৮) সা8],-1১, 40? 


৬৩০ চৈতন্য-পরিকর 


মল্লরাজবংশ এইভাবে বৈষ্কবধর্মে দীক্ষিত হয় । অভয়পদ মল্লিক মহাশয় লিখিতেছেন 
(71560175০01 006 15171001987 1২21--0 40), 411801000 16115 95 0026 079 
[19119 11085 ৮9০16 5001) 051191086 818810125 0080 0069 ৯61 17 (06 19011 
91 0161116 190110)21 520115095 ০৪০1৪ 1111010)0596, 800 0116 117000০- 
(1077১ 01198010617, 016165৬1521 06 ৬2151010785157) 05 91010101585 (01077)6৫ 65 
006 101 9521 117 08০11 01 01%1115811017 8100 11010217165, এইভাবে সবংশে 
দীক্ষিত হইয়। রাজা-হাম্থীর শ্রীনিবাসের জন্য “বিষুপুর মধ্যে এক বাড়ী করি দিলা'২৯ এবং 
তাহাকে গগ্রামভমি সামশ্রী” প্রভৃতি দিয়া৩) তাহার বিষুপুর-বাসের সুবন্দোবস্ত 
করিয়া দিলেন। এই সময় রাজা-হাম্বীর সবদাই শ্রীনিবাসের ধ্যান করিতে থাকিতেন এবং 
“কর্ণানন্দ* ও “ভক্তিরত্বাকর” হইতে জানা যায় যে এই সময়ে রাণী-স্থলক্ষণা একদিন তাহাকে 
বপ্াবিষ্টভাবে শ্রীনিবাস-প্রশত্তিমূলক পদ পাঠ করিতেও গুনিয়াছিলেন।৩৯ পূর্বেই বল 
হইয়াছে যে বীর-হাম্থীর একজন পদকর্তাও ছিলেন কিন্তু 'বীর-হাম্বীর, এবং “চতন্তদাস” 
এই উভদ্ব ভণিতাতেই তিনি পদরচন! করিয়াছেন ।৩২ 

রাজার দৃষ্টান্তেই এই সময় বিষুপুরের আরও অনেক ব্যক্তি শ্রীনিবাসের নিকট দীক্ষা- 
গ্রহণ করেন।৩৩ বনবিষুপুরবাসী৩৪ ব্যাসাচার্ও রাজার মত সবংশে দীক্ষাগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। তাহার পত্ীর নাম ছিল ইন্দুমুখী ও পুত্রের নাম শ্তামদাস-চক্রবর্তী৩৫ 
বা শ্টামদাস-আচাধ৩৬ এবং সম্ভবত তাহার কন্তার নাম ছিল কনকপ্রিয়!। তাহাদের 
কেহ কেছ খুব সম্ভবত এই সময়েই শ্রীনিবাসের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
কর্ণানন্দে কনকপ্রিয়াকে সম্ভবত গতি-গোবিন্দের শিত্তৃক্ত কর। হইয়াছে ।৩৭ ব্যাসাচার্য 
ও তাহার পুত্র শ্তামদাস উভয়েই বৈষ্ণব হিসাবে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন । 
এমন কি বৃন্দাবন হইতে জীব-গোস্বামীও পত্র মারফত রাজা-হাম্বীর, ধাড়ি-হান্বীর এবং 
তাহাদের সংবাদ জানিতে চাহিয় পত্র পাঠাইতেন ।৩৮ পরবন্তিকালে শ্রীনিবাসের নিকট 
জীবের লিখিত একটি পত্র হইতে জানা যায়৩৯ যে শ্তামদাস-আচাষ বৃন্দাবন হইতে শোধিত 
বৈষ্কবতোধণী” “দুর্গমসঙ্গমনী' ও “গ্রোপালচন্পূ* গ্রন্থ লইয়া আঙিয়াছিলেন। পত্রমধ্যে 


৫ (২৯) তু.--অ. ব.-৬ষ্ট. মণ. পৃ" ৪১ (৩০) প্রে. বি.--১৬শ. বি., পৃ. ২৩৬ (৩১) ভ. র.-- 
৯1২৮৩ ; কর্ণ._-১ম- নি. পৃ. ১৯ (৩২) ভ. র.--৯1২৯৩, ২৯৮ (৩৩) অ. ব.--৬ষ্ট, ম, পৃ. ৪১ ভ. র. 
৯1৩০০ 7 তুকর্ণ--_১ম* নি. পৃ.২২ ৩৪) প্রে, বি.-২*শ. বি. পৃ. ৩৪৯ (৩৫) এ? কর্ণ 
১ম. নি, পৃ- ২২ (৩৬) প্রে. বি'--অর্ধ. বি. পৃ. ৩১৫, ৩৯৮ 7 অ. ব.--৭ম. ম., পৃ. ৪৪ 7 ভ. র.- 
১৪২৩ (৩৭) ২য়. নি. পৃ. ২৮ (৩৮) প্রে. বি.--অর্ধ, বি., পৃ. ৩৯৪ 7 ভ. র.১১৪1২১, ২৩, ২৫ (৩৯) 
প্রে,. বি.--অর্ধ, বি., পৃ. ৩০৫ 


বীর-হাম্থীর ৬৩৯ 


জীব জানাইতেছেন যে শ্রীনিবাস যেন তাহার “পরমার্থ সহৃদয় পণ্ডিত বর্ধ” শ্যামদাসের 
সহিত শ্লেহসহকারে “ভগবন্তক্তি বিচার; করেন। আর একটি পত্রে তিনি গোবিন্দ-কবিরাজকে 
জানাইতেছেন যে শ্যামদাস মৃদঙ্গিয়ার ছার] “বুহস্ভাগবতামৃত' গ্রন্থথানি প্রেরিত হইয়াছে ।৪০ 
এই শ্ঠামদাস ব্যাস-নন্দন শ্টামদাস-আচাধ কিনা জানা যায় না। শ্যামদাস-ভণিতার 
ব্রজবুলি পদগুলিতে 'ব্রজভাখা*র প্রভাব থাকায় ডা. স্থকুমার সেন অনুমান করেন যে & 
পদগুলি ব্যাস-পুত্র শ্টামদাসের রচিত, কারণ এই শ্যামপাসের পক্ষেই বুন্দাবনে গিয়া 
শিক্ষাগ্রহণ করার সম্ভাবনা! অধিক ছিল। আমরাও পুবেই এই শ্ামদাস “সহৃদয় পণ্ডিত 
বর্ষের সহিত বুন্দাবন-গোম্বামীদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বদ্ধের পরিচয় পাইয়াছি । 

শ্রীনিবাসের বিদায়কালে হাথ্ীর তাহার সহিত যাত্রা! করিতে চাহিলেন। কিন্তু গুরু- 
নিদে শে তাহার যাওয়া হয় নাই। তিনি শ্রীনিবাসের সহিত বহুবিধ দ্রব্য সামগ্রী পাঠাইয়া 
দিলেন। ব্যাসাচাধ কিন্তু শ্রীনিবাসের সঙ্গী-রূপে তাহার সহিত বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ 
করিবার পর খেতুরি-উৎসবে আসিয়া বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন।৪১ শ্রীনিবাসের প্রথম 
আশ্রয়দাতা কষ্ণবল্লভও সম্ভবত খেতুরি-উৎসবে উপস্থিত হইয়াছিলেন।৪২ 

খেতুরি-উৎসবাস্তে জাহুবাদেবীর বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমনের পরে শ্রীনিবাস নরোত্তম 
এবং রামচন্ত্র-কবিরাজ নবদ্বীপ-পরিক্রমা, শেষ করিয়া যাজিগ্রামে ফিরিয়া আসিলে হাম্বীরও 
যাজিগ্রামে পৌছান।৪৩ গ্রামের বাহিরে 'অশ্ব-গজ-পদাতিক-আদি' রাখিয়া তিনি 
কয়েকজন সঙ্গী-সহ শ্রাীনিবাসের গৃহে আসিয়া৪৪ তাহার চরণে বহুবিধ ভ্রব্যসামগ্রী নিবেদন 
করিলেন এবং নরোত্ম রামচন্ত্রকেও প্রণতি জানাইলেন। নরোত্মমের সহিত এই 


(৪০) প্রে. বি.--অধ বি. পৃ. ৩*৮ (৪১) প্রে. বি.--১৪ শ. বি", পৃ. ২**-২*৮ 7১৯ শ. বি. 
পৃ. ৩০৮ 7 ন.বি.--৬ষ্ঠ* বি.,পৃ. ৭৬-৭৭, ৮৭ ) ৮ম. বি., পৃ. ১২৯ ভ. র.--১০1১৩৪ (৪২) প্রে. বি. 
১৯ শ. বি. পৃ- ৩০৮ $ এই শ্রস্থের বর্ণনায় (পৃৎ ৩১২) খেতুরি-উৎসবে একজন বল্পভকে দেখ। যায়। ইনি 
কৃষণবল্পভ কিনা জানা বায় না। (৪৩) ভ. র._-১২।২১7 আধুনিক বৈ. দি.( পৃ. ১*২)-মতে 
রাজ।-হাম্বীর আরও একবার যাঁজিগ্রামে আসেন। শ্রীনিবাসের মাতৃশ্রাদ্ধে যাইবার কালে তখন 
বীর-হাম্বীর বীরভূম পরগণার বৃষভানুপুরে এক ব্রাহ্মণ-গৃহে রাত্রিযাপনকালে ব্রাহ্গণ-সেবিত মদনমোহন- 
বিগ্রহ দেখিয়া আকৃষ্ট হন। যাজিগ্রাম হইতে ফিরিবার পর তিনি ্বপ্লাদেশে শ্রীবিগ্রহ লইয়। বিধুপুরে 
আসিলে ব্রাহ্গণ শোকাভিভুত হইয়া বিষুপুরে আসেন । ঠাকুর তাহাকে শ্বপ্নে বলেন যে তিনি 
দিবাভাগে বিষুপুরে এবং নিশাকালে বুষভামুপুরে থাকিবেন । কয়েক বৎসর পরে হাম্বীরের ইচ্ছায় 
বিঞুপুরে খেতুরির ম্যায় একটি মহোৎসব সংঘটিত হয়। তছুপলক্ষে মদনমোহন ও তিনশত আলী বিগ্রহ 
লইয়া রাসমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । “মল্লবংশের শেষ রাজ! চৈতন্যসিংহ নানাকারণে খগগ্রন্ত হইয়া 
স্বপ্নাদেশে ১৭৯৫ শ্রী-এ কলিকাত। বাগবাজারের গোকুল মিত্রের নিকট লক্ষাধিক টাকায় এই বিগ্রহ 
আবদ্ধ রাখেন ৷ তদবধি মদনমোহন বাগবাজারে অধিষ্ঠিত আছেন ।” (৪৪) ভ. র.--১৩।৩৮ 


৬৩২ চৈতগ্ত"্পরিকর 


তাহার প্রথম মিলন ঘটিল, তারপর “রাজা অতি দীনপ্রায় সর্বত্র ভমণ' করিয়া বৈষ্ণব 
মহাস্তবৃন্দের আশীর্বাদ লাভ করিলেন। এইসময় বুন্াবনের উদ্দস্ত্ে জানুবা-প্রেরিত 
রাধিকা-বিগ্রহ লইয়া ভক্তবুন্দ কণ্টকনগরে পৌছাইলে তিনি তাহাদের জন্য গোপনে 
রামচন্্কবিরাজের মারফত সহশ্র মুদ্রা পাঠাইয়া দিলেন। এইভাবে বেশ কিছুকাল 
যাজিগ্রামে কাটাইয়া রাজা হাত্বীর বিদায় গ্রহণ করিলেন। রাজমহিষীও রাজার সহিত 
যাজিগ্রামে আসিয়াছিলেন। তিনি শ্রীনিবাস-পত্বীকে বহুবিধি বন্ত্রঅলংকারাদি 
প্রদান করিয়া এবং তাহার চরণসেবা করিয়! চতুর্দোলায় আরোহণ করিলেন। রাজা! কিন্ত 
বছদূর প্যস্ত পদত্রজে গিয়া তারপর যথাযোগ্যে যানে আরোহণ করিলেন । তাহার বিষুগপুরে 
পৌ'ছাইবার কিছুকাল পরেই শ্রীনিবাসও সেইস্থানে পৌছান। এইবারে শ্রীমিবাস বিষুঃপুরে 
থাকিয়া দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিলে রাজা-হাম্বীর সেই বিবাহে প্রচুর অর্থ ব্যয় 
করিয়াছিলেন । 

ইহার পরে হাম্বীর সম্বন্ধে আর বিশেষ কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। “প্রেমবিলাস*- 

তেও খেতুরিতে একবার এক মহাঁসভার অধিবেশন হইলে 'রাজা বীর-হাম্বীর কৃষ্ণবল্লভ 
ব্যাস তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। এই সংবাদ সত্য কিনা বলিতে পার 
যায় না। আবার বুন্দাবনদাসের নামে প্রচলিত 'নিত্যানন্দপ্রভুর-বংশবিস্তার, বা 

-বংশমালা” এবং শ্রীনিবাস-পুত্র গতি-গোবিন্দের নামে প্রচলিত 'বীররত্বাবলী” নামক গ্রন্থে 
লিখিত হইয়াছে৪৬ যে নিত্যানন্দ-পুত্র বীরচন্্র একবার বিষুঞ্পুরে গিয়া! বীর-হাম্বীরের নিকট 
নানাবিধ অলৌকিক শক্তি প্রকাশ করেন এবং বিষ্ুপুরের নাম পরিবর্তন করিয়া *গপ্ত 
বৃন্দাবন” রাখেন। বীরচন্দ্র কোনও সময়ে--সম্ভবত তাহার বৃন্বাবনগমনপথে-_বিষুপুর 
পৌছাইলে রাজাহাম্বীর তাহাকে সংবধিত করেন,৮-এই তথ্য ছাড়া উক্ত গ্রন্থগুলিতে 
অন্যান্য বিষয়গুলির বর্ণনা যেমনি কৌতুকপ্রদ, তেমনি অদ্ভুত। তবে “প্রমবিলাস, এবং 
“কর্ণানন্দ” 'এই উভয় গ্রন্থ হইতেই জানা যায়৪৭ যে শ্রীনিবাসের দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহের 
পর 'একবার রাজা-হাম্বীর বিষুপুরে আগত রামচন্দ্র-কবিরাজের আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় 
পাইয়া মুগ্ধ হন।৪৮ “কর্ণানন্দ*-কার বলেন যে রাজ তখন রামচন্দ্রের নিকট বহুবিধ শাস্ত্র ও 
সাধ্যসাধনতত্ব শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন । তৎকালে শ্রীনিবাসের সহিত ব্যাসাচার্য এবং 
কৃষ্ণবল্লভও বিষু্পুরে উপস্থিত ছিলেন। খুব সম্ভবত যাজিগ্রাম হইতে রাজা-হাম্বীরের 
বিধুপুরে প্রত্যাবর্তন করিবার পরেই তাহারাও শ্রীনিবাসের সহিত বিষুপুরে আসিয়াছিলেন। 


(৪৫) ১৯শ. বি., পৃ ৩৩৭ (৪৬) নি. বি.-পৃ. ৪১-৪৪ ; নি. ব.-পৃ. ৮৭, ৯০, ৯১ বী, র.ল- 
পৃ. ৩৭ 0৭) প্রে* বি.--১৯শ. বি. পৃ. ২৯৮-৩*৮ কর্ণ,--৩য়.-৪র্ঘ. নি, ; ৬ষ্ঠ 'লি,, পু ১১৬-১৭ (৪৮) 
ভ্র--নামচন্ত্র-কবিরাজ 


বীর-হাম্বীর ৬৩৩ 


একর্ণানন্দ'-কার ব্যাসাচাধ অ্বন্ধে জানাইতেছেন৪৯ যে শ্রীনিবাস-আচাষ তাহাকে কৃপা করিয়া 
“নিজ পুরোহিত প্রভূ তাহারে করিল।” এই গ্রন্থ হইতে আরও জানা যায়৫০ যে একবার 
'গোবিন্দদাস তাহার পদমধ্যে পরকীয়া-লীলাবাদ সমর্থন করায় ব্যাসাচাষেব সহিত নরোত্বম, 
রামচন্দ্র ও গোবিন্দের বিতর্ক উপস্থিত হয় । সেই সময় ব্যাসাচাধ খুব সম্ভবত বৃন্দাবন হইতে 
জীব-গোস্বামী-প্রেরিত 'গোপালচস্পৃচগ্রস্থখানির গ্রমাণ-বলে খেতুরিতে বসিয়াই রামচন্দ্রার্িকে 
নিরন্ত করিতে প্রয়াসী হন এবং ব্যাস-চক্রবর্তা 'স্বকীয়া'-মতান্থুযায়ী ব্যাখ্যা করিতে থাকেন। 
কিন্তু বাদানুবাদের মীমাংসা না হওয়ায় বৃন্দাবন-গমনেচ্ছু বসস্ত-রায় মারফত৫১ জীবের 
নিকট পত্র প্রেরণ করা হইলে জীব-গোস্বামী ব্যাস-শর্মীর উক্ত-প্রকার ব্যাখ্যায় ব্যধিত 
হইয়া প্রত্যুত্তর পাঠাইয়াছিলেন। এই পত্রটি রামচন্দ্রনরোত্তম-গোবিন্দের নিকটই লিখিত 
হইয়াছিল। ইহার পর ব্যাসাচাধ যাজিগ্রাম খেতুরি প্রভৃতি স্থানেই অবস্থান করিতেছিলেন। 
'নরোত্মবিলাস” হইতে জানা যায়৫২ যে বীরচন্দ্রের যাজিগ্রাম-আগমনকালেও ব্যাসাচাষ 
তথায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু শ্রীনিবাসের গঙ্গত্যাগপূর্বক তিনি যে আর কখনও 
বিষুপুরে বাস করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে কোন উল্লেখই আর কোথাও নাই। 

১৩২৬ সালের 'গৌরাঙ্গসেবক'-পত্রিকার পৌষ-সংখ্যায় 'শ্রীনিবাসচরিত' নামক প্রবন্ধে 
ব্রজমোহন দাস মহাশয় জানাইয়াছিলেন, “রাজা বীর-হাম্বীরের রাজপপ্ডিত ব্যাসাচা ১৫০৫ 
শকাবায় শ্রীচৈতন্তচরিতামত গ্রন্থের এক প্রস্থ নকল উঠাইয়! রাখেন ।” প্রবন্ধকার এইরূপ 
তথ্য কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন তাহা জানা যায় 'না। আধুনিক “বৈষ্ণবদিগবদর্শনী' 
গ্রন্থেও ৫৩ ঠিক একই কথা বলা হইয়াছে। 


(৪৯) ১ম. নি., পৃ. ২১ (৫০) ৫ম. নি. পৃ.৯৩-৯৬ ) ভ. র.--১৪।১৬-৩৬ (৫১) বসত্ত-রায় সম্বন্ধে প্র 
রামচন্দ্র-কবিরাজ (৫২) ১১শ. বি., পৃ. ১৬৯ (৫৩) বৈ. দি._পৃ ১১) এই গ্রন্থে পৃ. ৮৩) বীর-হাম্বীর 
সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি লিণিত হইয়াছে £ 

“বিষুপুরের ৪৮ সংখ্যক রাজা। হাম্বীরমল্ন, পিতা দমনমল্লের মৃত্যুর পর রাজ্যলাভ করেন ।******ই'হার 
পিতামহ চন্ত্রমল্লের সময় (খা. ১৪৬১-১৫*১) গোকুলনগরে 'গোবিনচন্ত্র জীউ' ও চন্ত্পুরে 'বৃন্ধাবনচন্ত- 
জীউ' প্রতিষ্ঠিত হয়েন। গৌড়াধিপতি সোলেমানের পুত্র দায়ুদর্খীকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া হাম্বীরম্ল 
“বীরহা্বীর' নামে প্রসিদ্ধ হয়েন। প্রথম বয়সে বীর-হাম্বীর অত্ন্ত দুদ্র্ধ ছিলেন, পরে বৈষণবধর্ম 
গ্রহণান্তর পরমভক্তে পরিণত হইয়াছিলেন ।"...""দিনমশিচন্দ্রোদয়'-প্রণেত। কবি মনোহর দাস রাজা 

' বীর-হাস্বীরের সভাসদ ছিলেন। সোনামুখিতে ই'হার শ্রীপাঠ ও বদনগঞ্জে সমাধি আছে ।” 


শ)ামানভা 


শ্তামানন্দের জন্মকাল সন্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিতে পারা যায় না। “প্রেমবিলাস? 
এবং “ভক্তিরত্বাকর” ব৷ 'নরোভ্মবিলাস” হইতে তাহার জঙ্বন্ধে যাহ! জান! যায় তাহাতে 
কেবল এইট্কু বলা চলে যে তিনি সস্তবত শ্রীনিবাস ও নরোত্তম অপেক্ষাও বয়সে কনিষ্ঠ 
ছিলেন।১ 'রসিকমঙ্গল' নামক গ্রস্থে কিন্ত শ্রীনিবাস বা নরোত্বম প্রভৃত্রির কোন উল্লেখই 
ষ্ট হয় না। এই গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে শ্যামানন্দের পিতা শ্রীরু্ণ-মগ্ডল জাতিতে 
গোপ বা সদগোপ ছিলেন। তিনি তীহার পত্রী ছুরিকাদেবী সহ গৌড় পরিত্যাগ করিয়া 
উড়িয্যার দণ্ডেশ্বর নামক গ্রামে গিয়া বসবাস করিতে থাকেন। কিন্তু শ্ামাননের জন্ম 
বা বাল্যকাল সম্বন্ধে এই গ্রন্থে কিছুই লিখিত হয় নাই। ইহাতে কেবল এইটুকুই বলা 
হইয়াছে যে শ্যামানন্দ বিবাহ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি বিষয়-বিরাগী ছিলেন এবং 
একদিন তিনি বৃন্দাবন-গমনাভি ্রায়বশত অন্থজ-বলরামের উপর গৃহ ব্যবস্থার সকল- 
ভার অর্পণ করিয়া আহ্য়াতে চলিয়া যান।২ “ভক্তিরত্বাকরে”ও শ্যামানন্দের পিতামাতা 
জাতি ও বাসস্থান সর্ধন্ধে একই বিবরণ দানের পর বলা হইয়াছেও £ 


ধারেন্দা বাহাছ্ুরপুরেতে পূর্বস্থিতি । 
শিষ্ট লোক কহে শ্রামানন্দ জন্ম তথি ॥ 


এই গ্রন্থে আরও সংবাদ দেওয়া হইয়াছে যে শ্রীরুষণ-মগ্ুলের 'পুত্র-কন্ঠা গত, হইবার পর 
শ্যামানন্দ জন্মগ্রহণ করায় গ্রামবাসী স্ত্রীলোকের তাহাকে যথেষ্ট "ছুখসহ” পালিত হইতে 
দেখিয়া তাহাকে “ছুঃখী” বা ছৃঃখিয়া' নামে অভিহিত করেন। “প্রেমবিলাসে”ও শ্যামা- 
নন্দকে বাল্যাবস্থায় “দুংবী রুষ্ণদাস” বলা হইয়াছে এবং জানান হইয়াছে যে তাহার জন্মভূমি 
ছিল উৎকলের ধারেন্দা গ্রামে। ন্মৃতরাং ইহা হইতে মনে হয় যে শ্যামানন্দের পিতা 
শ]ামানন্দের জন্মের পর সম্ভবত ধারেন্দা হইতে দণ্ডেশ্বরে উঠিয়া! যান। কিন্তু 'ভক্তিরত্বাকরে"" 
অন্থাত্র বলা হইয়াছে৫ £ 
গৌড়দেশ মধ্য দণ্ডষ্বর নামে গ্রাম । 


যথাপূর্বে কৃফমগ্ডুলের বাসস্থান ॥ 
তারপর উৎকলেতে করিলেন বাস। 


এই উক্তি হইতে বুঝা যাইতেছে যে শ্রীরুষ-মগ্ুল গৌড়দেশ-মধ্ম্থ দণ্ডেশ্বর হইতেই উৎকলে 


সপ পন পপি শি লই শত শশা শিপ পীলীপেসাী 


(১) ভ. র.-৬1১৩-৪৪, ৪৮7 ৭। ৩৯৪-৫ (২) র. ম.স্পু (২), পৃ: ৯-১৪ (৩) ১1৩৫১-৫৯ 
(৪) ২*শ' বি পৃ. ৩৫৭ ; ১৯শ. বি, পৃ. ৩০১৫৫) ৭18৫৯-৬০ 


* হ্যামানন্দ ৬৩৫ 


গিয়া বসবাস করেন। “ভক্তিরত্বাকরে'র এইরূপ পরস্পরবিরোধী বর্ণনার কারণ খুঁজিয়! 
পাওয়। যায় না। আবার 'রসিকমঙ্গজলে এই দগ্ডেশ্বরকেই উড়িস্তার অস্তভূক্ত ধরিয়া 
বলা হইতেছে যে শ্রীরু্-মগ্ডল গৌড় হইতে এইস্থানে উঠিয়া আসেন। অথচ গোঁড়দেশের 
সীমারেখা বিভিন্ন সময়ে পরিবন্তিত হইলেও একসময়ে তাহা উড়িস্ত্যার যাজপুর পধস্ত 
বিস্তৃত ছিল। ডা. বিনয়চন্দ্র সেনের 90179 17151011021 4৯5950%5 ০£ 006 
[05011161005 ০1 73917881]-নামক গ্রন্থে (0. 126 ) লিখিত হইয়াছে 2 7158 0০9৫8 
17 005 58119 1৬10102001790917 7091100 0.61701050 (1)6 10016 01: 1959 1)01)0- 
591)601059 2168. 19 81010216100 1101) 0116 51201106171 11) 9/1)101 111101051-50-1)117 
889179 (0 ৫901)6 1011) (0176 78659201251 “1175 10810510000 ৪৮০৪৫ 
00০ ১096 01 1.810981)95/80,৮ 20001011500 01010171016, 91915 “5 80-1198217 
006 ০০761155 01 92106, 15110100, 2100. 7 110)101,+ 2190 0])6 ৮/1)016 ০1 0108 
(611016015১7 559005 10 179৬5 05612 11907900201. 16 21009215 00516160165 
0526 00069 10 115 0106 11001000601111770, 700681, 4999.) ৪10 [01010919, 
91 0101558. 051-09891 19 10910101960 09 31090100091] ৬1101) 0910] 0921 
08৪০৮, মৌলানা মিন্হাজুদ্দীন ত্রয়েদশ শতাব্দীর লোক হইলে এ সময়ের যাজপুরকেও 
গৌঁড়ান্তর্গত ধরিতে হয়। কিন্তু পঞ্চশত বর্ষ পরে অষ্টাদশ শতকে নরহরি-চক্রবর্তীর 
সময়েও গৌড় নামটি উতক্তরূপ ব্যাপকার্থে প্রযুক্ত হইত বলিয়া মনে হয় না। 
“ভক্তিরত্বাকরে'র উল্লেখে গৌড় এবং উৎকলের পৃথক অবস্থিতি স্বীকৃত হওয়ায় বুঝা 
যাইতেছে যে গ্রন্থকার উৎকলকে গোড়াস্তর্গত বলিয়া! মনে করেন নাই। ৭গোড়ীয় বৈষ্ণব 
জীবন"-গ্রন্থের লেখক জানাইতেছেন, “দণ্ডেশ্বর গ্রাম_ মেদিনীপুরে, সবর্ণরেখা নদ্দীর তীরে, 
অবস্থিত ছিল। “তন্যচরিতামূতা*দি পাঠে অমগ্র বাংলা দেশকেই গোড়ান্তর্গত বলিয়া 
ধারণা জন্মে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে দণডেশ্বর সহ মেদিনীপুরকেও ( অস্তত প্রতাপ- 
রুদ্রের রাজত্বকালের পরে ) গোঁড়াস্তগত ধরা হইত। ইহাতে “ভক্তিরত্বাকরে*র “গোঁড়দেশ 
মধ্যে দগ্ডেশ্বর নামে গ্রাম” সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না । তাহা হইলে 'রসিকমঙ্গলে' দণ্ডেশ্বরকে 
উড়িস্ক্যার অন্তর্গত বলা হইয়াছে কেন, তাহ! বুঝিতে পারা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। যোড়শ 
শতাবীর দ্বিতীয়াধে উড়িস্যারাজের আধিপত্য বাংলাদেশের ত্রিবেণী পথস্ত বিস্তৃত 
হইয়াছিল ।৬ কিন্তু এই আধিপত্য ছিল সাময়িক। “রসিকমঙ্গল*-মতে রর গুল 
গোঁড়দেশ হইতেই উড়িস্যার দণ্ডেশ্বরে উঠিয়া যান। সম্ভবত সপ্তদশ শতকে এই গ্রন্থ- 
রচনার নিকটবর্তী কোনও সময়ে উড়িস্া-রাজ্য ক্রমাগত সংকুচিত হইয়। শ্রীরুফ-মগ্ডলের 


(৬) ত্রিবেণী-_শো, তী,, পৃ. ৪৬-৪৭ 


টি চৈতন্.পরিকর 


পূর্ব-বাসভূমি ( ধারেন্দা ?) অতিক্রম করিয়া দণ্ডেশ্বরের কাছাকাছি গিয্না পৌছায় এবং 
অষ্টাদশ শতকে “ভক্তিরত্বাকর'-রচনাকালে দণ্ডেশ্বরও গৌড়-মধ্যবর্ত বলিয়া! পরিগণিত হয়। 
উল্লেখ করা৷ যাইতে পারে যে 'রসিকমঙ্গলে'রও পূর্বে লিখিত “প্রেমবিলাসে'৭ ধারেন্দা 
গ্রামকে “দক্ষিণদেশ” বা 'উৎকলে"র অস্তভূক্তি করা হইয়াছে । অবশ্য €প্রমবিলাসে'র এই 
বর্ণন! যে খুব নির্ভরযোগ্য তাহা না ধরিয়া লইলেও যায় আসে না। যাহাহউক, “রসিক- 
মঙ্গলে” যে বলা হইয়াছে শ্রীরুষ্ণ-মগ্ডল দণ্ডেশ্বরেই উঠিয়া যান, “ভক্তিরত্বাকরে”র পুবোদ্ধত 
বিবরণ হইতেই তাহা সমধিত হইতেছে । সুতরাং দগডেশ্বরে যে তাহার পূর্ববাস ছিল 
তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। নরহরি-চক্রবতাঁ *শিষ্ট লোকের নিকট শ্রবণ 
করিয়া এই অম্পফিত কিছু কিছু সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।৮ হয়ত এই কারণেই 
তাহার এই উক্তিগুলির মধ্যে স্ববিরোধ থাকিয়া যাইতে পারে। তবে শ্ঠামানন্দ যে 
তাহার পিতার পূর্ব-বাসস্থান ধারেন্দা-বাহাদুরপুরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, “ভক্তিরত্বাকরে'র 
এই বিবরণকে অবশ্ঠ অসত্য বলিয়৷ মনে করিষার কারণ নাই। 

“ভক্তিরত্বাকর'-মতে শ্তামানন্দ বা “দুঃখিয়া? বাল্যকালে ব্যাকরণা্দি পাঠ শেষ করিয়া 
হৃদয়-চৈতন্তের নিকট কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইবার নিমিত্ত পিতামাতার অঙ্গমতি গ্রহণ করিয়। 
গঙ্গান্নানার্ধাঁ যাত্রী-বৃন্দের সহিত অম্বিকায় গমন করেন। কিন্তু তিনি হৃদয়-চৈতম্তের কথা 
কিরূপে অবগত হইয়াছিলেন গ্রস্থমধ্যে তাহার কোন উল্লেখ নাই। এইস্থলেও 
“রসিকমঙ্গলে*্র বিবরণই সত্যের অধিকতর নিকটবর্তী বলিয়া মনে হইতে পারে । খুব 
সম্ভবত শ্যামানন্দ বৃন্দাবন গমনোদ্দেস্তে যাত্রা করিয়া অদ্বিকায় পৌছাইলে হৃদয়-চৈতন্যের 
সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটে। যাত্রাকালে তিনি যে অন্জ-বলরামের নিকট গৃহ-সংসারের 
ভার অর্পণ করিয়া যান, তাহাতে মনে হয় যে তখন তাহার পিতামাতা পরলোকগত 
হইয়াছেন। 'প্রেমবিলাসে” যদিও বলা হইয়াছেন যে শ্তামানন্ৰ গৃহত্যাগ করিলে তাহার 
পিতামাতা দুঃখ পাই বহু অন্বেষিল” তবুও তাহার পরক্ষণেই দেখা যায়, শ্ঠামানন্দ 
বলিতেছেন £ 

পৃথিবীতে কেহ নাহি হই জন্ম ছুঃখী ।***"* 
কেহ নাহি সংসারে মোর মুগ্রি অতি দীন । 
এবং হৃদয়ানন্দও শ্যামানন্দকে বলিতেছেন £ 
শুন বাছা। এক তুমি কেহ নাহি আর। 
প্রভু আছেন সংসারে সতাচরণ তোমার ॥ 
কুতরাং “প্রমবিলাসে'র বর্ণনা পরম্পরবিরোধী হওয়ায় ভাহার উপর জোর দেওয়া যায় না। 


(৭) ১২শ. বি, পৃ. ১৪৬-৪৭ ) ১৯শ, বি., পৃ.৩৯১ (৮) ভ. র.-- ১1৩৫৪ (৯) ১২শ. বি. পৃ. ১৪৭-৪৮ 


শ্যামানন্? ৬৩৭ 


যাহাহউক, অস্বিকাতে আসিবার পর হৃদয়-চৈতন্ত-ঠাকুরের সহিত পরিচয় ঘটিলে হাদয়- 
চৈতন্ত তাহার ভক্তিভাব-দর্শনে গ্রীত হইয়া তাহাকে দীক্ষাদ্দান করিলেন এবং তাহার নৃতন 
করিয়া নামকরণ হইল কষ্ণদাস* বা “ছুখীরুষ্দ্রাস”,১০ “প্রেমবিলাস+মতে 'ছুঃখিনী 
কুষদাল'। ইহার পর এই কৃষ্ণদাস আপনাকে গুরুসেবায় নিযুক্ত করিয়া অধ্বিকাতে বাস 
করিতে লাগিলেন। কিছুকাল অতিবাহিত হইবার পর হায়-চৈতন্য তাহাকে বুন্দাবন- 
গমনের জন্য আজ্ঞা প্রদান করিলে তিনি নবন্বীপাদি পরিভ্রমণাস্তে বুন্ধাবনে চলিয়া গেলেন । 

ব্রজমগ্ডলে পৌছাইয়! ছুঃখী-কুষ্ণদাস বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেন। রঘুনাথদাস ও 
কষ্দাস-কবিরাজের দর্শন লাভ করিয়া তিনি বৃন্দাবনে জীব-গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ 
করিলে৯১ জীব তাহাকে বাৎসল্যসহকারে আপনার নিকট রাথিয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন করান এবং 
পূর্বাগত৯২ শ্রীনিবাস ও নরোত্বমের সহিত পরিচিত করাইয়া তাহাকে তাহাদের হন্ডেই 
সমর্পণ করেন্ত। ইতিপূর্বে হাদয়ানন্দ তাহাকে মন্তরদান করিয়াছিলেন মাত্র। কিন্তু তপেক্ষা 
বহগুণ পাগ্ডত্যের অধিকারী ও যোগ্যতর বৈষ্ণব-ভক্ত জীবের মধ্যেই যেন তিনি তাঁহার 
প্রকৃত গুরুর সাক্ষাৎলাভ করিলেন। “প্রমবিলাসা”দি-গ্স্থ হইতে জানা যায় যে জীবই 
তাহার “কষ্দাস*নাম পরিবত্তিত করিয়া তাহাকে "্ঠামানন্দ-নামে আখ্যাত করিয়াছিলেন। 

বৃন্দাবন-বাসকালে দুঃখী-কুষ্দাস আপনাকে “রাধিকার দ্বাসীভাবে, ভাবিত করিয়া 
ভক্তি ও সেবার পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং “ভক্তিরত্বাকর*প্রণেতা বলেন৯১৩ যে 
সেইজন্য জীব-গোস্বামীও তাহাকে শ্তামানন্দ নামে অভিহিত করেন। দপ্রমবিলাস*: 
কারও বলেন৯৪ যে জীব-গোস্বামী তাহার একাস্ত অভিলাষ ও প্রার্থনা অনুযায়ী তাহাকে 
'রাধিকাজিউর মন্ত্র ষডক্ষর দিল” এবং ইহার পর কৃষ্ণদাস কুঞ্জে বসিয়া গোর্সাইর নিকট 
পাঠ-গ্রহণ করিতে থাকিলে তাহার মনে “কত ভাব উঠে তাহা ভাবিতে ভাবিতে।, 
একদিন তিনি মানসে দর্শন করিলেন যে নৃতাকালে রাধিকার বামপদের নূপুর খসিয়া৷ পড়িয়া 
গেল। সখীগণসহ রাধিকা চলিয়া গেলে কষ্ণদাস রাসস্থলী দর্শন করিতে গিয়া পত্র-ঢাকা 
নৃপুরটি মাথায় তুলিয়া লইয়া! ভাবাবেশে জীবের নিকট উপস্থিত হইলে জীবও ভাবাকুল 
হইয়া দেখিলেন যে নৃপুরের স্পর্শে কষ্দাসের মন্তকে 'কৃষ্পদারুতি তিলকবিন্দু” শোভিত 
হইয়াছে । তখনই তিনি “হরিপদাকৃতি তিলকের, প্রমাণে তাহার নাম পরিবর্তিত করিয়া 
রাখিলেন শ্ঠামানন্দ' ৷ “রসিকমঙ্গলে'র লেখক বলেন১৫ যে "্টামানন্দ-নাম অস্বিকাতে 
হৃদয়-চৈতন্য কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল। কিন্তু গৌঁড়-বৃন্দাবনে সংঘটিত ঘটনা সম্বন্ধে 


(১) ভ. র.--১1৩৭৬-৭৮ ) র. ম--পুং 0), পৃ" ১৯ 0১১) প্র, বি.-১২শ: বি., পৃ. ১৫১-৫৩ 
ভ র.._-৬1২৯-৩০ (১২) দ্র" শ্রীনিবাস ও নরোত্বম (১৩) ৬1৫১-৫২ (১৪) ১২শ বি. পৃ. ১৫৪-৫৭ 
(১৫) পু (২), পৃ ৯৬ 


৬৩৮ চৈতন্ত-পরিকর 


্স্থকার-গোপীজনবল্লভ অপেক্ষা নরহরি-চক্রবর্তী (কিংবা! €প্রমবিলাসের লেখকও ) যে 
অধিকতর বাস্তবজ্ঞানের পরিচয় দিয়া থাকিবেন, তাহাই সম্ভব মনে হয়। উৎকল 
সম্পর্কিত ঘটনার বর্ণনায় অবশ্ঠ “রসিকমঙ্গলের” উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য । 

'্যামানন্দপ্রকাশ' বা শ্যামানন্দবিলাস, এবং “অভিরামলীলামৃত” নামক গ্রন্থে 
উপরোক্ত ঘটনাটি বহু-পল্পবিত হইয়াছে । তদনুযায়ী১৬ ছুঃধিনী-কৃষদাস প্রাত্যহিক নিকৃপ্ 
সেবাকালে একদিন রাধিকার নূপুর প্রাপ্ত হন। রাধিকা-প্রেরিত ললিতা কিংবা বৃন্দ! 
ছদ্মবেশে নৃপুরের সন্ধানে আসিলে উভয়ের মধ্যে নান! বাক্চাতুরির পর ললিতা কৃষ্ণদাসকে 
স্বীয় স্বরূপ দর্শন করান । কষ্দাস রাধারুষ্ণ সেবার বর চাহিলে তিনি বলিলেন £ 


মানসিক সথী-দেহে করিবে দশন । 
এবং দেহ অস্তে পাইবে রাধা-কুষের চর্ণ ॥ 
তারপর তিনি একটি মন্ত্র দান করিলেন £ 
এই নিত্য মন্ত্র তুমি করহ গ্রহণ । 


স্মরণ করিলে হবে রাধিকা দর্শন ॥ 
তখন কৃষ্দাস নৃপুর আনিতে গিয়া দেখিলেন যে নৃপুরের স্পর্শে তাহার লৌহময় খুরপাটিও 
স্ব্ণময় হইয়াছে । তিনি নূপুর মস্তকে তুলিয়া আনিলে মন্তকেও নৃপুর-চুড়ার তিলক অস্কিত 
হয় এবং ললিতাই তাহাকে শ্ঠামানন্ন-আখ্যা দিয়া যান। কিন্তু স্তামানন্দ খুরপ1 লুকাইতে 
ন| পারায় জীব সমস্ত অবগত হইয়া! ললিতার আজ্ঞান্ুযায়ী তীহাকে প্রকৃত বিষয় গোপন 


করিতে বলিলেন £ 
গুরু কৃপা হৈল বলি লোকেরে কহিবে ॥*..*." 


গুরুকুপা--গ্তামানন্দ' নাম প্রকাশিল ॥ 
তিলকের নাম রাখিলেন শ্যামানন্দী ৷ 
সকলেই বুঝিলেন, জীব কর্তৃক পুনদাক্ষিত কৃষদাস নব-তিলক ধারণ ও নব-নাম গ্রহণ 
করিয়াছেন । হৃদয়ানন্দের নিকট সংবাদ পৌছাইলে নানাবিধ কার্য-কলাপের পর তিনি 
কুদ্ধচিত্তে দ্বাদশ-গোপাল ও চৌষট-মহাস্তকে বুন্দাবনে আনিয়। জীব-শ্তামানন্দের বিরুদ্ধে 
প্রচণ্ড অভিযোগ উথাপন করিলেন এবং জীবার্দিকে প্রথমে মিথ্যার আশ্রয় লইতে 
হইলেও শেষে ললিতার মধ্যস্থতায় রাধিকা গৌরীদাসকে ( পরলোকগত ) পাঠাইলে 
তাহাদেরই জয় হইল। জমবেত বৈষ্ণববৃন্দ কর্তৃক শ্ঠামানন্দের তিলক-চিহু ধুইয়া মুছিয়! 
ফেলিবার চেষ্ট। ব্যর্থ হইল এবং শ্ঠামানন্দ একমাত্র হৃদয়ানন্দেরই শিল্তরূপে পরিগণিত 
থাকিলেন। শ্যামানন্দকে আরও কিছু ছুর্ভোগ ভূগিতে হহয়াছিল। কিন্তু শেষ পসত 
হাদয়ানন্দ তাহাকে কোলে তুলিয়া লইতে বাধ্য হন। 


শপ 


(১৬) স্ঠা. প্র.) প্র.) স্)!. বি. ; অ. লী.--২৫শ. পূ. পৃ. ১২০ ২৩ 


ঈ্‌ 


শ্যামানন্দ ৬৩৯ 


উক্ত তিনখানি গ্রন্থ ছাড়া অন্যাত্র ইহার বিশেষ জমর্থন নাই। নরহরির একটি পদে 
কেবল লিখিত হইয়াছে১৭ ষে শ্ঠামানন্দ '“বৃন্দাবনে নব নিকুপ্জে রাইর নূপুর” প্রাপ্ত হন। 
€ প্রমবিলাসে'র ব্ণনার সহিত ইহা সংগতিসম্পন্ন । কিন্তু “অভিরামলীলামৃত"-গ্রন্থখানি 
একটি আজগুবি ঘটনার সংগ্রহশালা । আবার কৃষ্চরণদাস-বিরচিত "শ্যামানন্মবিলাস, 
্রস্থখানিকেও তত্প্রণীত শ্ঠামানন্দপ্রকাশ গ্রন্থের অন্তএকটি সংস্করণ বলা চলে, এবং 
শ্ামানন্দপ্রকাশ' অনেক পরবন্তিকালে লিখিত। এই সমস্ত গ্রন্থের বর্ণনা যে “গ্রেম- 
বিলাসে'র ব্্ণনার কল্পনারঞ্জিত পরিবর্ধনমাত্র তাহাতে জন্দেহ নাই। কিন্তু যে-“প্রেম- 
বিলাসে”র বর্ণনা অবলম্বনে উক্ত গ্রন্থের লেখকগণ এইভাবে শ্তামানন্দের গুরুপ্রোহ এবং 
হৃদয়ানন্দের প্রচণ্ড বিক্ষোভকে পল্লবিত করিতে চাহিয়াছেন, সেই “প্রমবিলাসে'র 
লেখকই লিখিতেছেন১৮ যে নৃপুর-প্রাপ্তির পূর্বে জীব দুংখী-কৃষ্ণদ্বাসকে বলিলেন £ 
শুন ওহে কৃষ্দাস কর্তব্যাকর্তব্য । 
হাদয়চৈতচ্যদাস গুরু সে অবশ্য | 
কৃষ্ষমন্ত্রদীতা। তিহ ভার কৃপ! হৈতে । 
এই সব প্রাপ্তি ভার কপার সহিতে ॥ 
তাতে অপরাধ হৈলে সব যায় ক্ষয়। 
এই মোর বাক্য তুমি রাখিবে হাদয় ॥। 
“ভক্তিরত্বাকর হইতেও জান] যায় ১৯ যে শ্তামানন্দ 
'্রীগুরু শ্রীহ্ৃদয় চৈতন্কপ্রভৃ--বলি' 
যমুনার তারে সদ। নাচে বাহু তুলি ॥। 
এবং শ্রীন্তাম!ননের ভক্তিরীত চমৎকার । 
মধ্যে মধ্যে এন্থিক পাঠান সমাচার ॥। 
স্বয়ং হৃদয়-চৈতন্যও 
শ্রীজীব গোস্বামীরে লিখয়ে পত্রীদ্বারে ৷ 
দুঃখী কৃষ্দাস শিষ্তে পিল তোমারে ॥ 
এবং গ্যামানন্দে কহিয়! পাঠান নিরন্তর । 
শ্রীজীবে জানিবে তুমি আমার সে সর ॥| 
*নরোত্বমবিলাসে'ও লেখক জানাইতেছেন ২০ যে শ্রামানন্দ বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া 
আসিলে হাদয়ানন্দই শ্তামানন্দ সম্বন্ধে এক ব্যক্তিকে বলিয়াছিলেন ঃ 


নিজ মনোবৃত্তি মোরে লিখি পাঠাইল। 
রী তার আতি দেখি তারে তৈছে আজ্ঞা দিল ॥ 


(১৭) ভ. র.-১৫।১*০৬ (১৮) ১২শ. বি. পৃ. ১৫৫ (১৯) ৬৫৬ ; ৬৪৯ (২০) ৩য়, বি. পৃ. ৩৭ 


৬৩৪০ চৈতন্য-পরিকর 


নিকুঞ্জ সেবায় রত হৈল অনিবার । 

পাইল হুখ 'শ্যামানন্দ' নাম হৈল তার ॥ 

বৃুন্দাবনে সকলেই অতি কৃপা কৈলা। 

এথাতে আসিব পূর্বে পত্রী পাঠাইলা | 

নিতাই চৈতন্য কূপ! করি তার দ্বারে । 

যে কার্ধ সাধিবে তাহা ব্যাঁপিবে সংসারে || 

মোর প্রিয় শিষ্য সেই কহিলু' তোমায় । 
এইস্থলে শ্ামানন্দের কোন এক বিশেষ অভিলাষের কথা গ্যোতিত হইলেও গুরু- 
শিষ্তের মধ্যে কোন বিবাদ, ছন্ঘ বা মনোমালিন্যের কথা নাই। অন্ত কোন গ্রন্থের ঘবারাও 
বিবাদের কথ! স্বীকৃত হয় নাই। 'রসিকমঙ্গলে”ও উহার অমর্থন পাওয়া যায় না। তবে 
বুন্দাংন আসিবার পর শ্ঠামানন্দের জীবনে' যে এক আমূল পরিবর্তন ঘটিয়া যায় এবং 
শ্রীজীবের বৃহত্তর প্রতিভায় উদ্দীপ্ত হইয়া তিনি যে এক নবজীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। 

্যানানন্দ জীবকর্তৃক সুশিক্ষিত হন এবং বুন্দাবন-মথুরার মন্দির বিগ্রহ ও জমাধিক্ষেত্র ” 
প্রভৃতি পরিদর্শন করেন। লোকনাথ, ভূগ্ গোপাল-ভট্ট, রঘুনাথদাস প্রভৃতি সকলের 
সহিতও তাহার ঘনিষ্ঠতা জন্মায়। “ভক্তিরত্বাকরে' দেখা যায় যে শ্রীনিবাসাির গোঁড়- 
গমনের পূর্বেই জীব-গোস্বামী শ্রীনিবাস ও নরোত্তমকে রাধব-গোস্বামীর সহিত বৃন্দাবন- 
পরিক্রমায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। পরিক্রমাকালে শ্ঠামানন্দকে তাহাদের সহিত দেখা যায় 
না। তাহাতে মনে হয় যে শ্তামানন্দ হয়ত তখনও পযন্ত বুন্দাবনে পৌঁছান নাই। কিংবা 
পৌছাইলেও তিনি ছিলেন নবাগত । কিন্তু শ্রীনিবাস ও নরোত্বমকে গোন্বামিগ্রন্থ সহ গৌড়ে 
প্রেরণকালে জীব-গোন্বামী তাহাদের হস্তেই শ্যামানন্দের ভারার্পণ করিয়া তাহাকেও 
গোৌঁড়াভিমুখে প্রেরণ করেন 1২১ 
বিষুপুর-অঞ্চলে গ্রন্থসমূহ অপহৃত হইলে শ্রীনিবাসের আদেশক্রমে নরোত্বম এবং 

শ্তামানন্দ খেতুরিতে চলিয়া যান। তারপর খেতুরিতে গ্রন্থ-প্রাপ্তির শুভ সংবাদ পৌঁছাইবার 
কিছুকাল পরে শ্ঠামানন্দ খেতুরি ত্যাগ করিয়া যান। রাজা-সম্ভোষ-দত পন্মাবতী পর্যস্ত 
গিয়া তাহার প্রত্যুদগ্মন করিলেন। শ্ঠামানন্দ তখন নবদ্বীপ হইয়া অদ্বিকায় পৌঁছাইলে২২ 
হৃদয়-চৈতহ্য তাহাকে সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন। কিছুদিন পরে শ্ঠামানন্দ 
উৎকলে চলিয়া গেলেন। 'ভক্তিরত্বাকর'-প্রণেত। বলেন যে তিনি সর্বপ্রথম দণ্ডেশ্বর এবং 
তাহার পরেই ধারেন্দায় গমন করেন এবং “নরোত্তমবিলাস"-গ্রন্থে তিনি জানাইতেছেন ফে 
তিনি এইবার উৎকলে গিয়াই রসিকানন্ন প্রভৃতি বহু শিশ্যকে মন্ত্রদীক্ষা দান করেন। 


(২১) ভ্রঁ--প্রীনিবাস (২২) ন. বি. ওয়. বি" পৃ. ৩৭) ভ* র.--918৬৮ 


শ্যামানন্দ ৬৪১ 


আবার “ভক্তিরত্বাকর-গ্রন্থের একেবারে শেষ-তরঙ্গে গিয়' গ্রস্থকার বিচ্ছিন্ভাবে শ্যামানন্দ 
সম্বন্ধে বপূর্বঘটিত বিষয়ের বিবরণ প্রদান-প্রসঙ্গে বলিতেছেন যে শ্যামানন্দ পুরে ব্রজ হইতে 
গৌঁড়মণ্ডলে আসিবার পর পুনরায় অন্বিকা' হইতে উৎকলের দণ্ডেশ্বর-ধারেন্া হইয়া রসিক- 
মুরারির আবাস-স্থল রয়নী-গ্রামে গিয়া পৌছান। তথা হইতে তিনি ঘণ্টশিলায় গিয়া 
রসিক-মুরারিকে দীক্ষাদান করেন এবং পুনরায় মুরারি সহ রয়নীতে আসিয়া দামোদর২৩ 
প্রভৃতি বহু ব্যক্তিকে দীক্ষিত করেন। তারপর তিনি বলরামপুর হইয়া ধারেন্দায় গেলে 
রাধানন্দ, পুকুযোত্তম, মনোহর, চিন্তা মণি, বলভত্র,২৪ জগদীশ্বর, উদ্ধব, অক্র,র, মধুন্থদন২৫, 
গোবিন্দ, জগন্নাথ, গদাধর, হুন্দরানন্দ,২৬ ও রাধামোহন প্রভৃতি ভক্ত তাহার নিকট 
দীক্ষাগ্রহণ করিলেন। ক্রমে তিনি হৃসিংহপুর ও গোপীবল্লভপুর গ্রামকেও (প্রেম-বন্যায় 
নিমজ্জিত করেন এবং গোপীবল্পভপুরে রসিকানন্দের উপর গোবিন্ব-সেবার ভার অর্পণ 
করিয়া তাহাকে পাষণ্ী-উদ্ধারের আজ্ঞা-গ্রদ্দান করেন। এইভাবে তিনি ভক্তবুন্দ সহ 
বহু স্থান পরিভ্রমণ করিলেন। একবার তিনি এক হুষ্টব্ক্তি প্রেরিত হস্তীকেও বশীভূত 
করিয়। দুষ্ট-যবনকে পধন্ত প্রভাবিত করিয়াছিলেন । 

কিন্তু “ভক্তিরত্বাকরে” বণিত উপরোক্ত ঘটনাগুলির মধ্যে কোনও পারম্পর্য রক্ষিত হয় 
নাই। উৎকলে শ্ঠামানন্দের শিষ্য-করণ প্রভৃতি বৃত্তান্ত সন্বন্ধে 'প্রেমবিলাসে'র মধ্যেও 
কোন ধারাবাহিকতা দৃষ্ট হয় না । “ভক্তিরত্াকর, ও “নরোত্মবিলাস* হইতে জানা যায় 
যে শ্যামানন্দের খেতুরি-ত্যাগের কিছুকাল পরেই নরোত্তম নীলাচলে গিয় সেইস্থান হইতে 
প্রত্যবর্তনকালে নৃসিংহপুরে আসিয়া শ্যামানন্দকে নীলাচলে যাইবার জন্য নির্দেশ দান 
করিয়াছিলেন এবং নরোত্তম চলিয়া আসিলেই শ্যামানন্দও নীলাচলে গমন করেন। এদিকে 
শ্রীনিবাস-আচার্য বিষ্ণুপুর হইতে যাজিগ্রামে আসিয়! অল্পকাল মধ্যে বুন্দাবনে গমন করিলে 
সেইস্থানেই কিছুর্দিন পরে তাহার সহিত শ্যামানন্দের সাক্ষাৎ ঘটে এবং রামচন্দ্র-কবিরাজ সহ 
শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবতনের সময় শ্যামানন্দ তাহার সহিত বিষুপুরে আসিয়া 
রাজা-হাম্বীর কর্তৃক বিশেষভাবে আপ্যায়িত হইবার পর উৎকলে চলিয়া যান। ইহার 
কিছুকাল পরে খেতুরিতে মহামহোৎসবকালে তিনি পুনরায় সেইস্থানে আসিয়া উৎসবাহ্ষ্ঠানে 
বিশেষ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তারপর তিনি উৎসবাস্তে শ্রীনিবাসের সহিত যাজিগ্রামে 
পৌছান এবং এবং সেখান হইতে গৌড়ের বিভিন্স্থান পরিদর্শন করিয়া উৎকলে যান। 


(২৩) ইহার প্রসঙ্গ পরেও উত্থাপিত হইবে । (২৪) প্র বি.-এ (২০শ. বি”, পৃ. ৩৫৮৫৯) সম্ভবত 
ইনিই রামভদ্র বা বীরভত্র | (২৫) ভ. র-এ মধুবন থাকিলেও প্রে, বি.-এ (২*শ* বি. পৃ" ৩৫৯) ইহাকে 
মধুনুদন বলা হইয়াছে । (২৬) ভ. র-এ ইনি আনন্দগানন, কিন্ত প্রে* বি.-এ (২*শ. বি", পৃ, ৩৫৮) 
হুদরানন্া। 

৪১ 


৬৪২ চৈতন্য-পরিকর 


'নরোত্তমবিলাস+কার বলেন খেতুরিতে শ্যামানন্দের সহিত হৃদয়ানন্দের সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল 
এবং তিনি বিদায়কালে তাহাকে শ্রীনিবাসের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। “প্রেমবিলাসে*ও 
শ্যামানন্দের খেতুরি-মহামহোৎসবে যোগদানের কথ! বর্ধিত হইয়াছে এবং গ্রস্থকার-মতে২৭ 
তিনি আরও দুই একবার খেতুরিতে গিয়া উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন, এমনকি 
খেতুরিতে যেইবার মহাসভার অধিবেশন ঘটে সেইবারও তিনি তাহার শিষ্য রসিকাদি সহ 
সেই মহাসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। 

কিন্তু শ্যামানন্দের এই গৌড়, নীলাচল ও বৃন্দাবন সম্পঞ্কিত ঘটনাবলীর' সহিত তাহার 
পূর্বোল্লেধিত উৎকল সম্বন্ধীয় ঘটনাবলীর কোনও কালসামঞ্জস্ত নাই। প্রথমবারে বৃন্দাবন 
হইতে কফিরিয়াই তিনি বংগোৎকল-সীমাস্তে ভক্তিধর্ম-প্রচারার্থ বিশেষভাবে তৎপর 
হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই কর্মসাধনার কোন্‌ পর্যায়ে যে তাহার সহিত: নৃসিংহপুরে 
নরোত্বমের সাক্ষাৎ ঘটে এবং তিনি নীলাচল, বৃন্দাবন, খেতুরি প্রভৃতি স্থানে গমন 
করেন তাহার বিষয় কিছুই জানা যায় না। তবে তিনি যে প্রথমবার বৃন্দাবন হইতে 
প্রত্যাবর্নের পরেই রসিকানন্দকে দীক্ষা্দীন করেন, নরহরি-প্রদত্ত এই বিবরণ অসত্য 
নহে। €প্রেমবিলাসে'র বিভিন্ন বর্ণনা২৮ হইতে এই সম্বন্ধে সন্দেহ দূরীভূত হইতে 
পারে। গ্রন্থকার একস্থলে জানাইতেছেন যে বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া শ্যামানন্দ গড়েরহাট 
(খেতুরি ) হইয়া অগ্বিকায় আসিয়া হাদয়-চৈতন্তের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং 
তাহার পর স্বীয় জন্মস্থান ধারেন্দা-গ্রামে গিয়া অন্যান্য পাযণ্ী-বুন্দসহ সেরখা 
নামক এক দুরস্ত পাঠানকে উদ্ধার করেন। ধারেন্দা হইতে তিনি রয্ননীগ্রামে গিয়া 
অচ্যুতানন্দ-পুত্র রসিক ও মুরারিকে কৃপাদান করেন এবং তাহারপর তিনি বলরামপুর 
নৃসিংহপুর ও গোপীবল্লভপুর প্রভৃতি স্থানে ধর্মপ্রচার করিতে থাকেন। দামোদর নামক 
এক বৈদাস্তিক মহাষোগী এই গোপীবল্পভপুরেই শ্যামানন্দ কর্তৃক পরাস্ত হইয়! তাহার 
নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ইনিই “ভক্তিরত্বাকরে” বণিত পূর্বোক্ত দামোদর । 

এইস্থলে শ্যামানন্দের দ্বিতীয়বার বুন্দাবন-গমনের কাল সম্বন্ধে কোন কথাই উল্লেখিত 
হয় নাই। সুতরাং এই সম্বন্ধীয় ঘটনার ক্রমানুধাবন প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠে। আবার 
'রসিকমঙ্গলে'র বর্ণনায়২৯ দৃষ্ট হয় যে শ্যামানন্দ প্রথমবার বৃন্বাবন হইতে প্রত্যাবতনের পর 
নীলাচল গমন করেন ; তাহার পরেই তিনি বুন্দাবনে যান, এবং দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন হইতে 
ফিরিয়া দীক্ষাদদান বা ধর্মপ্রচার আরম্ভ করেন। পরে তিনি আরও একবার নীলাচল 
এবং তাহার পরে তৃতীয়বারের জন্ত বৃন্দাবন গমন করেন। কিন্তু খুব সম্ভবত ইহাই তাহার 


(২৭) ১৯শ. বি. পৃ. ৩২৯, ৩৩৭ (২৮) ১৭শ. বি., পৃ. ২৪৬-৪৭; ১৯শ. বি. পৃ. ৩০১-৪ (২৯) পু: 
(২), পৃ. ১২ 3 পুং (১৪-১৫), পৃণ৫৩-৫৭ $ দ" (১), পৃ ৬৩ 


শ্যামানম্দ ৬৪৩ 


ছিতীয়বার বুন্দাবন-গমন | .কারণ গ্রন্থ-বণিত প্রথম ছুইবার গমনের মধ্যে কোনও কাল- 
ব্যবধান দৃষ্ট হয় না এবং তাহা! অন্ান্ত গ্রস্থেরও বর্ণনাঁবিরুদ্ধ। 'রসিকমঙ্গল' হইতে 
অবশ্য শ্যামানন্দের উৎকল-সম্পকিত অন্ান্ত কর্মবিধি ও ধর্মপ্রচার সম্বন্ধে বিশেষভাবে 
জানিতে পারা যায়। “ভক্তিরত্বাকরে*র পুর্বোদ্ধ'ত বিবরণ ছাড়া 'প্রেমবিলাসে*ও এই 
সম্বন্ধে কিছু কিছু বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে 'রসিকমঙগলে*র বিবরণই 
বিস্তুততর। গুরু-রসিকান্দের জীবনবৃত্বান্ত-বর্ণনা গ্রস্থকারের মূল উদ্দেশ্য হইলেও ইহা 
হইতে শ্যামানন্দ ও তংশিষ্য রসিকানন্দ প্রভৃতি সম্বন্ধে নিয়লিখিত অতিরিক্ত বিবরণগুলিও 
পাওয়া যায় ।-- 
উড়িষ্যার অন্তর্গত মল্লভূষিতে নুবর্ণরেখ! নদীর তীরে এবং ডোলঙ্গ নদীর নিকটবর্তা 
রউনি বারয্ননী গ্রামে রসিকানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। তাহার জন্মের কিছুকাল পূর্বে 
হলধর নামক এক ব্যক্তি যবন-গীড়নে উত্যক্ত হইয়া কটক হইতে আসিয়া এই স্থানে 
গোপী-মগুলের গৃহে বাস করিতে থাকেন। সেই সময় এইস্থানের “অধিপতি অচ্যুত 
মহাশয় একদিন গোপী-মগুলের গৃহে হাজির হন। অচ্যুত ইতিপুর্বে কয়েকটি (ছুই 
চারি”) বিবাহ করিলেও হলধরের সুরূপা কন্যা ভবানীর পাণিপ্রার্থী হন এবং উভয়ের শুভ- 
পরিণয় ঘটিলে ১৫১৯২ শকের কাত্তিক মাসে ভবানীর গর্ভে রসিকানন্দ জন্মলাভ করেন। 
বাল্যকালে হরি-দুবের নিকট ভাগবত ও রূপ-গোস্বামীর গ্রস্থাদি পাঠ করিয়া র্িকানন্দের 
হৃদয়ে ভক্তিভাব অস্কুরিত হয়। মুরারির যৌবনারভ্তে হিজলী-মগুলের অধিকারী 
বিভীষণ-মহাপাত্রের ভ্রাতু্পুত্র ও সর্দাশিব-ভ্রাতা বলভন্রদাস সে দেশের রাজ-আজ্জায় 
“কড়কড়ি লইয়। “মেদিনীপুরেতে পাতসাহ স্ুবা স্থানে, গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু 
বাকী লক্ষ টাকা হিজলী-মগুলে রাখিয়া যাওয়ায় সব! তাহাকে বন্দী করেন। সুবার 
নিকট অচ্যুতের যথেষ্ট খাতির ছিল। এই সংবাদে অচ্যুত গিয়া তাহাকে নিজের 
দায়িত্বে ছাড়াইয়া আনিলে বলভন্ত্র অচ্যুতের গৃহে আসিয়া রসিককে দেখিয়া আকৃষ্ট হন। 
তাহার প্রস্তাবে বলভদ্র-কন্ঠা। ইচ্ছাদেইর সহিত রসিক-মুরারির শুভ পরিণয় ঘটে । 
এই স্থলে লক্ষণীয় যে রসিক এবং মুরারি একই ব্যক্তি হিসাবে বর্ণিত হইয়াছেন। 

শ্যামানন্দের শিল্প-বর্ণনা প্রসঙ্গে “প্রমবিলাসে' লিখিত হুইয়াছে৩০ £ 

শ্রেষ্ঠ শাখা রসিকানন্দ আর শ্রীমুরারি | 

যার যশোগুপাসার উৎকল দেশ ভরি ॥। 

এই ছুই বিপ্রের বনিত! ছুইজনে। 

শ্যামানন্দ শিষ্য কৈল! আনন্দিত মনে ॥ 


(৩) হল, বি., প্‌ ৬৫৮ 


৬৪৪ চৈততন্ত-পরিকর 


রসিকান্দের পত্বী মালতী তার নাম । 
মুরারির পত্বী শচীরাণা অভিধান || 
অন্থান্র৩১ রসিক মুক্লারি নামে তার পুত্রবয় । 
শামানন্দ তাহে কূপ! কৈল। অতিশয় | 
নরহরি-চক্রবতীও লিখিতেছেন £ 
শ্রীরসিকানন্দ শ্রীমুরারি নামদ্বয় |! 
'রসিক-মুরারি' নাম প্রসিদ্ধ লোকেতে। ্‌ 
নরহরি সম্ভবত “প্রেমবিলাসে'র দারা প্রভাবিত হইয়া থাকিবেন।৩২ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
তৎপ্রদ্নত্ত বিবরণ হইতে উভয়কে পৃথক ব্যক্তি বলিয়! বুঝিতে পারা যায় না॥ মুরারির পত্তী 
শচীরাণীর নাম তাহার গ্রন্থে নাই। তিনি বলিতেছেন 'মুবারির ভাষা ইচ্ছাদেই গুণবতী |, 
'সিকমজলে' কিন্তু রসিক ও মুরারিকে কোথাও পৃথক ব্যক্তি বল হয় নাই। এই গ্রন্থ- 
মতেও রসিক-মুরারি বলভব্রের কন্যা ইচ্ছাদ্দেইর পাণিগ্রহণ করেন। গ্রন্থকার এক 
ব্যক্তিকেই কোথাও “রসিক এবং কোথাও বা 'মুরারি' বলিয়াছেন । 
এই গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে রসিকানন্দের সহিত শ্যামানন্দের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে 
ঘণ্টশিলায়। শ্যামানন্দ বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ঠনের পর ঘন্টশিলায় গেলে রসিকানন্দ 
তাহার দ্বারা দীক্ষিত হন এবং ঘণ্টশিল। শ)যমানন্দের একটি ভক্তিগ্রচার-কেন্দ্রে পরিণত 
হয়। কিছুদিন পরে রসিকানন্দের কন্া দৈবকী এবং পত্রী ইচ্ছাদেইও শ্যামানন্দের নিকট 
মন্্রীক্ষা৷ গ্রহণ করেন এবং তদবিধ ইচ্ছাদেইর নৃতন নামকরণ হয়--শ্যামদাসী | গ্রস্থকার- 
মতে এই সময় শ্যামানন্দ নীলাচল হইয়া ব্রজধামে গমন করেন। খুব সম্ভবত ইহাই 
ভক্তিরত্বাকর'কথিত শ্যামানন্দের দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন-গমন। ষাহাহউক, যাত্রাকালে 
রূসিক শ্যামানন্দের সহিত চাকলিয়া পযন্ত গিয়া দামোদরদাস-গোসশাইর গৃহে উঠিলে 
দামোদরও তাহার দুই পত্বী এবং মাতাসহ শ্যামানন্দের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন। 
এইরূপে শ্যামানন্দ তাহার দুইজন প্রধান শিষ্যকে দীক্ষিত করিলেন । 
পূর্বে নেত্রানন্দ কিশোর হরিদাস থাতা। 
তবে রসিক দামোদর জগতে বিখ্যাতা। ॥ 
ধপ্রেমবিলাস'- ও “ভক্তিরত্বাকর-মতে দামোদর পূর্বে 'যোগাভ্যাসী” ছিলেন৩৩ এবং 
কিশোর মুরারি দামোদরাদি সহিতে । 
মহামহোৎসব কৈল ধারেন্দা গ্রামেতে । 
“রসিক্ম্গলে*র বর্ণনা-অন্ুযাক়্ী, শ্যামানন্দ বুন্দাবনে চলিয়! গেলে রসিকানন্দ শ্যামদাসীকে 
লইয়৷ বিভির স্থান পরিভ্রমণান্তে একদিন শ্যামদাসীকে তনিয্বা-গ্ামস্থ অনস্তের গৃহে রাখিয়া 


টিউব টির । 
(৩১) ১৯শ' বি. পৃ. ৩০৩ (৩২) ভ. র.৮-১৫।২৭ (৩৩) ২*শ. বি. পৃ. ৩৫৮) ভ. র.-১৫।৫৫ 


শযামানন্দ ৬৪৫ 


পূর্ব-কথামত একাকী মথুরায় গিয়া শ্যামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং বিভিন্ন স্থান 
পরিভ্রমণ করিবার পর তিনি তাহার সহিত বন-পথে উৎকলে গ্রত্যাবত'ন করেন। 

এইবার রপিকানন্দ শ্যামদাসী সহ বৈষ্ণবসেবা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং 
বিভিন্ন ব্যক্তির ভোজনাবশেষ গ্রহণ করায় তাহাদ্দের জাতিকুলমান বিনষ্ট হইল । এই- 
ভাবে তাহারা কাশীপুরে পৌছাইলেন। রসিকের জোষ্টভ্রাতা কাশীনাথদাস পূর্বে সেই 
গ্রামে গিয়া নিজ নামানুযায়ী গ্রামের নামকরণ করিয়াছিলেন। “দৈবে রাজ্য অধিপতিও 
আপন ইচ্ছায় কানীপুরে আসিয়া গৃহনির্ষাণ করিয়াছিলেন । তাহার হস্তক্ষেপে গ্রামটি 
ক্রমে শোভাময় হইয়] উঠিল এবং রসিকানন্দ তাহার বন্ধুবান্ধবকে লইয়া সেই গ্রামে বাস 
করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ভ্জ-রাজ। তাহার বহুকালের দেবতাকে লইয়া 
চলিয়া গেলে রসিক স্বয়ং রাজসমীপে গিয়! বিগ্রহ ফিরাইয়া আনিলেন। পরে শ্ঠামানম্দ 
সেইগ্রামে আসিলে তিনি বিগ্রহের নামকরণ করেন "গোপীবল্লভ রায়” এবং অনুযায়ী 
গ্রামটও গোণীবল্লভপুর নামে খ্যাত হয়। ইহার পর রসিকানন্দ শ্যামদবাসীর উপর 
বিগ্রহ-সেবার ভারার্পন করিয়া গুরুর আদেশে ধর্মপ্রচারার্থ বিভি্স্থানে ভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন । ধারেন্দা গ্রামের দুর্জন ও মহাপাষণ্ড ভীম-শীরিকরও তাহার দ্বার! দীক্ষিত 
হইলেন । 

এদিকে শ্যামানন্দ বড়-বলরামপুরে আসিয়া রসিককে ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং 
বড়কোলা গ্রামে পঞ্চমদোলের আয়োজন করিলেন । খুব ঘটা করিয়া উত্সব অনুষ্টিত 
হইল এবং মেদিনীপুরের স্ুবাও উত্সবে যোগদান করিয়াছিলেন। দেশের যবন-রাজ। 
উৎসব দেখিয়। শ্যামানন্দকে মেদিনীপুরের আলমগঞ্জে লইয়া গিয়া মহোৎসব করিলেন। 
এই দুইটি উৎসব উপলক্ষে বহু ব্যক্তি শ্যামানন্দের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন। ইহার পর 
ভীম-শীরিকর প্রভৃতি ভক্তের দ্বারা বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া শ্যামানন্দ বড়বলরামপুর- 
গ্রামবাসী জগন্নাথের কন্া শ্যামপ্রিয়ার পাণিগ্রহণ করিয়া তাহাকে ধারেন্দায় পাঠাইয়া 
দিলেন এবং নিজে কিছুদিন চিন্তামণি নামক এক ব্যক্তির গৃহে অতিবাহিত করিবার পর 
রাধানগরে গিয়া একাটি গৃহনির্মাণ করাইলেন। ইতিমধ্যে রসিকানন্দেরও কয়েকটি পুত্র 
সম্তান জন্মে। ছয় বৎসরে ছয়টি পুত্র জন্মায় । কিন্তু গ্রথম তিনটি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 
শেষ তিনজনের নামকরণ হয়-_“রাধানন্দ, কৃষ্গতি ও রাধকৃষদাস' ৷ সম্ভবত এই রাধানন্দ 
পদ্দকর্তা ছিলেন । রাধানন্দ-ভণিতায় একটি ব্রজবুলি পদও পাওয়া যায় ।৩৪ 

শ্যামানন্দ এবং রসিকাদি ক্রমে সমগ্র অঞ্চল মাতাইয়! তুলিলেন। একবার তাহারা 


৬৪৬ চৈতন্য-পরিকর 


হাদয়ানন্দকেও ধারেন্দায় আনাইয়াছিলেন। তাহার বিদায়কালে শ্যামানন্৷ প্রত্যুদ্গমন করিতে 
গিয়া রসময় নামক এক ব্যক্তির গৃহে কিছুকাল থাকিয়া! যান। তারপর তিনি রসিকানন্দ সহ 
নৈহাটার অঙ্জ্নী নামক ভক্তের গৃহে গিয়া মহোৎসব উপলক্ষে বু ব্যক্তিকে দীক্ষিত করেন 
এবং উৎসবাস্তে অর্জুনীর পুত্র শ্ামদাস প্রভৃতিকে লইয়া কাশীয়াড়ী ও ঝাটিয়াড়া হইয়া 
মথুরায় চলিয়া যান। ইহার পর ভীমধন নামক এক ভূঞ্যা তাহার দ্বার অন্ুগৃহীত হন এবং 
ভীমধন তাহাকে গোবিন্দপুর নামক একটি গ্রাম দান করেন। সেই গ্রামে শ্যামানন্দের 
জন্য একটি গৃহ নিমিত হইলে তিনি সেই স্থানে বাস করিতে থাকেন এবং 

শ্যামপ্রিয় ঠাকুরাণী আসিল তথায় । 

গোৌরাঙ্গদাসী ঠাকুরাণী যমুনা সবায় ॥ 
কিন্তু শ্যামানন্দ গোবিন্দপুরে বাদ করিতে থাকিলেও তিনি রপিকানন্দের উপর উৎকলের 
রাজাপ্রজা-নিবিশেষে সকলেরই দীক্ষার ভার প্রদান করিয়াছিলেন । তদনুযায়ী র্সিকানন্দ 
উৎকলের রাজগড়ে গিয়া রাজা-বৈ্যনাথ-ভঙ্জ, তাহার দুই ভ্রাতা এবং অন্যান্য বহু ব্যক্তিকে 
দীক্ষিত করিলেন । রাজভ্রাতৃত্রয় গুরু কর্তৃক গরভাবিত হইয়া তদাজ্ঞায় রাজ্য হইতে 
জীবহত্য। নিষিদ্ধ করিয়! দিলেন ৷ ইহার পর শ্যামানন্দ রসিককে লইয়া নৃর্সিংহ বা নরসিংহ- 
পুরের মহাপাষণ্ড ভূঞ্যা উদ্দগু-রায়কে দীক্ষিত করিয়৷ সেই স্থানে মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান 
করিলেন এবং তথা হইতে কাশীয়াড়িতে গিয়! শ্যামরায়-বিগ্রহ প্রকাশ করিলেন । এই 
বিগ্রহ-প্রকাশ উপলক্ষে পুরুযোত্তম, দামোদর, মথুরাদাস, হাড়-ঘোষ-মহাপাত্র দ্বিজ-হরিদাস 
প্রভৃতি ভক্ত দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কাশীয়াড়ি হইতে শ্যামানন্দ ধারেন্দায় আসিয়া 
“নেত্রানন্দ কিশোর ঠাকুর হরিদাস ভীম শীরিকর রসময় বংশীদাস” ও চিন্তামণি প্রভৃতির 
সহিত পরামর্শ করিয়া সুবর্ণরেধা তীরবর্তী গোপীবল্লভপুরে “মহারাস যাত্রা, আরম্ভ করিলেন । 
উৎসব উপলক্ষে তিনি 

ঞহদয়ানন্দেরে আনাইলা বতনে || 

আউলিয়। ঠাকুর সে আইল কৌতুকে । 

বিছাৎমাল! ঠাকুরাণী লক্ষ্মীর রূপে ॥। 

ঠাকুর সুবলদাস বড় মহাজন । 

জগত্বলগ সঙ্গে করেন নতর্ন | 

শ্যাম মথুরাণাস বায়েন বলত । 

হদয়ানন্দের সঙ্গে নিজ ভূত্য সব ! 

বড় বলরাম দাস ঠাকুর আইল! । 

নিত্যানন্দ পুত্র পৌত্র আনি প্রকাশিল1"॥ 

অধৈতের পুত্র পৌত্র সব আগমন । 

দ্বাদশ গোপালের শিষ্য গ্রশিষ্ুগণ |1.****, 


শ্যামান্দ. ৬৪৭ 


রাষদাস ঠাকুর বৈরাগী কৃষ্দাস। 
্রীপ্রসাদ দ।স ঠাকুর জগন্নাথ দাস ।। 

উৎসব মহাসমারোহে অন্থষ্ঠিত হইয়াছিল। 

কিছুকাল পরে বাণপুরের আহম্মদবেগ সুবা অত্যন্ত ছূ্দীস্ত হইয়া উঠিলে রসিকানন্দ 
তাহার সম্মুথধ একটি মন্ত-হস্তীকে বশীভূত করিয় স্থুবাকে দীক্ষার্দীন করিলেন । সেই 
ৃষ্টান্তে আরও অনেকানেক ব্যক্তি রপসিকানন্দের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিলেন। তারপর 
তিনি গোপীবল্পভপুরে গোবিন্দ-বিগ্রহ স্থাপন করিলে শ্যামানন্দ তাহাকে লইয়। ঘণ্টশিলায় 
যান। সেইস্থানের রাজ! শ্যামানন্দকে একটি গ্রাম দান করিলে গ্রামের নাম রাখা হয় 
শ্যামহন্দরপুর এবং শ্যামানন্দ শ্যামসুন্নরপুরেও গৃহ-নির্যাণ করাইলেন। পরে তিনি 
অযোধ্যা ও গোবিন্দপুর নামক স্থানেও গৃহ নির্মাণ করাইয়াছিলেন এবং সেই সমস্ত 
স্থানে তাহার তিনজন পত্থীকে লইয়া! কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। অবশ্য তৎকালে 
থুরিয়া কাশীয়াড়ি নৃসিংহপুর নারায়ণগড় প্রভৃতি স্থানেও তাহার প্রায়শই যাতায়াত চলিত 
এবং তিনি চিরকালই এইসমন্ত স্থানে ধর্মপ্রচারের জন্য বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। 

হৃদয়ানন্দের তিরোভাব সংবাদ আসিলে শ্যামানন্দ রসিকাদি ভক্তকে লইয়া! শ্যামনুন্দর- 
পুরে মহোৎসব করিয়াছিলেন। তারপর তিনি গোবিন্দপুরে যান। কিন্ত তখন দামোদর 
অস্তহিত হইয়াছেন। শ্যামানন্দ গোবিন্দপুরে অধিকারী-গোসাইর মহোৎসব শেষ করিয়া 
রসিকানন্দ সহ নৃসিংহপুরে উদ্দগু-রায়ের গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন তাহার 
শরীর ও মন দুর্বল। তিনি উক্তস্থানে চার-মাস অতিবাহিত করিয়া একদিন তাহার 
প্রধান শিষ্য রসিকানন্দের উপর উৎকলের ভার অর্পণ করিলেন। তখন তাহার 
অন্ুস্থাবস্থা। সেই অবস্থাতেই তিনি ১৫৫২ শকের আষাট়ী কৃষ্ণা প্রতিপদ তিথিতে 
দেহত্যাগ করেন 1৩৫ 

'পদকল্পতরূ'তে শ্যামানন্দ-ভণিতার কয়েকটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে । গ্রশ্থ-সম্পাকের 
মতে সেইগুলি আলোচ্য শ্যামানন্দের হওয়াও বিচিত্র নহে। কিন্তু দদুঃখী-কুষদাস*- 
ভণিতায় যে পদগুলি গ্রন্থমধ্যে উদ্ধৃত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে তিনি বলেন৩৬ যে সেইগুলি 
শ্যামানন্দের বলিয়া! “আমাদিগের বিবেচনায় তাহা সঙ্গত বোধ হয় না'। ভা. স্থকুমার সেন 
অনুমান করেন৩৭ যে “ছুঃখিনী”, পছুবী-কফ্দাস'-, দীন-কষ্দাস'- ও 'দীন-ছুখী-কষ্দাসঃ- 
ভণিতার সমস্ত পদই শ্যামানন্দ-রচিত। তিনি বলেন যে “পদকল্পতরু'ধূত “দীন-কুষ্দাস"- 
ভণিতায় ব্রজভাখা মিশ্রিত ব্রজবুলি পদটিও শ্যামানন্দের রচিত। 


(৩৫) বৈ. দি. পৃ ১১৯)-ষতে, “যযুরভঞ্জ রাজ্যে সমাদ্দার পরগণার অন্তর্গত কানপুর গ্রামে 
শ্রীশ্যামাননদ প্রভুর সমাধি বিরাজিত আছেন।” (৩৬) পৃ. ৪২ (৩৭) ন81.--0 101 


৬৪৮ চৈতন্-পরিকর 


শ্যামানন্দের তিরোভাবের পর রসিকানন্ন গোবিনদপুরে ছ্বাদশ-মহোৎ্সব সম্পর 
করিয়াছিলেন এবং “সেই হইতে দুয়াদশ কৈল পরচারে। ইহার পর রসিক কিশোর, 
চিন্তামণি প্রভৃতি ভক্তের তিরোভাবতিথি সম্পর করিয়! ধারেন্দাতে মহামহোৎসবের প্রবর্তন 
করিলেন এবং শ্যামানন্দের নিদে শাহ্ুযায়ী কর্ম-নির্বাহ করিতে লাগিলেন। শ্যামানন্দের 
আজ্ঞা ছিল £ 
২/তিন মাতা তোমার রাখিবে একঘরে । 
এবং বৃন্দাবনচন্ত্র ব্রজমোহন ঠাকুর | 
বিজয় করাবে শ্রীশামহন্দরপুর | 
কিন্ত রসিকানন্দের সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল । তূঞ্যা-উদ্দগ-রায় সগবে জানাইলেন ঃ 
হেন কেহ যোগ্য হয়, বৃন্দাবন চক্র লয়) 
পৃথিবীতে মুই সে থাকিতে । 
তখন রসিকানন্দ নানা চেষ্টার পর বিরক্ত হইয়! ব্রজবাসিবেশে ময়নায় গিয়া চন্দ্রভান্গু ও 
মুরারি নামক ভ্রাতৃদ্য়কে দীক্ষা্দান করিলেন। কিন্তু একদিন বংশীদাস আসিয়া পৌছাইলে 
তাহার প্ররুত পরিচন্ন প্রকাশিত হইয়া পড়ে এবং তিনি হিজলীতে গিয়া বহু ব্যক্তিকে 
দীক্ষিত করিয়া গোপীবল্লভপুরে ফিরিয়া! আসেন। তখন উদ্দগু-তুঁঞ্যা পরলোকগত। 
রসিকানন্দ পূর্বোক্ত তিন ঠাকুরাণীকে শ্যামনুন্দরপুরে আনয়ন করিলেন। কিন্ত 
তখন ঠাকুরানীদিগের মধ্যে কলহ চলিতেছিল। গ্রস্থকার-মতে জ্যেষ্ঠ শ্থামপ্রিয়া 
অন্যের প্ররোচনায় রসিকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন, যাহাতে রসিকানন্দ 
সেইস্থানে না আসিতে পারেন। তিনি গণ্যমান্য ব্যক্তিদ্দিগের সভায় একটি পত্র প্রকাশ 
করিতে চাহিলেন, তাহাতে তিনি যেন গৌরাঙ্গদাসীকে বিষপান করাইবার জন্য রসিকানন্দ 
কর্তৃক অন্ুরুদ্ধ হইতেছেন। কিন্তু পত্রের বিষয় বস্ত শেষপর্যন্ত রসিকানন্দের মহত্বকেই 
প্রকাশ করিয়া দেয়। রসিক সমস্ত বুঝিয়া গোপীবল্লভপুরে মহোৎসবের ব্যবস্থা করিলেন 
এবং স্টামামন্দী-গণকে শ্যামসুন্দরপুরে আসিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। 
শ্যামপ্রিয়। সম্বন্ধে আর কিছুই জানিতে পারা যায় না। ডা. সুকুমার সেন শ্যামপ্রিয়া 
/নায়ী একজন পদকর্তরার একটি পদের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে কৰি তাহার কবিতাতে 
মুরারি এবং রসিকের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিতেছেন। এই কবি যে ০৪ 
শ্যামপ্রিয়া, তাহ! সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে । 
উপরোক্ত ঘটনার পর রসিক ধর্মপ্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন । রাজা রামচন্দ্র 
ধলের পুত্র তাহার ছারা দীক্ষিত হন। পাটনার রাজ্যেও অনেকে তাহার নিকট দীক্ষা 
গ্রহণ করেন এবং তিনি কিছুকাল সেই স্থানে অতিবাহিত করেন। বাদশাহ, শাহ সুজা 
তাহার শক্তির কথা শুনিয়৷ তাহার নিকট লোক পাঠাইলে তিনি পূর্বোল্পেখিত গোপালদাস 


শ্যামানন্দ ৬৪৯ 


নামক হস্তীর সাহায্যে তাহার জন্ত চৌদ্দট হী ধরিয়। পাঠাইয়াছিলেন। তাহার পর তিনি 
নাগপুরে “শেখরভূমি' কেন্দুবিষ, বিষুগপুর, 'আই্যা! প্রভৃতি স্থানেও পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন । 
তিনি প্রতি বৎসর নীলাচলে গিয়্াও মহোৎসব করিতেন। তাছাড়া, তিনি বিভি্স্থানে 
বিভিন্ন প্রকারের উৎসবাদিরও প্রবর্তন করেন। একবার তিনি বীাশদাতে পৌছাইলে 
তাহার পায়ে একটি কাটা ফুটিয় যাওয়ায় তিনি প্রচণ্ড জরে আক্রান্ত হন। ভক্তগণ 
তাহাকে গোপীবল্লভপুরে লইয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু "নুকপালে পৌছাইলে তাহার 
অবস্থা! শোচনীয় হয় এবং শিশ্ববুন্দ তাহার আদেশ-মতে তাহাকে রেমুণায় লইয়া যান। 
সেইস্থানে পৌছাইলে ফাল্গুনের শিবচতুর্দশীর পর প্রতিপদ তিথিতে “বাষাট্ট বৎসর, 
বয়সে রসিকানন্দপ্রভূর তিরোভাব ঘটে । 

'রসিকমঙ্গল"-গ্রন্থে উপরোক্ত ঘটনাবলী বিস্তৃতভাবে বধিত হইয়াছে । কিন্তু অন্য- 
কোনও গ্রন্থে তাহার্দের সমর্থন না থাকায় সমস্ত ঘটনাগুলিই যথাযথ কিনা বুঝিবার উপায় 
নাই। 'রসিকের খুল্পতাত তুলসী ঠাকুরের আজ্ঞায় এবং শেষপযস্ত রসিকের সম্মতিক্রমে 
তৎশিস্ত গোপীজনবল্লভদাস প্রধানত রসিকানন্দের প্রশন্তিমূলক এই গ্রস্থখানি রচন। 
করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রশস্তিগুলির মধ্যে যে ভাবাতিরেক থাকিতে পারে তাহা সহজেই 
অনুমেয় । 

মণালকাস্তি ঘোষ জানাইতেছেন, “ই'হার ( রসিকানন্দের ) রচিত গ্রস্থগুলির নাম 
“অদ্বৈততত্ব,, 'উপাসনা সার সংগ্রহ' ও 'বুন্দাবন-পরিক্রম”।” রসিকাননও একজন পদকর্তা 
ছিলেন এবং তিনি ব্রজবুলি পদও রচনা করিয়াছিলেন ।৩৮ 

€প্রেমবিলাসে' রসিকানন্দ সহ শ্যামানন্দের শিশ্তবর্গের একটি তালিক। প্রদত্ত হইয়াছে। 
তাহাদের অধিকাংশের প্রসঙ্গ পুবেই উথাপিত হইয়াছে । অবশিষ্ট শিশ্বৃন্দের তালিকা 
নিয়োক্ত রূপ £-- 

কিশোরীদাস, দীনবন্ধু, নিমু-গোপ, কানাই-গোপ, হরি-গোপ, যছুনাথ, ধ্রুবানন্দ, কৃষ- 
হরিদাস, হরি-রায়, কালীনাথ, কৃষ্ণকিশোর, রামভত্র, বীরভত্র, হলধর, রাধানন্দ, নয়ন- 
ভাস্কর, গৌরীদাস, শিথিধ্বজ, গোপাল । 


(৩৮) 1385. 20, 390, 191 





পরিশিষ্ট 


প্রথম গর্যায় 
বংশীবদন 


একমাত্র 'বংশীশিক্ষা”-গ্রস্থে লিখিত হইয়াছে৯ £ 
চৌদ্দ শত যোল শকে মধু পুণিমায় । 
বংশীর প্রকটোৎসব হয়ত সন্ধ্যায় ॥ 
নদীয়ার মাঝধানে সকল লোকেতে জানে, 
কুলীয়! পাহাড় নামে স্থান। 
তথায় আনন্দ ধাম প্রীছকড়ি চট্ট নাম 
মহাতেজ। কুলীন সন্তান || 
গ্রন্থকার বলেন ষে এই ছকড়ি-চট্ট 'পাটুলীর বাস ছাড়িয়া কুলীয়ায়' আসিয়া বাস করিতে 
থাকিলে তাহার পত্বীর গর্ভে বংশীব্দন জন্মলাভ করেন। 'মুরলীবিলাস'-মতে২ সেই 
পত্বীর নাম ছিল সুনীল] । এই গ্রন্থে ছকড়িকে নবদীপবাসিরূপে বণিত করিয়৷ বল! হইয়াছে 
যে “বসস্তকালের ক্ষপা পুর্ণ চন্্রোদয়ে” বংশলীবদন ভূমিষ্ঠ হন। কিন্তু বংলীবদনের জন্ম 
তারিখ সন্বদ্ধে কোনও প্রামাণিক গ্রন্থে কোনও উল্লেখ নাই। 
বংশীদাস সম্ভবত গৌরাঙ্গের বিশেষ স্নলেহভাজন হইয়া নবধধীপলীলায় যুক্ত হইয়াছিলেন। 
কিন্তু জয়ানন্দের “চৈতন্যমঙ্গলে'র একটি তালিকার একটিমাত্র অকিঞ্চিংকর উল্লেখ ছাড়া 
প্রাচীন জীবনীকারদিগের কোন গ্রন্থ হইতেই বংশীবদন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু তথ্য সংগৃহীত 
হয় না। বহু পরবত্তিকালে লিখিত বংশীর জীবনচরিতগুলিতে লিখিত হইয়াছে যে 
বংশীবদন বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাহার পত্বীর গভে” দুইটি পুত্রসস্তান জন্মলাভ করেন? 
তাহাদের নাম রাখা হয় চৈতন্য ও মিতাই। আরও বলা হইয়াছে যে গৌরাঙ্গের সন্যাস- 
গ্রহণের পর বংশীবদন শচী-বিষ্ুপ্রিয়ার সাহাধ্যার্থে নিজেকে নানাভাবে নিয়োজিত 
করিয়াছিলেন। কিন্তু জীবনচরিতগুলির মধ্যে এতই বর্ণনা-বিভিন্নত৷ দৃষ্ট হয় যে বংশীর 
জীবন-সন্বন্বীয় বর্ধিত ঘটনাগুলির মধ্যে অত্যল্প কয়েকটিকেই নিভ'রযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করা 
চলে। 'মুরলীবিলাস'-মতে৪ মহাপ্রভুর অগ্রকট-বার্ত। শুনিয়া বংশীবদন লীলাসংবরণ 
করিয্নাছিলেন। কিন্তু 'মুরলীবিলাসে'র অন্যান্য বনু ঘটনার মত এই তথ্যটিকেও প্রামাণিক 
বলাষায় না। কারণ, 'বংশীশিক্ষা হইতে জান। যায় যে মহাপ্রভুর তিরোধানের পর 


€১) পৃ. ৬০৭ ৩) পৃ. ৩৭, ৩৯ (৩) বি. খ., পৃ, ১৪৫ (8) পৃ, ৪৭, ১৪৫ (৫) পৃ" ১৮৭৮৭ 


বংশীবদন ৬৫১ 


বংশাবদন গৌরাঙ্গ জন্ম-সম্পঞ্চিত নিশ্ব-ৃক্ষটর কাষ্ঠ হইতে গৌরাঙ্গ-মুত্তি নির্মাণ করাইয়া 
মহাসমারোহে সেই মুক্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন । তাহাছাড়া' গ্রন্থকার বলেন যে শ্রীনিবাস- 
আচাধ যখন প্রথমবার নবন্বীপে পৌঁছান, তখন বংশীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটে এবং 
বংশীবদন তাহাকে “মিশ্রের আলয়ে” লইয়া যান। 'প্রেমবিলাস+-গ্রস্থেও৬ এই ঘটনাটি 
বর্ণিত হইয়াছে এবং “তক্তিরত্বাকরে'ও ইহার বিশেষ সমর্থন আছে। সুতরাং এই বংশী- 
শ্রীনিবাস ঘটনাটি সত্য হইলেও বুঝিতে পারা যায় ষে মহাপ্রভুর তিরোভাব-বার্তা শ্রবণের 
পরক্ষণেই বংশীবদন দেহরক্ষা1! করেন নাই। 

'বংশীশিক্ষা“মতেণ গৌরাঙগমূততি প্রকাশের পর বংশীবদন যাদব-মিশ্রের পুত্রের উপর সেই 
বিগ্রহ-সেবার ভাবার্পণ করিয়। দক্ষিণ-দেশে গমন করেন এবং তথায় জগদানন্দ, গোকুল, 
মোহন, মনোহর, শ্ামদাস প্রভৃতি কয়েকজন ভক্তকে দীক্ষিত করিয়। প্রত্যাবর্তন করেন । 
তারপর 


গৌরলীল। কৃষ্ণলীল। গ্রস্থপদাবলী । 
তবে রচিলেন বংশী হুইয়। ব্যাকুলী ॥। 


রামাই-এর “চৈতন্তগণোদেশদীপিকা'তেও বংশীবন সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে” “রাধাকৃষ- 
ধামালীর যে বনু পদ কৈল।” বাস্তবিক পক্ষে, বংশীবদন একজন পদকর্তা ছিলেন এবং 
তিনি বাংল ও ব্রক্রবুলি উভয় ভাষাতেই পদ রচনা করিয়াছিলেন।৯ 'বংশীশিক্ষা'-মতে 
বংশীবদনের তিরোভাবের পূর্বে তাহার দুইজন পুত্রই বিবাহ করিয়াছিলেন । 'মুরলীবিলাসে”ও 
বলা হইয়াছে১০ যে বংশীর পুত্র চৈতন্য বা চৈতন্দদাস তৎপুর্বে অন্তত দ্ারপরিগ্রহ 
করিয়াছিলেন। 

“পাটপধটনা"দি১১-গ্রন্থে বংশীবদনের পাট কুপিয়া-পাহাড়পুরেই নিরণাতি হইয়াছে। 
কুলিয়! এবং পাহাড়পুর নামক সংলগ্ন-গ্রাম দুইটিতে বংশীবদন, কবিদত্ত ও সারঙ্গ-ঠাকুর 
বাস ও যাতায়াত করিতেন। এই দুইটি গ্রামই কালে কুলিয়া-পাহড়পুর নামে খ্যাতিলাভ 
করে। “চৈতন্তচরিতাম্ৃতে'র গদাধর-শাখ মধ্যে কবিদত্তের নাম, এবং মৃলস্বদ্ধ-শাখা মধ্যে 
সারঙ্গদাসের নাম পাওয়া ষায়। সারঙ্গদাস সম্ভবত গৌরাঙ্গের নবহীপ-লীলার একজন 
প্রাচীন সঙ্গী ছিলেন।১২ বুন্দাবনদাসের “বৈষণববন্দনা"য় লিখিত হইয়াছে১৩ £ 

সারঙ্গ ঠাকুর বন্দিব করজুড়ি। 
গুধড়িতে ছিল যার সর্প ছয় কুড়ি ॥। 


(৬) ৪র্থ, বি. পৃ. ৩৭ ? ভ. র"--31২-২৪, ৩৯ (৭) পৃ,১৯১-৯৫ (৮) পৃ ৯ (৯) 1181,-100, 42 (১) 
পৃ. ৪৭ (১১) পা. পপ.পৃত ১১০১ প।- নি পো" বা) পৃ" ১.) পা. নি, কক বি.)--পৃ- ১১ এই 
্রস্থগুলিতে সারঙ্গ-ঠাকুরের পাট কুলিয়া-পাহাড়পুরে বল! হইক্লাছে। আধুনিক বৈ. দ-নতে (পৃ.৩৪৫) 
ইহার পাট ছিল মাউগ্নাছিপুর । (১২) গৌ. ত.--পৃ. ২৮7 ত. র.--২১৪ ) ১২1৩৮৬৪ (১৩) পৃ" ৫ 


৬৫২ চৈতন্ত-পরিকর 


এইরূপ উক্তির তাৎপর্য ছুবোধ্য। আধুনিক “বৈষ্বদিগ দর্শরী'-গ্রস্থেও সারঙগ-ঠাকুর 
সম্বন্ধে একটি মজার গল্প লিখিত হইয়াছে ।৯৪ এই সমস্ত হইতে মনে হয় সারঙ্গ সপ্ভবত 
সাপুড়ে বা ওঝা ছিলেন । 

যাহাহউক, বংশীবদনানন্দ বা ঠাকুর-বংশীর পুত্রা্দি সন্বদ্ধেও বিশেষ কিছুই জান 
যায়না। নরহরি-চক্রবর্তা জানাইতেছেন৯৫ যে জাহ্ুবা খেতুরি-মহামহোৎসবে যোগদ্রানার্থ 
যাত্র। আরম্ভ কারলে বংশীবদনের পুত্র চৈত্গ্যদান পথিমধ্যে তাহার সহিত মিলিত হন এবং 
খেতুরির মহামহোৎ্সবে অংশগ্রহণ করেন “পদকল্পতরু'তে চৈতন্যদাস-ভণিতায় যোলটি পদ 
সংগৃহীত হইয়াছে। ডা. সুকুমার সেনের মতে সকলগুলির রচয়িতাই বংশীবদন-পুত্র 
'চৈতন্য্দাস।১৬ কিন্তু তাহার্দের কোনটি কোন্‌ চৈততগ্যপ্দাসের রচনা, কিংবা সমস্তগুলিই 
একজনের কিনা, বলা প্রায় অসম্ভব । 'মুরলীবিলাস+ ও “বংশীশিক্ষা/-গ্রন্থ মতে জাহুবাদেবী 
চৈতন্যাদাসের পুত্র রামচন্দ্র বা রামাইকে দত্তক-হিসাবে গ্রহণ করেন। রামচন্দ্রের কৈশোরে 
'চৈতন্তদান শচীনন্দন নামক আর একটি পুত্র লাভ করিবার পর জোষ্টপুত্র রামচন্দ্রকে 
জাহুবার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন । গ্রন্থগুলিতে রামচন্দ্রের জীবন সম্বন্ধে বহুবিধ তথ্য 
প্রদত্ত হইয়ছে। তাহাদের অধিকাংশগুলিকেই নিধিচারে গ্রহণ করা চলেন! কিন্তু যোড়শ- 
শতকে রচিত কোনও প্রামাণিক বাংলা গ্রন্থে রামচন্দ্র বা শচীনন্দনের উল্লেখমান্র নাই । 


0১৪) পৃ. ৪৪) রস্থবরণনাম্ুযায়ী নবদ্বীপ সন্গিকটন্থ জান্নগড়-গ্রামবাসী গৌরাঙ্গ-পার্ধদ অতিবৃদ্ধ 
সারঙ্গ-ঠাকুরকে একদিন গৌরাঙ্গপ্রভু শিল্কগ্রহণ পূর্বক গোপীনাখ-সেবাব্যবস্থার নিদে'শ দেন। স্থির হয় 
যে পরদিন সারঙ্গ-ঠাকুর সর্বপ্রথম যাহাকেই দেখিবেন, ভাহাকেই মন্ত্র দিবেন। পরদিন অতি প্রত্যুষে 
গল্ান্নানকালে এক ছ্বাদশবর্ধীয় ব্রাহ্মণ কুমারের মৃতদেহ সারঙ্গ-ঠাকুরের অঙ্গম্পর্শ করিলে তিনি 
তাহাকেই মস্ত্বান করেন এবং বালক প্রাণ প্রাপ্ত হন। তখন সপার্ধদ গৌরাঙ্গ আসিয়া! তাহাকে জিজ্ঞাস! 
করির। জানিলেন যে তিনি বর্ধমান জেলার গুঙ্করার ( স্টেশান ) নিকটবর্তা সরডাঙ গ্রামের গোম্বামী 
বংশজাত, নাম মুরলারি ; উপনয়নের পরেই সর্পাঘাত ঘটিলে তাহাকে মৃতজ্ঞানে নদতে ভাসাইয়৷ দেওয়। 
হক্ব । ঘুক্লারি জান্লগড়ের পাটেই রহিয়া গেলেন । (১৫) ভ. র.--১০।৩৮৫-৮৬ $ ন. বি.--৬ষ্ঠ, বি, পৃ ৮১১ 
৮৬ ; ৮ম, বি. পৃ. ১১৭ (১৬) 510,--7, 89, 90 


নারাম়ণ-গণ্িত 


কবিকর্ণপুরের 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'তে নারায়ণ-বাচম্পতি১ ছাড়া আর কোনও 
নারায়ণের নাম উল্লেখিত হয় নাই। ৃ 

“চৈতগ্যচরিতামৃতে'র মৃল্বদ্ধ-শাখায় নারায়ণ-পণ্ডিত, নিত্যানন্দ-শাখায় নারায়ণ এবং 
অধ্বৈত-শাখায় নারায়ণদাসের নাম উল্লেখিত হইয়াছে ।২ “চৈতন্যচরিতামুতে, আর একজন 
নারায়ণদাসকে পাওয়া যায়। তিনি বৃদ্ধ রূপ-গোস্বামীর সহিত বিঠ$লেশ্বর-গৃহে গোপাল- 
দর্শনে গিয়াছিলেন। একই গ্রন্থে এই দুইবার নারায়ণদাসের নামোল্লেখ দেখিয়া বুন্দাবনন্থ 
নারায়ণদাসকে অদ্বৈত-শিষ্য নারায়ণদাস বলিয়াই মনে হইতে পারে। কিন্তু এ সম্বন্ধে 
জোর করিয়া কিছু বল! চলেনা । “ঠতন্যচরিতামৃত'-কার খুব সম্ভবত বৃন্দাবনে আর 
একজন নারায়ণদাসের কথাই বলিয়াছেন। “ভক্তিরত্বাকরে'র বর্ণনায় বৃন্দাবন হইতে 
প্রীনিবাস-আচার্যাদির বিদীয়কালে যে-নারায়ণকে দেখা যায় সম্ভবত তিনি এই নারায়ণই | 
'মুরলীবিলাসে”র বর্ণনা অন্থ্যায়ী ধৃন্দাবনে একজন নারায়ণ ছিলেন৩; জাহুবা ও রামাই 
বুন্দাবনে গেলে তাহাদের সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটে । রসময়দাসের “সনাতন গোসীইর 
স্থচকে' বুন্দাবনস্থ ভক্তবুন্দের মধ্যে সম্ভবত এই নারায়ণদাসকেই দেখিতে পাওয়া যায়। খুব 
সম্ভবত বৃন্াবনে উপরোক্ত একজন নারায়ণই ছিলেন এবং তিনিই নারায়ণদাস। 
পরবন্তিকালে গদীধরদীসপগ্রভূর তিরোধান-উৎসবে ও খেতুরি-উৎসবে নিত্যানন্দ-শিশ্য 
নারায়ণ ছাড়াও আর একজন নারায়ণদাসকে পাওয়া যায়।১ জনার্দনদাস প্রভৃতি 
অদ্বৈত-তক্তবুন্দের সহিত উল্লেখিত হওয়ায় ই'হাকেই অদ্বৈত-শাখাতূক্ত দাসাখ্য নারায়ণ 
বলিয়া বুঝিয়া লওয়া যায়। 

নিত্যানন্দ-শাখার নারায়ণ সম্বন্ধে 'চৈতন্যচরিতামৃত” ও “চৈতন্যভাগবত', উভয় গ্রন্থেই 
বল! হইয়াছে৫ যে তাহার] চারিভাই ছিলেন । মনোহর, নারায়ণ, কৃষ্দাস এবং দ্েবানন্দ ! 
জয়ানন্দ-প্রদত্ত একটি তালিকার মধ্যেও কৃষণদাস দেবানন্দ এবং নারায়ণের নাম একত্রে 
উল্লেখিত হইয়াছে। তবে সেইস্থলে মনোহরের পরিবর্তে মহানন্দকে দেখা যায়। সম্ভবত 
কোনও কারণে মনোহরই মহানন্দে পরিণত হইয়া থাকিবেন। 

রুষদাস-দেবানন্ন সন্বন্ধে কিন্তু বিশেষ কিছু জানা যায়না। কিন্তু পরবতিকালে 


(১) ১৬৮ (২) ১১৯, পৃ, ৫১) ১1১১, পৃ ৫৬ ১১১২, পৃ ৫৮ (৩) পৃ. ২৯১ (5) ভ. র.-৯1৪৯৫, 
৪০৩; প্রে, বি.১৯ শঁ বি., পৃ ৩০৯; ন, ,বি.স্তমণ বি. পৃ ১০৭ (৫) চৈ.৮.৮১1১১, পৃ €৬ 
চৈ, ভ.-৩।৬, পৃ. ৩১৭ 


৬৫৪ চৈতন্য-পরিকর 


মনোহর এবং নারায়ণ বৈষবসমাজে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। মহাপ্রতৃর আজ্ঞাক্রমে 
নিত্যানন্দ ঘখন প্রথমবার নীলাচল হইতে গৌড়ে চলিয়া আসেন, তখন হুইতেই মনোহরকে 
তাহার সঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়।৬ আবার পরবন্তিকালে গণদাধরদাসপ্রভুর তিরোধান- 
তিধি-উৎস্বধ এবং খেতুরি-উৎসব,৮ ও তাহার পরে জাহ্বাদেবীর বৃন্দাবন-গমন৯ ও 
্রত্যাবর্তন-কালে১০ ত্ীহার সহিত তাহার্দিগের প্রায় উভয়কেই উপস্থিত দেখিতে 
পাওয়া যায়। এই সমস্ত ক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া রঘুনাথ-বৈষ্য-উপাধ্যায়াদি১১ নিত্যানন্দ- 
শিল্কবৃন্দের সহিত বিদ্যমান থাকায় তাহাদিগকে সহজেই চিনিয়া লইতে পারা 
যায়। সম্ভবত তীহার্দের ভ্রাতা কৃষ্দাসও এই সম্ত ঘটনাতে উপস্থিত, ছিলেন। 
'বংলীশিক্ষা!-গ্রস্থে বংশী-শিত্ত একজন মনোহরের উল্লেখ আছে ।১২ তাহার সম্বন্ধে আর 
কোনও তথ্য কোথাও পাওয়। যায়না । 


তবে আলোচ্যমান মনোহর সম্বন্ধে বীরভূম-বিবরণে” লিখিত হইয়াছে৯৩ যে তিনি 
কাদরা-নিবাসী স্ুপ্রসিদ্ধ আউলিয়া-মনোহরদাস, কবি জ্ঞানদাসের “বিশেষ বন্ধু, । প্রকৃতপক্ষে 
“চৈতন্যচরিতামুতে'র নিত্যানন্দশাখা-বর্ণনা প্রসঙ্গেও এই মনোহরদাস জ্ঞানদাসের সহিত 
যুক্ত হইয়াছেন। আবাব 'নরোত্বমবিলাসে'র সর্বত্র এবং “ক্তিরত্বাকরে*র চারিটি উল্লেখের 
দুইটি স্থলেই মনোহরের নাম জ্ঞানদাসের সহিত একত্রে উল্লেখিত হইয়াছে । ইহাতে 
জ্ঞানদাস ও মনোহরের বন্ধুত্বের সম্ভাবনাই স্থৃচিত হয়।১৪ “বীরভূমবিবরণে” আরও লিখিত 
হইয়াছে, “জ্ঞানদাসের জীবিতকাল পর্যস্ত মনোহর কাদরাতেই অবস্থিতি করিতেন, পরে 
আউলিয়া চৈতন্যদাস নাম গ্রহণ পূর্বক দেশে দেশে পর্যটন করেন। এদেশে বৈরাগীর 
'আখড়া ধীধিয়। বাসের প্রথ! তিনিই প্রবন্তিত করিয়াছিলেন ।.*****অনেক আখড়ায় যে 
কোন উৎসবে পরাহে দেববিগ্রহের পরই মনোহরদাসের ভোগ দেওয়ার রীতি এখনও 
প্রচলিত আছে। .....ইনিও জাহ্বাদেবীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন...... 
*স[রাবলী'তে আছে 


আদি নাম মনোহর চৈতগ্যানাম শেষে। 
আউলিয়া হুইয়] বুলে শ্বঘদেশ বিদেশে ॥ 


মিটারের তি 

(৬) ভ. র._-১২1৩৮৬৩ (৭) উ--৯1৩৯৮-৯৯ (৮) ৯1৩৭৪ 7 ন. বি.--৬ষ্ঠ.বি', পৃ- ৭৯ 3 ৮ম. বি, 
পৃ. ১০৭ (৯) ভ. র.-৯1৭৪৫ ) ন' বি._-৮ম বি., পৃ. ১১৮ (১*) ভ. র.-৯1৪*২ (১১) দ্র. রঘুপাতি- 
বৈভ-উপাধ্যায় । (১২) পৃ, ৮১,২৯১ (১৩) ৩য়, খণ্ড, পৃ ১৬১-৬২ (১৪) বীরভূমবিবরণ-অনুযায়ী, 
মনোহরদাসের পুত্র কিশোরদাস জ্ঞানদাস-প্রতিঠিত রাধাগোবিন্দ খুগল-বিগ্রহের সেবাইত হিসাবে 
মঠের মহান্ত-পদ্ গ্রহণ করেন। হরেকু্ মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'জ্ঞানদাসের প্দাবলী"র তৃমিকায় কিন্ত 
'কিশোন্নদানকে মনোহরের ভ্রাত। বলিয়! উচ্টেখ করিরাছেন। 
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রা পদ্দসন্কলয্িতা ছিলেন কিন। বিতর্কের বিষয় হইলেও ইনি একজন প্রসিদ্ধ পদকর্তা 
ছিলেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই!» 

কিন্ত এই মনোহরদাসই যে পদকর্তা ছিলেন, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। গৌরপদ- 
তরঙ্গিণী'-ধুত নরহরিদাসের একটি পর্দে লিখিত হইয়াছে১৫ £ 

মদন মঙ্গল নাম রূপে গুণে অন্থপাম 
আর এক উপাধি মনোহর । 
খেতুরির মহোৎসবে জ্ঞানদাস গেল৷ যবে 
বাব। আউল ছিল সহচর ॥ 
ইহা হইতে আলোচামান মনোহরদাসকে আউলিয়ামনোহরদাস বলিয়াই ধরিতে হয়। 
কিন্তু তিনি ষে জানবার মন্তরশিস্য ছিলেন, কোথাও তাহার উল্লেখ নাই। জ্ঞানদাসের মত 
এই মনোহরও “চৈতন্তচরিতামৃত' মধ্যে কেবল নিত্যানন্দ-শাখাতুক্ত হইয়াছেন মাত্র । তবে 
জাহুবাদেবীর সহিত উভয়ের নিবিড় সম্পর্ক দেখিয়া মনে করা যাইতে পারে যে হয়ত 
উভয়েই তাহার নিকট মন্তরদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার সারাবলীর প্রমাণ সত্য 
হইলে ইহাও ধরিয়! লইতে হয় ষে এই আউলিয়া-মনোহরদাসই শেষে আউলিয়া-চৈতন্যদাস 
নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। শ্রনিবাস-আচার্ধের জীবনী হইতে জানা যায় যে একজন 
আউলিয়া-চৈতন্যদাস বৃন্নাবনে গিয়া গোপাল-ভট্ট-গোম্বামীর নিকট শ্রীনিবাস-আচার্ধের 
প্রথম বিবাহ ও বিষুপুরে তাহার গ্রভাব-স্থাপনের সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন এবং 
তিনি বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবত করিয়া বিষুপুরের রাজসমীপেও গোপাল-ভট্ট-গোল্বামীর 
অন্তরের প্রতিক্রিয়ার কথা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। এই চেতগ্যদাসের নিবাস সম্বন্ধে 
€প্রেববিলাস”-কার কেবল এইটুকু বলিতেছেন ষে 
বিষুপুরে মোর ঘর হয় বার ক্রোশ। 
রাজার দেশে বাস করি হইয়া সন্তোষ | 

ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে এই * আউলিয়া-চৈতগ্যদাসই সম্ভবত 
উপরোক্ত আউলিয়া-মনোহরদীস বা আউলিয়া-চৈতন্যাদাস হইতে পারেন। 

“চৈতন্যচরিতামতে'র মৃলন্বদ্ধ-শাখায় যে নারার়ণ-পপ্ডিতকে পাওয়া যায় তিনি কিন্ত 
মহাপ্রতুর পরম-ভক্ত প্রসিদ্ধ দামোদর-পণ্ডিতেরই ভ্রাতা । পঞ্চম-ভ্রাতার মধ্যে দামোদর 
এবং শংকরই সমধিক খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন। দেবকীনন্দন তাহার 'বৈষববন্মনা*র মধ্যে 
দামোদর-পণ্ডিতের অন্য চারি ভ্রাতার নামোল্লেখ করিয়াছেন-_পীতান্বর, জগক্লাথ, শংকর ও 


(১৫) পৃ ৩১৩ 


৬৫৬ চৈতগ্য-পরিকর 


নারায়ণ । গ্রন্থকার পীতান্বরকেই দামোদরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়। সংবাদ দিয়াছেন । কিন্ত 
পীতান্বর ও জগ্লাথের ( জগদানন্দের ) কথা বিশেষ কিছুই জান! যায়না । গদাধরদাস- 
প্রভুর তিরোধানতিথি-মহামহো্সবে যোগদান করিবার জন্য যাত্রী হিসাবে একজন 
গীতান্বরকে দেখা যায়।১৬ একই শ্লোকের মধ্যে একজন দামোদরের নামোল্লেখ থাকায় 
তাহাকে দামোদর-পণ্ডিতের ভ্রাতা বলিয়৷ ধারণা জন্মাইতে পারে। আবার “গৌরগণোদ্দেশ- 
দীপিকা'তে নারায়ণ-বাচম্পতির সহিত একজন গীতানম্বরের নাম উল্লেখিত হইয়াছে। 
তাহাতে নারায়ণ-বাচস্পতি যে পীতাম্বর-ভ্রাতা নারায়ণ-পগ্ডিতের সহিত অভিন্ন, 
তাহাই অস্তভব হইয়া পড়ে। কিন্তু এ সন্বন্ধে অন্ত কোন'ও প্রমাণ নাই। প্ররুত- 
পক্ষে, নারায়ণ-পপ্ডিত সম্বদ্ধে যাহা জানা যায়ঃ তাহা অল্পই। কবিকর্ণপুরের “চৈতন্য- 
চরিতামৃতমহাকাব্যে ও লোচনের “চতন্যমঙ্গলে' গৌরাঙ্গের গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের 
পরে তাহার নবদ্বীপলীল।র মধ্যে একজন নারায়ণের ছুই একবার সাক্ষাৎ পাওয়। যায় ।৯৭ 
কিন্তু কোনস্থলেই তাহাকে সক্রিয় দেখা যায় না। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি, 
শীবাস- ও শ্রীরাম-পপ্ডিতের পঠিত যুক্ত হইয়াছেন। “চৈতন্তভাগবতে*ও১৮ তাহাকে, 
শ্রীরাম-পণ্ডিতের সহিত বিশেষভাবে যুক্ত দেখিয়া কর্ণপুর বা লোচন কতৃক উক্ত 
নারায়ণকে নারায়ণ-পণ্ডিত বলিয়াই সন্দেহ উপস্থিত হয়। কিন্তু চৈতন্ভাগবতে, 
নবদ্ধাপলীল।-ব্্ণনায় নারায়ণ-পণ্ডিতের কোনও উল্লেখ নাই। কেবল নারায়ণ নামক এক 
ব্যক্তিকে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় দুইটিবার মাত্র দেখা যায়।১৯ মুরারি-গুপ্তের গ্রন্থে২০ এবং 
“গৌরপদ্দতরঙ্গিণী'র একটি পদেও২১ কেবল নারায়ণকে একবার করিয়া দেখা যায়। এই 
সমস্ত উল্লেখ হইতে ধরিয়া লইতে হয় যে.গৌরাঙ্গের গয়া-প্রত্যাবর্তনের পর হইতে সম্ভবত 
একজন নারায়ণ তাহার নবদ্বীপলীলার সহিত কোনও না কোনও ভাবে কখনও কখনও 
যুক্ত হইতেন। কিন্তু তিনি নারায়ণ-পণ্ডিত কিনা বলা চলে না। দামোদর-পপ্ডিতের 
জীবনী আলোচনায় জানা যায় যে দামোদর সম্ভবত গৌরাক্জপ্রভুর নবধীপলীলার শেষদিকে 
তাহার সহিত যুক্ত হন। কিন্তু তিনি কোথা হইতে কিভাবে আসিয়া যুক্ত হইয়াছিলেন 
তাহার কিছুই জানা যায় না। নারায়ণ-পণ্ডিত যদি পূর্ব হইতে নবঘীপলীলায় যুক্ত হইয়। 
থাকেন, তাহা হইলে সেই-স্ুত্রে দাীমোদরের পক্ষে গ্রথম আসামাত্রেই গৌরাঙ্গ প্রভুর বিশেষ, 
দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব হয় বটে। কিন্তু বৃন্দাবনাদির গ্রন্থের উপরোক্ত মাজ্জ একটি, 
ছুইটি উল্লেখ হইতেই*এ সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু বলা চলে না। তবে মহাপ্রভুর দর্শন 


(১৬) ত. র--*1৪*১ (১৭) চৈ, চ. ম.--৬1৪২-৪৫, ১০৮) চৈ. ম.--ম, থ.১ পৃ. ৯৭, ১১১, ১১৫, 
(১৮) ৩1৯, পৃ ৩২৭ (১৯) ২1৮, পৃ ১৩৯; ৩1৪, পৃ. ২৯৬ (২৯) ২৭৪ (২১) পৃ ১৫১ 
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লাভার্থে প্রথম বৎসরেই নারায়ণ-পপণ্ডিত যে নীলাচলে গমন করিয়াছিলেন, “চৈতন্ত- 
চরিতামৃতা"দি-গ্রন্থে২২ তাহার বিশেষ উল্লেখ আছে। স্মুতরাং নারায়ণ-পর্ডিত ষে 
নবদ্ধীপলীলায় যুক্ত ছিলেন, তাহা ধরিয়া! লইতে হয়। প্রথমবার লীলাচলে গিয়া! তিনি 
মহাগ্রতু-প্রবত্তিত সম্প্রদায়-কীর্তনে যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু তারপর আর তাহাকে 
কোথাও দেধিতে পাওয়। যায় না। 


(২২) তু.স্চৈ, চ. ম”৮৮১৫1১০৫-৬ 5 চৈ" ৮০১১০ পৃ ১৫৩ ১ ২1১৩১ পৃ ১৬৪) চৈ, না০৮1৪৪ 
জ.-চৈ'ভা-৩৯, পৃ. ৩২৭ 
৪২ 


হিরণ-দাস 

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে সপ্তগ্রাম অঞ্চলের বিখ্যাত জমিদার ছিলেন হিরণ্য- ও 
গোবরধন-দাস, তৎকালে তাহারাই সেই 'মুলুকের £মজুমদার'-নামে অভিহিত হইতেন১ 
এবং তাহারা “সপ্তগ্রাম বারলক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর ছিলেন।২ তাহাদের নিবাস ছিল হুগলীর 
নিকটবর্তাঁ টার্দপুর- বা চন্দনপুর-গ্রামে ।৩ তাহারা সহোদর-ভ্রাতা ছিলেন ?। জ্যেষ্ঠ হিরণ্য- 
দাস। কনিষ্ঠ গোব্ধনের পুত্র ছিলেন রঘুনাথ-দাস গোস্বামী । ভ্রাতৃহয়ের মধ্যে যথেষ্ট সন্ভাব 
ছিল এবং জমিদার হিসাবেও তাহারা সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। জাতিতে কায়স্থঃ 
হইলেও ধর্মপ্রাণ-ভ্রাতৃঘয় ত্রাহ্মণদিগের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। নদীয়৷ তখন বাংলাদেশের 
্রাহ্মণ-সংস্কৃতির বিখ্যাত কেন্দ্র। হিরণ্য ও গোবর্ধন সেই নদীয়ার অধিবাসী-ব্রাঙ্মণর্দিগকে 
গ্রভৃত পরিমাণে ভূমি ও অর্থাদি দান করিয়! সাহায্য করিতেন।৫ গৌরাজের মাতামহ 
নীলার-চক্রবর্তী দুইজনেরই মান্য ও বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। নীলাম্বরও 
দুইজনকে ভ্রাতৃসম জ্ঞান করিতেন। এই সুত্রে গৌরাঙ্গের পিতৃদেব পুরন্দর-মিশ্রের 
সহিতও তাহাদের বিশেষ সন্তাব ঘটে। গোৌরাঙ্গপ্রতৃকেও তাহারা ভালভাবেই 
চিনিতেন। 

কিন্তু তাহারও বপূর্বে অদ্বৈতপ্রভূর সহিত তাহাদের সংযোগ স্থাপিত হয়। 
অদ্বৈত-শিষ্য যদুনন্দন-আচার্ধের নিকট তাহারা শিল্তত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্ভবত সেই 
সত্রেই তাহারা অছৈত-মাহাত্ম সম্বন্ধে অবহিত হন। অধৈতগ্রতুর দারপরিগ্রহকালে 
তাহার সমূহ ব্যয়ভারই বহন করিয়াছিলেন এই ধনী-ভ্রাতৃত্য়।৬ সেই সময় অধৈত-শিশ্ 
হরিদাস একবার নামপ্রচার করিতে করিতে তাহাদের পুরোহিত বলরাম-আচার্ধের গৃহে 
আসিয়া উঠিলে বলরাম একদিন তাহাকে মজুমদার-সভায় লইয়া যান।। হিরণ্য ও 
গোবর্ধন হরিদাসকে দেঁখিয়াই সসভ্রমে উঠিয়া নমস্কার জানাইলেন এবং যথাযোগ্য আদর 
আপ্যায়ন করিয়া তাহাকে উপযুক্ত স্থানে বসাইলেন। তারপর তাহাদের মধ্যে আলাপ- 
আলোচনা চলিতে থাকিলে গোপাল-চক্রবর্তী নামক মজুমদার গৃহের একজন অভিমূঢ় 


(১) চৈ. ৮.-৩1৩, পৃ. ৩১১ (২) ই--২১৬, পৃ" ১৯১) ভক্তমাল (পৃ.১* )মতে 'নব লক্ষ 
(৩) চৈ.চ.-৩৩, পৃ ৩০৯; গৌ. ত. পৃ. ৩১১) পা. নি.; অমিক্নিমাইচরিতের প্রথম খণ্ডের 
উপক্রমণিকার গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে 'হরিপুরগ্রামে গোবর্ধনদ।সে'র নিবাস ছিল। কিন্ত এই নাম 
কোথা হইতে সংগৃহীত হইল জানা বায় নাই । (8) চৈ চ.--৩1৬, পৃ. ৩১৫ (6) 8--২1১৬, পৃ.১৯১ 
(৬) ভ্র.--যছুদন্দন-জাচার্ধ (৭) চৈ, চ.--৩৩, পৃ. ৩০০-৩*১ 7 গৌ, ত.--পৃ ৩১১ 


হিরণ্য-দাস ৬৫৯ 


আরিন্দা-ত্রাঙ্গণ বৃথা তর্ক করিয়! সন্ন্যাসী-হরিদাসকে অপমানম্থচক কথা বলিলে মন্জুমদধার 
তন্মুকূর্তে তাহাকে ধিক্কৃত করিয়া পরিত্যাগ করিলেন। গোপাল তধন সংকৃচিতভাবে 
আসিয়া হরিদাসের পদতলে পতিত হইলে হরিদাস তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন। কিন্ত 
সন্যাসীর অসম্মান হিরণ্যদাসকে যথেষ্ট আহত করিয়াছিল। তিনি সেই ব্রাক্ষণকে “নিজহার 
মানা করিয়া দিলেন। অবশ্ত হিরণ্য-গোবর্ধন বিষয়বিরাগী ছিলেন না। একবার 
সগ্তগ্রাম মুলুকের ্লেচ্ছ অধিকারীর সহিত তীহাদের সংঘর্ষ ঘটে। হিরণ্যদ্বাস বারলক্ষ 
টাকার শর্তে রাজার নিকট হইতে অগ্তগ্রাম মুলুকটি 'মোকতা” করিয়া লইয়াছিলেন ।৮ 
কিন্ত রাজদরবারে বারলক্ষ টাক! দেওয়ার শর্ত থাকিলেও তিনি & মূলুক হইতে বিশ লক্ষ 
টাকা আদায় করিক্না লইতেন। তাহার এইরূপ লভ্যাংশ দেখিয়া মূলুকের পূর্বাধিকারী 
রাজপরবারে নালিশ করিয়া এক উচ্চপাস্থ কর্মচারীকে সপ্ডগ্রামে আনয়ন করেন। ফলে 
হিরণ্যদাসকে কোনও গোপন স্থানে গিয়! লুকাইয়া থাকিতে হয়। কিন্তু শেষে ভ্রাতুষ্ুত্ 
রঘুনাথের দ্বার তাহার বিপন্মুক্তি ঘটে । দেই জময় রঘুনাথ গৃহত্যাগের চেষ্ট! করিলে 
গোবর্ধন নানাভাবে তাহাকে বিষয়- ও সংসার-বন্ধনে বাঁধিবার চেষ্টা করিলেন। শেষপর্যস্ত 
আদরের ছুলালকে ধরিয়া রাখার জন্য তাহার উপর সতর্কদৃষ্টি রাখিবারও প্রয়োজন 
হইয়াছিল। কিন্তু সকল সর্তকতাকে বার্থ করিয়া একদিন রঘুনাথ নীলাচলে গিয়া! চৈতস্য- 
প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। গোব্ধনের লোকজন নীলাচলপথে ঝাকরা পর্বস্ত গিয়া 
গৌড়ভক্তসহ নীলাচলগামী শিবানন্দ-সেনের সহিত দেখা করিয়াও তাহার জন্ধান 
পাইলেন না।৯ তাহারা ফিরিয়া সংবাদ দিলে রঘুনাথের পিতামাতার মাথায় ষেন 
বজ্লাধাত পড়িল। 

এদ্দিকে নীলাচলে রঘুনাথের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিলে মহাপ্রতূ তাহাকে সাদরে গ্রহণ 
করিয়া জানাইলেন যে পিতামহ নীলাম্বরের সম্বন্ধে হিরণ্য-গোবর্ধমও তাহার পিতামহ- 
স্থানীয়। এই বলিয়! তাহাদের বিষয়-বাসন! লইয়া তিনি কৌতুক পরিহাস করিলেন। 
কিন্ত ধাকালে গোবর্ধনের নিকট সংবাদ গিয়া পৌছাইলে গোবর্ধন ও তাহার পত্বী তৎক্ষণাৎ 
পুত্রের জন্য চারিশত মুদ্রা সহ দুইজন ভৃত্য এবং একজন পাচক ব্রাক্ণকে শিবানন্দের নিকট 
পাঠাইয়া দিলেন। অসময় দেখিয়া সেইবারও শিবানন্দ তাহার্দিগকে ফিরাইয়া দিয়া 
বলিয্। পাঠাইলেন যে পরবৎসর নীলাচল-গমনের সময তিনি নিশ্চয় তাহাদিগকে লইয়া 
যাইবেন। শিবানন্দ তাহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্ত গোবর্ধন ও তাহার 
পত্বীকে চিরকালের জন্যই পুত্র-সন্বন্কীয় বেদন! বহন করিয়া চলিতে হইয়াছিল । 


(৮) চৈ. ৮.-৩1৬, পৃ ৩১৫ (৯) চৈ, চ.--৩1৬, পৃ. ৩১৮) চৈ না১1৮ 


যছুরজাব-আচায 

গৌরাঙ্গ-অবির্তাবের পূর্বে যে সমস্ত ভক্ত অধ্বৈত-সাধনাকে সফল করিয়া তুলিতে 
্রয়াসী হইয়াছিলেন, যছুনন্ধন-আচারধ-তর্বচূড়ামণি ছিলেন তাহাদের অন্থতম। সেইজন্য 
“চৈতন্তচরিতামুত'-কার তাহাকে অহ্ৈতাচাধের একটি প্রধান শাখারূপে বণিত করিয়াছেন। 
গ্রস্থবণিত মৃলস্বদ্ধশাখায় যে-যছুনন্ননকে দেখ! যায়, তিনি ইনিই। কারণ, এই গ্রন্থ 
অন্ত কোনও যছুনন্দনের উল্লেখ নাই। “চৈতন্যচঞ্জোদয়নাটকা”দি৯ গ্রন্থ হইতে জানা 
যায় যে যছুনব্দন বান্ুদেব-দত্তেরও পরমানুগূহীত ছিলেন এবং হরিচরণদাসও তাহার 
'অধ্বৈতমঙ্গল'গ্রস্থেৎ 'বাসুদেবদত্ত আর শ্রীষদুনন্দন'কে মহাপ্রতুর দুই সেনাপতিরূপে ব্গিত 
করিয়াছেন । অন্ঠান্ত গ্রন্থে যে সকল যদুনন্দনের নাম পাওয়। যায়, তাহারা পরবত্তিকালের। 

যছুনন্দন-আচাধের বাসস্থান৩ ইত্যাদি সন্বন্ধেও কিছুই জানা যায়না। “অধৈতপ্রকাশ'- 
গ্রন্থে বিত হইয়াছে যে অহৈতগ্রতু যখন সবগ্রথম অল্পকয়েকটিমাত্র ভক্ত লইয়া 
ভক্তিধর্ষ- ও নাম-প্রচারের কাধে অগ্রসর হইতেছিলেন সেইসময়ে একদিন তর চুড়ামণি- 
যছুনন্দন আসিয়া সগর্বে ব্রহ্ম-হরিদাসকে ইশ্বরতত্ব সন্বস্বীয় তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। 
ব্যাপারটিকে এড়াইতে না পারিয়া ধীর-প্ররুতির হরিদাস 'ভূম্ুর চক্রবর্তী, কৃষদ্দাসকে 
মধ্স্থ রাখিয়া যখন অবার্থ যুক্তি কৌশল প্রয়োগ করিতেছিলেন তখন হঠাৎ অধৈতপ্রতু 
মেইস্থলে উপস্থিত হন । ইতিমধ্যে হরিদাসের তর্কসিদ্ধান্ত ষছুনন্বনের মধ্যে প্রভাব বিস্তার 
করিতেছিল। এখন অধৈতগ্রতূর রূপাকুষ্ট হইয়া তিনি তাহার চরণে পড়িলেন। যছুনন্বনের 
একাস্ত অন্থরোধে অদ্বৈত তাহাকে যথাকালে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করিলে তিনি চিরতরে 
জ্ঞানবাদ পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিবাদ গ্রহণ করিলেন।৫ তখন হইতেই তাহার ভাগবত- 
অধ্যাপনা সূরু হয়। 

তৎকালে সমৃদ্ধ সঞ্গ্রাম-অঞ্চলের বিখ্যাত জমিদার ছিলেন হিরণ্য-দাস ও গোবর্ধন- 
দাস। এই ভ্রাতৃধয়কে সম্ভবত শ্বীয়-শিল্তে পরিণত করিয়া যছুনন্দন গৌড়বাংলায় ভক্তিধর্ম 
প্রচারের একটি অতি প্রশস্ত পথ মুক্ত করিয়৷ দিয়াছিলেন। এই শিশ্যবৃন্দের উপর 
তাহার প্রভাবও ছিল যথে্ট। অহৈতপ্রতুর দারপরিগ্রহকালে যখন যছুনন্দন মুনুদ্দির 
ভার গ্রহণ করিয়া কাধ-সমাধা করিয়াছিলেন তখন সেই বিবাহের ব্যয়ের নিমিত্ত সমস্ত 


(১) ১৯১৪7 চৈ, চ.-১।১২, পৃ ৫৮ (২) পৃ ৩৮ (৩) আধুনিক বৈ. দ.-মতে (পৃ. ৩৪৮) 
ডাহার নিবাস ছিল খাটাল। (8) *ম. অন, পৃ. ২৭ (৫) প্রে. বি.-২৪শ. বি", পৃ ২৩৩৩৪ 
(৬) অব প্র.--পম' অ., পৃ. ৩০) প্রেত বি.--২৪ শ+ বি” পৃ. ২৩৮) জং য.পৃ, ৪৪ 


ছুনন্দন-আচাধ ৬৬১ 


অর্থই তিনি তাহার এই ধনী-শিশ্দয়ের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন । শুধু তাহাই 
নহে, পরে গোবর্ধনের পুত্র রঘুনাথ-দাসও যছুনন্দনের শিল্বত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন ।৭ রঘুনাথ 
গৃহত্যাগে সমর্থ হইয়া যে নীলাচলে মহাপ্রভুর সান্নিধ্য ও কুপালাভ করিতে পারিয়াছিলেন,৮ 
তাহারও পরোক্ষ কারণ হিসাবে যছুনন্দনের নাম স্মরণীয় হইয়া আছে। এইঘটনার পর আর 
ষছুনন্দনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। একমাত্র “অদ্বৈতপ্রকাশ'-মতে অইৈত-তিরোধান- 
কালেও যদুনন্দন শাস্তিপুরে আসিয়াছিলেন। 


(৭) চৈ. না১০।১* টচৈ, ৮,৩1৬, পৃ. ৩১৮ ) প্রে, বি--১৮ শ. বি. পৃ. ২৭১ 3 পরে" বি--২৪ 
শ. বি. পৃ.২৩৪ (৮) চৈ, ৮৩1১৬, পৃণ৩১৮ ১ জ্র-স্প্রধুনাথদাসের জীবনী (৯) ২২ শ, অধ্যায়, পৃ. ১১৩ 


রডু-মিত 

“চৈতন্তচরিতামূতে'র মৃলন্বদ্ধ-শাখা, নিত্যানন্দ-, অদ্বৈত- ও গদাধর-শাখা মধ্যে 
কয়েকজন অখ্যাতনামা রঘুনাথকে পাওয়া যায়। গদাধর-শাখ! মধ্যে যে রঘু-মিশ্রের নাম 
আছে তাহার পার্শ-লিখিত সঙ্গী-বৃন্দের নামোল্পেখ হইতে বুঝিতে পার যায় যে তিনি 
খেতুরির মহোৎ্সবেও যোগদান করিয়াছিলেন।৯ নিত্যানন্দ-শাখায় ষে ব্লঘুনাথকে পাওয়। 
যায় তাহার সম্বন্ধে লেখক বলিতেছেন ঃ 

আচার্ধ বৈষববানন্৷ ভক্তি অধিকারী । 
পূর্বে নাম ছিল ধার রঘুনাথপুরী ॥ 

বৃন্দাবনদাস এবং জয়ানন্দও তাহার সম্বন্ধে একই সংবাদ দিয়াছেন।২ অবশ্য গৌরগণো- 
দেশদীপিকা*য় ও বুন্দীবনের “বৈষ্ণব্বন্দনা'য়ত অনস্ত-পুরী, সুখানন্দ-পুরী গ্রভৃতি আটজন 
পুরীর মধ্যে যে রঘুনাথের নাম উল্লেখিত হইয়াছে তিনি জম্ভবত নিত্যানন্দ-শিত্য হইতে 
পারেন না। আবার মূলক্বন্ব-শাখায় যে রঘুর সাক্ষাৎ মেলে তিনি উড়িস্তাবাসী। কিন্ত 
অধ্বৈত-শাখান্তর্গত রঘুনাথের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিতে পারা যায় না। তবে তিনি ষে 
গোঁড়ীয়, তাহা তাহার পার্শ্ববর্তী অন্যান্য ভক্তের পরিচয় হইতে সহজেই জানা যায়। যে- 
সমস্ত গৌড়ীয় ভক্তকে লইয়া! মহাপ্রভু সর্বপ্রথম নীলাচলে সাত-সম্প্রদায়ের কীর্তন-রীতির 
প্রবর্তন করেন, তৎসহ বণিত ষে-রঘু নীলাচলে রামাই-নন্দাই-গোবিন্দার্দির সহিত থাকিয়া 
মহাপ্রতুর সেবা করিতেন,৪ তিনি যে মুলস্বদ্ব-শাধার রঘু এবং অদ্বৈত-শাখার রঘুনাথ, 
ইহাদের একজন হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। খুব জন্ভবত তিনি মুলম্বন্ব-শাখার 
উড়িষ্যাবাপী রঘু এবং বৃন্দাবনদাস তাহার “বৈষ্ণববন্দনা'তে উৎকলিয়। বিপ্রদাসাদির সহিত 
সেই বিপ্র-রঘুনাথদাসের চরণবন্দন! করিয়াছেন ।৫ 


". (১) প্রে. বি.-১৯শ. বি., পৃ. ৩৯৭ 7 ভ. র.--১০1৪১৫) ন. বি.-৬ষ্, বি. পৃ ৮৪ (২) চৈ, ভা... 
৩৬, পৃ. ৩১৭ ? চৈ, ম. (জ.)--বি' খ., পৃ* ১৪৫ (৩) গৌ, দী.--৯৭ ) বৈ, ব+*বৃ.)--পৃং ৭৮ (৪) চৈ, চ, 
সপই1১৩) পৃ. ১৬৫ 7 ৩1৬, পৃ ৩১৯) ৩1১২, পৃ. ৩৪৪ (৫) পৃ ৫ 


দিথিজয়ী 


“চৈতন্যভাগবতে, দিথিজয়ী সন্বদ্ধে নিয়লিখিত বিবরণটি লিপিবদ্ধ হইয়াছে ।১ 

নিমাই-পণ্ডিত যখন তাঁহার প্রিষ্ব-পড়ুয়াবৃন্দকে লইয়া অধ্যাপনা আরম্ত করিয়াছেন, 
তখন একদিন এক দিথ্বিজয়ী মহাপগ্ডিত মহাদন্ড সহকারে শিষ্যবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হইয়া হস্তী, 
ঘোড়া, দোলা, ধন যতেক অস্ভার'-সহ নবন্ধীপে পৌছাইলেন। নিমাই-পঞ্ডিতের সঙ্গী-বৃনদ 
ভীত হইয়৷ নিমাইকে সংবাদ দিলে নিমাই চিন্তা! করিলেন যে প্রকৃত জ্ঞানীর এইরপ দত্ত 
অনমীচীন। অথচ দিস্বিজয়ী বিজিত হইলে বেদনা-ক্রিষ্ট হইবেন কল্পনা করিয়া তিনি 
সর্বজন-সমক্ষে তাহার সহিত তর্কযুদ্ধে অবতরণ কা'রতে ইতম্তত করিলেন। তনুষায়ী 
তিনি রাত্রিতে একাকী নিঃশবে তাহার নিকট পৌছাইয়া তাহার গঙ্গাম্তব শ্রবণ করিতে 
চাহিলেন। দিথিজয়ী শিষ্যবৃন্দের নিকট নিমাই-পঞ্ডিতের পরিচয় পাইয়াছিলেন। এক্ষণে 
সেই নিমাই তাহার কবিত্ববের মর্ম উপলব্ধি করিতে চাহিয়। 'পাপবিমোচনার্থ পুণ্যসলিল! 
গঙ্গার মাহাত্ম্য শ্রবণে উৎসুক হইয়াছেন দেখিয়া তিনি আনন্দে গঙ্গা-মহিমা৷ স্তব করিতে 
লাগিলেন। কিন্তু শেষে নিমাই তৎকৃত ক্লোকের মধ] হইতে বহুবিধ দৌষ প্রতিপন় 
করিয়া দিলে দিখিজয়ীর গর্ব খর্ব হইয়! গেল। নিমাই বাড়িতে ফিরিয়া গেলেন। 
কিন্তু সেই দিথ্বিজয়ী-পণ্ডিত অতি প্রত্যুষে উঠিয়া নিমাইর শরণাপর হইলে নিমাই 
জানাইলেন £ 

গুন বিপ্রবর তুমি মহাভাগাবান। 

সরদ্তী ধাহার জিহ্বায় অধিষ্ঠান ॥ 

দিগবিজয় কবির বিস্তার কার্য নহে। 

ঈশ্বরে ভজিলে, সে বিস্ভায় সভে কছে। 
চর্সিতাস্ত দিগবিজয়ী এষ্ব্ষ-সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া গৌরাজ-প্রদণিত পথে অবতরণ 
করিলেন। 

“চৈততস্তচরিতামূতে'র বর্ণনা একটু ভিন্ন ধরণের | গ্রন্থকর্তা লিখিয়াছেন যে দিথিজয়ী- 
পপ্ডিতই প্রথমে সার্পে নিমাই-পগ্ডিতের নিকট গিয়! গঙ্গার স্তব করিতে আরম্ভ করিয়া- 
ছিলেন। নিমাই তাহাকে সাদর অভার্থন৷ জানাইলেও তিনি তাহাকে সামান্য ব্যাকরণের 
পণ্ডিত ও 'কলাপ'-পারদর্শা বলিয়া অবজ্ঞ। করিয়াছিলেন। কিন্তু নিমাই তদ্বরিত শত 


(১) ১৯, পৃ. ৬৩৬৭ (২) ১১৬, পৃ. ৬৮৭৭ 


৬৬৪ চৈতন্ত-পরিকর 


্জোকের মধ্য হইতে একটি শ্লোক উদ্ধত করিয়া তাহার ভ্রম-প্রমা প্রদর্শন করিলে তিনি 
তাহার শ্বতি- ও মেধা-দর্শনে স্তভিত হন। 

'ভক্তিরত্বাকরে'র লেখক উক্ত দিথিজদ্বী-পণ্ডিত সম্বন্ধে জানাইতেছেন৩ যে তিনি ছিলেন 
কাশ্মীরবাসী, নাম কেশব-কাশ্মীর। তিনি 'লঘুকেশব*-গ্রস্থ রচনা করিয়াছিলেন। 
“গোৌরাঙ্গবিজয়'-মতেঃ দিষ্বিয়ী-পপ্ডিত ভ্রাবিড়বাসী, নাম সর্বজিতভট্ট' | 


(৩) ১২1২২৭৩-৭৫ (৪) পৃ. ১৪২৪৩ 


কাজী 


কাজীদলন গৌরাঙ্গ প্রতুর নবদ্বীপলীলার একটি প্রধান ঘটনা । 'চৈতগ্যভাগবত' ও 
“চৈতত্তচরিতামৃত” মধ্যে৯ এই সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে কিছু বিভিন্নত! 
ষ্ট হইলেও, মূলত তাহাদের বিষয়বস্ত গ্রায় একই। জয়াননের গ্রন্থে কেবল ইহার উল্লেখ- 
মাত্র দৃষ্ট হয়। “চৈত্যভাগবত'-মতে গৌরাঙ্গ যখন গয়। হইতে প্রত্যাবত ম করিয়। নর্দীয়াবাসী- 
গণকে কৃষ্ণ-সংকীত নে মাতাইয়া তুলিতেছিলেন এবং তাহার নিদে শান্দারে যখন নবন্বীপের 
গৃহে গৃহে এবং পথে ঘাটে সংকীত'নের সাড়া পড়িয়া যায়, তখন কাজী তাহা! শুনিতে পাইয়া 
নবন্ধীপ-নগরে সংকীতনের উপর নিষেধাজ! প্রধান করেন। এইস্থলে “চৈতন্যভাগবত- 
কার বলেন যে কাজী স্বয়ং নগর-পথে সেই কীতন শুনিয়। রুট হইয়াছিলেন এবং “চৈতন্ত- 
চরিতামৃত'-কার বলেন ষে প্রথমে ধবনগণ এবং তাহার পরে হিন্দু পাষপ্তী-বৃন্দ কাজীর 
নিকট গিয়া অভিযোগ উত্থাপন করিলে কাজী এপ নিষেধাজ্ঞ। দান করেন। যাহাহউক, 
কাজীর এই নিষেধাজ্ঞা! ছিল কঠোর । নগরবাসী-গণ সকলেই কাজী কর্তৃক নিধাতিত 
হইবার আশঙ্কায় হরি-সংকীতন বন্ধ করিতে বাধ্য হুইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার। তাহাতে 
বিক্ষু্ হইয়া! গৌরাঙ্গের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে তিনি কাজীর নিষেধাজ। 
লজ্ঘন করিয়া! প্রকাশ্য পথে একটি বিরাট শোভাযাত্রা পরিচালনার জন্য তাহার প্রধান 
ভক্তবুন্দকে নিদেশ দান করিলেন। এই ব্যাপারে নগরময় সাড়া পড়িয়া গেল এবং সমস্ত 
নগরবাসী মিলিয়। এক বিরাট বিপ্লবাত্মক শোভাযাত্রার প্রস্ততি সম্পন্ন করিলে গৌরাঙ্গপ্রতূ 
স্বয়ং নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। শোভাযাত্র৷ নগরীর বিখ্যাত পথগুলি ঘুরিয়া! বারকোণা-ঘাট 
প্রভৃতি হুইয় সিমুলিয়ায় (জয়াননদের গ্রস্থানথযায়ী “সিম্ঘলিয়া”) কাজীর গৃহ সম্মুখে আসিয়া 
উপস্থিত হয়। বৃন্দাবনদাম বলেন যে শোভাযাত্রাকালে গৌরাঙ্গ-ভক্তবৃন্দের হস্তে পড়িয়া 
পাযণ্তীবৃন্দকে চরম নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল এবং গৌরাঙ্গ কাজীর গৃহের নিকট 
আসিয়া তাহার ঘরবাড়ী ভাঙিয়া আগুন লাগাইয়া দিতে আদেশ দিলে শোভাযাত্রী-বৃন্দ 
কাজীর গৃহ ও তাহার উদ্যানার্দির অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিয়া দেয়। কাজী পলাইয়! যান এবং 
গৌরাঙ্গ ক্ষিপ্ত হইয়! উঠিলে স্দী-বুন্দ তাহাকে অনেক অনুনয় করিয়া কাজীকে প্রাণে 
বীচিয়া থাকিতে দিবার জন্ত প্রার্থন! জানান এবং তখন তিনি নিবৃত্ত হন। “চৈতগ্যচরাষূত' 
হইতে কিন্তু জানা যায় যে প্রশ্রয় পাগল' 'উদ্ধত' জনতা 'তর্জগর্জন' করিয়া! কাজীর গৃহস্থার 
ভাঙিতে গেলে তাহাদের নেতা গৌরাঙ্গ “ভব/লোক' প্রেরণ করিয়া কাজীকে ডাকাইয়া 


(১) চৈ, ভা”২।২৩ 7 চৈ, ৮৮১১৭ ) পৃ ৭8৭৬ 


৬৬৬ চৈতগ্-পরিকর 


আনেন এবং ভ্ুয়েভীত কাজী গৌরাঙজ্সের নিকট আঙ্সিলে তিনি কাজীকে আশ্বস্ত 
করেন। তারপর কাজী যখন জআনাইলেন যে নীলাম্বর-চক্রবর্তীর সম্পর্কে তিনি 
গৌরাঙ্গের মাতুলস্থানীয় এবং তজ্জন্ত মাতৃলাপরাধ অবশ্যই ক্ষমনীয়, তধন উভয়ের 
মধ্যে মিলন সংঘটিত হয়। গোৌরাঙ্প্রতৃ কাজীকে নানভাবে জ্ঞানদান করিলে কাজী 
তাহার কৃতকর্মের জন্য ছুংখ প্রকাশ করেন এবং অনুতপ্ত হন। তিনি স্বয়ং কৃষ্নাম গ্রহণ 
করায় গৌরাঙ্গ প্রভূ চমতকুৃত হইলেন এবং শেষে 

কাজী কহে “মোর বংশে বত উপজিবে । 

তাহাকে তালাক দিব কীর্তন না বাধিবে ॥” 
নদীয়ায় সংকীর্তনের ক্ষেত্র পুনমূক্ত হইয়া! গেলে গৌরাঙ্জপ্রভু জনতাকে সঙ্গে লইয়া 
প্রত্যাবত্ন করেন। 

এই কাজী সম্বন্ধে আধুনিক “বৈষণবদিগ দর্শনী'-গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে, “গৌড়ের 

বাদশাহার দৌহিত্র চাদ কাজি নবদ্বীপের শাসনকত......তাহার বংশে শ্রীগৌরাঙ্গ- 
সেবার স্যষ্টি হইল । চাদ কাজির সমাধি নবদ্ধীপে “বল্লালটিলা"র নিকট |” 


(২) পৃ. ৪৬ 


চতন/ঢরিতানততোত বিভির শাখার জবারধিক 
খযাতিসম্পর ভত্তবরজা 


£চৈতন্যচরিতামতো'র মৃলব্দ্ধ-শীখা মধ্যে শ্রীনিধি-মিশ্র গোপীকাস্ত-মিশ্র ভগবান, শ্রীকর, 
শ্রীমধুস্থদন, পুরুযোত্বম-পালিত, জগন্নাথদাস, জগন্নাথ-তীর্ঘ, ওডু-কষ্কানন্দ, তপন-আচাধ, 
নীলাদ্ঘর ( নীলাই? ), সিঙ্গাভষ্ট, কামাভট্ট ও দস্তর নামক বৈষ্ঞববৃন্দের নাম এবং গ্রন্থের 
নিত্যানন্দ-শাখা মধ্যে বিহারী, কষদাস, সত, জগন্নাথ, শ্রীমন্ত, অবধৃত পরমানন্দ গোপাল, 
বিষ্ঞাই হাজরা ও শ্রীরঙ্গ নামক শিশ্ববৃন্দের নাম এবং তাহার অগ্বৈত-শাখা মধ্যে জগন্লাথ- 
কর, ভগবান-কর, যাদব্দাস, শ্রীবংস-পণ্ডিত, কৃষ্ণদাস, বৈগ্নাথ, বিজয়-পপ্ডিতের নাম ও 
গদাধর-শাখা-বর্ণনার মধ্যে শ্রীধর-ব্রহ্মচারী, গঙ্গামনত্ী, কঠাভরণ (ইনি চট্টবংশজাত শ্রীক্া- 
ভরণোপাধিক অনস্ত )১৯ ভাগবতদাস, সাদিপুরিয়া-গোপাল, বঙ্গবাটী (নামামৃত সমূদ্রেং 
রঙ্গবাটী )-চৈত্য্যদাস, শ্রারঘুনাথ-হস্তীগোপাল ( ইনি “হস্তিগোপাল নামা চরক্গবাসী চ 
বল্পভ৮৩ ), চৈত্য-বল্পভ ও যদু-গাঙ্গুলির নাম লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের স্ন্ধে 
সম্ভবত অন্য কোথাও বিশেষ কোনও তথ্য প্রদত্ত হয় নাই। হয়ত কোথাও কাহারও 
নামমাত্র উল্লেখ থাকিতে পারে। মৃলম্বদ্বশাধার তপন-আচার্য, নীলান্বর, সিঙ্গাভট্ট, কামা- 
ভট্ট ও দস্তর উড়িস্তাবাসী ছিলেন। 


০ গো. রী._২*৬ (২) না. স--১৫৯ (৩) গৌ, নী.--২*৬ 


বিমলস-ভট 

মহাপ্রভু দক্ষিণ-ভ্রমণকালে শ্রীরঙক্ষেত্রে তিমল্প-ভট্টের গৃহে বর্ধার চারিমাস অতিবাহিত 
করেন।১ গোপাল-ভট্র-গোস্বামী ছিলেন এই ত্রিমন্ল- বা তন্তাতা বেস্কট-ভট্টের পুত্র । চৈত্য- 
জীবনীকারদিগের মধ্যে সর্বপ্রাচীন মুরারি-গুপ্ত গোপাল-ভ্রকে ত্রিমন্ল-ডট্টের পুত্র বলিয়া 
জানাইয়াছেন।২ তাহার পরবর্তী লেখক কবিকর্ণপূর, বুন্দাবনদাস, লোচনধাস, ও রুষদাস- 
কবিরাজ এ সম্বন্ধে কিছুই লিখিয়া যান নাই। পরবর্তা-কালে লিখিত 'কর্ণানন্দ', “ভক্তমাল, 
ও ভক্তিরত্াকরে' কিন্তু গোপালকে বেঙ্কটেরই পুত্র বল! হইয়াছে । এ বিষয়ে এই সকল 
গ্রন্থের আদর্শ ছিল সম্ভবত “গ্রেমবিলাস+। “কর্ণানন্দ'-রচয়িতা যছুনন্দন বিশেষভাবেই “প্রেম- 
বিলাস'-রচয়িতা নিত্যানন্দদাসের উল্লেখ করিয়াছেন। নরহরি-চক্রবর্তী যে “প্রেমবিলাস' 
পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাও প্রায় সুনিশ্চিত । এই সমস্ত গ্রন্থকার এতছ্ষিয়ে নিত্যানন্দ- 
দাসকেই যে আবর্শ করিয়! থাকিবেন তাহাই সম্ভব বলিয়া মনে হয়। কারণ, মুরারি-গুধ্ের 
্রস্থখানি ছিল অতীব সংক্ষিপ্ত এবং সংস্কৃত ভাষায় লিধিত। জজ্জন্য ইহার খুব বেশী 
প্রচলন থাকার কথা নহে। এক্ষেত্রে গোপাল-ভট্টের পিতা কে ছিলেন, তাহা জানিতে 
গেলে মুরারি ও নিত্যানন্দদাস, এই দুইজনের যে কোনও একজনের উক্তিকে সত্য বলিয়া 
ধরিয়া লইতে হয়। চৈতন্যের জীবদদশাতেই তাহার বাল্যসঙ্গী মুরারি-গুপ তাহার 
জীবনী-গ্রস্থটি রচনা! করেন। আর নিত্যানন্দদাস উক্ত ঘটনার বেশ কিছুকাল পরে 
সম্ভবত ষোড়শ শতকের একেবারে শেষভাগে স্বীয় গ্রন্থ সমাধ্ধ করেন। ॥স্ুুতরাং 
এ বিষয়ে নিত্যানন্দের ভুল হওয়াই স্বাভাবিক বলিয়৷ মনে হয়। “প্রেমবিলাসঃ- 
গ্রন্থের বিংশবিলাসে উপরোক্ত তথ্যটি পরিবেষণ করা হইয়াছে । অংশটি প্রক্থিদ্ত না 
হইলে মনে হয় লেখক সেইস্থলে ভুল বশত গোপালের পিতৃব্যের নাম প্রবোধানন্দ- 
সরন্বতী বলিয়া! লিখিয়াছেন, প্রবোধানন্দ-সরম্বতীর জীবনী আলোচনা করিলে 
তাহা বুঝিতে পারা যায়। তাহাছাড়া, ঘটনা বা ইতিহাসের যাথাথ্য সম্বন্ধে নিত্যানন্দদাসের 
উপর যে ব্ছু-ক্ষেত্রেই নির্ভর করা চলে না, তাহার গ্রস্থপাঠে তাহা! সম্যক উপলব্ধ হয়। 
এক্ষেত্রে ত্রিমল্-ভট্টকেই গোপালের পিতা বলিয়া স্বীকার কর] সমীচীন মনে হয়। বনীয় 
সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত একটি পুথিতে৩ গোপালকে বেস্কট-তনয় বলা হইয়াছে । কিন্ত 


(১) চৈ. চ.--২1১, পৃ. ৮৪; চৈ. চ. ম.--১৩)৪-৫ (২) শ্রীচৈ, ৮.৮-৬১১৫1১৫ (৩) হু, (বং সা, 
বা,)স্পৃ, ১০৪ 


ভ্রিমজ-ভষ্ট : ৬৬৯ 


কলিকাত৷ বিশ্ববিষ্তালয়ের এ জাতীয় আর একটি পুথিতে৪ তিনি সম্ভবত ত্রিমজ্ল-ভট্টের 
পুত্রক্ূপেই বনিত হইয়াছেন। লেখক ব্রিমল্লের পুত্র ও পৌত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু 
বেস্কট-ভট্টের কোনও পুত্র ছিলেন কিনা, গ্রন্থমধ্যে তাহার প্রমাণ নাই। 
পরবর্তী গ্রস্থকারদিগের মধ্যে “অন্ুুরাগবল্লী*-রচন্সিতা মনোহরদাসের নাম বিশেষভাবেই 

উল্লেখযোগ্য । তিনিও যছুনন্দনদাসের মত গোপাল-শিষ্য শ্রীনিবাসের শাখাস্তর্গত ছিলেন। 
উটষ্ট-পরিবার সম্বন্ধে তিনি যেরূপ বিস্তৃত বর্ণন! দিয়াছেন এবং যেভাবে আলোচন। করিয়াছেন, 
সেইরূপ আর কেহই করেন নাই। তিনিও বলিতেছেন যে গোপাল-ভট্র ত্রিমল্প-ভট্েরই 
পুত্র ছিলেন। শুধু তাহাই নহে; তিনি আলোচনা পূর্বক জানাইতেছেন যে কৃষ্দাস- 
কবিরাজ “চৈতন্তচরিতাম্বতে'র মধ্য খণ্ডের প্রথম-পরিচ্ছেদে ত্রিমন্ল-ভট্্রের গৃহে মহাপ্রভুর, 
ভিক্ষাগ্রহণ ও বর্ধার চারিমাস অবস্থানের কথা লিখিয়া পরে 

নবম পরিচ্ছেদে সেই সুত্র বিস্তারিল 

তাহে তার ছোট ভাই বেঙ্কট লিখিল॥ 

ভ্রিমল্লভটের পুত্রাদি আত্মনাৎ পরিপাটি । 

রহি গেল তে কারণে লিখনের ত্রুটি ॥ 
মনোহরদাসের এই প্রকার উক্তি দেখিয়া €প্রেমবিলাসে”র উক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয় । 
সব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এই যে “প্রেমবিলাসে'র অষ্টাশবিলাসের মধ্যে লেখক যে বর্ণনা, 
দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়াও ত্রিমল্পকেই গোপাল-ভট্টের পিতা বলিয়া! ধরিয়া লইতে হয়। 
আবার নরহরির বর্ণন। দেখিয়া মনে হয়, গোপাল-ভষ্র যে বেস্কট-ভট্টেরই পুত্র ছিলেন, 
এ বিষয়ে তিনি নিঃসংশয় ।৫ কিন্তু নরহরি ছিলেন প্রায় দুইশত বখসর পরবতিকালের, 
লোক। লোকমুখে তিনি প্রবোধানন্দের “সরস্বতী*-খ্যাতির কথা শুনিয়াছিলেন ৷ 
আলোচ্যমান বিষয়টির কথাও যদ্দি কেবল লোকমুখে শুন! হইয়। থাকে, তাহা হইলে তাহার. 
উপর নির্ভর কর! চলে না। এখানে “প্রেমবিলাসে'র প্রভাব থাকিলে তাহাও সম্পূর্ণরূপে 
নির্ভরযোগ্য নহে। বল্পভদাস যে একটি পদে গোপালকে “বেঙ্কটের পুত্র বলিয়াছেন, 
তাহাও উক্তপ্রকার কারণে গ্রহীতব্য হইতে পারে না। তাছাড়া, বল্পভের বর্ণন। ক্রাটবহল । 
তিনি গোপালকে ভট্রমারি-গ্রামনিবাসী বলিয়াছেন ।৬ 

যাহাহউক, এই ত্রিমল্ল-ভট্টের। তিনভাই ছিলেন । ত্রিমন্লঃ বেস্কট আর প্রবোধানন্ম ।৭ 

তিনি জনেই সম্ভবত পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। মহাপ্রতু তাহাদের গৃহে উঠিবার পূর্বে তাহারা, 


(৪) সং. নু-পৃ- ৫ ৫) ত. র.১1১৫৭-৬১ (৬) গৌ. ত.--পৃ. ৩১১ ; (৭) প্রে. বি--২*শ. 
বি. পৃ. ৩৪৬ ; ভ. র.--১1১২৮ (৮) ত. র.-১1৮২-৮৪ 5 আধুনিক বৈ' দিতে (পৃ. ৫২) বেষটকফে: 
শ্ী-সম্প্রদারী বল! হ্ই্সাছে। 


৬৭ চৈতন্য-পরিকর 


লক্ষমীনারায়ণের সেবা করিতেন৮ এবং নারায়ণকেই স্বয়ং-ভগবান বলিয়া মনে করিতেন। 
মহাপ্রভু আসিয়া পৌঁছাইলে তাহার! তীহার প্রতি বিশেষভাবে আক্কষ্ট হন এবং 
সবংশে তাহার পরিচর্যায় রত হুন। তাহাদের সনিবন্ধ অনুরোধে মহাপ্রভু বর্ধার 
চতুর্মাস ভট্টগৃহে কাটাইয়া যান । এ সময় তিনি প্রত্যহ ত্রিমলপ, বেস্ট প্রভৃতি শ্রীরঙগক্ষেত্রের 
সমস্ত ব্রাহ্মণের সহিত কু্ণকথায় অতিবাহিত করিতেন। তৎকালে সেইস্থানে এক বিপ্র 
গীতাপাঠ করিতে করিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িতেন।৯ কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া যখন 
মহাপ্রভু জানিলেন ষে তিনি মূর্খ হইলেও অজুনের পার্খস্থ রথ-“রজ্ছুধর' শ্যামলসুন্দর কৃষণকে 
প্রত্যক্ষভাবেই দেখিতে পান, তধন তিনি বিপ্রকে জানাইলেন যে তিনিই প্রকৃত গীতা-পাঠের 
অধিকারী । এইভাবে তিনি তাহাকে উৎসাহিত করিয়! তাহার নিকট স্বীয় শক্তি বা 
প্রতিভার পরিচয় প্রদান করত তাহাকে একজন মহাভক্তে পরিণত করিলেন। ভ্- 
পরিবারকেও তিনি স্বীয় প্রতিভার আলোকে আলোকিত করিয়া তূলিলে স্াহারাও 
কৃষ্ণম্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত হইয়া নারায়ণের ভগবত্তা সম্বন্ধে সকল অভিমান পরিত্যাগ পূর্বক 
প্রেমভক্তির পথ অবলম্বন করিলেন এবং চৈতন্তের মধ্যেই সেই স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করিয়া 
তাহার চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন । 

সেই সময়ে গোপাল-ভট্ট ছিলেন বালক মাত্র; কিন্ত পিতৃব্য প্রবোধানন্দ বিদ্যাশিক্ষা 
দিয়াছিলেন ।৯০ মহাপ্রভু তাহার মধ্যে ভক্তিভাব প্রত্যক্ষ করিয়' তাহার গুরু প্রবোধানন্দকে 
সেই কথা জ্বানাইলেন এবং পিতামাতার মৃত্যুর পর যাহাতে তিনি গোপালকে বৃন্দাবনে 
প্রেরণ করেন, সেজন্যও উপদেশ দিয়া গেলেন। শুধু গোপাল নহে, প্রবোধানন্দও মহাপ্রভুর 
কৃপায় পরম ভাগব্ত হইয়াছিলেন। তিনি চৈতন্যাদেশ বিশ্বৃত হন নাই। মহাপ্রভূর 
জীবদ্বশাতেই গোপালের পিতৃ-মাতৃ-বিয়োগ ঘটিলে তিনিই গোপালকে যথা সময়ে বুন্দাবনে 
প্রেরণ করিয়াছিলেন।৯৯ গোপালও তাহার পিতৃব্য প্রবোধানন্দের কথা কখনও তুলিয়। 
ঘান নাই। 'হরিভক্তিবিলাসে'র মঙ্গলাচরণে৯২ তিনি স্বীয় গুরু চৈতন্যাপ্রিক়-গ্রবোধানন্দের 
কথ। সগৌরবে ম্মরণ করিয়াছেন । 

ভক্তিরত্বাকর'-প্রণেত৷ বলেন যে শ্রানিবাস-আচার্ধ দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তন 
করিলে শিখর-ভূমির রাজ। হরিনারায়ণ শ্রীরাম-মন্ত্র গ্রহণ করিয়। শ্রীনিবাস-আচার্ষের শিশ্ত 
গ্রহথ করিতে চাহিলে তিনি "পত্রীদ্ারে' রঙ্ক্ষেত্র হইতে ব্রিমল্ল-ভন্টের পুত্রকে ডাকিয়া 
পাঠান। তমুসারে ত্রিমল্ল-পুত্র পঞ্চকুটে গিয়া 'রামমন্ত্রে শিস্ত কৈল হরিনারায়ণে ৯৩ 


... &৯) মুরারি-গুপ্তও এই গীতাপাঠক-বিপ্রের উল্লেখ করিয়াছেন,_্রীচৈ' চ.--৩1১৫।৮ (১০) তু.-_স. 
সু পৃ. ৬ (১১) প্রে. বি.--১৮শ. বি. পৃ. ২৭৪; অ. ব.-মতে ত্রিমল্স, বেস্কট? প্রবোধাননদ তিনজনেরই 
স্বত্যু পর গোপাল বৃন্দাবনে যান-_-১ম* ম., পৃ* ৭ (১২) হু. বি.--১1১।২ (১৩) ৯৩৯৮ ও দ্র--প্রীনিবাস 


রামজপী-বিপ্র 
দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে মহাপ্রভু সিহ্ধবটে গিয়! রঘুনাথ-প্রণামের পর একজন বিগ্রের 
দারা তাহার গৃহে নিমন্ত্রিত হন।১ সেইবিপ্র নিরস্তর রাম নাম গ্রহণ করিতেন। কিন্ত 
মহাপ্রভুর দর্শনলাভের পর হইতেই, সম্ভবত তাহার মুখে কনাম শুনিয়া, তিনিও কুষ্ণনাম 
লইতে আরম্ভ করেন। মহাপ্রতৃ তাহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহাকেই 


কষ সাব্যস্ত করিয়া বসেন। মহাপ্রভু সেই রামজপী-বিপ্রকে নানাভাবে রুপা করিয়া 
_বুদ্ধকাশী চলিয়া! যান। 


(১) চৈ, ৮,৮২৯, পৃ. ১৩৫-৩৬ ১চৈ, কৌ.-পৃ. ২১৭ 7 ভ্র.-্চৈ, না. ২৬ 


রামদাস-রিপ্র 

দাক্ষিণাত্য-পরিভ্রমণকালে মহাপ্রভূ দক্ষিণ-মথুরাতে কৃতমালায় নান সম্পর করিয়া 
এক রামভক্ত বিপ্রের অন্থরোধে হার গৃহে ভিক্ষানিরবাহার্থ হাজির হন।১ কিন্তুসেই 
মধ্যা্ছকালেও তাহার গৃহে পাকের কোন ব্যবস্থা না দেখিক়্। তিনি বিম্ময় প্রকাশ করিলেন । 
বিপ্র জানাইলেন যে সেই অরণ্যে খাগ্ঘসামগ্রীর বড়ই অভাব, লক্ষণ ফলমূল সংগ্রহ 
করিয়া আনিলে তবে সীতার্দেবী পাক চড়াইবেন। মহাপ্রতু তাহার একনিষ্ঠ 
উপাসনা দেখিয়া সন্তষ্ট হইলেন। তাহার পর রামদাস রন্ধন সম্পন্ন করিলে মহাপ্রভু তৃতীয় 
প্রহরে ভিক্ষানির্বাহ করিলেন। কিন্তু স্বয্নং সেই বিপ্র উপবানে কাটাইতে থাকিলে 
জিজ্ঞাসাবাদের দ্বার1 মহাপ্রভু জানিলেন যে জগন্মাত৷ মহালক্ষমী সীতাঠাকুরাণী রাক্ষসম্পৃষ্া 
হইয়াছেন শুনিয়্াই তাহার এত ব্যথা, এবং সেইজন্য তিনি “অগ্নিজলে' প্রেবেশ করিয়া 
জীবন পরিত্যাগ করিতে সংকল্প করিয়াছেন। মহাপ্রভূ তাহাকে অনেক বুঝাইলেন, 
বলিলেন যে চিদ্ানন্দমূতি সীতার্দেবীকে প্রাকৃত ইন্দ্রিয় কখনও দেখিতে বা স্পর্শ করিতে 
পারে না। রাবণের আগমনে সীতাদেবীর অস্তর্ধান ঘটিয়াছিল এবং রাবণ মায়া-সীতাকেই 
প্রকৃত সীতা বলিয়৷ মনে করিয়াছিলেন। মহাপ্রভূ তাহার কথাকে যথার্থ সত্য বলিয়া 
বিশ্বাস করিতে অনুরোধ করায় রামদাস-বিপ্র আশ্বস্ত হইয়া! ভোজনে বসিলেন। 

এই ঘটনার পর মহাপ্রভু বনস্থান পরিভ্রমণ করিয়! শেষে রামেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। 
বিশ্রামাস্তে তিনি বিপ্র-সভায় কৃর্মপুরাণ-পাঠ শ্রবণ করিয়া জানিলেন যে রাবণ জগন্মাতা 
সীতাকে হরণ করিতে আসিলে রাম-গেহিণী অগ্নির শরণ গ্রহণ করেন এবং অগ্নিদেবীও 
তাহাকে পার্বতীর নিকট রাধিয়৷ মায়া-সীতার দ্বার! রাবণকে বঞ্চনা করেন। রাব্ণবধের 
পর রামচন্দ্র সীতাকে অগ্নি-পরীক্ষার্থ আনয়ন করিলে অগ্নি সেই মায়া-সীতাকে গ্রহণ করিয়া 
সত্য-সীতাকে আনিয়া দেন। এই উপাখ্যান গুনিয়। মহাপ্রভু পরম আনন লাভ করিলেন । 
তিনি বিপ্রর্দিগের নিকট সেই গ্রস্থধানি চাহিয়া লইয়! মায়া-সীতার উপাখ্যানটি লিপিবদ্ধ 
করিয়া রাধিলেন এবং সেইস্থান হইতে প্রত্যাব্তন করিয়া পুনরায় দক্ষিণ-মথুরাতে আসিয়া 
হাজির হইলেন। কাহিনী পাঠ করিয়া বিপ্র-রামদাস গুলকা শ্র-বিগলিত নেত্রে মহাপ্রতুর, 
চরণে অসংখ্য নমস্কার জানাইয়। তাহাকেই সাক্ষাৎ রঘুনন্দন জানে তীহার সেবা করিলেন। 
পূর্বে স্বীয় মনোবেদনার জন্য যে তিনি মহাপ্রতৃকে কষ্ট দিয়ছিলেন, সেইজন্ত তিনি অতাস্ত, 
কুঠাবোধ করিয়া পুনরায় সাদরে তাহার ভিক্ষানির্বাহের সাড়্বর' আয়োজন করিলেন। তাহার 
আস্তরিক নিমন্ত্রণ রক্ষা! করিয়া মহাপ্রতু পাগুাদেশস্থ তাস্রপর্ণা-অভিমুখে ধাবিত হইলেন। 


(১) চৈ, ৮,২1৯, পৃ, ১৪ *+৪১ 5 চৈ. চ. ১৩৭ 
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মহাপ্রতু দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে কৃর্মক্ষেত্রে বা কৃর্মস্থানে গিয়া কৃর্ম নামক এক বৈদিক 
্রান্মণের গৃহে রাত্রিযাপন করেন১। শ্রদ্ধাবান ব্রান্ধণ মহাপ্রভুর অপূর্ব মু্তি দর্শন করিয়া 
বিমোহিত হন এবং বিষয়বাসনা পরিত্যাগ পূর্বক তাঁহার সহিত চলিয়া যাইতে ।চাহিলে 
মহাপ্রভু তাহাকে নানাভাবে বুঝাইয়া নিবৃত্ত করেন ও সেইস্থানে রহিয়াই কষ্ণনাম গ্রহণ 
করিবার জন্য আজ্ঞাদান করেন। কিন্তু কৃর্ম তাহাতে অত্যন্ত ব্যথিত হইলে মহাগ্রতু 
তাহাকে জানান যে আবার তিনি তাহার নিকট নিশ্চয়ই ফিরিয়া আঙসিবেন। 

প্রভাতে উঠিয়া মহীপ্রভূ চলিয়৷ গেলে তংস্থানবাসী বামুদেবং নামক এক গলিত- 
কষ্ঠরোগী কৃর্মের নিকট আসিয়া দেঁখিলেন যে সন্নাসী চলিয়া গিয়াছেন। লোকমুখে সেই 
সঙ্ন্যাসীর মাহাত্যকথ। গুনিয়। তিনি অনেক আশা! লইয়াই আসিয়াছিলেন। কিন্তু সমস্ত 
গুনিয়া তাহার আর পরিতাপের সীম! রহিল না। তিনি কাঁদিয়া মৃদ্ধিত হইলেন। কিন্ত 
আশ্চর্ষের বিষয় মহাপ্রভু সেইদিন আর অগ্রসর ন! হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। কৃর্মের 
গৃহে বাস্থুদেবের এই অবস্থা দেখিয়া তিনি তাহাকে প্রেমালিঙ্গন দান করিলেন। 

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে বাঞ্ছিতের বাহুবন্ধনে ধর! পড়ায় বান্গুদেবের সমগ্র 
দেহমনে যেন এক বিপুল শাস্তি ও পুলকের বন্তা৷ প্রবাহিত হইয়৷ গেল। বাসদের সুস্থ 
হইলেন। 


6), না.1+-৮; চৈ. চ.--২1৭, পৃ. ১২১-২২) চৈ, চ* ম.-১২১০১-১৬ ] ভ্রতচৈত চি 
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তপন-মিও 

পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে পূর্ববংগে পন্মা পারে তপন-মিশ্র নামে এক নিষ্ঠাবান 
বিষ্ুভন্ত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন।৯ সাধ্যসাধনতন্ব নির্ণয় করিতে না পারায় তিনি অস্তরে 
এক গ্রকার অস্বস্তি লইয়া কালযাপন করিতেছিলেন। এই সময়ে ১৫০০ গ্রী.-এর কাছাকাছি 
কান সময়ে গোৌরাঙ্গপ্রতৃ পদ্মাপারে গিয়া ততস্থানের অধিবাসী-বুন্দকে বিছ্যা্দান করিতে 
থাকিলে একদিন তপন-মিশ্র তাহার নিকট আসিয়া! মনের কথা ব্যক্ত করিলেন। গৌরাঙ্গ 
তখন তাহাকে কষ্ভজনার উপদেশ দিয়া জানাইলেন যে “হরিনাম সংকীর্তনে মিলিবে 
সকল” ।২ এইভাবে সম্ভবত এই তপন-মিশ্রই হইলেন গৌরাঙ্গের প্রথম শিক্ষাশিত্ত । 

বিপ্রবর কিন্তু প্রথমে অন্তষ্ট হইতে পারেন নাই। তিনি গৌরাঙ্গের সহিত নবন্বীপে 
আসিবার জন্য বার বার অন্ুরোধ করিতে থাকেন। তখন গৌরাঙ্গ তাহাকে কাশীধামে 
গমনের উপদেশ প্রদান করেন এবং আশ্বাস দিয়া যান যে কাশীতে তিনি তাহার সহিত 
মিলিত হইয়! তাহাকে “সাধ্যসাধন” শিক্ষা দান করিবেন। আজ্ঞ। পাইয়া! বিপ্রবর কাশী 
চলিয়া ান।৩ সেইস্থানে ভক্ত চন্দ্রশেখরের-ধৈদোর সহিত তিনি কৃষ্ণ-কথায় দিন যাপন 
করিতে লাগিলেন। 

এই ঘটনার বহুকাল পরে ১৫১৫ খ্রী-এর দিকে মহাগ্রভূ বৃন্দাবনগমন-পথে কাশীতে 
উপনীত হন। মধ্যাহ্কালে তিনি মণিকণিকার ঘাটে গঙ্গাক্নান করিতেছেন, এমন সময় 
হঠাৎ তপন-মিশ্রের সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটিল। পূর্বেই তিনি মহাগ্রতুর সন্্যাস-গ্রহণের 
কথা শ্ুনিয়াছিলেন ; এক্ষণে সাক্ষাৎ ঘটায় তিনি তাহাকে বিশ্বেশ্বর-বিন্ুমাধব দর্শন 
করাইয়! স্বগৃহে আনিলেন এবং “দবংশে" তাহার পাদোদক পান করিয়া ধন্য হইলেন। 
মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ-উট্টাচার্য মহাপ্রতুর সেবা ও পাদ-সংবাহনে নিযুক্ত হইলেন। যে 
কয়েকদিন মহাপ্রভু কাশীতে অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই কয়েকদিনই মিশরের একাস্ত 
অনুরোধে তাহাকে তাহার গৃহেই ভিঙ্ষানির্বাহ করিতে হইয়াছিল। মথুরা-বৃন্দাবন 
পরিদর্শন করিয়া আবার যখন তিনি কাশীতে প্রত্যাবর্তন করেন তখনও মিশ্র 
তাহাকে আপন গৃহে ভিক্ষানির্বাহ করিবার জন্য অন্নরোধ জানাইলে মহাপ্রভূ তাহার 
দুইমাস কাশীবাসকালে তপনের গৃহেই ভিক্ষানির্বাহ করিয়াছিলেন ।৫ 


(১). বৈ. দি.-তে (পৃ.৩৫) ইহাকে লাউড়ের নবগ্রামবাসী বলা হইয়্াছে। (২) চৈ. ভা.--১1১৪ 
(৩) চৈ. চ.--১1১৬ (8) “দিন চারি--চৈ* চ., ২১১ “দিন দশ'-চৈ. ৮.৯ ২৪১৭ (৫) বৃন্াবনদাস (চৈ. 


এই জময়ে সনাতন-গোস্বামী কাশীতে আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইলে 
তাহার সহিত তপনের পরিচয় ঘটে। ভক্ত তপন-মিশ্র সনাতনকেও আপনার 
গৃহে সাদর নিমন্ত্রণ জানাইলেন এবং তাহাকে মহাপ্রভুর প্রসাদার ভক্ষণ ক্রাইয়! তৃ্ধ 
করিলেন। তাহার পর তিনি সনাতনকে একখানি নৃতন বস্ত্র দান করিয়া সম্মানিত করিতে 
চাহিলে সনাতন তাহা না গ্রহণ করায় একখানি পুরাতন বস্ত্র দান করিয়াই তিনি স্বীয় 
বাসনা পুর্ণ করেন । 

এই সময়ে কাশীর বৈদাস্তিক-সন্যাসীর্দিগের চৈতন্য-নিন্দা সহা করিতে না পারিয়া 
তপন-মিশ্র ও চন্ত্রশেখর-বৈদ্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সহকারে চৈতন্তকে অন্নাসী-বৃন্দের 
সম্মুধে আনয়ন করিয়া! তাহাদের গর্ব খর্ব করেন। তারপর মহাপ্রভৃ বিদায় লইয়া 
চলিয়া যাইবার বহুকাল পরে জগদ্ানন্ব-পণ্তিত বুন্দাবনগমন-পথে কাশীতে তপন-মিশ্রের 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাহারও কিছুকাল পরে তপনের পুত্র রঘুনাথ নীলাচলে 
গিয়া আট মাস পরে কাশীতে প্রত্যাবর্তন করেন। তাহার পর তপন-মিশ্র আর মাত্র 
চারি বৎসর বাচিয়াছিলেন। 


ভা-২।১৯, পৃ. ১৯৭) বলেন যে এই ছুইমাস তিনি রামচন্দ্র পুরীর মঠে লুকাইয়া রহিয়াছিলেন। 
কিন্ত চৈতস্বচরিতাস্ৃতাদি অন্ভান্ঠ গ্রন্থে ইহার সমর্থন পাওয়। যায় না। 


চন্রশৈেখর-বদয 


বারাণসীতে চৈতন্যমহাপ্রতুর যে দুইজন একনিষ্ঠ তক্ত স্থাক়িভাবে বসবাস 
করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে চন্দ্রশেখর-বৈদ্ক১ একজন ছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম 
পাদে যখন বৈদাস্তিক সন্ন্যাসী-বৃন্দ যড়দর্শন-ব্যাধ্যা ও মায়়াবাদ-গ্রচারের আন্দোলন স্থাষ্টি 
করিয়া! সমগ্র কাশীধামকে তোলপাড় করিয়া! তুলিয়াছিলেন, তখন এই চন্দ্রশেখর তাহার 
বৈষব-ধর্ম লইয়াই জস্তষ্ট ছিলেন এবং বন্ধু তপন-মিশ্রের নিকট কৃষ্ণকথা শুনিয়। কালাতি- 
পাত করিতেছিলেন। তিনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন এবং সম্ভবত “লিখন*বৃত্তির উপর; 
নির্ভর করিয়া তাহার দিন চলিত। মহাপ্রভু বুন্দাবনগমন-পথে কাশীতে ' তাহার এই 
পূর্বদাস চন্দ্রশেখরের গৃহেই২ প্রায় দশদিন অতিবাহিত করিয়! বৃন্দাবনে চলিয়া যান। 

মহাপ্রতুর বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনকালে উদ্িপন চন্দ্রশেথর গ্রামের বাহিরেই তাহাকে 
ধরিলেন এবং শ্ব-গৃহে আনয়ন করিলেন। এবারেও মহাপ্রতু পুর্ববং তাহার গৃহে বাজ 
করিয়া তপন-মিশ্রের গৃহে ভিক্ষানির্বাহ করিতে থাকেন।৩ এই সময়ে চন্রশেখরের 
নিকটে তাহার এক সঙ্গী বাস করিতেছিলেন, তাহার নাম পরমানন্দ। তিনি একজন ভাল 
কীর্তনীয়। ছিলেন। চন্দ্রশেখরের গৃহে মহাপ্রভু ভক্তিতত্ব আলোচনা করিতেন; আর 
প্রতিদিন কীর্তনগান চলিত। কয়েকজনকে লইয়৷ বেশ একটি ছোট্ট দল গড়িয়া 
উঠিয়াছিল। মহাপ্রতু, চন্ত্রশেখর, তপন-মিশ্র, রঘুনাথ-ভ্ট, পরমানন্দ-কীর্তনীয়া, একজন 
মহারাষ্রীয় ব্রাহ্মণ আর বলভন্্র-ভ্টাচার্য। তারপর একদিন সর্বপ্রকার বন্ধন ছিন্ন করিয়া 
এই চন্দ্রশেখর-গৃহে আসিয়া দেখা! দিলেন ভত্তশ্রেষ্ট সনাতন-গোম্বামী। সাধ্যসাধন- 
তত্বালোচন। একটি উচ্চতর মার্গ অবলম্বন করিল। 

মহাপ্রভুর ইচ্ছাগ্ছ্যায়ী চন্দ্রশেখর ও তপনের দ্বারা নবাগত-অতিধির সেবা-সংকারার্দি 
দ্ুসম্পর হইয়াছিল। তাহার পর কাশীর এই ভক্দ্বয়ের একাস্তিক আকাঙ্া পূর্ণ করিবার 
জন্যই মহাপ্রতু যেদিন কাশীর বিখ্যাত বৈদাপ্তিক সন্ন্যাসী-বৃন্দের গর্ব চূর্ণ করেন, সেইদিন 
এই ছোট্ট বৈষ্ণব-সব্ন্যাসীর দল শেখর-ভবনে নাম-সংকীর্তনানন্দে মত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু 
দেখিতে দেখিতে ছুইমাস কাটিয়া গেল। মহাগুভু একদিন রাত্রিশেষে নীলাচলের পথে 
যাত্রা করিলেন । সেইদদিন__ 


(১) আধুনিক বৈ. দি--মতে (পৃ. ৬৩) তাহার নাম “চন্ত্রশেখর সেন” এবং তিনি মহাপ্রভুর 
'দেশসক্ত' | (২) জীচৈ, চ.--91১1১৮ (৩) বৃন্দাবনদাস ভিন্ন বর্না দিয়াছেন; ভর. -তপন-মিশ্র, 
পাদটাক] ৷ টু 


চন্দ্রশেখর-বৈদ্ধ ৬৭৭ 


তপন মিশ্র রঘুনাথ মহারাষ্্ীয় ব্রাঙ্ষণ | 

চন্ত্রশেখর কীতর্নীয়। পরমানন্দ জন ॥ 

সবে চাহে প্রভু সঙ্গে নীলাচল যাইতে । 

সবারে বিদাকস দিল প্রভু ধত্বের সহিতে ॥ 
ইহার পর ভক্ত-চন্ত্রশেখরের আর বড় একটা খবর আমরা পাইনা। শুধু এইটুকু 
জানি যে বুন্দাবনাভিমুখী জগদ্দানন্দের নিকট তিগি মহাপ্রতৃর সংবাদ শ্রবণ করিয়াছিলেন 
এবং রঘুনাথ-ভট্টের নীলাচল-াত্রাকালে তিনি মহাগ্রভূর নিকট তীহার পদগুবৎঃ প্রেরণ 
করিতে পারিয়াছিলেন। “ভক্তিরত্বাকর, হইতে জান। যায় ষে শ্রীনিবাস-আচার্য 
প্রথমবার বুন্দীবন-গমনপথে কাশীতে গিয়া চন্দ্রশেখরকে দেখিতে পান নাই। চন্দ্রশেখরের 
গৃহে তখন তাহার এক শিষ্য বাস করিতেছিলেন ।৪ 

“চৈতগ্চরিতাম্বতে'র মুলস্বদ্ব-শাখায় কৃষ্ণদাস-বৈদ্যের লহিত অন্য একজন শেখর- 

পণ্ডিতের উল্লেখ আছে। তিনি খেতুরির মহামহোৎসবে যোগদান করিম্বাছিলেন । 


(৪) ৪1১৮১; রাজবলুভ-গোন্বামী ঠাহার মু বি.গ্রন্থে জানাইতেছেন বে জাহবা বখন স্বীর দত্তক 
রামাই সহ বৃন্দাবনগমনকালে কাশীতে চন্দ্রশেখরের গৃহে উঠেন, তখন চন্ত্রশেখর জীবিত ছিলেন 
এবং তিনি পুত্র পরিবার সহ জাহুবার প্রসাদ প্রাণ্ড হইয়াছিলেন। কিন্ত এই বর্ণন! নির্ভরযোগ্য নহে। 
কোখাও ইহার সমর্থন নাই | (৫) ন. বি.-৮ম. বি., পৃ. ১০৭ ) রামাই-এয় চৈ. দী-তেও ( পু*১৭) 
ইহার নাষ অছে। | 


প্রবোধানজা-সরভতী 

১২৮* সালের 'বংগদর্শন'-পত্রিকার পৌব-সংখ্যায় 'শ্রীরা'-লিখিত "গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাধ- 
বুন্দের গ্রস্থাবলীর বিবরণ” নামক, প্রবন্ধে প্রবন্ধকার জানাইয়াছিলেন ষে গোপাল-ভট্ট 
“অচীরকাল মধ্যে সংসারের মায়াঁ পরিত্যাগ করতঃ শ্রীবুন্দাবনে যাত্রা! করিলেন, পথিমধ্যে 
কাশীনিবাসী প্রবোধানন্দ অরম্বতী দণ্তীর আবাসে কিছুকাল থাকিস! তাহার নিকট শিশ্ত 
হইয়া! যতিবেশ পরিগ্রহ করতঃ বুন্দাবনে উপস্থিত হইলেন।, আবার ৪১*-গৌরাৰের 
“বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা'র মাঘ-সংখ্যায় রাজীবলোচন দাস মহাশয় লিখিয়াছিলেন, শ্রীল 
গ্রবোধাননদ স্বরত্বতী-যাহার পূর্বনাম প্রকাশানন্দ সরন্বতী-_ধিনি কাশীর দণ্ডীদের গুরু 
ও মহাদার্শনিক পণ্তিত ছিলেন, শ্রীচৈতন্তচন্জ্রামৃত তাহারই প্রণীত ॥” সম্ভবত এই সমস্ত 
কারণেই শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ও তাহার 'শ্রীপ্রবোধানন্দ ও শ্রীগোপালভট্র" নামক গ্রন্থে 
জানাইয়াছেন যে মহাপ্রভু কাশীতে প্রকাশানন্দকে আত্মসাৎ করিয়া তাহাকে 'গ্রবোধানন্দ'- 
আখ্যায় ভূষিত করিবার পর প্রবোধানন্দ তাজ্ঞায় বৃন্দাবনে গমন করেন ও গোপাল-ভট্ট 
একেবারে বুন্দাবনে গমন করিয়াই তাহার খুল্পতাত এই প্রবোধানন্দের সহিত মিলিত 
হইয়াছিলেন। কিন্তু এই সমস্ত সিদ্ধান্ত যে ত্রাস্তিমুলক, পরবর্তা আলোচনায় তাহা৷ স্পষ্ট 
হইতে পারে। তৎপূর্বে এই সমস্ত সিদ্ধান্তের কারণ সম্বন্ধে অবগত হওয়ার প্রয়োজন। 

ভক্তমাল'-গ্রস্থে লিখিত হইয়াছে যে মহাপ্রভু কাশীতে প্রকাশানন্দ-সরস্বতীকে পরাভূত 
করিবার পর তাহার নাম প্রবোধানন্দ রাখিয়াছিলেন।৯ আবার “প্রমবিলাস*-গ্রন্থের 
বিংশবিলাসে উল্লেখিত হইয়াছে যে বেঙ্কট-নন্দন গোপাল-ভষ্ট প্রবোধানন্দ-সরন্বতীর শিষ্য 
ছিলেন এবং গোপাল-ভট্ট নিজেও “হরিভক্তিবিলাসে" জানাইয়াছেন যে তিনি 
প্রবোধানন্দের শিল্ত ছিলেন।৩ “প্রেমবিলাসে'র অস্টান্শবিলাস হইতে ইহাও জানা যায় 
ষে গোপাল তাহার পিতৃব্য গ্রবোধানন্দের শিষ্য ছিলেন।৪ এই কয়েকটি বর্ণনা হইতে 
স্বভাবতই মনে হয় যে গোপালভট্রের পিতৃব্য এবং গুরু প্রবোধানন্দই মহাপ্রভু কৃ 
পরাভূত প্রকাশানন্দ বা প্রবোধানন্দ-সরম্বতী। 'ভক্িরত্বাকর'-প্রণেতা নরহরি-চক্রবর্তাও 
এই মৃতের সমর্থন করিয়া গোপালের পিতৃব্য এবং গুরু গ্রবোধানন্দের সম্পর্কে বলিয়াছেন, 
“সর্বত্র হইল যার খ্যাতি সরস্বতী ।” 
 প্ভক্তমালে'র বিবরণ, “প্রেমবিলাসং*গ্রস্থের বিংশবিলাসের একটিবারমান্র উল্লেখ এবং 
প্রবোধানন্দের জীব্ৎকালের প্রায় দ্বিণতবর্য পরবতিকালে লিখিত “ভক্তিরত্বাকরে'র সমর্থন 


(১) ২২প, মা” পৃ. ২৫৩ (২) পৃ. ৩৪৬ (৩) ১1১২ (৪) পৃ, ২৭৩ 


প্রবোধানন্দ-সরম্বতী ৬৭৯ 


ছাড়া আর কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ হইতে উভয়ের একত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়না। অথচ 
বহুবিধ ভ্রম ক্রটি সত্বেও 'ভক্তমীল,, €প্রমবিলাস, ও “ভক্তিরত্বাকর” এই তিনখানিই 
প্রসিদ্ধ গ্রস্থ। “ভক্তিরত্বাকর, পরবন্তিকালে লিখিত হইলেও প্রাচীন গ্রন্থক্তৃ গণ-প্রদণ্ড 
বিবরণ সংগ্রহ-ব্যাপারে ইহার গুরুত্ব সর্বাধিক । আবার চৈতন্য-পরবন্তিকালের বৈষবধর্ম 
পুনরত্যুথানের ইতিহাস-সংগ্রহ বিষয়ে “প্রেমবিলাস” একটি অপরিহার্য গ্রন্থ ; এবং 'ভন্ত- 
মাল' সম্বন্ধে ১৯০৯ গ্তী.-এর রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি জান্যরালের 49158011089 গি0ো7 
0১5 819819 74919-নামক প্রবন্ধে পগ্ডিতগ্রবর গ্রিয়ার্সন সাহেব জানাইয়াছেন যে 
সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে নাভাজী কর্তৃক গ্রন্থখানির মূলবিষয় স্ত্রাকারে লিপিবদ্ধ হইলেও 
এ শতাবীর দ্বিতীয়ভাগে তাঁহারই তত্বাবধানে প্রিম্নাদাস যে বর্িত-ভক্তমাল গ্রস্থট রচন। 
করিয়াছিলেন, তাহাও মূল গ্রশ্থটর মত ছিল সমানভাবেই প্রামাণিক ( ০? 6৫081 
৪00)0115 )। ন্ুতরাং এই তিনখানি গ্রন্থের বর্ণনাই বিশেষভাবে প্রাণিধানযোগ্য হইয়। 
ডঠে। গোপাল-ভট্ট নিজেকে প্রবোধানন্ব-শিত্ বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু তিমি যে প্রবোধানন্দ- 
সরম্বতীর শিশ্ত ছিলেন, ইহা! একমাত্র “প্রেমবিলাসে”র একটিমাত্র উল্লেখ ছাড়া আর কোথাও 
দৃষ্ট হয় না। আবার গোপালের পিতৃব্য প্রবোধানন্দ যে 'সরন্ব্তী-আখ্য। প্রাপ্ত হইয়াছিলেন 
তাহাও একমাত্র 'ভক্তিরত্বাকরে'র একটিমাত্র উল্লেখ ছাড়া আর কোথাও নাই। অথচ যে 
ভিক্তমালে'র মধ্যে আমর! প্রকাশানন্দ-সরম্বতীর নাম-পরিবর্তনের ইতিহাস পাইতেছি, 
তাহাতে কিন্তু প্রবোধানন্দ-সরম্বতীকে কোথাও গোপালের পিতৃব্য বা গুরু বলিয়া! উল্লেখ 
কর] হয় নাই। 

“চেতন্ভাগবতে' দেখা যায় যে মহাপ্রতু তাহার নবদ্ীপলীলাকালে একবার মুরারি- 
গুপ্ুকে বলিতেছেন ষে কাশীতে প্রকাশানন্দ-নামক এক বৈদাস্তিক-সন্নযাস্সী সেইকালে 
তাহার ঈপ্িত ধর্মমতের ঘোর বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন ।৫ নরহরি-চক্রবর্তীও বুন্দাবনের 
এই উক্তিকে সমর্থন করিয়াছেন।৬ মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে যে তাহার সহিত 
প্রবোধানন্দের সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল, ইহা পরবতিকালের ঘটনা । এই সাক্ষাৎকালে মহাপ্রতুর 
সংস্পর্শে আস! সত্বেও যে বৈদাস্তিক-পগ্ডিতের রূপাস্তর ঘটে নাই এবং সেই রপাস্তর- 
ঘটনের জন্য আরও কয়েকবৎসর পরে মহাপ্রভুর কাশীগমনকালে পুনরায় তাহার সহিত 
সাক্ষাতের প্রয়োজন হইয়াছিল, ইহা! বিশ্বাসযোগ্য হইতেই পারে না। তাহাছাড়া, 'প্রেম- 
বিলাসে'ই স্বীরুত হইয়াছে ষে উ্ট-গৃহে বাসকালে মহাপ্রভু প্রবোধানন্দকে গোপাল-ভট্র 
গুরু বলিয়া! জানিয়াছেন এবং তাহাদের মধ্যে গ্রীতি-সন্বন্ধও ঘটিয়াছিল।৭ বৈদাস্তিক- 
পপ্ডিতের শিল্ গোপাল-ভ্ স্বীয় গুরুর নিকট অবস্থান করিয়াও একদিনে তাহার পূর্বাজিত 
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বিদ্ভাকে গোপন করিয়া একেবারে বৈষ্ণব হইয়া! পড়িলেন এবং মহাপ্রভুর সেবায় নিয়োজিত 
হইয়া প্রবোধানন্দের সম্মুখেই ভাগব্ত-পাঠে অভিনিবিষ্ট-চিত্ত হইলেন, ইহা! সম্ভব নহে। 
মায়াবাদী প্রবোধানন্দ অস্তত অত সহজে ছাড়িতেন না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, মহাপ্রতূ সমস্ত 
উট্ট-পরিবারকেই কুষ্ণান্ছরাগী করিয়া তুলিয়াছিলেন। প্রবোধানন্দের জোষ্ঠ-ভ্রাতা ত্রিমন্-ভষ্ট 
ও বেস্কট-ভট্ট এবং ভ্রাতুষ্পুত্র ও প্রিয় শিস্ত গোপাল যেখানে একাস্তভাবেই চৈতন্যের অনুরক্ত 
হইলেন, সেখানে প্রবোধানন্দও যে এরূপ হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারেন । 
তাহা না হইলে, গ্রস্থকার-গণ নেই উল্লেখযোগ] সংবাদটি পরিবেষণ করাতে কিছুতেই 
ভুলিতেন না৷ এবং মহাপ্রভূ নবন্বীপলীলাকালেই যদি বৈদান্তিক-পণ্ডিতের কঠোর বিরুদ্ধাচরণ 
সম্পর্কে সচেতন থাকিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি যে এতটা সন্নিকটে আসিয়া সেই 
মায়াবাদীর সহিত প্রীতি-সম্পর্ক স্থষ্টি করিয়া যাইবেন, ব! তাহাকে শোধন ন। করিয়! তাহার 
পরিবারের সহিত ভাব জমাইয়া যাইবেন, ইহা সম্ভব হইতেই পারে না। আর “চতন্ত- 
ভাগবতে'র উল্লেখ যদি সত্য নাও হইয়। থাকে, তাহা হইলে মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাতের 
পরে চার-পাঁচ বৎসরের মধ্যেই যে প্রবোধানন্দ একেবারে ঘোর বৈদাস্তিক হইয়! মহাপ্রভুর 
বিরুদ্ধে ঈ্রাড়াইলেন, তাহাও সম্ভব বলিয়া বিশ্বাস কর! যায় না। 

“প্রেমবিলাস" হইতে জান! যায় ষে মহাপ্রভু গোপালকে তাহার কোন কর্ম সম্পার্দনাথ 
বৃন্দাবনে পাঠাইয়! দিবার জন্য প্রাণসম” প্রিয় প্রবোধানন্দকেই নির্দেশ দিয়া আসিয়াছিলেন 
এবং তাদন্ুযারী প্রবোধানন্দই গোপালকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। গোপালকে 
বৃন্দাবনে পাঠাইবার নির্দেশ-গ্রহণ এবং তাহাকে বৃন্দাবনে প্রেরণ, এই দুই ঘটনার মধ্যবর্তী 
প্রবোধানন্দের কাশীর জীবন একেবারে খাপছাড়া ও অসামগ্রস্তপূর্ণ হইয়া পড়ে । গোপাল- 
ভট্ট প্রবোধানন্দের নির্দেশমত বুন্দাবনাভিমুখে যাত্র। করিয়া 'ঝারিখণ্ড-পথে' গমন করিয়া 
ছিলেন।৮ সুতরাং বুঝিতে পারা যায় যে প্রবোধানন্দ ও গোপাল-ভষ্ট তৎকালে তৈলঙ- 
পর্দেশেই বাস করিতেছিলেন। প্রবোধানন্দ-সরম্বতীর কাশী পরিত্যাগ পূর্বক শ্রীর্গক্ষেত্রে 
গমনের উল্লেখও কোথাও দেখা যায়না । 

কাশীতে যে মায়াবাদী প্রকাশানন্দের সহিত মহাপ্রভুর বিতর্ক ঘটিয়াছিল, ইহ! একটি 
প্রসিদ্ধ ঘটনা এবং “চৈতন্যচরিতামৃতে' ইহার বিশেষ বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে। নাভাজী 
শ্বীকার করিতেছেন যে তিনি সেই কাহিনীকেই সংক্ষিপ্ত করিতেছেন মাত্র। অথচ 
“চৈতন্তচরিতামূতে'র প্রাসঙ্গিক অংশে প্রবোধানন্দের নামোল্লেখ পর্বস্ত নাই। আবার 
'অহ্থৈতপ্রকাশে প্রবোধানন্দ-সরম্বতীর সহিত মহাপ্রভুর বিরোধ ও বিতর্কের কথা উল্লেখিত 
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হইম়্াছে। ইহাতে সহজেই অন্গমেয় হয় ষে প্রকাশানন্দ ও প্রবোধানন্দ-সরন্বতী এক 
ব্যক্তিই ছিলেন। “অছৈতপ্রকাশে' কিন্তু এই প্রবোধানন্দ-সরস্বতীর সহিত গোপাল-ভ্র- 
গোস্বামীর কোন নন্বন্ধ স্বীরূত হয় নাই। উক্ত উল্লেখের কিছু পরেই রূপ-সনাতনাদির 
সহিত গোপাল-ভট্টের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। প্ররুতই উভয়ের মধ্যে কোন সম্পর্ক 
থাকিলে গ্রন্থকর্তা এই দুইটি নিকটব্তাঁ উল্লেখের অন্তত একটির সঙ্গেও দুইজনকে একত্র 
যুক্ত করিতেন। সমগ্র “চৈতন্যচরিতামৃত”-গ্রন্থে প্রবোধানন্দের নাম পর্যস্ত নাই। নরহরি- 
চক্রবর্তীর কথা সত্য হইলে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে গোপাল-ভট্টের নি্দে শানুযার়ী 
কষ্দাস-কবিরাজ তাহার গ্রন্থে গোপাল-ভট্-প্রসঙ্গ উখ্থাপন করেন নাই। কিন্ত এ 
গ্রন্থে স্বয়ং, গোপাল-ভট্ট, বেস্কট-ভট্ট ও ত্রিমল্ল-ভট্টরের নাম উল্লেখিত হইয়াছে, আবার 
প্রকাশানন্দের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখিত আছে। গোপালের সঙ্গে প্রকাশানন্দের নিকট 
সম্পর্ক থাকা সত্বেও যে কৃষ্তদাস এইরূপ একটি সংবাদের উল্লেখও করিবেন না, তাহা হইতেই 
পারেনা । বিশেষ করিয়া মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্যভ্রমণ-বর্ণনার মধ্যেও কৃষ্দাস-কবিরাজ 
কর্তৃক প্রবোধানন্দের কোনও উল্লেখ না থাকায় তাহার বিপুল-খ্যাতি বা গুরুত্ব সম্বন্ধে 
সন্দেহ উপস্থিত হয়। অথচ প্রবোধানন্দ-সবস্বতী অশেষ খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। 
এক্ষেত্রে গোপাল-ভট্টের খুল্লতাত প্রবোধানন্দ যে বৈদাস্তিক-পণ্তিত প্রকাশানন্দ বা 
প্রবোধানন্দ-সরম্বতী নহেন, তাহাই স্বীকার্য হইয়! উঠে। 

মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে যে কাবেরী-তীরে গিয়া ভট্ট-পরিবারের সহিত মিলিত 
হইয়াছিলেন, এই সংবাদ লোচনের “চৈতন্যমল+, “চৈতত্তচরিতামৃত*, “প্রমবিলাস” 
ককর্ণানন্দ, “ভক্তমাল” এবং “অন্রাগবল্লী” প্রভৃতি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । আশ্চর্যের 
বিষয় এই যে এই সকল গ্রন্থের প্রথমোক্ত প্রাচীন গ্রশ্থ্ধয়ের মধ্যে প্রবোধানন্দের 
নাম নাই, “কণানন্দের মধ্যেও নাই। অন্য তিনখানি গ্রস্থে তাহার পরিচয় 
প্রবোধানন্দ-নামে । কোথাও 'প্রকাশানন্দ-নাম নাই। “ভক্তমালে” বলা হইয়াছে যে 
প্রবোধানন্দ-স্বরন্যতীর পুর্বনাম ছিল গ্রকাশানন্দ-সরন্বতী, কাশীতে মহাপ্রভর 
সহিত বিতর্কের পর তিনি তাহার প্রতি অনুগত হইয়া পড়িলে মহাপ্রভূ তাহার 
নাম পরিবন্তিত করিয়! প্রবোধানন্দ রাখেন। গোপাল-ভট্টের গুরু এবং 'সরম্থতী, 
যর্দি একব্যক্কি হইয়া থাকিতেন, তাহা হইলে উক্ত তিনখানি গ্রন্থে ভট্-পরিবারের 
বর্ধনাস্থলে তাহার পূর্বনাম প্রকাশানন্দের কথাই উল্লেখিত হইত। হইতে পারে যে 
তিনি প্রবোধানন্দ-সরম্বতী নামে বিখ্যাত হওয়ায় পরবর্তী গ্রন্থকার-গণ তাঁহাকে সেই নামেই 
অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও তাহার “দরম্বতী'-উপাধিটি নামপরিবর্তনের 
পরেও থাকিয়া! গিয়্াছিল। ন্্ুতরাং এই সমস্ত লেখক গোপাল-ভট্টের পিতৃব্যকে 


৬৮২ চৈতন্য-পরিকর 


কেবলমাত্র প্রবোধানন্দ না বলিয়া প্রবোধানন্দ-সরম্বতী নামেই উল্লেখ করিতে 
পারিতেন। এমনকি, যে-“ভক্তিরত্বাকর-গ্রস্থ জনশ্রুতি অনুযায়ী তাহার 'সরম্বতী”খ্যাতির 
কথ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতেও তাহাকে প্রবোধানন্দ-সরস্বত্তী বলিয়া নির্ভয়ে উল্লেখ 
করাহয় নাই। “ভক্তিরত্বাকর অনেক পরিবতিকালের গ্রস্থ। প্রবোধানন্দের নাম 
সবপ্রথম “প্রেমবিলাসে'ই দুষ্ট হয়। প্রবোধানন্দ-উপাখ্যানের ঘটনাকালের অস্তত 
আশী বৎসর পরে লিখিত “প্রেমবিলাসে'র মধ্যে গোপাল-ভট্ট-গোস্বামীর পিতৃব্যের নামোল্লেখ 
ব্যাপারে ভুল না থাকিলেও উক্ত গ্রন্থের শেষাংশে যে তাহার নামের সহিত ব্বনামধেয় 
বিখ্যাত প্রবোধানন্দ-সরম্বতীর উপাধিটি যুক্ত হইয়! যাইতে পারে তাহ! আশ্চর্যজনক নহে! 
কষ্ণদরাস-কবিরাজের মত নিত্যানন্দদাসের এঁতিহাসিক বা বাস্তবানুগ দৃষ্টিতঙ্ী সজাগ 
ছিলনা । সম্ভবত, তাহার এই ক্রুটির মধ্যেই নরহরির ত্রুটির মূল নিহিত থাকিবে। কিন্ত 
অন্ান্ত গ্রন্থের উল্লেখ হইতে উক্ত দুই ব্যক্তিকে একজন বলিয়া! ধরিয়! লওয়া চলেন! । 
এই বিষয়ে “চৈতন্তচরিতামৃতে”র খণ প্রায় সকল গ্রন্থকারই স্বীকার করিয়াছেন। 
কবিরাজ-গোস্বামী অপ্রয়োজনীয়তা বিধায় গোপাল-ভট্রের পিতৃব্যের নাম না উল্লেখ 
করিতে পারেন, কিন্তু প্রকাশানন্দ-সরস্বতী ব' প্রবোধানন্দ-সরস্বতীর সহিত সেই নামের 
সংযোগ থাকিলে তিনি নিশ্চয়ই তাহার উল্লেখ করিতেন । “ভজননির্ণয নামক একটি 
যথেষ্ট সন্দেহজনক গ্রন্থে দেখা যায় যে মহাপ্রভু কাশীর এই পপ্ডতিতকে 'প্রবোধানন্দ' 
বলিয়াছেন ।৯ কিন্তু যে সময় মহাপ্রভূ এইপ্রকার উক্তি করিতেছেন, তাহার পূর্বেই 
উভয়ের মধ্যে তর্কযুদ্ধ ও তাহার ফলে প্রকাশানন্দের নাম-পরিবর্তন হইয়৷ গিয়াছে। 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এই যে যে-“৬ক্তমাল*-গ্রন্থে প্রকাশানন্দের নাম-পরিবর্তনের 
ইতিহাস লিখিত হওয়ায় বিষয়টি আপাতজটিল হইয়! উঠিয়াছে, তাহার কোন স্থলেই 
কিন্তু তাহাকে গোপালের পিতৃব্য বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই। মহাপ্রভুর শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে 
বাস, বা ভষ্ট-পরিবারের সহিত সার্িধ্যের কথা গ্রন্থকার বিশেষভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন । 
কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্ধের বিষয় এই যে সেইস্থলে প্রবোধানন্দের চিহুমাজ্রও খুঁজিয়া পাওয়। 
যায়না । সুতরাং গোপাল-ভট্রের পিতৃব্যের নাম প্রবোধানন্দ বলিয়া স্বীকার করিয়া 
লইলেও তিনি যে প্রকাশানন্দ ব৷ প্রবোধানন্দ-সরম্বতী হইতে ভিন্ন ব্যক্তি তাহ! 
নিঃসন্দেহ । 

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে যে-সকল বৈদাস্তিক ও মায়াবাদী-পণ্ডিত বারাণসীতে 
থাকিয়া বেদাস্তচচ৭ বা বেদাস্তাধ্যয়ন করিতেছিলেন, তাহাদের গুরু-স্থানীর় ছিলেন নুবিখ্যাত 
পণ্ডিত প্রকাশানন্ব-সরস্বতী । গৌরাঙ্গের নবদ্ধীপলীলাকালেই প্রকাশানন্দ বেশ যশস্থী 
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হইয়াছিলেন। তাহার মায়াবাদ প্রচারের কথা সুদূর নবধধীপেও পৌছাইয়াছিল, এবং 
ভক্তিধর্ম-প্রবর্তক গৌরাঙ্গপ্রতু তাহার মত পণ্ডিতের সেই ভক্তিপ্রেমশূন্ত ধর্মবাদ প্রচারের 
কথ! শুনিয়া বিচলিত হইয়াছিলেন ।১০ তাহার পর তিনি যখন নীলাচলে গিয়া বিখ্যাত 
বৈদাস্তিক-পপ্ডিত সার্বভৌম-উট্টাচাকেও ভক্তিবাদী করিয়া তুলিলেন, তখন প্রকাশানন্দ 
স্থির থাকিতে পারিলেন না। বেদীস্তবাদী-সার্বভৌমের পরাজয় ও পরিবর্তন তাহাকে 
পীড়া দিতে লাগিল। চৈতন্তমহাপ্রভূ যে কাশীবাস না৷ করিয়া নীলাচলে বাস 
করিতেছিলেন তক্দন্য তিনি একটি ব্য্গপুর্ণ লোক লিখিয়া তাহার নিকট প্রেরণ করিলে 
মহাপ্রভুও তাহার উত্তর প্রেরণ করেন। মহাপ্রভুর নিকট আর একটি ব্যঙ্গাত্মক ক্সোক 
প্রেরিত হইলে চৈতন্যের অগোচরেই তাহার ভক্তবুদ্দ তাহার একটি যথাযথ উত্তর 
পাঠাইয়া দেন। এইখানেই আপাতত পত্রালাপের পরিসমান্তি ঘটে । কিন্ত গ্রকাশানন্দের 
এইরূপ রূঢ় আচরণের প্রত্যুত্তর দেওয়ার জন্যই বোধকরি একবার সার্বভৌম-ভ্রাচারধও স্বয়ং 
কাশীতে গিয়্াছিলেন। সম্ভবত উক্ত ব্যাপারের পরিসমাপ্তির ইহাও একটি কারণ হইতে 
পারে। প্রকাশানন্দ কিন্তু স্থির করিয়া রাখিলেন যে তথাকথিত চৈতন্য একজন 
“লোকপ্রতারক' “ইন্দ্রজালী”। সার্বভৌম প্রভৃতি পণ্ডিত এবং অন্যান্য ভাবুকগণ যে 
তাহাকে কৃষ্ণ-সিদ্ধান্ত করিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছেন, ইহা কেবল চৈতন্যের যাদুবিদ্যার 
ফলেই ৯ ৯ 

কিছুকাল পরে মহাপ্রতু বুন্দাবনের পথে কাশী আসিয়া পৌছাইলে একদিন কাশীবাসী 
এক মহারাষ্রীয় বিপ্র মহাপ্রভুকে দেখিতে আসিয়। তীহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়েন। 
তিনি প্রকাশানন্দের সভায় গিয়। মহাপ্রভুর গুণকীর্তন করিলে প্রকাশানন্দ তাহাকে 
উপহাস করিয়া জানাইলেন যে নীলাচলে তিমি যাহাই করুন না! কেন, “কাশীপুরে না 
বিকাবে তার ভাবকালী। এই বলিয়া তিনি সেই বিপ্রকে বেদান্ত শ্রবণ করিতে উপদেশ, 
দিলেন। কিন্তু মহাপ্রভুর প্রভাবে তাহার মন শুদ্ধ হইয়াছে এবং তিনি প্রেষপথের সন্ধান 
পাইয়াছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ কষ্ণনাম গ্রহণ করিয়া সেইস্থান পরিত্যাগ করিলেন এবং 
মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া সমস্তই ব্যক্ত করিলেন। মহাপ্রভু এসম্বদ্ধে কিছুই না বলিয়া 
সাদরে কৃষ্ন্বরূপ সম্বন্ধে নানাবিধ উক্তির দ্বারা তাহাকে আত্মসাৎ করিম্াা লইলেন। 
প্রকাশানন্দের সহিত তাহার আর সাক্ষাৎ হইল না। পরদিনই তিনি প্রয়াগের পথে যাত্র 
করিলেন। 

বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া মহাপ্রভ্‌ চন্দ্রশেখরের গৃহে উঠিলে মহারাকট্রী-বিগ্র তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই সনাতন আসিয়া পৌছাইলে মহাপ্রভু 
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সনাতনের সহিত মহারাক্্ী-বিপ্রের পরিচয় করাইয়া দ্িলেন। ইতিমধ্যে চৈতন্তকে লইয়া 
কাশীর পণ্ডিত-সমাজে নানাবিধ ঠাট্টা-বিদ্রপ হইয়া গিয়াছে । মায্নাবাদী সন্নাসীদিগের 
নিকট তিনি কেবল উপহাসেরই পাত্র হইয়া আছেন। তপন, চন্দ্রশেখর, মহারাষ্থ্ী-বিগ্র 
সেইকথ। শুনিয়া অশেষ যাতনা ভোগ করিতেছেন। মহাপ্রভুর বুন্দাবনযাত্রাকালে 
তাহারা পুনঃ পুনঃ তাহার দৃষ্টি এইদিকে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিলেও কিছুই হয় 
নাই। বিপ্রের! তাহাকে নিমন্ত্রণ করিতেন। কিন্তু পাছে কোথাও কোন সন্যাসীর 
সংস্পর্শে আসিতে হয়, সেইজন্য তিনি কাহারও নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন নাই। এবার কিন্ত 
মহারাত্রীবিপ্র কিছুতেই ছাড়িলেন না। মায়াবাদী সন্যাসীদিগের প্রতাপ ও পীড়ন 
অসহনীয় হইয়াছিল। কোনপ্রকারে একটিবারের জন্তও মহাপ্রভুর সহিত তাহাদের 
সাক্ষাৎ ঘটাইয় তাহাদের মুখ বন্ধ করিয়া দিতে না পারিলে, চিরকালই তাহাকে সেজন্য 
অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হইবে । তিনি সন্যাসী-বৃন্দকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া মহাপ্রভুকে 
সেই সংবাদ জানাইলেন এবং একাস্তভাবে ধরিলেন, একটিবারের মৃত তাহাকে সেখানে 
যাইতেই হইবে। চন্দ্রশেখর ও তপন আসিয়া তাহার সহিত যোগদান করায় মহাপ্রভু 
তাহাদের মিলিত অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। 

বিপ্র-গুহে আসিয়। মহাপ্রভু দেখিলেন ষে প্রকাশানন্দ তাহার দলবল লইয়া বসিয়। 
আছেন। তিনি যাওয়ামাত্র তাহার! তাহাকে সম্মানিত করিলেন এবং তিনি একাস্তে 
গিয়া আসন গ্রহণ করিতে চাহিলে স্বশ্ং প্রকাশানন্দ তাহাকে অপবিত্র স্থানে বসিতে না 
দিয়। বিশিষ্ট স্থানে আনিয়া বসাইলেন। মহাগ্রভু জানাইলেন যে তিনি হীন-সম্প্রদায়তৃক্ত, 
সুতরাং বিখ্যাত পণ্ডিতদদিগের মধ্যে তাহার স্থান হওয়া উচিত নহে। প্রকাশানন্ন পূর্ব 
হইতে সংবাদ লইয়া জানিয়াছিলেন যে চৈতন্ত কেশব-ভারতীর শিষ্য । তিনি তজ্জন্ত 
তাহাকে সম্মানিত করিয়াই বলিলেন যে তাহা হইলে তিনিতো সম্প্রদায়ী-সন্ন্যাসী, ্ুতরাং 
তাহার পক্ষে সন্যাসীদিগের সঙ্গত্যাগ করিয়া! গ্রামের একপ্রান্তে নির্জনে গিয়া থাকা উচিত 
নহে, আর সঙ্্যাসীর প্রক্কত ধর্ম যে বেদাস্ত-পঠন-পাঠন, তাহা পরিত্যাগপূর্বক কয়েকজন 
ভাবুকের পহিত নাচ-গান করিয়া বেড়ানও সংগত নহে; তাঁহার মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্ধ 
দেখিলেই আকৃষ্ট হইতে হয়, অথচ তিনি কেন এইভাবে হীনাচার করিয়া! বেড়াইবেন! 
মহাগ্রতূ উত্তর দিলেন যে তাহাকে অতিশয় মূর্খ ও বেদাস্তাধ্যয়নে অনুপযুক্ত দেখিয়। 
তাহার গুরু কেবল কষ্মমন্ত্র জপ করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। সেই নাম জপ করিতে 
করিতে তিনি ক্রমে এঁকূপ হাশ্য, ক্রন্দন ও নৃত্য-সংকীর্তন করিতে থাকেন এবং 
ক্রমে উন্মত্ত হইয়া পড়েন। তারপর একদিন তিনি গুরুর নিকট গিয়া সমস্ত কথা 
নিব্দেন করিলে তিনি জানাইয়াছিলেন যে উহাই কষ্*নাম মহামন্ত্রের স্বভাব ; 
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তাহার পরম পুন্লযার্থপ্রাপ্তিতে গরু স্বীয়-দীক্ষাদানকে সার্থক মনে করিয়া তাহাকে: 
এভাবে ভক্তবৃন্দসহ নাচ-গান করিয়া বেড়াইতে উপদেশ দিয়াছেন এবং তদবধি 
চৈতন্তও নামপ্রেমে অধিকতর মত্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। সন্্যাসী-বৃন্দ 
মহাপ্রভুর কথায় করুণার্দ্র হইয়া জানাইলেন যে তিনি উপযুক্ত কর্ষমই করিয়াছেন, 
কিন্তু নাম-সংকীর্তন করিয়াও বেদাস্তাধ্যয়ন করিতে দোষ কোথায়? মহাপ্রভু 
প্রত্যুত্তরের আজ্ঞ প্রার্থনা করিয়৷ বিনীতভাবে জানাইলেন ষে স্বয়ং ব্যাসদেব ঈশ্বরবচনরূপ, 
যে বেদাস্ত্ত্র লিখিয়াছেন তাহার সহজ ও মুধ্যার্থকে আচ্ছন্ন করিয়া শংকরাচার গোৌণার্থ, 
অবলম্বনে যে ভাব্য রচন] করিয়াছিলেন, তাহা লইয়। অতটা মাতামাতি করা জ্ঞানযোগী 
পণ্ডিতদিগের পক্ষে কদাচ উচিত হইতে পারেনা । এই বলিয়! তিনি ক্রমাগত যুক্তিতর্কের 
সাহায্যে বিবতববার্দকে খণ্ডন করিতে লাগিলেন। যুক্তিবাদী-প্রকাশানন্দ তাহার স্মৃতি, 
ধী ও বিদ্যাবস্তায় মুগ্ধ হইলে। শেষে মহাপ্রভু যখন মায়াবাঁদ খণ্ডন করিয়! ভক্তিবাদ স্থাপন. 
করিলেন, তখন সমগ্র বৈদাস্তিক সর্যাসী-সম্প্রদায় তাহার ব্যাখ্যা ও মতকে স্বীকার 
করিয়া! তাহার নিকট ক্ষম! প্রার্থনা! করিলেন এবং সশিষ্য প্রকাশানন্দ কষ্ণনামগানে 
প্রমত্ত হইলেন। 

ক্রমে সেই সংবাদ চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল । চতুর্দিক হইতে কৃষ্ণনাম ও কীর্তনধবনি, 
শুনা যাইতে লাগিল। একদিন মহারাষ্্ীবিপ্র আসিয়া সংবাদ দিলেন যে প্রকাশানন্দ-সদৃশ 
এক মহাপগ্ডিত-শিষ্বের সহিত বিতর্ককালে প্রকাশানন্দ স্বয়ং শংকর-ভাস্তের দুবলতা! এবং 
কেবলমাত্র অধৈতবাদ-স্থাপনের জন্যই অন্য দর্শনশাস্তরগুলির প্রতি আচাষের বৃথা আক্রমণ 
সন্বন্ধে নানা কথ। বলিয়! মহাপ্রভুর মতকেই একমাত্র গ্রহীতব্য মত বলিয়৷ স্বীকার 
করিয়াছেন; শুষ্ক মায়াবাদ যে কেবলমাত্র জোর করিয়াই মত গ্রহণ করাইতে চাহে, 
হৃদয়ের সহিত ষে তাহার কোন যোগাযোগ নাই, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়। লইয়াছেন। 
মহারাক্রী-বিপ্রের নিকট এই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়! ঠতন্যমহাপ্রতু নিশ্চিন্ত হইলেন। 
পরে তিনি বাসায় ফিরিয়া তাহার ভক্তবুন্দকে লইয়া সংকীর্তন আরম্ভ করিলে প্রকাশানন্দও 
শিশ্যবৃন্দকে লইয়৷ আসিয়া তাহ।র সহিত যোগদান করিলেন এবং চৈত্ন্যকেই স্বয়ং-ভগবান 
বলিয়! সাব্যস্ত করিলেন। প্রকাশানন্দ-সরন্বতীর প্রকৃত জ্ঞানের উদ্বোধন হওয়ায় তদবধি 
তিনি প্রবোধানন্দ-সরম্বতী নামে বিখ্যাত হইলেন।১২ মহাগ্রভূ প্রকাশানন্দের প্রার্থনা 
অন্থ্যারী পুনর্বার তাহাকে ভক্তিতত্ব সম্বন্ধে শিক্ষাপ্রদান করিয়া তাহার অভিলাষ পূর্ণ 
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করিলেন। মহারাষী-বিপ্রের ইচ্ছান্যায়ী তিনি একটি ক্লৌোকের একবন্ি প্রকার অর্থ নিরূপণ 
করায় ঘকলেই চমত্কত হইলেন। বারাণসী যেন দ্বিতীয়-নদীয়ায় পরিণত হইল। 

চৈতন্যের জীবদ্বশাতেই৯৩ প্রবোধানন্দ-সরম্বতী 'শ্রঁচৈতন্যচন্্রামৃত'্রন্থখানি রচনা 
করেন। সেই গ্রন্থের মধো তিনি নিজ দৈন্তের কথা বারবার স্বীকার করিয়া ১৪ স্বীয় আশ্রম 
ও দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে যে আক্ষেপ করিয়াছেন তাহা! অতিশয় মর্মস্পর্শা। তাহাতে তিনি 
চৈতন্তুকেই ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার এবং বৈষ্ণববুন্দকে সর্বসম্প্রদায়ের উধে্ণ স্থান দান করিয়া 
স্বীয় পূর্বাপরাধের ক্ষালন করিয়াছেন এবং তাহার মত-পরিবর্তনের কথা বিশেষভাবেই 
ঘোষণ! করিয়াছেন। গ্রস্থখানির মধ্য দিয়া গ্রবোধানন্দ-সরম্বতীর প্রীণ-মন নিউড়ান 
ভক্তি-প্রেমার্ঘ্ই নিবেদিত হইয়াছে। এই গ্রন্থটি ছাড়াও 'ীবৃন্দাবনমহিমামূত” ( বৃন্দাবন 
শতক?), দঙ্গীতমাধব» “আশ্চর্যরাস প্রবন্ধ গ্রভৃতি গ্রস্থও তাহার নামে প্রচলিত আছে। 
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কষা (প্রেমী) 


ষোড়শ শতব্দীর প্রথমভাগে বুন্দীবনে যমুনার পরপারে কৃষ্দাস নামে এক রাজপুত ব্রাহ্মণ 
বাস করিতেন। তিনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব । স্ত্রী-পুত্রাদি পরিজনবর্গ সহ গৃহস্থ ব্রাহ্মণ 
দিন যাপন করিতেছিলেন। এমন সময় ১৫১৫ খ্রী-এর শেষদিকে চৈতন্যমহাপ্রভ্‌ মথুরায় 
আসিয়া উপস্থিত হন। কৃষ্ণদাস এই মহাপুরুষের কথা কিছুই জানিতেন না। একদিন 
কেশি-ন্নান সারিয়া কালিদহপথে গমনকালে আমলীতলাতে হঠাৎ তাহার চৈতন্যাদর্শন- 
প্রাপ্তি ঘটিল। মহাপ্রভু এই সময় মথুরা হইতে আসিয়া অক্র,রে অবস্থান করিতেছিলেন 
এবং অক্রুর হইতেই বৃন্দাবনের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রণ করিতেছিলেন। আমলীতলাতে 
রুষ্দাস তাহাকে দেখিয়। বিশ্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং তাহার চরণে আত্মসমর্পন করিলেন। 
তারপর তিনি তাহার সহিত অক্রুরে আসিয়া তাহার অবশিষ্ট-পাত্র ভোজন করিলেন এবং 
রাত্রিকালে তিনি চৈতন্তের অভিপ্রায় অন্ধ্যায়ী তাহাকে ঘখুরা-মাহাত্মা শুনাইয় পরিতৃণ্ু 
করিলেন। পরদিন হইতেই মহাপ্রভূর জল-পাত্রাদি লইয়া তাহারও পরিভ্রমণ আরম্ভ 
হইয়। গেল। গৃহ, স্ত্রী, পুত্র সকলই বিশ্থৃত হইয়া তিনি মহাপ্রভুকে সঙ্গে লইয়। 
তাহাকে ব্রজমগুল পরিদর্শন করাইতে চলিলেন।৯ 

মহাপ্রভুর বৃন্দাবন-অবস্থানকালে কৃষ্ণদাস কখনও তাহার সঙ্গ ছাড়া হন নাই। মহাপ্রভু 
একদিন ভাবাবেশে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলে এই বশিষ্ঠদেহ রাজপুতটি বালকের মত 
কাদিয়া আকুল হইলেন। সেই দিনই স্থির হইল লোক-সংঘষ্ট এড়াইবার জন্য মহাপ্রত্ুকে 
বৃন্দাবন হইতে অন্থাত্র লইয়া যাইতে হইবে। তানুযায়ী তাহার আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া 
তাহাকে গগঙ্গাপথে মহাবনের অভিমুখে লইয়া যাইবার কালে তিনি পুনরায় ভাবাবিষ্ট হইয়া 
পথিমধ্যে মৃদ্ধিত হইয়া! পড়েন। সেই সময় কয়েকজন গ্েচ্ছ পাঠান-ঘোড়শোয়ার 
আসিয়! বৈষ্ণববৃন্দের উপর চড়াও হইলে সকলেই ভয়ে কাপিতে লাগিলেন। তখন 
এই নির্ভীক রাজপুত ব্রাহ্মণ কৃষাস নিজেকে “মাথুর ব্রাহ্মণ বলিয়। পরিচিত করেন 
এবং জানাইয়া দেন যে পার্বর্তী গ্রামেই তাহার আবাস, তিনি চীৎকার করিলেই 'শতেক 
তুরকী” এবং “দুইশত কামান, অপিয়! পৌছাইবে। তাহার তেজব্থিতা দেখিয়া পাঠানগণ 
আর জুলুম করিতে সাহস করিল না। সংস্ঞ! ফিরিয়া পাইলে মহাপ্রভু সেই পাঠানদিগের 
মধ্যস্থ একজন অদ্য়রন্মবাদীর মত খণ্ডন করিয়। তাহার কষ্ণভক্তি জাগ্রত করিলেন এবং 
নৃতন নামকরণ করিয়! তাহাকে রামদাস নামে অভিহিত করিলেন। পাঠানদের দলপতি 


(১) শ্ীচৈ, চ.--81১৩।১ 


৬৮৮ চৈতন্য-পরিকর 


রাজকুমার-বিজুলিখানও মহাপ্রভুর কুপায় পরম কৃষ্ণভক্ত হইলেন। এইরূপে কৃষ্দাসের 
চাতুর্ধ ও নির্ভীক আচরণের ফলে মেদিন তাহার সঙ্ী-বৃন্দ সকলেই প্রাণ ফিরিয়া 
পাইলেন। বিজুলী থা সন্ধে প্রথম চৌধুরী মহাশয় 81105 7315101/ ০1 170018-র 
প্রমাণ-বলে জানাইয়াছেন (প্রবন্ধ অংগ্রহ--পৃ. ২৯৩-৯৫ ) যে “রাজকুমার বিজুলী খা 
কালীঞ্তরের নবাবের গোস্তপুত্র" ছিলেন “এবং তিনিই এ রাজ্য রাজা রামচন্ত্রকে বিক্রি 
করে চলে গিয়েছিলেন।, 

সোরোক্ষেত্রে আসিয়। মহাগ্রভূ গল:-স্নানান্তে কৃষ্দাসাদিকে প্রত্যাবর্তন করিবার 
আদেশ দান করিলেন। কিন্তু তাহারা সান্গুনয় অন্নরোধে তাহার সপ্গাতি গ্রহণ করিয়া 
ততসহ প্রয়াগ পর্যস্ত আসিলেন এবং রূপ-গোস্বামীর সাক্ষাৎলাভ করিয়া ধন্য হইলেন। 
তাহার পর মহাপ্রভু প্রয়্াগ হইতে কাশী চলিয়া আসেন ; কিন্ত কুষ্দাস আর মহাপ্রভুর 
্থতি তুলিতে পারেন নাই। বৃন্দাবনে অবস্থানকালে তিনি গদাধর-শিল্য তৃগর্ড-গোস্ামীর 
নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়। মহাগ্রতূর কার্ধেই আত্মনিয়োগ করেন। শ্রীনিবাস নরোতম 
শ্যামানন্দ যখন বৃন্দাবনে আগমন করেন তখন তিনি বুন্দাবনেই অবস্থান করিতেছিলেন। 
কৃদাবনের যে সমস্ত গোম্বামী ও ভক্ত-বৈষ্ব কৃষ্ণদাস-কবিরাজ্জকে চৈতন্য-চরিত রচনা, 
করিবার জন্য আজ্ঞ৷ প্রদান করিয়াছিলেন, তিনি তাহাদের মধ্যে একজন ছিলেন । 


বলসভ-ভট 


১৭৯১ শকাবার “তত্ববোধিনী-পত্রিকা”্র বৈশাখ-সংখ্যায় “বৈষ্ণব সম্প্রদায় নামক প্রবন্ধে 
লিখিত হইয়াছে, “ত্রেলজ দেশীয় লক্ষ্ণ-ভট্ের পুত্র বল্পভাচার্য**....পঞ্চদশ শত শকের মধ্য- 
ভাগে বিশিষ্ট প্রকারে স্বমত প্রকাশ করেন ।” তিনি দাক্ষিণাত্যের বিজয়ানগরাধিপ কুষ্ণদেবের 
সভাসদ্‌ ম্মার্ত-ব্রান্মণদিগকে বিচারে পরান্ত করিয়াছিলেন। গোকুল, উজ্জয়িনী প্রভৃতি 
ভারতের বিশিষ্ট স্থানগুলিতে তিনি মধ্যে মধ্যে বাস করিতেন । অঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয় তাহার 'শ্রীহরিদাস ঠাকুর” নামক গ্রন্থে ভক্তদিগ.দর্শনীর উল্লেখ অনুযায়ী চৈতত্য- 
সাক্ষাংপ্রাঞ্ত বল্লভ-ভট্টকেই বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বলিয়া স্বীকার করেন। 
দীনেশ চন্দ্র সেনও তাহার 01১81181098. 80 1719 (002798121078-নামক গ্রন্থে একই 
মতের সমর্থন করিয়াছেন। তবে এইরূপ জমর্থনের কারণ সম্বন্ধে কিন্ত সকলেই নীরব 
রহিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, এই সিদ্ধান্ত যে নির্ভুল তাহা “তন্ববোধিনী”র উক্ত প্রবন্ধ 
হইতেই প্রমাণিত হয়। কারণ এস্থলে লিখিত হইয়াছে, “বল্লভাচার্ষের পুত্র বিভলনাথ 
পিতৃপদে অভিষিক্ত হন।” “বিতুলনাঞ্ই যে চৈতন্ত-প্রসাদপ্রাপ্ত বল্পভ-ভট্টরের পুত্র, তাহ! 
পরবর্তী আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। 

মহাগ্রতুর বুন্দাবন-গমনকালে বল্পভ-ভট গ্রয়াগের নিকটস্থ আউলি-গ্রামে বাস করিতে- 
ছিলেন। মহাপ্রভু বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তন 'করিয়া প্রয়াগে আসিলে একদিন বল্লভ-ভ্ট 
তাহার নাম গুনিয়৷ তাহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। তিনি ছিলেন বাল-গোপালের 
পরম ভক্ত। মহাপ্রভু ছিলেন কিশোর-কৃষ্ণভক্ত। মহাপ্রতুর কৃষ্ণভক্তি দেখিয়া তিনি 
বিস্মিত হইলেন এবং মহাপ্রভৃও বল্পভের সংকোচ দেখিয়। তাহার প্রতি আকষ্ট 
হইলেন। রূপ এবং অন্গপম আসিয়া ইতিপূর্বে মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়া 
ছিলেন। তিনি তাহাদের সহিত ভট্টের পরিচয় করাইয়া দিলেন। ক্রান্ষণ-ভ্রাতৃয়ের 
বিনয়ভাব দেখিয়া! বল্পভ-ভট্ট অবাক হইয়া গেলেন। মধাদা-রক্ষার্থ তাহারা এই বিনয় 
প্রদর্শন করিলেও বন্পভ-ভষ্ট তাহাদের কৃষণভক্তির জন্য তাহাদিগকে সর্ধোতম ভাগবত বলিয়া 
চিনিয়া লইলেন। তিনি স্বগণ সহিত মহাপ্রতুকে নিমন্ত্রণ করিয়া নৌকাযোগে স্বীয় গৃহে 
আনয়ন করিলেন। 

বন্পভ-ভট্ু চৈতন্তপ্রভৃকে গৃহে আনিয়া 'সবংশে" তাহার পাদোদক গ্রহণ করিলেন এবং 
তাহাকে নৃতন কৌপীনু-বহির্বাস পরাইয়া যথেষ্ট মান প্রদর্শম করিলেন। মহাপ্রত্বর ভিক্ষা 
নির্বাহ হইয়া! গেলে পরম-বৈষ্ণব রঘুপতি-উপাধ্যায় আসিয়া তাহার দর্শনলাভ করিলেন। 


৬৯ ০ চৈতন্য-পরিকর 


তিনি ছিলেন “তিরোহিতা*্রাঙ্গণ ও মহাপগ্ডিত। তাহার পাণ্তিত্য কেবল শুষ্ক তত্ৃজ্ঞানের 
মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না। রামানন্দ-রায়ের মত তিনি ছিলেন ভক্ত-পণ্ডিত। পপগ্যাবলীতে 
তাহার কয়েকটি শ্লোকও সংগৃহীত হইয়াছে । মহাপ্রভুর ইচ্ছান্তুযায়ী তিনি “ন্জিকৃত 
কুষ্ণলীলা৷ ক্লোক পড়ি'যা শুনাইলে চৈতন্য ভাবাবিষ্ট হইলেন। তখন গ্রামস্থ ব্রাঙ্মণগণ 
আসিয়! মহাপ্রভুর চরণ-বন্দনা' করিতে লাগিলেন এবং প্রত্যেকেই তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়। 
স্বগৃহে লইয়া যাইতে চাহিলেন। শেষে অত্যন্ত জনসমাগম দেখিয়া বল্লভ-ভট্ট তাহাকে 
পুনরায় নৌকাযোগে আনিয়া প্রয়াগে পৌছাইয়! দিয়া! গেলেন । 

কিন্তু বল্লভ-ভট্ট মহাপ্রভুকে বিস্বৃত হন নাই। তাহার নীলাচল-প্রত্যাবর্তনের কয়েক 
বৎসর পরে তিনি নীলাচলে গিয়। পুনরায় তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে মহাপ্রভু তাহাকে 
যথোপযুক্ত মানত ও সমাদর করিলেন। বল্পভও পঞ্চমুখে তাহার প্রশংসা করিলেন কিন্তু 
বল্পভের মধ্যে কৃষ্ণভক্তির অভিমান থাকায় মহাপ্রভু তাহার সন্ত্রম-রক্ষা করিয়াও জানাইলেন 
যে তিনি নিজে অদ্বৈত সাবভৌম রামানন্দ স্বরূপদামোদর হরিদাস প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ভাগবতদিগের 
নিকট কৃষ্ণভক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন মাত্র, নচেৎ তাহার নিজস্ব বলিয়া কিছুই নাই। সুতরাং 
ষাহ। কিছু প্রশংসা, তাহা তাহার্দিগেরই প্রাপ্য । বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত সমূহ সম্বন্ধে বল্লভ নিজেকে 
শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলিয়! মনে করিতেন। স্বয়ং চৈতন্যের নিকট ভক্তবৃন্দের সম্বন্ধে শুনিয়া 
তিনি অত্যন্ত সংকুচিত হইলেন। এবং তাহাদিগের সহিত পরিচিত হইবার জন্য উতন্ুক 
হইলেন। লেই সময় রথযাত্রা উপলক্ষে বিভিন্ন স্থান হইতে ভক্তবুন্দ আসিয়া মিলিত 
হইয়াছিলেন। তাহার আগ্রহ লক্ষ্য করিয়া মহাপ্রভু সকলের সহিত তাহার পরিচয় করাইয়া 
দিলে তাহার্দিগের জ্ঞান ও ভক্তি দেখিয়া! তিনি চমত্কুত হইলেন। তখন তিনি প্রচুর 
পরিমাণে প্রসাদ আনাইয়! গণসহ মহাপ্রভুকে ভোজন করাইয়া! পরিতৃপ্ত হইলেন। কিন্তু 
তিনি ইতিপূর্বে কিছু ভাগবতের টীকা লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তাহার প্রতিভার যে 
ছাপ রহিম্নাছে তাহা একবার মহাপ্রভুকে না জানাইয়া তিনি সোপ্নান্তি পাইলেন না। 
সহাপ্রতু কিন্তু তাহাকে জানাইলেন যে কেবল কষ্নাম গ্রহণ করিতে করিতেই তাহার দিন 
চলিয়া যায়, তথাপি তাহার সংখ্যা নাম পূর্ণ হয় না, ভাগবতের অর্থ শুনিবার বা৷ বুঝিবার 
অধিকার তাহার কোথায়। | 

মহাপ্রভুর এইরূপ আচরণে বল্পভ বিমনা হইয়া অন্যান্ত ভক্তের নিকট গেলেন। কিন্ত 
চৈতন্-প্রত্যাখ্যাত বল্পভের ভাগবত-ব্যাখ্যা শুনিতে কেহই রাজি হইলেন না । শেষে তিনি 
গদ্ধাধর-পণ্ডিতের নিকট গিয়া কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিলেন এবং তাহার বিনয় ও 
সম্্রমবোধের সুযোগ লইয়া একরকম জোর করিয়াই স্ব-কৃত টাকা পাঠ করিয়া! তাহাকে 
গুনাইলেন। কিন্তু পণ্ডিত-গোরসাইর মৃদু-ব্যবহারে তাহার মন ফিরিয়া গেল। তিনি 
বাল-গোপালের উপাসনা ত্যাগ করিয়া কিশোর-গোপালের উপাসনায়, মন দিলেন এবং 


বত র 


পণ্ডিতের নিকট মন্ত্রাদি শিক্ষার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। কিন্ত গদাধরের পক্ষে 
এতদূর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব ছিল। শেষপর্যন্ত তিনিও 'জানাইয়া দ্বিলেন যে মহাপ্রভুর 
আজ্ঞ৷ ব্যতিরেকে তাহার পক্ষে স্বতন্ত্র হওয়া সম্ভব নহে। বল্লভ অত্যন্ত ব্যথিত হুইলেন। 

বল্পভ-ভট্ট কিন্তু গ্রত্যহ মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে ধান এবং সেইস্থলে নানাবিধ 
প্রসঙ্গ উাপন করেন। একফিন তিনি অদ্বৈতাচার্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন তাহারা যে জীব- 
প্রকৃতিরূপে কষ্ণকে পতি বলিয়া স্বীকার করিয়াও সেই পতির নাম গ্রহণ করেন তাহ। কি 
ধর্মোচিত। আচার্য মহাগ্রভুকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে বলিলে চৈতন্য জানাইলেন 
যে স্বামীর আজ্জপালনই পতিব্রতার ধর্ম ; এবং 

পতি আজ্ঞ। নিরন্তর তার নাম লৈতে। 

ন্ুতরাং পতি আজ্ঞা পতিত্রতা না পারে লঙ্ঘিতে ॥ 
আর একদিন বল্পভ-ভষ্ট বলিয়া বসিলেন যে তিনি শ্রীধর-স্বামীর ভাগবত-ব্যাখ্যাকে খণ্ডন 
করিয়াছেন, স্বামীর ব্যাখ্যার মধ্যে “একবাক্যতা? নাই বলিয়া! তিনি তাহ! মানিয়! লইতে 
পারেন না। মহাপ্রভু তৎক্ষণাৎ সহাস্টে উত্তর দিলেন, স্বামীকে যে মানে না সে ত বেশ্তার 
মধ্যে গণ্য । মহাপ্রভুর কথা শুনিয়। ভট্টের গর্ব চূর্ণ হইয়া গেল। তিনি গৃহে গিয়া স্থির 
করিলেন যে মহাপ্রভু যখন প্রয়াগে স্ব-গণ সহিত তাহার গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা! করিয়া তাহার 
প্রতি কপাপরবশ হইয়াছিলেন, তখন তাহার বর্তমানের এইপ্রকার ভিন্-আচরণের নিশ্চয় 
কিছু গৃঢ়ার্থ আছে, চিত্তকে গর্বশূন্য করিবার শিক্ষাদান নিমিত্তই তিনি এইরূপ করিয়া 
খাকিবেন। এইকথা ভাবিয়। তিনি পরধিন প্রভাতে আসিয়! দৈন্য প্রকাশ করিয়া কহিলেন 
যে তিনি অজ্ঞ বলিয়াই নূর্খ পাণ্ডিত্য' প্রকাশ করিয়া! অপরাধ করিয়াছেন। মহাপ্রতু 
সন্তষ্ট চিতে শ্রধর-্বামীর ব্যাখ্যার প্রশংস। করিয়৷ বুঝাইয়। দিলে বল্লভ মহাপ্রভৃকে আর 
একবার তাহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়! তাহাকে কৃতার্থ করিবার জন্য জনির্বন্ধ অনুরোধ 
জানাইলেন। মহাপ্রতু স্ব-গণ সহ তাহার গৃহে ভিক্ষানির্বাহ করিয়া তাহাকে অন্ুগৃহীত 
করিলেন । বল্লভ-ভট্টরের ব্যাপার লইয়া গদাধর-পণ্ডিতের সহিত মহাপ্রভুর যে অভিমানের 
পালা চলিতেছিল তাহাও এইস্থত্রে সমাপ্ত হইয়! গেল। 

ক্তিরত্বাকরে'র বর্ণন] সত্য হইলে জানিতে পারা যায় যে মহাপ্রভুর তিরোভাবের 
পরবতিকালে বল্পভ-ভট্ট একবার বুন্দাবনে রূপ-গোস্বামীর “ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'র মঙ্গলাচরণের 
তুল সংশোধন করিয়। দিতে চাহিলে শ্রীজীবকর্তৃক পরাভূত হইয়া তাহার নিজের ভুলই 
নিজেকে সংশোধন করিয়া লইতে হইয়াছিল।৯ এই ঘটনার পরে আর তাহার কোনও 
সংবাদ পাওয়া! যায়না]! । তবে খুব সম্ভবত, তিনি বৃন্দাবনতমথুরাতেই বাস করিতেছিলেন। 


(১) ত. র.--৫1১৬৩* ) ড্র.--জীব-গোদ্যামী 


৬৯২ চৈতন্ত-পরিকর 


“তত্ববোধিনী'-মতে “্বল্লভাচার্য দ্ুবোধিনী” নামে ভাগবতের ফে টীকা করেন, তাহা 
ই'হারদিগের ( বল্লভাচারীদিগের ) প্রধান প্রামাণিক গ্রন্থ ।” 

“ভক্তিরত্বাকর” হইতে জান! যায়২ যে বল্লভ-ভট্টের স্ৃত্যুর পর তাহার পুত্র বিটঠল- 
নাথ-ভষ্ট মথুরাতে নির্জনে বাস করিতেছিলেন। তিনিও একজন বৈষ্কবভক্ত ছিলেন এবং 
তিনি মহাপ্রভুর লীলা স্মরণ ও আলোচনা করিয়া! দিনাতিপাভ করিতেছিলেন।৩ তিনি 
রঘুনাথদাস-গোম্বামীর নিকট বাস করিতে থাকেন। রঘুনাথের প্রতি তাহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা 
ছিল। একবার রঘুনাথ অজীর্ণরোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলে বিটঠলনাথ তাহা শুনিয্নাই 
তৎক্ষণাৎ তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।৪ রঘুনাথও ঘিউঠলকে বিশেষ 
স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। মহাপ্রভুর বৃন্দাবনাগমনকালে গাঠুলিতে গোপাল-সেবায় নিযুক্ত 
ছিলেন মাধবেন্্র-পুরীর নির্ধারিত দুইজন গৌড়ীয় বিপ্র।৫ তাহাদের মৃত্যুর পর অন্ত ব্যক্তি 
নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সম্ভবত যথাবিধি সেবাপুজ চলিতেছিল না । তজ্জন্য রঘুনাথ- 
দ্াস-গোস্বামী সকলের সহিত যুক্তি করিয়া বিটঠলেশ্বরকে গোপালের সেবা-অধিকারী 
হিসাবে নিযুক্ত করিলে তখন হইতে তিনি পরম-নিষ্ঠার সহিত গোপালের সেবা-পুজায় 
আত্মনিয়োগ করেন। বৃদ্ধকালে যখন রূপ-গোস্বামী দূরে ষাইতে পারিতেন না তধন তিনি 
গোপাল-দর্শনার্থা হইয়। ভক্তবৃন্দের সহিত এই বিটঠলেশ্বরের গৃহে আসিক্া! একমাস কাল 
অতিবাহিত করিয়া যান।৬ ্লেচ্ছ-ভয়ে তখন গোপালকে আনিয়৷ বিট ঠলের গৃহে রাখা 
হইয়াছিল। শ্রানিবাস-আচার্ধ প্রথমবার বুন্দাবনে আসিয়া! বিট ঠল-গোসাইর গোপালসেবা 
দেখিয়া মুগ্ধ হুইয়াছিলেন এবং তাহার সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করিয়া আনন্দ লাভ 
করিয়াছিলেন ।৭ 

ডা. সুশীল কুমার দে তাহার [15075 ০ 980181016  116518৮016-্রস্থে 
জানাইয়্াছেন,ত “05 ৪1180115957 5606 ৪130 8006815 6০ 18৩ 
1৩0০0891960. 0১5 9212-20511009, 11) 11701691102) 00 ৮112100) ৬ 2119101)2505198,5 
৪00 %161)81585819, 100000০5৫ 11750050 1280858175 22860 1259 97851 
1992-7091202179. 


বল্পভাচার্ধ সম্বন্ধে “তত্ববোধিনী পত্তিকা'র লেখক আরও বলিতেছেন, “তৎসাস্প্রদায়িক 
লোকের তাহাকে শ্রীগোর্সাইজী বলিয়! জানে ৷ বিতলনাথের জাত পুত্রের নাম গির্ধরি রায়, 
গোবিন্দ রায়, বালকুষণ, গোকুলনাথ, রঘুনাথ, ষছুনাথ, ও ঘনশ্তাম।” 


(২) ৫1৮০৫ ৩) এ--৫1৮১৬-১৭ (৪) উ--616৭৭ (৫) ই--৫1৮১২ ; বৈ. দি.-মতে (পু'৬৯ ) 
“মাঁধবেজ্ পুরীর প্রতিঠ্িত গোবর্ধন-নাথজীর সেবাধিকার তরীয় শিপ প্রীুল্লভাচার্ধের উপর স্বন্ত হয়। 
বঙ্গভাচার্ধ এই শ্রীবিগ্রছের গোবর্ধনোপরি এক মন্দির নিম্মীণ করেন ।” (৬) চৈ, ৮,২১৮, পৃ" ২০১ 
(৭) অঅ. খ.--€৫ম, ব., পৃ. ৩০ ) ভ. র.-৫1৮৯৪ (৮) 0. 598,.60. 


কমলাকান্ত-বিষাস 
কমলাকান্ত-বিশ্বাস অদ্বৈত-শিল্ত ছিলেন এবং সম্ভবত শাস্তিপুরেই অবস্থান করিতেন ।১ 


একমাত্র “চৈতন্যচরিতাম্বতে'র অদৈতশাধা-বর্ণনার মধ্যেই তাহার সম্বন্ধে নিয়লিখিত 
বিবরণটি পাওয়া যায় £-_ 


একবার কমলাকাস্ত নীলাচলে অবস্থানকালে অগ্বৈতগ্রভূর অজ্জাতসারেই গ্রতাপ- 
রুত্ত্রকে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছিলেন £ 
ঈশ্বরত্বে আচার্ধের করেছ স্থাপন ॥। 
কিন্তু ভার দৈবে কিছু হইয়াছে খণ। 
খণ শোধিবারে চাহি টাক শত তিন ॥ 
দ্ৈবাৎ পত্রটি মহাপ্রভুর হস্তগত হইলে মহাপ্রভু ক্ষু হইয়। 
গোবিনোরে আজ্ঞা দিলা ইহা! আজি হৈতে। 
বাউলিয়৷ বিশ্বাসে এথ! ন। দিবে আসিতে ॥। 
আচার্যপ্রভূ সমস্ত বৃত্তাস্ত অবগত হইয়া! কমলাকান্তকে বলিলেন যে মহাপ্রভুর দণ্ড লাভ 
করিনা কমলাকাস্ত ধন্য হইলেন, পূর্বে অদ্বৈত, শচীদেবী এবং মুকুন্দও সেই দগুলাভের 
সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিলেন। এই বলিয়া তিনি মহাপ্রভুর নিকট আসিলেন এবং 
প্রভুরে কহেন তোমার ন] বুঝি এ লীল|। 
আম! হুইতে প্রসাদ-পান্র করিল! কমল! |। 
আমারে কডু যেই ন। হয় সে প্রসাদ । 
তোমার চরণে আমি কি কৈনু অপরাধ ॥ 
মহাপ্রতৃ তখন প্রশ্ন হইয়! কমলাকাস্তকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং 
প্রভু কহে বাউলির়| ছে কাহে কর। 
আচার্ষের লজ্জ। ধর্ম নাহি সে আচর ॥ 
প্রতিগ্রহ কভু ন৷ করিয়ে রাজধন । 
বিষয়ীর অগ্ন খাইলে চুষ্ট হয় মন | 


এই কর্ষ না করিহ কভু ইহা! জানি ॥ 


(১) চৈ, ৮১1১২, পৃ. ৫৭) অন ম.পৃ, ৩৮, ৫৭, ৬৪ ) সী, চ.স্পগৃ ১৬ 


কাতিদাস 


“চৈতন্তচরিতামূত” হইতে জানা যায়৯ যে রঘুনাধদাসের একজন জ্ঞাতি-খুড়া ছিলেন, 
তাহার নাম কালিদাস। তিনি ছিলেন 'মহাভাগবত সরল উদার, এবং তিনি সর্ধদাই 
কষ-নামে তন্ময় থাকিতেন। এমনকি, অক্ষক্রীড়ার সময়েও তিনি “হরেকু্ হরেকুষ্ণ করি 
পাশক চালায় ।, তাঁহার একটি বিশেষ সাধ ছিল। তানুযায়ী তিনি, সমস্ত বৈষণবের 
উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া বেড়াইতেন। ছোট বড় সকল ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের নিকটই তিনি 
নানাবিধ উত্তম দ্রব্যের ভেট লইয়া! যাইতেন এবং তাহাদের তুক্তাবশেষ চাহিয়া! ভোজন 
করিতেন। কোনমতে তাহা সংগৃহীত না হইলে তিনি কোথাও লুকাইয়া থাকিতেন এবং 
তুক্তাবশেষ নিক্ষিপ্ত হইলে তিনি তাহা কুড়াইয়৷ ভক্ষণ করিতেন। একবার তিনি ঝড়ু 
নামক এক 'ভূমিমালি জাতি'র বৈষ্ণবের নিকট আম-ভেট লইয়! গিয়া বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর 
চরণ-বন্দন! করিলে ঝড়ুঠাকুরও তাহার সেবার নিমিত্ত কোনও ব্রাহ্মণের নিকট অন্প 
পাঠাইয়! দিতে চাহিলেন, যাহাতে কালিদাস ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত 
হইতে পারেন। কিন্তু কালিদাস তাহাতে রাজি না হইয়া ঝড়ুঠাকুরের পদরজ মত্তকে 
লইয়া পরিতৃপ্ত হইতে চাহিলেন। অথচ নীচজাতি বলিয়া ঝড়ুর পক্ষেও তাহাতে 
সম্মত হওয়া সম্ভব ছিল না। নানাবিধ কথাবার্তা ও ইষ্টগোষ্টার পর ঝড়, তাহাকে 
্রত্যুদ্গমন করিয়া বিদায় দিয়া ফিরিলে কালিদাসও প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং ঝড় 
ঠাকুরের পদচিহ্ন সন্ধান করিয়া সেই স্থানের ধূলি সংগ্রহ করিয়৷ সবাঙ্গে লেপন 
করিলেন। তারপর তিনি নিকটে লুকাইয়া থাকিলেন এবং ঝড়ুঠাকুরের আত্র-ভক্ষণের 
পর তাহার পত্বী পুনরায় তাহা চূষিয়া উচ্িষ্ট-গর্তে নিক্ষেপ করিলে তিনি তাহা লইয়া 
আনন্দে চুষিতে লাগিলেন । 

একবার কালিদাস চৈততন্ত-দর্শন করিবার জন্য নীলাচলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
মহাগ্রতুর একটি নিয়ম ছিল যে ইশ্বর-দর্শনের পূর্বে তিনি “সিংহম্বারের উত্তরদিকে' 
কপাটের আড়ে বাইশ পশার তলে, যে একটি গর্ত ছিল সেইস্থানে পাদ-গ্রক্ষালন 
করিয়া তারপর "ঈশ্বর দর্শন করিতেন। গোবিন্দের প্রতি মহাপ্রভুর কঠোর নিষেধাজ্ঞা 
সত্বেও কখনও হয়ত কোন অস্তরঙ্গ ভক্ত কোন ছলে নেই পাদদোদক গ্রহণ করিতে সমর্থ 


(১) ৩1১৬, পৃ, ৩৫৬৫৮ 


কালিদাস ৬৯৫ 


হইতেন। একদিন মহাপ্রতুর পাদ-প্রক্ষালনকালে কালিদাস আসিয়া এক দুই করিয়া 
তিন অঞ্জলি জল পান করিলে মহাপ্রভ্‌ তাহাকে নিষেধ করিয়! দিলেন £ 
অতঃপর আর ন। করিহ পুনবার । 
এতাবৎ বাঞ্থাপূর্ণ করিল তোমার | 
সেই দিন মহাপ্রভু তাহার প্রথা মত নৃসিংহমুক্তি- ও তাহার পরে জগক্নাথ-দর্শনাস্তে গৃহে 
ফিরিয়া মধ্যাহ-ভোজন শেষ করিতেই দেখিলেন যে কালিদাস উপস্থিত। কালিদাসের 
এঁকান্তিকতা দেখিয়া তিনি তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। তাহার ইঙ্গিতক্রমে 
গোবিন্দ তৎক্ষণাৎ কালিদাসকে মহাপ্রভুর ভোজনশেষ দান করিলে তিনি তাহ। ভক্ষণ 
করিয়। কৃতার্থ হইলেন। ্‌ | 
প্রেমবধিলাসে'ও১ এই ঘটনাটি সংক্ষেপে বণিত হইয়াছে। কালিদাস সম্বন্ধে 
পাটনিণয়ে বল। হইয়াছে £ 
কালিদাস ঠাকুরের বসতি সপ্তগ্রামে । 


(১) ১৬শ. বি', পৃ. ২৩৩-৩৪ (২) পা. নি. কে. বি.)-পৃ. ৩) পা. মি. (পা. বা,)-পৃ১২ 


সপন, 


কাশীনাথ-পঞ্চিত 


“চৈতন্তচরিতামূতে'র 'মূলন্বদ্বশাখা-বর্ণন” পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে 

শক্ষরারণ্য আচার্ধ বৃক্ষের এক শাখা । 

মুকুদদ কাশীনাথ রুদ্র উপশাখা! লেখা ॥ 

প্রীনাথ পঞ্ডিত প্রভুর কৃপার ভাজন। 

যার কৃঞ্কসেব। দেখি বশ ত্রিভুবন ॥ 
ইহাদের মধ্ো শ্রীনাথ-পণ্ডিত ও মুবুন্দের নাম অন্য কোথাও দৃষ্ট হয়ন!। আবার নক গ্রন্থের 
“গুপ্তিচ। মন্দির মার্জন-অধ্যায়ের ভোজন-ব্যাপার বর্ণনার মধ্যে একটিবার মাত্র শংকরারণ্যের 
নামোল্পেখ ছাড়া আর কোথাও তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। রুদ্র নামও বড় বেশি 
একটা কোথাও নাই। কেবল গৌরাঙ্ের উনারা বর্ণনায় লোচনদাস 
একবার একজন রন্্র-পপ্ডতিতের নামোল্লেখ করিয়াছেন১ এবং ভক্তমাল২) ও “গৌরগণোদ্দেশ- 
দীপিকা*্র৩ গৌরগণ-তালিকায় একবার করিয়! তাহার নাম করা উঃ মাত্র। আর 
কাশীনাথ সন্বন্ধেও বিশেষ কিছুই জানা যায় না। “চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে' নীলাচলগামী 
ভক্তবৃন্দের সহিত একজন কাশীনাথের নাম উল্লেখিত হইলেও৪ তিনি কোন কাশীনাথ 
তাহা সঠিক বলা যায় না। “প্রেমবিলাস* ও নরহরি-চক্রবর্তার দুইটি গ্রন্থ হইতে জানা 
যায়ঃ যে কাশীনাথ ব1 কাশীনাথ-পণ্ডিত নামক এক ব্যক্তি পরবন্তিকালের খেতুরি- 
উৎসবেও যোগদান করিতে পারিয়াছিলেন। 

“চৈতন্তচরিতামৃত”-গ্রন্থে উপরোক্ত শংকরারণ্যকে একটি শাখ' ধরিয়! অন্তান্ ব্যক্তিকে 
একত্রে উপশাখার মধ্যে গণন! করায় তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক সন্বন্ধই স্থচিত হইয়াছে । 
কিন্তু এ সম্বন্ধে অন্যান্ঠ মুদ্রিত প্রাচীন গ্রন্থ হইতে কিছুই জানা যায়না । তবে রামগোপাল- 
দাসের 'পাটনির্ণয়ে* লিখিত হইয়াছে৬ £ 

চাতর। বল্লভপুর খড়দহের পার । 
কাশীম্বর শঙ্করারণ্য প্রীনাথ পর্ডিত আর ॥ 
এবং রদ্র পঞ্ডিতের সেব! রাধাবল্পভ নাম। 





(১) চৈ. মম. খ., পৃ. ৯৭ ৫) পৃ. ২৯৩৩) ১৩৫) এই গ্রন্থের ১০৭ নং, গ্লৌকে কাশীনাধ, 
লোকনাথ, গ্রীনাথ এবং রামনাথ নামক চারি ব্যক্তির একত্র উল্লেখ আছে। (৪) ১৯1১৩ ৫) প্র্রে. 
বি.--১৯শ' বি. পৃ. ৩০৯ ) ভ. র.--১০1৪১৬ ) ন. বি.-৬ষ্ট, বি. পৃ ৮৪১ সম, বি" পৃ. ১০৭ 
(৬) পা. নি.--€ক. বি., ব' সা. প., পা. বা") 


কাশীনাথ-পণ্ডিত ৬৪৯৭ 


১৩১৮ সালের “বংগীয় সাহিত্য পরিষৎ”পত্রিকায় অদ্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয়- 
প্রকাশিত “পাট পর্যটনে'ও কাশীশ্বর শঙ্করারণ্য শ্রীনাথ ও রুদ্র-পণ্ডিতের পাট চারটা 
(সচাতিরা)-বল্লভপুরে বলিয়া বণিত হইয়াছে। তীহার্দের সম্বদ্ধে এতদতিরিক্ত আর 
কিছুই জানিতে পারা ধায় না। তবে উপরোক্ত প্রমাণগুলির বলে ইহা বল! চলে যে 
তাহারা সম্ভবত একই বংশীয় ছিলেন এবং তাহাদের নিবাস ছিল খড়দ্হপারে চাতরা- 
বল্লভপুর গ্রামে, গৃহে রাধাবল্লভ-বিগ্রহ সেবিত হইতে, এবং খুব সম্ভবত “কাশাশ্বর 
কাশীনাথেরই নামাস্তর | 

কিন্তু কলিকাতা-বিশ্ববিগ্ঠালয়ের পুথিশালায় রুষ্াস-রচিত "স্চক' বা “কাশীশ্বর 
গোস্বামীর স্থচক" নামক যে একখানি পুথি সংরক্ষিত আছে, তাহার বর্ণন! উপরোক্ত বিষয়কে 
আরও জটিল কাঁরয়া তুলে! তৎপূর্বে আধুনিক “বৈষ্বদিগ দর্শনী'-গ্রচ্থে কাশীস্বরের 
সম্বন্ধে যে তথ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল £ 

যশোহরের ব্রাহ্মণভাঙা-গ্রামে বাস্ুদেব-ভট্টাচাধ নামে এক ধনী বৈষ্ণব ছিলেন। 
পত্ী জাহুবার গর্ভে ১৪৯৮ শ্রী.-এ তিনি ষে-পুত্রসন্তান লাভ করেন তিনিই কাশীশ্বর- বা 
কাশীনাথ-পণ্ডিত নামে পরিচিত হন। বাল্যে কাশীশ্বরের বৈরাগ্যোদ্দয় হয় এবং তিনি 
সপ্তদশবর্ষ বয়মে গোপনে নীলাচলে গিয়। মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় করেন। ষোল-বৎসর মহাপ্রভুর 
নিকট থাকিবার পর ১৫১ গ্রী-এ তিনি স্বীয় জননীর চেষ্টায় এবং মহাপ্রভুর আদেশে 
স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং বিবাহাদি না করিয়া শ্রীরামপুর স্টেশনের নিকট চাতর-গ্রামে 
নিতাই-গৌর-বিগ্রহ প্রকাশ করিয়৷ পাট স্থাপন করেন। এইস্থানে ১৫৩৮ শ্রী.-এ তাহার 
ভাগিনেয় রুত্র-পণ্ডিতের আবির্ভাব ঘটে । এই কুত্রপপ্ডিতই একজন উপগোপাল হিসাবে 
পরে খ্যাতি লাভ করেন। ১৫৪৪ খ্রী-এ জননীর মৃত্যুতে কাশীশ্বর-পণ্ডিত গয়। হইয়া 
বৃন্দাবনে গমন করেন এবং তথায় একটি বিগ্রহ প্রাঞ্চ হইয়া! তাহার সেবা-ব্যবস্থা করিয়া 
চাতরায় ফিরিয়া আসেন। ১৫৪৬ খ্রী.-এ তাহার অগ্রজ মহার্দেব একটি পুত্রসস্তান লাভ 
করেন। তাহার নাম রাখ! হয় মুরারি। কাশীশ্বর এই মুরারিকেই মন্ত্রশিষ্য করিয়া তাহার 
উপর বিগ্রহ-সেবার ভারার্পণ করিয়া শেষজীবনে বুন্দাবনে চলিয়া যান এবং ১৫৬৩ শ্্ী.-এ 
তথায় তাহার তিরোভাব ঘটে। তিরোধানের চারিমাস পরে শ্রনিবাস-আচার্ধ বৃন্দাবনে 
গিয়া কাশীশ্বর-পণ্ডিত রঘুনাথ-ভষ্ট ও সনাতন-রূপের মৃত্যু-সংবাদ প্রাপ্ত হন। 

গ্রন্থকার এইকপ সনতারিখযুক্ত বিবরণ কোথ! হইতে সংগ্রহ করিলেন বলিতে পার! 
যায় না। হরিদাস দাস মহাশয়ও চাতরাবল্লভপুরের গ্রামবাসীর্দিগের নিকট সমস্ত শুনিয়া 


€৭) পৃ. ৩৩, ৭৩, ৮৫, ৮৯, ৯৫ 


৬৯৮ চৈতন্য-পরিকর 


ঠিক একই বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু পূর্বোক্ত “স্থচক"-নামাঙ্কিত পুধিখানিতে” 
যে বিবরণ আছে তাহা সম্পূর্ণতই ভিন্ন। তাহা নিয়লোক্তরূপ £ 

রুদ্র-পণ্ডিতের পুত্র কাশীশ্বর-গোম্বামী স্বীয় ভ্রাতা শংকর৯-বল্পভের সহিত চাতরা- 
বল্লভপুরে বাস করিতেন। শ্রীনাথ-আচার্, লক্ষণ এবং রূপের বুন্দাবন-সঙ্গী যাদবাচাধ- 
গোর়াই, এই তিনজন কাশীশ্বরের ভাগিনেয় ছিলেন । আর গোবিন্দ-গোসীই ছিলেন 
কাশীশ্বরের কনিষ্ট-ভ্রাতা শংকর-বল্পভের পুত্র । 

মথুরায় ঈশ্বর-পুরীর দেহত্যাগকালে কাশীশ্বর তৎকর্তৃক নীলাচলে চৈতন্য সমীপে গমন 
করিবার আজ্ঞ৷ প্রাপ্ত হইলে গোবিন্দ আসিয়া মহাপ্রভুর নিকট সেই কথা জ্ঞাপন করেন। 
পরে কাশীশ্বর আসিয়া সংকোচ সন্বেও পুরীর নির্দেশানুযায়ী মহাপ্রভুর সেবা করিতে 
চাহিলে মহাপ্রভু বিশেষ আপত্তি সত্বেও শেষে সাবভৌম-ভট্টাচাধের মধ্যস্থতায় পুরীর. 
আদেশ মান্য করিয়া তাহাকে স্বীয় সন্নিকটে থাকিবার নির্দেশ দেন। তাহার কাজ হইল 
জগন্লাখ-দর্শনার্থ যাত্রাকালে ভিড় ঠেলিয়৷ মহাপ্রভুকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া! এবং তাহাকে 
প্রসাদ-মাল্য আনিয়। দেওয়া । কাশীশ্বরের নিকট মহাগ্রতুকে ভিক্ষানিবাহ করিতেও হইত। 

কিছুকাল পরে মহাপ্রভু তাহাকে গোপাল-সেবার জন্য মথুরায় যাইতে আজ্ঞ৷ দেন ঃ 


গোবর্ধনে গোপাল দেব! করিবে সকালে । 

মথুরায় সংকীর্তন করিবে সন্ধ্যাকালে ॥ 
কাশীশ্বর বলিলেন যে ঈশ্বর-পুরী তাহাকে চৈতন্য-সেবার নির্দেশ দিয়া বলিয়াছিলেন £ 

গোবিন্দেরে লয়্য যাও পুরুষোত্তমে | 

দুইজনে যাহ সেব চৈতন্যচরণে ॥ 
সুতরাং কশীশ্বর বলিলেন £ 

যেখান্গে রাখহ প্রভূ চরণ দিব। মোরে | 
মহাপ্রভু কাশীশ্বরকে মথুরায় গিয়। অন্বজকুঞ্জে নিত্যসেবার নির্দেশ দিলে তিনি 'ঝারিণণ্ড 
পথে” মথুরা চলিয়া গেলেন।-.--.মথুরায় গিয়। কাশীশ্বর যমুনা-তীরে “মাধব ইশ্বরপুরীর 
সমাজ” সন্নিকটে টোটা নির্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন এবং গোবর্ধনে গোপাল- 
সেবায় নিযুক্ত হইলেন। গ্রন্থকার আরও বলিতেছেন যে গোবিন্দই কাশীশ্বরের মুখ্য- 
শাখা বলিয়! ““রসাম্বৃত নাটকে" রূপ লিখিয়াছেন আপনে” এবং মহাপ্রভুর প্রিয় পলাশী- 
নিবাসী ভগবান-পপ্ডিতও কাশীশ্বরের শিক্ষা-শাখা ছিলেন । 
এই সমস্ত বিরোধী বর্ণনার মধ্যে দুইটি জিনিস বিশেষভাবেই প্রনিধানযোগ্য হইয়া 

উঠে। কাশীনাণ-পণ্ডিত, কাশীশ্বর-পণ্ডিত এবং কাশীশ্বর-গোপাই এক ব্যক্তি কিনা, 


৮) কা. নু (৯) শংকর সম্বন্ধে শংকর-ঘোষের জীবনী ভরষ্টব্য | 


কাশীনাধ-পপ্ডিত ৬৯৯ 


এবং কাশীশ্বর-সোসা ইর ভ্রাতুক্ুত্ গোবিন্দ, মহাপ্রভুর নীলাচল-ভূত্য গোবিন্দ ও 
বৃন্দাবনের গোবিন্দ-গোসণাইও অভিন্ন বাক্তি ছিলেন কিন1। 

বৃন্দাবনের কাশীশ্বর-গোর্সাই ষে মহাপ্রভৃর নবীপ- বা নীলাচল-লীলার কাশীশ্বর 
বা কাশশ্বর-ব্রন্মচারী, তাহা কাশীশ্বর-গোসাইর জীবনীতে আলোচিত হইয়াছে। 
ভক্তিরত্বাকরে এবং সম্ভবত “চৈতন্যভাগবতে” ই'হাকেই কাশীশ্বর-পণ্ডিতও বলা 
হইয়াছে ।১০ কিন্তু একটি জিনিস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থেই 
কাশীনাথ এবং কাশীশ্বর এই উভয়ের নাম উল্লেখিত হইলেও পৃথকভাবে সেই সমন্ত উল্লেখ 
করা হইয়াছে এবং কাশীশ্বর ব৷ কাশীশ্বর-পগ্ডিত প্রসঙ্গে কোথাও কাশীনাথ বা কাশীনাথ- 
পণ্ডিতের নামোল্লেখ নাই। সুতরাং ইহারা ষে পৃথক ব্যক্তি সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। 
তবে “চৈতন্যচরিতাম্বতে'র কাশীনাথ যে 'পাটনির্ণয়ে'র মধ্যে কাশীশ্বররূপে দেখা দিয়াছেন, 
তাহা লিপিকর-প্রমাদ বশত হইতে পারে, কিংবা প্রকৃতই কাশীনাথও কাশীশ্বর নামে 
অভিহিত হইতেন বলিয়াও হইতে পারে। সুতরাং আলোচ্যমান চাতরাবাসী-কাশীশ্বর 
এবং কাশীশ্বর-গোসাই যে এক ব্যক্তি তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না । সম্ভবত 
তাহাদের নাম-সাদৃশ্য বশতই তাহারা পূরোক্ত বিশ্ববিদ্যালয়-পুথিতে এক হইয়া গিয়াছেন। 
একই কারণ বশত কাশীস্বরের ভ্রাতুণ্পত্ররূপে একজন গোবিন্দের উদ্ভব হওয়াও বিচিত্র নহে। 

পুথির মধ্যে কাশীশ্বরের ভ্রাতুষ্পুত্রকে যে গোবিন্ব-গোর্সাই বলা হইয়াছে তাহার কারণ 
বুন্দাবনে কাশীশ্বর-শিষ্য একজন গোবিন্দ-গোর্সাই ছিলেন। কিন্তু কাশীশ্বরের ভ্রাতুম্পুত্রই 
যে নীলাচলে গিয়া মহাপ্রতুর ভৃত্য হইয়াছিলেন লেখক সেই কথাটি বিশেষভাবে দ্োতিত 
করিলেও কোথাও তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। তাহার কারণ এই হইতে পারে 
যে “চৈতন্তচরিতামৃতে' নীলাচল-ভৃত্য গোবিন্দকে শূত্র বলা হইয়াছে। কাশীশ্বর-ত্রহ্মচারীর 
জাতিকুল সম্বন্ধে কোথাও স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও তাহার কর্মপদ্ধতি হইতে তাহাকে 
্রাহ্মণ বলিয়া ধরিতে হয়। সুতরাং বৃন্দাবনে কাশীশ্বরের পূর্ব-শিল্তর্ূপে যে গোবিন্দ-গোসাইর 
কথা “প্রেমবিলাস"-গ্রস্থে উল্লেখিত হইয়াছে তাহার সহিত সামঞ্জস্ত রক্ষার জন্য তাহাকে 
কাশীশ্বরের ভ্রাতুণ্পুত্র হইতে হইয়াছে। কাশীশ্বরের পূর্ব-শি্য যাদবাচার্ং-গোর্সাইকেও 
লেখক একই কারণে কাশীশ্বরের সহিত আত্মীয়তার সম্বন্ধে বীধিয়াছেন। অথচ অন্য 
কোনও গ্রন্থে এই সন্বদ্ধের কথা বল! হয় নাই। পুধিখানি পাঠ করিলে সহজেই বুঝিতে 
পারা যায় যে উভয় গোবিন্দই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি এবং নীলাচল-তৃত্য শৃন্রগোবিন্দ এবং 
বৃন্দাবনের গোবিন্দ-গোর্সাইকে এক ব্যক্তি বলিয়া! প্রকাশ করিবার বাধা আছে বলিয়াই 
যেন কাশীশ্বর ও গ্রোবিন্দ-গোসাইর মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্ষ্টি করিতে হইয়াছে । 


(১০) ভ. র.-৯1২০৪ 7 ১১২৫৭) চৈ, ভা.--৩৯, পৃ ৩২৭ 


বত চৈতন্য-পরিকর 


কিন্ত গ্রকুতপক্ষে, নীলাচল-ভৃত্য গোবিন্দের পক্ষে বৃন্দাবনের গোবিন্দ-গোপশাই হওয়ার 
ব্যাপারে অনতিক্রমণীয় বাধা থাকিতে পারেনা । কেহ কেহ বলিয়া থাকেন মহাপ্রতুর 
তিরোভাবের পর গোবিন্দের পক্ষে আর জীবনধারণ কর! সম্ভব ছিলনা । এইরূপ সিদ্ধান্ত 
কেবল কল্পনা-প্রস্থুত। তাছাড়া, “ভক্তিরত্বাকর"-প্রণেতা বলিয়াছেন১৯ ষে মহাপ্রভূর 
তিরোভাবের পরে শ্রীনিবাস-আচাধ নীলাচলে গিয়া গোবিন্দের সাক্ষাংলাভ করিয়াছিলেন । 
সুতরাং প্রকৃত বাধা হইতেছে অক্রাঙ্গণের পক্ষে গোসণাই হওয়াতে । এই বিষয় আলোচনার 
পূর্বে বুন্দাবনের গোবিন্দ-সম্পিত বর্ণনাগুলির উল্লেখ প্রয়োজন । “চৈতন্য্রিতাম্বত'-কার 
বলেন১২ যে তাহাকে যাহারা গ্রন্থ-রচনার আদেশ দান করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে 
ছিলেন-_ 
কাশীখর গোসাঞ্ির শিষ্য গোবিন্দ গোসাঞ্ি | 
গোবিন্দের প্রিয় সেবক তার সম নাই । 
শ্রীধাদবাচার্য গোসাঞ্রি শ্রীরপের সঙ্গী ৷ 
বৃদ্ধ রূপ-গোম্বামীর গোপাল-দর্শনকালে রঘুনাথ-ভষ্ট লোকনাথ ভূগর্ভ ও জীবাদির সহিত 
গোবিন্দভকত ( ভট্ট? ), গোবিন্দ-গোসণাই এবং যার্দবাচাধের নামও লেখক অন্যত্র উল্লেখ 
করিয়াছেন।১৩ অথচ উপরোক্ত দুইটি স্থলের কোথাও কিন্তু স্বয্নং কাশীশ্বরের নাম নাই। 
একই গ্রন্থকার নীলাচল-ভৃত্য গোবিন্দের পরিচয় দিতে গিয়৷ বলিয়াছেন৯৪ £ 
ঈশ্বর পুরীর শিষ্য ব্রহ্মচারী কাশীশ্বর । 
শ্রীগোবিন্দ নাম তার প্রিয় জনুচর ॥। 
তার সিদ্ধিকালে দৌোহে তার আজ্ঞা! পাঞা। 
নীলাচলে প্রতু স্থানে মিলিলা আসিয়! ॥****** 
অঙ্গ সেব। গোবিন্দেরে দিলেন ঈশ্বর | 
জগন্নাথ দেখিতে আগে চলে কাশীশ্বর ॥ 
“ভক্তিরত্বাকর'-প্রণেতা বলিতেছেন১৫ ষে শ্রীনিবাস-আচার্ষের প্রথমবার বুন্দাবন-ত্যাগকালে 
যা্ববাচার্য, শ্রীগোবিন্দ ও গোবিন্দাদি উপস্থিত ছিলেন এবং বীরচন্তরপ্রতুর বৃন্দাবন- 
গমনকালেও উপস্থিত ভক্তবুন্দের মধ্যে ছিলেন £ 
কাশীশ্বর গোসাঞ্ির শিষ্য মহ| আর্থ । 
গোবিন্দ গোসাঞ্চি আর প্রীধাদবাচার্য ॥ 
বুদ্দাবনবাসীর্দিগের সম্পর্কে €প্রেমবিলাসে”ও লিখিত হইয়াছে £ 
কাশীম্বরের এক শিষ্য হন ব্রজবাসী । 
ব্রাঙ্মণকুলেতে জন্ম নাম ভত্তুকাশী ॥ 


বি 


(১১) ৩1১৮৮ (১২) ১1৮, পৃ. ৪৮ $ ভু মুং বিশ পৃ. ২৯১ (১৩) ২১৮, পৃ ২৯১ (১৪) ১1১০, পৃ. ৫ 
(১৫) ৬1৫১৩-১৪ 7 ১৩৩২৩ 


কাশীনাথ-পপ্ডিত ৭০৯, 
গোবিন্দ গোসাঞ্ি আর যাদব আচার্ধ। 
চরণ আশ্রয় কৈল ছাড়ি গৃহকার্ধ ॥। 
এই সকল১৬ হইতে বুঝিতে পার! যায় যে কাশীস্বরের সহিত গোবিন্দের পূর্ব-সন্বন্ধ 
অনম্বীকার্ধ বললিয়াই অন্য কোন সমর্থন না থাকা সত্বেও উভম্বকে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ 
করিতে হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে যাদবাচারকেও একই স্থৃত্রে বীধিতে হইয়াছে । অথচ আমরা 
দেখিয়াছি যে ঈশ্বর-পুরীর স্থত্রেই ভূত্য-গোবিন্দ এবং কাশীশ্বরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসম্বন্ধ 
স্থাপত হইয়াছিল । বৃন্দীবন-আগমনের পূর্বে কাশীশ্বর যে অন্ত কোনও গোবিন্দের সহিত 
যুক্ত ছিলেন তাহার যেমন কোনও প্রমাণ নাই, কাশীশ্বরের পুর্বসঙ্গী ভূত্য-গোবিন্দও যে 
পরে তাহার বুন্দাবন-সঙ্গী হন নাই, তাহারও তেমন কোনও প্রমাণ নাই। যে-গোবিন্দ- 
গোর্সাই বুন্দাবনে এইরূপ সন্মান প্রাপ্ত হইতেন, কাশীশ্বরের সহিত তাহার পূর্ব-সন্ব্ধ 
থাকা সত্বেও তাহার পূর্ব-পরিচয় কোথাও থাকিবেনা, তাহাও এক প্রকার অসম্ভব বলিয়াই 
মনে হয়। 
চৈতন্যমহাপ্রভূকে ভগবান্‌ বলিয়। স্বীকার করিয়া লইলেও একথা অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই যে তিনি মানুযুরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি মোহমুক্ত ছিলেন সত্য, এবং 
তাহার সাধন-সঙ্গী ব। তত্ব-বি্ষয়ক সঙ্গী হিসাবে অনেকানেক ভক্তই তাহার হৃদয়ের অতি 
উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু মানুষ-হিসাবে তাহার যে মমতাবোধের 
পরিচয় পরিদৃষ্ট হয়, তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ আলম্বন ছিলেন তাহার নীলাচল-ভৃত্য শ্শ্রীগোবিন্দ'ই । 
তাঁহার জীবনের বাছা প্রয়োজন হইতে আর সকলকে বাদ দেওয়ার কথ যদিও ব! সম্ভব 
হয়, শ্বরূপ-দামোদর এবং বিশেষ করিয়া গোবিন্দকে পরিত্যাগ করিবার কথ! প্রায় 
অসস্ভবই। মহাপ্রভূ নিয়মিতভাবে ভক্তবুন্দের গৃহে ভিক্ষানির্বাহ করিতেন, এবং মহা" 
প্রসা্থ ভক্ষণ করিতেন । তজ্জন্য স্বীয় অবস্থান-ক্ষেত্রে রদ্ধনের প্রয়োজন ছিল ন]। 
কিন্তু ইহ! ছাড়া ব্রহ্মাণাদির জন্ প্রসাদানন লইয়া যাওয়া গ্রভৃতি এমন কোনও কাধ ছিল ন 
যাহাতে গোবিন্দের অধিকার ছিল ন1। ম্ৃতরাং কর্ম-মর্ধাদার কণা বিচার করিলে একথ 
বলা চলে যে কাণীশ্বর অপেক্ষাও 'শ্রীগোবিন্দ' অধিকতর সন্মান বা সৌভাগ্যের অধিকারী 
হইতে পারিতেন। “মর্ধাদা”-রক্ষার্থ যে-সনাতন জগন্নাথ-মন্দিরে প্রবেশ কর! তো দূরের 
কথা, জগন্নাথের পড়িছাবৃন্দের ছায়া মাড়াইয়! ফেলিবার ভয়ে সর্বদাই মন্দির হইতে দূর- 
পথে গমন করিতেন, যবন-হরিদাসের সহিত একল্সে বাস করিতেন১৭ এবং ব্রাহ্মণত্বের 


(১৬) মু. বি (পৃ" ২৯১) এবং স. "তেও (পৃ ১১) বুন্দাবনবাসী বাদ্বচার্ধ-গোর্সাই ও গোবিন্দ- 
গোসাইর নাম একত্রে উল্লেখিত হইয়াছে । পরবর্তা পুখির অস্ত্র (পৃ. ১*) বলা হইয়াছে £ জয়দেব 
(যাদব ?)-আচার্য কৈল। বৃন্দাবনে স্থিতি । কাশীশ্বর শ্রীগোবিন্দ গোসাঞ্রি সঙ্গতি || (১৭) দ্র. সনাতন 


৭০২ চৈতন্য-পরিকর 


সামান্ত অধিকারও ভোগ করিতেন না তিনিও যে বুন্দাবনে গোস্বামী-পদবাচ্য হইম্বা ছিলেন, 
তাহা সম্ভবত কেবল তাহার জাতিত্বের জোরে নহে, প্রভাব- বা কম-মাহাজ্ম্ের গুণেই। 
রথুনাথদাসের গোসম্বামী-আধখ্যা সম্বন্ধে ১২৮০ সালের “বংগদর্শন পত্রিকা*র পৌষ-সংখ্যায় 
“গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যবৃন্দের গ্রস্থাবলীর বিবরণ” নামক একটি প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে, 
“চৈতন্য জাততিভেদ মানিতেন না। তাহার অন্যান্য ব্রাহ্মণ আচার্ষগণের ম্যার ইহার 
(রথুনাথ দাসের) প্রতিও শ্নেহের কিছুমাত্র ত্রুটি হইত না। এজন্য দাস-গোস্বামীকে পঞ্চ 
্রাহ্মণ-আচাধগণের ন্যায় পদ প্রদান করিয়াছিলেন। বিদ্যা ও ভক্তির জন্য ইনি 
আচাধপদবাচ্য হইয়াছিলেন।” আবার ব্রান্ষণ অত্রান্মণ নিধিশেষে 'দাদ', পণ্ডিত ও 
“ঠাকুর উপাধির ব্যবহার বৈষ্ণবগ্রন্থগুলির মধ্যে সবত্রহ দেখিতে পাওয়া স্বায়। “আচাধ"- 
উপাধির সম্বন্ধেও এই কথা অনেকাংশে প্রযোজ্য । “চৈতন্ততাগবতে'র বনমালী-পণ্ডিত ও 
“চৈতন্যচরিতামুতে'র বনমালী-আচার্য একই ব্যক্তি । তেমনি পুরন্দর-পণ্ডিত ও পুরন্দর- 
আচাধও এক ব্যক্তি। 'পাটনি্ণয়-গ্রন্থে রাঘব-পণ্ডিতকেও রাঘবদাস-ঠাকুর বল! হইয়াছে । 
আবার অন্যান্ত গ্রস্থেও বাস্দেব-দত্ত, নরহরি-সরকার, শিবানন্দ-সেন এবং চন্দ্রশেখর-বৈচ্য 
প্রভৃতিকে যথাক্রমে বান্দেবাচার্১৮ নরহরি-আচার্ষঠাকুর৯৯, শিবানন্দ-আচার্য২০ এবং 
চন্দ্রশেখর-আচার্য২৯ প্রভৃতি বলা হইয়াছে । একসময় হরিদাস দাস বাবাজী বর্তমান 
গ্রস্থকারকে বলিয়াছিলেন যে “গোর্সাই”-উপাধি ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বাধাধরা নিয়ম ছিল না। 
ডা. বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয়ের গ্রস্থ২২ হইতেও এই মতই সমধিত হয়। বৈষ্ঞব-গ্রন্থে 
একই ব্যক্তিকে ঠাকুর এবং গোস্বামী, বা, আচাধ এবং ঠাকুর উভর়-উপাধিবিশিষ্ট দেখা 
যায়। শিশু-কষ্দাস-গোম্বামীর নামই ছিল কান্-ঠাকুর২৩ এবং শ্রীনিবাস-আচার্যকেও 
আচার্ধঠাকুর২৪ বলা হইয়াছে। আবার একই বংশীয় দুইজনের একজনকে ঠাকুর এবং 
অন্যজনকে গোসী ইরূপেও বমিত দেখা যায়। বংশীবদন-ঠাকুরের পৌত্র ছিলেন রামাই- 
গোসাই। সুতরাং শূত্র হইয়াও গোবিন্দের পক্ষে যে গোসাই হওয়া অসম্ভব ছিল তাহা মনে 
কর! চলে ন1। ডা. সুকুমার সেন কিন্তু বর্তমান গ্রস্থকারের নিকট অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন 


(১৯) দ্র--বাহুদেব-দত্ত (১৯) গৌ, ত.--পৃ- ২২৮) গৌ. গ--_পৃ-৪ 5 এই পুখির ৮ম- পৃষ্ঠায় 
একজন নরহরি- আচার্ধ-সেনের নামও উল্লেখিত হুইয়াভে । বলরামদাসের গৌরগণোদ্দেশনীপিকাতেও 
€পৃ" ১৫) “নরহরি আচার্য সেন' নাম দৃষ্ট হয়ঃ চৈ. দী. রোমাই)_-পৃ. ৫, ১৪ (২৭) চৈ, ৮--৩।১, 
পৃণ২৮৯ £ কুলীনগ্রামী ভক্ত আর যত ধণবাসী। ্‌ 

' আচার্য শিবানন্দ সনে মিলিলা সবে আসি ॥ 
এই স্থলে অস্ৈত-আচার্ধের কল্পন! কষ্টকল্পনামাতর 3 দ্র.-_বাহুদেব-দত্ব ৫২2) প্রে. বি._-৫ম. বি.. 
পৃ. ৫৫ ৫২) চৈ. উ.-পৃ. ১০২-৪ (২৩) চৈ. চন্্র---পৃং ১৬৫-৬৬ (২৪) ব. শি.-পৃ. ১৮৭ 


কাশীনাথ-পপণ্ডিত ৭০৩ 


যে প্রাচীন বৈষ্ণব-শাস্ত্রে অব্রান্মণকে কোথাও “গোস্বামী-আখ্যা প্রদান করা হয় 
নাই। অনুসন্ধানের কলে যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহার অভিমতই ষথার্থ। তবে 
বৃন্দাবন-গোস্বামীর্দিগের সম্বন্ধে অবশ্য তিনি একথা জোর করিয়া বলেন নাই। প্ররুত- 
পক্ষে, বৃন্াবনের গোসাইদিগের সম্বন্ধে যে এরূপ নিয়ম প্রযুক্ত ছিলনা, তাহার প্রমাণ স্বয়ং 
রঘুনাথদাস এবং কৃষ্দদাস-কবিরাজ। সম্ভবত কবিরাজ-গোস্বামীর শিষ্ত গোপালদাস- 
গোস্বামীও ক্ষেত্রি-কুলোস্তব ছিলেন।২৫ অবশ্য উল্লেখযোগ্য যে বঘুনাথ-রুষদাসাদির 
নামের সহিত গোস্বামী-পর্দের ব্যবহার পরব্তিকালের হইতেও পারে। কিন্তু খুব 
পরবতিকালের বলিয়াও ধর! যাইতে পারেনা। ষোড়শ শতকে রচিত দেবকীনন্দনের 
“বৈষণববন্দনা'তেও রঘুনাধদাসকে “গোন্বামী'-আখ্য প্রদান করা হইয়াছে ।২৬ তবে রুষ্ণদরাস- 
কবিরাজের জাতি সম্বন্ধে হয়ত জোর করিয়া কিছু বল] চলে না। হরিদাস দাস মহাশয়ও 
বর্তমান গ্রস্থকারকে জানাইয়াছিলেন যে তিনি কষ্গাসকে “বৈদ্য বলিয়া মনে করেন । 
ডা. বিমানবিহারী মজুমদার লিখিয়াছেন২৭ যে 'কৃষ্ণদাস খুব সম্ভবত জাতিতে বৈদ্য 
ছিলেন ।” ইহারা কেহই এ সম্বন্ধে কিছু প্রমাণ প্রয়োগ করেন নাই। অধিকন্ত 
ডা. মজুমদার রঘুনাথদাসের “মুক্তাচরিত্রে'র শেষ-প্লোকের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে সেই 
স্থলে রঘুনাথ যে “কুষ্ণকবিভূপতি'র সঙ্গলাভ করিতে চাহিয়্াছেন সেই ““কবিভৃপতিক্ু্ণে'র 
অর্থ ভগবান শ্রীরু্চ এবং কৃষ্দাস কবিরাজ ।” কিন্তু এই স্থলে সমার্থবোধকতা হেতু 
কবিরাজকে “কবিপতি” বা “কবিভূপতি বলা হইতে পারে। বামচন্দ্-কবিরাজের শিষ্য 
বলরাম-কবিরাজকেও এই কারণেই বলরাম-কবিপতি বলা হইয়াছে ।২৮ কিন্তু যাহাহউক, 
কবিরাজ'কে কৃষ্দাসের পূব উপাধি বা পদবি ধরিয়া লইলেও তিনি যে বৈদ্য ছিলেন, 
তাহা জোর করিয়৷ বলা যায় না। আবার “কবিরাজ' যে একটি বৈচ্য-পদ্বী ছিল তাহাও 
বিশেষভাবে পরিণক্ষিত হয়। জদ্বাশিব-কবিরাজ বৈচ্যবংশোপ্তব ছিলেন। শ্রীনিবাস- 
আচাধের শিব্য গোপীরমরণ-কবিরাজকে স্পষ্টই গোপীরম্ণদাস-বৈদ্য বলা হইয়াছে ।২৯ 
তৎসত্বেও কৃষ্দাস-কবিরাজের বেগ্ত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত প্রমাণের অভাব থাকিয়া যায়৷ 
অপরপক্ষে, ইহাও দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে ষে কৃষ্ণদাস-কবিরাজ যে ব্রাহ্মণ 
ছিলেন, এইরূপ কোন বিবরণ এযাবৎ পাওয়া! যায় নাই এবং রঘুনাথদাস যে অক্রাহ্মণ ছিলেন, 
তাহারও প্রমাণাভাব নাই। তাছাড়া, যতদূর মনে হয় “গোসাঞ্রি,-উপাধিটি প্রধানত 
প্রভাব- বা মাহাত্ম-প্রকাশক । 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অন্তত ৬৭ বার 'গোসাঞ্চি-কথার 
ব্যবহার দৃষ্ট হয়। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই উহা 'প্রত্'- বা 'ভগবান*-অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে 


(২৫) ক. সা'--পৃ' ১ &২৬) পৃ. ৩ (২৭) চৈ, উ.-পৃ. ৩২-৫ (২৮) দ্র. রামচন্ত্র-কবিরাজ (২৯) জর. 
--জীনিবাস 


2 চৈতন্ত-পরিকর 


এবং গোপ-বংশীয় কানাইর সম্বন্ধে উহ প্রযুক্ত হইয়্াছে। বাংলা বৈষ্কব-গ্রন্থগুলিতে 
অবশ্য 'গোসাঞ্চি*-কথাটির সুস্পষ্ট অর্থ বা প্রয়োগ-বিধি সন্বদ্ধে কোনও উল্লেখ পাওয়৷ 
যায় না। তবে 'অদ্বৈতমগলে'র একটি বর্ণনা এ বিষয়টির উপর সম্ভবত কিছু পরিমাণে 
আলোকপাত করিতে পারে । গ্রন্থকর্তা অৈত-শিষ্য কমলাকাস্তের “গোসাঞ্রির-উপাধি 
সম্বন্ধে বলিতেছেন৩০ ( অষ্টাদশ শতকের মধ্যবর্তা কালের পুথি অন্থযায়ী ) £ 

কমলাকান্তের প্রভাব বড় যে দেখিয়া! । 

কমলাকান্ত গোসাঞ্চি কহে প্রভু যে ডাকিয়!॥ 
এই সকল কারণে গোবিন্দের পক্ষে গোর্সাই হওয়ার বাধা যে অনতিক্রমণীয়, তাহা মনে 
হয় না। বিশেষ করিয়া তিনি বৃন্দীবনবাসী হওয়ায় এ এন্বদ্ধে অনেকাংশেই সন্দেহ দূরীভূত 
হইতে পারে। প্ররুতপক্ষে, গোবিন্দের শৃন্রত্ব একটি কথার কথামাত্র। গোবিন্দ যখন 
সর্বপ্রথম নীলাচলে গিয়া! পৌছান, তখন সার্বভৌম তাহার শূত্রত্বের প্রশ্ন তুলিয়া মহাপ্রতুকে 
জিজ্ঞাস করিয়াছিলেন যে ঈশ্বর-পুরীর মত লোক শুত্র-“পরিচারক” রাখিলেন কিরূপে। 
কেবলমাত্র অঙ্গ-সেবার ব্যাপার হইলে একপ প্রশ্ন উঠিতই না। সার্বভৌম নিশ্চয়ই এমন 
বিষয়ের ইঙ্গিত করিতেছেন, যে-বিষয়ে শৃত্রের প্রবেশাধিকার ছিল নিয়ম- ও আচার- 
বহিভূর্তি। মহাপ্রভূও তাই উত্তর দিয়াছিলেন৩১ £ 

হরেঃ স্বতন্ত্রম্ত কৃপাপি তথ 

দ্বত্তে ন স| জাতি কুলাঘ্ভপেক্ষাং । 

ঈশ্বরের কূপ জাতি কুলাদি না মানে 1১১." 
এবং মর্যাদ। হইতে কোটি সুখ ন্নেহ আচরণে ॥ 


(*) অ. ম. বে. সা. প.)--পৃ ৮৭২ (৩১) চৈ, না-৮১৮) চৈ" চ---২1১০১ পৃ ১৪৯ 


প্রদুনাথ-বদা-উপাধটায় 


বৃন্বাবনদাস এবং জয়ানন্দ নিত্যানন্দ-শিশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে “মহামতি রঘুনাথ বৈচ্য 
উপাধ্যায়ে*র উল্লেখ করিয়াছেন ।৯ ইহার নিবাস ছিল পানিহাটী কিংবা তন্িকটস্থ কোনও 
গ্রামে। ইনি প্রায়ই নিত্যানন্দ-সমীপে থাকিতেন। নিত্যানন্দের নীলাচল-বাসকালে 
'রঘুনাথ বৈদ্ধ' সৈইস্থানে অবস্থান করিতেছিলেন।২ মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে ভক্তি-প্রচারার্থ 
গোঁড়ে প্রেরণ করিলে “রঘুনাথ বেজ ওঝা, বা 'রঘুনাথ বৈচ্ উপাধ্যায় তাহার সহিত 
পানিহাটাতে চলিয়া আসেন।৩ তাহার পর মহাপ্রভু যখন রামকেলি হইতে ফিরিয়! 
পানিহাটীতে পৌছান, তখন পরম বৈষ্ণব 'রঘুনাথ বৈদ্ঠ* আসিয়। তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করেন।৪ মহাপ্রভূর যে সমস্ত পূর্বপরিচিত ব্যক্তি তাহার সহিত নীলাচলে বাস করিতে- 
ছিলেন, কৃষ্দাস-কবিরাজ তাহাদের মধ্যে একজন 'রঘুনাথ বৈগ্যে”র নাম উল্লেখ করিয়াছেন।৫ 
্রীক্ষেত্রে মহাপ্রতুর নিকট তিনজন রঘুনাথ অবস্থান করিতেছিলেন।৬ রঘুনাথদাস, 
উড়িস্তাবাসী-রঘু এবং এই রঘুনাথ-বৈচ্য।৭ খুব সম্ভবত, মহাপ্রতুর গৌড় হইতে নীলাচলে 
ফিরিয়া আসিবার সময় কিংবা! তৎপরবর্তা কোনও সময়ে উক্ত রথুনাথ-উপাধ্যায় শ্রীক্ষেত্রে 
গিয়। তথায় কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। পানিহাটার রঘুনাথ-উপাধ্যায় ও মহাপ্রতুর 
নীলাচল-সঙ্গী রঘুনাথ-বৈদ্য যে অভিব্যক্তি তাহা বুন্দাবনদাসোক্ত 'রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় 
নাম হইতে ধারণা করা যাইতে পারে। 

'তক্তিরত্বাকর+ ও 'নরোত্বমবিলাস” হইতে জানা যায় যে নরোভমের বিগ্রহ-প্রাতিষ্ঠাকালে 
নিত্যানন্দ-পত্বী জাহবাদেবীর সহিত “রঘুপতি বৈদ্য উপাধ্যায়' নামে এক ব্যক্তি আসিয়। 
থেতুরি-উৎসবে যোগদান করেন।৮ উৎসবাস্তে জাহুবা যখন বৃন্দাবন গমন করেন, তখনও 
“রঘুপতি বৈদ্য উপাধ্যায় মনোহর তাহার সঙ্গী হইয়াছিলেন।৯ জাহবাদেবীর সহিত 
রঘুপতির এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিয়া মনে হয় যে এই রঘুপতি-বৈদ্য-উপাধ্যায় এবং পূর্বোক্ত 
রঘুনাথ-বৈদ্য-উপাধ্যায় এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হইতেও পারেন। 

ক্তিরত্বাকরে' আর একজন রঘুনাথ-বৈদ্যের নাম আছে। শ্রানিবাস-আচার্যপ্রতু 
0) চৈ. ভা._-৩৬, পৃ. ৩১৬ (২) প্র--৩1৯, পৃ. ৩২৭-২৮) বৃন্দাবনদাসের চৈতন্থগণোদেশেও 
(পৃ. ১২) রঘুনাধ-বৈছের দাম আছে । (৩) চৈ. ভা._-৩1৫, পৃ. ৩৯৩) চৈ. ম. জে.) পৃ, ৩২,৩৪ (৪) 
চৈ, ভা.--৩।৫, পৃ. ২৯৯ (৫) চৈ' চ.--১1১*, পৃ ৫৪ (৬) এঁ--৩1৬, পৃ. ৩১৯ (৭) শ্রীচৈ চ.--৪1১৭।২২ 
(৮) ভ. র --১1৩৭৩, ৪৬; ন. বি---৬ষ্ট, বি. পৃ. ৭৯ ; প্রে. বি.-১৯শ. বি., পৃ ৩৯৮ ০) ভর. 
--”১৪।৭৪৫ ) ১১1৪০২ 
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বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া কাটোয়ায় পৌছাইলে তখন যেসব মহান্তের আগমন হইয়াছিল 
তাহাদের মধ্যে “রঘুনাথ-বৈদ্য-উপাধ্যায় নারায়ণ১০ ছিলেন। পূর্বোক্ত “রঘুনাথ-বৈদ্য- 
উপাধ্যায় মনোহরে*র মত এই স্থলেও উপাধ্যায়াখ্য ব্যাক্তিটি রঘুনাথ-বৈদ্য ( উপাধ্যায় ), 
কিংবা নারায়ণ ( উপাধ্যায় ) তাহা৷ সঠিকভাবে বুঝা যায়না । তবে উপাধ্যাক্াখ্য-নারায়ণ 
ব। -মনোহর নাম অন্ত কোথাও পাওয়া যায়না এবং নিত্যানন্দ-শিষ্য নারায়ণের চারি ভ্রাতার 
মধ্যে একজন মনোহরও থাকায় নিশ্চয়ভাবে ধরিয়া! লওয়! যায় যে উপরোক্ত উপাধ্যায়- 
পদবীটি রঘুপতি বা রঘুনাথেরই। সম্ভবত তিনি নারায়ণ-মনোহরদের সহিত কোন 
বিশেষ সন্বন্ধে যুক্ত ছিলেন বলিয়াই তাহাদের নাম একত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে। উল্লেখযোগ্য 
যে তাহারা সকলেই নিত্যানন্দের বিশেষ ভক্ত ও শিষ্য ছিলেন । | 
“চৈতন্যচরিতামৃতে' কিন্তু একজন 'রঘুপতি উপাধ্যায়ে*র নাম আছে। মহাপ্রভু 
বৃন্দাবন হইতে প্রয়াগে ফিরিয়া একদিন আউলি-গ্রামে বল্লভ-ভট্টরের গৃহে' ভিক্ষা-নির্বাহার্থ 
গমন করিলে এই পরম বৈষ্ণব “তিরোহিতা৷ পণ্ডিত কৃষ্ণতত্বকথ। কহিয় মহাপ্রতূকে যথেষ্ট 
আনন্দ দান করিয়াছিলেন ।৯১ এই রঘুপতি-উপাধ্যায় সম্বন্ধে কোনও সংশয় নাই। 
€প্রেমবিলাসে' নরোত্তম-শিন্ত অন্য একজন রঘুনাথ-বৈদ্যের নাম পাওয়া যায় ।১২ 


(১০) ভ. র.স্৯1৩৯৮ (১১) চৈ, চ.-7২1১৯, পৃ ২৯৯ (১২) প্রে. বি.-২*শ- বি., পৃ" ৩৫৬ 


রুষ্ফাস রোচছেশী) 


নিত্যানন্দ-শাখার কৃষ্দাস সন্বদ্ধে “চৈতন্ভাগবত'-কার বলিতেছেন১ 
রাঢ়ে জন্ম মহাশয় বিপ্র কৃষদাস। 
এবং “চৈতম্যচরিতামৃত'-কার বলিয়াছেন ঃ 
রাড়দেশে জন্ম কৃফদাস দ্বিজবর । 
শেষোক্ত গ্রন্থ হইতে ইহার সম্বন্ধে আরও জানা যায় যে তৃতীয় বৎসর সব গোড়ের 
ভক্তগণ নীলাচলে' গিয়। যখন রথযাত্র। উপলক্ষে নৃত্য-কীর্তনাদির পর 'বাপীতীরে' বিশ্রাম 
করিতেছিলেন তখন £ 
রী এক বিপ্র ঠিহে। নিত্যানন্দ দাস। 
মহাভাগ্যবান তিহো। নাম কৃষ্দাস ॥ 
ঘট ভরি প্রভুর তিহো। অভিষেক কৈল। 
তার অভিষেকে প্রভু মহাতৃপ্তি হইল ॥ 
নরহরি-চক্রবর্তী জানাইতেছেন৩ যে এক বিপ্র- বা দ্বিজবর-কৃষ্দাস গদাধরদাসপ্রতূর 
তিরোধানতিথি-মহামহোত্সব এবং খেতুরির মহামহোৎসবে যোগদান করিবার পর জাহ্বা- 
দেবীর সহিত বৃন্দাবন-পরিক্রম। শেষ করিয়া গোঁড়ে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন এবং একচক্রা 
পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন । খুব সম্ভবত, এই উভয় কৃষ্দাস একই ব্যক্তি ছিলেন। 
নিত্যানন্দ-শাখায় উল্লেধিত নকড়িদাস এবং মহীধর-নামক দুই ব্যক্তিকে নরহরি-বধিত 
ঘটনাবলীর সহিত যুক্ত দেখা যায়। 


(১) ৩1৬, পৃ. ৩১৬ (২) ১, পৃ. ৮৫) ২1১৬, পৃ ১৮৬ (৩) ভ র.--৯1৩৯৯ ; ১০৩৭৬, ৭৪৩৪৪ 1 
১১1৪৯*-৪৯১, ৪৯৩ ) ন, বি.--৮ম, বি. পৃ. ১০৭, ১১৮) ৬. বি, পৃ ৭৯7৮৯ 


পুরুযোতম (-বড়জানা 9) 


পুরুযোত্মম-জানা ছিলেন রাজ প্রতাপরদ্রের পুত্র। 4 [196015 ০৫ 01958 
নামক গ্রন্থ (9, 149) হইতে জানা যায় যে প্রতাপরুত্রের বত্রিশ জন পুত্র ছিলেন। কিন্ত 
পুরুযোতম-বড়জানা তাহার কোন্‌ পুত্র তাহ! জান! যায় না। “চৈতন্যচরিতামূতে” 
পুরুষোত্রমের জীবনের একটি ঘটনার স্পষ্ট উল্লেখ দৃষ্ট হয়। আর একটি ঘটনাতেও 
প্রতাপরুদ্রের পুত্রকে সম্পকিত দেখা যায় ; কিন্ত তিনি যে কোন্‌ গু তাহার স্পষ্ট 
উল্লেখ নাই। ঘটনাটি নিম্বোক্তরূপ £ 

রামানন্ব-রায় যখন প্রতাপরুদ্রকে দর্শন দান করিবার জন্ত মহাপ্রতুকে একান্তভাবে 
অন্থরোধ জানাইলেন, তখন মহাপ্রভু রামানন্দের অন্থরোধে রাজা-প্রতাপরুদ্রের পুত্রের 
সহিত মিলিত হইবার প্রস্তাব করিলেন। তাহার যুক্তি ছিল, _'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ।” 
সুতরাং পুত্রের সহিত মিলিত হইলেই রাজ! উহাকে আপনার সহিত মিলন বলিয়া 
মনে করিতে পারিবেন। তনুযায়ী রাজপুত্রকে আনা হইল। তখন রাজপুত্র কিশোরবয়স্ক 
ও রূপবান হইয়াছেন । গীতান্বর-পরিহিত রত্বাভরণ-ভূষিত রাজপুত্র সম্মধে আনীত হইলে 
মহাপ্রভুর কৃষ্ণ-স্থৃতি জাগিল। তিনি কিশোরকে বানুবদ্ধ করিয়া আলিজন দান করিলেন। 
তারপর রাজপুত্রকে বক্ষে ধারণ করিয়া প্রতাপরুদ্র জীবন সার্থক মনে করিলেন। 

“চৈতন্যচরিতামূতে" পুরুষোতম-বড়জানার নামোল্লেখ করিয়া যে ঘটনাটি বিবৃত হইয়াছে, 
তাহা কিন্তু আরও অনেক পরের ঘটনা । সেই ঘটন৷ রামানন্দ-রায়ের পঞ্চমত্রাতা 
গোপীনাথ-পষ্টনায়ক সম্প্কিত। দক্ষিণ হইতে মহাপ্রভুর নীলাচল-প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত 
পরে পিতা ও ভ্রাতা-গণের সহিত গোপীনাথ মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। এই 
গোপীনাথ “রাজবিষয়ী' ছিলেন। সেইজন্য 'মালজাঠা 'গুপাটে তার অধিকার। 
সাধি পাড়ি আনি ভ্রব্য দিল রাজদ্বার ॥” শ্রীযুক্ত হরেরুফ মহাতাব বলেন তিনিও “বড়জানা'- 
উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।২ যাহাহউক, রাজার নিকট তাহার দুই লক্ষ কাহন কৌড়ি 
বাকি পড়িয়াছিল। ক্রমে ক্রমে বেচাকেনা করিয়া তিনি তাহা! শোধ করিতে চাহিলেন, 
নচেৎ প্রয়োজন হইলে রাজঘবারে অশ্ব বেচিয়াও তিনি অর্থ পরিশোধ করিবেন। তাহাই 
স্থির হইল। «এক রাজপুত্র ঘোড়ার মূল্য ভাল জানে । কিন্তু রাজা-কর্তৃক প্রেরিত হইয়া 
তিনি অশ্বের যে মূল্য স্থির করিয়! দিলেন, তাহাতে গোগীনাথ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। 
রাজপুত্রের একটি স্বভাব ছিল, তিনি মধ্যে মধ্যে গ্রীবা ফিরাইয়! উধ্বনুখে এদিক 


(১) জ.-ভবানলা-রায় (২) 19০ 77255০02001 011589--1787610080705 2681068৮000, 91992 
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ওদিক চাহিতেন। গোপীনাথ তীহার নিন্দা করিয়া সগর্বে জানাইলেন যে তাহার 
অশ্ব তো৷ আর খ্রীব! ফিরাইয়। উধবগুখে এদিক ওদিক চাহিতেছে না যে তাহার মূল্য এত 
কম হইবে। রাজপুত্র অত্যন্ত রুষ্ট হইম্না নানাভাবে রাজার নিকট 'লাগানি করিল: 
এবং গোগীনাথকে চাঙ্গে চড়াইয়া৷ তাহার প্রাণদণ্ডাদেশ ভিক্ষা করিয়া লইলেন। সমস্ত 
ব্যাপারটির গুরুত্ব ঠিকঠিক না বুঝিয়। 
রাজ। বলে “যেই ভাল কর সেই যায়। 
যে উপায়ে কৌড়ি পায় কর সেই উপায় ॥ 
পুরুযষোত্তম আসিম্াা গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়াইয়৷ তাহার প্রাণ হরণ করিতে উদ্যত 
হইলেন এবং বাণীনাথ প্রভৃতিকে “সবংশে" কীধিয়া লইয়। গেলেন । 
মহাপ্রভুর নিকট এই সংবাদ পৌছাইলে তিনি উভয়ের প্রতি ক্ষুগ্ন হইলেন। শেষে 

হরিচন্দন-পাত্র রাজার নিকট সকল কথ জ্ঞাপন করিলে রাজ-আজ্ঞায় গোগীনাথের 
প্রাণদগাদেশ রহিত হইল। পরে কাশী-মিশ্রের হস্তক্ষেপের ফলে প্রতাপকুত্র 
গোপীনাথকে সমস্ত দায় হইতে মুক্তি দিয়া বলিলেন 

সে মাল জাঠ। পাঠ পুনঃ তোমায় বিষয় দিল ॥। 

আবার এছে ন। থাইহ রাজধন। 

আজি হৈতে দিল তোমার ছিগুণ বর্তন ॥ 
এই বলিয়া তিনি তীহাকে “নেতধটী” পরাইয়া! দিলেন। 'নেতধটি” মাথায় লইয়া 
গোপীনাথ মহাপ্রভুর চরণ-বন্দনা করিলেন এবং ভ্রাতা-রামানন্দ ও -বাণীনাথের মত 
তাহাকেও নিধ্ষিয় করিবার জন্য কাতর প্রার্থনা! জানাইলেন। মহাপ্রভু তাহাকে আশ্বস্ত 
করিলেন । 

এই ঘটনার পর গোপীনাথ সম্বন্ধে আর কিছুই জানিতে পারা যায় না। 

“ভক্তিরত্বাকর-€ ণেতা৷ জানাইতেছেন যে মহাপ্রভুর জীবিতাবস্থাতেই প্রতাপরুদ্রের পুত্র 
পিতার সিংহাসনে আরঢ় হইয়্াছিলেন।৩ প্রতাপরুদ্র স্বয়ং তাহাকে রাজ্যভার অর্পণ 
করিয়াছিলেন এবং তদুপলক্ষে তিনি যথাবিধি মঙ্গলানুষ্ঠানের মধ্য দিয়! তাহাকে সিংহাসনে 
সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। সিংহাসনে আরোহণের পর তিনি সম্ভবত পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত 
হইয়া রাজকার্য পরিচালনা করিতে থাকেন । কিন্তু সেই রাজপুত্রের নাম সন্বন্ধে গ্রস্থমধ্যে 
কোনও উল্লেখ নাই । জুতরাং তিনি পুরুষোত্তম কিনা তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই। 
প্রকৃতপক্ষে পুরুযোত্বমের রাজ্যপ্রাপ্তি একটি এঁতিহাসিক ঘটনা কিনা তাহাও জানা যায় 
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নাই। “নিত্যানন্দবংশবিষ্তার নামক একটি গ্রন্থে বলা হইয়াছে৪ যে বীরচন্দ্র নীলাচলে 
আসিয়া যখন নুধাময়ের জলোন্তব। কন্তার পাণিগ্রহণ করেন তখন 
গজপতির সম্ভতান সে দেশের অধিকারী । 
জোরদণড প্রতাপ চক্রদেব নামধারী ॥ 

বীরচন্দ্র তাহাকে 'রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দিয়া আত্মসাৎ; করেন এবং উক্ত রাজান্থগত্যে নব-দম্পতীর 
হদেশ-গমনের সুবন্দোবস্ত হয় । এইস্থলে বর্ণনার অস্পষ্টতাহেতু চক্রদেব সম্বন্ধেও কোন 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। [18695 ০ 011559-গ্রস্থে হাপ্টার-সাহেক প্রতাপরুত্দ্ের 
মৃত্যুর পর ত্তাহার মাত্র ষে-ছুইজন পুত্রকে উত্তরাধিকারী, রাজা-হিসাবে ক্ষণিত করিয়াছেন, 
তাহাদের মধ্যে কিন্তু পুরুযোত্রম-জানা বা চক্রদেব-নামক কাহাকেও দেখা যায় না। অথচ 
এই গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুর পর সিংহাসনের প্রক্কত-উত্তরাধিকারী 
প্রতাপরুত্ত্রের উক্ত দুইজন পুত্রকেই পর পর হত্যা করিয়া রাজমন্ত্রী বিদ্যাধর স্বক্পকাল- 
স্থায়ী নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও তাহার 
[71901 06 011958 (0. 237)-গ্রন্থে জানাইভেছেন, “৮০ 9078 ০01 [78121010018 
৪76 10508 €0 95 [0] (16 10908] 01810101016 17%18012 1210], 15৬51) 00611 
[10১61 10810069 188৬০ 1001 06921) 16০01060 2190 (109 216 10010101790 0019 
৮5 01০10817095. কালুয়াদদেব এবং কথাড়ুয়াদেব নামক সেই পুত্রত্য়ের কথা উল্লেখ 
করিয়। গ্রন্থকার জানাইতেছেন যে তাহাদের হত্যার পর গোবিন্দ-বিদ্যাধর ১৫৪১-৪২ গ্রী.-এ 
রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। ্ুুতরাং অন্য বিশেষ প্রমাণাবলীর অভাবে পুরুষোত্ম- 
জানাকে এতিহাসিক মর্ধাদাসম্পন্ন কোনও বিশেষ রাজা বলিয়! ধরিয়া লইবার সংগত কারণ 
দেখা যায় না। তবে হয়ত এমন হইতে পারে যে প্রতাপরুদ্রের জীবদ্দশাতেই তিনি 
সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া রাজকার্ধয পরিচালনা করিতেছিলেন; কিন্তু ঘটনাচক্রে হয়ত 
তাহার সে সৌভাগ্য স্থাক্রিত্বলাভ করে নাই। 

“অনুরাগবল্পী'- ও “ভক্তিরত্বাকর'-গ্রস্থে কিন্তু পুরুষোতম-ব্ড়জানার ভক্তজীবনের পরিচয় 
বর্ণিত হইয়াছে€। গ্রন্থ ছুইখানি বহু পরবন্তিকালে লিখিত। সুতরাং গ্রন্থকৃবুন্দ প্রতাপ- 
রুদ্রের অন্ত কোন পুত্রকে উক্তভাবে নামাস্থিত করিয়াছেন কিনা জানিবার উপায় নাই। 
তবে এঁ প্রকার ভূল না হওয়াই সম্ভব। যাহাহউক, গ্রস্থান্যায়ী জানা যায় ষে বুন্দাবনে যখন 
গোবিন্দ- ও মদ্নমোহন-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সেখানে তীহার্দের সহিত কোন 
স্বী-দেবতার বিগ্রহ ছিল না। পুরুযোত্ম-জান সেই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়। “রাধিকার ভানে' 
দুইটি স্ত্রী-বিগ্রহ নির্মাণ করাইয়া! বৃন্দাবনে পাঠাইয়া! দেন। কিন্তু মদনমোহনের সেবা- 
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অধিকারীর নির্দেশে বৃহত্তর মৃতিটিকে ললিতা-বপে এবং হ্ষুত্রটিকে রাধিকা-দপে 
যথাক্রমে একই মদনমোহন-বিগ্রহের দক্ষিণে এবং বামপার্থে প্রতিষ্ঠিত করাহয়। এই 
বাদ শুনিয়া পুরুযোতম-বড়জানা অতিশয় আনন্দিত হইলেন। কিন্তু গোবিন্দ-বিগ্রহের 
কথা স্মরণ করিগ্নাও তিনি চিস্তিত হইলেন। ণেষে তিনি জানিতে পারিলেন যে উৎকল- 
দেশের রাধানগর-গ্রামবাপী পরম-বৈষ্ণব বৃহত্তান্ন নামক এক বিপ্র বৃন্দাবন হইতে যে 
রাধিকা-বিগ্রহ আনয়ন করিয়া কন্তারূপে তাহার পৃজা-অর্চনা করিতেছিলেন, তাহার 
মৃত্যুর পর ক্ষেত্রস্থ রাজ! সেই সংবাদ শ্রবণ করিয়া রাধানগর হইতে সেই বিগ্রহ আনিয়। 
জগন্নাথের চক্রবেড়ের মধ্যে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, এবং তাহাই পরে লক্ষীরূপে 
পুজিতা৷ হইতেছিলেন। পুরুযোত্ম তখন সযতনে সেই বিগ্রহ আনিয়া মহাসমারোহে 
বৃদ্দাবনে পাঠাইয়! দিলেন এবং তাবধি তাহা গোবিন্দ-বিগ্রহের বামপার্থে রাধারূপে পুনঃ 
প্রতিষ্ঠিত হইল। পুরুষোত্বমের জীবন সন্ধন্ধে এততিরিক্ত আর কিছুই জানিতে পারা 
যায় না বটে, কিন্তু বৃন্দাবনের বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠায় ভক্ত-পুরুযোত্বমের এই দান শ্মরণীয় 
হইয়া! রহিয়াছে। 


প্রামচন্র-খান 

“চৈতন্তভাগবত' হইতে জানা যায় যে মহাপ্রতূ প্রথমবার নীলাচল-অভিমুখে যাত্রা 
আর্ত করিয়। ছত্রভোগে পৌছাইলে “সেই গ্রামে অধিকারী রামচন্্র খান১ দৌলা হইতে 
নামিয়া তাহাকে বন্দনা করিয়াছিলেন । তখন রাজ্য-দীমানা লইয়! রাজ। বা রাজাধিকারী- 
দিগের মধ্যে যথেষ্ট কলহ চলিতেছিল। “রাজারা ত্রিশল পুতিয়াছে স্থানে স্থানে। তাই 
মহা প্রন রামচন্ত্রকে তাহার দ্রুত নীলাচল-যাত্রার ব্যবস্থা করিয়া দিতে বলিলে বিপদের 
সম্ভাবনা সত্বেও রামচন্জ্র নিজের দায়িত্বে নিরাপদ-যাত্রার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়। দিয়াছিলেন 
এবং একরান্ি তাঁহাকে সেইস্থানে রাখিয়া পরদিন প্রত্যুষে নৌক! ও লোকজনসহ তাহাকে 
অগ্রসর করিয়। দিয়াছিলেন। 

আবার “ঠৈতন্যচরিতামৃত হইতেও জানা যায় যে বেনাপোল অঞ্চলের দেঁশাধ্যক্ষ 
বৈষ্ণবঘধেষী পাষণ্ড রামচন্দ্র-খান হরিদাসের নিকট একজন সুন্দরী বারাঙ্গনাকে পুনঃ পুনঃ 
প্রেরণ করিয়া তাহাকে বিপথে পরিচালিত করিধার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিলেন। 
্রস্থকার আরও বলেন৩ যে নিত্যানন্দ নীলাচল হইতে গৌঁড়ে প্রত্যাবর্তন করিয়া 
একবার শিষ্যবৃন্দসহ রামচন্দ্র-খানের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলে রামচন্দ্র অভ্যন্তরে 
থাকিয়াই সেবক মারফত নিত্যনিন্দকে জানাইলেন যে গোয়ালার গো-শালাই সাঙ্গোপাঙ্গ- 
নিত্যানন্দের উপযুক্ত স্থান। তথন ক্রুদ্ধ নিত্যানন্দ সেইস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া 
গেলে রামচন্দ্র গোময় জলে সমস্ত প্রাঙ্গণ পরিফার করিলেন। কিন্ত “দন্যুবৃতি' রামচন্দ্র 
কর প্রদান না করায় অত্ল্পকাল মধ্যেই যধন-উজীর আসিয়া নানাভাবেই 'জাতিধন জন 
খানের অকল লইল"' এবং তাহার দুর্গামগ্ুপে অবধ্য-বধ করিয়৷ ও মাংস রদ্ধনাদি করিয়া 
্ী-পুত্র সহিতে রামচন্দ্র-খানকে বীধিয়। লইয়া গেল। 

“চৈতন্যভাগবত' ও “চৈতত্তচরিতামুতো*ক্ত ছুই জন রামচন্ত্রখান দুই পৃথক ব্যক্তি। 
হরিদাস দাস তাহার "গৌড়ীয় বৈষ্ঞব জীবন+-গ্রন্থে ছুইজন রামচন্দ্র সম্বন্ধেই নানাবিধ তথ্য 
প্রধান করিয়াছেন। পাধগু রামচন্ত্রখান সন্বদ্ধে ১৩৮ সালের 'গোরাঙ্গ-পত্রিকা*র 
আশ্বিন-কাততিক- সংখ্যায় মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, প্রাজ। রামচন্দ্র 
খান ভূম্যধিকারীর আনে বসিয়া দৌর্দগুপ্রতাপে বনগ্রাম শাসন করিতেছিল ।” 


(১) সন্ভবত ই'হার সম্বন্ধেই ডা. সুকুমার সেন লিখিয়াছেন (মধ্য যুগের বাংল! ও বাঙালী-_পৃ. 
১৪ ), “হোসেন সাহের এক সেনাপতি ( লক্কর ) রামচন্ত্র-খান ছিলেন কারস্থং ইনি রাজোর দক্ষিণ 
জংশের অধিকারী ছিলেন ।” (২) দ্র.- হরিদাস (৩) দ্র.--নিত্যানন্দ 


রাজ-অধিকারী 


মহাপ্রত্‌ নীলাচল হইতে গোঁড়ে প্রত্যাবর্তনকালে যখন উড়িষ্যা-রাজ্যের প্রাস্তদেশে 

আসিয়া! উপস্থিত হন, তখন সেইস্থানের রাজ-অধিকারী আসিয়! তাহার সহিত মিলিত 
হন। তিনি মহাপ্রভুর সহিত কিছুকাল অবস্থানের পর তাহাকে জানান৯ যে অনুরেই 

মগ্ভপ ঘবন রাজের আগে অধিকার । 

তার ভয়ে কেছে। পথে নারে চলিবার ॥ 

পিচ্ছলদা পর্যন্ত তার সব অধিকার । 

তার ভয়ে নদী কেহ হৈতে নারে পার ॥ 

দিন কত রহ সন্ধি করি তার সনে। 

স্থখেতে নৌকায় তোমা করাব গমনে || 
তারপর সেইস্থলে যবনরাজের একজন উড়িষ্যাগত চর মহাপ্রভুর “অদ্ভুত চরিত্র" প্রত্যক্ষ 
করেন। তিনি ফিরিয়। গিয়া! যবনের নিকট “সিদ্ধপুরুষ” চৈতন্যের কৃষ্-কীত'্ন ও তাহার 
জনপ্রিয্বতা্দির সম্বন্ধে বলিলে যবনরাজ তাহার বিশ্বাসকে পাঠাইয়া দেন। বিশ্বাস আসিয়। 
মহাপ্রভুর আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলে স্লেচ্ছ 'যবনাধিকারী” প্রতূ-সন্বর্শনে গমন করেন এবং 
মহাপ্রভুর ছ্বার। প্রভাবিত হওয়ায় তাহার জীবনের পরিবত'ন ঘটে। সেইস্থলে মহাপ্রভুর 
সঙ্গী মূকুন্দদত্ত উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানাইলেন যে মহাপ্রভ্‌ গঙ্গাতীরে গমন 
করিবেন, সুতরাং ষবনরাজ যদি দয়া করিয়! সুব্যবস্থা করিয়া দেন, তাহা হইলে তাহার! 
যথেষ্ট উপরূত হইব্ন। রাজ নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করিয়া মহাপাত্রকে নির্দেশ, 
দিলে মহাপান্র বহু ভ্রব্-সমগ্রী উপহার প্রধান কবিলেন এবং মুকুন্দাদির সহিত তাহাদের 
মধুর-মিলন সংঘটিত হইল। পরদিন রাজা বিশ্বাসকে পাঠাইয়া সকল বন্দোবস্ত করিয়া 
দিলে মহাপ্রভূ এক “নবীন নৌকার মধ্যে সগণে চড়িয়। যাত্রা আরম্ভ করিলেন। যধন 
আসিয়া! তাহাকে প্রণাম জানাইয়া গেলে তিনি মহাপাত্রকেও বিদায় দিয়া অগ্রসর হইলেন। 
জলদস্থার ভয় নিবারণার্থ একজন যবন “দশ নৌকা! ভরি বু সৈন্য সঙ্গে লৈয়া' পিচ্ছলদা 
পর্যস্ত মহাগ্রভূকে অগ্রসর করিয়া দিলেন । 


(১) চৈচ”--২1১৬, পৃ. ১৮৯৯০ 


ভোসান-শাহ্‌, 

১৯৪৮ খ্রী-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্ভালয় হইতে প্রকাশিত 16 7196915 ০1 80189 
নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে স্তার যছুনাথ সরকার মহাশয় অন্ত প্রমাণের সহিত ১৪০৩ গ্রী. 
এর একটি স্বর্ণমদ্জার ও ১৪৯৪্রী-এর মান্দারণ-অন্কুশাসনের প্রমাণবলে লিখিয়াছেন যে 
যতদূর মনে হয়, হোসেন-শাহ ১৪৯৩ শ্রী-এ সিংহাসনে আরোহণ করেন। 'আবার 
১৮৭২ খ্ী-এর 708108] 01016 4519610 90০1609 01 960881-এর 400 ৪ ই 
11105 01 73617881” ইত্যার্দি প্রবন্ধে ব্লকম্যান সাহেব ফিরিস্তার প্রমাণ বলে জানাইয়াছিলেন 
ষে হোসেন-শাহ ২৭ বৎসর রাজত্ব করিয়ছিলেন। [২1/227-8-98191- মতে (0, 
133,134), “981120 নি3৪1 980, 10 08৩ 5৩০: 927 &.ন, (51520 4০ 0১, 
9150 & 01860181 0920. 1715 7510 185660 10127 99815, 200 2০০010178 
(0 50109, 24 56819১*** 800 ৪80০0101008 10 00165 29 99218 ৪ ১ 
2)01719. কিন্তু রাখালদাস-বন্য্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহার “বাংলার ইতিহাস'-গ্রন্থ 
(২য়, ভাগ, পৃ. ২৬৪-৬৫) লিখিয়াছেন, “৯২৫ হিজরায় মুদ্রিত হোসেন-শাহের পুত্র 
নাসিরউদ্দীন-নস্রৎ নামাস্থিত মুত্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, সুতরাং উক্ত বর্ষেই (১৫১১ খুষ্টাবে) 
হোসেন শাহের মৃত্যু হইয়াছিল।” স্যার যছুনাথও ১৪০৩ খ্রী, হইতে ১৫১০ শ্রী, পর্বস্ত 
কালকে হোসেন-শাহের রাজত্বকাল বলিয়। নির্দেশিত করিয়াছেন। মজুমদার-রায়চৌধুরী-দত 
প্রণীত /১0 4১0811050 [7186015 01 11012-তে হোসেন-শাহের রাজ্য প্রাপ্তি ও মৃত্যুকাল 
যথাক্রমে ১৫০৩ খ্রী. ও ১৫১৮ শ্রী, বলিয়া লিখিত হইয়াছে । বৈষ্কবগ্রন্থগুলিতেও 
হোসেন-শাহ, অত্বন্ধে যাহ! জান! যাইতেছে তাহাও উপরোক্ত রাজ্যকালের সহিত সম্পূর্ণ 
সামগ্শবপূর্ণ। অবশ্ত সেই সকল গ্রন্থে বৈষবভক্তবৃন্দের জীবনী পর্যালোচনা প্রসঙ্গ 
হোসেন-শাহের বিবরণ লিপিবদ্ধ হওয়ায় তাহার সম্বন্ধে বিবৃত প্রতিটি ঘটনাই যে এঁতিহাসিক 
তাৎপর্ষে মণ্ডিত, তাহা জোর করিয়া বলা চলে না। তৎসত্বেও প্রাচীন বৈষ্বগ্রস্থগুলি 
হইতে বঙ্গের সুলতান হোসেন-শাহ, সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারা যায় তাহা সামান্ত হইলেও 
অকিঞ্চিংকর নহে। 

“সৈয়দ হুসেন খা গৌঁড়ের সুলতান হইবার পুর্বে সুবুদ্ধি-রায়১ গৌড়াধিকারী ছিলেন। 
হ'সেন-খ! তাহার অধীনেই চাকরী করিতেন। একদিন 

দীঘি দেখাইতে তার মনসীব কৈল। 
ছিদ্র পাঞ। রায় তারে চাবুক মারিল ॥ 
(১) চৈ. ৮২২৫, পৃ. ২৭৬) নুবুদ্ধি-রায়ের জীবনীতে এই সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা অষ্টব্য। 


হোসেন শাহ, ৭১৫ 


কিন্ত হোসেন-শাহ সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। পরে রাজ হইয়াও তিনি সুবুদ্ধি-রায়ের 
মান রক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন। তাহার স্ত্রী পির পৃষ্ঠদেশে চাবুকের দাগ দেখিয়৷ সকল 
বিষয় অবগত হইয়া দুবুদ্ধিকেও প্রহার করিতে অনুরোধ করিলে 
রাজা কহে আমার পোষ্টা রায় হয় পিতা । 
তাহাকে মারিব আমি ভাল নহে কথ ॥। 

কিন্তু স্ুবুদ্ধির জাতি নষ্ট করিয়! দিবার জন্য স্ত্রীর দ্বারা সবিশেষ অন্ুরুদ্ধ হইয়া তিনি শেষ 
পধস্ত ন্ুবুদ্ধির মুখে “করোয়ার পানি" দেওয়াইলে স্ুবুদ্ধি-রায় দেশ ছাড়িয়া! পলায়ন করেন। 

রাজ। হওয়ার পর হোসেন-শাহের প্রভাব বাড়িতে থাকে। ক্রমে তিনি উড়িষ্যারাজের 
সহিত বিবাদলিপ্ত হন। ১৫১০ শ্রী.-এর প্রথমদিকে চৈতন্য যখন নীলাচলের পথে যাত্রা 
করেন, তখন উড়িস্যাধিপতির সহিত গোঁড়েশ্বরের যথেষ্ট বিবাদ চলিতে থাকায় উভয় দেশের 
মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহাদি চলিতেছিল।২ যবন-রাজা। হোসেন-শাহের তখন বিপুল প্রতিপত্তি । 
তাহার সৈম্যেরা উড়িস্যা বা ওডদেশের শত শত দেউল ও দেঁবালয় ভাঙিয়া তাহাদের 
প্রতিমাগুলিও বিনষ্ট করিয়া ফেলেন।৩ কিন্তু রাজ্যগত বিবাদ-বিসংবাদ যাহাই চলুক ন| 
কেন, রাজ। ছিলেন সজ্জন ব্যক্তি। মুসলমান রাজ। হইয়াও হিন্দু প্রজা্দিগের সহিত 
তাহার ব্যবহার কটু ছিল নাঁ। রাজধানী ছিল গৌড়ে, সুতরাং হিন্দুমুসলমান নিথিশেষে 
গৌড়বাসিমাত্রই যে তীহার প্রজা, এবং তাহাদের প্রতি ব্যবহারও যে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়! 
উচিত, এ বোধ তাহার ছিল। তাই দেখা যায় প্ররুত যোগ্যব্যক্তি তাহার সভায় সমাদৃত 
হইতেন। 

গৌড়-সঙ্লিকটস্থ রামকেলি তখন একা অতি সমৃদ্ধ ও বরধিষু গ্রাম। রাজা শুনিলেন 
যে সেই গ্রামের রত্র-্বরূপ সনাতন এবং রূপ নামেও ছুই ভ্রাত| বিগ্যাশিক্ষা করিয়া প্রচুর, 
পগিত্য অর্জন করিয়াছেন। তাহার! যে সকল দিক দিয়াই রাজপণ্ডিত হইবার যোগ্যব্যক্তি 
তাহা বুঝিয়। হোসেন-শাহ, তাহাদিগকে আহ্বান করিয় মন্ত্িত্বের পদ দান করিয়াছিলেন । 
সনাতন হইলেন 'সাকর মল্লিক এবং রূপ হইলেন 'দবিরখাস” | সম্ভবত ইহারও পুর্বে ১৪৯৩ 
খ্রী-এ যখন হোসেন-শাহ, রাজপদ প্রাপ্ত হন, তৎকালীন কোনও সময় হইতেই শ্রীখগস্থ 
মুকুন্দ-সরকারও তাহার দরবারে রাজবৈদ্য-হিসাবে নিযুক্ত হন। মুকুন্দ রাজকাধ ছাড়িয়। 
দিলে তংস্থলে অন্যান্ত বৈদ্ও নিযুক্ত হইয়াছিলেন।৫ আবার “সঙ্গীতমাধবনাটকে' 
লিধিত হইয়াছে যে চিরঞ্জীব-সেনও গোঁড়রাজের শ্রেষ্ঠ অমাত) ছিলেন। ইহাছাড়াও 


(২) চৈ. ভা.--৩া২, পৃ. ২৫৪ 7 চৈ, না.-৬।১৪ (৩) চৈ. ভা.-৩1৪, পৃ.২৮৪ (৪) তখন ইহাদের 
অন্য নাম ছিল। "এই নাম ছুইটি পরবতিকালে মহাপ্রভূ-প্রদত্ত । (৫) চৈ. চ._-২।১৮, পৃ ২৯৭ 
(৬) ভি র...১২৭০ 
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৭১৬ চৈতন্ত-পরিকর 


কেশব-বন্থু (-খাঁ,-ছত্রী), স্থ্যদাস-সরখেল প্রভৃতির মত হিন্দু গুণী ব্যক্তিরাও রাজদরবারে 
নিযুক্ত হইয়া রাজসভা অলংকত করিয্বাছিলেন।+ “চৈতন্যচরিতামৃত” হইতে জান! যায় 
যে আরও অনেক কায়স্থ কর্মচারী রাকজার্ধে নিযুক্ত ছিলেন” এবং রূপ-সনাতন ছাড়া 
অন্থান্ ব্রাহ্মণও রাজবাটিতে কাজ পাইয়াছিলেন। গোপাল-চক্রবর্তা নামক এক ব্যক্তি. 
“গৌড়ে রহে পাদ্‌শাহা আগে আরিন্দাগিরী করে।'৯ গ্রন্থকার-গণ রাজাকে 'মহাবিদগ্ধ' 
বলিয়ছেন। ইতিহাসও তাহার জমর্থন করে । কিন্তু সমদশী ও বিচক্ষণ রাজ হোসেন-শাহ, 
যে তাহার যোগ্য সভাসঘ্দিগকে প্রভূত সন্মান দান করিয্। যথেষ্ট দূরদশিতার প্রমাণ 
দিয়াছিলেন, বৈষ্ণবগ্রন্থগুলি হইতে তাহা ধিশেষভাবেই উপলব্ধ হইয়া থাকে । 

মহাপ্রভু যখন দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ শেষ করিয়া নীলাচলে ফিরিয়া আসেন, তধন গৌড় ও 
উড়িষ্যার মধ্যে রাজ্য লইয়া! আর বিবাদ নাই।৯০ তাহারও ছুই বৎসর পরে মহাপ্রভু 
গৌড় সন্পিকটে পৌছাইলে রাজ-কতোয়াল রাজাকে জানাইলেন যে অসংখ্য ভক্তসমন্ডি- 
ব্যহারে এক সন্ন্যাসী রামকেলি-গ্রামে আসিয়া হরি-সংকীর্তন ধ্বনিতে সমস্ত গ্রামকেই 
মাতাইয়া তুলিয়াছেন।৯৯ রাজা তখন কেশব-বন্থ৯২ নামক সভাসদের নিকট প্রকৃত 
সংবাদ জানিতে চাইলে কেশব ষবন-রাজাকে ঠিক বিশ্বাস করিতে না৷ পারিয়া চৈতন্কে 
এক তীর্ঘযাত্রী বৃক্ষতলবাসী সন্ন্যাসী-মাত্র বলিয়া বিষয়টিকে লঘু করিয়া দিলেন ।৯৩ কিন্ত 
চৈতন্য-মহিমার কথ! তখন পরিব্যাপ্ত হওয়ায় রাজার মনে সনোহ জন্মাইয়াছিল। তিনি 
্বীয় দবীরখাস'কে, ডাকিয়! বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করিলে সনাতন-ভ্রাতা রূপ সেই সম্বন্ধে 
ইঙ্গিত করিয়া রাজাকেই আপনার মনের নিকট জন্ধান করিতে বলিলেন। বিদঞ্ধ-রাজা 
হিন্মু-সন্ন্যাসীর মাহাত্ম স্বীকার করিয়া চৈত্য্য-মহিমার কথা৷ ঘোষণা করিলেন। 

কিন্তু এতৎসত্বেও দেখিতে পাওয়া যায় যে হিন্দু দেশবাসী- বা কর্মচারী-বুন্দ ষেন যবন- 
রাঙ্জার উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। দীনেশচন্দ্র সেন তাহার 
(00)910798, 200 1715 /১৪৪ নামক গ্রন্থে (0. 55) লিখিয়াছেন, “[6 596105 (086 801 
108%1115 09101016650 ৪11 1011705 0186০016169 70010 1715 19980900] 17100 
811১)6005 ৪৫ 8019) 2 90106 01 ০01200)18012101) 290 1610610681106 08106 
81907) 17992809179]. সম্ভবত হোসেন-শাহের পূর্বকূত কার্ধাদির জন্যই প্রথমে 
তিনি হিন্দু দেশবাসীর অনাস্থার কারণ হইয়াছিলেন। শ্ত্রীবাস-পণ্ডিতকে পাযণ্তী-বৃন্দ 
যবন-রাজের ভয় দেখাইলে তিনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে যবন-রাজ! তীহার্দিগকে ধরিয়। 


(৭) সনাতন, রূপ, হুর্ধদাস সরখেল, মুকুন্দ-সরকার ও কেশব-বহ্থর জীবনী ভ্ষ্টব্য (৮) চৈ'চ.--২1১৯, 
পৃ. ২৯৬৫৯) চৈ.চ.--৩1৩, পৃ" ৩১ (১০) চৈ. না.--৮া২৯ (১১) চৈ. ভা..--৩৪, পৃ. ২৮৩ ? চৈ, ম. (জ.) 
সবি খত পৃ ১৪১ ০) চৈ. না._-৯৩৪ (১৩) চৈ-চ.-৮২1১, পৃ ৮৬ । চৈ. ভা..--৩1৪, পৃ. ২৮৩-৮৪ 


হোসেন-শাহ, ৭১৭ 


লইয়া! যাইবেন।১৪ আবার পুেই দেখিয়াছি যে কেশব-ছত্রী হোসেন-শাহ.কে ঠিক বিশ্বাস 
করিতে পারেন নাই এবং রূপও যেন একটু সংকোচের সহিত রাজার সম্মুখে চৈতন্য-মহিমার 
কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন । স্বয়ং সনাতনও মহাপ্রভূকে সাবধান করিয়। দিয়াছিলেন১৫ £ 
যষ্ভপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ ॥ 
তথাপি যবন জাতি ন। করি প্রতীতি। 

পিরল্যাবাসী-গণের উষ্কানীর ফলে হোসেন-শাহের নদীয়। উচ্ছন্ন করিবার অভিপ্রায় সম্বন্ধে 
জয়ানন্দের গ্রস্থ হইতে উদ্ধৃতি দিয়া প্রমথ চৌধুরী মহাশয় তাহার “প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে 
হিন্দু-মুদলমান” নামক গ্রন্থে (পৃ. ৮) লিখিয়াছিলেন, “ম্ুতরাং হুসেনশা কর্তৃক নবন্ীপে 
ব্রাহ্মণদের উপর অত্যাচারের কারণ 1০01167081, 161181083 নয়।” কিন্তু চৌধুরী 
মহাশয়ের এই উক্তি পুর্ণ সত্য কিনা জোর করিয়া বলা চলে না। হোসেন-শাহের 
পূর্ববর্তা জুলতানবৃন্দের আচরণ, হোসেন-শাহের অধীনস্থ অন্যান্ত আঞ্চলিক মুসলমান- 
শাসকর্দিগের অত্যাচার, নবদ্বীপবাসীদ্দিগের প্রতি হোসেন-শাহেরই অত্যাচার, এবং 
সুবুদ্ধি-রায়ের প্রতি হোসেন-শাহের ব্যবহার ও তাহার উড়িষ্যা-আক্রমণকালে হিন্দু-মন্দির 
ও দেবদেবীর প্রতিম1 ধ্বংস-সাধন,_-এই সমস্তই যে ধর্মভীরু হিন্দুদিগের মনে কিছুট! 
অবিশ্বাস সৃষ্টি করিম্নাছিল তাহাতে সন্দেহ থাকে না। 

যাহাহউক, মহাপ্রভু নীলাচলে চলিয়া গেলে রূপ যখন রাজকার্য ছাড়িয়া পথে নামিয়া 
পড়েন তখন রাজা-হোসেন-শাহের দক্ষিণ হস্তখানি যেন ভাঙিয়া যায়। তাহার উপর 
সনাতনও উদাসীন হইয়। পড়িলেন। রাজার পক্ষে রাজকাধ পরিচালনা করা একপ্রকার 
অসম্ভব হইল। তিনি সনাতনের অব্যবস্থিত চিত্রের কথ শুনিয়া বৈছ্যের ব্যবস্থা 
করিলেন।৯৬ কিন্তু কিছুই হইল না। রাজ1 একদিন জিজ্ঞাসা করিলে সনাতন স্পষ্টই 
জানাইয়া দিলেন যে আর তাহার পক্ষে রাজকার্ধ করা সম্ভবপর নহে। তিনিও চৈতন্ট- 
চরণ দর্শনে যাইবেন। রাজ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া মারিতে গেলে সনাতন রাজাকেও 
তাহার সঙ্গে যাইতে অনুরোধ জানাইলেন। রাজা তখন বুঝিলেন ষে যে-শক্তি সনাতনকে 
এমন অকুতোভয় করিয়াছে, তাহার সে শক্তি নাই। তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইলেন 
এবং সনাতনকে বন্দী-শালায় এক কর্মচারীর অধীনে নজর-বন্দী রাখিয়া সম্ভবত যুদ্ধার্থ ই 
দক্ষিণাভিমুখে৯৭ রওন] হইয়! গেলেন। 

এই ঘটনার পর কোনও বৈষ্ণবগ্রস্থে হোসেন-শাহ, সম্বপ্ধে আর কোনও বিবরণ রক্ষিত 
হয় নাই। 
08) চৈ, ভা._-২া২, পৃ. ১১ (১৫) চৈ. ৮.১, পৃ ৮৭ (১৬) চৈ. চ.২1১৯, পৃ. ২০৭ (১৭) 
চৈ,চ.--২২*, পৃ. ২১৬) ভ. মা---পৃ- ১১) কলিকাতা-বিশ্ববিালয়-রক্ষিত 'নুচক' নামক একটি পুথি 
হইতে জান! যায় যে হোসেন শাহ, “উড়িস্যায় করিল গমন” | 


তীয় গর্যায 


ধন্গাবনদাস 


কবি বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের জন্মবৃতীস্ত রহস্তাবৃত। “প্রেমবিলাসের' সন্দিগ্ক ত্রয়োবিংশ- 
বিলাসে১ তাহার সম্বন্ধে নিয়োক্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে £-_ 
বন্দাবনের মাতা নারায়ণী শ্রীবাসাগ্রজজ নলিন-পণ্ডিতের কন্তা। 'মাতাপিতা তার 
পরলোকে চলি গেলে" এক বৎসরের শিশুকন্া নারায়ণী শ্রীবাসপত্বীকর্তৃক লালিত পালিত 
হইতে থাকেন। চতুর্বর্ধ বয়ঃক্রমকালে এই বালিকা গৌরাঙ্গ-আজ্ঞায় রুষণনাম উচ্চারণ 
করিয়! তাহার পরম স্নেহপাত্রী হইয়। তাহার ভূক্তাবশেষ প্রাপ্ত হন। পরে মহাপ্রভু নীলাচলে 
চলিয়া গেলে শ্রীবাস ও শ্রীরাম কুমারহট্রবাঁসী হইয়। বিপ্র-বৈকুঞদাসের হস্তে উক্ত নারায়ণীকে 
সম্প্রদান করেন। কিন্তু নারায়ণী গর্ভবতী হইলে বৈকুঞ্ঠের বৈকৃষ্প্রাপ্তি ঘটে। তখন 
ভ্রাতৃকন্তা গর্ভবতী পতিহীনা দেখি" শ্রীবাস-পপ্ডিত তাহাকে স্বীয় গৃহে আনিয়। রাখিলেন 
এবং যথাকালে নারায়ণীও পুত্রসস্তান প্রসব করিলেন। এই পুত্রই পরে বুন্দাবনদাস নামে 
খ্যাত হন। 
পঞ্চ বৎসরের শিশু বৃন্দাবনদাস' মাতামহ-নিবাস মামগাছিতে চলিয়া আসেন । 
সেইস্থানে 
বাসুদেব দত্ত প্রভুর কৃপার ভাজন। 
মাতামহ বৃন্দাবনের করে ভরণ পোষণ ॥ 
বাহুদেব দত্তের ঠাকুর বাড়ীতে বাস কৈল। 
নান! শাস্ত্র বৃন্দাবন পড়িতে লাগিল ॥। 
পরবতিকালে বৃন্দাবন “চৈতন্যমঙগল' রচনা! করেন। এই গ্রন্থটকে 'ভাগবতের অনুরূপ, 
দেখিয়৷ বৃন্দাবনবাসী ভক্তবুন্দ ইহার নাম “চৈতন্ভাগবত' রাখেন। চৈতন্ত, নিত্যানন্দ ও 
অদ্বৈতপ্রতুর অস্তধণীনের পর বৃন্দাবন দেঁছুড়-গ্রামে গিয়া বাস করিতে থাকেন । “প্রম- 
বিলাসের' চতুধিংশ বিলাসে বলা হইয়াছে২ ঃ 
চৌদ্দশত পচানব্বই শকাবের বখন। 
জী চৈতস্তভাগবত রচে দাস বৃন্দাবন ॥ 
বৃন্দাবনদাসের জীবন সম্বন্ধে এতদতিরিক্ত বর্ণনা অন্যত্র বড় একটা দেখা যায় না। কিন্ত 
£প্রেমব্লাসে'র উক্ত সন্দি্ধ বিলাসগুলির সমস্ত তথ্যকেও নিধিচারে গ্রহণ করিতে পারা 


(১) পৃ. ২২২; তু.-ীতীপৃত ২২৭ ০) পৃ ৩১ 
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যার না। সকল প্রাচীন গ্রন্থে নারায়ণীকে শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্ুত্রী বলা হুইয়াছে। অথচ, 
কোথাও শ্রীবাসাগ্রজ নলিন-পণ্ডিতের ব' নারায়ণীর পিতৃনামের উল্লেখ নাই। বরং সর্বত্রই 
শ্রীবাস-পণ্ডিতের চারি-ভ্রাতার উল্লেখ করা হইয়াছে। উক্ত *প্রমবিলাসা"থযারী যখন নলিন- 
পণ্ডিতের বীচিয়া থাকার কথা, তখনও চারি-ভ্রাতার কথাই বল! হইয়াছে; পঞ্চভ্রাতার 
উল্লেখ কোথাও নাই। আশ্চর্ষের বিষয়, বৃন্দাবন তাহার গ্রন্থে স্বীয় মাতাকে শ্রীবাসের 
ভ্রাতৃন্্তা বলিয়া উল্লেখ করিলেও কোথাও সেই শ্রীবাস-ভ্রাতার নামোল্লেখ পর্যস্ত করেন 
নাই। ভা. বিমানবিহারী মজুমদার বলেন,৩ “ইহার কারণ এই হুইতে পারে যে বিধবার গর্ভে 
জন্মগ্রহণ করার জন্য বুন্দাবনদাস ও তাহার মাতার সহিত শ্রীবাসের পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ 
কোন সম্পর্ক স্বীকার করিতেন না।” ডা. মজুমদার অন্যাত্র বলিতেছেন, “বুন্দাবনদাস 
শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রীর পুত্র । সন্ন্যাস-গ্রহণের এক বৎসর পূর্বে গ্রভু যে অপূর্ব (প্রেমতক্তি 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার কেন্দ্র ছিল শ্রীবাসের বাড়ী। কিন্তু কবি কোথাও এরূপ 
ইঙ্গিত করেন নাই যে তিনি শ্রাবাস শ্রীরাম বা নিজের জননী নারায়ণীর নিকট লীলা- 
কাহিনী শুনিয়াছেন। যদি শ্রীবাসের বাড়ীর লোকে তাহাকে দৌহিত্র বলিয়! স্বীকার না 
করিয়া থাকেন ও কবির বাল্যাবস্থায় নারায়ণীর পরলো কগমন ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে 
এরূপ নীরব্তার অর্থ বুঝা! যায় ।” 
বৃন্দাবনের মাতা নারায়ণী ঘখন চারি বৎসরের শিশুমাত্র ছিলেন, তখন যে তিনি 

কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়া গৌরাঙ্লের কুপাভাজন হইয়াছিলেন, স্বয়ং কৃন্দাবনদাস তাহার 
“চৈতন্যভাগবতে' তাহার উল্লেখ করিয়়াছেন।৪ কিন্তু জয়ানন্দ বলিয়াছেন যে শচীদেবীর 

প্রসব সময় জানি আইল! নারায়ণী ॥****** 

নাড়ীচ্ছেদ করি ধাত্রী মাত! কৈল কোলে ॥ ্্্ত 

নারাপ্পণী ধাত্রীমাত। বৈষ্বী সর্বাণী ।'***" ইত্যাদি | 
জয়ানন্দ তাহার গ্রন্থে যতবার নারায়ণীর উল্লেখ করিয়াছেন প্রায় ততবারই তাহাকে 
গৌরাঙ্গের ধাত্রী-মাতারূপে আখ্যাত করিয়াছেন।৫ বুন্দাবনের মাতা নারায়ণী সম্বন্ধে 
জয়ানন্দের এইসমন্ত উক্তি সত্য হইলে “চৈতন্যভাগবত” ও “প্রমবিলাসো”ক্ত চতুর্ব্ধবয়ন্ক 
নারায়ণীর পক্ষে গৌরাঙ্গের কীর্তনাসরে উপস্থিতিকে অলীক-কল্পন! বলিয়াই ধরিয়া 
লইতে হয়৷ এক্ষেত্রে প্রকৃত-সত্য উদঘাটন করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠে। 

আবার বিপ্র-বৈকুষ্ঠদাসের উদ্লেখও “প্রেমবিলাস* ছাড়া অন্ত কোথাও নাই। বৃন্দাবন 


(৩) চৈ. উ.-পৃ. 3৭৭, ১৯২ (৪) ২1১০, পৃ. ১৬০; একমাত্র ভক্তিরদ্বাকরে (১২।২৪০*-১) 
ইহার সমর্থন জাছে। (৫) ন. খ., পৃ. ১৪,২৩/ স. খ., পৃ- ৮৮) তু খা পৃ ২ 


৭২০ চৈতম্য-পরিকর 


বহুস্থলে তাহার মাতার নাম উল্লেখ করিলেও একবারও পিতৃনাম উচ্চারণ করেন নাই। 
তিনি স্বীয় মাতার সন্বন্ধে বলিয়াছেন,৬ গৌরাঙ্গ 
আপন গলার মাল! দিল। সভাকারে ৷ 
চবিত তাম্বল আজ্ঞা হইল সভারে ॥।*:**+ 
ভোজনের অবশেষ যতেক আ.ছল। 
নারায়ণী পুণ্যবতী ত।হা! সে পাইল ॥। 
শ্রীবাসের ভ্রাতৃন্থতা। বালিক। অজ্ঞান । 
তাহারে ভোজন শেষ প্রভু করে দান ॥****** 
অদ্ভাপিহ বৈষব মগ্ুলে যার ধ্বনি । 
গৌরাঙ্গের অবশেষ পাত্র নারায়ণী ॥ 
নারায়ণী যে গরৌরাঙ্গের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়াছিলেন বৃন্দাবন অন্তত্রও তাহার উল্লেখ 
করিয়াছেন। “চৈতন্চরিতাম্বৃত-কারও বলিয়াছেন? যে গোরাঙ্গপ্রভু “উচ্ছিষ্ট দিয়া 
নারায়ণীর করিল সম্মান” “গৌরগণোদ্দেশ' নামক একটি পুথিতে বলা হইয়াছে” £ 
প্রীবাসের ত্রাতৃন্তা নাম নারায়ণী | 
চৈতগ্ঠের তাম্বংল চিবা করিতেন ভক্ষণে। 
মুরারি-গপ্ত প্রভৃতি অন্যান্ত গ্রস্থকারও নারায়ণীর এই গৌরাঙ্গপ্রসাদ-প্রান্তির উল্লেখ 
করিয়াছেন।৯ বহুস্থলেই বনুভক্ত গৌরাঙ্গের প্রসাদ-শেষ ভক্ষণ করিয়াছিলেন । কিন্তু 
গ্রন্থকার-গণ এতৎসম্পর্কে নারায়ণীর নামই বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন । ইহাতে 
নারায়ণীর এই প্রসারদগ্রহণ-ব্যাপারটি তাৎপধবোধক হইয়া! উঠে। উদ্ধবদাস বলিতেছেন ১০ £ 
প্রভুর চধিত পান ্বেহবেশে কৈল! দান 
নারায়ণী ঠাকুরাণী হাতে । 
শৈশব-বিধবা ধনী সাধ্বী সতী-শিরোমণি, 
সেবন করিল সে চবিতে 
প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা বালিক! গিণা হৈলা 
লোক মাঝে কলঙ্ক নহিল। 
দশমাস পূর্ণ যবে মাতৃ গর্ভ হৈতে তবে 
সুন্দর তনয় এক হৈল।। 
কবি বলিতেছেন যে সেই তনয়ই বৃন্দাবনদাস। শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় লিখিয়াছেন,৯১ 
“নিত্যানন্দের আশীর্বাদ ও মহাপ্রতুর শক্তিসঞ্চারকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য, বুন্নাবনদাসকে 


(৬) চৈ, ভা.-২1১০, পৃণ ১৬০ €) ১1১৭, পৃ ৭৬ ৮) গৌ. গ. (কৃকদাস )--পৃ- ২ ০৯) আ্রীচৈ.চ.. 
২৭২৬ ; বৈ. ব" বৃ.)--পৃ. ১; গৌ; দী পৃ. ৪৩ (১৯) গৌ, ত.-পৃ. ৩*৪-৫ ৫১১) প্রাচীন বঙ্গ 
সাহিত্য--৫ম, ও ৬ষ্ঠ. খণ্ড, পৃ. ৮৮ 
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প্রভুর মানস পুত্র বানাইবার জন্য বৈষ্ণবভক্তেরা প্রেমবিলাসের কথা উড়াইয়া রি 
উদ্ধবদ্দাসের পদসাক্ষ্যকেই প্রাধান্ত দিয়াছেন বলিয়া মনে হয় ।” 

উদ্ধবদাসের উপরোক্ত উল্লেখ হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে বুন্দাবনের অন্স-বৃত্তান্ত 
সম্বন্ধে তৎকালে উপরোক্ত কিংবদন্তি স্ুুগ্রসিদ্ধ হইয়াছিল। অপর পক্ষে, বুন্দাবনের 
জন্ম-বৃত্তাস্ত এবং তাহার “চৈত্ন্যমঙ্গল"-গ্রস্থের নাম পরিবর্তনের ইতিহাস-সম্পর্কে লোচনের 
সহিত তাহার সংযোগ-স্থাপন সম্বন্ধে আরও নানাবিধ কিংবাস্তি প্রচলিত হইয়াছিল । 
৪০০ চৈতন্যাব্ের “সঙ্জনতোষণী'-পত্রিকার দ্বিতীয় খণ্ডে অস্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ভট্টাচার্ 
মহাশয় সেই সমস্ত কিংবদন্তির বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু সে-সকল প্রবাদমাত্র | 
যাহাহউক, স্বয়ং বৃন্দাবন তাহার “ঠৈত্ন্যভ/গবতে'র সবত্রই স্বীয় মাতৃপরিচয় দিতে গিয়া 
বলিয়াছেন যে গৌরাঙ্গেরে অবশেষ পাত্র নারায়ণী'১২ এবং কুষ্দাস-কবিরাজও 
বলিয়াছেন £৯৩ | 

নারায়ণী চৈতন্ঠের উচ্ছিষ্টভাজন । 
ভার গর্ভে জন্মিল! শ্রীদাস বৃন্দাবন ॥। 

এই সমস্ত হইতে প্রমাণিত হয় যে গৌরাঙ্গোচ্ছিট প্রসাদই যে নারায়ণীর পুন্রব্তী হওয়ার 
কারণ, তাহাই পরবন্তিকালের বৈষ্ণব-সমাজ অবধারিত সত্য বলিয় গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
সুতরাং তথাকথিত “প্রেমবিলাসো”্ক্ত বৈকৃষ্টদাসকে স্বীকার করা যাউক বা না৷ যাউক, 
তাহাকে বৃন্দাবনের" পিতৃগৌরব দেওয়া চলে না। আধুনিককালে, “বৈষবদিগ দর্শনী”র 
লেখক বৈকুষ্ঠদাসকে বাদ দিয়াই সকল দিকের সামঞ্জন্ত কল্পনা করিয়াছেন । তিনি 
জানাইতেছেন,১৪ *শ্রীবাস অতি অল্প বয়সেই নারায়ণীর বিবাহ দেন এবং বিবাহের ' অল্প 
পরেই তিনি বিধবা হন। '্শ্রীনিত্যানন্দপ্রভূ শ্রীবাসালয়ে অবস্থিতিকালে নারায়ণীকে 
বিধবা না জানিয়! 'পুত্রবতী হও বলিয়া আশীর্বাদ করেন। নিত্যানন্দের ব্যাসপুজার 
নৈবেগ্ধের মহাপ্রভুর ভূক্তাবশেষ ভোজনে নারায়ণীর গর্ভসঞ্চার হয়। শ্রীবাসের কুমার- 
হট্রালয়ে বুন্দাবনঠাকুরের জন্ম হইলে, লোকনিন্দায় উৎপীড়িত হইয়া, নারায়ণী এক বৎসরের 
শিশু লইয়া, নবন্ধীপ-সন্গিকটে "মামগ!ছিগ্রামে শ্রীবানুদেবদত্ত ঠাকুরের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। এই ঠাকুরবাটা পরে নারায়ণীর পাট বলিয়া বিখ্যাত হয়।” 

শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বলেন,১৫ “কধিত আছে--৯১০. বখসর বয়সের সময়ই 
বৃন্দাবনের মাতা বিধবা ।---***নিত্যানন্দ ৪১০ বছরের কন্যাকে পুত্রবর্তী হও বলিয়া কেন 
আশীর্বাদ করিবেন ? যুবতী কন্যাকেই এই আশীর্বাদ করা চলে ।” কিন্তু এই প্রশ্ন সম্ভবত 

(১২) ১1১,পৃ* ৭721২, পু ১১৩ ২১৭, পৃ, ১৬০, ৩1৬, পৃ. ৩১৭ (১৩) চৈ.চ.--১1৮, পৃ.৪৭ 


১৪) পৃ, ৪৩ (১৫) প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য--৫ম ও ৬, খণ্ড. পৃ. ৮৬ 
৪৬ 





৭২০ চৈতগ্য-পরিকর 


বহুস্থলে তাহার মাতার নাম উল্লেখ করিলেও এ্রকবারও পিতৃনাম উচ্চারণ করেন নাই। 
তিনি স্বীয় মাতার সম্বন্ধে বলিয়াছেন,৬ গৌরাঙ্গ 
আপন গলার মাল! দিল। সভাকারে ৷ 
চবিত তাম্বল আজ্ঞা হইল সভারে ॥।*'**" 
ভোজনের অবশেষ যতেক আ'ছল। 
নারার়ণী পুণ্যবতী ত।হ1 সে পাইল ॥ 
শ্রীবাসের জ্রাতৃনৃত। বালিক। অজ্ঞান । 
তাহারে ভোজন শেষ প্রভু করে দান ॥.**". 
অগ্ভাপিহ বৈঝব মগুলে যার ধ্বনি । 
গৌরাঙ্গের অবশেষ পাত্র নারায়ণ ॥। 
নারায়ণী যে গৌরাঙ্গের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়াছিলেন বৃন্দাবন অন্তত্রও তাহার উল্লেখ 
করিয়াছেন। “চৈতন্তচরিতামৃত*কারও বলিয়াছেন যে গৌরাঙগপ্রভু “উচ্ছিষ্ট দিয়া 
নারায়ণীর করিল সম্মান ।” 'গৌরগণোদ্দেশ, নামক একটি পুখিতে বলা হইয়াছে* ঃ 
শ্রীবাসের ভ্রাতৃন্রতা নাম নারায়ণী ॥। 
চৈতন্যের তাম্বংল চিবা করিতেন ভক্ষণে। 
মুরারি-গপ্ত প্রভৃতি অনান্য গ্রস্থকারও নারায়ণীর এই গৌরাঙ্গপ্রসাদ-প্রান্তির উল্লেখ 
করিয়াছেন।৯ বহুস্থলেই বহুভক্ত গৌরাঙ্গের প্রসাদ-শেষ ভক্ষণ করিয়াছিলেন । কিন্তু 
গ্রন্থকার-গণ এতৎসম্পর্কে নারায়ণীর নামই বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়্াছেন। ইহাতে 
নারায়ণীর এই প্রসারদগ্রহণ-ব্যাপারটি তাৎপধবোধক হইয়া উঠে। উদ্ধবদাস বলিতেছেন ১০ 2 
প্রভুর চবিত পান শ্নেহবেশে কৈল। দান 
নারায়ণী ঠাকুরাণী হাতে । 
শৈশব-বিধবা! ধনী সাধ্বী সতী-শিরোমণি, 
সেবন করিল সে চবিতে ॥। 
প্রভু শক্তি সঞ্চারিল৷ বালিকা গিণা হৈলা 
লোক মাঝে কলঙ্ক নহিল। 
দশমাস পূর্ণ বে মাতৃ গর্ভ হৈতে তবে 
সুনর তনয় এক হৈল ॥ 
কবি বলিতেছেন যে সেই তনয়ই বৃন্দাবনদাস। শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় লিখিয়াছেন,১১ 
“নিত্যানন্দের আশীর্বাদ ও মহাপ্রভুর শক্তিসঞ্চারকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য, বুন্দাবনদাসকে 


(৬) চৈ" ভা'--২।১*, পৃ ১৬০ (৭) ১1১৭, পৃ" ৭৬ ৮৮) গৌ. গ. (কৃষদাস )-_পৃ* ২ (৯) শ্ীচৈ.চ. 
»২।৭২৬ % বৈ. ব* বৃ.)--পৃ. ১; গৌ: দী” পৃ. ৪৩ (১৯) গৌ. ত._-পৃ. ৩*৪-৫ (১১) প্রাচীন বজ 
সাহিত্য--৫ম* ও ৬ষ্, খণ্ড, পৃ. ৮৮ 


বুন্দাঝনদ্দাস ৭২১ 


প্রভৃর মানস পুত্র বানাইবার জন্য বৈষ্ণবতক্তের! প্রেমবিলাসের কথা উড়াইয়া দিয়া 
উদ্ধবদাসের পদসাক্ষ্যকেই প্রাধান্য দিয়াছেন বলিয়া মনে হয় ।» 

উদ্ধবদাসের উপরোক্ত উল্লেখ হইতে স্পষ্টই বুঝা! যাইতেছে যে বুন্দাবনের অন্ম-বৃত্াস্ত 
সম্বন্ধে তৎকালে উপরোক্ত কিংবদন্তি সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছিল। অপর পক্ষে, বুন্দাবনের 
জন্ম-বৃত্তাস্ত এবং তাহার 'চৈতন্যমঙ্গল”-গ্রস্থের নাম পরিবর্তনের ইতিহীস-সম্পর্কে লোচনের 
রা তাহার সংযোগ-স্থাপন সম্বন্ধে আরও নানাবিধ কিংব্দস্তি প্রচলিত হইয়াছিল । 

» ঠৈতন্যাব্ের “সজ্জনতোষণী'-পত্রিকার দ্বিতীয় খণ্ডে অস্থিকাচরণ ব্রহ্মচারী ভ্টাচার 
মহাশয় সেই সমস্ত কিংবদস্তির বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু সে-সকল প্রবাদমাত্র ৷ 
যাহাহউক, স্বয়ং বৃন্দাবন তাহার “চৈত্ন্যভগবতে'র সর্বত্রই স্বীয় মাতৃপরিচয় দিতে গিয়া 
বলিয়াছেন যে 'গৌরাঙ্গের অবশেষ পাত্র নারায়ণী'১২ এবং কৃষ্দাস-কবিরাজও 
বলিয়াছেন ১১৩ | 

নারায়ণী চৈতন্তের উচ্ছিষ্টভাজন । 
তার গর্ভে জন্মিল! শ্রাদাস বৃন্দাবন ॥ 

এই সমস্ত হইতে প্রমাণিত হয় যে গোরাঙ্গোচ্ছিষ্ট প্রসাদই যে নারায়ণীর পুত্রবতী হওয়ার 
কারণ, তাহাই পরবন্তিকালের বৈষ্ণব-সমাজ অবধারিত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
স্থতরাং তথাকথিত “প্রমবিলাসো”ক্ত বৈকুঠদাসকে স্বীকার করা যাউক বা না যাউক, 
তাহাকে বুন্দাবনের' পিতৃগৌরব দেওয়া চলে না। আধুনিককালে, “বৈষব্দিগ দর্শনী”র 
লেখক বৈকুষ্ঠদাসকে বাদ দিয়াই সকল দিকের সামঞ্জস্ত কল্পনা করিয়াছেন । তিনি 
জানাইতেছেন,৯৪ *শ্রীবাস অতি অল্প বয়সেই নারায়ণীর বিবাহ দেন এবং বিবাহের ' অল্প 
পরেই তিনি বিধবা হন। '্শ্রীনিত্যানন্দপ্রভূ শ্রীবাসালয়ে অবস্থিতিকালে নারায়ণীকে 
বিধবা না জানিয়৷ পপুত্রবততী হও” বলিয়া আশীর্বাদ করেন। নিত্যানন্দের ব্যাসপুজার 
নৈবেছের মহাপ্রভুর ভূক্তাবশেষ ভোজনে নারায়ণীর গর্ভসঞ্চার হয়। শ্রীবাসের কুমার- 
হ্টালয়ে বুন্নাবনঠাকুরের জন্ম হইলে, লোকনিন্দায় উৎপীড়িত হইয়া, নারায়ণী এক বৎসরের 
শিশু লইয়া, নবদ্ধীপ-সন্নিকটে 'মামগছিগ্রামে শ্রীবান্ুদেবদত্ত ঠাকুরের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। এই ঠাকুরবাটী পরে নারায়ণীর পাট বলিয়া বিখ্যাত হয়|” 

শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বলেন,১৫ “কধিত আছে--৯।১০. বৎসর বয়সের সময়ই 
বন্দাবনের ২ মীতা বিধবা ।-.-***নিত্যানন্দ ৯১০ বছরের কন্তাকে পুত্রবতী হও বলিয়৷ কেন 
আশীর্বাদ করিবেন ? যুবতী কন্ঠাকেই এই আশীর্বাদ করা চলে” কিন্তু এই প্রশ্ন সম্ভবত 

(১২) ১১পৃ, ৭) ১২, পু ১১৩ ২১৯, পৃ, ১৬৬, ৩1৬, পৃ, ৩১৭ (১৩) চৈ.চ.--১1৮, পৃ 


(১৪) পৃ. ৪৩ (১৫) 7525288 ও ৬্ঠ, খণ্ড. পৃ. ৮৬ 
৪৬ 


৭২১ চৈতন্ত-পরিকর 


পরবত্তিকালের এবং এই সমস্তাও অসমাধেয্। “প্রেমবিলাসে*র একটি বিবরণ অবস্ত 
গ্রহীতব্য হইতে পারে। লেখক বলিতেছেন যে বুন্দাবনের “চৈতন্যমঙ্গল'-গ্রন্থটিকে 
'ভাগবতে'র অনুরূপ দেখিধ। বৃন্বাবনবাসী ভক্তবুন্দ তাহার নাম পরিবত্তিত করিয়া “চৈতত্য- 
ভাগবত" রাখেন। প্রকৃতপক্ষে কবিকর্ণপূর এবং কৃষণদাস-কবিরাজ উভয়েই “চৈতন্যমজল 
বগনার জন্য বৃন্নাবনকে ব্যাসদেব বলিয়াছেন১৬ এবং “চতন্তচরিতাম্বতে'র লেখক তীহার- 
গ্রন্থে শেষ পধস্তই বুন্দাবনের “চৈতন্যমঙ্গলের' নামোল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে 
ষে কবিরাজ-গোস্বামীর গ্রস্থরচনা-সমান্তিকালেও বৃন্দাবনের গ্রন্থের নাম পরিবর্তিত 
হয় নাই। স্বীয় গ্রন্থ রচনার এতকাল পরে যে স্বপ্পং বৃন্দাবনই তাহার গ্রস্থের নাম পরিবর্তন 
করিবেন বা করিতে পারেন, তাহ বিশ্বান্ত নহে। 

“চৈতন্তভাগবত' রচনার কাল সম্বন্ধে কোনও সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। 
রামগতি ন্যায়রত্ব মহাশয় তাহার “বাংলা ভাষা ও বাংলাসাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব"-গ্রস্থে অঙ্মান 
সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, “১৪৭০শকে (শ্রী, ১৫৪৮ অবে) বুন্দাধনের গ্রন্থ চৈতন্যমঙগল রচিত 
হইয়া থাকিবে ।” অবশ্য তাহার যুক্তি অনুযায়ী গ্রন্থ-রচনাকাল ১৫৪৮ শ্রী.-এর পূর্বে হইতে 


পারে না। ডা. স্ুশীলকুমার দে ও ভা. বিমানবিহারী মঙ্জুমদার মহাশয়ঘয় মোটামুটি এই 


সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছেন । কিন্তু পৃৰবর্তী আলোচনা প্রভৃতি হইতে এ সন্বন্ধে সঠিক ভাবে 
কেবল এইটুকু বলা চলে যে কবিকর্ণপুরের “গৌরগণোদ্দেশদীপিকা* ও কুষ্ণদাস-কবিরাজের 
“চৈতন্তচরিতামৃত” (ও লোচনদাসের “চৈতন্যমঙ্গল১৭) রচনার পুববর্তী কোনও সময়ে 
বৃন্নাবনের “চৈতন্থযমঙ্গল? গ্রন্থ রচিত হইবার পর উক্ত গ্রন্থদ্ধয় ( এবং “চৈতন্যমঙ্জল ১৮৩ ) 
রচনার পরবতী কোনও সময়ে কৃষ্ণাসের সঙ্গী বুন্দাবন ভক্তবুন্দই উক্ত গ্রন্থের নাম 
পরিবর্তন করিয়। থাকিবেন। “প্রেমব্লাস' হইতেও এই সিদ্ধান্তেরই ষথার্থ ব্যাখ্যা মিলিয়া 
থাকে । এপ্রমবিলাসে'র উনবিংশ বিলাসেও ঠিক একই কথা বল? হইয়াছে £ 
চৈতন্ভভাগবতের নম চৈতগ্মঙ্গল ছিল । 
বুন্দাবনের মহান্তেন। ভাগবত আখ্যা দিল ॥ 
“চৈতন্তভাগবত” হইতে জানা যায় যে শ্রীবাস-গৃহে গৌরাঙ্গের কীতনারস্তকালে বৃন্দাবন* 


দস জন্মগ্রহণ করেন নাই।৯৯ তাহার জন্মকাল সম্বন্ধে এতদদতিরিক্ত আর কিছুই 


জান! যায় নাই। তবে “প্রমবিলাসে”র চতুবিংশবিলাসে “চৈতন্যমঙ্জলে'র যে রচনাকাল 
নির্ঘিষ্ট হইয়াছে, আপাতত তাহ সত্য বলিয়া ধরিয়া লইবার কোন বাধ! নাই। 'পাটনির্ণয়' 


এবং 'পাটপর্ধটন” গ্রন্থে হালিশহর-নতিগ্রামে বুন্দাবনের জন্মস্থান এবং দেস্ছড়ে তাহার + 


অবস্থিতির কথা বলা হইয়াছে । ইহাও “প্রেমবিলাসে'র বর্ণনাকে সমর্থন করে ।২০ 


(১৬) চৈ. ৮৮১1৮, পৃ ৪৭ 0১৭) চৈ. ম. (লো.)--হ. খ., পৃ. ৩ (১৮) ভ্্.-নরহরি-সরকার 
৫১৯) চৈ, ভা--১1৮, পৃ ৬২১ ২১, পৃ ১০৪ 7 ২1৮, পৃ ১৪২ (২*) হালিশহর "কুমারহট 


নি 


ঢু 
শী 


বৃন্দাবনদাস ৭২৩ 


“চৈতন্তভাগবত' ও “চৈতন্যচরিতামৃত, প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে বৃন্দাবন সম্বন্ধে এইটুকু জানা 
যায় যে তিনি ছিলেন নিত্যানন্দের একান্ত ন্নেহভাজন শিষ্য২১ এবং নিত্যানন্দের আজ্ঞা- 
পালনক্রমেই তিনি “চৈতন্যমঙ্গল' রচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন। 'ভক্তিরত্বাকর' মতে২২ গঞ্ধাধর- 
দাসের তিরোধানতিথি-মহামহোৎসবে বৃন্দাবনদাস উপস্থিত ছিলেন। শ্রীনিবাস-আচার্ধ এই 
ঘটনার অল্পকাল পূর্বে পাণিগ্রহণ করায় তাহার পুত্র বৃন্নাবনের পক্ষে এই উৎসবে যোগদান 
কর! সম্ভব ছিল না। আর অন্য কোনও বৃন্দাবনকে এইসময়ে দেখা যায় না। সুতরাং 
উপরোক্ত বৃন্দাবনদাস যে বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর তাহাই জন্তব বলিয়া মনে হয়। তাহা হইলে 
“নিরোত্বমবিলাস' ও 'ভক্তিরত্বাকরে'র বর্ণনাঙ্যায়ী২৩ বলিতে হয় ষে ইনি জাহুবাদেবীর 
সহিত খেতুরি উৎসবেও যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস-কন্যা। হেমলতার একজন 
শিল্কের নাম অবশ্ঠ বুন্দাবন-চক্রবর্তী এবং শ্রীনিবাসের কনিষ্ঠ পুত্র গতি-গোবিন্দের একজন 
শিষের নামও বৃন্দাবনদাস।২৪ কিন্তু তাহারা আরও অনেকে পরবন্তিকালের লোক। 
তবে শ্রনিবাস-শাখায় একজন বৃন্নাবনদাস-কবিরাজের২৫উল্লেখ থাকিলেও তিনি খ্যাতি- 
সম্পন্ন ছিলেন কিনা, কিংবা তাহার সহিত জাহ্বাদেবীর কোনও সম্বন্ধ ছিল কিন! জানা 
যায় না। পক্ষান্তরে খেতুরি-উত্সবে যে-বৃন্দাবন যোগদান করিয়াছিলেন তাহার সহিত 
জাহ্বাদেবীর নাম যুক্ত হইয়াছে । 

“ভজননির্ণয়'-নামক একটি গ্রন্থ বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের নামে প্রচলিত আছে। এই 
গ্রন্থে মহাপ্রভুর দক্ষিণ হইতে আগমন ও কষ্দাসকে গৌঁড়ে প্রেরণের যে বৃত্তান্ত দেখা যায়, 
তাহা “চৈতন্যভাগবতে' সম্পূর্ণভাবে অন্কুপস্থিত। মহাপ্রতুর সহিত প্রতাপরুত্রের মিলন-: 
বর্ণনাতেও উভয় গ্রস্থের মধ্যে বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। আবার গ্রন্থকার জানাইতেছেন যে তিনি 
স্বরূপ-গোর্সীইর নিকট 'ভক্তিতন্ব গৌরলীলা" সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। এই সকল 
এবং অন্ান্ত কারণে মনে হয় যে এই গ্রন্থটির রচয়িতা “চৈতন্তভাগবত*-রচয়িতা বৃন্দাবন 
নহেন। 

“চৈতন্যচন্দ্রোদয়'-রচয়িতা একজন বুন্দাবনদাস বলিতেছেন যে তিনি বৃন্দাঝনে গিয়! শিশু- 
কৃষ্ণদীসের “মহা অনুভব প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং জীব-গোম্বামী তাহাকে সংস্কৃত ভাষায় 
'্রীচৈতন্তচন্দ্রোদয়' লিখিতে আজ্ঞা প্রদ্দান করিলে তিনি মুরারি-গুপ্ঠের কবিত্ব দেখিয়া 
সংকূচিত হন এবং বাংলাভাষায় উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন।২৬ কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কবি 


(২১) চৈ. ভা.--৩।৬, পৃ. ৩১৭7 চৈ, ৮৩২৯, পৃ ৩৭৬; দ্র'-নিত্যানন্দ (২২) ৯1৪০২ 
(২৩) ১০1৩৭; ন. বি.-৬ষ্ঠ. বি. পৃ. ৮* 7 ৮ম. বি, পৃ. ১০৭ (২৪) কর্ণ---২য় নি, পৃ. ২৭২৮ 
(২৫) প্রে. বি.-২*শ' ভরি. পৃ. ৩৫ 7 কর্ণ.--১ম, নি, পৃ ২২, ২৪) অ. ব.পম. মন 
পৃ. ৪৪ (২৬) চৈ. চশ্্র---পৃ. ১৬৫, ১৯৪-২৯৪ 


৭২৪ চৈতন্ত-পরিকর 


তাহার গ্রন্থের প্রধমদ্দিকে বলিতেছেন যে তিনি নিত্যানন্দ-সিদ্ধভক্তবুন্দের সম্বন্ধে সংক্ষেপে 
বর্ণনা করিবেন। কারণ ভবিষ্যতে শ্রীচৈতন্তভাগবতে, তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া 
লিখিত হইবে ।২৭ পূর্বেই দেখিয়াছি যে গ্রন্থ রচিত হইবার বহুকাল পরেই “চৈতন্যভাগবত+ 
এই নামটি প্রদত্ত হইয়াছিল। কিন্তু আলোচ্য “চৈতন্তচন্দ্রোদয়ের লেখক ষে গ্রস্থ-রচনার 
বহপূর্বেই কিভাবে এই নাম প্রাপ্ত হইলেন তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। ক্ুতরাং এই 
্রস্থ-রচয়িতাকেও বুন্দাবনদাস-ঠাকুর বলিয়া! সিদ্ধান্ত করা চলেন । 

ভ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রতুর বংশবিস্তার” বা শ্রিশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর বংশমালা? নামক গ্রন্থও 
বৃন্াবনদাসের নামে প্রচলিত। আলোচ্যমান বুন্দাবনদাস এই গ্রন্থের রচগ্লিতা কিনা 
বলা যায় না। যদি হইয়া থাকেন, তাহা হইলে বলিতে হয় যে গ্রন্থমধ্যে বহু প্রক্ষিগ্তাংশ 
ঢুকিয়াছে। | 

একটি “বৈষ্ণববন্দনা”-গ্রন্থও বুন্দাবনদাস-ঠাকুরের নামে প্রচলিত আছে। তাহাছাড়া» 
“চৈতন্তগণোদ্দেশ', “চৈতন্তগণোদ্দেশদীপিক? প্রভৃতি গ্রস্থও তাহার নামে প্রচলিত হইয়াছে । 
পরবত্তিকালে বনু লেখকই 'বুন্বাবনদাস” ও কৃষ্দাস এই দুই সুপ্রসিদ্ধ কবির নামে 
আপনাদের রচনারাজীকে চালাইয়! দিবার চেষ্টা করিয়াছেন ৷ তাহারই ফলে হয়ত ইহাদের 
নামে প্রচলিত এত অধিক গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। “বৈষ্ণবচারদর্পণের লেখকও 
শ্রীবৃন্দাবনদাস-ঠাকুর বিরচিতং শ্রীনিত্যানন্দাষ্ঠকং সম্পূর্ণম্” উদ্ধৃত করিয়াছেন ।২৮ 

কবি বুন্নাবনদাস বাংলা ও ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই পদ রচনা করিয়াছিলেন ।২৯ 


(২৭) পৃ. ১০৪ (২৮) পৃ. ২২৭-২৮ (২৯) 773], ১.48 


জালা 


১৩০৪-৫ সালের “বংগীয় সাহিত্য পরিষৎ+-পত্রিকায় প্রাচ্যবিচ্যা-মহার্পৰ নগেন্দ্রনাথ বসু 
মহোদয় কর্তৃক জয়ানন্দের “চৈতগ্যমঙগল গ্স্থথানি প্রকাশিত হইবার পর ৪৯২ গৌরাবের 
“বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা*র আশ্বিন-সংখ্যায় হারাধন দন্ত ভক্তনিধি মহাশয় লিখিয়াছিলেন, “পাঠক 
দুঃখিত হইবেন না, শুনিয়া ছি গ্রস্থখানির সমস্ত কথা নোট করিয়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্থু বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদ্‌ সভায় উপস্থিত করিয়াছেন। তাহার উপর কোন কথ। উচিত নহে। 

অনেক বৈষ্ণব হবে অনেক বৈষবী। 
সেবকানুসেবকে ব্যাপিবে পৃথিবী ॥ 

উক্ত গ্রন্থের এই প্রমাণান্ুসারেই বলিতেছি মহাপ্রভুর অস্তর্ধানের পরেই বারশ নেড়ার ও 
তেরশ নেড়ীর ও তাহার সঙ্গে সঙ্বেই সাহজিক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। তাহারা কল্পনা 
করিয়। পূর্ব পূর্ব গ্রস্থকারগণের অনেক মত উল্টাইয়া আপনার্দের মতে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন। সাধু সাবধান !! তৃষ্ণাতুর ম্গীর ন্যায় মরীচিকাত্রমে খানায় পতিত হইবেন না ।” 

প্রেমবিলাসা"দি বছু বৈষ্ণবচরিতগ্রস্থগুলির মত জয়ানন্দের “ঠৈতন্যমঙ্গল'-গরন্থথানিও 
যে ঘটনাগত বহুবিধ ভ্রম-প্রমা্ধে কণ্টকিত তাহাতে সন্দেহ নাই। তৎসত্বেও প্রেমবিলাম' 
কিংবা তাহার অংশ-বিশেষের মেকি-ত্ব প্রমাণ করিবার জন্য যেরূপ বিতর্কজালের স্থা 
হইয়াছিল, ভক্তনিধি-মহাশয়ের সন্দেহ সত্বেও যে এ গ্রন্থ সম্বন্ধে সেইরূপ মতবিরোধ দেখ 
দেয় নাই কেন, তাহা আশ্চর্যের বিষয়। অথচ একমাত্র “চৈতন্তমঙ্গলে'র বিবরণ ছাড়া 
সুধী সমাজে স্বীকৃত জয়ানন্দের সন্বন্ধে অন্য কোথাও বিন্দুমাত্র উপাদান সংরক্ষিত হয় নাই। 

জয়ানন্দের “চৈতগ্তমলে কবির যে আত্মবিবরণী লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা হইতে 
বুঝিতে পারা যায়» যে বধমানের নিকটব্তাঁ আমাইপুরা নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে 
্বুদ্ধি-মিশ্র নামে এক ভক্ত বাস করিতেন। তিনি পূর্বে গোসাঞ্চির শিল্ত ছিলেন। 
তাহার পত্বীর নাম ছিল রোদনী। রোদনী খধি নিত্যানন্দের অনুগত! ছিলেন । কবি জয়ানন্দ 
এই দম্পভীরই সন্তান । কোন এক বৈশাখী শুঞা-দ্বাদশীতে মাতা মহালয়ে ভূমিষ্ঠ হইলে প্রথমে 
ইহার নাম রাখ! হয় গুহিয়্া'। এইরূপ নামকরণের কারণ সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন : 
গগহিয়! নাম ছিল মাএর মড়াছিআ৷ বাদে'। সম্ভবত কয়েকটি সন্তান ইতিপূর্বে মৃত্যুমুখে 
পতিত হওয়ায় পুত্রের এই নামকরণ হয়। কিন্তু মহাপ্রভু নীলাচল হইতে গৌঁড়ে 


€১) পৃ. ৩; বৈ. থ.-পৃ. ৮৪2 বি খ.-সপৃ, ১৪৪ 
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প্রত্যাগমনের পথে পূর্বশিশ্ত সুবুদ্ধি-মিশ্রের গৃহে আসিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার কালে 
সুবৃদ্ধি-পুত্রের এই “গুহিয়া”-নাম ঘুচাইয়া 'জয়ানন্ন*ংনাম রাখিয়া যান। তখন জ্যেষ্ঠ মাস। 

জয়ানন্দ “চৈতন্যাপদারবিন্দে' মন . নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পরবত্তিকালে তিনি 
'বীরভদ্র গোসাঞ্জির প্রসাদমাল! পাঞ্া, “অভিরাম-স্বামীর পাঞ্গোদক প্রসাদে' এবং “পণ্ডিত 
গোসাঞ্চির আজ্ঞা শিরে ধরিয়া চৈতন্য আশীর্বাদ “চৈতগ্যম্গল*গ্রস্থ রচনা করেন। 
তৎপূর্বে সার্বভৌম-ভট্টাচার্ধের “চৈত্যসহত্রনাম শ্লোক প্রবন্ধে, পরমানন্দ-পুরীর “গোবিন্দ 
বিজয়” পরমানন্দ-গুধ্ের ''গৌরাঙ্গবিজয়, ও আদি মধ্য শেষ খগ্ড যু বৃন্দাবনদাসের 
রস্থ রচিত হইয়াছে এবং গৌরীদাস-পত্তিতের “কবিত্ব সুশ্রেণী, এবং গোপাল-বস্থর রচিত 
সঙ্গীত প্রবন্ধ” খ্যাতিলাভ করিয়াছে । গ্রস্থমধ্যে লেখক পুনঃ পুনঃ গদাধর-পাদপল্ম স্মরণ 
করিয়াছেন । 

অন্তান্য বৈষণব-গ্রন্থ হইতে জয়ানন্দ সম্বন্ধে কিছুই জানা ষায় না। কবিকর্ণপুরের 
“গৌরগণোন্দেশদীপিকা'তে ও “চৈতন্যচরিতাম্বতে'র মূলক্বন্বশাখা বর্ণনায় একজন স্ববুদ্ধি- 
মিশ্রের নাম পাওয়া ষায়। এই সমস্ত উল্লেখের সুবুদ্ধিমিশ্র যে অয়ানন্দ-পিতা স্ুবুদ্ধি 
হইবেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। জয়ানন্দ তাহার পিতাকে 'পুর্বে গোসঞ্চির 
শিশ্ত” এবং “গোসাঞ্জির পূর্বশিষ্ঠয* বলিয়াছেন । শেষোক্ত উল্লেখ চৈতন্যের স্ুবুদ্ধি-গৃহে 
আগমন-সম্পকিত। ন্তরাং গোসাঞ্ি” বলিতে তিনি চৈতন্তকেই বুঝাইতেছেন । 
অন্ত্রও তিনি চৈতন্যকে “গোসাঞ্রি বলিয়াছেন । গ্রন্থের দ্বিতীয় পৃষ্ঠাতেই তিনি বলিতেছেন, 
“চৈতন্য গোসাঞ্চির ধাত্রীমাতা নারায়ণী।” গদাধর, অভিরাম, বীরভন্র, সুবুদ্ধি-মিশ্র 
সকলেই তীহার নিকট "গোসাই*। স্বতরাং জয়ানন্দ উপরোক্ত স্থলে মামবিহীন 
'গোসাগ্রি” বলিতে সম্ভবত চৈতন্যকেই বুঝাইতেছেন। কিন্তু তাহার উদ্ধৃত “শিষ্য” 
কথাটি ঘন্ত্রশিষ্ঠ' বলিয়া মনে হয় না। কবি বলিতেছেন £ 

পূর্বে গোসাঞ্জর শিষ্যু পুস্তক লিখনে । 
আপনে চিন্তয়ে পাঠ যত শিষ্যুগণে 1। 

চৈতন্য যে বন্থ ভক্তকে মন্ত্রণান কারিয়াছিলেন, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। সুতরাং এইস্থলে 
বুঝিতে পারা যায় যে সম্ভবত পুস্তক-লিখন, কিংবা শিক্ষা-গ্রহণাঁদি সন্বদ্ধেই *শিশ্ত” বা 
“শিষ্গণ* শবগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, স্ুবুদ্ধি-মিশ্র কাহার মন্ত্রশিষ্য ছিলেন তাহা! 
জানিবার উপায় না থাকিলেও “চৈতন্যচরিতাম্তত” হইতে বুঝিতে পারা যায় ষে তিনি চৈতন্য 
শীখাভূক্তই ছিলেন। তিনি গদ্াধর-পপ্তিতের মন্ত্রশিত্য হইলে গ্রন্থকার নিশ্চয় তাহাকে গদাধর- 
শাখা-বর্ণনার অন্ততৃক্ত করিতেন। তবে তিনি ষে গদাধর-পপ্ডিতেরসহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ- 
সন্বন্ধযুক্ষ ছিলেন এবং এমনকি উভয়ে যে এক পরিবারভূক্ত ছিলেন, তাহাও ধরিয়া লইবার 
কারণ রহিয়াছে । গৌরীদাস-পণ্ডিতের জীবনী মধ্যে সেই সন্বন্ধে আলোচন! করা হইয়াছে 
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মহাপ্রভু যে নীলাচল হইতে আসিয়া সুবুদ্ধি-মিশ্রের গৃহে বিশ্রাম লাভ করিয়াছিলেন, 
তাহা যথার্থ মনে করিবার কোম কারণ নাই। রেমুণা-বাশদা-াতন-জলেশ্বর-দেবশরণ 
মান্দারণ-বধ মান-বায়ড়া-কুলিয়া__মহাগ্রতুর আগমন-পথের এইরূপ বর্ণনা কোনও প্রামাণিক 
গ্রন্থের দ্বারা সমধিত হয় না। তাছাড়া, “চৈতন্যচরিতামৃত" হইতে জানা যায় যে মহাপ্রভু 
বিজয়াদশমী-তিথিতে নীলাচল হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। সুতরাং তাহার জ্যে্ঠমাসে 
বর্ধমানে পৌছাইবার কথা উঠিতেই পারে না। উল্লেখযোগ্য যে মহাগ্রভ অভিরামের গৃহে 
গিয়। ছয় মাস অতিবাহিত করিয়াছিলেন বলিয়৷ কবি যে সংবাদটি দিয়াছেন,২ তাহাও 
অন্ত কোনও গ্রন্থের দ্বারা সমধিত হয় না। তবে কবির স্ব-গৃহে “চৈতন্যের আগমন” বৃস্তাস্তটির 
বর্ণনায় তাহার ভূল না ঘটিবার কথাকেই যদি স্বাভাবিক বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে 
বলিতে হয় যে চৈতন্যের সেই আগমন ঘটিয়াছিল তাহার ১৫১০ ্রী.-এ সব্নযাস-গ্রহণের 
পূর্বে । সেক্ষেত্রে কবির জন্মকালকে উক্ত তারিখের পুর্বব্তী বলিয়াই ধরিয়া লইতে হয় । 
জয়ানন্দ জানাইতেছেন যে তিনি পণ্ডিত গোসাঞ্জির আজ্ঞা পিরে ধরি*য়। গ্রন্থ রচনা 
করিয়াছেন। কিন্তু গদ্দাধর-পণ্তিত-গোসণাই ১৫১২ খ্রী.-এ বাংলাদেশ পরিত্যাগ করিয়া 
নীলাচলে চলিয়া যান এবং আমৃত্যু তাহাকে নীলাচলেই অবস্থান করিতে হয়ও। চৈতন্য 
তিরোভাবের অল্লকাল পরেই তাহার মৃত্যু ঘটে। স্মুতরাং গদাধরের আঙ্ঞাপ্রাপ্তির 
জন্য জয়ানন্দকে তংপুর্বে নীলাচলে যাইতে হয়। কিন্তু তিনি নীলাচলে গিয়াছিলেন কিনা, 
তাহার উল্লেখ নাই। নীলাচলে গিয়া মহাপ্রভ ও গদাধর-পগ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ করিলে 
্রনস্থমধ্যে নিশ্চয় তাহার উল্লেখ থাকিত বলিয়া মনে হয় । এই জমস্ত কারণে উপরোক্ত 
জয়ানন্দ-গদাধর প্রসঙ্গটি বিশেষভাবেই প্রণিধানযোগ্য হইয়া উঠে। বীরচন্ত্রঅভিরামের 
সহিত জয়ানন্দের সংযোগের উল্লেখ ভিক্তিহীন না হইতেও পারে। 
জয়ানন্দের গ্রস্থবণিত বহুবিধ ভ্রম-প্রমার্দের মত তাহার আত্মপরিচয়-সংবলিত বর্ণনাগুলির 
মধ্যেও কিছু কিছু ভ্রম-প্রমাদ রহিয়াছে কিন তাহা চিন্তা না! করিয়াও বল! চলে যে সেই 
বর্ণনার মধ্যে যথেষ্ট অস্পষ্টতা থাকিয়া গিয়াছে । একস্থলে সেই বর্ণন৷ নিয়োক্তরূপ £ 
গুহিয়! নাম ছিল মায়ের মড়ছিঅ] বাদে । 
জয়াননদ নাম হৈল চৈতন্য প্রসাদে ॥ 
মা রোদনী ধষি নিত্যানন্দের দাসী | 
জার গর্ভে জন্মিয়! চৈতন্তানন্দে ভাসি ॥। 
থুড়। জেঠা পাও চৈতন্তে অল্পভক্তি । 
মহাপাযগ্ড তবে। ধরে মহা শক্তি |। 


(২) বি. খ- পৃ* ১৪৪ (৩) প্র.--গদাধর-পঞ্ডিত 
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বাণীনাথ মিশ্র ষট রাত্রি উপবাসে। 
ছুব্ণাসা ভারতী ব্যাস জগৎ প্রকাশে |। 
জার পুত্র মহানন্দ বিদ্া ভূষণ । 
সবশান্ত্রে বিশারদ সর্বনুলক্ষণ || 

তার ভাই ইন্্রিয়ানন্দ কবীন্দ্র ভারতী । 
অল্পকালে শরীর ছাড়িল পৃথিবীতে ॥ 
জেঠা বৈষবমিশ্র সব তীর্থ পৃত । 

ছোট খুড়া রামানন্দ মিশ্র ভাগবত || 
বন্দিঘাটী বংশে রঘুনাথ উপাসক । 

তার মধ্যে জয়াননা চেতন্যভাবক ॥| 


রঘ গর্যায় 


জনারধিক খ্যাতিসম্পর বৃজ্জাবনের ভত্তবুজ্জ 
কুমুদানন্দ-চক্রবতীঁ $__যে-সমূহ বৃন্দীবন-গোস্বামী কৃষণদাস-কবিরাজকে “চৈতত্যচরি- 
তামত লিখিতে আজ্ঞাদান করেন, ইনি তাহাদের অন্যতম । সম্ভবত ইসি স্ুক ছিলেন। 
শিবানন্দ-চক্রবর্তী [শিবানন্দ] $-_“চৈতন্তচরিতামৃত'-মতে১ ইনি “আচার্য 
গোসাঞ্চির শিশ্ত” এবং “চৈতত্তচরিতামৃত'-রচনার্‌ আজ্ঞাকারীদিগের মধ্যেও একজন । 
ইনি মদনগোপালের পরম ভক্ত ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য এই যে উক্ত গ্রন্থের অদ্বৈতশাধায় 
কোনও শিবানন্দের নাম নাই। তবে উক্ত পরিচ্ছেদের মধ্যেই শিবানন্দ-চক্রবর্তাকে 
গদাধর-শাখাতৃক্ত করা হইয়াছে এবং (প্রেমবিলাস” ও “ভক্তিরত্বাকর"-গ্রস্থে দেখা যায় যে 
একজন শিবানন্দ গদাধর-শিষ্যবৃন্দের সহিত খেতুরি-উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন ।২ 
ডা. স্কুমার সেন মনে করেন৩ যে 'পদকল্পতরু” “ভক্তিরত্বাকর, ও “রসকল্পবন্পীগতে 
“শিবানন্দ-, “শিবাই,- ও “শিবানন্দ-আচাধ ঠাকুর-ভনিতায় যে বাংলা ও ব্রজবুলি পদগুলি 
পাওয়া যায়, সেগুলি গদাধর-শিব্য শিবানন্দেরই | চৈতন্যপার্ষদ, শিবানন্দ-সেনও আত্মজীবনী- 
বর্ণনামূলক পদ রচনা করিয়াছিলেন। ূ 
কষ্খদাস-ব্রক্ষচারী 2-_শ্রীনিবাস নরোত্তমার্দির বুন্নাবনাগমনকালে ইনি মদনমোহনের 
সেবা-অধিকারী ছিলেন ।৪ ইনিও গদাধর-পণ্ডিতের শিশ্ত। জাহ্বাদেবীর দ্বিতীয়বার 
বৃন্নাবনাগমনকালে এবং তাহারও পরে বীরভদ্র যখন বুন্দাবনে উপস্থিত হন তখনও এ 
মদনমোহনের সেবাধিকারী-রূপে বিদ্যমান ছিলেন । 
চৈতগ্যদাস :₹_ইনি ভূগর্ভ-শিল্, গোবিন্বপূজক এবং “চৈতণ্তচরিতামৃত'"রচনার 
আজ্ঞাকারীদিগেরও একজন ছিলেন! গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন”-গ্রস্থ মতে ই'হার নামাস্তর 
পৃজারী-গো্সাই এবং ইনি গীতগোবিন্দের 'বালবোধিনী টাকা” ও সম্ভবত শ্ীরুষ্ককর্ণামুতে'র 
্থবোধণী' টীকা-প্রণেতা। চৈতন্তদাস ও পৃজারী-গোসাই এক ব্যক্তি হইলে বলিতে হয় 
যে চৈতন্তদ্রাসের ভ্রাতাই দামোদর-গোসাই ।৫ 
ভবানন্দ £-_ইনি বৃন্নাবনে গোবিন্নাধিকারীদিগের মধ্যে একজন ছিলেন; বীরভন্ত্র 
প্রভুর বুন্দাবনাগমনকালেও ইনি তাহার সংবর্ধনাকারীদিগের মধ্যে একজন ছিলেন । 
০) ১৮, পৃ ৪৮ (২) প্রে. বি.--১৯শ. বি. পৃ.৩০৯ ; ভ.র.--১*।৪১৪ 7 ন* বি." বি., 
পৃ. ৮৪, ৮ম. বি”, পৃ১*৭ (৩) 81,749, 60, 6] (8) “প্রেমবিলাসের ১৩শ. বিলালে 
লিখিত হইয়াছে যে মহাজনের নৌকা! চড়ার ঠেকিয়া! গেলে তিনি সনাতনের নিকট প্রার্ঘন৷ জানান 
এবং নৌকা! চলিয়া যাঁ়। মহাজন পূর্ব-প্রতিশ্রতি অনুমারী সেবারকার বাণিজ্যের সমস্ত অর্থ দান 


করেন; গোবিন্দ. গোগীনাথ, রাধাদামোদর, রাধাবিনোদ, রাধারষণ ও গ্যামনুদার়ের় মন্দির নির্মাণ ও 
সেবার বাবস্থ। হয়। (৫) ইহার সম্বন্ধে প্রনিবাস-আচার্ধের জীবনী ভ্রষ্টবা। 


কাবিচন্ 

'প্রেমবিলাসে' দেখা যায়১ যে শ্্ীজীব-পঞ্ডিত, নৃসিংহ-গৌরাঙ্গদাস, কমলাকর-পিপিলাই 
ও শংকর প্রভৃতি নিত্যানন্-ভক্তের সহিত কানাই নামক একজন ভক্ত খেতুরির 
মহামহোতসবে যোগদান করিয়াছিলেন। “ভক্তিরত্বাকর; এবং “নরোতমবিলাসে”ও উক্ত 
উৎসব উপলক্ষে এই সমন্ত ভক্তের নাম একত্রে উল্লেখিত হইয়াছে ।২ কিন্তু সেই সমস্ত 
স্থলে নৃসিংহ-গৌরাঙ্গগাসের পরিবর্তে নৃসিংহ-চৈতন্তদাস দৃষ্ট হয়। 'ভক্িরত্বাকর'-মতেও 
জাহবাক্ৃ'ক বৃন্দাবনে বিগ্রহ-প্রেরণকালে যাহারা যাত্রা করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে 
নৃসিংহ-চৈতন্য বিদ্যমান ছিলেন। জীব-পপ্ডিত ও নুসিংহ-চৈতত্যদাসের নাম 
'চৈতগ্ঠচরিতামুতে'র নিত্যানন্দ-শাখায় বর্ণিত হইয়াছে। 'ভক্তিরত্বাকর-প্রণেতা বলেন৪ যে 
নৃসিহ গদাধরদামের তিরোধানতিথি-মহামহোত্সবেও যোগদান করেন এবং তিনি 
খেতুরি উৎসবাস্তে জাহ্ববার সহিত বৃন্দাবন গমন করেন। গোড়মধ্যস্থ পোখরিয়া নামক 
স্থানে নৃসিংহ-চৈতন্তদাসের পাট নির্ণীত হইয়াছে ।৫ “চৈতন্তভাগবত' এবং জয়ানন্দের 
“চৈতত্তমঙ্গলের নিত্যৰনন্দ-শিষ্যতালিকা৷ মধ্যেও জীব-পণ্ডিতের নাম উল্লেখিত হইয়াছে ।৬ 
প্রথমোক গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে শ্রীজীব-পণ্ডিতের “ঘরে নিত্যানন্দচন্দ্রের বিহার, 
হইয়াছিল। গ্রন্থকার বলেন যে শ্রীঞ্জীবের পিতা বিপ্র রত্গর্ভআচাধ গৌরাঙ্গ-গ্রতুর 
বাপের সঙ্গী জন্ম এক গ্রামে।” উল্লেখযোগ্য যে গৌরাঙ্গের মাতুল রত্বগভ-পণ্ডিতও 
(বলপুকুরিয়াতে বাস করিতেন? ন্থুতরাং রত্ুগভ-পণ্তিত ও রত্বগভ-আচার্ধ যে এক ব্যক্তি 
হইতে পারেন তাহার সম্ভাবনাও থাকিয়া যায়। 

কষ্ণানন্দ, জীব ও যছ্ুনাথ-কবিচন্ত্র নামক স্বীয় পুত্রত্বয়কে পরম আদরে ভাগবত ও 
ভক্তিযোগ-শিক্ষা দান৮ করিয়া পরম ভাগবত রত্বগভ-আঁচাধ গৌরাঙ্গের জাদর অনুগ্রহ 
লাও করিয়াছিলেন । পুত্র-ত্রয়ের মধ্যে সম্ভবত কৃষ্ণানন্দের নাম “চৈতন্তচরিতামুতে'র 
নিত্যানন্দ-শাধায় বণিত হইয়ছে। “টৈতন্যভাগবত'-মতে৯ কৃষ্ণানন্দ মুরারি-গপ্ত ও 


(১) ১৯শ. বি. পৃ. ৩০৮ (২) ভ. র.--১০1৩৭৫, ৫১৯) ১১৪৯১ )ন, বি._৬ষ্ঠ, বি. পৃ, ৭৯-৮৬ 8 
”ম. বি, গৃ. ১০৭, ১১৪, ১১৮ (৩) ১৩1৮৪, ১১২ (৪8) ৯1৪৯২) ১1৭৪৪ (৫) পা. নি (পা. বা. 
পৃ) পা, নি' (ক. বি.)--পৃ ৩ ৬) চৈ ভ1,--৩1৬, পৃ ৩১৭) ২1১, পৃ. ১৯১১২; চৈ, ম. জ.)-- 
বি. খ., পৃ. ১৪৭ (৭) গ্রে. বি.--পম. বি. পৃ. ৬৯ (৮) তু-ড' রশ১২২৩২১ (৯) ১1৬, পৃ. ৩৬) 
২১৩, পৃ ১৭৪ 


৭৩১ কবিচন্দ্ 


কমলাকান্ত প্রভৃতির . সহিত গঙ্গাদাস-পণ্ডিতের নিকট বিষ্াভ্যাস করিতেন এবং 
গৌরাঙ্গ তাহাদের সকলকে ফাকি জিজ্ঞাসা! করিয়৷ জব করিতেন। তারপর কৃষ্ণানন 
সম্ভবত ক্রমেই গৌরাঙ্গের পার্ধদ, হইয়া উঠেন। জগাই-মাধাই উদ্ধার ঘটনায় তাহাকে 
উপস্থিত থাকিতে দেখা যায় । 

“চৈতন্যচরিতামৃতে'র মৃলন্বদ্ধশীথা! বর্ণনায় “কবিচন্দ্র আর কীর্তনীয়া যণ্ভীবর, নামক 
দুই ব্যক্তির উল্লেখ আছে । গৌরচরিতচিস্তামণি*-এবং “নামামৃতসমুদ্রপ্রন্থে যণ্ীবরকে 
ষ্ঠীধর নামে অভিহিত করা হইয়াছে ।৯০ আশ্চর্যের বিষয়, রূপ-গোস্বামী-সংকলিত 'পদ্যাবলী?- 
গ্রন্থে একজন কবিচন্দ্রের রচিত কয়েকটি শ্লোক ও যগীদ্দাস-রচিত একটি ্লোক উদ্ধৃত 
হইয়্াছে। কিন্তু এই কবিচন্ত্র ও যণ্ীদ্দাস যথাক্রমে “চৈত্্যচরিতামতো”ক্ত কবিচন্দ্র ও 
ব্ঠীবর কিনা, জানিবার কোনও উপায় নাই। “আবার চৈতন্তচরিতামুতে'র নিত্যানন্দ- 
শাখা-বণনায় 'মহাভাগবত যদুনাথ কবিচন্দ্র' এবং অদ্বৈতশাখাবর্ণনায় 'বনমালী . কবিচন্দ্র 
আর বৈদ্যনাথে'র উল্লেখ করা হইয়ছে। ইহাদের মধ্যে যছুনাথ-কবিচন্দ্রের 
নাম “চৈতন্তভাগবতে'র নিত্যানন্দ-শিষ্যবুন্দের মধ্যেও বণিত হইয়াছে ।১১ 
দেখকীনন্দনের ৈষ্ণববন্দনায়১২ একজন যছু-কবিচন্দ্রেরে উল্লেখ ব্যতিরেকে 
নিত্যানন্দ-শিষ্য উপরোক্ত যছ্ুনাথ-কবিচন্ত্রকে আর কোথাও দেখা যায় না। 'প্রেমবিলাসে? 
দেখা যায়১৩ যে খেতুরিতে যেইবার মহা-অধিবেশন হইয়াছিল, সেইবার যছুনাথ নামক 
এক ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিলেন। পরবঠিকালের সন্দিগ্ধ 'সীতাচরিত”-গ্রন্থে১৯৪ অদ্বৈত- 
শিষ্য একজন যদুনাথকেও পাওয়া যায় এবং কমলাকান্তের অব্যবহিত পরেই তাহার নাম 
উল্লেখিত হওয়ায় তাহাকে কমলাকান্তের বাল্যসঙ্গী কৃষ্ণানন্দের ভ্রাতা যদুনাথ-কবিচন্দ্র ' 
বলিয়৷ও মনে হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলে একই যদছুনাথ-কবিচন্দ্রকে অছৈত এবং 
নিত্যানন্দ উভয়ের শিষ্য বলিয়। ধরিয়! লইবার অযৌক্তিকতার সম্মুখীন হইতে হয়। এদিকে 
ষীবরের সহিত একজন কবিচন্দ্রকে গদাধরদাসপ্রভূর তিরোধান-তিথিমহামহোৎসব এবং 
খেতুরির মহামহোৎসবে যোগদান করিতে দেখা যায় ।১৫ যষ্ঠীবরের নিকটে উল্লেধিত থাকায় 
তীহাকে মূলক্কদ্বশাখার কবিচন্দ্র বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু গদাধরদাসের 
তিরোধান-তিথিতে যিনি গিয়াছিলেন, তিনি কবিচন্দ্র, কিংব! রামর্াস-কবিচন্দ্র নামক আর 
এক ব্যক্তি, তাহাও তর্কের বিষয় হইয়া উঠিতে পারে। কারণ, বুন্দাবনদাসের “বৈষ্কব- 
বন্দনা”্ম*৯৬ একস্থলে গ্রন্থকার রাম্দাস-কবিচন্দ্রের বর্ণনা করিয়াও অন্তাত্র বলিতেছেন, 
“বন্দিব বালক রামদাস ককিচন্দ্র ।” ইহ! হইতে রামদাস-কবিচন্দ্র নামক এক পৃথক ব্যক্তির 


(১*) গৌ. চি.--পৃ. ৪৭; না.স.--৪১ (১১) ৩1৬, পৃ. ৩১৬ (১২) বৈ. ব. (দে.)--প? বা. (১৩) ১৯শ, 
বি. পৃ. ৩৩৭ (১৪) পৃ. ১৮ (১৫) ভ. র.--৯1৩৯৩-৯৫ ; ন' বি.--৮ম, বি. পৃঃ ১০৭ (১৬) পৃ" ২, ৬ 


চৈতন্যস্পরিকর - ৭৩২ 


কল্পনা করিয়। লইতে হয় । দেবকীনন্দনের “বৈষ্ণববন্দনাতে”ও একজন রামদাস-কবিচন্দ্রের 
উল্লেখ আছে ।৯৭ কিন্তু বৃন্দাবনদাসের নামে প্রচলিত “চৈতন্তগণোদ্দেশদীপিকা” নামক 
আর একটি গ্রস্থে৯৮ যে চারজন ব্যক্তিকে ব্রহ্মার চারিপুত্র বলিয়া কল্পনা কর হইয়াছে, 
তাহাদের নাম-__লোকনাথ, কবিচন্দ্র, রামদাস ও শ্রীনাথ। এইস্থলে কবিচন্দ্র ও রামদাসকে 
স্পষ্টতই পৃথক ব্যক্তি বলা হইয়াছে । এই সমস্ত হইতে কবিচন্দ্রের বিষয়টি সমস্াবহুল 
হইয়া উঠে। এই সন্বন্ধে কেবল এইটুকু বলা যায় যে রামচন্দ্র-যছুনাথ কিংবা অহ্বৈতশাখার 
বনমালী, ইহাদের কেহ কেহ, বা সকলেই হয়ত “ক বিচন্ত্র'-উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং 
ইহাদের মধ্যে কেহ, ব! হয়ত অন্য কোনও ব্যক্তি, কেবল “কবিচন্দ নামেই প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছিলেন। পরবন্তিকালে জস্তবত ইহারা জীবনীকার ও কবিঘিগের অনবধানতা 
বশত তাহাদের গ্রস্থমধ্যে প্রবেশলাভ করিয়! হট্টগোল স্থ্টি করিয়াছেন । কেহ কেহ 
যদুনাথ-ভণিতার কোনও কোনও কবিতাকে এই ফছুনাথ-কবিচন্দের বলিয়া মনে করিয়া 
থাকেন। কিন্তু তাহা অমূলক ।৯৯ '্রীচৈতন্তচরিতের উপাদান'-গ্রন্থে২০ কবিচন্দ্র-লিখিত 
একটি 'ভাগবতামৃতে”র কথ] উল্লেখিত হইয়াছে । 

আবার বুন্দাবন্দাসের নামে প্রচলিত “চৈতন্যগণোদ্দেশ+৩২১ একজনকে কবিচন্দ্র- 
ঠাকুর বল। হইয়াছে এবং দীন-নরহরির একটি পর্দেও২২ একজন '্রীনিবাস-শিষ্য কবিচন্দ্র'কে 
পাওয়া যায়। বর্তমান গ্রস্থকারের নিকট 'লম্্বীর বনবাস+ নামক একটি পুথি সংগৃহীত 
রহিয়াছে। তাহার লেখকও একজন কবিচন্ত্র। 


(১৭) পৃ. ২ ৮৮) পৃ ৫ ০৯) প. ক. পে)-পৃ. ১৯৫) গৌ, ত. পে, প)-পৃ. ২৩৩) ঘা, 
০১. 55. 58 (২৭) পৃ. ৬১১ ২১) পৃ. » (২২) গে. ত._পৃ. ৩২৭ 


শখকর-ঘোষ 


'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা*য়১ একজন “ডস্কবাছ্যবিশারদ শংকর-ঘোষের নাম পাওয়া 
যায়। “বৈষণববন্ধনা+, “চৈতন্যগণোদ্দেশ এবং রামাই-এর “চৈতন্থগণোদ্দেশদীপিকা*তেও 
ডম্ফবাদক এই শংকর-ঘোষকে পাওয়া যায়।২ ইনি একজন পদকর্ত ছিলেন ।৩ 

“চৈতন্তচরিতামুতে'র নিত্যানন্দ-শাখার মধ্যেও একজন শংকরকে পাওয়া যায়। 
প্রমবিলাসা"দি৪-গ্রস্থে সম্ভবত ইহাকেই কমলাকর-পিপিলাই প্রভৃতি নিত্যানন্দ- 
শিষ্যবৃন্দ সহ খেতুরি-উত্সবে যোগদান করিতে দেখা যায় এবং 'নরোভমবিলাস' হইতে 
জান! যায় যে ইনি উৎসবান্তে জাহ্বাদেবীর সহিত বুন্দাবনে গমন করেন। এই শংকর 
সম্ভবত পূর্ববর্তী শংকর-ঘোষ হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। কারণ এই শংকর কমলাকর-পিপিলাইর 
সহিত যুক্ত থাকায় ই'হাকে 'কাশীশ্বর গোস্বামীর হ্থুচক'-বণিত রুদ্র-পপ্ডিতের সহিত 
সমবন্বযুক্ত শংকর বা শংকর-পণ্ডিত বলিয়া মনে হয় ।৫ 


(১) ১৪২ ? বৈ. ব. (দে.)-পৃ. ৫ (২) বৈ. ব* (বৃ.)--পৃং ৬) চেগ-পৃং ১০ চৈ. দী, (প্লামাই)-- 
পৃ. ১০ (৩) ণৌ. ত. (প.প.)-পৃ. ২৪৮) পক" (প)পৃ- ২১৯ 78০25 6) প্রে 
বি,--১৯শ. বি. পৃ. ০৩৮ ; ভ. র.-১*1৩৭৫ ) ন. বি. /--৬ষ্, বি., পৃ. ৮* ) ৮ম. বি. পৃ. ১৯৭, ১১৮ 
(৫) ভ্র.--কমলাকর-পিপিলাই ও কাশীনাথ-পর্ডিত। 


মাগী 
ুক্রিত প্রাচীন বৈষাব গ্রন্থ 


অদ্বৈতগ্রকাশ (অ. প্র.)-__ঈশান-নাগর-_মুণালকাস্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ-সম্পার্দিত (৩য়. ₹.) 
অন্ুরাগবল্লী (অ. ব.)--মনোহরদাস--এ-সম্পার্দিত ( ৩য়. সং.) 
অভির/মলীলাম্বত ( অ. লী. )--তিলকরামদাস--গ্রসর্ককুমার গোস্বামী 'সম্পার্দিত (১৩০১) 
কর্ণামত ( কর্ণ, )-__যছুনন্দনদাস--রামনারায়ণ বিদ্যারত্ব-সম্পা্দিত (৩য়. সং, ) 
গোবিন্দদাসের-কড়চ৷ (গো. ক-)_দীনেশচন্দ্র সেন-সম্পা্দিত ( নব. সং..) 
গৌরগণোদ্দেশদীপিকা (গৌ. দী.)--কবিকর্ণপূর - রামনারায়ণ বিদ্যারত্ব-সম্পার্দিত (৫ম. সং.) 
গৌরচদ্বিতচিস্তামণি (গৌ. চি.)-_নরহরি-চক্রবর্তাঁ_হরিদাসদাস-প্রকাশিত্ত (গৌরাব। ৪৬১) 
গৌরপদতরঙ্জিনী ( গৌ, ত. )-_ জগদন্ধু-ভন্র-সংকলিত-_ মুণালকাস্তি ঘোষ- 
সম্পাদিত (২য়, সং) 
গৌরাঙ্গলীলামৃত (গৌ. লী. )- বিশবনাথ-চক্রবর্তী (কৃষ্গদাস অনৃদদিত )-_রামনারায়ণ 
বিদ্যাত্ব-গ্রকাশিত ( চৈতন্তাব্ ৪০২) 
গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস ( গৌ. স.)-_বাসুদেব-ঘোষ--আবছুল করিম সাহিত্যবিশারদ- 
সম্পার্দিত ( ব. সা. প. --১৩২৪ ) 
চৈতন্যচন্দ্রোদয় ( চৈ. চন্দ্র, )-বুন্দীবনদাস-ঠাকুর-__কবিরাজ সুরেন্্রনাথ গোস্বামী 
ৃ ( চৈতন্যাৰ ৪৫৫) 
চৈতনযচন্দ্োদয়কৌমুদী (চৈ. কৌ.) প্রেমদাস-মিশ্র_ মহেন্দচন্্ শীল-প্রকাশিত (1) (১২৯২) 
চৈতত্যচন্দ্রোদয়নাটক ( চৈ. না. )-_কবিকর্ণপুর-_রামনারায়ণ বিষ্ঠারত্ব-অনৃদ্দিত ( ১৩৩০ ) 
চৈতন্যচরিতামত ( চৈ. চ. )-কৃষ্দাস-কবিরাজ--( বন্গুমতী সাহিত্য মন্দির--৮ম. সং. ) 
চৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্য (চৈ. চ. ম.)-_কবিকর্ণপুর-_রামনারায়ণ বিষ্যারত্ব-অনৃদিত (১৩৩২) 
চৈতন্যমঙ্গল ( চৈ. ম.-_-জ. )-জয়ানন্দ-_নগেন্দ্রনাথ বন্থু ও কালিদাস নাথ 
( ব. সা. প. ১৩১৯২) 
চৈতত্যমঙ্গল ( চৈ. ম.--লো. )--লোচনদাস-_মুণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ- 
সম্পাদিত ( ওয়, সং. ) 
চৈতত্রভাগবত ( চৈ, তা. )-বৃদ্বাবনদাস-ঠাকুর_-( বন্ুমতী সাহিত্য মন্দির, ৫ম, সং, ) 
চৈতন্যসংগীত| ( চৈ. গ. )--ভগীরথ-বন্ধু ( বেণীমাধব দে'র যন্ত্রাল়ে মুক্রিত-_১২৫৪ ) 
জগদীশচরিত ( জ. চ. )--আনন্দচন্ত্রদাস ( ১৭৩৭ শক ) ( কলিকাতা-বিশ্ববিষ্ঠালয় 
পুথিশালা, নং ২৪০১) 
নরহরি-মরকার-ঠাকুরের শাখা-নির্ণয (ন. শা. নি. )__রামগোপালদাস | প্রীগৌরাজমাধুরী- 
পত্রিকা-_মাঘ, ১৩৩৭) 
নরোত্বমবিলাস ( ন. বি. )--নরহরি-চক্রবতাঁ--রামনারায়ণ বিদ্যারত্ব-সংশোধিত 
( ২, দং,-১৩২৮ ) 
নামামৃতসমূদ্র (হা. স. )-_নরহরি-চক্রবরতাঁ--হরিদাস দাস-প্রকাশিত 


৭৩৫ গ্রমাণ-পঞ্ী 


নিত্যানন্দপ্রতুর-বংশবিস্তার, বা বংশবিস্তার (নি. বি. )_ বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর__নবন্ধীপ- 
চন্দ্রবিদ্যারত্ব ( শক.-_-১৭৯৬ ) 
নিত্যানন্দ প্রভৃর-বংশমালা, বা বংশমাল! (নি. ব. )-_বুন্দাবনদাস-ঠাকুর -বিপিনবিহারী 
গোম্বামী (শক._- ১৮০৯) 
পর্দকল্পতরু ( প. ক. )-_সতীশচন্দ্র রায়-সম্পা্দিত (ব. সা. প. ) 
পছ্যাবলী-_রূপ-গোস্বামী-_রামনারায়ণ বিছ্যারত্ব-অনৃদিত ( ২য়. সং'--১৩১৮ ) 
পাটপধটন এবং অভিরাম-ঠাকুরের শাখা-নির্ণয় ( পা. প. )--অভিরামদাস-_অধ্বিকা 
্রহ্মচারী-প্রকাশিত € ব. সা. প. প._-১৯১৮) 
প্রেমবিলাস [১ম.২০শ. বিলাস] (প্রে. বি.।--নিত্যানন্দদাস-_রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ 
( ২য়, সং.-চৈতন্যাব, ৪২৫) 
প্রেমবিলাস [২ ১শ.-২৪২শ. বিলাস] (প্রে. বি)-_নিত্যানন্দদাস--যশোদানন্দন তালুকদার 
বাস্থদেব-ঘোষের-পদাবলী ( বা. প.)-_মুণালকাস্তি ঘোষ (১৩১২) 
বৈষ্ণববন্দনা (বৈ. ব.._ষ.)-_যছুনন্দন [ অসম্পূর্ণ পুর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ 
(ব. সা. প. প.- রংপুর শাখা) ১ম. ও ২য়, ১৩১৩-১৪) 
বংশীশিক্ষা ( ব. শি. )__-প্রমদাস-মিশ্র-_ভাগবত কুমার দেব গোস্বামী 
ভক্তমাল ( ভ. মা. )--নাভাজীউ ( কঙ্গাস বাবাজী)-_বস্ুমতী সাহিত্য মন্দির, ৫ম. সং. 
(চৈতন্তাব্ষ ৪৬৪) 
ভক্তিরত্বাকর ( ভ. র. )-_নরহরি-চক্রবর্তী-_নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালংকার ( গৌড়ীয় মিশন-_ 


১৯৪০) 
ভ্ননির্ণয় ( ভ. নি. )-_বুন্বাবনদাস-ঠাকুর__বলহরি দাস (১৩০৮) 


মুরলীবিলাদ (মু. বি. )-_রাজবল্লভ-গোম্বামী__নীলকাস্ত ও বিনোদবিহারী গোস্বামী 
( চৈতন্যাব্ব--৪০৯) 
রঘুনন্দন-ঠাকুরের শাখানির্ণ় ( র. শা. নি. )-_রামগোপালদাস-_ শ্রীগৌরাঙ্জমাধুরী 
পত্রিকা--মাঘ, ১৩৩৭ 
রসিকমঙ্গল ( র. ম.)- গোপীজনব্ললভ দাস | 
শ্টামানন্দ প্রকাশ (শ্ঠা. প্র. )_ কৃষ্ণচরণদাস-_অমৃল্যধন রায়ভট্ট (১৩৩৫) 
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতং (শ্রী. চ. )-_প্রবোধানন্দ-সরন্বতী ( ৪র্থ. সং_-১৩৩৪ ?) 
শ্ীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং ( শ্রীচৈ. চ. )-_মুরারি-গুপ্ত (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুথিশালা) 
র্ীসংক্ষেপবৈফবতোবণী ( সং. বৈ. তো. )-_জীব-গোস্বামী-_অকিঞ্চন 
শ্রীমৎপুরীদাসেন সম্পাদিত [ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত (২)] 
ষট সন্দর্ত, তত্বসন্দর্ত (ষ. সূ. ত. )-_জীব-গোস্বামী-_নিত্যন্বরপ ব্রহ্মচারী ও 
কৃষ্ণচন্দ্র-গোস্বামী 
সীতাগুণকদম্ব ( সী. ক. )-_বিষু্দাস-আচার্ধ_হধীকেশ বেদান্তশাস্ত্রী এম. এ."সম্পার্দিত 
সীতাচরিজ্র (সী. চ. )--লোকনাথদাস-_অচ্যুতচরণ তত্বনিধি ( ১৩৩৩) 
হরিভক্তিবিলাস , ( হ. বি. )-_-সনাতন-গোস্বামী-_অকি্চন শ্রীমৎ পুরীদাস মহাশয়েন 
সম্পাদিত; ( ময়মনসিংহ হুইতে প্রকাশিত) 


প্রমাণ-পঞ্জী ৭৩৬. 
প্রাচীন পুথি *** - 


পাটবাড়ীতে সংরক্ষিত-_পানিহা'টা প্রীগৌরাজ গ্রন্থমন্দির হইতে সংগৃহীত 
লিপিকাল পুথিসংখ্যা। 


কবিরাজ-গোন্বামীর-শাখা ( ক. শা. ) বিবিধ, ১৬৬ 
চৈতন্তগণোদ্দেশ ( চৈ. গ. ) বুন্দাবনদাস এ, ৫৮ 
বৈষববন্দন! ( বৈ. ব-_বু .)- বুন্দাবনদাস ৯০৭৫ জন, ওরা ভাব্র এ, ৯০১ 
মহাগ্রতূর-গণের-আবির্ভাবতিথি ( ম. আ. তি.) এ) ১২৫ 


মহাপ্রতুর-গণের-শ্রীপাট-নির্ণয় (পা. নি.-পা. বা.)১২৫৩, ২৮শা আশ্গিন এ, ১২৯ 
রঘুনাথদাস-গোম্বামীর গুণলেশ-স্থচক রে, স্থ.)-- 


শ্রীকষ্দাস-কবিরাজ অন্গবাদ, ২৯ 
রূপ-গোস্বামী ও কবিরাজ-গোস্বামীর স্ুচক 
ক.স্থ) প্রায় ২০০ বৎসরের প্রাচীন বিবিধ, ১৯% 
রূপ-সনাতন-সংবাদে উপাসনা-কাণ্ড (রূ. স. উ.) এ এ ১৬৪ 
স্বরূপদামোদরের-কড়চ৷ (স্ব. ক. ) ১২৬৩, ১১ইকাত্তিক এ ১৯৩. 
** বৈষ্ববন্দন! (বৈ. ব._পা. বা.) দেবকীনন্দনা ১০৯১ এ, ন৯ 
গ্রশিয়াটিক সোসাইটিতে সংরক্ষিত 
অদ্বৈতকড়চাস্থত্র ( অ. ক. স্ক, )- কৃষ্দাস ৫৪১৩ 
গোৌরলীলা বর্ণনা ( গৌ. ব. )-_বানুদেব-ঘোষ বাং. ৪ 
গৌরাঙ্গবিজয় ( গৌ. বি. )- চূড়ামণি দাস ৩৭৩৬ 
নিত্যানন্দকড়চা ( নি. ক. )-- ৪৯৬৮ 
ক বৈষ্ণববন্দন। ( বৈ. ব._-এ. সো. )--দেবকীননদন ১:০৫ ৫৩৬৯ 
স্ুচকস্তব [ ক. বি. ১৯৮০ অনুযায়ী |] (ত্, জ্ত. )-- ১০৯৪) ৩রা- ৪৯৩৫ 
রাধাবল্লভ দাস শ্রাবণ, মঙ্গলবার 
' শ্বরূপদামোদরের কড়চা (ন্ব ক.--এ. সো.) প্রায় ২০০ বৎসরের প্রাচীন ৫৩৫৩ 
কঙ্লিকাত। বিশ্ববিষ্ভালয়ের পুথিশালা বিভাগ-সংরক্ষিত 
অভিরাম-গো্ামীর বন্দনা (অ. গো. ব.) ১২৫৮ সাল * ১৫০৩. 
কাশীশ্বর-গোম্বামীর স্থচক (কা. সু, )-কষগাস ! ১৮৮৭ 
গুরুশিব্য-সংবাদ ( গু. স.)--নরোত্বম দাস ' ১০৬৯ সাল ৫৫৮ 


++, পুথিগুলির পাঠ সম্বন্ধে একটি ত্রুটি থাকিয়া! গিয়াছে। একটি পুথি খুলিয়া ধরিলে উপয়ে ও নীচে 
বতটুছ অংশ একসঙ্গে দেখা যায়, তাহার সমস্তটি একই পৃষ্ঠার অন্তর্গত বলিয়! ধরিলে বিভ্রাট বাধিবে না 


প্রমাণ-পঞ্জী ৭৩৭ 


গৌরগণর্দীপিকা ( গৌ. গ. দী. )__কুষ্দাস-কবিরাজ ১২৫৩ সালা ৩২১৪ 
গোৌরগণোদ্দেশ (গৌ. গ. )--[ অসম্পূর্ণ] প্রায় ২০*বৎসরের প্রাচীন ১১৮৮ 
চৈতন্যকারিকাগ্রন্থ ( চৈ. কা. )-_যুগলকিশোরদাস এ ৫৮০ 
চৈতন্তগণোর্দেশদী পিক। (চৈ. দী. )--বুন্দাবন দাস ১১০৭ সাল ৩৫৫৬ 
চৈতন্য-জাহৃবা-তত্ব ( চৈ. জা. ত.)-_গোপাল-ভট্ট শক ১৬৮৮ ৪৪৫৮ 
জগদীশ-পণ্ডিতের শাখা-বর্ণন (জ. শা. ) [ অসম্পূর্ণ ] ১৬৬৭ 
পাট নির্ণয় (পা. নি._-ক. বি. )-_রামগোপাল দাস ৪৬৪১, ৩৬৪৮ 
১০৭৫ ১৪৩৩৬ 
** বৈষণববন্দনা (বৈ. ব. দে. )-_দেবকীনন্দন ১০৮৫ ১৫৫৫ 
| ১০৩৬৯ ১৫৫২ 
রঘুনাথদাসের স্থচক ( র. দা. স্থ্‌. )--প্রেমদাস প্রায় ১৫০ বৎসরের প্রাচীন ১৬৮৩ 
শ্টামানন্দবিলাস (টা. বি. )-__কষ্চচরণ দাস ৩৫৭৪ 
শ্রীনিবাসের জন্মকথা (শ্রী. জ. ) ৩১৮১ 
সনাতন গোসাঞ্ছির স্থচক ( সং স্থ, )--রসময়দাস প্রায় ২০০ বৎসরের প্রাচীনা ১১৫৯ 
স্চক (স্থৃ, ) ৩২৭৪ 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষগু-সংরক্ষিত 
অদ্বৈতবিলাস ( অ. বি. )--নরহরিদাস ২৬৫ 
গৌরগণোদ্দেশ (গৌ, গ. )-কষ্*দাস ১৬৫৫ 
গৌরগণোদ্দেশদীপিকা ( গৌ,. গ. দী.__-বলরাম-_-বলরামদাস ) ১৬৫৬ 
চৈতন্যগণোর্দেশ ( চৈ. গ.--বলরাম )--ব্লরামদাস চি, ৩৫১ 
চৈতন্গণোন্দেশদীপিক| (€ চৈ. দী.__রামাই )--রামাই ১৪২৩ 
বীররত্বাবলী ( বী. র. )-_-গতি-গোবিন্দ ২৩৭৯ 
স্চক (স্থ._-ব. সা. প.) ৯৮২ 
বর্তমান গ্রন্ছকারের সংগৃহীত 


গোবিন্দদাসের উত্কষ্ট পদসংগ্রহ পুথি [ খণ্ডিত ] 
** বৈষ্ণববন্দন] ( বৈ. ব.'দে. )--দেবকীনন্দন ১১৮৬ 


** দেবকীনন্দনের অন্যান্য বৈষ্ণববন্দনাগুলির সহিত মিলাইয়া এই ( বর্তমান-গ্রন্থকার- 
সংরক্ষিত ) গ্রন্থখানিকেই আদর্শ-রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে । 


৪৭ 


৭৩৮, চৈতন্য-পরিকর 


| মুদ্রিত আধুনিক বৈষঃব-্রন্থ 
[ষে সমস্ত গ্রন্থের অভিমত গৃহীত বা! আলোচিত হইয়াছে] 


অমিয় নিমাই চরিত (১ম-৫ম. খণ্ড)--শিশির কুমার ঘোষ 

উৎকলে শ্রীরুষ্চৈতন্ত__সারদ্রাচরণ মিত্র (১৯০৯) 

গোবিন্দদাসের কড়চা রহশ্ঠ-_মুণালকাস্তি ঘোষ, ভক্তিভূষণ (১৩৪৩) 

গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন ( গৌ. জী.)-_হরিদাস দাস ( গৌরাব্ব__৪৬৫ ) 

গৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্ঘ (গৌ. তী.)-- & 

গৌরপদতরঙ্গিণী _পরিকর ভক্ত ও পদ্কতৃগণের পরিচয় ( গো, ত.__প. প.) 
__মুণালকাস্তি ঘোষ, ভক্তিভূষণ (২য়. সং.) 

চৈতন্চরিতামৃতের ভূমিকা --শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ ( ৩য়. সং.__বঙ্গাব্ষ, ১৩৫৫ ) 

জ্ঞানদাসের পদাবলী ( ভূমিকা )- হরেক মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ব (কষ. বি._-১৩৬৩) 

দাক্ষিণাতো শ্রীকফচৈতন্য--রেবতীমোহন সেন ( জ্যোষ্ঠ, ১৩২৪) 

নিত্যানন্দচরিত (১ম.-৩য়. খণ্ড)-_জানকীনাথ পাল 

নিত্যানন্মচরিত-_ফজ্েশ্বর চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ (১৩৯৫) 

নীলাচলে শ্রীরুষ্চৈতন্ত__প্রমথনাথ মজুমদার, বি. এল. (১৩৩৪) 

পদকল্পতরু -.পরিশিষ্ট ( প. ক.__প.)--সততীশচন্দ্র রায়, এম. এ. ( ব. সাঁ. প._-১৩৩৮) 

পদাবলী পরিচয়-_হরেকষণ মুখোপাধ্যায় ( আশ্বিন, ১৩৫৯ ) 

পদ্দাম্ৃতমাধুরী (৪র্থ খণ্ড)-_শ্রীনবন্ধীপ ব্রজবাসী ও শ্রীথগেন্্নাথ মিত্র, এম. এ.-সম্পাদিত 

বক্রেশ্বর চরিত--অমৃতলাল পাল দাস ( ১৩০৭ সাল ) 

বলরামদাসের পদাবলী- ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্ত-সম্পাদিত ( ফাল. গুন, ১৩৬২) 

বাংলা চরিত গ্রস্থে শ্রীচৈতন্ত_গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী ( ক. বি._-১৯৪৯ ) 

বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম_-মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ কে. বি. ১৯৩৪) 

বৈরাগী রঘুনাথ দাস-_প্রাণরুষ্ণ দত (১৯০৩) 

বৈষ্ণবদিগণর্শনী _-€ বৈ. দি. )-_মুরারিলাল অধিকারী (বঙ্গাৰ--১৩২২) 

বৈষ্ণব-রসসাহিত্য-_-খগেন্দ্রনাথ মিত্র ( ১৩৫৩ ) 

বৈষ্ণব সাহিতা--স্ুশীলকুমার চক্রবর্তাঁ (১৩৩২) 

বৈষ্ববাচারদর্পণ ( বৈ. দ.)-_নবন্ধীপচন্ত্র গোস্বামী (৪র্থ. সং, ১৩৩৬) 

ভক্তচরিতামূত__-অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৩০০) 

ভক্তপ্রসঙ্গ (২য়. খণ্ড)--সতীশচন্দ্র মিত্র-সংকলিত (১ম. সং. ১৯২৭) 

রঘুনাথদাস গোস্বামীর জীবনচরিত-_-অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৩০* জাল) 

রায় রামানন্দ-_রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ (১৩১৭ সাল) 

লীলাসঙ্গী--বিষু সরস্বতী-_মৃণালকান্তি ঘোষ-প্রকাশিত 

শ্রীথণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব--গোৌরগুণানন্দ ঠাকুর 

শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্বাঞ্চল পরিভ্রমণ-_অচ্যুতচরণ তত্বনিধি ( বঙ্গাব্দ ১৩২৮) 

প্রীনরোত্মচরিত-__শিশির কুমার ঘোষ 

শ্রীনিবাস আচার্য চরিত--অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৩০৭) 


প্রমাণ-পঞ্জী ৭৩৯ 


ই্ীপ্রবোধানন্দ ও শ্রীগোপাল ভট- অহাত্ম। শিশিরকুমার ঘোষ (১৩৩৫ সন) 
শ্রীবাসচরিত-_বৈষ্ণবচরণ দাস (বহরমপুর, ১৩১৬) 

শ্ীভাগবত আচারের লীলা প্রসঙ্গ__হরিদাস ঘোষাল (পা. বা, ১৩৪৪) 

শ্রীমৎ রঘুনাথদাস গোস্বামীর জীবনচরিত (১ম. সং.)-_অচ্যুত্চরণ চৌধুরী (১৩০* সাল ) 
শ্রীমৎ হরিদাস ঠাকুরের জীবন চরিত-_অচ্যুতচরণ চৌধুরী (বৈশাখ, ৯৩০৩ বঙ্গাব) 
শ্রীমদেগাপাল ভট্ট গোস্বামীর জীবনচরিত-_অচ্যুতচরণ চৌধুরী (বঙ্গাব ১৩২) 
শ্রীরপ সনাতন-_অচ্যুতচরণ চৌধুরী 

শ্ীষ্নীনিত্যানন্দ চরিত _রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ (আষাঢ়, ১৩৪২ সাল) 

শ্রীহরিদাস ঠাকুর-_অধোরনাথ চট্টোপাধ্যায় (৯৩০২) 

সদগুরুলীলা-_-হরিদাস বন্থু ( ১৩৩৩) 

সাধককণ্টমালা__রামদাস বাবাজী-সম্পার্দিত (৫ম. সং" -১৩৫৮) 


01291609059 20৫ [719 4৪৩--1২81 1381080111 10111691) 
010. 36105 3. 4৯৮5 10 21৮ (0 0-71922 ) 
(01810205224 1715 (0012102010105- 7২91 98111 10011195101). 9610, 
3.4 (0৮0-- 1917) 
01791219285 1166 2100 76901)10765---911 12010020) 92111 (310. 170. 1232) 
58115 12196019০01 0)৩ 21510827816) 2100 11061076101 10 13617591 
(৬71.) [07. 5. ঘ. 106, 14. &০ 00, 17 01942) 
চা190015 01 13178180011 116196016 ( 731 )-901001091 9670, 1৮, ১. 
(0. 70.-1935 ) 
শ)5 ড21917852. 21091790016 01 17+1501959,] 13610581--- 
চ২21 99119 10117951) 019, 9920) 3, 4৯, (0 0,--1912 ) 


সাময়িক পত্রিকা ইত্যাদি 


আনন্দবাজার পত্রিকা--১৩৫৯ ( শারদীয়! ) 

গৌঁড়ভূমি-_-১৩০৮ ( আধাড়-শ্রাবণ, অগ্রহায়ণ-পৌষ ) 

গোৌরবিষুপ্রিয়া পত্রিকা-_-১৩*১ ( আশ্ষিন ), ১৩০১ ( য়.সংখ্যা ) 

গৌরাঙ্গ মাধুরী--১৩৩৪ ( ফাল্গুন ), ১৩৩৫ ( শ্রাবণ ) 

গৌরাঙ্গসৈবক--১৩২৬ ( পৌষ ), ১৩২৭ ( বৈশাধ-জ্যোষ্ঠ ), ১৩৩৪ (শ্রাবণ, ফালগুন ) 

জন্মভূমি--১২৯৮ ( জ্যোষ্ঠ ) 

তত্ববোধিনী পত্রিকা--১৭৭১ শকাব্দ ( বৈশাখ ) 

নারায়ণ--১৩২১ ( চেত্র ) 

প্রবানী--১৩৩২ (শ্রাবণ ) 

বস্ুমতী-__( মাসিক )--১৩৪২ ( পৌষ) 

বঙ্গার্শন-_-১২৮* ( পৌষ ); ১২৮২ (পৌষ, মাঘ ) 

বঙ্গবাণী--১৩২৮ ( চেত্র )১ ১৩২৯ ( অগ্রহায়ণ ) 

বঙ্শ্রী--১৩৪* (1) (জ্যেষ্ঠ ), ১৩৪৭ (ভান্র ), ১৩৪৮ ( কান্তিক ), ১৩৪৯ ( জযোষ্ঠ ), 
৪ ১৩৫৬ ( বৈশাখ ) 


ব্ঙগীয় সাহিত্তা পরিষৎ পত্রিকা--+১৩০৩, ১৩০৮, ১৩০৬) ১৩১৬১ ১৩১৮) ১৩৪২5 ৯৩৪২ 


৭8০ চৈতন্য-পরিকর 


কা_টৈতন্যান্ধ ৪০৪, ৪০৫ ( চৈত্র), গৌরাব্দ ৪১ (মাঘ), ৪১১ (আধাঢ, 
বরা | আশ্বিন, কাণ্তিক ), ৪১৩ 
বিষুতপ্রিয়। গৌরাঙ্গ পত্রিকা__৪৪৬ গৌরাব্দ ( ফাল.গুন-বৈশাখ, জ্যেষ্ঠ আষাঢ় ) 
বীরভূমি-+১৩১১ ( পৌষ ), ১৩২১ ( বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ), ১৩৩৫ €?) 
বীরভূমি (নবপধায় )--১৩২৪ 
ভারতবর্ষ-_১৩২৪ ( ভান্র ), ১৩৩০ ( কাতিক ), ১৩৪০ ( চৈত্র ), ১৩৪১ (শ্রাবণ ) 
১৩৪২ ( বৈশাখ, আধা ) 
যুগাস্তর--১৩৬৪ ( শারদীয়! ) 
শ্রীগৌরা্গ পত্রিকা-- ১৩০৮ ( আশ্বিন-কাত্তিক ) 
রীত্রীগৌরাঙ্গ প্রিয়া পত্রিকা--১৩৩০ (পৌষ ) 
সঙ্জনতোষণী-_-চৈতন্যাব্দ ৪০০ ( ২য়. খণ্ড) | 
সাহিত্য-- ১২৯৯ ( আশ্বিন ), ১৩০২ ( অগ্রহায়ণ )১ ১৩০৩ ( অগ্রহায়ণ ), ১৩০৬ ৃ 
| ( আষাঢ়, ফাল্গুন ) 
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা-__( রংপুর শাখা )-__-১ম. ও ২য়. খণ্ড 


সোনার গৌরাঙগ__১৩৩২ (?), ১৩৩৪ ( জ্যোষ্ঠ ) 
/ঠ101026019851081 90756 01 110019--4১1710708] 6001 (1২610. 41018. 901, 
[. )--1903-4 
9390891 11500106 0225606919, 13971012- 1১55505 8181155, 10, 
( 081.1908 ) 
0815068, £২০৬16৬--1898 ( 800875 ) 
1100191) 4৯106100025 (1170. 406. )--৬০1, ১ (1891) 
হ100191) 1116601109] 059109115 (1170. 17150. 3081 )--1927 (৬০1. 3. ), 
1933 (79101) )? 1946 
০72] ০0 006 4819010 90015 ০1 17390821 (. 4. 9. 9. )-1872 
০০172101015 13115912180 011558. 10569101) 909০1619 ( . 3. ০0. ঘং. 9. )-- 
৬০]. 5, 1909 
০1781 ০ 0) 1১০১৪] 4১518110 9০০1০ ( 3.২... )--1909 
2018. 10130100 0826661 (132110 8০০%.)--1953 
[:006611785 0? 076 11019 101501/ 0092£1955 ( 79০০. ]110. হু7191. 
০0178. )--4১17108109191 [01015615165) 96) 99351017, 1945 


অন্যান) গ্রন্ছ 
অল্নদামগল-_ভারতচন্্র রায়, কবিগুণাকর-__সম্ভোষকুমার চৌধুরী-সম্পাদিত 
কীর্তন- খগেন্দ্রনাথ মিত্র ( ১৩৫২-_আধাঢ়) 
প্রবন্ধসংগ্রহ-_প্রমথ চৌধুরী ( পুনমুর্ধণ-_-১৯৫৭ ) 
প্রাচীন বাংলার গৌরব-_হুরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৩৫৩-__ আসশ্থিন) 
প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য ( ৫ম.-৬্ষ্. খণ্ড )--কালিদাস রায় ( ফাল্গুন, ১৩৫৮ ) 
প্রাচীন বংগণা হিত্যে হিন্দু-মূসলমান-_প্রমথচৌধুরী ( ১৩৬০) 
বাংল। ভাষ৷ ও বাংলা সাহিত্য বিষয়ক প্রন্তাব-_ রামগতি ন্যায়রত্ব ( ৪র্থ. সং, ) 
--গিরীন্দ্র বন্যোপাধ্যায়-সম্পা্দিত (চুচুড়া, ১৩৪২ ) 
বাংলার ইতিহাস ( ২. ভাগ )-_-রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ( কলিকাতা-_-১৩২৪ ) 


প্রমাথ-পঞ্জী ৭৪১ 


বাংলার সাধনা--ক্ষিতিমোহন সেন (১৩৫২) 
বাংল। সাহিত্য-_ডা. মনোমোহন ঘোষ (১৩৬১) 
বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস ( বা. সা. ই. )-_-১ম. খণ্ড__ডা. সুকুমার সেন, এম, এ. 
পি. এইচ, ডি. ( ১ম. ও ২য়, সং.) 
বাংলা লিরিকের গোড়ার কথা__-তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় ( ১৩৬১) 
বাঙালীর সারম্বত অবদান ( ১ম. ভাগ )-_-দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 
বিচিত্র সাহিত্য _-ডা'. সুকুমার সেন (১৯৫৬) 
বীরভূম বিবরণ ( ৩য়. খণ্ড )_-মহিমা নিরঞ্রন চক্রবর্তী-সম্পাদিত, হরেকুষ মুখোপাধ্যায় 
ৃ ংকলিত ও প্রকাশিত 
ভক্তিযোগ-_স্বামী বিবেকানন্দ 
মধ্যযুগের বাংল! ও বাঙালী-_স্ুকুমার সেন ( ১৩৫২) 
রাজযোগ-ন্বার্মী বিবেকানন্দ 
শব্দকল্পদ্রুম 
শ্রীকঞ্চবিজয় (ভূমিকা) -- খগেন্দ্রনাথ মিত্র-সম্পা দিত 
শ্রীচৈতন্তচরিতের উপাদান (চৈ. উ.)-_ডাঁ. বিমানবিহারী মজুমদার, এম. এ., পি. এইচ. ডি, 
(ক. বি._-১৯৩৭) 
স্বামী বিবেকানন্দ__ডা. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (প্রকাশিতব্য) 


ঠা 05817060 1719019 01 [10019--5২. 0. 119.0012)091, 7. 0. £২০%- 
(077,05/01701%, 19111010181 7096৪ (1953) 


/৯ 71560 01 011558 (৬০1. 1)--ড. ৬/. 70051 3. 4৯১ ৪6০, (1956) 


1365911 1105150816--3- 0, 918051) (0%0010 07101515105 [১৩১৪-. 
1,0170010) 1948) 
চ719601গ 01 3508691 (৬০1. হা)--91 020017800) 981101 (08০08, [07101551511 
৮১০০11০৪1০০, 1948) 
₹71156015 ০01 011998, (৬০1. 1)- ১. 13. 827510]1 (081080059 1930) 
চ715601/ 01 990591011 11151986016 (৬০1. 1)--9. টি, 1099 901702 811৫. 
5. দু. 105 (19427) 
চ7196015 01 015 ৬1510005001 1২9)--/১1085 2848, 1191111 (1921) 
19115110692, 7১01278--8751651 
চ১০1)6০8]1 015019 01 /১001576 11018- 1. (০. ২০ 01১0৬1৫1019 
(0. 0. 1950) 
119820-5-981900--010019]) চ10581]) 981170--71817512160 ৮% 
1১0819৬1 4১00709 981117) 17% 4১. (0810008---1902) 
30176 71719011081 /৯৭1950905 ০1 006 09011010105 ০1 9610789%1-- 
191. 35109 01081701899) 1৬, 2১১ 3. 1৮১ 205,100, 0020000) 
960৫165 17) 1100191) 4১0010016165--7. ০. :1009 (900/010015 
শা)6 /১1020581019--4800-1-5821 (৬ ০1-711)- 21581512060 09 
চা, 39895211085, [. 0, 3.১ চি, &৯ 58. 
শু) /202513 01 সি 360691--৬/,৬1, এতো, 3.2 8, 0, ০8, 
০1 73.0,9. (1,000, 1868) 
18517190015 ০01 08585428758 /910815৮--( ৪0118101000 
৯» 14181001601 20005110606 1,5060169, 1947--1001000% (11015191 


নির্ঘপ্ট 
ব্যক্তি 


অব্লুর--২৯২ 

অরুর- ৬৪১ 

আশ্ন--৬৭২ 

অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়--১৫২, ৩৭০, ৩৮১, 

8৪৮, ৬৮৯ 

অঘোরনাথ দত্ত-_২৭২ 

অচ্যুতচরণ চৌধুরী-১৯, ৩২, ৩৬, ৯৪৮, 
৩৫৮, ৩৯১, ৩৯৫, ৪২৩, ৪৪০, ৫০১ 

অচ্যুতানন্দ-৪২, ৪৯, ৫০, ৮৪, 
১৩১, ১৩৭, ১৮৮, ১৯১৪, ২১৭-২১, 
২৬৯, ৩৫৫, ৪২৫১ ৪৮৬-৮৮, ৪৯১-৯২, 
৪৯৪,৪৯৭-৫০০, ৫৯০ 

অষ্ট্যুতানন্দ--৬৪২-৪৩ 

অদ্বয় ভ্রহ্মবাদণী পাঠান- দ্র, রামদাস 

অদ্বৈত আচার্য (আচার্য-গোঁসাই, “ঠাকুর, 
প্রভু, প্রভু)-১, ২, 8; ধের ৭, ৯, ১২, 
২৩, ২৬, ২৮, ২৯, ৩২-৫১, ৫৬, ৫৮- 
৬০, ৬৪-৬৬, ৬৮, ৭১, ৭৪, ৮০, ৮৪, 
৮৯১ ৯১-১৬) ৯৮-১০৫১ ১০৭) ১১০, 
১১২, ১১৮; ১৯২৪-২৫, ১৩৬-৩৭, 
৯৪১, ১৪৯-৫০, ১৬২, ১৫৫) ১৬২, 
১৬৬, ১৭০, ১৭৮, ১৮৭-৮১৯, ১৯৯ 
১৯৯, ২০৩, ২০৭, ২৯৭-২২, ২২৪, 
২২৮, ২৫৬, ২৫৮-৫৯, ২৬৭, ২৭৯, 
২৮৩, ২৮৬-৮৮, ২৯৫-৯৬, ৩০৫, ৩০৭, 
৩১৩, ৩২২, ৩৪৯, ৩৪৩-৪৫) ৩৪৮, 
৩৫৫, ৩৬৭, ৩৮৫) ৩৯৯-৪০০, ৪১৯৮, 
৪২৫; ৪২৭-২৮, ৪৪৯, ৪৭৮-৭৯, 
৪৮৪-৮৬, £৮৮-৮৯, ৪৯০-৯২, ৪৯৫- 
৯৬, ৪৯৮-৫০২, ৫০৪, &১৫-১৬, 


৯০০ 


১ 


6৪8৩-৪৪, &৪৭, ৫৫০, ৫৮৩, ৫৯৯, 
৬৪৬, ৬৫৮, ৬৬০, ৬৯০-৯১১, ৬৯৩, 
৭০২, ৭১৮, ৭২৯, ৭৩১-৩২ 


অদ্বৈত গোবিন্দ- দ্র. শংকর 
আঁধকারী গোসহি-৬৪৭ 
₹ত--৬৪৪ 


অনন্ত (আচার্য গোসাঁই? পণ্ডিত 2) 
৫০, ১২৩2 ১৩০, ৪৬৭, ৪৭৮-৮০, 
৫২৮ 

অনন্ত চট্র_দ্র. কণ্ঠাভরণ 

অনন্ত দাস--&০, ৭৭৮-৭৯ 

অনন্তপুরী-৪, ৬২২ 

আনরহম্ধদেব_-৩৫৮ 

অনুপম, বল্পভ (-মল্লিক)_২৩১, ২৮৩, 
৩৫৯, ৩৬১-৬৩, ৩৭১-৭৩, ৩৭৭-৭৯, 
৪৫৬, ৬৮১ 


'র্ভাপর্ণাদেবী--১৭৪, ৫৯৩ 


অভয়পদ মাল্লক--৬২৪, ৬৩০ 

'র্চভয়াদাসী--১৩৯ 

অভিরাম (গোঁসাই, ঠাকুর, স্বামী,_রামদাস, 
রামাই)_৭৬-৭৭2 ৭৯, ১০০৪ ১০৫-৭, 
১৩৫) ১৮২, ৩৩৩, ৪১৩-২২, ৪৪১, 
৪৫১, ৪৯৬, &০৫, ৫১৪, ৫১৬-১৫, 
৫৫০, ৫৯০, ৭২৬-২৭ 

অমর--৩৭১ 

অমলাধন রায়ভট্ট--৮২, ৩৩৮, ৩৫১১ ৪৩৫) 
৬২৩ 

অমৃতলাল শরীল--২%০ 

অমোঘ--২৪৫, ২৯৮ 

অমোথ পশ্ডিত--১৩০ 


ব্যক্কি-নির্ঘ্ট 


আম্বকাচরণ ব্রহ্মচারী ভট্রাচার্য--৬৯৭, ৭ই১ 

অজন-_৪৪৯-৫০, ৬৭০ টি 

অজর্ন বিশ্বাস--৬০৭ 

অজনী-_৬৪৬ ৮৮ 

আশ্বনীকুমার বসু-_১৮৩ 

অসর পুরাঁ-৪ 

আই--দ্র, শচী * 

আডীলয়া_ দ্র. মনোহরদাস; হৃদয়চৈতন্য 

আওরংজেব--৩৯৭ হা 

আঁখারয়া বিজয়-_দ্র. [িজয়দাস আচার্য 

আকবর (আকব্বর)_-৩৭০, ৬২০ 

আচার্য-গোসাইি, "ঠাকুর, প্রভু দ্র. অদ্বৈত 
আচার্য 

আচাষচন্দ্র (মহাল্ত-)--১০৮, ১৬৩ 

আচার্য-ঠাকুর,-প্রভু-দ্র. শ্রীনিবাস আচার্য 

আচার্যরত্ব- দ্র. চন্দ্রশেখর আচাষরিত্র 

আচার্যরত্--১৬২ 

আচার্য শেখর- দ্র, চন্দ্রশেখর আচার্যরত 

আড়ো ওঝা-দ্র. আরু ওঝা 

আত্মারাম-_৫৭৭ 

আত্মারামদাস- ৫৩৩, ৫৭৬? 

আনন্দ গার--১৯৩ 

আনল্পচন্দ্র দাস--৪৪০ 

আনন্দানন্দ- দ্র. সংল্দরানল্দ 

আবুল ফজল--৬২৪ 

আর ওঝা (আড়ো ওঝা, আরুণণ)--৩২ 

আরুণী- দ্র. আর ওঝা / 

আশোয়ার--৫৮৫ 

আহম্মদ বেগ্--৬৪৭ 

ইচ্ছাদেই (শ্যামদাসশ)--৬৪৩-৪৫ ৬৮ 

ইদুমতাী-৩২৮ ৮৮ 

ইন্দুমুখী-_ ৫৬২, ৬৩০ ৬/ 

হীন্দ্রিয়ানন্দ (মশ্র)৪৩ৎ 

ঈশান ২৭৩, ২৮১? ৪৯৩-৯৭, ৫০০ 

ঈশান- ৩৬১-৬২, ৩৭৩, ৪৯৫, ৫৬৬, ৫৮৯ 


ঈশান--৪১২ 
ঈশান_৪৩১ এ 


» ঈশান নাগর--৩৮, ৪২? ৫০, ১০৪, ২৮৫, 


৪৯৩-৫০০ 

ঈশবর পনরী (পদরীশ্বর)--৪-৮, ৯৫, ২৭, 
৩৮, ৫৩-৫৪, ৫৬-৫৮, ১২৪-২৫, ১৭৫, 
২১৫, ২৭৪, ২৮৬-৮৭, ২৯৪, “২৯৭, 
৩১২, ৩৭৪, ৩৭৬, ৪০৬-৭, ৬৯৮, 
৭০০-৭০১, ৭9৪8 

ঈশ্বরী ঠাকুরানী- দ্র. দ্রৌপদী * 

উজ্জবলা--১৪৮ ১৮ 

উড়িয়া অমাত্য--৩৪০ 

ীঁড়য়া নাঁবক--৩৪২ 

উড়িয়া ব্রাহ্মণকুমার_-২০৮ 

ডীঁড়য়া মাহলা-২৮৯ +” 

উাঁড়য়া রাজ-_-৩১৮ 

উীঁড়ষ্যারাজ- দ্র. প্রতাপরাদ্দ্ 

উঁড়ষ্যা রাজ-_-৬৩৫ রি 

উদয়ন আচার্য--১২১ 

উদয়াদত্য-_-৬২০ 

উদ্দণ্ড রায় (ভুঞ্যা)-৬৪৬-৪৮ 

উদ্ধব--৬৪১ 

উদ্ধবদাস_-৪৮১ 

উদ্ধবদাস--৪৮১ 

উদ্ধবদাস--৪৮১, &২৮ 

উদ্ধারণ দত্ত দেত্ত ঠাকুর)--৫৭, ৬৯, ৭ ৮-৭৯, 
৮৫, ১০৭, ১৯২, ৪২২, ৪৩৫-৩৭ 

উপাধ্যায়_ দ্র, পরমানন্দ; রঘুনাথ; রঘুপাঁত 

উপেন্ছু িপ্র--১০-১১, ১৯ 

উমাপাঁতি ধর--:৪৩৫ 

উমেশচন্দ্র বটব্যাল-_-১৬, ৪০৪ 

খাষ 'নত্যানন্দ_নিত্যানন্দ প্রভু? 

ওঝা--&২ 

কংসনানরায়ণ--8০9৪ প্র 

কংসারি ঘোষ--১৪৪, ১৪৭, 


” 


৭8৪ চৈতন্ত-পরিকর 


কংসার মিশ্র--১১ কমলাকান্ত কর-৬০৭ 

কংসার মিশ্র-৪২৩ কমলাকান্ত বশবাস (োডীলিয়া, বাডীলয়া 
কংসান্সি সেন--১০৮, 8৪৫ ? শি*বাস)-৪২2 ৪৭-৪৮১ &০১ ২৮৮, 
কংসার সেন-৬০৮, ৬১০ ৬৯৩ 

কখাড়য়নাদেব-৭১০ কমলাক্ষ (কমলাকান্ত)--৩৩, ৩৬, ৬৪ 
কণ্ঠাভরণ (অনন্ত চট্ট)_-১৩০, ৬৬৭ কমলাক্ষ (বন্দ্যোপাধ্যায়)--৪৩৯ 
কদম্বমালা_-&২০ কমলাক্ষ (দ্বজ)--৪৪০ 


কদম্বমালা ঠাকুরাণব--৪৭৬ « 
কনকাপ্রয়া--&৭৫, ৬৩০ 
কনকাপ্রয়া--৬০৩ ৯৮ ৭৩১ ্‌ 
কন্দর্প রায় চট্ট--&৭৫ কমলানন্দ মিশ্র---৪৩২ 
কাঁপলেন্দ্র দেব কোঁপলে*বর)_৩২, ৩০১ »র্মলাবত-_দ্ কলাবতণ 
কাঁপলেশ্বর- দ্র. কাঁপলেন্ড্র 


কমলানন্দ(দ্বিজ, ব্রক্মচারণী,-কমলাকাল্ত 
গোঁসাই)-১৬৫১ ১৯৪, ৩১৩, ৭09, 


কাঁকর্ণপূর-দ্র. কর্ণপূর কর্ণপৃূর কোঁব-;--পরমানন্দ-দাস,সেন; 
কাঁবচন্দ্র ঠাকুর--৭৩২ পুরীদাস)--৪৭, ৫০-৫১, ১৬৯, ২৭৬, 
কাকচন্দ্র-১২৩; দ্র. বনমালপ-: যদুনাথ ২৭৯, ২৮২-৮৩, ২৮৬ ৩০৮, ৩৩৮-৩৯, 
পশ্ডিত) খ্রামদাস ৩৪২-৪৩, ৩৪৫-৪৮, ৪১৬, &৩৬, 
কাঁবদন্ত--১৩০, ৬৫১ চি 

কবিরঞ্জন--১৪৭ কর্ণপূর কাবরাজ-৪৩০, ৫৪৯, ৫৭৫, 
কবিরত্ব (সশ্)_-১৪৬ &৭৭-৭৮, ৬০৬, ৬১৭ 

কবিরাজ গোস্বামী দ্র. কৃষদাস কবিরাজ করদণাদাস মজ5মদার-€&৭৬ 

£ -কবিরাজ ঠাকুর--৪৭৬ কলাধর--২৫, ১৯৩ 

কবান্দ্র-৭২৮ কলানিধি--২১৬, ২৪৯ 

কাঁবশেখর রায় শেখর 2)--১৪৭ কলানাধ আচার্য--&৭৩, ৫৭৭ 
কমল-নয়ন--৪৩১-৩২ ৮ কলানাধ চট্টরাজ--৫&৭৩ 
কমললোচন-১৯৩ + অর্কলাবতী, কমলাবতাঁ-১০-১১, ১৯ 

কমল সেন- ৬০৭ কাজী- দ্র, মলয়কাজন 

কমলা--৪২৩ ৬” কাজী--১৫১-৫২ 

কমলা--&৯৯ ৮ কাজন--১৫৪, ২০৪, ৬৬৫-৬৬ 
কমলাকরদাস--১৩৯ কাজী--৩৩৪ 


কমলকর পপাপিলাই দোস, পিখ্লাই, কাজী--৪৯০ 
কমলাকান্ত পঁণ্ডিত)--১০৭, ৪৬৩-৫৪, কাণ্চনলাতকা-- ৫৬৯, ৫৭২-৭৩ 
৪৯১১, ৫১৭2 ৭৩০, ৭৩৩ কাঁঞ্জলাল ধর--৪৩৫ 
কমলাকান্ত-ঞ্দ্র, কমলাক্ষ; কমলানন্দ কানাই-দ্. কানু ঠাকুর 
কমলাকর কানাই--৭৩০ ১/ 


ব্যক্তি-নির্ঘপ্ট 


কানাই কোনায়া)--৩৬৯, ৩৭৪, ৫৫৪ 

কানাই খুটিয়া কেফদাস-)--৩২০, ৬৪৯, 
&১১০ 

কানাই গোপ-৬৪৯ * 

কানাই ঠাকুর--১৪৫-৪৬ ৮৮ 

কানায়া- দ্র. কানাই 

কানাইর মা--৩৬৯,১ ৩৭৪, &&৪+৮ 

কানু ঠাকুর কোনাই, কানুদাস? কানুরাম- 
দাস ১ কৃষ্দাস গোস্বামী, শিশু-কৃফদাস) 
-৬৯, ১২, ১০৭, ৪৪৬-৪৮, ৪৬২, 
৫০৪, ৭০২, ৭২৩ 

কান্দদাস-দ্, কানদ ঠাকুর 

কানুদাস দৌন)--২৫৫ 

কানু পাণ্ডিত--৫০, ৪৪৬, ৪৭৯ 

কান্ীপ্রয় গোস্বামঈ-৪৪৭ 

কানুরাম চক্রবতরঁ-৫৭৪ 

কানুরামদাস- দ্র. কানু ঠাকুর 

কামদেব (পণ্ডিত 2)--৩৬, ৪২, &০, ১০০ 2 
৩৫৫, ৪৫৪2 ৪৯১-৯৩, ৫২০, ৫৭৫ 2 

কামদেব মণ্ডল--৫৭&-৭৬ 

কামাভট্ট--৬৬৭ 

কাঁলদাস--২১৯, ১৮৭ 

কাঁলদাস_-১৮৭? ৩৮৫) ৬৯৪-৯৫ 

কাঁলদাস চট্ট৬০২ 

কালিদাস রায়--৬০, 
৭২০-২৯ 

কালন্দী--৪৩৯ / 

কালনকান্ত িব*বাস--৩৯, ৩৭০, ৪৭২ 

কালনঞ্জরের নবাবের পোষাপনত্র-৬৮৮ 

কালনগরের রাজা (রোমচন্দ্র, রামদাস 2)-- 
৬৮৮ 

কালশনাথ--৬৪৯ 

কালশনাথ আচার্ষ--২১৫ 

কালশনাথ তকর্ভূষণ (কোশীনাথ)--৬০০ 

কাল:য়াদেব--৭১০ 


৯৪, ২৬৭, ৬২০, 


কাশশনাথ- দ্র, কালশনাথ 

কাশশনাথদাস--৪&৩ 

কাশীনাথদাস--৬৪৫ 

কাশীনাথ পাণ্ডত (দ্বজ, 'মগ্র,_কাশশীশ্বর)- 
_২১, ৩২৩, ৫8৪? ৬৯৬-৯৯ 

কাশীনাথ ভাদুড়ী--৬০৭ 

কাশ মিশ্র-১৫৫, ২৪৩, ৩০৩, 
৩০৮-১১, ৩২৩, ৫৪৫-৪৬, ৭০৯ 

কাশীরাম (বোড়া 2)--৪৭৬ 

কাশীশ্বর- দ্র. কাশীনাথ পাঁণ্ডিত 

কাশশশ্বর গোসাঁই ব্রেহ্ষচারী)--৮, ৩৬, 
২০৭, ২৯০, ২২৪, ২৩২, ২৫৭, ২৬৮, 
২৮৬-৮৭, ২৮৯ ২৯১, ৩১৬, ৩৬৯, 
৩৮১, ৩৮৩, ৩৯৪, ৪০২, ৪০৬-৮, 
৪১০, ৪৬৭, ৪৭১১ 8৭8১ ৪৭৮, &২৮, 
&৪৮, ৫৯৯, ৬৯৭-৭০১ 

কিশোর ঠোকুর 2)--৬৪৪, ৬৪৬, ৬৪৮ 

কিশোরদাস--৬৫৪ 

কিশোরদাস চেক্রবতরঁ-িকশোরশদাস)-_ 
&৭০, ৫৭২ 

কিশোরীদাস--৬৪৯ 

কণীর্তিচন্দ্র_৩২ 

কশীর্তদ--১০ 

কুতুব্াদ্দন-৫০৭ 

কুবের আচার্য পেশ্ডিত)--৯, ৩২-৩৩ 

কুবের পাঁণ্ডত--দ্র. কুবের আচার্ষ 

কুবের পশ্ডিত-_-&২ 

কুমারদেব--৩৫৮, ৩৭১ 

কুমূদ চট্টরাজ_৫৭২-৭৩ 

কুমুদানন্দ চক্রবতরঁ--৪৬৯, ৭২৯ 

কুশলদাস-৩২ 

কূর্ম-৬৭৩ 

কৃত্তিবাস--১০ 

কৃফ আচার্ব-৬০৭ 

কৃষ কাঁবরাজ--৬০৭ 


৩০৬, 


৭8৬ 


কৃফাকশোর--৩৯১ 

কৃফাকশোর--৬৪৯ 

কৃষ্ণকিংকর দাস--১৪৬ 

কৃফাঁকংকর 'বিদ্যালংকার-__-১৮৩ 

কৃষ্গাত- ৬৪৫ 

কৃফচরণ চক্রুবতরট_-8৪৭৬ 

কৃফচরণদাস-_- --৬৩৯ 

কফজীবনদাস বৈরাগশ ঠাকুর)_-৪৭৬ 

কৃষদাস--&০, ৩৫৫, ৪৭৯, ৬৬৭ 

কৃষদাস--১০৮, ৬৫৩-৫৪? ৬৬৭ 

কৃষদাস--১৯৩ 

কৃষদাস_-৪০৮ 

কৃফদাস--&২২ 

কষদাস (আকাইহাটের, ঠাকুর-)-৭৬ ? 
৮২-৮৪, ১৪৭, ৫&০৬ 

কৃষফদাস কপূর-৩৬৭-৬৮ 

কৃষদাম কবিরাজ (েৌন-, দীনহশন-,- 
কাঁবরাজ গোস্বামন)_-&৬, ৬২১ ৭৪, ৮৮, 
১০৪, ২৬৩, ২৭৫-৭৬, ২৮৩, ২৮৫, 
২৯১, ৩৬৯, ৩৭৬, ৩৮৩, ৩৯০, ৩৯৫, 
৪০২, ৪০৭, ৪১৪, ৪১৬, ৪৬৩-৭৩, 
৪৭৫, ৪৭৭-৭৮, ৪৮০, ৫০৮, &২৮, 
&৩৬, ৫৫২, ৫৫৪, ৫৭৮১ ৫৮৫, ৫৯৯, 
৬১৪, ৬১৬, ৬২১, ৬৪৭, ৬৮১-৮২, 
৬৮৮, ৭০৩, ৭২২, ৭২৪ 

কফদাস কাঁবরাজের ভ্রাতা_৪১৫ 

কৃষদাস কোনিয়া)_-৭০, ৪৭৬ 

কৃষদাস কোম্যবনবাস+)১-৩৫, ৩৬৬ 

কৃফদাস কোলা-, কাঁলয়া+ কালণ-? কুলীন- 2 
ঠাকুর, পণ্ডিত, বড়গাঁছর, ব্রাহ্মণ, সুকাতি-, 
-হোড়)-৬৯-৭২, ৭৫১ ৮০-৮৫১ ৯০ 
১০৬-৭, ২৭৩, ২৮৫, ৭২৩ 

কফদাস (কুঁলয়াবাসী)_৭৬ ? 

কৃকদান খেতুরির)--৫৮৪ 

কৃষদাস খুটিয়া-দ্. কানাই খঃটিয়া 


চৈতগ্য*্পরিকর 


কৃফদাস (গুঞ্জামালশ)--২৩০ 

কৃষদাস গোস্বামী দ্র. কানু ঠাকুর 

কৃষফদাস (গোঁড়দেশশ বিপ্র)১-২2 ৩৬৩ 

কৃষ্দাস চট্ট-_-৫৭& 

কৃষ্দাস চট্টরাজ- দ্র. শ্রীকফদাস চট্টরাজ 

কৃষদাস (জগন্নাথের সেবক, শ্্রীক্ষেত্রের, 
স্বর্ণবেত্রধার)--৭০ 

কফদাস ঠাকু-৬০৭ .. 

কুষদাস (দীনদুঃখনী, দুএখিনী, দুঃশিয়া, 
দুঃখী) দ্র, শ্যামানন্দ 

কৃষদাস (দ্বিজবর, 'বিপ্র, রাঢ়ৰ, রাঢদেশশ)-_ 
৬৯, ১০৭১ ৭০৭ 

কৃফদাস (নিধু)--৮১, ১০৮? 


কৃষদাস (পেণ্ডিত, ভূসুর চক্রবতর্ঁ)__ 
৩৭, ৬৬০ , 

কৃষদাস (পূজারী ঠাকুর শিষ্য)_-৫৫৯ 
কৃষদাস প্রোমক, প্রেমী, রাজপুত). 


২৩০-৩১, ৩৭৫, ৪৬৯, ৬৮৭-৮৮ 

কৃষফদাস (বাণন)-৪১২ 

কৃষদাস (বৈদ্য)-১৯৪, ৬৭৭ 

কৃফদাস বৈরাগন)--৬০৭ 

কৃষ্দাস (বৈরাগী)--৬৪৭ 

কৃষফদেব--&২০ 

কৃষদাস (ব্রহ্ষচারী)-১৩০, ৩৬৭ ৪৬৭, 
&০৭, ৫২৮, ৫৫৬১, ৭২৯ 

কৃফদাস (ব্রহ্মচারী, লাউীড়য়া)_ দ্র. দব্যাসংহ 

কৃকদাস মেহাশয়)--১৯৩ 

কৃকদাম (রঙ্গন)--৮২ 

কৃফদ।স (শশ.-)- দ্র. কানু ঠাকুর 

কৃফদাস সরখেল (পাঁণ্ডিত)--৮৪-৮৫, ১০৭, 
৪২৩ 

কৃফদাসী-_-১৫০ ৬৮৮ 

কৃষফদেব (বজয়ানগরাধিশ্স)_৬ ৮৯ 

কফপশ্ডিত--দ্র. শ্রীকৃফ পণ্ডিত 

কৃফপাগালনশ ত্রাহ্মণণ--১৪৬ 


ব্যক্তি-নির্ঘপ্ট 


কৃষফপুরোহিত ঠাকুর ৫৭৭ 

কৃষপ্রসাদ--৫৭ & 

কৃফপ্রসাদ চক্রবতাঁ--৫৭৫ 

কৃষাপ্রয়া--৬৬৯, ৫৭২৬৮ 

কৃষাপ্রিয়া ঠাকুরাপী--৪৭৫-৭৬ ৮৮ 

কৃষণবল্পভ-_-৪১১ 

কৃষবল্পভ চক্রবর্তাঁ-৫৫৫, ৫৭৬, &৭৭ ? 
৬২৭-২৮, ৬৩১-৩২ 

কৃষবল্লভ (নাগর ?)_৪৯৯ 

কৃফামশ্র (কৃষ্ণদাস আচার্য)--8৪, ৪৯-৫০, 
১৪৫, ২১৮-২১, ৩৫৫? ৪৮৭-৮৮, 
৪১৩, ৫৭০ 

কৃষণ রায়--৬০৭ 

কফ সিংহ--৬০৬ 

কৃষ্হরিদাস--৬৪৯ 

কৃকানন্দ--& ২ 

কৃষ্ণানল্দ--১৬৫, ৭৩০-৩১ 

কৃষ্ণানন্দ--২৩৮ 

কৃষ্ণানন্দ__৪৩৫ 

কৃষ্ণানন্দ (৩০2)--৩২০, ৬৬৭ 

কৃষানন্দ (দর্ত,। মজুমদার, রায়)১৪২, 
&৮০-৮২, ৫৮৪-৮৫১ ৫৮৯, ৫৯৪, ৬০২ 

কৃফানন্দ (পাঁণ্ডত)--১৫, ১০৬, ১৯০৮? 

কৃফানন্দ পুরী--৪, ৩১২ 

কেদারনাথ দত্ত ভান্তাবনোদ--৩২৮-২৯, 
৩৭০ 

কেশব কাশ্মীর দ্র, দিশ্বিজয়শ 

কেশব খোন, ছন্রশ, বস)--৩৬০, ৩৭৩, 
&২৩, ৭১৬-১৭ 

কেশবপুরী-৪, ৩১২ 

কেশব ভাদুড়ী (খাঁ)-8০9৪ 

কেশব ভারতণ--৪, ৬, ১৫, ২৪-২৫, ২৭, 
৬৭, ১১৫, ২১৬-১৭১, ২৪৯, ২৭৩, 
২৭৫, ৩১২, ৫8৫, ৬৮৪ 

কৌশল্যা-.৪৬৩, ৬০৬ ২৮: 


ক্ষিতমোহন সেন--১৮৯, ২৫৪ 

ক্ষীরচন্দ্র-১০ 

ক্ষীর চৌধুরী--৬০৭ 

ক্ষীরোদচন্দ্র রায়--৩৭০ 

খগেন্দ্রনাথ 'মিনত্র--১৮১, ১৮৯, ৩৯৬, ৩২৯, 
৫৩৯, $৯৩ 

গাঙগা--৮৭, ৯২, ৪৪১, &০৪-৫, ৫&০৯- 


১০, ৫১৫, ৫২৭, ৫&৪০-৪১ ৮ 
গঙ্গাদেবী-১৮৩ ৬ 
গঙ্গাদাস আচার্য পোঁণ্ডত ?)--১০৮, 


১৯২-৯৬, ২১৩? 

গঞঙ্গাদাস (কাটা-)--১৯২-৯৩ 

গঙ্গাদাস (গোঁসাই)--১৯২-৯৩ 

গঙ্গাদাস (ঠাকুর-)--১৯৪ 

গঞ্গাদাস দত্ত-৬০৭ 

গঞ্গাদাস (নিলোম-)_-১৯৪-৯৫ 

গঙ্গাদাস পণ্ডিত (চক্ুবতাঁ 2)--১৩-১৪, 
১৮, ১০৬? ১০৭, ১৫৮-৫৬৯, ৯৬৪, 
১৬৯, ১৭১, ১৯২, ৯৯৪, ১৯৬০ ২৭৫, 
২৮৯১১ ৭৩৯ 

গঙ্গাদাস (বড়ু-)--১৯৪, ৪২৮-৩০, ৫৬০৯ 

গঞঙ্গাদাস ভেগাই-)--১৯৩, ৩২৪ 

গাঙ্গাধর- ১৯৩ 

গঞঙ্গাধর ভট্টাচার্য (চৈতন্যদাস )--৫৪৬-৪৬ 

গঞ্গানারায়ণ চক্রবতর্ঁ--৪৭৫, ৫২৬, ৫৯৭- 
৯৮, ৬০০, ৬০৪-৬, ৬১৭-১৮ 

গঙ্গামল্ত্র--১৩০, ৬৬৭ 

গঙ্গারাম (দ্বজ-)_-&৩৩ 

গঙ্গাহরিদাস--৬০৭ 

গজপাঁত- দ্র. প্রতাপরদ্্র 

গণেশ_৩২ 

গণেশ চৌধুরী-৬০৭ 

গাঁতিগোবল্দ (গোঁবল্দগগাত)--১০২, &৫২০- 
২১, ৫৯২৫-২৬, ৫২৮, ৫০৯ &৬৮-৬৯৯ 
&৭১, ৫৭৪-৭$, ৬৩০, ৬৩২, ৭৯৩ 


৭৪৮ 


শাদাধর--৬৪১৬ 

গাদাধরদাস--৭৬, ৭৮, ৮১, ১০৬-৭, ১২০, 
১৪৪-৪৫, ১৬২, ১৬৯, ১৭২, ১৮৯, 
২০৯, ২১৬, ২৭৩১ ৩১৩, ৩৩২-৩৭, 
৩৪৮, ৩৫৬১, ৩৫৩-৫৪, ৩৫৭, ৪১৭, 
৪৩১, ৪৪১, ৪৪৬, ৪৫১, ৪৭৯, ৪৮২, 
৫০২, ৫০৬, ২৭, ৫৩৪, ৫৩৮, ৫৪১৯ 
৪৩, &$০, ৫৫৫১ ৫৫১৯, ৫৬৬৩, &৭৩, 
৫৯০, ৬০৭, ৬১৫, ৬২০, ৬৫৩-৫৪, 
৬৫৬, ৭০৭, ৭২৩, ৭৩০-৩১ 


গদাধর পণ্ডিত [মশ্র, __পাঁণ্ডিত-গোস্বামী) 
--৪, ৭, ২২, ৩১, ৩৯-৪০, &০, ৬৪, 
৮১, ১০১-২, ১০৫) ১২১-৩১,১ ১৩৩- 
৩৪, ১৪৩, ১৭৪-৭৬, ১৮৩-৮৫,১ ২০০, 
২২০, ২২২, ২৩৩, ২৫৬৯, ২৬৪, ২৭০, 
২৭২-৭ধের ২৮১, ২৮৩-৮৪, ২৮৬, 
২৯১৩, ২৯১৯, ৩৩৩-৩৫, ৩৪৪, ৪০০, 
৪০৩, ৪২৬, ৪৩২-৩৩, ৪৬৭, ৪৭৮-৭৯, 
৪৮১, ৫৪৮-৫০, ৫৯০, ৫৯৯, ৬৯০-৯১, 
৭২৬-২৭, ৭২৯ 

গাম্ধর্ব-২৭৮-৭১ 

গম্ধর্ব রায়--৬০৭ 

গরুড় পণ্ডিত গেরুড়াই)--২১৪ 

গরূড়ধযজ সেন-_১৪১ 

গরড় 'মশ্র--১৯৩ 

গর.ড়াই- দ্র. গরুড় পশ্ডিত 

গরদড়াবধত--২১৪ 

গারজাশংকর রায়চৌধুরশ--১০১, ২৩৮ 

গিধশর রায়--৬৯২ 

ধাশতাপাঠক বিপ্র-৬৭০ 

গৃণরাজ খান-দ্র. মালাধর বসু 

গৃণার্ণব মিশ্র--৮৮, ৪১৪-১৫, ৪৬৪ 

গুরুদাস ভটাচার্য-_৫৯৬, ৫৯৮ 

গুরুদাস সরুকান্*-8০9৪ 

গুহিয়া- দ্র. জয়ানজ্দ 


চৈতন্ত-পরিকর 


গোকুল-৫০২ 

গোকুল--৬৫১ 

গোকুল কবিরাজ--৫৭৭ 

গোকুল চক্রবতাঁ_&৭৪, ৫৭৬ ? 

গোকুল গোপাল 2) দাস-৮৬, &১২ 

গোকুলদাস--১০৮, ৫৭৭, ৫৯১ 

গোকুলদাস_&২৬, ৫৭৬ ? 

গোকুলদাস--৫৭৭, &৯১-৯৫, ৬০৪, ৬০৬, 
৬০৭ ? 

গোকুলদাস-৬০৬-৭ 

গোকুলদাস (ৈরাগব-)--৬০৭ 

গোকুলনাথ--৬৯২ 

গোকুল মিত্র-৬৩১ 

গোকুলানন্দ--৩১৮ 

গোকুলানন্দ কাঁবরাজ--&৭৬ 

গোকুলানন্দ চেক্রবতরঁ)-_-৪১০-১১, ৪৮৩, 
৬২৬? ৫৫৪, ৫৫৬, ৫৬৪, &৬৬ 

গোড়াই কাজী দ্র. গোরাই কাজন 

গোপাদেবী-২৬ ৮ 

গোপাল--১০৮, ৬৬৭ 

গোপাল--৬৪৯ 

গোপাল (আচার্য)১--৪৮২ 

গোপাল গেরু-গোসাঁই)--১৯০, ৩১১, ৫৯০ 

গোপাল চক্রবতাঁ_-১৫২, ৬৫৮-৫৬৯,১ ৭১৬ 

গোপাল চক্রবতর্ঁ_-৫&&৫-৫৬ 

গোপাল-চাপাল--১১৪, ১১৭, ৪৪৭-৪৮ 

গোপাল দত্ত-দ্র. জয়গোপাল দত্ত 

গোপালগোকুল 2)দাস- দ্র. গোকুলদাস 

গোপালদাস- দ্র গোপাল মিশ্র 

গোপালদাস-- ৪৬১ 

গোপালদাস--৪৮২ 

গোপালদাস- দ্র. ধাঁড় হাম্বীর 

গোপালদাস-- ৫৭, ৫৪৬ ? 

গোপালদাস আচার্য, মিশ্র)--৪৯-৫০, ১৪৬, 
২১৮-১৯, ২২১, ৪8৮৭, ৪৯৩ 


ব্যক্তি-নির্ঘ্ট 


গোপালদাস(কাণ্চনগাঁড়য়ার)_৩৯৫ ? 
৪৮২-৮৩ 

গোপালদাস কেপ্ডবাস)--৫৭৭ 

গোপালদাস গোস্বামী--৪৭৩, &২৮, ৭০৩ 

গোপালদাস ঠাকুর_-১৪৬, ৩৯১৫ ? 

গোপালদাস ঠাকুর--৫৭৬ 

গোপালদাস ঠাকুর (বুধইপাড়ার)--৩ ৯৫ ? 
৪৩০, ৪৭৫, ৪৮২-৮৩, &৭৫ 

গোপালদাস (নর্তক)--১০৮, ৪১৩ ৪৮২ 

গোপাল পুরী-_-৪ 

গোপালবল্লভ--&৪১ 

গোপাল বসু--৭২৬ 

গোপাল ভট্ট ভেট্ট গোসাঁই)--১০৫, ১৪২, 
২৫০, ৩৬৭-৬৯, ৩৮১, ৩৮৬, ৩৯০, 
৩৯২-৯৭, ৪০১-২, ৪৫৮, ৪৬১, ৪৬৫, 
৪৭৬, ৫০৫১ ৫৫১১ ৫৫৪, &৬৯-৬১, 
&৭৩, ৫৮৫১ ৫৯৯, ৬১৯৪১ ৬৪০, ৬৫৫, 
৬৬৮-৭০, ৬৭৮-৮২ 

গোপাল ভট্ট-৩৯৪ 

গোপাল ভট্রাচার্য-২৩৩, ২৬০ 

গোপাল মণ্ডল--৫৭৫ 

গোপাল মিশ্র (গোপালদাস 2 গোসাঁই 2) 
৩৬৬, ৩৯৫? ৪৮১-৮২ 

গোপাল (সাদিপ্নারয়া)--১৩০, ৬৬৭ 

গোপীকান্ত চক্রবরণাঁ-৬২৩ 

গোপীকান্ত 'মশ্র-৪৩১-৩২, ৬৬৭ 

গোপনীজনবল্পভ--৪৫২, &১০, &১৮-২০, 
৫২৪, ৫২৯ | 

গোপশীজনবল্লভ চট্টরাজ (ঠাকুর ?)_৫৭৩, 
৫৭৬ ? 

গোপাীঁজনবল্লভদাস--৬৪৯ 

গোপীনাথ--২৯৪ 

গোপশনাথ--৩৯১৪  * 

গোপশনাথ আচার্--১৭৮, ২০৭, ২৩৯-৪১, 


৭৪৯ 


২৪৪, ২৮২? ২৮৭, ২৯২-৩০০,১ ৩০৫, 
৩১১, ৩১৬, ৪৪৩০ ৫৪৯, ৫৯০ 

গোপঈীনাথ পট্টনায়ক (বড়জানা)--২৪৯, 
৩০৭-৮, ৩১৬-১৭, ৭০৮-৯ 

গোপনীনাথ পণ্ডিত_-২৯২-৯৩, ৪8৪৩ 

গোপীনাথ পৃজারী--৫৬১ 

গোপনীনাথ সিংহ-২৯২ 

গোপণ মণ্ডল-_-৬৪৩ 

গোপীরমণ--১২৩ 

গোপীরমণ--8৪৩৪ 

গোপীরমণ কাঁবরাজ (দাসবৈদ্য)--৪৩৪, 
৫৮৭৬, ৭০৩ 

গোপীরমণ চক্রবরণ-৪৩৪, &৯২, ৬০৪, 
৬০৬, ৬২৩, 

গোপনীরমণ (পৃজারা ঠাকুর £)--৪৭৬ 

গোবর্ধন দাস--১০, ৩৭, ৪৬, ১৫২, ৩১৯, 
৩৪৩, ৩৮৫-৮৬, ৬৫৮-৬১ 

গোবর্ধন ভান্ডারী ৬০৭ 

গোঁবিন্দ-৩৭, ৪৮৪১ ৫০১ 

গোঁবন্দ--৬৪১ 

গোবিন্দ (আচার্য) ২৭০ 

গোবিন্দগতি- দ্র. গাঁতগোবিন্দ 

গোবিন্দ ঘোষ--৭৭১ ১৭৭, ১৭৯, ১৮১-৮২, 
২৪৫, ২৬৮-৭৮, ২৮০-৮২, ২৮৪, ২৮৬, 
৩২৫, ৩৩০, ৪১৩, ৫৪৭ 

গোবিল্দ চক্রবতর্ট ভোবক-, ভাবুক-)-১৪৬, 
৩৩৭, ৫২৬, ৫&৭০-৭২, ৬০৪ 


গোঁবন্দ ঠোকুর)--৪৩১ 

গোবিন্দ দত্ত (ঠাকুর ? বৈদ্য ?__গোবিন্দাই ?) 
--২৬৮-৭৮ 

গোঁবন্দদাস--&৭৬ 

গোবিন্দদাদ কাঁবরাজ-১০৭, ৪০২, 
৪৬০-৬১, ৪৭২, ৫২৬, ৫২৮, ৫৩০, 


$৫৭-৫৮, ৫৬৩-৬৬,৯ *৫৯১-৯২, 


শ8৩ 


৬০০-৬০১, ৬০৪-৭, ৬০৯-২৩; ৬৩১, 
৬৩৩ 

গোঁবন্দদাস কর্মকার--২৭৩, ২৭৫, ২৭৭- 
৮১ 

গোবিন্দদাস ঝা-৬২১ 

গোবিন্দদাস (পূজারী ঠাকুর)--৪৭৬ 

গোবিন্দ দ্বোরপাল, শ্রীগোঁবন্দ” গোসাঁই) 
৮,8৪১ ৭১, ৮৯, ৯১, ১৫৭, 
২৯০-১৯, ২২৫-২৬, ২৩৫-৩৬, ২৫৬- 
$৮, ২৬৫-৬৬ €(২৬৮-) ২৮৬-৯১, 
২৯৯, ৩১৬, ৩২১, ৩৪৫, ৩৭৪, ৩৭৯, 
৪০৬-৭, ৪০৮2 ৪৬৭2 ৪৬৯১১ ৫২৮2 
$৪%, ৫৪৯১ ৬৬২, ৬৯৩-৯৫, ৬১৮- 
৭০২১ 5998 

গোবিন্দ (বিদ্যাধর)_ দ্র, বিদ্যাধর 

গোবিন্দ বৈদ্য- গোবিন্দ দত্ত ? 


গোবিন্দ (ভকত-ভট £)-৪১২, ৭০০ 
গোবিন্দরাম--৫৭৭ 

গোঁবন্দরাম রোজা-)--৬০৭ 

গোবিন্দ রায়--৬০৭ 

গোঁবন্দ রায়--৬৯২ 
গোঁবন্দাই-গোঁবন্দ দত্ত ? 
গোবিন্দানন্দ-_২৭৯-৮০ ৪ 
গোবিল্দানন্দ--৩১৮ 


গোবিন্দানল্দ ঠোকুর £)--২৬৮-৭২, ২৭৬, 
২৭৭? ২৭৮, ২৮০-৮১ 

গোরা (গোরাচাঁদ)- দ্র. গোরাষ্গ 

গোরাই গোড়াই) কাজন--১৪৯, ১৫১ 

শোয়শ দেবী--১৩২ ৮ 

গোসাইদাস- রঘুনাথদাস ? 

গোসাঁইদাস--৬০৭ 

গোসাঁইদাস পৃজারণ--৪৬৭-৬৮, ৪৮০ 

গোৌড়দেশী য় ন্যু্ষণ-_২ 

গৌড় বাদশাহ---৪৯০ 


চৈতগ্ক-পরিকর 


গোঁড়বাসী বৈফব-_ ৫৫৯ 
গোড়ভূপাধিপান্রর-৬০৯ 
গোড়রাজ--৩০২-৩, ৩৭৩ 
গৌড়রাজ--&৮৫ 
গোৌড়াধিকারী- ৭১৪ 
গোঁড়াধিপাতি--৬৩৩ 
গোৌড়াধরাজমহামাত্য-- ৫৮১ 
গোৌড়ীয়া বাদশাহ-৩২ 
গোৌঁড়ীয়া বিপ্র-৬৯২ 
গৌড়ের পাংশাহ- ৫২২ 
গোৌড়েশবর- দ্র. হোসেন শাহ্‌ 
গোৌড়ে*বর-_ ৪৯০, 
গোঁড়েশবর-_-&২৩ 
গৌতম ত্রিবেদী-৩২ 
গৌর (গৌরহারি)- দ্র, গোরাঞ্গ 
গৌরগুণানন্দ ঠাকুর--১৪১ 
গোৌরচরণদাস ঠাকুর-_-৪৭৬ 
গোরাঙ্গ-_ নবদ্বীপলসলার সবন্ধ 
গোৌরাঙ্গদাস--১০৮, ৫৯১, ৭৩০ 
গোরাঙ্গদাস--&৭৬ 
গোরাঙ্গদাস--৫৯১-৯৩, 
৬০৭2 
গোরাঙ্গদাস- দ্র. নবগোরাঙ্গদাস 
গৌরাঞ্গদাস- দ্র. নাঁসংহ- 
গোৌরাঙ্গদাস ঘোষাল--১৪৬ 
গোৌরাষ্গদাস (বৈরাগণী-)--৬০৭ 


৮৯, ৬০৬. 


আগোরাষ্গদাসী--১৪৬-৪৮ 


গোরাঙ্গ (দ্বিতীয়)-২৬০ 


৬গৌরাঙ্গাপ্রয়া- দ্র. পচ্মাবতী 
৬গারাঙ্গাপ্রয়া ঠাকুরাণস--৪৭৬ 
৮গাঁরাঙ্গবল্লভা সেচারতা ?)--৫৭২ 
/গাঁর+_-১৪৯ 

৬/গোৌরদাস-৬৪৯ 


গৌরনদাস পাশ্ডিত ঠোকুর-?- পশ্ডিত ঠাকুর) 
--৪১-৪২, ৪৭, ৫০, &৭, ৬৩, ৬৭, 


ব্যক্তি-নির্ঘপ্ট 


০৯-৮০, ৮৩, ৮৫, ৯৯, ১০৬-৭, ১২৭, 
২২০, ৪১৩-১৪, ৪২২-৩৪, 8৪৭, 
৪৬১, ৫০৮, ৬৩৮, ৭২৬ 

গ্রল্থকার- দ্র. বর্তমান গ্রল্থাকার 

গ্রিয়ার্সন-৬৭৯ 

ঘট্টপাল-_-৩ 

ঘনশ্যাম-_ দ্র. নরহার চক্ষবতাঁ 

ঘনশ্যাম--৬৯২ 

ঘনশ্যাম দোস)--৫&৭৫ 

ঘনশ্যাম কাঁবরাজ--৫৭ ৫ 

চক্রদেব--&১৭, ৭১০ 

চক্রপাণি আচার্য_&০, ৩৬৫ 

চক্রপাঁণ মজ্‌মদার-_-১৪৬ 

চট্টরাজ- দ্র. কুমুদ চট্টরাজ 

চন্ডীদাস--২৩৮ 

চণ্ডদাস--২৫৪, ২৫৯, &৬৩৮ 

চণ্ডদাস-__ ৬০৭ 

চতুর্ভৃজ 'পাঁপলাই--৪৫৪ 

চণ্ডী (সিংহ--৫৭৪ 

চতুরজ পাণ্ডত_-১০৮, ১৯২, ১৯৫-৯৬ 

চতুর্ভূজ পিপিলাই--৪৫৪ 

চন্দনে*বর--১৯২ 

চন্দনেম্বর--২৩৮, ২৪০ 

চন্দনেষ্বর_-৩২০ 

চন্দ্রকলা--৩০৭ 

চন্দ্রকাল্ত চক্রবতরশ--১৭৪ 

চন্দ্রকান্ত ন্যায়পণ্টানন--৬০০ 

চন্দ্রভানু--৬ ৪৮৬৮ 

চন্দ্রমন্ডল- ৫৯১০, ৫২৪ 

চন্দ্মল্প--৬৩৩ 

চন্দ্রমুখী-৪১১, ৫৭২১ 

চন্দ্রশেখর-_-১৬ ২-৬৩ 

চন্দ্রশেখর--৬০৭ , 

চল্দ্রশেখর আচার্য (আচার্যরত্ন, আচার্ষ- 
শেখর, শেখর)-”১০, ২১২২, ২৬, 


৭৫১ 


৪১, ৬৩, ৬৭, ৮১১ ১১০, ১৫৪, ৯১৫, 


৯৬০-৬৩, ১৭৭, ২১২, ২৩৪, ২৭২, 
২৭৪-৭৭, ২৮১, ৩১৩, ৩২৩-২৪, 
৪৪২, 88৪8 


চন্দ্রশেখর পণ্ডিত-_১৬২ 

চন্দ্রশেখর (বৈদ্য-পদকর্তা)_-১৪৬ 

চন্দ্রশেখর বৈদ্য (আচার্য? সেন ?- শেখর) 
--২২৭, ৩৬২, ৩৭৯, ৩৭৩, ৩৭, 
৩৭৮, ৫৫১, ৬৭৪-৭৭ 

চন্দ্রশেখর বৈদ্যের শিষ্য--&৬১, 
৬৭৭, ৬৮৩-৮৪, ৭০২ 

চন্দ্রাবল--8৪৫ 

চম্পাতি, চম্পাঁতিপাঁত, রায় চম্পাঁত-_৬০১, 
৬১৯ 

চাঁদ কাজশ--১৫১, ৬০৬ 

চাঁদ শর্মী--৪৯১ 

চান্দ ঠাকুরাণী- দ্র. নারায়ণী ₹৮ 

চান্দ রায় (হরিদাস)--৬০৯-৪, ৬০৬, 
৬১৮-১৯ 

চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়--১৪৮ 

চন্রসেন--১২১ 

চন্তামাঁণ--৬৪১, ৬৪৫০ ৬৪৬, ৬৪৮ ৮৫, 

চিরঞ্জীব গোসাঁই--৬০৮ 

[চরঞ্জশব সেন--+১৩৫, ১৩৭, ৩৭৩, ৪৩১, 
৬০৮-৯১ ৬১৪, ৭১৫ 

চূড়ামীণ--৪৩৮ 

চূড়ামাঁণ পট্মহাদেবী- দু. সুলক্ষণা ১৮ 

চৈতন্য দ্র. নৃসিংহ 

চৈতন্য চট্টরাজ-- ৫৭৩ 

চৈতন্যদাস- দ্র. গঞ্গাধর ভট্টাচার্য; নৃসিংহ-) 
পূজারী ঠাকুর; বড়;-; বল্পভ-; মনোহর- 
দাস: মূরারী-)- হাম্বীর 

চৈতন্যদাস--&০, ৪৯১ 

চৈতন্যদাস--৫৭৬ গু 

চৈতন্যদাস--৬৬০-৫২ 


৫৮৫, 


৭৫২ 


চৈতন্যদাস (আউলিয়া) দ্র. মনোহরদাস 

চৈতনাদাস (গোবন্দপৃজক)--৪৬৯, ৫৬৯, 
০২৯ 

চৈতন্যদাস (বঙ্গবাটী বা রঙ্গবাট৯)--১৩০, 
৬৬৭ 

চৈতন্যদাস সেন-৩৩৯-৪১, ৩৪৩, ৩৪৮ 

চৈতন্যবল্পভ--১৩০, ৬৬৭ 

চৈতন্য 'সিংহ--৬৩১ 

চৈতন্যানন্দ_-২৫৭ 

চৌবে- দ্র. দামোদর চৌবে 

ছকাঁড়--৩২ 

ছকাড় চট্ট_৩০, ৬৫০ 

ছিরু--১৯৩ 

জগৎগুর_৩৫৮ 

জগৎদুলভ--&৭৫ 

জগংবল্পভ--৬৪৬ 

জগৎ রায়--৬০৭ 

জগদানন্দ- দ্র, জগন্নাথ ? 

জগদানন্দ-_-৬৫১ 

জগদানল্দ (পশ্ডিত)-২৯-৩০, ৪8৪, ৪৮, 
৬৮, ৮৯, ১০০-১০১, ১০৩, ১২৯, 
২৯০, ২২২-২৮, ২৪২-৪৩, ২৫৯, ২৬, 
২৭৩, ২৭৭, ২৮১-৮৫, ২৯৫-৯৬) 
২৯৮-৯৯১ ৩১৪, ৩২৪, ৩৪১-৪২, 

“ ৩৬৫, ৩৬৭, ৩৬৯, ৩৭৪, ৪৯৮, 
৫৪৬-৪৭) ৬৭৫১ ৬৭৭ 

জগদানল্দ 'পিপিলাই--৫&২০ 

জগদানন্দ ভাদুড়ী রোয়)-8০৪ 

জগদানল্দ (-রায়, জানু রায়)--৪৯৩-৯৫, 
৪১৯৯ 

জগদণশ--৪৯-৫০, ২১৮-২০, 
৪১৯৩ 

জগদীশ--৪১১; ৫৭২ 

জগদীশ টি িনিব 


৪৮৭-৮৮, 


চৈতন্তা-পরিকর 


জগদীশ পাঁণ্ডত--১৪, ১০৬-৭, ১৯২, 
২৩৪, ৪৪০-৪৩, ৫৪৯ 

জগদীশ রায়--৬০৭ 

জগদী*বর- ৬৪১ 

জগদ্দুলভ--৫১৮১৯ 

জগদ্বন্ধু ভদ্র_-৪৭৯, ৫৩৩ 

জগন্নাথ-১০৮, ৬৬৭, 

জগন্নাথ_-৩৫৮ 

জগন্নাথ_-৪২৩ 

জগন্নাথ-৬৪১ ৃ 

জগন্নাথ_৬৪৫ ! 

জগন্নাথ আচার্ধ_ দ্র. জগন্নাথ মিশ্র 

জগন্নাথ আচার্য দ্র, বাণনীনাথ 

জগন্নাথ আচার্য -&৯৮, ৬০০ 

জগন্নাথ ডৌ়য়া)-৩২০, ৪৯০? 

জগন্নাথ কর-&০, ৪৩১, ৬৬৬ 

জগন্নাথ (জগদানন্দ ?2)--২০৬, ৬৫৫-৫৬ 

জগন্নাথ তীর্থ-৬৬৭ 

জগল্নাথদাস (কাম্ঠকাটার)--১৩০ 

জগন্নাথদাস--৬৬৭ 

জগন্নাথ মহাশোয়ার দোস মহাশোয়ার)-৩ ২০ 

জগন্নাথ মাহাত-৩২০ 

জগন্নাথীমশ্র (আচার্য__পুরন্দর-মিশ্র, 
-আচার্য, মিশ্রচন্দ্র)--৩-৫, ৯-১৮, ২৫, 
৩৮, ৪৩, ১১০-১১, ১৬৪১ ১৯৪, ২৩৮, 
৩৫৩, ৩৮৫) ৪৪১, ৪৮৫১ ৬৫৮) ৭৭০ 

জগন্নাথ সেন-_ ৪৩১ 

জগাই--৬৪-৬৬, ৯৯-১০০, ১১৩, ১৫৪, 
২৯২, ৩০৪, ৭৩১ 

জগ্াই--১৯২-৯৩ 

জঙ্গলী ?--২১৯ ৬/ 

জঙ্গলশ-_-৪৮৮-৯১, ৫০১ ২/ 

জনানন্দ-_১৪৬ 

জনার্দন--৩২০ 

জনার্দনদাস--৫$০, ৪৭৯. 


ব্যক্তি-নির্ঘপ্ট 


জনার্দন মিশ্র--১১ 

জয়কৃফ (আচার্য, দাস ?)--৪১১, &৭২ 

জয়গোপাল দর্ত-৬০৭ 

জয়গোপালদাস--৪৫২ 

জয়দুর্গা--৫৪০৬৫ 

জয়দেব_-২৫৪ 

জয়দেব (যাদব 2) আচার্য-৭০১ 

জয়রাম চক্রবতর্ঁ-_২৫৬ 

জয়রাম চক্রবতর্ঁ-&৭৭ 

জয়রাম চৌধুরী--&৭৭ 

জয়রামদাস--&৭৫ 

জয়ানন্দ মিশ্র €গুহিয়া)--১০৪, ১২২, 
৪০৪, ৪১৬-১৭, ৪৩২, ৬১৪, ৭২৫-২৮ 

জলধর পাঁণ্ডিত--১০৯ 

জলধর সেন--৩৮১ 

জলালডীদ্দন ফতেশাহ-১২ 

জলেশ্বর বাঁহনীপাঁত মহাপান্র ভট্রাচার্য_ 
২৩৮ 

জাঁগরদার-_৫ ৮৫ 

জাত্গালক--২০. 

জানকীনাথ পাল--১৫১ &৩, ৫&৭১ ৭৩ 

জানকীবল্পভ চৌধুরী_-৬০৭ 

জানকাী 'বশ্বাস_-৫&৭৫ ৮ 

জানকীরাম দাস--৫৭৬ 

জান রায়- দ্র. জগদানন্দ রায় 

জাহবা(-ঈশ্বরী, -ঠাকুরাণনী,_জাহৃবী)-৮ 
৩০-৩১, ৪৯, ৮৩, ৮৫-৮৬, ১০৪, 
১৪৪-৪৫, ১৬২, ১৮০, ১৮৮, ২২৯, 
২৩৪, ২৪৭, ৩৩৬, ৩৬৯, ৩৮৪, ৩৯১, 
৩৯৪, ৪০১, ৪০৩, ৪০৮-৯, ৪১৬, 
৪১৭-১৯, ৪২৮-৩০, ৪৩৬-৩৭, ৪8৪৮, 
৪৫২-৫৩, ৪৬০, ৪৭১-৭২, ৪৭৭, 
৪৮০, ৪৮৮, ৪৯৬-৯৭, ৫০৩-১৩. 
&১৫-১৮, 6২৪, &২৭-৩১৯, 6৫৩৩-৩৬, 
$৩৮, $৪১-৪৯, &৫০, . &৫৭-৫৯, 


৭৫৩ 


৫৬৪-৬৬, &৭৫-৭৬, ৫৭৮, ৫৮৮, 
&৯০-৯২, ৫৯৪-৯৬, ৬০০, ৬০৮-৯, 
৬১৫-১৭, ৬৩১, ৬৫২-৫৫, ৬৭৭, 
৬৯৭, ৭০9৫, ৭০৭, ৭২৩, ৭২৯-৩০, 
৭৩৩ 

জাহুবা--88৮ ৫ 

জতামন্র (জতামশ্র)--১৩০-৩১ 

জীব গোস্বামী (বাহিনীপাতি, শ্রীজীব 
গোস্বামী, শ্রীজীবদাস বাঁহনীপাঁত)_ 
৯১, ১১৯, ৩৫৯, ৩৬৮-৬৯, ৩৭১-৭ ২, 
৩৭৭, ৩৮১-৮৩, ৩৯০১ ৩৯১৪, ৪8০৩, 
৪০৯, ৪৩৩, ৪8৪৮, ৪৫৬-৬২, ৪৬৬, 
৪৭১-৭২, ৪৭৭, ৪৮০১ ৫০৪, ৫০৭, 
২৬, ৫২৮, ৫&৫১-৫৪, ৫৬২, ৫৬৬, 
৫৬৯, &৭২, $৭৮১, &৮৫-৮৬, &৮৮- 
৮৯, ৫৯৫, ৫৯৯, ৬০০, ৬১৪, ৬১৬, 
৬১৮, ৬২০-২১, ৬২৮-৩১, ৬৩৩, 
৬৩৭-৪০, ৬৯১৯, ৭০০, ৭২৩ 

জীব পশ্ডিত (আচার্য)১-১৫, ১০৬, ১০৮, 
৭৩০ 

জে সি ঘোষ_৫৩৭ 

জ্ঞানদাস--১০৬, ১০৮? ১২২-২৪, ৫১০, 
&২২ &৩৮-৩৯, ৬&৪-৫৫ 

ঝড়; ঠাকুর--৬৯৪ 

ঠাকুরদাস ঠাকুর--&৭৭ 

ঠাকুরদাস দাস--১৮৭ 

ঠাকুর মহাশয়- দ্র. নরোত্তম 

ঠাকুর মুরারি- দ্র. মরারি-চৈতন্যদাস 

তপন-_-88০ 

তপন আচার্য-৬৬৭ 

তপন মিশ্র ২২৭, ২২৯, ২৫০, ৩৬২-৬৩, 
৩৭৩, ৩৭৫, ৩৭৮, ৩৯৬, ৬৭৪-৭৭, 
৬৮৪ 

তপনমোহন চট্রোপাধ্যায়--৬২০ * 

তানসেন--৪৮০ 


চৈতন্ত-পরিকর 
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তাঁরণণচরণ রথ--৩০৯ দাস গেঁসাই- দ্র, রঘুনাথ দাস 
তুলসশ ঠাকুর--৬৪৯ দাস মহাশোয়ার_ দ্র. জগন্নাথ মহাশোয়ার 
তুলসী পান্র (পাঁড়ছা? মহাপার, শ্র)৯, দীগ্বজয়ী-দ্র মুরারী; রামকৃষ্ণ; শ্যামদাপ 
৩০৬, ৩০৯-১০ ধাগ্বজয়ী কেশব কাশ্মীর 2)--৬৬৩-৬৪ 
তুলসীরামদাস--৫৭৫, ৫৭৬ ? [দিশ্বিজয়শ পাণ্ডিত--৬০৯ 
এরিপুরাসৃন্দরী-১০০, ৪৯১, ৫২০ 'দিবাকর--১২১ 


ন্রিল্ল ভট্---৩৯২-১৩, ৩৯৬, ৫৬৩, ৬২৫ দিব্যাসংহ কবিরাজ_-&৬৪, ৬১০-১৯, 
৬৬৮-৭০, ৬৮০-৮১ ৬১৭, ৬১৯2 ৬২৩ 

ব্রিলোক্যনাথ 'মশ্র--১১ [দবাসংহ (কৃষ্দাস শ্রক্ষচারী? লাউীলিয়া 
দত্ত ঠাকুর-_উদ্ধারণ দত্ত কৃষফদাস ?)--৩২-৩৪। ৩৬ 
দনুজমর্দন দেব_-৩৫৮ দব্যাসংহ রোয় 2)--৬১৯ 
দল্তুর--৬৬৭ দঁনদুঃখী- দ্র, শ্যামানল্দ 
দমনমল্প--৬৩৩ দীনবন্ধ্_৬৪৯ 

৬৫ময়ন্তী--৩৪৯, ৩৫২ দীনেশচন্দ্র ভট্রাচার্য_-২৩৮, ২৪৭ 
দয়ারাম চৌধুর--৫৭৭ দীনেশচন্দ্র সেন_৩৩, ১৩৮, ১৪০, ১৬৯ 
দয়ারামদাস--৬০৭ ৩৪৭, ৩৫৮, ৪৫৭, &৫০9৪, ৫৩৭, ৫৩৯, 
দর্পনারায়ণ_-&৭৪ ৬৮৯, ৭১৬ 
দাঁক্ষণাত্য 'বপ্র--৩৭৭ »পিঃখিনী--৪৪১ 
দাম_-৪৪৬ ৮ দুধঁখনী, দৃহাখয়া, দুঃখী- দ্র. শ্যামানন্দ 
দামোদর--২০৯ “দুঃখী (সুখস)-১১২, ১১৫ 
দামোদর--৪২৩ ২৬৫দুর্গাদাস--&৭৬ 
দামোদর--৬৪১-৪২, ৬৪৬-৪৭ 2 এধুর্গাদাস_৫৯১ 


দামোদর--৬৪৬-৪৭ ? 

দামোদব গোসাইি--&৬১, ৭২৯ 

দামোদর চৌবে_-৩৫, ৩৬৭ 

দামোদর দাস--১০৮, ৬০৯ 

'দামোদরদাস গোসাঁই--৬৪৪ 

দামোদর পণ্ডিত (রহ্ষচারী)_-২৯-৩০, ৪৪, 
১০৪, ১০৭, ১০৮৪ ১৪০, ১৫৬, 
১৫৮-৫৯, ১৭৪, ২০৬-১০, ২২৯, ২৪৩, 
২৭৪, ২৮৩-৮৬, ২৯৫-৯৬, ২৯৮, 
৩২৪, ৩৩৫১ ৫৮৩, &৮৯, ৬৫৫ 

দামোদর সেন (কবিরাজ)--৬০৮-১০, ৬৯২, 
৬১৪* € 

দায়ুদ খাঁ-৬৩৩ 


দুর্গাদাস দর্ত--৪৭২ 

দুর্গাদাস বিদ্যারত্ব--৬০০ 

দুর্গাদাস মশ্র--২১, ১৮৭ 
দুর্গাদাস রায়--৫৪৭ 

দুজন ব্রাহ্মণ--১৪৯, ১৫৩ 

দুজন ব্রাহ্মণ-_৪৮৯ 

দুর্বাসা--৭২৮ 

দুম্খ বিপ্র--২৪ 

দুলভ ছন্রী--৩৬০, ৫২৩ 

দুর্লভ বিশ্বাস বেল্লভ 2)--৫০, ৪৯১ 


এদুরিকা_-৬৩৪, ৬৩৬ 


--৬২২ 
দেবকীনন্দন--২৮০১ 8৪8৭-৪৮ 


ব্যক্তি-নির্ঘ্ট 


দেবদাস--২৮১৯ এর্শ 

দেবা-_-২৫ 

দেবানন্দ--১০৭-৮, ৬৫৩ 

দেবানন্দ আচার্য-২১৪ 

দেবানন্দ পণ্ডিত (ভাগ্নবতন)--১০১৯, ১১৩, 
১৯১৭) ১৮৯১ 

দেবীদাস--&২৬, &৯১-৯৩, ৫৯৫১ ৬০২, 
৬০৪, ৬০৬ 

দেবীবর ঘটক--৫১৯-২০ 

দ্বিতীয় গৌরাঙ্গ--২৬০ 

দৈবকী--৬৪৪ 

দোলগোবিন্দ--২২০ 

দ্বিতীয় গৌরাঙ্গ-২৬০ 

দ্রৌপদী জমবরাঁ,ড ঠাকুরাণ)--৪১১, 


&৫৬-৫৬, ৫৬১৯, &৬৬, &৬৮-৭০, 
&৭২-৭৩, ৬১৩, ৬১৮, ৬২২, ৬৩২, 
৭২৩2 

ধনপ্জায়--১০ 


ধনঞ্জয় পান্ডত--১০৭, ৪৩৮-৩৯, ৪৪৩ 

ধনঞ্জয় বিদ্যানিবাস (-বদ্যাবাচস্পাতি)--৪৩৮, 
৫৪৭ 

ধর্মদাস চৌধুরঁ-৬০৭ 

ধর (ধিরু) চৌধ্রীঁ_-৬০৭ 

ধাঁড় মল্ল-৬২৬ 

ধাঁড় হাম্বীর গোপালদাস)--৫৬২, ৬২৬, 
৬২৯-৩০ 

ধ্ুবানল্দ-_-৬৪৯ 

ধুবানন্দ ব্রহ্মচারী--১৩০, ৪৫৪ 

নকাঁড়--&৭৬ 

নকাঁড় দোস)--১০৮, &৭৬০2 ৭০৭ 

নকাঁড় বাড়রী--৫২ 

নকুল রহ্গচারী--৩৪০ 

নগেল্দ্রনাথ গুপ্ত--৬২১? 

নগেন্দ্রনাথ বস-৯, ৭২৫ 

নন্দ-.১১ 


1 


৯ন্দিন 


৭৫৫ 


নন্দ ঘোষ--৫০২ 

নন্দন আচার্য_-৭, ৪০-৪১, ৫৭, ১০৬-৮? 
১৫৪, ১৯১-৯৬, ২০২, ৩২৩? ৩২৪, 
৩৫৪ 

নন্দিনী দ্র, নান্দিনী্” 

নল্দনীী--৪:৯০ ৯৮৮ 

নন্দরাম_-৪৮৯ 

নন্দাই--১০৮, ৩২১ 

নন্দাই--২৩৫, ৩২০-২১ 

নেন্দনশ ?2)--৩৮, 
৪৮৮-১৩, ৫০০ 

নবগোরাঙ্গদাস--৬০৭ 

নবগোৌরঈ-_&২০ 

নবদুগা-&২০ 

নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী--৮১ 

নবনী হোড়--১০৭-৮ 

নবাব_-৪৮৯-৯০ 

নবাব--৬০২-৩ 

নয়ন ভাস্কর--২৩৪, &০৮-৯ 

নয়ন ভাস্কর--৬৪৯ 

নয়ন মিশ্র-১৩০ 

নয়ন 'মশ্র গোস্বামী 2 নয়নানন্দ)-_-১২১- 
২৪, ৪৩২, &০৬ 

নয়নানন্দ-_দ্র. নয়ন মিশ্র 

নয়নানন্দ চক্রবতরঁ-&৭২ 

নয়ান সেন_-১৪৩ 

নরনারায়ণ-_ দ্র. নরাসংহ 

নরাঁসংহ কাবরাজ (নৃসিংহ £)--৫৭৫ 


৫০১ ২২১৯, 


নরাঁসংহ নাঁড়য়াল--৩২ 
নরাঁসংহ (দেব, ভূপাঁত £ রাজা, রায়, _নয়- 
নারায়ণ? নৃসিংহ 2৫৩৬, ৫৯৮, 


৬০০-১, ৬০৪-৬, ৬১৯ ৪ 
নরহার আচার্যসেন-৭০২  * 
নরহরি চক্রবতারঁ (ঘেনশ্যাম)_-৩৭২, ৬৬৮ 


ণ€৫৬ 


নরহারি -বশারদ, -ভট্টাচার্য- দ্র, বিশারদ 
ভট্টাচার্য 

নরহার সরকার (আচার্য, ঠাকুর, দাস, 
সরকার ঠাকুর)--&০, ১০১-৫, ১২০, 
১২৬, ১৩২-৪৭, ২৫৮, ২৭৪, ২৭৮, 


৩৩০, ৩৩৩, ৩৩৬, ৪১৬, ৪৮২, ১৩, 
&২১, ৫২৭, ৫৪৭-৫০, ৫৫৫, ৫&৭-৫৯, 
৬৯০, ৬০৮, ৬১৩, 


৫৬৩, &৮৩-৮৪, 
৭০২ 


নরোত্তম দত্ত ঠোকুর, ঠাকুর মহাশয়, মহাশয়) 
-১০২, ১৩০, ১৪২, ১৪৪১ ৯৯০, ২০১, 

২০৯, ২৯৯-৩০০, ৩০৭, ৩১১, ৩১৮- 
১৯, ৩২০, ৩৩৫-৩৬, ৩৬৬, ৩৯১, ৩৯১৪, 

৪০১-৩, ৪০৮, ৪১১-১২, ৪১৯, ৪৩৩- 
৪৫৮-৬২, ৪৭১-৭২, 
৪৭৫, ৪৭৭, ৪৮১-৮২, ৪৯৭, ৫০৫-৭, 
৫৩০, ৫২-৫৬, ৫৬৪-৬৭, 
৫৭৮, ৫৮০-৬০৭, ৬১৩, 
৬২০-২৩, ৬২৭-২৮, ৬৩১, 
৬৮৮, 


৩৪, ৪৩৭-৩৮, 


&২৬-২৭, 
&৬৯-৭১, 
৬১৫-১৮, 
৬৩৩-৩৪, ৬৩৭, 
৭০৫-৬, ৭২৯ 
নরোত্তম মজদমদার-_-৬০৭ 
নলিন পশ্ডিত--১০৯, ৭১৮-১৯ 
এনালিনী-৬০৩ 
লাগর-৪৯, ১০০, ২২১৯, ৪৯১-৯৩ 
্রাভা- দ্র লাভা 
নাভাজন--৬৭৯ 
নারাসংহ--৪৮৫ 


৬৪১-৪২, 


নারায়ণ--১০৬, ১০৮, ৩২৩? ৬৫৩-৫৪, 


৭0৬ 

নারায়ণ-_৩৬৮ 

নারায়ণ কাবরাজ- ৫৭৬-৭৭ 

নারায়ণ ঘোষ্-৬০৭ 

নারায়ণদাস--৫&০, ৬৫৩ 

'নারায়ণরাস, দেব, নরনারায়ণ)--.১৩২-৩৩ 


 ন্যুরয়িণী চোল্দ ঠাকুরাণী £ 


চৈতন্ত-পরিকর 


নারায়ণদাস--৪১২, ৬৫৩ 

নারায়ণ পাঁণ্ডিত--১৯২? 
৬৫৫-৫৭ 

নারায়ণ বাচস্পাঁত পেশ্ডিত )--৬৬৩, ৬৫৬ 

নারায়ণ ভষ্ট- দ্র ভট্টুনারায়ণ 

নারায়ণ মণ্ডল--৫৭৫& 

নারায়ণ রায়--৬০৭ 

নারায়ণ সান্ন্যাল-_-৬০৭ 

খীরায়ণী--১০১, ১০৯, ৯৯৫, 
৭৯৮-২১, ৭২৬? ; 


২০৬, ৬৫৩, 


৮৩, 


লক্ষমী ? 
সুভদ্রা 2)--৫১০১ ৫১৬-১৮, ৫২০ 
মণ দত্ত--৫৮২-৮৫১ ৫১৪, 
নাঁসরউদ্দীন নসরং_-৭১৪ 
নাখলনাথ রায়--৬২৪-২৫ 


নিতাই--৬৫০ 


নিত্যানন্দ (নিতাই)__ ৬, ২২, ২৪, ২৬-২৭, 
৩৯-৪১, ৪৩-৪৪, ৪৯, ৫&২-১০৭, ১১২, 
১১৯, ১২৯, ১৩৩-৩৪, ১৩৮, ১৫৪- 
৫, ৯৭০-৭১, ১৭৮, ১৮১-৮২, ১৯৯, 
১৯৯, ২০২, ২২০, ২২২, ২৪৪, ২৫৮- 
৫৯, ২৭১-৭৯, ২৮১-৮৫, ২৮৮, ২৯৫- 
৯৭১ ২৯৯, ৩০৪, ৩৩২, ৩৩৪, ৩৪৪- 
৪৫, ৩৫০-৫৩, ৩৭৩, ৩৮৬-৮৭, ৪১৩- 
১৮, ৪২০, ৪২২-২৮, ৪৩৬-৩৬, ৪৩৮- 
৩৯, ৪৪১-৪৩, 8৪৬-৫৩, ৪৫৫-৫৬, 
৪৬৪-৬৬, ৪৮৬, ৪৯১-৯২, ৪৯৬, 
৪৯৮-৫০০, ৫$০৩-৫, ৫০৯, ৫১৪-১৫, 
১৯, ৫৩৪, &৩৮, &৪০, ৫৪২, ৫৫০, 
৫৮৩, ৫৯০, ৫৯৯, ৬০৪, ৬৪৬, 1৫৪, 
৭0৫» 9০৭, ৭১২, ৭১৮, ৭২১, ৫২৩- 
৭২৪, ৭২৫? ৭২৭? ৭৩০-৩১, ৭৩৩ 

ধনত্যানন্দ_-১৯৩ 

নিত্যানন্দ চৌধুরশ--১৪৬ 

নিত্যানন্দদাস--৬০৭ 


৭ এ লা 


ব্যাজি-নির্ঘপ্ট 


ধুনত্যানন্দদাস বেলরামদাস)--৯৯, ১৯০৪ 
১০৭১ ১৮৮১ ০৫১ ৮১৯০, ৫২২ (২৯১, 


৫&৩৩-৩৭, ৫৫৬৮-৬১, ৫৯১৯১ ৬৬৮, 
৬৮২ 
নিত্যানন্দ রায়--৩১৮ 


নাধপাঁত 'পাঁপলাই--৪%৪, ৪৯৯ 

িিমচরণ(?) রসাইয়া ঠাকুর-_-৪৭৬ 

নিমাই-_নবদ্বীপললার সর্বত্র এবং অন্য 

ণনমূ কবিরাজ (নিমৃবীর)-৫৭৮ 

নম গোপ-_৬৪৯ 

মীলমাঁণ মুখাট--৬০২ 

নঈলাম্বর--৪৯৩ 

নীলাম্বর নৌলাই ?2)--৬৬৭ 

নীলাম্বর চক্রবর্ত নেলকণ্ঠ)-৯-১০, 
১৩, ৩৮, ২৩৮, ৬৫৮-৫৯, ৬৬৬ 

নৃপেন্দ্রমোহন সাহা_-৬০৫ 

নৃসংহ--৩৩ 

নাসংহ- দ্র, নরাসংহ 

নৃসংহ--৫৯৪ 

নাঁসংহ কাবরাজ 
৫৭৬-৭৮ 

নাসংহ-গোরাঙ্গদাস-৭৩০ 

নৃসিংহ-চৈতন্য--৪২৩ 

নৃসংহ-চৈতন্যদাস--১০৮, ৫০৬? ৫২২? 
৭৩০? 

নৃাসংহদাস ঠাকুর-_৪৭৬ 

নাঁসংহ ভট্ট ৩৯৪ 

নৃসিংহ ভাদুড়ী--৩৭, ৪৮৪-৮৫, ৫০১ 

নাসংহ মিন্র_-৫৩৯ 

নৃসংহানন্দ ব্রেক্ষচারশ, _প্রদযদ্ন রক্ষচারী) 
-৩৪১-৪২ 

নৃসিংহানন্দ তীর্থ--৪, ৩১২ 

নেন্নানন্দ--৬৪৪, ৬৪৬ 

নৈরাজা--৪৩৫ 

পক্ষধর মিশ্র ২৩৮ 


(নরাঁসংহ 2)--&৪৯, 


৭৫৭ 


পট্মহাদেবী- দ্র. সূলক্ষণা 

পাঁড়ছা পান্র- দ্র, তুলসী পানর 

পড়দয়া-২৩ 

পশ্ডিত গোস্বামী দ্র. গদাধর পাণ্ডত 
পশ্ডিত ঠাকুর- দ্র. গৌরাঁদাস 
প্রদ্মগর্ভীচার্য_২৫৬-৫৭, ৫৯৯ 
পদ্মনাভ--৩৫৮ 

পদ্মনাভ চক্রবত--৩৮, ৩৯৯, ৪৯৩, &০১ 
পদ্মনাভ 'মশ্র--১১ 


স্জ্মাবতী_৫২ 
,প্রর্দমাবতী 


(গৌরাঙ্গীপ্রয়া)-৫&২০-২৯, 
$৬৭-৬৯, ৫৭৪ 

পরমানন্দ_-১০৮, ৬৬৭ 

পরমানন্দ উপাধ্যায় ডেপাধ্যায় মহাশয়) 
১০৮, ৪৫৫ 

পরমানন্দ (কীর্তনীয়া)_-৬৭৬-৭৭ 

পরমানন্দ গুপ্ত পোঁণ্ডত? বৈদ্য)_-১০৮, 
৪৫৫, ৭২৬ 

পরমানন্দদাস- দ্র. কর্ণপূর 

পরমানন্দ পুরী পোরী গোঁসাই, পুরীশ্বর) 
--৪, ৪৭-৪৮, ৭১, ১৬২, ১৮৮, ২৩৬, 
২৮৮, ২৯৮, ৩০৯, ৩১১-১%, ৩৪৩, 
৩৪৫, ৫৪৯, ৫৮৩, ৭২৬ 

পরমানন্দ ভট্টাচার্য দোস)--৪০৯, ৪৬৭, 
$৪৮, ৫৫১ 

পরমানন্দ মহাপান্ন-৩২০ 

পরমানল্দ 'মশ্র--১১ 

পরমানন্দ সেন- দু. কর্ণপৃর 

পরমেশ্বর দাস মোল্লক --পরমে*বরণ)--৭৬, 
১০৭, ১৯২? ৩৬১, &০৭, ০৯, ৫২৫০ 
৫৩০-৩২, ৫৬৬, ৫৬৬৯, ৫৯৬, ৬৯৭ 

পরমেশ্বর মোদক--২১২ 

পরসাদদাস- দ্র. প্রসাদদাস বৈরাগী 

পরাশর- ২১, ১৮৭ ৪ ও 

পশৃপাঁত--১২১ 


৭৫৮ 


পাতশাহ্‌, পাতশাহা- দ্র, বাদশাহ 

পাতশাহ্‌ সবা-৬৪৩ 

পান্র- দ্র, তুলসণ পান্র; হরিচন্দন 

পাঁজটার--৩০১ 

পার্বতী-_-৬৭২ 

পার্বতীনাথ মুখ্াট--৫১৮-১৯ 

পণতাম্বর--১০৮ 

পণতাম্বর-.১০৮? ২০৬, ২০৯, ৬৫৫-৫৬ 

প্‌স্ডরাঁক বিদ্যানিধি ভেট্রাচার্য, বিদ্যানিধি 
ভদ্রাচাষ-)--৪, ১২১, ১২৭, ১৬১, ১৭১. 
১৭৪-৭৬, ১৮৩-৮৬, ২৫৬, ২৫৯, ৩২২, 
৩২৪ 

পূণ্ডরীকাক্ষ (গোঁসাই)-১৮৬, ৪১২ 

পুরন্দর (আচার্য, মিশ্র) দ্র, জগন্নাথ মিশ্র 

পুরন্দর আচার্য (পাণ্ডিত)--৭৬, ৭৮, 
১০৬-৭, ১৯১-৯৬ 2 ৩৫১৯, ৩৫৩-৫৪, 
৭০২ 

পরন্দর মিশ্র-৬০৭ 

পুরণ গোঁসাই-দ্র. পরমানন্দ পুরী 

পুরীদাস- দ্র. কর্ণপূর 

পুরীরাজ- দ্র. মাধবেন্দ্র পুরী 

পুরীশ্বর- দ্র. ঈশ্বর পুরী; পরমানন্দ পুরী 

পুরুষোত্তম--১০৭ 

পুরুষোত্তম--৩৫৮ 

পুরুষোত্তম--৪৯৯ 

পুরু্যোস্তম--৬০৭ 

পূরুষোত্তম--৬৪১, ৬৪৬ 2 

প্রুষোত্তম--৬৪৬ 

পূরুষোত্তম আচার্য দ্র, স্বরপদামোদর 

প্রূষোত্তম কবিরাজ ঠোকুর, দাস, নাগর, 
--স্তোককৃক)_-৬৯, ৯২, ৯০৭, ৪8৪৬- 
$০, ৫08 

পুর্ষোত্তম কেলশনগ্রামের)--৩৩১১ ৪৪৯ 

পুরুষোত্তম চরুবতরশ-৫৭৫ 

পুর্ষোত্তম দণ্ত-8৪৯ 


চৈতন্ত-পরিকর 


পুরুষোত্তম দর্ত--৪৪৯, ৫৮০-৮২, ৫৮৫ 

পুরুযোত্তম দেব--৯, ৩০১-২, ৪৫০ 

পুরুষোত্রম পণ্ডিত-&০, ৩৫৫, ৪৪৯-৫০, 
৪৯১১ 


পৃরুষোত্তম পাঁণ্ডিত--১০৭, ১৭১-৭৪, 
২০২, ৪৪৯-৫০ 

প্রুষোত্তম পাঁলত--৬৬৭ 

পুরুষোত্তম বড়জানা- ৩০৪2 ৩০৭-৮2 


৩১১, ৩১৬-১৭, ৭০৮-১১ 

পুরুযোত্তম রক্ষচারী-৩৬ট &০, ৩৫৫ 

পু্পগোপাল--১৩০ 

পূজারী ঠাকুর (গোসাঁইদাস পূজারী ? 
গোপীনাথ পূজারী? চৈতন্যদাস ? 
পূজারী গোসহি 2)-৫৫৯, &৬১2 
৭২৯ 

পূর্ণানন্দ--&২ 

পৃথুরাও--৩৮১ 

প্রকাশদাস_ ৫৭৬ 

প্রকাশরামদাস ঠাকুর-_৪৭৬ 


প্রকাশানন্দ প্রেবোধানন্দ সরস্বতশ)_-২১৫&, 
২৩৯, ২৪৮, ৬৬৮-৬৯, ৬৭৮-৮৬ 

প্রকাশানন্দ-শিষ্--৬৮৫ 

প্রজ্ঞানানন্দ, স্বামী--১৪৯, ২৫৮১ ৫৯৩ 

প্রতাপ--২৮১ 


প্রতাপরুদ্র ভৌড়ষ্যারাজ, -__গজপাঁতি)-৪৭, 
৭১, 9৩-৭৪, ৮১, ১৯৬, ১৯৩, ২৩৯- 
৪০, ২৪৩-৪৪, ২৪৭, ২৪৯, ২৫১-৫২, 
২৬০, ২৭৩, ২৯৩, ২৯৫১, ২১৯৭, 
৩০১-১১, ৩১৬-৯৭, ৩৪৬, ৫১৭, 
৬৩৫, ৬৯৩, ৭০৮-১০, ৭১৫, ৭২৩ 

প্রতাপাদিত্া-_-৪৯১, ৬২০ 

প্রদন্ম্ন ব্রহ্মচারী দু, নাঁসহানন্দ 

প্রদনযম্ন 'মিশ্র--১০-১১ 

প্রদন্দ্ন মশ্র--২৫৩-৫৪ 


ব্যক্তি-নির্ঘণ্ট 


প্রবোধানন্দ ভট্ট--৩৯২, ৬৬৮-৭০, ৬৭৮- 
৮২ ূ 

প্রবোধানন্দ সরদ্বতা- দ্র, প্রকাশানন্দ 

প্রভাকর--৩২ 

প্রডুরাম দর্ত-৬০৭ 

প্রমথ চৌধুরী--১৫১, ৬৮৮, ৭১৭ 

প্রমথনাথ তকভূষণ--৯২, ২৬২ 

প্রমথনাথ মজমদার-_২৮৬ 

প্রসম্বকূমার গোস্বামী--৮৪ 

প্রসাদদাস--৫৭৬ 

প্রসাদ ব'বাস_- ৫৭৫ 

প্রসাদদাস বৈরাগন--৬০৭ 

প্রহররাজ মহাপান্র-৩২০ 

প্রহণাদ-8৮ 

প্রাচীন বিপ্র-৫৮৯-৯০ 

প্রাণকৃফ দত্ত--৩৮৫ 

প্রয়রঞ্জন সেন--২৫৫ 

প্রয়াদাস-__-৬৭৯ 

প্রেমদাস- ৫৭৭ 

প্রেমানন্দ--&২ 

প্রেমানন্দ--৫৭৭ 

ফকীর- দ্র. যবন ফকটর 

ফাগু চৌধুর+--৬০৭ 

ফুলঝি ঠাকুরাণী--৫৭৩ 

বংগদেশীয় বিপ্র-২৬১-৬২ 

বংশন ঠাকুর--১৪৬ 

বংশীদাস_-৬৪৬, ৬৪৮? 

বংশশীদাস গোস্বামী--৪৭৬ 

বংশীদাস চক্রবততা ঠোকুর)--৪৩০, ৫৬৪ 

বংশীবদন (াকুর)--৩০, ১০৭, ১২০, 
১৩০, ৯৪৪, ১৭০, ২২১, ৫০9৪8, ৫৫০, 
৬৫০-৫২ ৭০২ 

বর্বর পণ্ডিত--১১৭, ১৮৯-৯১০, ১৯২, 
২৭৪, ৩২৩-২৪, ৫১৭, ৫৪৯ 


৭৫৯ 


বড়জানা-দ্র. গোপীনাথ; প্রুষোত্তম 

বড় কাঁবরাজ ঠাকুর দ্র, রামচন্দ্র কীবরাজ 

বড় ঠাকুরাণী- দ্র, দ্রৌপদী ৯৮ 

বড় বলরামদাস--৬৪৬ 

বড়াই--৬৩ 

বড়ু চৈতন্যদাস--৬০৭ 

বদন--৫৩৯ 

বনমালশ আচার্য--১৯৭ 

বনমালী আচার্য ঘেটক, দ্বজ)--১৮-১৯, 
১৯৭-৯৮ 

বনমালী আচার্য 
৩২৪, ৭০২ 

বনমালন (-কাবচন্দ্র )--৫০, ৭৩১-৩২ 

বনমালী কাঁবরাজ--১৪৭ 

বনমালী কাঁবরাজ--১৯৭ 

বনমালীদাস--৩৬ 2 ৫০, ১৯৮, ৪৯১ 

বনমালনদাস--১৯৫ 

বনমালীদাস-_-৫৭৬ 

বনমালঈদাস (ওঝা 2)--১৯৮ 

বনমালীদাস বৈদ্য--৫&৭৫ 

বনমালন ফৌজদার ৫২৪ 


বর্তমান গ্রল্থকার--৪8৪৮, ৬১৯, ৭০২-৩, 
৭৩২ 

বলভদ্র--৬৪১ 

বলভদ্রদাস--৬৪৩-৪৪ 

বলভদ্র ভট্রাচার্য-২২৯-৩১, ২৬৪, ৩৭৪- 
৪৫, ৩৭৮, ৬৭৬ 

বলরাম--৯৭, (8&৪) 

বলরাম--৫&৪৫-৪৬ 

বলরাম--&৯১ 

বলরাম আচার্য (দাস)--&০, ২১৮-২০, 
৪৮৭, ৪৯৩ 

বলরাম আচার্য বেলাই পুরোছিত)--১৫২, 
৩৮৫১ ৬৫৮ টর 


(পাঁণ্ডত)--১৯৭-৯৮, 


1৬০ 


বলরাম (ভীঁড়ব্যার)-_-৩২০ 

বলরাম কাবরাজ (কোঁবপাঁতি, বলরামদাস 2)-- 
৫৩৪, ৯৭, ৬০৪, ৬১৯৭, ৬২২-২৩, 
৪০৩ 

বলরাম চন্তবতর্ঁ-৬০১ 

বলরামদাস--৫৩৩ 

বলরামদাস-- দ্র. বড় বলরামদাস 

বলরামদাস- দ্র. নিত্যানন্দদাস 

বলরাম (দবজ)--৫৩৪ 

বলরাম পৃজারন--&৯১ 

বলরাম (বড়)১--৪৩১ 

বলরাম াঁবপ্র)--৫৭৬-৭৭ 

বলরাম মণ্ডল--৬৩৪, ৬৩৬ 

বলাই দেবশর্মা-_-& ২৫ 

বাল--২৩ 

বল্লভ--১৯৩ 

বল্পভ- দ্র. অনুপম 

বল্লভ- দ্র. কৃ্ণবল্লভ 

বল্লভ_৪8৪১ 

বল্লভ--৪৮১ 

বল্পভ--৬৩১ 

বল্লভ--৬৪৬ 

বল্পভ- দ্র, শংকরারণ্য আচার্ষ 

বল্লভ ঘোষ--২৭১ 

বললভ-চৈতনাদাস--১৩০, ৬৬৭ ? 

বল্পভদাস--৫৭৪ 

বল্লভদাস--৫৯৩ 

বল্লভ বিশবাস- দ্র. দুল'ভ 'বিশবাস 

বল্লভ ভট্ট 
১২৯-৩০, ২৩১, ২৭৪-৭৫, ৩৭১, 
৩৭৮, ৪৫৭-৫৮, ৬৮৯-৯১২, ৭০৬ 

বল্পভ সেন-৩৩৯ 

বাল্পভাচার্ধ- দ্র, বল্লভ ভট্ট 

বল্পভাচার্য মিঠা-৮১৮ 

বল্লভা (চৌবে)_৩৫ 


চৈতগ্ত-পরিকর 


বল্পভী কাঁবপাঁত--&৭৬ 

বল্লভকান্ত কাঁবরাজ-৫৭৬ 

বল্লভসকান্ত চক্রবতাঁ_ ৫৭৫ 

বল্পভী মজূমদার-৬০৬, ৬২৩ 

বল্লাল--৩* 

বসন্ত--১০৭-৮, ৬২০: 

বসন্ত চট্রোপাধ্যায়--৫, ১৩২, ৩৫৯) 

বসন্ত দর্ত--৬০৭ 

বসন্ত রায় (েদ্বজরায়-? রায়বসন্ত)--৬০৭, 
৬১৯-২০? ৬৩৩ 

বসুদেব আচার্য?)--১১, ৩২৩ 


২র্সধা-৭৯-৮০, ৮৫, ৪১৯, ৪২৭, ৫০৩- 


১৫১ &৪০, &৫০, &১৯০ 

বাীলয়া- দ্র. কমলাকান্ত 'বশ্বাস 

বাচস্পাঁত 'মশ্র-২৩৮ 

বাণীনাথ পট্রনায়ক-__-১২২, ২৪৯, ২৯৮, 
৩১০-৯১৯, ৩১৬-১৮, ৫৪৯, ৮৯০, ৭০৯ 

বাণীনাথ বস--৩৩১ 

বাণীনাথ বেপ্র)১৪৮২ 

বাণীনাথ বরক্ষচারী--১৩০ 

বাণননাথ 'মশ্র (জগল্লাথ)--১২১-২২, ৪৩২, 
৭২৮ 

বাণে*বর--২৮১ 

বাণেশবর পিপিলাই--8৫৪ 

বাণেশ্বর ব্রন্মচারন-_-১৮৩ 

বাংস্য মুনি-১০ 

বাদশাহ দ্র. গৌড় বাদশাহ; হোসেন শাহ্‌ 

বাবা আউল- দ্র. মনোহরদাস 


(গোসহিজণ, বল্লভাচার্য)১-৪৮, 'রররিণীঁ-৯৮ 


বালকদাস বৈরাগণ--৬০৭ 
বালকফ--৬১৯২ 
বালি-২৩ 
বাল্মীক--৬২ 
বাসৃদেব--১১৪, ৩২৩? 
বাসুদেব -৩২৩? 


ব্যক্তি-নির্ঘণ্ট 


বাসৃদেব-৫২৮ 

বাস্‌দেব--৫৭৪ 

বাসুদেব-_-&৯৪ 

বাসুদেব--৬৭৩ 

বাস্‌দেব কাঁবরাজ--৫৭৬, ৫৭৮ 

বাসুদেব ঘোষ--৭৭১ ১০৪, ১০৬-৭, ১৩৯, 
১৮১-৮২, ২৬৯-৭১, ৩৩০, ৪১৩, 
৪৫১, ৫৩৬ 

বাসুদেব চক্ুবতর্ঁ--৩২৩ 

বাসুদেব দত্ত আচার্য £)--৩৮, ৪৭১ &০, 
১০৭, ১৭১, ২৭৬, ৩২২-২৭, ৩৪০, 
৪৯০০ ৬৬০, ৭০২, ৭১৮, ৭২১ 

ভাবক-চক্রবতর্ণ, ভাব্‌ক- - দ্র. গোঁবল্দ 

বাসুদেব ভট্রাচার্য-৩২৩, ৬৯৭ 

বাহাদহর কুরদ_৬২৫ 

বাঁহনীপাত- দ্র, জীব গোস্বামী 

[বজয়দাস আচার্য আঁখারয়া বজয়,_ 


৭৬৯ 


বিদ্যানন্দ পাঁণ্ডিত--১৪৪, ৩৩১-৩২? 
বদ্যানাধ পণ্ডিত--১৮৬ 
বদ্যানাঁধ ভট্টাচার্য_ দ্র. পৃস্ডরশক বিদ্যানিধি 
বিদ্যানবাস-দ্র. ধনঞ্জয় 
বিদ্যাপাঁতি_-৩৫, ২৫৪, ২৫৯, ৫৭১, ৬১৯, 
৬২১ 
বিদ্যাপাতি (ছোট)-__-১৪৭ 
বিদ্যাপাঁত (দ্বজ)_-৩৪ 
বিদ্যাপাঁতি (দ্বিতীয়)_-৬১৯ 
বদ্যাবাচস্পাঁত €ওদ্র দেশীয়)_২৩৯ 
বদ্যাবাচস্পাঁত--দ্রু. ধনঞ্জয় 
বিদ্যাবাচস্পাতি (াঁবষুদাস-,। রত্লাকর-)_ 
২৩৮-৩৯, ২৪৪, ২৪৬, ৩৫৯, ৩৭২ 
ভুষণ-_ ৩৫৯ 
ঢুৎমালা ঠাকুরাণী--৬৪৬ 
'বিদ্যল্মালা-&১৭ 
[বিধু চক্ুবর্তা-৬০৭ 


1বজয়ানন্দ, রক্রবাহহ)_৫০? ১৭৩? ১৯৬, র্বধুমুখী--১৮৩ 


২০১? ২০১-২১ ৩২৩? 

বিজয় পাশ্ডিত_৫০, ৬৬৭ 

বিজয় পুরী--৪, ৩২, ৩৫ 

বিজয়নারায়ণ--৬০১ 

বিজয়া--২১, ১৮৭ 

ঘিবজয়া--৪৪, ২১৯ 

বজয়ানগরাধিপ- দ্র. কৃষ্দেব 

[িজয়ানন্দ-_দ্র. বিজয়দাস 

িজুল খান-৬৮৮ 

ধিটঠলনাথ (বিটঠলেমবর, ববিটঠল গোসাই, 
বত্তলনাথ)--৩৯১, ৪৬৭, ৪৮১-৮৯, 
৪৯৫, ৬৫৩, ৬৮৯, ৬৯২ 

বিভ্তলনাথ-- দ্র. বিউঠলনাথ 

[বদ্যাধর--৩২ 

ধবদ্যাধার গোঁবন্দ-$-রাউত রায়-)--১৯৩, 
৭১০ 

বিদ্যানন্দ--৩৩১ 


বিনয়চন্দ্র সেন--৬৩৫ 

বিনোদ রায়-৬০৭ 

[বাঁপনাবহারী গোস্বামী--&২০ 

বিপ্র _ দ্র. গীতাপাঠক-;) গৌঁড়ীয়া- 
দাক্ষিণাত্য-;) দুর্মখ-; প্রাচশীন-; বংগ- 
দেশীয়-; ব্রাহ্গণ-; মহারাষ্দ্রীয়-; রাম” 
জপন-) রামদাপ-; সনোৌঁড়য়া- 

বিপ্রদাস--&৯০ 

বিপ্রদাস ডেংকালিয়া)--৬৬২ 

িবেকানন্দ--৮৭ 

বিভাকর--৩২ 

িভশষণ মহাপার়--৬৪৩ 

[বমলা--৪৩১ 

ধিমানাবহারী মজুমদার--৩৫, ৪২, ১০৫, 
১৩৮-৩৯) ১৬৯, ৩২০, ৩৪৭, ৩৭২, 
৩৮৯, ৪৬১, ৭০২-৩৩৯ ৭১৯, ৭২২ 

বির্‌পাক্ষ-_-৯০ 


৭৬২ ' চৈতগ্ত-পরিকর 


বিলাস আচার্য--১২১ ছার্ধকপরিয়া_ দর. শ্রীমতী 
এ স৪র্বকরপ্রিয়া--৬০১-২ 
৩৫ [বিফ মাল্লক-_১৪১ 
[বিশারদ ভট্টাচার্য (মহেশ্বর-; নরহরি-?)- বিষু সরস্বতী-৩১৯ 
১৪, ২৩৮, ২৯৫, ২৯৭ [িহারী--১০৭-৮, ৬৬৭ 
[িশারদের সমাধ্যায়ী- দ্র. নীলাম্বর চক্ষবর্তী বিহারীদাস বৈরাগী-_৬০৭ 
[িশবনাথ চক্রবতাঁ_৪৭৫ বীরচন্দ্র (গোসাঁই-_বীরভদ্র)৪৯-৫০, ৮৭, 
[িশ্বম্ভর-_নবদ্বীপলশলার সর্বত্র ও অন্ন ৯১, ১০২-৩, ১০৬-৭১ ১৪৫-৪৬, 
বিন্বরঞ্জন ভাদুড়ী--১৬৯ ১৬২, ১৯০, ২২১৯, ২৪৭, ২৯১, ৩০৮, 


িশবর্প--৬, ১২, ১৫-১৬, ১৮, ২৪-২৫, ৩১৬, ৩৬০, ৩৯১, ৩৯৫, ৪০১, ৪০৩, 
৩৮, ৫৩, ৬১, ৬৩, ৭৩, ৯৩, ২১৫, ৪০৮-৯, ৪১১, ৪১৮৭ ৪৩৪, 8৪৮, 


২১৫, ৩8৪ ৪৬০, ৪৬২, ৪৬৭, ৪৭২, ৪8৭8১ ৪৭৭, 
ি*বাস--৩৯৬ ৪৮০-৮১, ৪৯১, ৪৯৯, &০৪-৫১ ৫০৯- 
িশবাস--৭১৩ ২৯, ৫৩১, ৫৩৩, ৫৩৬, ৫৩৮-৪১, 
[বিশ্বে*বর আচার্য_৫৪০ ৫৫০, ৫৬৮-৭১১ ৫৭৪, ৫৭৮, &৯০, 
ণবফাই হাজরা--১০৭-৮, ৬৬৭ ৬০৩-৪, ৬২১-২২, ৬৩২-৩৩, ৬৪১৯, 
বিফুদাস--২১৮ ৭০০, ৭১০, ৭২৬-২৭, ৭২৯ 
[িফুদাস আচার্য_৩৭? ৫০, ১৯১৫, ২১৮, বারভদ্র_-৬৪৯ 

৪৮৯ &০০-৫০২ বীর হাম্বীর-_ দ্র. হাম্বীর 
1িফুদোস আচার্য_-১৯১-৯৬, ৩৫৪ বীরাসংহ--৬২৬; দ্র. হাম্বীর 
গিফৃদাস কবিরাজ- ৬০৭ বাম্ধিমস্ত খান_দ্র. সবদ্ধি শর 
বিফুদাস গোস্বামী-৪৭৩ বন্দা-৬৩৮ 
বিফুদাস পাণ্ডিত (মশ্র-বিফুদেব)_-১৩- বৃন্দাবন- ৪৬১, &৬৮-৬৯১ ৫৭১৯-৭২, 

১৪, ১০৬, ১০৮? ১৯৪-৯৫ ৭২৩ 
[বিফুদাস পেশ্ডিত 2)-১৯২, ১৯৫ ব্ন্দাবন-৬১৪ 
বিফদাস 'বিদ্যাবাচস্পাঁত- দ্র, বিদ্যাবাচস্পাঁত বৃন্দাবন চক্রবর্তা-৫&৫৬, ৫৭২, ৭২৩ 
ধিফু্দাস বৈদ্য)-১৩? ১৯৪-৯৫ বৃন্দাবন চট্টুরাজ--৫৭৩ 
1বিফুদেব- দ্র. বিষফুদাস পাঁণ্ডিত বৃন্দাবনদাস (ঠাকুর, ব্যাস-)-৫৬, ৬০, ৬২- 
বিফুদেব-_৫&২০ ৬৩-৬৩, ৭৫, ৮৮, ৯৪, ৯৬-৯৭, ১০১- 
[রফুপনরী-৪, ২৬০, ৩১২ ৫, ১০৮-০, ১৪০, ২৭৫, ২৮৪, ৩২২ 


/বিপরিয়া_ ৯, ২০-৩১, ৬১, ৯৯১ ১১৯, ৩২৬, ৪৬৯, ৫০৯, ৫৩৬, ৭১৮-২৪ 
শু ১৪৬, ১৮৭, ২০৮-৯, ২৭৩-৭৪, ৩১৫, বৃন্দাবনদাস-_৫৭৫, ৭২৩ 
, ৩৩৫, ৪৯৭, ৪৯৩-৯৪, ৪৯৬-৯৭, বৃন্দাবনদাস কাঁবরাজ--৫৭৬, ৭২৩ 
1৪৯৯, ৫০৪, ১৪, ৬২৪, ৫৫০১ ৫৫৫, উন ঠাকুরাণণ-_৫৭২ 


। ৮৯১ ৬৫০ বৃহদ্ভান--৭১১ 


ব্যক্তি-নির্ঘণ্ট 


বেঙকট ভ্ট-৩৯২, ৬৬৮-৭০, ৬৭৮, 
৬৮০-৮১ 
বেশ্যা নারবী_২৮৫৮৮ 


বৈকুণ্টদাস--৭১৮-১৯, ৭২১ 

বৈদৌশক-_২৭৮-৭৯ 

বৈদ্যনাথ_-&০, ৬৬৭১ ৭৩১ 

নৈদ্যনাথ ভর্জ--৬৪৬ 

বৈরাম খাঁ-৩৭০ 

বৈষব- দ্র. গোৌড়বাসী 

বৈষণবচরণ--৬০৭ 

বৈষফবচরণদাস-_-৩৯ 

বৈষ্বচরণদাস-৪৪৮ 

বৈষব 'মিশ্র-৭২৮ 

বৈষণবানন্দ আচার্য দ্র, রঘুনাথ পুরী 

বোঁচারাম ভদ্রু-৬০৭ 

ব্যাস- দ্র, বৃন্দাবনদাস 

ব্যাস চক্রবতর্ণ (আচার্য, আচার্য-ঠাকুর, শর্মা 
ব্যাসাচার্য)--৪৬১, ৭৫৬০, ৫৫৬৯, ৫৬২, 
৫৭৫, &৭৮, ৬১১, ৬১৫, ৬২০, 
৬২৭-৩৩ 

ব্যাসদেব (বেদব্যাস)--৫৯, ৬২, ৬৮৫৪ ৭২৮ 

ব্যাসাচার্য_ দ্র. ব্যাস চক্রবতী 

ব্রজবল্লভ__৩৫৯ 

বজমোহন চট্রুরাজ-_৫&৭& 

ব্রজমোহন দাস- ৬৩৩ 

ব্ুজ রায়_-৬০৭ 

শন্মীনন্দ-_-দে২ 

হ্মানন্দ-_২৭২-৭&, 
২৮৬ 

হ্মানন্দ পুরী--৪, &৪, ৫৬, ৩১৯ 

রহ্মান্দ ভারতী (ভারতী-গোসাঁই)_-৪, 
৩১১-১৪ 

ব্রাহ্মণ দ্র, গৌড়দেগ্সীয়-; দুজন-; বিপ্র; 
মহাভাগ্যব্ত-; মাথদর- 

ব্রাহ্মণকুমার- দ্র. উাঁড়য়া-রাহ্ষণকুমার 


২৮১-৮২, ২৮৪, 


ব্রাহ্মণকুমারী-৪৯০ 

ব্রাহ্মণ-২৮২ 

বক, টি--৬২৪ * 

রকম্যান্‌, এইচ,.-৬৩৫, ৭১৪ 

ভন্তকাশী-৪০৮, ৭০০ 

ভন্তদাস-_-৬০৭ 

ভন্তদাস পৃজারী-৩৯৩ 

ভগবতী--৫৯১ ৬৮ 

ভগ্নবান_-৪৩১, ৬৬৭ 

ভগবান আচার্য-২৩২ 

ভগ্রবান আচার্য (খঞ্জ)--২৩২-৩৬১ ২৬০-" 
৬১, ৪৪০-৪৯ 

ভগবান কাঁবরাজ--৫৭৬-৭৮ 

ভগবান পণ্ডিত (লেখক পশ্ডিত)-২৩২৯ 
৪০৮? ৬৯৮ 

ভগীরথ--৩২৮ 

ভগ্ণীরথ--৩৬৩ 

ভগ্নীরথ আচার্য--&৪০ 

ভঞ্জরাজা--৬৪৫ 

ভট্-গোঁসাই- দ্র. গোপাল ভু 

ভট্টুনারায়ণ_8৪০ 

ভদ্রাবতী--৭৯, ৪২৮৮৮ 

ভদ্রাবতী--৪৩৫৮৮ 

ভবনাথ কর_&০, ৪৩১৯, ৬৬৭ 

ভবানল্দ--১৯৩ 

ভবানন্দ--৩১৬, ৪০৯, ৫২৮, ৭২৯ 

ভবানন্দ রায়_-২৪৯, ৩০৮, ৩১৬-১৮ 

ভবানন-_৬৪৩ ৮ 

ভবেশ দর্ত-৪৩৫ 

ভরত মাল্লক--১৪৯ 

ভাগবতদাস--১৩০,১ ৬৬৭ 

ভাগবতদাস_-৬০৭ 

ভাগবতাচার্য দ্র. শ্যামদাস 

ভাগবতাচার্য--৫০ ৪ 


ভাগবতাচার্য-১৩০, ৩৫৬৬-৫৭ 


৭৬৪ 


ভাগবতাচার্য--৩৫৬-৫৭, ৪১৩ 
ভাগবতানন্দ শ্লোকিফ)--8৪০ 
'ভাগবতী- দ্র. .দেবানন্দ পণ্ডিত 
ভাগ্যবতণ--৪৩৫ ৮৮ 
ভাগ্যবতী--৪৩৯-৪০৮/ 
ভাগ্যবন্ত বাঁণক--২৩৪ 
ভাবক-চক্রবতর্শ, ভাবুক- - দ্র গোঁবন্দ- 
চক্তবতর্ণ 
ভারতচন্দ্র রায়গ্‌ণাকর--৮২ 
ভারতীঁ_৭ ২৮৮৮ 
ভারতী গোঁসাই-দ্ব. ব্রহ্মানন্দ ভারতন 
ভাস্কর--৩২ 
ভমধন--৬৪৬ 
ভাীমশারকর-_৬৫৪-৪৬ 
ভূঞ্যা- দ্র. উদ্দণ্ড রায় ূ 
ভুবনমোহনী--৫১৮, ৫২০৮ 
ভূগর্ভ গোঁসাই--১০৫, ১২৬, ১৩০, ৩৬৫, 
৩৬৯, ৩৮৩, ৪০০-৪০৩, ৪০৫, ৪৫৮, 
৪৬৯, ০৭, ৫২৮, ৫৫১১ ৫৫৪, ৫৫৯, 
৫৬১, ৬১৪, ৬৪০, ৬৮৮, ৭০০, ৭২৯ 
ভূপাঁত- দ্র. নরাসংহ; রুপনারায়ণ লাঁহড়ী 
ভূপেন্দ্রনাথ দর্ত--৫১৯ 
ভূষণচল্দ্রে দাস--১৩০ 
ভুসুর চক্রবর্তী দ্র. কফদাস পাণ্ডিত 
ভোলানাথ ঘোষবর্মা--২৫৪ 
ভোলানাথ দাস--&০, ৪৩১ 
ভোলানাথ ব্রক্মচারী--১৩২ 
ভ্রমর (রাজা-)--৯ 
মকরধ্যজ কর- ৩৫০-৫২ 
মকরধহজ সেন--৩৫২ 
' মগ্গারাজ--৩০৬-৭১ ৫৯০ 
মঙ্গল (-বৈফব,-ঠাকুর, শ্রীমঞ্গল)--১২২- 
২৪, ৯৩০, ৩১৬, ৫৩৮, ৬৫৫ 
মজুমদার-দ্র.,মৃ্ধুকের মজুমদার 
'সজুমদ্ার-রায়চৌধুরী-দত্ত-৩০১, ৭১৪ 


চৈতন্ত-পরিকর 


শ-__৫৭২ 
মথুরাদাস--৪৭৫-৭৬, ৫৭৭ ? 
মথুরাদাস--৫৬১-৬২, ৫৭৭? 
মথুরাদাস--৫৬১-৬২, ৬০৭? 
মথুরাদাস--৫৭৬ 
মথুরাদাস--৬৪৬ 
মথুরাদাস- ৬৪৬ 
মথুরাপ্রসাদ দীক্ষত--৬২১ 
মদন চক্রবতরঁ-৫৭৫ 
মদন মঙ্গল- দ্র. মঙ্গল | 
মদন রায়--৬০৭ । 
মদন রায় ঠাকুর--১৪৬ 
মধু (নাপিত)_-২৫ 
মধ্য পশ্ডিত_৩১৬, ৪০৯, ৪৬৭, &০৮, 
৫২৮, ৫৪৮, ৫৫১ 
মধনবন-_ দ্র মধনসদন 
মধু বি*বাস-৫&৭৪ 
মধ্মতাী--১৩৩৮/ 
মধু মশ্র-১০ 
মধূস্দন--৪৩১, ৬৬৭ 
মধ্দস্দন আঁধকারাী-8৪৭ 
মধ্সৃদনদাস (বৈদ্য)--১৪৬ 
মধ্সৃদন বাচস্পাত-৪৫৬ 
মধ*সন্দন (মধবন)--৬৪১ 
মাধবাচার্য-_-২৪৯ 
মনোমোহন ঘোষ-_১৪৭, 
৬২০ 
মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়--৭১২ 
মনোহর--১০৮, ৬৫৩-৫৪, ৭০৫-৬ 
মনোহর--১৪৮ 
মনোহর--৬৪১ 
মনোহর--৬৫১১ 9৫৪8 « 
মনোহর ঘোষ--৬০৭ 
মনোহরদাস (আডীলয়া, আউীলিয়া-চৈতন্য- 


২৮৫১ ৪৬৫, 


ব্যকতি-নির্ঘ্ট 


দাস, বাবা আউল)_-১২৩, ৫৩৮, &৬৯- 
৬০৪ ৬৫৪-৫৬ 

মনোহরদাস--১৯০, ৫৭৯, ৬৬৮-৬৯ 

মনোহরদাস--৩১৮, ৬৩৩ 

মনোহর 'বশ্বাস--৬০৭ 

মলয় কাজী- দ্র. মূলককাজনী 

মল্ল ভট্র- ২৩৯ 

মল্লিক রণছোড়--&০২ 

মহাজন--৭২৯ 

মহাদেব--৫8৪, ৬৯৭ 

মহানন্দ--৬৫৩ 

মহানন্দ কাঁবরাজ--১৪৬-৪৭ 

মহানন্দ (বিপ্র)১-৩২ 

মহানন্দ (মশ্র)১--৪৩২, ৭২৮ 

মহাল্ত- দ্র. আচার্য চন্দ্র 

মহাপান্র দ্র. তুলসীপান্র; মুরার-; িংহে- 
*রব; হরিচন্দন; হাড় ঘোষ) 
হরিচন্দন; হোড় ঘোষ) 

মহাপান্র--৭১৩ 

মহাভাগ্যবন্ত ব্রাহ্ষণ-_-৩৫৬ 

মহামায়া-_-২১, ১৮৭ 

মহামায়া--&৬৪, ৬১০, ৬১২ 

মহারাম্ট্ী বিপ্র-৩৬৩, ৩৭৩, 
৬৭৬-৭৭, ৬৮৩-৮৬ 

মহালক্ষ--৫৪০ 

মহাশয়-দ্র, নরোত্তম 

মহশধর--১০৭-৮, ৭০৭ 

মহেন্দ্র ভারতী--১৯৩ 

মহেন্দ্র সিংহ--৩৫৮ 

মহেশ চৌধুরী-৬০৭ 

মহেশ পাণ্ডত_১০৬-৭, ৪৩১2 ৪৩৮-৩৯, 
৪৪১2 ৪৪৩ 2 ৫৯০ 

মহেশ্বর পণ্ডিত--৪৩১ 

মহেশ্বর-বশারদ,-ভট্রাচার্য- দ্র. 
ভট্টাচার্য 


৩৭৮, 


বিশারদ 


৭৬৫ 


মাথুর ব্রাহ্গণ_৫৫১, ৫৮৫ 

মাধব ১০৮, ১৩২? 

মাধব--৫&১০ 

মাধব আচার্য- দ্র. মাধব 'মশ্র 

মাধব আচার্য (চষ্ট)৮৭১ ১০৮? ৫১৯, 
৩৬, &৪০-৪১ 

মাধব আচার্য (পাঁণ্ডিত, মাধবদাস 2)--২১, 
১৯৭, ১৯৮৭-৮৮ ৩১৫১ ৪১২? 

মাধব ঘোষ মোধবানন্দ)--5৭১ ৮১, ১০৬-৭১ 
১৮১-৮২, ২৬৯-৭১, ২৭৩, ৪১৩ 

মাধবদাস--১৮২, ১৮৮ 

মাধব পাদ্বজ)--১৮৮ 

মাধব পণ্ডিত-_-&০ 

মাধব পুরী- দ্র. মাধবকেন্দ্রে পুরী 

মাধব ব্রহ্মচারী- _মাধাই ? 

মাধব মাল্পিক--১৪১ | 

মাধব মিশ্র (আচার্য)--৪, ১২১-২২, ১২৪, 
১৮৩, ৪৩২ 

মাধবানন্দ_ দ্র. মাধব ঘোষ 

মাধবী--২৭৩ 

মাধবী--৫৬৭ ৮ 

মাধব মোধ্‌র)৮৮৯, ২৩৫, ৩১৯, ৫৪৯ 

মাধবেন্দ্র আচার্য-৫০২ | 

মাধবেন্দ্র পুরী পেলরীরাজ)--১-৮১ ১৬, 
২৭, ২৯, ৩৪-৩৬, ৫৩-৫৬, ১২১, ১২৪, 
১৮৩, ২১৫, ২২৪, ২৩০, ২৪৯, ২৫৭, 
২৭৭, ৩১৪, ৩৬৩, ৩৭৪, ৩৯১, ৪৬৭৯ 
৬৯২, ৬৯৮ 

মাধাই--৬৪-৬৬, ৯৯-১০০১ ১১৩, ১৫৪, 
২৯২, ৩০৪, ৭৩৯ 

মাধুরী- দ্র. মাধবী 

মানাসংহ--৩৮১, ৩৯৭, ৬২৫ 

মামু ঠাকুর (গোস্বামণ)--১৩০, ৫৯০ 

মালতাী- ৩৪০, ৩88, ৮, 

মালতশ--৬৪৪ / 


৭৬৬ 


মালতশ ঠাকুরাণী-_-৫৭৩৮/ 

মালাধর বদ2,গুণরাজ খান)--৩২৮-৩১ 

মাঁলনী-৫০-৬১, ৯৮, ১১০, ১৯২, 
১১৫, ১১৮-১৯১, ৫০৩, ৭৯৮ 

মালিন৪১৭-২১, ৫৫০, &৯০ 

মাঁলনই/ঠাকুরাণী--১৪৭ 

[ানহাজ-উদ্‌-দীন, মৌলানা_৬৩৫ 

মিশ্র কাবরত্ব--১৪৬ 

মশ্র চন্দ্র দ্র. জগন্নাথ মিশ্র 

মীনকেতন- দ্র. রামদাস 

মশরাবাই--১৩৯, ৩৮৩ 

মুকুট মৈব্র--৬০৭ 

মুকুন্দ--২০-২১, ১৭১-৭৪, ৪৪৯-৫০ 

মূকুন্দ-১০৮ 

মুকুন্দ--১০৮ 

মৃকুন্দ--৩৫৮ 

মুকুন্দ--৬৯৬ 

মুকুন্দ কাঁবরাজ- দ্র. মূকুন্দ সরকার 

মকুন্দ ঠাকুর_-৫৭৬ 

মুকুন্দ দত্ত (পাঁণ্ডিত, বেজ-ওঝা, মুকুন্দানন্দ) 
--৩৮), 88, ৬৮, ৭০-৭১, ১১৩, ১১৮, 
১২৬, ১৫১ ১৭০-৮০, ১৮২, ১৮৪- 
৮১ ১৮৯-৯০১ ২০৭, ২৩৯-৪০, ২৪৩, 


২৬৮১ ২৭০, ২৭২-৭৮, ২৮১-৮৬, 
২৯৪-৯৯, ৩১৩, ৩২২-২৫, ৫৮৩, 
৬৯৩, ৭১৩ 


মুকুদ্দদাস পোণ্টালদেশীয়)_-৭০, ৪৭২-৭৩, 
৪৭৬-৭৬, ৪৮৩ 

মুকুন্দ পশ্ডিত--&২ 

মূকুন্দ ভারতী-__৫৭, ১৯৩ 

মুকুল্দ রায়--৪৩৫ 

মূকুন্দ সরকার (োবরাজ, দাস)_-&৭? 
১০২,৯০৮? ১৩২-৩৮, ১৪৪, ৩৭৩, 
৬৯০১ ৭১৯৫ ৪. 


মুক্টাদ সরস্যতী-২২৭ 


ক 


॥ রি ৭, " 
নন £ ছ 
॥ 
জী তি, চন 


চৈতন্য-পরিকর 


দ্র. মুকুন্দ দত্ত 

মূকুন্দার মাতা--২১২ 

মুস্তারাম_-৫৭৭ 

মূরার--২৭১ 

মুরারি--৩৫৮ 

মুরার--দ্র. রাঁসকানন্দ 

মুরার-৬৪৮ 

মুরার--৬৫২ 

মুরার গুপ্ত পেশ্ডিত, গুস্তদাস 2)--৪৮, 
৬৩, ১০৭, ১২৫, ৯৪০, ১৬৩-৭১, 
১৭৪, ১৭৬, ১৯২, ২৫০, ২৭৬, ২৯৫, 
৩১৩, ৩৭২, ৪৬৯, &৪৩, ৫৫০, ৫৮৩, 
৬৭৯, ৭২৩, ৭৩০ 

মূরার-চৈতন্যদাস ঠোকুর মুরারি 2 শার্গ 
শারঙ্গ 2 দ্র. সারঙ্গ)--১০৭, 
৫&৪২-৪৪ 

মুরারিদাস--৬০৭ 

মুরার (দিশ্বিজয়ী)--৫&৯৭ 

মূরার পণ্ডিত--&০, ৪৩১, &০০, &৪৩- 
৪৪, ৬৯৭ 

মুরার রোল্গণ, মহাপান্র)--৩২০ 

মুরারি মাহতনী-_-৩১৯ 

মুরারলাল আধকার--৮২, ২৫৬৮ 

মুলক কাজ (মলয়-? মূলুক-)১১৪৯, ১৫১ 

মূলুকের আঁধপাতি_১৫১-৫২ 

মূলঃকের মজুমদার--৬৫৮-৫৯ 

মুল্‌কের ম্লেচ্ছ আধকার-_-৩৮৬, ৫৫৯ 

মৃণালকান্তি ঘোষ-১৬২, ১৬৯, ২৬৯) 
২৮০, ৩১৬, ৫৩৪, ৫৪8৪, ৬৪৯ 

মেদিনীপুরের সুবা--৬৪৫ 

মোহন--৬৫১ 

মোহনদাস ঠাকুর--৪৭৬ 

মোহনদাস বৈদ্য--৫৭৫৮. ৫৭৭ 2 

ম্যালে, এল্‌. এস. এস. ও.--৬২৪ 

চ্লেচ্ছ আঁধকারী--দ্র. মুলুকের- 


০০, 


ব্য।কান্র্ঘণ্ 


যজ্ঞপত্যুপাধ্যায়--২৩৮ 

যজ্ঞেশ্বর--৪৮৯ 

যজ্দে*বর চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ--১৫১ 

যদ্‌ কাঁবরাজ--৪৪৫ 

যদ গাঙ্গুলী--১২৬, ১৩০, ৬৬৭ 

যদ চক্রবতর্ঁ-৫০২ 

বদুজীবন তরকপণ্টানন-_-৩৫৮ 

যদুনল্দন আচার্য (তর্কচূড়ামাঁণ, ভট্টাচার্য) 
--৩৭, &$০, ১৫০, ২৯৪, ৩২২, ৩২৬, 
৩৮৭, &০০১ ৬৫৮-৬৯ 

যদুনন্দন আচার্য (পস্পলন ?)--&১৭-১৮ 

যদুনল্দন চক্রবতর্ঁ-৩৩৫-৩৭ 

যদুনন্দন দাসবৈদ্--৮৩2 ৪৭৩, 
৬৬৮-৬৯ 

যদুনাথ--৩৩১ 

যদুনাথ--৫&৯১, ৭৩১2 

যদুনাথ--৬৪৯ 

যদুনাথ--৬৯২ 

যদূনাথ-পাঁণ্ডিত (-কবিচন্দ্র ঃ যদু-কাবিচন্দ্র £) 
--১%, ১০৬, ১০৭2 ৭৩০-৩২ 

যদুনাথ বিদ্যাভুষণ-৬০০ 

. ষদুনাথ সরকার-_৪৬৩, ৪৬৬, ৭১৪ 

যবন আঁধকারী-৫&২৩ 

যবন দরজন--১১৫ 

যবন, দুষ্ট--৬৪১ 

যবন ফকণীর_-৪৯০ 

যবন রাজ--১৭৯১ ৩০২-৩, ৭১৩ 

যবন রাজা- দ্র, হোসেন শাহ্‌ 

যবন রাজা--১৫৮ 

যবন রাজা-৬৪৫ 

যমুনা-৬৪৬-৪৮ 

যশোদালাল তাল্‌কদার- ৫৩৬ 

যশোরাজ খান--২৫০ 

যাদব-দ্ু. জয়দেব 

যাদব আচার্য (মন্ত্র £)--১৮৭, ৬৬১ 


৫৭8, 


৭৩৬? 
যাদব কবিরাজ_-১৪৪, ১৪৭, ৬০৭ 
যাদবদাস--&০, ৬৬৭ ০ 
যাদবাচার্য গোঁসাই- ২৯১, ৩৮৩, ৪8০৮, 


৪৬৯, ৪৭৪, ৫২৮, ৬৯৮-৭০১ 

যোগেন্বর পাঁণ্ডত--১০, ১৫ 

যোগেশবর পণ্ডিত--8৪৫&৪, ৪৯১ 

রঘু (উীঁড়ষ্যাবাসী, বিপ্র 2)--৩৮৮, ৩৯১, 
৬৬২, ৭০৫ 

রঘুনন্দন-_-৫৬৬ 

রধুনন্দন--৬৭২ 

রঘুনন্দন চক্রবতরঁ-৫৬৩ 

রঘুনন্দন (ঠাকুর, সরকার)--১০২, ১০৫, 
১৩৫-৩৮, ১৪১-৪৭, ১৭২, ৯৯১৯, 
৩৩৬, ৪১৬, ৪৩১, ৫০৯, ৫২১, ৫২৫) 
৫৩৫) ৫৩৯, ৫৪৮, ৫৫০, ৫৫৭, ৫৬০, 
&৬৩-৬৪, &৬৬-৬৭, ৫৭৪, &৯০, 
$১২, ৬০৮, ৬১৩, ৬১৫, ৬১৭ 

রঘুনন্দনদাস ঘেটক)--৫৭৫, ৫৭৬? 

রঘুনাথ--৫০, ৩৫৫, ৬৬২ 

রঘুনাথ- দ্র. শ্রীরঘুনাথ 

রঘুনাথ_২২০ 

রঘুনাথ--৪৩১ 

রঘুনাথ-৬৯২ 

রঘুনাথ আচার্য)--২৩৪, ৩৫৬2 ৪9০৪১ 

রঘুনাথ উপাধ্যায় (বেজ-ওঝা, বৈদ্য -_রঘু- 
পাঁত)-১০৭, ৬৫৪, ৭০৫-৬ 

রঘুনাথ কর--৫৭৫ 

রঘুনাথ চক্রবতরঁ (বিপ্র) প্র. রাঘব চক্ুবর্তাঁ 

রঘুনাথ দাস, গোসাঁইদাস? দাস গোসাঁই) 
--৪৬, ১০, ১০৫, ১৫৬২, ১৭৯, ২৩৩, 
২৫০, ২৬৩-৬৪, ২৬৭, ২৮০, ২৮৯, 
৩১১, ৩২২, ৩৩৪, ৩৪৩, ৩৫১, ৩৬৯, 
৩৮১, ৩৮৩, ৩৮৬-৯১, ৩৯৪১ ৩৯৭, 
৪১৭, ৪২৭, ৪৩৭৮৩, 8৪৩-৪৪, 
৪৫২-৫৩, ৪৬১৯, ৪৬৪-৬৮, ৪১১-৭৩, 


৭৬৮ 


৪৭৬১ ৪৭৭, ৪৮০? $০৮৪ ৬৩০, &৬*, 
৫৫৪, &৮৫-৮৬, 
৬৪০, ৬৫৮-৫৯, 
৭০২-৩, ৭০৫ 

রঘনাথদাস--&৭৬ 

রঘদনাথ পুরা-৪, ৬৬২ 

রঘুনাথ পরী, বৈষবানল্দ আচার্য ?)-- 
১০৭-৮, ৬৬২ 

রঘুনাথ বৈদ্য--৭৬, ৩৫১ 

রঘুনাথ বৈদ্য--৬০৭, ৭০৫? ৭০৬ 

রঘুনাথ ভট্ট-১০৫,. ২৫০, ৩৬৯, ৩৮৯, 
৩৮৩, ৩৮৬, ৩৮৮১ ৩৯৪, ৩৯৬-৯৮, 
৪০১, ৪৬৫-৬৬, ৪৬৮, ৫১১৯১ ৫৫৬১, 
৫৫৪, ৫৯৯, ৬৭৪-৭৭, ৬৯৭, ৭০০ 

রঘনাথ 'সিংহ--৬২৬ 

বঘুপাঁতি বৈদ্য উপাধ্যায়- দু 
উপাধ্যায় 

রঘুপাঁত উপাধ্যায়-_-৬৮৯-৯০, ৭০৬ 

রঘু মিশ্র--১৩০, ৬৬২ 

রঙ্গদ--১০ 

রজনীকান্ত বসু--৩৭০ 

রত্রগর্ভ পণ্ডিত (আচার্য)-১০, ১৫, ৭৩০ 

রত্ববাহ দ্র. বিজয়দাস আচার্য 

রত্লমালা--১৯৩, ৫৬৪, ৬৯০, ৬১২, ৬১৬ 

রতমালা--১৯৯৩১ ৬৯০ 

রত্াকর--৪৫০ 


জন বদ্যাবাচস্পাঁত 
১২১, ১২৪ 


৯৯২১ ১৮৩ 
রবিরায় পৃজারী--৬০৬ 
মেন্ডল)__৫৭৬ 
868৮ ৪৯৯ 
রমাকাল্ত রোমকাল্ত)---৫৮২ 
রাকাত সেন-৯৪১ 
রমানাথ--৫৯১ 


৬৬১৯, ৬৯২, ৬৯৪, 


রঘুনাথ 


৫৯৯, ৬১৪, ৬৩৭, 


চৈতন্য-পরিকর 


রসময়-_৬৪৬ 

রসাইয়া ঠাকুর- দ্র. নিমচরণ 

রাঁসকচন্দ্র বসয--&১ 

রাঁসকদাস--&৭৭ 

রাঁসকমোহন বিদ্যাভূষণ--৫৮, ২৪৯, ২৫৫, 
৩১৮ 

রাঁসকানন্দ 'মূরারি, রসিক -মূরারি)--৫৫৯, 
৬৪০-৪৯ 

রাউতরায় বিদ্যাধর- দ্র. বিদ্যাধর 

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায_, ১২, ৩০২, 
৩৩৮, ৪8০৪, ৭১০, ৭১৪ 

রাঘব-_-২৭১ | 

রাঘব চক্রবতরঁ (রঘনাথ)_৫&৬৭ 

রাঘব পাশ্ডত (গোস্বামণ)_-৩৯০, 
৪৭৭, ৫৫২, ৫৮৫, ৫৮৮, ৬৪০ 

রাঘব পণ্ডিত (দাস ঠাকুর, রাঘবানন্দ)__ 
৭৬-৭৭% ৯৮, ২৮৭, ৩৩৪, ৩৪৯-৫৩, 
৩৮৭, ৫৩০, ৫৪২, ৪০২ 

রাঘব পুরী (রাঘবেন্দ্)--২৪৯ 

রাঘবানন্দ- দ্র. রাঘব পাঁণ্ডত 

রাঘবেন্দ্র- দ্র, রাঘব পরী 

রাঘবেন্দ্র রায়__৬০১-৩ 

রাজ আধকারী--৩০২, ৭১৩ 

রাজবল্লভ চক্রবতাঁ-&৭০ 

রাজীবলোচন দাস-_৬৭৮ 

রাজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-_৫৭৩ 

রাজ্য আধপাঁত-_-৬৪৫ 

রাধাকান্ত বৈদ্য--৫৭৪ 

রাধাকিশোরদাস ঠাকুর--৪৭৬ 

রাধাকৃফ আচার্য ৫৬৮-৬৯, ৫৭২ 

রাধাকৃ্ণ আচার্য ঠাকুর--৫৭& 

রাধাকৃফ গোস্বামী- ৪৮০ 

রাধাকৃফ চক্ষবতরঁ গোস্বামশ--৪৭৩ 

রাধাকৃষদাস--৫৭৬ ঃ 

রাধাকফদাস--৬৪৫ 


৪&৯, 


ব্যক্তি-নির্ঘপ্ট 


রাধাকৃফ পূজারী ঠাকুর--৪৭৬ 
রাধাকৃফ ভট্রাচার্য_-৬০৭ 
রাধাকৃফণ রায়--৬০৭ 
রাধাগোঁববন্দ নাথ--৪৬২, ৪৬৫ 
রাধানন্দ--৬৪৬ 
রাধানন্দ-৬৪৫, ৬৪৯ 
রাধাবল্লভ চক্রবর্তাঁ_-৫&৭২ 
রাধাবল্লভ চৌধরী--৬০৬ 
রাধাবল্পভ ঠাকুর কেবিরাজ £)--৫৭৪ 
রাধাবল্পভ দর্ত_-&৮২ 
রাধাবল্পভদাস--১৯০ 
রাধাবল্পভ মণ্ডল--৫৭৫ 
রাধাবনোদ চক্রবতর্ঁ-_৫৭০, &৭২ 
রাধামাধব_-৫&২০ 
রাধামাধব-_-৫৭৫ 
রাধামাধব তর্ক তীর্থ--৪৬১ 
রাধামোহন- ৬৪১ 
রাধারাণী-_-8৫৪, ৪৯১১ ৮৮৫৫ 
রাধকাপ্রসাদ--১২৩ 
রাধেশচন্দ্র শেঠ-৩৫৬ 
রাবণ--৬৭২ 
রাম-&৬৬ 
রামকান্ত- দ্র. রমাকান্ত 
রামকৃফ-_-৫১৮-২০ 
রামকুষ্$ আচার্য-৫&২৬, &৯৬-৯৭১ ৬০০, 

৬০৪, ৬০৬, ৬১৭ 
রামকৃফ চট্টরাজ-_-৫৭৩ 
রামকৃফ (ঁদশ্বিজয়)--১০ 
রামগাঁত ন্যায়রহ্-_ ৭২২ 
রামগোপালদাস--১৪৬ 
রামগোবিন্দ--৫ ২৯ 
রামচরণ-_৫৭৪ 
রামচরণ চক্রবতরণ--8৪৭৫& 
রামচরণ চক্রবতর্শ-_-৫৫৬ ? 
রামচরণ রোমচন্দ্)-৫6৫৬ 

৪৯ 


৭৬৯ 


রামচন্দ্র--১৪৭ 

রামচন্দ্র_-৪৯১, ৫১৮-২০ ও 

রামচন্দ্র দ্র. রামচরণ 

রামচন্দ্র_-৬৭২ 

রামচন্দ্র-দ্র. কালণঞ্জরের রাজা 

রামচন্দ্র কাঁবরাজ (সেন-বড় কবিরাজ ঠাকুর) 
--১০৭, ১৯৩, ৩৯১, ৪০১-৩, ৪০৯, 
৪৬০, ৪৬২, ৪৭৯, ৪৯৭, ৫০৬, ৫২৬, 
৩৪, ৫&৫৬৬-৫৯, ৬৬১, &৬৩-৭১, 
৫৭৮, ৫৯১-৯২, ৫৯৫-৯৭, ৬০০, 
৬০৪-২৩, ৬২৮-২৯, ৬৩১৩৩, ৬৪১, 
৭০৩ 

রামচন্দ্র খান_ ৯০, ১৫০৪ ৭১২ 

রামচন্দ্র খান-_ ৭১২ 

রামচন্দ্র (গোসাঁই, ঠাকুর- রামাই)--৩০, 
১০৬-৭, ১২০, ১৩০, ১৪৪-৪৬, ৯৭০, 
১৮০, ১৮২, ১৮৮, ২২৯, ২৪৭, ২৫৬, 
৩৬৯, ৪১৫, ৪৮৮১ ৫০৪-৫, ৫১০-১১, 
৫১৪-১৫, ৫&২৩-২৫, &২৯-৩০, &৪০, 
৬০৮, ৬৫২-৫৩, ৬৭৭, ৭০২ 

রামচন্দ্র ঘোষ_-৪৭৬ 

রামচন্দ্রদাস_-৫৩৫ 

রামচন্দ্র ধল-_-৬৪৮ 

রামচন্দ্র পুরী-২, ৪-৬, 
২৮৯, ৩১৪-১৫, ৬৭৫ 

রামচন্দ্র রায়--৬০৭ 

রামজপণ বিপ্র-৬৭১ 

রামজয় চক্রবতরা--৬০২ 

রামজয় মৈত্র ৬০৭ 

রামদাস- দ্র. আভরাম 

রামদাস--১৪৬ 

রামদাস--১৯২ 

রামদাস--৪০৩, ৫৫৯ 

রামদাস--৫২২ $ 

রামদাস--৫২৫ 


২২৪, ২২৬, 


৭৭০ 

রামদাস--৫৭৬ 

রামদাস- পল, কালপঞ্জরের রাজা 

রামদাস--৭৩২ 

রামদাস (অদ্বয় ব্রহ্ষবাদী পাঠান)--৬৮৭, 
৬৮৮? 

রামদাস (কবিচন্দ্র )--৪১৩ 2 ৭৩১-৩২ 

রামদাস কাঁববল্পভ--&৭৬ 


রামদাস ঠাকুর--&৭৬ 

রামদাস ঠাকুর_৬৪৭ 

রামদাস (দবজ)_-১৪৯, ৪১৪ 

রামদাস পৃজারশ ঠাকুর--৪৭৬ 

রামদাস (বাটঃয়া-, চাটয়া-)--৬০৭ 

রামদাস বাবাজণ-_88৮ 

রামদাস (বিপ্র)--৬৭২ 

রামদাস বিশবাস--৩৯৬ 

রামদাস রেজবাসন)--৪৭৬ 

রামদাস (মীনকেতন)--৮৮, ১০৮, ১৯৮২, 
৪১৩? ৪১৪-১৫, ৪৬৪ 

'ব্লামদাস সেন--১০৮? ৩৩৯, ৩৪৩, ৪১৪ 

রামদেব_-&২০ 

রামদের দর্ত--৬০৭ 

রামনাথ--৬৯৬ 

রামনাথ রায়-_৪৭৬ 

রামনারায়ণ-_-৫২৯ 

রামভদ্র মেহামর্দ)_১০৮? ১৯৩, &০৩, 
৫১৫, ৬৪১ 

রামভদ্র--৪৪৯ 

রামভদ্র--৬৪৯ 

রামভদ্র রায_-৬০৭ 

রামভদ্রাচার্য-১০৮১ ২৩২ 

রামল্লাম বস-৩২০ 

পামলক্ষমণ--৫২৯ 

রামশরণ চকবতর ৫৭৯ 

ব্লামশরণ « চেষ্রাজ ?)-৫৭৭, ৫৭৯ 

" ক্লামশশশী কর্মকার--১৪০ 


চৈতন্ত-পরিকর 


রামসন্দর--৪১৩-১৪ 

রাম সেন-৬০৮, ৬১০ 

রামাই- দ্র, আঁভরাম; রামচন্দ্র; শ্রীরাম পাণ্ডিত 

রামাই_-২৩৫, ৩২০-২১, ৬৬২ 

রামাই--৩২১ 

রামাই-৫২২ 

রামাই--৫২৭ 

রামানন্দ--১৯২ 

রামানন্দ বস্‌--১০৬-৮* ৩২৮-৩২, ৫০২ 

রামানন্দ মশ্র-৭২৮ 

রামানন্দ রায় (ক্ষেত্রবাসী)"_-? 

রামানন্দ রায় (রায় রামানন্দ)-__৭১, ১৫৫, 
২০৭১ ২২৫১ ২২৯, ২৩৯, ২৪৩৪৪, 
২৪৭, ২৪৯-৫৫, ২৫৭-৬০, ২৬৩-৬৫, 
২৭৩, ২৮৩, ২৯৭-৯৯১ ৩০৩-৪, ৩০৬- 


৮, ৩১১, ৩১৬-১৮, ৩৬৩, ৩৬৭, 
৩৭৮-৮০, ৫৪৯, ৫৮৩, &৯৯, ৬৯০, 
৭০৮-৯ 

রামানূজ__২৪৯ 


রামে*শবর মদখোপাধ্যায়--৯০০, ৪৯৯, &২০ 

রাসাবহারী সাংখ্যতীর্থ--১১ 

রুদ্র পণ্ডিত_৬৯৬-৯৮, ৭৩৩ 

রুদ্রদেব-_৭২ 

রূপ কবিরাজ--&৭৮ 

রূপ গোস্বামী-২৮, ৩৬, ৭৪, ৭৮১ ৯০, 
১০৫, ১৫৬-৫৬, ১৭৯, ১৮৬, ১৮৮, 
১৯০, ২০৭, ২২৩, ২২৫, ২৩১, ২৪৭, 
২৫০, ২৫২-৫৩, ২৬০, ২৭১, ২৮৩, 
২৮৮, ২৯১, ২৯৯, ৩৪৭১ ৩৫৯-৬৩, 
৩৬৫-৬৯, ৩৭১-৮৪; ৩৯০-৯১৯১ ৩৯৩- 
৯৪, ৩৯৭-৯৮, ৪০১৩, ৪০৬-৭১ ৪৫৬- 
&৮, ৪৬০-৬২, ৪৬৪-৬৮, ৪8৭০, 8৭8, 
৪৭৮, ৪৮১-৮২/ ৪৯৫, ৫০৫, ৫০৭-৮, 
&$১১, ৫৪৭-৪৮; ৫৫১, &৫৪, &৬৪, 
&৯৯, ৬৪৩, ৬৫৩, ৬৮১১ ৬৮৮-৮৯, 


ব্যক্তি-নির্ঘ্ট 


৬৯১-৯২, ৬৯৭-৯৮, ৭০০, ৭১৫-১৭, 
৭৩১ 

রূপ ঘটক--৫২৬, ৬০৪ 

রুপচন্দ্র-্র, রূপনারায়ণ লাঁহড়ী 

রূপনারায়ণ ঘটক--&৭৫, ৫৭৮ 

রুপনারায়ণ পূজারী-৬০১ 

রুপনারায়ণ লাহড়শ (আচার্য, চক্রবতাঁ”, 
ভূপাঁত-? -_ রূপচন্দ্র) _ ৫৫৭, ৩৮৯, 
৪৫৭? ৬২৭, ৫৩৬ &৯৮-৬০১, 
৬০৫-৬, ৬১৭, ৬১৯? 

র্‌পমালা--৬০০ 

রূপসথা- দ্র, স্বর্প 

রূপেশ্বর-৩৫৮ 

রেবতাঁ_৯৭ ৯৮৮ 

রেবতী-_৩৫৮./ 

রেবতীমোহন সেন-২৮৬ 

রোদনী-_ ৭২৫, ৭২৭ ৯৮ 

লক্ষমণ--৬৭২ 

লক্ষমণ--৬৯৮ 

লক্ষণদাস--৫২৯ 

লক্ষণ ভট্ট--৬৮৯ 

লক্ষমণ সেন--৪৩৫ 

লক্ষরী- দ্র, নারায়ণশী ৮ 

লক্ষনী--৫১৮ */ 

লক্ষ কান্ত--৩২-৩৩ 

লক্ষযীকান্ত দাস--১৪৬ 

লক্ষনী দেবী--১৭-২০, ৩৫৩ ৬ 

লক্ষনীনাথ- দ্র, লক্ষত্রীনারায়ণ 

লক্ষননীনাথ পণ্ডিত-_-১৩০ 

লক্ষম্রীনারায়ণ বসু--৩২৯-৩০ 

লক্ষনীনারায়ণ লাহড়শী লেক্ষনীনাথ)-- 
২৫৬-৫৭, ৫৯৯ 

'লক্ষনীপতি--১, ৩২, ৫৪-৫৫, ২৫৭ 

লক্ষরশীপ্রয়া্৫৫৫-৪৬,  , 68৪৮, ৫৫৯, 
৫৫৬৫, ৫৬৬৬, ৬৩১ ও 


৭৯ 


লছিমা--৫&৭১ ৮ 

লবান-৬২০ ৬৮ 

লালত ঘোষাল--৬০২ 

লালতা--৬৩৮ ৬৮৮ 

লাভাদেবশ নোভা)_-৩২-৩৩ ৮৮ 

লালদাস--৫&৭২ 

লালদাস বৈরাগণ-৪৭৬ 

ললাশুক--৩৯৩ 

লেখক পণ্ডিত-দ্র. তৃগবান পণ্ডিত 

লোকনাথ--৭৩২ 

লোকনাথ চক্রবতর্ণঁ (গোস্বামী £)--৩৮, 
১০৫, ১২৪, ২৫০, ৩৬৫, ৩৬৯, ৩৮৩, 
৩৯০, ৩৯৯-৪০৩, ৪০৫, ৪০৭-৮, 
৪৫৮, ৪৭১, ৫০১-২, ৫০৭, ৫৫১-৬২, 
৫৫৪, ৫৫৯, ৫$৮৫-৮৮, ৬১৪, ৬৪০, 
৭০0০0 

লোকলাথদাসপ--৫& ০০-৫০২ 

লোকনাথ পাঁণ্ডিত_-১৫ 

লোকনাথ পশ্ডিত--৫০, ৪৩১ ৪৯৭? 

লোকানন্দাচার্য_-১৩৭, ১৪৬ 

লোচনদাস (সন্লোচন)--১০৩-৪, ১৩৮-৪১, 
১৪৪-৪৬, ১৬৯, ৩৩৬, ৫৩৬, ৭২১-২২ 

শংকর-_৩৩১ 

শংকর (অদ্বৈতগোবিন্দ, শংকর দেব £)-- 
৪২, ১০৩, ৪৯১৯-৯২ 

শংকর ঘোষ_৭৩৩ 

শংকর পাঁণ্ডত--১০৮, ২০৬, ২১০-১৯, 
২২৪, ২৬৪, ২৬৭, ২৮৮, ২৯১৯, ৫৪৯, 
৬৫৫, ৭৩০, 9৩৩ 

শংকর-বল্পভ- দ্র, শংকরারণ্য আচার্য 

শংকর 'বিশবাস-৬০৭ 

শংকর ভট্রাচার্য-_-৬০৭ 

শংকর মিশ্র ২৩৮ 

শংকরাচার্য--৬৮৫ এ 

শংকরানন্দ সরস্বতাঁত৮৮ 


৭৭২ 


শংকরারণ্--৪, ১৫, ৭২ 
শংকরারণ্য 'আচার্ষ (শংকরবল্লভ 2)--৬৯৬- 


৯৮ | 
শচদে%জোই) ৪. ৯-৩০, ৪৩, ৬১- 


৬২, ৬৭, ৬৯, ৭১-৭২, ৯৪, ৯৯১ ১১৯, 
১১৫-১৬, ১৯৮, ১২১, ১২৫, ১২৭- 
২৮, ১৫৯-৬২, ২০৬, ২০৮, ২২৩-২৪, 
২২৭, ২৬৭, ২৭৩-৭৪, ২৮২, ৩১৩, 
৪৯৩, ৪৯৫-৯৭, ৫০৩, ৬৫০, ৬৯৩, 
৭১৯ 

শচীনন্দন--৫০৪-৫, ৬৫২ 

শচশরাণী--৬8৪ ৮ 

শতানল্দ খান--২৩৩ 

শাঁশিভূষণ ভাগবতরত্র গোস্বামী--১৮৭ 

শাশশেখর--১৪৬ 

শান্তনু (আচার্য, ভট্রাচার্য_শান্তাচার্য)_ 
৩৪ 

শাঙ্গ, শারঙ্গ_ দ্র. মূরাির-চৈতন্যদাস 

শাহ সুজা_৬৪৮ 

শিখরের কন্যা- ৩০৭ 

শিখরে*্বর_-৩৫৮ 

শিশখিধবজ--৬৪৯ 

শিখি মাহিত৭-৩৩, ২৩৫, ৩১৯, ৫৪৯, 
৫৯০ 

শাহ-সজা--৬৪৮ 

শিবচরণ বিদ্যাবাগীশ-_-৬০০ 

শিবচন্দ্র শীল--৪৩৫ 

শিবরতন মিন্র_-৩৬৩, ৪৭১, ৬০৫ 

শবরাম গঞ্গোপাধ্যায়-_-১৮৩ 

শবরামদাস--৬ ০৭ 

শিবাই--১০৮, ৩২১, ৩৩৮ 

শিবাই-_২৭৫ 

'শিবাই আচার্য--৫৯৭ 

ধশধানল্দ--৩২০ ৃ 

শিবানন্দ ওট:)১-৩২০ . 


চৈতন্ত-পরিকর 


[িবানন্দ চক্রবতর্ট (োঁশবাই? িবানন্দ 
আচার্য ঠাকুর 2)--১৩০, ৪৬৯, ৭২৯ 
শিবানন্দ সেন আচর্য 2)--৯০-৯১, ২১২, 
২২৩, ২২৫, ২৪৫, ২৭৮-৭৯, ৩২৫- 
২৬, ৩৩৮-৪৮, ৩৫৩, ৩৮৮, ৪১৪, 

৬৫৯, ৭০২, ৭২৯ 

শাশরকুমার ঘোষ_-২০, ৫৮৩, ৬৭৮ 

[শশু-কৃষদাস_ দ্র. কান, ঠাকুর 

শীতল রায়_-৬০৭ 

শুক_৪৮ 

শক্রাম্বর ব্রহ্মচারী-২৮, ১২৫, ১৯৯-২০২, 
৪8৪৪, ৫৪৩, &৫৯, ৫৮৯ 

শুভংকর (শুভাই)--&৭ 

ুভানন্দ--৩২০ 

শুভানন্দ_-৪৩১ 

শেখর- দ্র. কাঁবশেখর; চল্দ্রশেখর আচার্যরক্ব ; 
চন্দ্রশেখর বৈদ্য 

শেখর পণ্ডিত-_-৬৭৭ 

শোভা দেবী--১৯ 

শ্যামকিশোর-১২৩, ৫৩৯ 

শ্যামদাস- ২৭৩ 

শ্যামদাস--8৩৪ 

শ্যামদাস--৪৬৩-৬৪ 

শ্যামদাস--৬৪৬ 

শ্যামদাস--৬৪৬ 

শ্যামদাস-_-৬৫১ 

শ্যামদাস আচার্য, চক্রবতর্ণ)-&৬২, ৬৩০- 
৩১ 

শ্যামদাস চক্ষবতাঁ_৪৩০, ৫৬৪ 

শ্যামদাস চট্ট-৫৭৬, ৫৭৭? 

শামদাস (ছোট 2)--৩৬, ৪৮৭, ৫০০? 

শ্যামদাস ঠাকুর--৬০৭ 

শ্যামদাস (দিশ্বিজয়শ দ্বিজ, 'দ্বিজ 
দিশ্বিজয়ী, বড়-, * ভাগবতাচার্য)--৩৬- 
৩৭, ৪২: ৫০০ 


ব্যক্তি-নির্ঘন্ট 


শ্যামদাস মেদাঁঙ্গয়া)-৫২৬, ৬০৪, ৬৩১ 

শ্যামদাস শ্যোমানন্দ)--৫&৫৬ 

শ্যামদাসধ- দ্র. ইচ্ছা দেই ৮৮ ঠা 

শ্যামাপ্রয়া--৫&৭৫ ৮৮ 

শ্যামীপ্রয়া-_-৬৪৫-৪৮২// 

শ্যামবল্লভ--৪১১, ৫৭২ 

শ্যামসুন্দর আচার্য-৬ 

শ্যামসন্দরদাস--৫৭৭ 

শ্যামানন্দ দৌনদুঃখাঁ/দ-ঃখিনশ, দনথয়া, 
দুঃখী কৃফদাস)--১৪২, ২২১, ৩৩৬, 
৩৬৬, ৩৯১, ৪০১, ৪০৩, ৪১২, ৪২৮- 
৩০, ৪৩৩-৩৪, ৪৫৯-৬০, ৪৭১-৭২, 
&২৬, ৫২৯, ৫৫৩, ৫৬৯, ৫৬২, ৫৬৫, 
&৮৮-৯১০, ৫৯১৪, ৬১৪, ৬২৭, ৬২৯, 
৬৩৪-৪৯, ৬৮৮ 

শ্যামানন্দ- দু. শ্যামদাস 

শ্লীকর-৪৩১, ৬৬৭ 

শ্লীকর দর্ত--৪৩১? ৪৩৫ 

শ্রীকান্ত__-৩২-৩৩ 

শ্রীকান্ত_-৩৬২, ৩৭৩ 

শ্্ীকান্ত_-৬০৭ 

শ্রীকান্ত পণ্ডিত--১০৯ 

শ্রীকান্ত সেন-৯১, ২১২, ২২৩, 
৩৪১, ৩৪৩, ৩৪৫ 

শ্রীকফ- দ্র. ভাগবতানন্দ ' 

শ্রীকফদাস ঠাকুর- দ্র. কৃফ্দাস ঠাকুর 

শ্রীকফদাস চট্টরাজ কেফদাস চট্টরাজ)-_-৫৭৯ 

শ্লীকফ পণ্ডিত--৩৮১, ৪০৮, ৪৬৭, ৪৭৮, 
&০৭, ৫২৮, ৫৫১, ৫৮৫ 

শ্রীকফপ্রসাদ- দ্র, কৃষপ্রসাদ 

শ্রীকফবল্লভ চকরুবতঁ- দ্র. কৃফবল্পভ- 

শ্রীকৃক ভাদুড়ী--৪০৪, 

শ্রীকৃফ মন্ডল--৬৩৪-৩৬ 

শ্রীগর্ভ পণ্ডিত--১৭৪, ২৭৬, ২৯৩ 

শ্লীজীব-্র. জীব ্‌ 


৩৩৯, 


৭৩৩ 


মহাশয় দ্র. নরোন্তম « 
শ্রী-ঠাকুরাণী৮০৭, ২১৮-১৯, ২২১৯, ৪৮৪- 
৮৭১ ৫০৯ 
শ্রীদাম--৪১৯-২১ 
শ্রীদাস--৪১০-১৯, 
&৬৬, ৫৭২ 
শ্রীদাস কবরাজ-_&৭৬ 
শ্রীধর (খোলাবেচা, পণ্ডিত, পাটুয়া)-_ 
১০৮০ ২০২-৫১ ২৭৬ 
শ্রীধর ব্রন্মচারী--১৩০, ৬৬৭ 
শ্রীধর স্বামশী--৬১১১ 
শ্রীনাথ--৩৪৩, ৩৪৪2 ৩৪৫-৪৬ 
শ্রীনাথ-_৫&৪০ 


৪8, ৫৬৬, ৫৬৪, 


শ্রীনাথ_-৭৩ ২ 
শ্রীনাথ আচার্য_৩৫, ৩৪৪, ৩৬৫-৬৬ 
শ্রীনাথ চক্রবর্তাঁ_-৩৪৪ 


শ্রীনাথ পাঁণ্ডত (আচার্য 2)--৩৪৪, ৬৯৬ 
৯১৮ 

শ্রীনাথ 'মশ্র--৩৪৪, ৪৩১-৩২ 

শ্রীনিধি আচার্য ?)--১০৯, ১২০, ৫৯০ 

শ্রীনিধি মিশ্র-৪৩১-৩২, ৬৬৭ 

শ্রীনবাস- দ্র. শ্রীবাস পণ্ডিত 

শ্রীনবাস আচার্য (আচার্ধঠাকুর, -প্রভু)-- 
৩১, ৪৯-৫০, ৮৬, ৯১১, ৯৯, ১০২, 
১০৬-৭, ১১৯, ১৩০, ১৪২-৪৬, ১৭০, 
১৭২, ১৮৬, ১১০, ১৯৩, ২০১-২, 
২০৮, ২১১, ২২১, ২২৮, ২৪৭, ২৫৫, 
২৫৯, ২৬৭, ২৭২, ২৯১, ৩০০, ৩০৬, 
৩১১, ৩১৫, ৩১৮-১৯, ৩২০, ৩৩৫-৩৬, 
৩৬৬, ৩৬৯-৭০, ৩৮৪, ৩৮৯১ ৩৯৯, 
৩৯৪-৯১৫, ৩৯৮, ৪০১, ৪০৩, ৪০৮-১২, 
৪১৭-১৯, ৪২৯-৩০, ৪৩৩-৩৪, ৪৩৮) 
৪৫৮-৬১, ৪৭১-৭২, ৪%৪,৯৪৭ ৭-৭ ৮). 
৪৮১-৮২, ৪৮৮, ৪৯২-৯৩৩, ৪৯৬* 
৯৭, &০৬-৬, &৬০৮-৯১ ৫&১৩-৯৪, 


৭৭৪8 


৫১৮, &ই০-৬২১, ৫২৮, ৫৩০, ৫৩৫৬, 
&৩৯, ৫৪৬-৮০, ৫৮২, &৮৪-৮৫, 
$৮৮-৯৬, ৬০৩-৫,১ ৬০৭-৮, ৬১০-১৮, 
৬২১-২২, ৬২৫-৩৪, ৬৩৭, ৬৪০-৪১, 
৬৫৬১, ৬৫৩, ৬৫৫, ৬৬৯-৭০, ৬৭৭, 
৬৮৮, ৬৯২, ৬৯৭, ৭০০, ৭০২-৩, 
9০৫, ৭২৩, ৭২৯, ৩২ 

শ্রীপাত-- ৫৪০ 

প্রীপাত পাঁণ্ডিত-_-১০৯, ১২০, ৬৯০ 

শ্রীপাত বন্দ্যোপাধ্যায়-:৪৩ ৯ 

শ্রীবাস পণ্ডিত (আচার্য- শ্রীনবাস)_-২৬, 
৩৭-৩৯, ৪১-৪২, ৪৮, &৭-৬১৯, ৬৩, 
৮০, ৯৫, ৯৮, ১০১, ১০৫, ১০৭-২০, 
১৫৮-৫৯, ১৬৮-৬৯, ১৭৪, ২১২, 
২৩৪, ই৩৬-৩৭, ২৩৯, ২৪৬, ২৪৭, 
২৬৮, ২৯৩, ২৯৫, ৩২২, ৩২৩2 
৩২৬, ৩৩০, ৩৩৫, ৩৪২, ৪২৩, ৪৫৬, 
৪8৮৫, ৫০৯, ৫৫০, ৫৮৩, &৮৯, ৭১৬, 
৭১৮-২ই২ 

শ্লীবংস পণ্ডিত_&০, ৬৬৭ 

শ্রীঙ্গল- দ্র. মঙ্গল 

শ্রীমতন (বকপিয়া 2২৫১০, &$১৭-১৮ 

শ্রীমন্ত--১০৭-৮, ৬৬৭ 

শ্রীমন্ত চক্রবতৰঁ--৫৭৬ 

শ্রীমন্ত ঠাকুর--৫৭৬ 

শ্রীমন্ত দর্ত-৬০৭ 

শ্রীমহাশয়-- দ্র. নরোস্তম 

শ্রীমান ?-৩৮, ৪৯০ 

শ্রীমান পশ্ডিত--১২৫, ১৭৪, ১৯৯-২০২, 
988 

শ্রীমান নেন--১৪৭ 

ল্লীমান সেন ঠাকুর 2২০০ 

শ্রীরদ্বনাথ-১৩০, ৬৬৭ 

শ্রীরজ্গ কবিরাজ--১০৮, ৬৯১০, ৬৬৭ 

শ্রীরগ্গ পুরী--৯, ৪, ২৭, ৭২ 


চৈতন্ত-পরিকর 


শ্রী রা-৮/৩৪৩, ৬৭৮ 

ল্লীরাম--৪৩১ 

শ্রীরাম পাঁণ্ডিত রোমাই-)--৪০, ৫০, &৯- 
৬০, ৯৩, ১০৯-১০, ১১২-১৩, ১৯৫- 
২০, ১৩৪, ১৯১, ২৯৩, ৪৮৬, ৭১৮- 
১৯ 

শ্রীসর্বজ্ঞ--৩৫৮ 

শ্্রীহর্য_-১৩০ 

শ্রীহীর আচার্য-&১, ১৩ 

শ্রীহার ঠাকুর--৫৭৫ ্ 

শ্রীহারি, শ্রীহারচরণ-_দ্র. হারচরণদাস 

ষম্ঠীধর, যম্ঠীবর-_-৭৩১ 

ঠা, যাঠী ৫8৫ 

ষাঠীর মাতা7২8৫, ২৯৮ 

সঞ্জয় ২০-২১, ১৭১-৭৪, ২০২, ৪৪৯- 
&০ 

সতীশচন্দ্র মিত্--১১, ৪০২ 

সতাঁশচন্দ্র রায়--১৬২, ৩১৬, ৩৯৫, ৪৩৩ 

সত্যবতাঁ-/১৯৩ 

সত্যভামার্ট১৯৩ 

সত্যভামান/১৯৩ 

সত্যমাভা7৪১১, &৭২ 

সত্যভাম্/৫৭৪ 

সতারাজ খান-_-১৪৯, ২১৪, ৩২৮-৩২ 

সদানন্দী--১৩৯ 

সদাশব--৩২ 

সদাশব_-৬৪৩ 

সদাশিব কবিরাজ (পাঁণ্ডিত ঃ)-৬৯, ১০৬- 
৭১ ১২৫১ ১৭৪১ ১৯৯-২০১, ৪৪৪-৫০, 
৭90৩ 

সনাতন--১০৭-৮ 

সনাতন গোস্বামী--২৮, ৩৫-৩৬, ৭৪, ৭৮, 
৯০, ৯৭, ১০৫, ১৫৫-৬৬, ১৭৯, ১৮৮, 
১৯০, ২০৭, ২৯৯৩”২৫, ২২৭, ২৩১, 
২৩৯৪ ২৫০, ২৫২, ২৭১৯, ২৮৩, ২৮৮, 


২৯৯, ৩১১, ৩৪৭, ৩৫৮-৭৭, ৩৮০ 
৮১, ৩৮৩, ৩৯০, ৩৯৩-৯৪, ৩৯৮, 
৪০১-২, ৪০৫, ৪০৯, ৪১২, ৪৬৬-৫৮, 
৪৬১-৬২, ৪৬৪-৬৫,১ ৪৬৭-৬৮, ৪৭০- 
৭১, ৪৮১-৮২, ৫০৫১ ৫&০৭-৮, ৫১৯, 
&৪৭-৪৮, ৫৫১-৫২, ৫৫৪, ৫৯৯, 
৬৭৫-৭৬, ৬৮১, ৬৮৩, ৬৯৭, ৭০১, 
৭১৬-১৭) ৭২৯ 


সনাতন মিশ্র পোশ্ডিত)-_-২০-২১, ১৮৭ 


সনৌঁড়য়া 'বপ্র-১-২, ২৩০-৩১৯, ৩৭৪ 
সন্তোষ--৩৭১ 

সন্তোষ দর্ত_-&২৬, ৫৩১ 

সন্তোষ দত্ত (োয়)-&৮১-৮২, ৫৮৯, 


&৯১১-১২, ৫৯৪-৯৬, ৬০৪-৬, ৬৯৮- 
১৯, ৬২২, ৬৪০ 

সন্তোষ রায়--৬০১-৩, ৬১৯ 

সর্বজ্ঞ--দ্র. শ্রীসর্বজ্ঞ 

সর্বজয়া-_-১০, ২৪, ১৬০-৬১ 

সর্বানন্দ--৫২ 

সর্বাণী--১৯৩, ৭১৯ 

সর্বেশ্বর 'মশ্র-১১ : 

সরকার ঠাকুর- দ্র, নরহরি সরকার 

সরস্বতী--৬৬৩ 


সায়ন আচার্য-৩২ 

সার্বভৌম ভট্রাচার্য (বোসুদেব-ভদ্রাচার্, 
-সার্বভৌম)--৮, ১৪, ৭৯, ১৭৮, ২১৬, 
২৩৩, ২৩৮-৪৮, ২৫২, ২৫৬-৫৭, 


২৬০, ২৬৩, ২৮২, ২৯৪, ২৯৭-৯৮, 
৩০৩-৬, ৩০৮, ৩১০, ৩৫৯, ৩৭৬, 
৩৭৯, ৫১৭, ৫৪৯১ ৬৮৩, ৬৯০, ৬৯৮, 
৭08, ৭২৬ 

সারঙ্গ ঠোকুর ? দস ?)-৪১৯৩? ৬৫১-৫২ 

সারদাচরণ 'মনত্র-২৩৮, ২৮৬ 

সারদা দেবী--২৬ 


৭৭&- 


সংহেশ্বর (ও, মহাপান্র- হংসেম্বর 2) 


৩২৭০ ও 

[সঞ্গাভট্র--৬৬৭ 

সীতা১৬৭, ৬৭২ 

সীতা চক্রবতা/৩৯৯, ৪৯৩ 

সীতা ঠাকুরাণণ )--৩১, ৩৭, ৪২৮" 
৪৪, ৪৬, ৪৯, ৯৯১ ১৯০০, ৯০৩, ২৯৮" 
২১, ৩৫৫, ৩৯৯, ৪৮৪-৯৪, ৪৯৯- 
৫০২, ৫১৪, &৪২, ৫৫০ 

সীতাপাঁতি আচার্য-৩৬ 

সুকুমার সেন_৩৯, ১৩৮, ১৬২-৬৩, 


১৬৮-৬৯, ১৮১, ১৮৮, ২৫৫, ৩৪৭, 
৩৫৬, ৩৯৫, ৪৩১, 8৪০, ৪৭৯, ৪৮১, 
৫৩৩-৩৪, ৫৩৭, ৫৭৭, ৫৭৯, ৬০১, 
৬১৯-২০, ৬২৩, ৬৩১, ৬৪৭-৪৮, 
৬৫৬২, ৭০২-৩, ০৭১২, ৭২৯ 

সুখানন্দ--৫৭৭ 

সুখানন্দ পুরী--৪, ৩১২, ৬৬২ 

সুখী দ্র. দুঃখী 

সংগ্রশব মাশ্র-.২৭৯ 

সচারত্যর্দ, গৌরাঞ্গবল্লভা 

স্দর্শন পাঁণ্ডিত--১৩, ১৯৪, ১৯৬ 

সূধাকর মণ্ডল- ৫৭৫ 

সূধানাধ-২৪৯, ৩১৬ 

সধানধি--৩১৬ 

সুধাময়_-৫১৭, ৭১০ 

সদা ৩ 

সুনন্দা মেন_-৬০৯-১০, ৬১২ 

সুনীল]7৬৫০ 

সুন্দরদাস- দ্র. সংন্দরানল্দ 

সুন্দরদাস ঠাকুর-৪৭৬ 

সূন্দরানন্দ-_৭৬-৭৭, ১০০, ১০৭, ৯৮২, 
৪১৪, ৪৬১-৫২ই 

সূন্দরানম্দ (আনন্দানন্দ ?)--৬৪১ 


৭৭৬ 


সংন্দরানন্দ (স্ল্দরদাস)--৫৭৫ 

সংপ্রভাত সেস--১৪১ 

সবলচন্দ্র ঠাকুর--৫৭৪, ৬৪৬ ? 

সৃবলদাস ঠাকুর--৬৪৬ 

সুবা-দ্র. পাতশাহ্‌-; মৌদনীপরের- 

স্বাদার--৪৮৯-৯০ 

সুবাদ্ধি মিশ্র (বুদ্ধিমন্ত খান ?)--২১, 
৯৭২, ১৭৪, 808১ ৪৩১-৩২, ৪8৪৪, 
৭২৫-২৭ 

সুবদ্ধি রায় (খাঁ, ভাদুড়ী)--৩৬০, ৩৬৩, 
৩৬৫, ৩৭৮, ৪০১১ ৪০৪-৫, ৭১৪-১৫, 
৭১৭ 

সংব্রন্মানয়ম্‌, আর.-৩০১৯ 

সুভদ্রা-ন্ট নারায়ণী 

সভদ্রা-৪৫৪ 

সুমাত৩৪৯ 

সংরেন্দ্ুনাথ দাস--&৬৯৩ 

সুলক্ষণা ,্ড়ামাঁণ-পট্রমহাদেব)-_-৫৫৫, 
&৬২, &৬৬, ৬২৬-৩০, ৬৩২ 

সৃলতান- দ্র. হোসেন শাহ্‌ 

সুলোচন_ দ্র. লোচনদাস 

সুলোচন-১০৮ 

সলোচন (খণ্ডবাসী)-১০৮ ১ ১৩৫, ১৩৭, 
১৪৫, ২১৪? ৫৫৬, ৫৬০, ৬০৮ 


লুলোচনা--১৫৬৮, ১৯৩ 

সশশলকুমার চক্রবতরঁ_৫৩৯ 

সুশশলকুমার দে-১৬৯, ২৬৭, ৩৪৭, 
৩৮১-৮২, ৩৯৩, ৪৭০, ৬২৪, ৬৯২, 
৬ 


সর্য-১০৭-৮, ৬৬৬ 

সূব্দাস সরখেল পেন্ডিত)--৭৯-৮১, ৮৪- 
৮৬, ১০৭, ৩৭৩, ৪২৩-২৪, ৪২৮, 
৪৩৬, ৫০৩%৫৯, 5৭১৬ 

সের খা৬৪২ - 


চৈতন্ত-পরিকর 


সৈয়দ হুসেন খাঁ দ্র, হোসেন শাহ্‌ 
সোলেমান-৬৩৩ 
সৌদামিনী-৮৩৩ 

স্তোককৃফ- দ্র, পূরুষোত্তম কাবরাজ 
স্বঙ্নে*্বর বিপ্র-২৫২ 


স্ব্নেশ্বরাচার্ষ-২৩৮ 

স্বরূপ (রৃপসখা 2)--৪৯-৫০, ২১৮-১৯, 
৪৮৭-৮৮ 

স্বর্পদামোদর োসাই - পুরুষোত্তম 


আচার্য)-8৪, ৭১, ৮৯, ১০৫, ১২১৯, 
১২৫-২৬, ১২৯, ১৩৬, ৯৫৫, ১৭৯, 
১৮৫-৮৬, ২০৭, ২১০-১১, ২২২, 
২২৪-২৬, ২২৯, ২৩৩, ২৩৬, ২৪৫, 
২৪৭, ২৫১-৫৪, ২৫৬-৬৭, ২৮০, ২৮৮, 
২৯০, ৩১৫, ৩৬৭, ৩৭১৯-৮০, ৩৮৭-৯০, 
৪৬৫, ৪৬৮-৬৯, ৫৮৩, ৫৯৯, ৬৯০, 
৭২৩ 

হংসে*বর- দ্র. সিংহেশ্বর 

হনুমান-_১৬৬ 

হবু শেক_৩৬১ 

হরপ্রসাদ শাস্ত্--৩৮১, ৫৯৩, ৬২৪ 

হারগোপ--৬৪৯ 

হরিচন্দন পোন্র, মহাপান্র)--১১৬, 
৩০৫-৭, ৭০৯ 

হ'রিচন্দ্ররায় হেরিদাস)--৬০১ 

হরিচরণদাস- দ্র. হাম্বীর 

হরিচরণদাস (পেশ্ডিত- প্রীহার, শ্রীহারচরণ) 

_-৩৫১ &০-৫১, ২২১, ৩৬৬ 

হর ঠাকুর-দ্্, শ্রীহার ঠাকুর 

হরিদাস--&২৮ 

হরিদাস-দ্র. চান্দরায়; হারিচন্দ্র রায় 

হারদাস--৬০৭ 

হরিদাস-_-৬৪৪, ৬৪৬? 

হরিদাস অম্ধ)_-৫২৬-২৭ 


২৪৭, 


ব্যক্তি-নির্ঘপ্ট 


হারদাস ঘোষাল--৩৫৬ 

হরিদাস (ছোট)_-৭১, ৮৯, ১৭৯, ২৩৩, 
২৬৫-৩৭, ২৫৪, ২৬৪, ২৮৮, ৩১৪, 
৩১৯ 


হাঁরদাস ঠোকুর, ব্রহ্ধ, যবন)-__-৩৭, ৪২, ৫০? 
৬৪-৬৬, ৭৪, ৯২, ৯৫, ৯৯, ১২২, 
১৪৮-৫৭) ১৭৪১ ১৭৭, ১৯০, ২০২, 
২২০, ২৩৯, ২৮৫-৮৬, ২৮৮, ২৯৪, 
৩০৯, ৩২৩, ৩৬৩, ৩৭১, ৩৭৪, ৩৭৬, 
৩৭৯-৮০, ৩৮৫, ৪১৪১ ৫৮৩, ৫৯০, 
৬৫৮-৬০, ৬৯০, ৭০১, ৭১২ 

হারদাস' ঠাকুর-_-৬০৭ 

হারদাস দাস-- ৮২, 8৪৫, ৬৯৭, ৭০২-৩, 
৭১২ 

হরিদাস (দবজ)--১৯৪-৯৫ 

হারদাস (দ্বজ)--৬৪৬ 

হরিদাস (নাঁপত)_-২৫ 

হারদাস পাণ্ডত (গোসাই, মৃখ্য-, সেবার 
অধ্যক্ষ)-২৯১, ৩৬৭2 ৪৬৭-৬৯, 
৪৭৮-৮০ 

হরিদাস (বড়)--২৩৫ 

হারদাস বস্‌--৩২৯, ৩৩১ 

হরিদাস ব্রক্ষচারী-&০, ১৩০, ৩৬৭? ৪৭৯ 

হারদাস (মোক্ষ- -__হরিদাসাচার্য 2)--৪১০ 

হরিদাস শিরোমাঁণ-_৬০০ 

হরিদাস (হারী পরয়া)৪৮৯-৯০ 


হারদাসাচার্য (ঘ্বজ)--৪১০-১১, 
৫৬, ৫৭২, ৫৭৭-৭৮, ৬১৫ 

হার দুবে-৬৪৩ 

হরিনাথ- দ্র. হরিরাম 

হরিনাথ গাঞ্গুলী-৬০২ 

হারনারায়ণ 1বশারদ-*৩৫৮ 

হরিনারায়ণ (রাজা)--৫৬৩, ৬৯৯, 
৬৭০ 


৬২৫, 


হরিপ্রসাদ-_৫৭৭ 

হরীপ্রয়া--৪৩৯ ৮ 

হারাপ্রয়া-দ্র, হরিদাস হী 

হারবংশ-_&৭৯ 

হারবংশভট্র-৩৯৪ 

হাঁরবল্পভ--৪৯৯ 

হারবল্পভ সরকার ঠাকুর-_&৭৭ 

হারভট্ট-৩২০ 

হরিরাম-&৬২ 

হাররাম--৫৭৭ 

হাররাম (আচার্য, দাস)--৫২৬, ৫৯৬-৯৭, 
৬০০, ৬০৪, ৬০৬, ৬১৭, ৬২৩ 

হরিরাম পৃজারা ঠাকুর হোরনাথ 2)--৪৭৬, 
৫&৬১-৬২? 

হরি রায়_-৬৪৯ 

হারশ্নন্দ্র রায়-_-৬০২ 

হরিহর--৩১৮ 

হারহর--৩৫৮ 

হরিহরানন্দ_-৩২ 

হারহরানন্দ-_-১০৭-৮ 

হার হোড়_৮০-৮২ 

হরু-৩৬১ 

হরেকৃফ আচার্য_-৩৬৮ 

হরেক মহাতাব--২৪৯,১ ৩০১, ৭০৮ 

হরেক মুখোপাধ্যায়_৪&, ১৩৮, ২৫৮, 
৩৯১, ৫৩৯, ৬২১৯, ৬২৯, ৬৫৪ 

হলধর--৬৪৩ 

হলধর-_ ৬৪৯ 

হলধর মশ্র-৬০৭ 

হস্তগোপাল--১৩০, ৬৬৭ 


হাড় ওঝা পেশ্ডিত, বন্দ্যোপাধ্যাক্ন- হাড়াই, 
হাড়ো)_-৫&২-৫৩, &৬১০, ৫১৯ 

হাড়গোবিল্দ--&৭৫ এ 

হাড় ঘোষ মহাপান্ত্-৬৪৬ . 


ডি চৈতন্ত-পরিকর 


হাড়াই-. হাড় ওবা হদটৈভন্য (ঠাকুর, দাস, মিশ্-আউালয়া 
হাষ্টার ড্র, ডরর-_-৩০১, ৬২৪, ৬২৯, ঠাকুর, হদয়ানন্))-১২৬, ২২৯, ৪২৬ 
৭১০ ২৯, ৪৩১-৩৪, ৫২৯, ৫৯০, ৬৩৬-৪০, 


হাচ্বীর (টৈতনাদাস, বারসহ বারহান্বীর, ৬৪২, ৬৪৬-৪৭ 
হরিচরপদাস, হাম্বা মল১-৪৬২, ৪৭২, ইরা চ্রবতা৪৭৬ 
৫২০, ৫২৫-২৬, ৫6৪-৫৫, ৫৫৯-৬০, ইয়ান হৃদয়টৈতন্য ' 


৫৬২-৬৩, &৬৬-৬৭, ৫৯৬) ৬০৫, ৬১৪) হ্‌দয়ানন্দ গেন-৫০, ৪৩১ 
) শাযারার 03 
৬১৭-১৮, ৬২৪-৩৩, ৬৪১ হেমচন্দ ধূরী-৩০১ 


হেমলতা-76৩০, ৫০৯ 
হারাধন দত্ত_৭২৫ ূ ৰ 
হিতহারবংশ--৩৯৪ হেমলতা-/%৬৯, ৫৭১১ ৫৭৩-৭৪, ৭২৩? 
হোরকা 'ঠযকুরাণী-১৪ 
হিরণ্য দাস_-১০, ৩৭, ৪৬, ১৫২, ৩৫৮- 


হোসেন শাহ (গোড়েশবর, পাংশাহ্‌, 
পাদশাহা, বাদ শাহ্‌, যবন রাজা, সুলতান) 
--১৩৭, ১৪৭, ১৫২, ২৩৯, ৩২৯, 
৩৫১-৬২) ৩৭৩, ৩৭৭, ৪০৪-৫) ৭১২ 
৭১৪-১৭ 


৮৬, ৬৫৮-৬০ 

হিরপ্য পণ্ডিত (ভাগবত, মহাশয়)_-১৪, 
৭/? ১৯২) ৪৪১-৪৩ 

হল্টজ্‌-৩০১ 


্ান 


অক্তুর-২৩০-৩১, ৫০৭, ৬৮৬ 

অগ্রদ্বীঁপ--১৮১, ২৭১-৭২ 

অনন্তনগর--৪৭৯ 

অনাঁডাঁহ, অনাঁড়, অনাডুয়া_-৪, ১৯৩, 

আভরামপুূর--২০৬ 

আম্বিকা, অম্ব্গ্রাম, আম্বুয়া--৭৯, ৮৩, 
১৪৯১ ২২০, ৩৪০, ৪২৪-২৫১ ৪২৭- 
৩০, ৪৩৩-৩৪, ৪৫৫) &২৫-২৬, ৫৬৫, 
৫৯০, ৬৩৪, ৬৩৬-৩৭, ৬৩৯-৪২, ৬৪৯ 

অম্বগ্রাম_ দ্র. আম্বকা 

অম্বৃজকুঞ্জ-৬১৮ 

অযোধ্যা--৪০৫, ৪৩৫, ৭৫১ 

অযোধ্যা--৬৪৭ 

আইটোটা- ২৬৬ 

আউাল--২৩১, ৩৭৮, ৬৮৯, ৭০৬ 

আকাইহাট--৮১-৮৪)১ ১৪৭, ১৮০, ৫০৬ 

আক্লামাহেশ- দ্র. মাহেশ 

আটপুর--দ্র. তড়া-আটপুর 

আঁটিসারা_৪৭৯ 

আঠারনালা--২৩১ 

আ়য়াদহ--৩৩৩-৩৫ 

আঁদত্যটিলা-৩৬৭ 

আমলাঁতলা-৬৮৬ 

আমাইপ.রা-৭২৫ 

আম্বয়া-দ্. আম্বকা 

আঁরট-২৩০ 

আলমগঞ্জ-_-৬৪৫ 

আলালনাথ--২৮৪, ২৮৮, ২৯৮, ৩০৮ 
৩১১ 

আসাম--২০১ ২৫০, ৬৩৫ 

আহির পরগণা--৬০৩ 


ইন্দ্রাণী--৬৭ 

ইন্দ্েশবর ঘাট--২৭৮ 

ঈষ্টার্ণ ঘাট্স--৩০১ 

উজ্জবায়নী--৬৮৯ 

ডীড়ষ্যা, উৎকল, ওদ্রাদেশ, কাঁলঙ্গ--৯, ৪৭, 
২৬০, ২৬৩, ৩০১-২, ৩৭৯, ৪২৭, 
৪৩৪, ৫২৯, ৫৫৯, ৫৬৫, $৭৬, ৬২৫, 
৬৩৪-৩৬, ৬৪০-৪৩, ৬৪৫-৪৭, ৭১১৯, 
৭১৫-১৭ 

উৎকল-দ্রু, উাঁড়ষ্যা 

উত্তরপ্রদেশ_-৩৯৪ 

উত্তর রাঢ--২৭৮ 

উদ্ধারণপূর-৪৩৫, ৪৬৪ 

উমরাও--৪০১ 

খধষভপর্বত--৩১২ 

এক আনা চাঁদপাড়া-৪০৪,- দ্র. চাঁদপাড়া 

একচক্লা, একচাকা-৫২, ১০৭, ৪৫২, 
৫0৪, ৫০৯-১০১ ৫২৫, ৫২৮; ৫৩৪, 
৫৪১-৪২, ৫৯০, ৫৯৫-৯৬, ৬০৯, ৬১৭, , 
৭০0৭ 

একব্বরপূর_১৪৬ 

এগারাঁসন্দূর--৫৯৮ 

এড়ুয়াগ্রাম--১৪৬ 

ওদ্র- দ্র. ডীঁড়ষ্যা 

কটক--১, ৪৭, ৫৬, ১২৮, ২৪৬, ২৫২, 
২৯১, ৩০২, ৩০৪১ ৩০৬-৭, ৩১৮) 
৬৩৫, ৬৪৩ 

ক্ই-৫৭৭ 

কণ্টকনগর, কাটোয়া--১৫, ২৫, ৪৩, ৬৭, 
১১৫, ১৪৪, ১৬১৯, $৭৯, ১৯১, ২১৬, 
২৭১-৭২, ২৭৪) ২৭৭, ৯৮৯, ৩৩৬৩৬ 


৭৮০ & 


৩৪৮, ৩৫৪, ৪১১, ৫০৬, ৫১০, &২৬- 
২৬, ৫৩১, ৫৪০, ৫৪৫, ৫৫৫, ৫৬৩, 
৫৬৬, ৫৬৯, ৫৯০, ৫৯৬, ৬১৫, ৬১৭, 
৬২১, ৭০৬' 

কমলপুর--৬৮ 

কর্ণাট--২৩৯, ৩৫৮-৬৯ 

করঞ্জগ্রাম, করঞ্জাঁসতলগ্রাম--১২১, ৪৩৮-৩৯ 

কাঁলকাতা--৬৩১ 

কাঁলঙ্গ--দ্র. ডীঁড়ষ্যা 

কাঁউগাছি--২৪৬ 

কাউগ্রাম-_&৩১ 

কাঁচড়াপাড়া, কাণ্চনপল্লণ, কাণ্টনপাড়া_-১১৬, 
৩৩৮-৩১৯, ৩৪২-৪৩, ৪৩৮, ৪8৪৫ 


কাণ্চনগাঁড়য়া--৪১০, ৪৮২-৮৩, &৬৪, 
৫৬৭, ৫৬৯, ৫৭২, ৫৭৬-৭৭, ৬১৫, 
৬১৭, ৬২২ 


কাণ্চননগর--২৭৩, ২৭৯ 

কাণ্চননগরস--৪০৩ 

কাণ্চনপল্লা, কাণ্চনপাড়া- দ্র. কাঁচড়াপাড়া 

কাটোয়া- দ্র. কন্টকনগর 

কাঁদড়া-মাঁদড়া, কাঁদরা, বড় কাঁদরা-_-১২২- 
২৩, ৪৫২, ৫৩৮-৩৯, ৬৫৪ 

কানপুরগ্রাম-_-৬৪৭ 

কানসোনা (সোনারুন্ধি ?)--৫৭ ৫ 

কানাইর নাটশালা--২, ২৭, ৪৬, ১১৯৭, 
১৩৫১৯, ১৬৮, ২২৯, ২৩৪, ২৪৬, ৩৪২, 
88৭, ৫৩০ 

কান্দি-২৭১ 

কাবেরীনদী--৩৯২, ৬৮১ 

কামর্প--&৯৮, ৬৩৫ 

কাম্যবন--৩৫* &১১ 

কালসঞজর--৬৮৮ 

কাল'দহ, কাল?ুয় ছদ--২৩০, ৩৬৭, ৬৮৭ 

কাশণ, বারাণসী--৩৫, ৫৩, ৫৬, ইত্যাদি 


চৈতগ্য-পরিকর 


কাশীপুর--৬৪৫ 

কাশীপদুর-বফৃতিলা-২৭১ 

কাশীয়াড়ী--৬৪৬-৪৭ 

কিশেরনকুপ্ড-৪০১ 

কীরটকোণা-১২৩ 

কুগ্রাম-৩৮৭,-_ দ্র. কোগ্রাম 

কুটীশবর-&৯৮ 

কুণ্ডলণীতলা- দ্র. মৌড়েশবর 

কুড়োদরপনর-&৮১ 

কুমারনগর--&৫৭-৫৮, ৬০৭ ৬০৯-১৪ 

কুমরপুর, কুমারপুর-৬০০,.৬১৮ 

কুমারহট্র, কোঙহট্ট_-৬, ৮, ২৭-২৮, ১০৯, 
১১৬-১৭, ১৮১, ২২৩, ২৭০, ২৭৯-৮০, 
২৯৯, ৩২৬, ৩৩৮-৩৯, ৩৪২, ৩৪৬, 
৩৫৪, ৩৯৯, ৪৪৫১ .৭১৮, ৭২১-২২ 

কুলাই--১৪৪, ১৪৭, ২৭১ 

কুলিয়া, কুঁলিয়াপাহাড়পুর-_২৬-২৮, ৩০, 
৬৭, ১১৩, ১১৭, ১৮৫, ১৮৭, ২১৫১ 
২৪৬, ৬৫০, ৭২৭- দ্র, পাহাড়পদ্র 

কুলীন--৩৭, ১১৬, ১৪৯, ৩২৮-৩২, ৩৩৮, 
৪৪৯, ৫০২, ৭০২ 

কুল্যাপাড়াপুর--১৯৮ 

কুশালী ?--৮৪ 

কৃর্মস্থান-৬৭৩ 

কৃতমালা--৬৭২ 

কৃষকোলিগ্রাম__২৮ 

কৃষনগর, খানাকুল-কৃফনগর--১৮২, ৪১৮- 
২১, ৪৯৬, &৩৪, ৫৫০, ৫৯০ 

কৃষ্ণনাট্যস্থল-_২৮ 

কৃষপুর-৪৩৭ 

কফবেনওা--২৫১ 

কেতুগ্রাম--&৩১ ্ 

কেন্দুবিজ্ব--৬৪৯ 

কৈরাগাছ--১৪৮ 


খ্ি$ 8 *% ভি 


কেশী-_৬৮৭ 

কোগ্রাম__-১৩৯১ দ্র. কুগ্রাম 
কোঙরহট্র- দ্র. কুমারহট 
কোটালপাড়া--১১ 

খড়গ্রাম- দ্র. খাড়গ্রাম 

খড়দহ--৩০, ৩১ ৪৯ ইত্যাদি 
খণ্ড, খণ্ডপুর- দ্র. শ্রীথণ্ড 
খলক(প)পুর--&২ 

খাড়গ্রাম, খড়গ্রাম 2৩৬৬, ৪8৩৪ 
খানা দ্র. বোধখানা 

খানাকুল- দ্র. কফনগর 
খানাগ্রাম--১৪১ 

খানাযোড়া- দ্র. বোধখানা 
খালিয়াড়_-৪৫৪ 

খেতুরি-__-৩৬, ৮৩, ইত্যাদি 

গঙ্গা বহস্থলে 

গঙ্গানগর--১৪৪ 

গাঁড়দবার--৬০১ 

গড়েরহাট--&৩৯, ৫৮০, ৫৮২, ৬৪২ 
গায়া--১, ৭, ২১, ইত্যাঁদ 
গরলগাছা-_ ৫৩১ 

গঁরিফা-১৯৮ 

গলশন-৫8৪ 

গাঠুলী--৩৯১, ৪৬৭, ৬৯২ 
গ্াঁমলা, গাম্ভনলা 2৪৭৬, ৫৯৭ ? 
গাম্ভীলা-_-৫&৭১, ৫৯৭, ৬০৫-৬, ৬১৭ 
গুপ্ত বৃন্দাবন--&২৬, ৬৩২ 
গুস্তিপাড়া--১৮৯ 

গাুস্করা-৬৫২ 

গোকুল--৬৮৯ 

গোকুলনগর-৬৩৩ 
গোটপাড়া--৪৭৬ 

গোদাবরী- ২৪৯, ৩০৫১-২, ৩৬১ 
গোপালপুর--৫৫৪,১ ৫৬৭, ৫৯৮? ৬২৬ 


গোপালপুর গেড়েরহাট)--৫৮১-৮২, ৫৯১৯, 
৬০৭2 


গোপীনাথপুর--৯ 
গোপীবললভপুর-&২৬, ৬৪১-৪২, ৬৪৬- 
৪৯ 


নঠ 


গোবধন-২, ৫৫, ২৮৭১ ২৬৫, ২৮৯, 
৩৬৮, ৩৯০, ৪২০, ৪৭২, ৪৭৭, &০৮, 
৬৯২, ৬৯৮ 

গোঁবন্দপদর_৬৪৬-৪৮ 

গোমাটিলা যোগপনঠ--৩৮১ 

গোয়াস-&৯৬-৯৭, ৬২৩ 

গৌড়_২-৩, ২৬, ৩১, ৬৩৫, ৬১৫৬-১৬, 
ইত্যাঁদ 

গোরাঙ্গপূর--১৮২, ৪৫৩ 

ঘণ্টাশলা-_-৬৪১, ৬৪৩, ৬৪৭ 

ঘাঁটাল--৬৬০ 

ঘোরাঘাট-_-১৪৭ 

চক্রতীর্--৩৬৮ 

চক্রশালা_-১২১, ১৮৩, ৩২২ 

চটক পর্বত--২৬৫, ২৮৯, ৩১২ 


চট্টগ্রাম-১২১, ১২৬, ১৭১, 
৩২২ 
চতুরপুর--৩৬০ 
চন্দনপুর- দ্র. চাঁদপুর 
চন্দ্রদবীপ--১১, ৩৭৭ 
চন্দ্রদবীপ- দ্র. বাকলা চন্দরদবীপ 
চম্পকহড্র_দ্র. চাঁপাহাটি 
চাকালয়া_-৬৪৪ 
চাঁদপাড়া--৪০৪, দ্র, এক আনা চাঁদপাড়া 
চাঁদপুর, চন্দনপুর--১৫২, ৩৮৫, ৬৫৮ 
চাঁপাহাটি, চম্পকহট--১২৪, ৪৮২ 
চাখান্দ--৭২২, ৫৪৫-৪৭) ৫৫৭ 
চাটরা- দ্র, চাতরা ৭ 


৯৮৩-৮৪, 


চাতরা (চাটরা ? চারটা ?) -বল্পভপুর-৬৯৬- 
৯৮ 
চিহ্কা_৫১৭ 
চেকুড়ভা--৫২৬-৭ 
ছন্র-৩১১ 
ছন্রবন--৪০১ 
ছন্রভোগ--৩৮৭, ৪৭৯, ৭১২ 
ছাঁচড়া-পাঁচড়া- দ্র, সাঁচড়া-পাঁচড়া 
জঙ্গলশটোটা--৪৮৯-৯০ 
জয়নগর--৩৫৫ 
জয়পূর--৯, ১১ 
জয়পুর--৩৯৭, ৫০৯ 
জলন্দী-_-৪৩৯ 
জলাপল্থ--৬০১ 
জলে*শবর-_-৬৮, ২২২, ৭২৭ 
জসোড়া জেসর, জসোড়)--৩৯৯ 
জাজপুর- দ্র. যাজপুর 
জাড়গ্রাম_-৪৩৮-৩ ৯ 
জান্নগড়-৬৫২ 
জামে*বরপূর--৪৭৬ 
জাহানাবাদ _৬ ২৫ 
দজিরাট বলাগড়, 'জিরেট-, বলাগড়--৫&৪০-৪১ 
[জরেট- দ্র, জিরাট বলাগড় 
ঝাকরা--৬৫৯ 
বাটিআড়া--৬৪৬ 
ঝাঁরখস্ড, বাঁড়খণ্ড, বাড়খণ্ড-২২৯, 
৫২৬, ৬২৫, ৬৮০, ৬৯৮ 
ঝামটপুর-8৬৪ 
ঝামটপুর--&১৭-১৮ 
টোটা গোপশীনাথ--&৯০ 
টোটাগ্রাম--২১৪, ৩১২ 
ডাঁইহাট--্র'দাইহাট 
ডেকান--৩৫৮ 
ডোলঞ্গ--৯৪৩ 


ঢাকা--১৮৩, ৫২২-২৩, ৫৩৮ 

ঢাকা দক্ষিণ__১১, ১৯, ১০৯ 
তাঁকপূর--১৪৬ 

তড়া আটপুর--৫১০, ৫৩১ 

তাঁনয়া--৬৪৪ 

তমলুক, তমোলপ্ত, তমোলোক--৬৮, ৯৮২ 
তামড়গ্রাম--৬ ২৬ 

তাম্্পর্ণী--৬৭২ 

তালগাঁড়--৩৯৯ 

তাহেরপুর-৪০৪ 

[তন্লেভ্যালি--৩০১ 

[তিরোত- দ্র. ব্রিহত 

তেওতা--৪৯৯ 

তেলিয়া, তোলয়াবধার- দ্র. বুধার 
তৈলঙ্গদেশ, ব্রৈলঙ্গদেশ--৩৯২, ৬৮০, ৬৮৯ 
ন্রিপথা--১৯৩ 


ব্রিবেণ-১৮৯, ৩৭৮১ ৪৩৬, ৬৩৫১ দ্র. 
প্রয়াগ 

ন্রহৃত--৩১২, ৪৭৬: দ্র. তিরোত 

ব্রেলঙ্গ- দ্র. তৈলঙা 

থুরিয়া-৬৪৭ 


দাক্ষণ, দাঁক্ষণদেশ_ দ্র. দাঁক্ষিণাত্য 

দক্ষিণ মথুরা--৬৭২ 

দগৃগদা--&৯৮ 

দণ্ডপাট- দ্র. মালজাঠা 

দণ্ডেশবর_-৬৩৪-৩৬, ৬৪০-৪১ 

দত্তরালি-_-১৯ 

দাঁইহাট, ডাইহাট--১৮২, ৪৪৮ 

দাঁতন_৭২৭ 

দাক্ষিণাত্য (দাঁক্ষিণ, দক্ষিণদেশ)--৩, ১৫, ২৭, 
88, ইত্যাদি 

দারুকে*বর-৪১৮-১৯ 

দল্পশ--৩৮১, ৬২০, 

দেউাঁল--৫৫৫, &৭৬, ৬২৭ 


স্থান-ানঘ্ত 


দেনদড়-৭১৮, ৭২২ 

দেববন--৩৯৪ 

দেবশরণ--৭২৭ 

দোগাছিয়া--৮৪-৮৫, ৫৩৪ 

দবাদশবন--২২৭ 

দবাদশাদত্য শিলা- ৩৬৭ 

দবারভাঙ্গা--৬ ২১ 

দ্রাবড়দেশ-৩৯৪ 

ধারেন্দাবাহাদদরপুর-২২১৯, ৪৩৪, ৫২৯, 
৬৩৪, ৬৩৬, ৬৪০-৪২, ৬৪৫-৪৬, ৬৪৮ 

ধাীঁরসমীরকুপ্ত--৪২৯-৩১ 

নখছড়া_৪৪৬ 

নতা- দ্র লতা 

নাতগ্রাম_ ৭২২ 

নদীয়া--৪, &, ইত্যাঁদ 

নন্দগ্রাম--৩৬৭ 

নন্দীশবর--৩৬৮, ৪১২, ৪৮১-৮২ 

নন্যাপুর--৫&৪8০ 

নবগ্রাম--৩২-৩৩, ৬৭৪ 

নবদ্বীপ-_বহুস্থলে 

নবহট্, নোট, নৈহাটি-৩৫৮-৫৯, ৪৩৫, 
৪৬৪, ৬০৭, ৬৪৬ ? 

নরসিংহপুর-দ্র, নৃসংহপুর 

নরেন্দ্র সরোবর-_১৬৮ 

নাগপুর--৬৪৯ 

নারায়ণগড়_-৬৪৭ 

নারায়ণপুর--৩৭, ৪৮৪-৮৫ 

নাহহ--৪৭৫ 

নীলাচল-_বহঃস্থলে 

নাঁসংহপুর, নরাসংহপদর--৫৯০, ৬৪১-৪২ 
৬৪৬-৪৭ 
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নৈমিষারণ্য--৪০৫* 

নৈয়্যাড়-২৫৩ 


নৈহাটণ, নোট- দ্র. নবহট্র 

পরপল্লন--৫৯৮১ ৬০১ 

পণ্চকৃট-_ ৫৫৪, ৫৬৩, ৫৭৭, ৬২৫, ৬৭০ 

পদ্মা_-১৯, ৪৯৯, ৫৬৫, ৫৮০-৮২, ৫৮৪, 
$৮১৯, ৫৯২, ৫৯৪-৯৭, ৬১৪, ৬১৭, 
৬৪০, ৬৭৪ 

পলাশি-২৩২, ৪০৮, ৬৯৮ 

পাছপাড়া--৫৯৬, ৫৯৮ 

পাণ্াল-__৪৭২, ৪৭৫ 

পাটনা-_-৬৪৮ 

পাটুল--৬৫০ 

পাড়পুর- পাহাড়পুর ? 

পাঁণহাটী--২৭, ৭৬-৭৭, ৯০, ১৮১৯, ২৭১৯৪ 


২৯৯, ৩৩৪, ৩৪৯-৬১, ৩৫৪, ৩৬৮, 
৪১৭, ৪২১, ৪৩৫, ৪৫৬২-৫৩, &৩০, 
50৫ 


পান্ডুপ,র, পান্ডুরপূর 2৩, ১৫, ৫৪ ৭২ 

পান্ড্যদেশ_-৬৭২ 

পাতড়া_৩৬১-৬২ 

পাবন সরোবর-৩৬৮ 

পালপাড়া-_-৪৩৯ 

পাহাড়পুর, পাড়পুর ?--২১১, ৩৫৪, 
৫১২2 ৫১৪, ৬৫০-৫১;- দ্র, কুিয়া 

পিচ্ছলদা--৩০২, ৭১৩ 

পুনানগর--১৫, ৫৯৯ 

পূর্ণবাটী-_৩৪ 

পৃর্বদেশ, পূরবিংগ- দ্র. বংগ 

পোখারয়া--১৪৭, ৭৩০7. বেলপনুকুর 

পৌরস্ত্যদেশ- ৩৫৮ 

প্রতণচঈ-৫৪ 

প্রয়াগ_-৫৩, ২২৯, ২৩৯, ২৩৬-৩৭, ৩৬২- 
৬৩, ৩৭৩, ৩৭৫, ৩৭৭-৭৮, ৪8০০, 
৪০৫, &২৬১ ৫৬১১ ৬৮৮-৯১, ৭০৬: 
দ্র. ব্রিবেণন এ 


৭৮৪ চেতন্-পাপকস 
ফতেয়াবাদ--৩৫৮, ৩৭৭, ৪৫৬ বল্লালাটলা-_-৬৬৬ 
ফরিদপুর--&৭৫, ৬০৭? বাকলাচন্দ্রদ্বীপ--৩৫৮-৫৯ 
ফুলিয়া_৯১৭, ১৪৯, ১৫১-৫২, ১৫৫, বাখরগঞ্জ-২৩৫ 
৪১৪, ৫০২, ৫১৮ বাখিয়া-১৮৩ 
ফুল্লবাটী-_-৩৪, ৩৬ বাগবাজার-_-৬৩১ ৃ 
বংগ, বংগদেশ, পূর্বদেশ, পূর্ববংগ--১৬-১৭, বাঘণপাড়া (ব্যাগ্রনাদাশ্রম)-১৪৫, ১৮২, 
১৯-২০, ৩৩, ১৯৭১ ৩২৪, ৪৯৯, ৫১১, ২২১, ৪১৫১ ৪২৮, &২৫ 
৫২২-২৩, ৫৩৫, ৫৯৮, ৬০১, ৬৩৮ বাগপধর--৩৪৭ 
বংশশটোটা--৩১৯ বাঁনয়াট-১২১ 
বংশীবট--৪০৯, ৪৩৭ বায়ড়া-২৪৬, ৭২৭ 
বংশশবদন--৪০২ বারকোণা ঘাট--২৮, ৬৬৬. 
বড় কাঁদরা- দ্র. কাঁদড়া-মাঁদড়া বারাণসী- দ্র. কাশী 
বড়কোলা--৬৪৫ বাঁশদা-৬৪১৯, ৭২৭ 


বড়গঞ্গা- বুরুগ্গা--১৯ 

বড়গাছ--৭৮, ৮০-৮৫, ৩৫১, ৫০৩ 

বড়ডাঙ্গা--১৩৫, ১৪১ 

বড় বলরামপুর--৬৪৫ 

বড়সান- দ্র. বর্ষাণ 

বদনগঞ্জ--৬৩৩ 

বদারকাশ্রম--৩৯১ 

বনকুড়া--8৪৬ 

বনগ্রাম-_-৭১২ 

বনাবষুপুর, বিফুপূর-২০১, ৪৭৩, &২০, 
&২৬, ৫২৮, &৫৪-৫৬, ৫&৫৮-৬০ ৫৬২- 
৬৩, &৬৬-৬৮১ ৫৮৯, ৬০৫, ৬১৯, 
৬১৪, ৬১৭-১৮, ৬২৪-২৬, ৬২৯-৩৩, 
৬৪১, ৬৪৯, ৬৫৫ 


' বর্ধমান--৩১৮, ইত্যাঁদ 

বর্ষাণ, বড়সান, বরসনা--৪৭৬ 
বরাহনগর--১৪১, ৩৫১, ৩৫৬, ৪৩৯ 
বলরামপ্দর--৬৪১-৪২ 

বলাগড়-দ্র. জিরাট বলাগড় 
বল্লভপুর-দ্বু, চদ্তরা 


বাহাদূরপূর-৪৩০, ৫৬৪, &৭৮ 

ণবররমপূর--১৪৮, ১৮৩, ৫১৯৯ 

1বজয়নগর (বজয়ানগর)_-৩০৩, ৬৮৯ 

[বদ্যানগর--১৫৮, ২৩৯, ২৪৬, ২৪৯, ২৫১, 
৩০১-২, ৩১৬, ৩১৮ 

িশারদের জাঙ্গাল--১১৩ 

বশ্রামঘাট--৫&০৭, ৫৮৫ 

শবফতলা- দ্র কাশীপুর বিফূতলা 

বিষপন্র-দ্র, বননাবফ;পন্র 

বিফ,পদর_$০২ 

বহার--৬২৫ 

বীরচন্দ্রপূর-_৫ ২৫১ ৫২৮ 

বারভূম--৫২, ৫৩৮, &৭৮, ৬৩১ 

বুঢ়ন--১৪৮ 

বুধইপাড়া-_৪৩০, ৪৭৫ ৪৮৩, ৫৭ 

বূধার, তেলিয়া), তোঁলয়াবুধার- ৪১১৯, 
৪৩০, ৫০৬, ৫০৯, ৫২৬, ৫২৮, 
৫৫৭-৫৮, ৫৬৪-৬৫, ৫৬৭, &৬৯, ৫৭১, 
৭৮, &৯১-৯২, ৫৯৬-৯৮, ৬০৫-৬, 
৬০৯-১৫, ৬১৭, ৬২০-২৩ 

বৃর্ণা, বুর্ণাগশ--১৮১ 


স্থান-নির্ঘণ্ট 


বুরুগ্গা- দ্র, বড়গঞ্গা 


বৃদ্ধকাশী--৬৭১ 
বূল্দাবন- সবর্ধ 


বংষভান*পনর-_৬৩১ 

বেনাপোল--১৪৮, ১৫০, 
৭১২ 

বেনুকৃপ৪০৮ 


বেলপুকুর, বেলপুকুরিয়া_-১০, 
৭৩০; দ্র. পোখাঁরয়া 

বেলোটি-১২১ 

বৈকৃণ্ঠ--৪৪১ 

বৈতরণী-_-৪৭ 

বৈদ্যখণ্ড- দ্র. শ্রীখন্ড 


১৫২১ ২৮, 


১৫৬১, 


বোধখানা, খানা, খানাগ্রাম 2 খানাযোড়া 
৭১৯, ৮১, ৮৪১ ৮৬, ১৪১? ৪8৪৫-৪৬ 

বোরাকুল-১২০, ১২৪, ১৪৬, ২২১, 
৩৩৭, ৪১১, ৪8৩৪, ৪৭৬, ৫১১-১২, 
৫২৮-২১৯১ &৬৯-৭০১ ৬০৫, ৬২২ 

বোলপুর-৪৩৯ 

ব্যাঘ্নাদাশ্রম- দ্র. বাঘনাপাড়া 

ব্রজধাম-_-৩৫, ৩৬, ইত্যাঁদ 

বহ্মকুণ্ড--৩৮১ 

বক্ষপৃত্রর-৪৩৫, ৫৯৮ 

বুহ্গপুর--৪১০ 

ব্রাহ্মণডাঙা--৬৯৭ 

ভঞ্গমোড়া--৪৫১ 

ভট্টবাটঈ_-৩৫৯ 

ভট্রমার--৭১, ৬৬৯১ 

ভদ্রক--২৫২, ২৬৪ ২৯৮ 

ভরতপুর--১২২ 

ভাটকলাগাছি--১৪৮ 

ভাটলশ--১৪৮ 

ভাগর্নদশ--৬৮ 

গভটাঁদয়া, িটোঁদয়া--২৫৬-৫৭, ৫৯৯ 


০ 


৭৮৫ 


ভূুবনেশবর- ২২ 

মঙ্গলকোট--৫&১০, ৫২৪ ্ 

মাঁণকার্ণকা-_-৬৭৪ 

মাণপূর--৫৭৩ 

মথুরা- বহনস্থলে ; দ্র. দক্ষিণ মথুরা 

মধবাচার্যস্থান--৩৪ 

মনোহরসাহ-_€৫৩৯ 

মন্লেশবর-৩০২-৩ 

ময়না--৬৪৮ 

ময়নাডাল--&৩৯ 

ময়রভঞ্জ--৬৪৭ 

মল্পপাট-৬২৭ 

মল্লভূমি-৬৪৩ 

মাঁসপনর--৪৩৯ 

মহানদী--৩০১ 

মহাবন-২২৭, ৩৬৭, ৩৭৫) ৬৮৭ 

মহধলা_- ৫৭০ 

মহেন্দ্র দেশ-_৩০১-২ 

মহেন্দ্রশৈল--৩০১ 

মহেশপুর দ্র. হালদা-মহেশপুর 

মাউগাছ-গ্রাম, -পুর_ দ্র. মামগাঁছ 

মাচগ্রাম_৪৭৩ 

মাধাইপুর-৩৫৮ 

মান্দারণ-_-৩০৩, ৭২৭ 

মামগাছি (মাউগাছি-গ্রাম 2 -পুর ?)--৩২৬, 
৫৪৪, ৬৫১, ৭১৮, ৭২১ 

মায়াপুর--৫৭ 

মালজাঠা দণ্ডপাট--৭০৮-৯ 

মালণ্--১৪১ 

মালদহ--৫&২০, ৫২৩ 

মালিয়াড়া-৬ ২৬ 

মালহাটি-_-৫৭৪ 

মাহেশ আকথা-মাহেশ ?)-%৪৩-৫৪, ৪৯১, 
৫১৭ 


৭৮৬ 


মাথলা--২৩৮, ২৫৭, ৫৯৭, ৬২১ 

মর্জাপর-হ৪9৩৪ 

মিরজাফপুর-৫৯৮ 

মীরগঞ্জ-২০ 

মূরারগৃপ্তের পাড়া--১৬৫ 

মৃর্শিদাবাদ--২৭১, 80৪, ৫৩৬ 

মূলতান--৩৬৭, ৪৭৩, ৪৭৫ 

মেখলে--১৮৩ 

মৌদনপুর-২৪৯, ৬৩৫, ৬৪৩, ৬৪৫ 

হ্লেচ্ছদেশ-_৩ 

মোরগ্রাম-৩৫৮ 

মৌড়েশবর-কুপ্ডলাতলা--৫৪, ৫০৯-১০ 

যমণনা-বহখস্থলে 

বমে*্বর টোটা--১২৭, ১৮৫, ২৮৯, ৩৬৫, 
৩৭৪ 

বশড়া--৪৩৯, ৪৪১ 

যশোহর--৩৫৮, ৩৯৯, ৪৯৩, ৬২০, ৬৯৭ 

যাজনগর- দ্র. যাজপুর 

যাজপুর, জাজপুর, যাজনগর-_৯,৪৭, ১৯৩, 
২৫২, ৩১৮, ৫৪৯, ৫৯০, ৬৩৫ 

বাঁজিগ্রাম--১৪২, ১৪৪, ৩৩৬, ৪১০-১১৯, 
&০৯, ৫২৬, ৫২৮, ৫৪৫, ৫&৪৭-৪৮, 
৫৫০, ৫৫৫-৫৯, ৫৬১, ৫&৬৩-৬৭, ৫৬৯, 
$৭১, ৫৭৮, &৮৯-৯০, ৫৯৬, ৬০৪-৫) 
৬১২, ৬১৪, ৬১৭, ৬২১-২২, ৬২৮, 
৬৩১-৩৩, ৬৪১ 

রউীন- দ্র. রয়নি 

রঙ্গঙক্ষেত্র, শ্রীরগাক্ষেত্র-৩১২, ৩৯২, ৫৬৩, 
৬৭০, ৬৮২ | 

রঘদনাথপদর--৬ ২৬ 

রয়ান, রউীন--৬৪৯-৪৩ 

রসোড়া--২৭১ 

 প্লাজগড়-:৬৪৬ 

রাজবলহাট-৮৫১৮ 


চৈতন্য-পরিকর 


রাজমহল--৬০১ 

রাজমাহেন্দ্রী- ২৪৯ 

রাজসাহশ--৫৮২ 

রাড-৫২, &%, ইত্যাদির. উত্তর রাঢ় 

রাটীপৃর--১২৩ 

রাধাকুণ্ড--২৩০, ৩৯০-৯১, ৩৯৪, ৩৯৭, 
৪৬৮, ৪৭১-৭২, ৪৭৫-৭৬, ৫০৫১ ৫০৮, 
৫৫২, ৫৮৫ 

বাধানগর-_৬৪৫) ৭৯১৯ ! 

রামকোৌল-_২৭-২৯, ৯৫৬, ইত্যাঁদ 

রামজীবনপুর-৫৩৯ 

রামনগর--৪8৭৭ 

রামনবলা- ৩৩ 

রামাই আনন্দকোল--৩১৮ 

রামে*বর__৬৭২ 

রূপপূর--১৪৬ 

রেমুণা--২-৫, ৭, ৫৫-৫৬, ২৫২, ২৯৯, 
৬৪৯, ৭২৭ 

লক্ষমণাবতাঁ--৬৩৫ 

লতা, নতা--&১০, ৫২০ &২৪ 

লালতপুর--৬৬ 

লহেরিয়াসরাই-৬২১ 

লাউড়-৩২, ৩৩, ৩৯, ৪৯৯, ৬৭৪ 

শাঁদখাঁরাদয়াড়- ২০ 

শান্তিপূর--২, ৪, ইত্যাঁদ 

শাঁলগ্রাম_-৮০-৮১১ ৮৪-৮৫১ ৪২৩-২৪, 
৫০৩ 

শিখর(শেখর)ভূম--৩০৭, 
৬৪৯, ৬৭০ 

শঈতল-_দ্র. করঞাঁসতল 

শ্যামকুণ্ড--৩৯০-৯১ 

শ্যামসুন্দরপুর--৬৪৭-৪৮ 

শ্রীথণ্ড, খণ্ড, খণ্ডপদুর, বৈদ্যখস্ড--৫৭, 
১০২. ইত্যাঁদ 


৩৫৮, ৫৬৩, 


স্থান-নির্ঘপট 


শ্রীরত্গক্ষেত্র- দু, রঙগক্ষেন্ত 

শ্রীহটু -১-১১, ১৯-২১, ৩২-৩৩, ৩৮, 
১০৯, ১২২, ১৬০, ১৬৪, ১৮১, ১৮৩, 
১৮৭) ২১৩, ৪৩৯ 

সতুদাবাজ--৪৭৬ 

সত্যভামাপূর--৩৭৯ 

সপ্তগ্রাম--১০, ৩৭, ৪৬, ৭৮, ১৮৭, ২৩৪, 
৩৮৫, ৩৯১, ৪৩৫-৩৭, ৪৬৩, ৪৮৪-৮৫, 
৫৩৮, ৫৯০, ৬৫৯-৬০, ৬৯৫ 

সমাদ্দার পরগণা-৬৪৭ 


সরজাননগর--৬০৯ 
সরডাঙা (সুরডাঙা)-সলতানপুর-৪৩৮, 


৬৫২ 

সরবৃন্দাবনপযর ফ্বের? সর ?)--৫88 

সাক্ষণগোপাল-_৫৫-৫৬, ৬৮ 

সাগ্‌ণ্যা_-৪৭৬ 

শাঁচড়া-পাঁচড়া, ছাঁচড়া-পাঁচড়া, সাচড়া-৪৩৮- 
৩৯, ৫৩১ 

1সমূলিয়া, সিম্বলিয়া_৬৬৫ 

সুরডাঙা-দ্র, সরডাঙা 

সুলতানপুর- দ্র. সরডাঙা 

সুকপাল--৬৪৯ 

স.খচর--২৭০ 

সুখসাগর-_8৪৬ 


৭৮৭ 


সদনামগঞ্জ--৩২ 
সুবর্ণগ্রাম-8৩৫ 
সুবর্ণরেখা--৬৩৫, ৬৪৩, ৬৪৬ 
সুরনদী--১৪৮ 
সুরধুনী--৩৫৮, ৫৯৭ 
সেতুবন্ধ- ৭২ 

সেরগড়-৫৭৭ 
সোনাই--১৪৮ 
সোনাতলা--৮২ 
সোনামুখী--৬৩৩ 
সোনারদান্ধ--৫৭৫ 
সোরোক্ষেত্র_২৩১, ৬৮৮ 
চ্বর্ণনদী--১৪৮ 

চ্বর- দ্র. সরব্ন্দাবনপূর 
হ'ঁরিনদী--১৪৯, ৪২৪, ৫৯০ 
হারপুর-৬৫৮ 
হাজপুর-৩৬২ 
হাটহাজারী-_-১৮৩ 
হালদা-মহেশপুর--৪৫১ 
হালিশহর-২৩৪, ৪৪৭, ৫০৬, ৪২২ 
1হজাল মণ্ডল--৬৪৩, ৬৪৮ 
হুগলী-৪৩৭, ৬৫৮ 
হোড়াল-_৪৭৬ 
হোসেনপুর-&৯৮ 


গ্রন্থ, পাততিকা, প্রবন্ত, অনুশাসলাদি 


[ প্রমাণ-পঞ্জীর অন্তর্গত প্রাচীন বৈফবগ্রন্থগ্থলির (বিশেষ আলোচনা বা বিশেষ 
উল্লেখের ক্ষেত্র ছাড়া) এবং আধুনিক বৈফবাঁদপ্দশনী, বৈফবাচারদর্পণ, গৌড়ীয় বৈফব- 
জশবন, গৌড়ীয় বৈষণবতীথ' প্রীতি গ্রন্থ ও পদকজ্পতরু বা গৌরপদতরাঁঞ্গণী প্রভীতর 
পদ-অংশগ্ল শির্ঘ্টধৃত হয় নাই। -_বহুস্থলেই গ্রন্থনামের পর্বাস্থত শ্রী এবং 


শ্লীমং-গুলিকে বাদ দেওয়া হইয়াছে ।] 


অ্নপুরাণস্থ গায়ন্রী ভাষ্যটীকা-৪৬১ 
অদ্বৈততত্ত--৬৪৯ 


অদ্বৈতপ্রকাশ- ৪১৯ 


অদ্বৈতবাল্যলীলাসূত্র--৩৬ 

অদ্বৈতমকরন্দের টীকা-২৩৮ 

অদ্বৈতমঞ্গল--৩৫) ৫১, ২২১, ৭0৪8 

অদ্বৈতসমন্রের কড়চা--৪৭১ 

অনল্তভরমূ অনুশাসন--৩০১ 

অনুরাগবল্লী--৫৩৫, ৫৭৯, ৬৬৯ 

অন্নদামগ্গল--৮২ 

আঁভরামলীলামৃত--৬৩৯ 

আভরামলশীলামৃত-পরিশিষ্ট--৪৩৮, ৪8৪৮ 

আময়নিমাইচারত--১৬, ২০, ১০৩, ২৩৪, 
৬৫৮ 

অলংকারকৌস্তুভ--৩৪৭ 

অন্টকাললণলা--৩৮২ 

আযন্যাল্স্‌ অফ রুর্যাল বেঙ্গল, দি- ৬২৪, 
৬২৯ 

আওয়ার হেরিটেজ--৬৪১ 

আকবরনামা- ৬২৪ 

আনন্দবাজার পান্রকা-১৭৪, ৫৯৩ 

জ্যানন্দবৃন্দাবনচম্প্‌--৩৪৭ 

আনন্দলাতিকা--১৪০ 

আঁকঅলাজক্যাল্‌ সার্ভে অফ্‌ ইশ্ডিয়া-_ 
৬২৪-২৫ * * 


আর্ধাশতক- ৩৪৭ 
আশ্চর্যরাসপ্রব্ধ_৬৮৬ ১ 
ইপ্ডিয়ান আযাশ্টিকোয়ারি--৩০১ 
ইশ্ডিয়ান্‌ হিস্টারক্যাল্‌ কোয়াটার্লি--১৬৯, 
৪৭০, ৬২৪ 
উজ্জবলনীলমণি--৩৮২, 
৫৯৯, ৬১২ 
উজ্জবলনশলমণিটীকা--৪৬১ 
উৎকলিকাবল্লী-_৩৮২ 
উৎকলে শ্রীকৃফচৈতন্য--২৩৮, ২৮৬ 
উদ্ধবসন্দেশ--৩৮২ 
উপানিষদের দ্বৈতভাষ্য-_২৫৭ 
উপাসনা চন্দ্রামৃত- ৫৭২ 
উপাসনাপটল--৬০৫ 
উ্পাসনাসারসংগ্রহ--৬৪৯ 
এলিয়ট্স্‌ হম্ট্রী অফ হণ্ডিয়া-৬৮৮ 
এযাড্ভান্সূড্‌ হিস্ট্রী অফ ইণ্ডিয়া--৭১৪ 
কর্ণানন্দ--৪৭০, ৪৭৩, ৫৩৫, ৫৭৪, ৬৬৮- 
৬৯ 
কর্ণামৃত- দ্র. কৃফকর্ণামৃত 
কলাপ ব্যাকরণ (সটীক-)_-১৮, ১৫৮, ৬৬৩ 
কাব্/প্রকাশ--২৬০, ৩৯৬ 
ক'র্তন--১৭৪, ১৮৯, ৫৩৯, ৫৯৩ 
কার্তনগাীতরক়াবলশ- ৫২৯ 
কুঞ্জবর্ণন--৬০৫ ৪ 
শ-_৩২৯-৩০ 


8৫৯১ ৫২, 


্রন্থ-নির্ঘশ্ট 


কম পদ্রাণ--৬৭২ 

কৃককণামূ. -২৫৬১, 
৩৯৩, ৭২৯ 

কৃষকর্ণামৃতের টউকা--৪৭১, ৭২১৯ 

কৃষকীর্তন- ঘ্. শ্রীকৃফ্কীর্তন 

কৃফগণোদ্দেশদশীপকা, বৃহৎ--১০৫ 

কৃফচৈতন্যচন্দ্রোদয়াবল+, শ্রী-৯১০-১১১ ১৯- 
২০ 

কৃকপদ--২৮২ 

কৃফপদামৃতীসন্ধ--৫৩৭ 

কৃফপ্রেমতরাঙ্গিণী- দ্র. প্রেমভীন্ততরাঁঞ্গণণী 

কৃফাীবলাস--৪৫১ 

কৃষ্ণভজনামৃত, শ্রী--১৪১ 

কৃফমগ্গল--১৮৭ 

কৃষফরাসপণ্যাধ্যায়ী--৩০৪ 

কৃষলঈলানাটক-_ ২৫২, ৩৭৮ 

কৃষলীলামৃত_৭, ১২৪ 

কৃফলনীলামৃত-৫৩৭ 

কৃফলীলাশ্লোক_-৬৯০ 

কৃষফসন্দভভ--৪৬৯ 

কৃষস্তবাবল+-89&৪ 

কৃষ্কাহক কৌমুদ-৩৪৮ 

কোণ্ডাভীড়ু অনুশাসন- ৩০৯ 

ক্যালকাটা 'রাঁভিউ--২৭৭ 

কমদীপিকার টীকা--২৫৭ 

ক্লমসন্দ্ভ--৪৬১ 

গীতগোবন্দ-_-২৫৯, ২৮৯, ৬৯২, ৭২৯ 

গণতগোবিন্দের বালবোধিনী টীকা- দ্র, বাল- 
বোঁধিনী টশকা 

গাতামৃত'”-৪৬১ 

গুরুশিষ্যসংবাদ পটল--৬০৫ 


গোপালচম্পৃ--৪৬০-৬২, ৪৭০, ৫৬২, 
৬৩০, ৬৩৩ 


২৫৯-৬০, ৩২৫, 


৭৮৪ 


গোপালতাপন'টাীকা- ৪৬১ 

গোপালাবর্দাবলী--৪৬০-৬২, ৫৬৬, 
&৯৫-১৬, ৬১৬-১৭ 

গোপালভট্র-গোস্বামীর জাবনচারত, শ্রীমদ 
--৩১৯৫ 

গোবিল্দগ্রীতাবলশ- ৬২১ 

গোঁবন্দদাসের কড়চা-২৭৩, ২৮০, ২৮২ 

গোবিন্দবিজয়--৩১৫, ৭২৬ 

গোঁবিন্দাবরুদাবল?--৩৮২ 

গোঁবন্দলীলামৃত--৪৭১ 

গোড়ত্রাহ্ষণ_-১১, ৪098 

গৌড়ভূমি পান্রকা--১১, ৩৭০ 

গোৌরগণোদ্দেশদশীপকা-৩৪৭, ৭২২ 

গৌরপদতরংাগণ্ণী (উপক্ুমাঁণকা)-_-৩২৩, 
৩৫১৯, ৪৬৪, ৪৭৮ 

গোৌরপদতরংাগণী পেদকর্তৃগণের পারচয়-_ 
১৪১, ১৪৬, ৪৬৯, ৪৭৯, ৫৩৪, &৭৬, 
৬০৭, 5৩২-৩৩ 

গৌরপদতরংগণী (ভূমিকা)--৩১৬ 

গোৌরবিষ্2ুপ্রয়া পান্রকা--১৮৩, ৪৫২ 

গোৌরভাবামৃতস্তোন্র-১৩৮ 

গোঁরলশলাগান_-১৮২ 

গৌরলীলাঘাটত(প্রথম)পদ--১৩৮-৩৯ 

গোরাজ্গচারত-_-৩৩৭ 

গৌরাঙ্গ পান্রকা--৭১২ 

গোরাঙ্গাপ্রয়া পাশ্িকা- ২৫৪, ৩১৯ 

গোরাঙ্গাবজয় গীঁত--৪৫%, ৭২৬ 

গৌরাঙ্গমাধুরী পান্নকা--১৩২ 

গোৌরাঙ্গসেবক পারিকা--১৩০, ৩৩৮, ৪৩৬, 
৬৩৩ 

গোৌরাঞাস্তবকজ্পতরু--৩৯১ 

গৌরাগ্গাষ্টক-_-৫৩৭ 

গোঁরাঙ্গের পূর্বাণুল ভ্রষণ, শ্রী--১৯ 

গোরাপোর শেষলশলা--৪৬৯ 


৭$৪ 


চণ্ডী--১১ 

চন্দ্রপ্রভা--১৪১ 

চন্দ্র-মাণ--৬০৪ 

চমংকার-চন্দ্রিকা--৬০৪ 

চৈতন্য এ্া্ড হিজ্‌ এজ-১৬৯, ৭১৬ 

চৈতন্য গ্যান্ড হিজ্‌ কম্প্যানিয়ানুস_৩৩, 
১৩৮, ৫৩৭, ৬৮৯ 

চৈতন্যগণোদ্দেশ--৭২৪ 

চৈতন্যগণোদ্দেশদশী'পিকা- ৭২৪ 

চৈতন্যচন্দ্রোদয়-_-৭২৩-২৪ 

চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক--২৭৬, ২৮৩, ৩০৮, 
৩৩৯, ৩৪৬-৪৭ 

চৈতন্যচন্দ্রোদয়-ভঁমিকা--8৪৫ 

চৈতন্যচারতামৃত-২৬৩, ৩৪৭, ৪৬৭, 
৪৬৯-৭২, ৪৭৮, ৫৩৭, ৫৯৫১ ৬৩৩, 
৭২২, ৭২৯) 

চৈতন্যচারতামৃতমহাকাব্য--২৮২-৮৩, ৩৪৭ 

চৈতন্চরিতামৃতের ভূমিকা--৪৬& 

চৈতন্যচারতের উপাদান--৩৫, ৪২, ১০৫, 
১৩৮-৩৯, ২৩৮, ৩২০, ৩৪৭, ৩৬৮, 
৪০২, ৪৬১, ৫১৪, ৫৭২, ৭১৯, ৭৩২ 

চৈতন্যজ্‌ লাইফ এ্যাশ্ড্‌ টিচিংস৪৬৩, 
৪৬৬ 

চৈতন্যতত্বদর্শীপকা, শ্রী-১৮৭ 

চৈতন্যপ্রেমবিলাস-_-১৪০ 

চৈতন্যাবলাস, শ্রী-_২০ 

চৈতন্যভাগবত--৮৮, ৯৪, ১০৪, ২৭৫, 
৫$৩৭, ৭১৮, ৭২২-২৪; দ্র. চৈতন্যমঞ্গল 
(েন্দাবন) 

চৈতন্যমগ্গল (জয়ানন্দ)--২৯৬, ৪৩২, ৫১৪. 
৭২৫-২৭ 

চৈতন্যমঞ্গল (বৃন্দাবন) ৯৪, ১৪০, ২৭৫, 
২৮৪, ৪৬৯% ৪%০, ৭১৮২৩, ৭২৬? 

:. শাস্ু, চৈতন্যভাগবত 


চৈতন্য-পরিকর 


চৈতন্যমঙ্গল (লোচন)--১০৪, ১৪০, ৭২২ 
চৈতন্যমতমঞ্জুষা, ভাগবতের টণকা--৩৪৬, 


চৈতন্যরত্বাবলণ, শ্রী-_ ২০ 
চৈতন্যলনীলাসংগণত--৪৫ 

চৈত্যনসহম্ত্রনাম, শ্রী--১৪১, ৭২৬ 
চৈতন্যান্ঠক (রঘুনাথ দাস)--৩৯১ র্‌ 
চৈতন্যন্টাক (রূপ)--১০৫, ৩৮২ 
চৌষাঁট্রদণ্ড নির্ণয়--৪৭১ 


ছন্দোহস্টাদশকম_-৩৮২ 

ছয় গোস্বামীর সংস্কৃত সৃচক_৪৭১ 

জগন্লাথবল্লভনাটক (রামানন্দ সংগত নাটক. 
রায়ের নাটক)__২৫৩-৫৫, ২৫৯, ৩১৬ 

জগন্নাথবল্লভনাটকের পদ্যানুবাদ--১৪১ 

জগন্নাথোতবৃত্তং শ্রী-৪৫৩ 

জন্মভূমি পান্রকা--২৭২ 

জার্নাল অফ্‌ দ এশিয়াঁটক সোসাইটি অফ্‌ 
বেখ্গল-_-৭১৪ 

জান্যাল অফ দি বিহার এ্যাণ্ড্‌ ডীঁড়ষ্যা 
রিসার্চ সোসাইঁটি--৩০১ 

জার্ণটাল্‌ অফ্‌ দি রয়্যাল এঁশয়াটক 
সোসাইটি--৬৭৯ 

জ্ঞানদাসের পদাবলন (ভূমিকা)-&৩৯, ৬৫৪ 

তত্তীচল্তামাঁণর টীকা-২৩৮ 

তত্তবোধিনী পান্রকা--৩৮১, ৬৮৯, ৬৯২ 

তত্বুসন্দভ--৪৬১ 

(তিন মাণ)-_-৬০৪ 

তবকং-ই-নাঁসরা--৬৩৫ 

দশমচারত-_-৩৬৮ 

দশমাটপ্পনী--২৩৯, ৩৭১, ৪০৯ 

দাক্ষণাত্যে শ্রীকফচৈতন্য--২৪৯, ২৮৬ 

দানকেলিকোমদী--৩৮১ 

দানকোৌলকৌমুদীর টীকা--৩৬১ 

দানকোলি চিল্তামাণ--১০৫, ৩৯১ 

দানখণ্ড, -লীলা- দ্র. বাবধ-নির্ঘ্ট 


রন্থ-নির্ঘপ্ট 


ধদগ্‌দার্শনশী টীকা হেরিভান্তীবলাস)_৩৬৮ 
1দনমাঁণচন্দ্রোদয়--৩১৮, ৬৩৩ 
দুর্গমসংগমনন--৪৬২, ৬৩০ 
দুল'ভসার--১৪০-৪১ 
দেহনিরুপণ--১৪০ 
দবাদশগোপাল--৮২ 
তুতত্বসার--১৪০ 
ধামালী- দ্র. 'বাবধ নির্ঘণ্ট 
নদীয়া ভিস্ট্রীন্ট- গেজেটিয়ার-_-৮৪ 
নরোত্তমচারত, শ্রী-€৫&৮৩ 
নাটকচীন্দ্রকা--৩৮২ 
নাম সংকীর্তন- দ্র. শ্রীকফের অল্টোত্তর- 
শতনাম 
নারায়ণ পান্রকা-৩৮১, ৩৯১ 
নিত্যানন্দচারত, শ্রীন্রী--১৫, ৫৩, &৭-৫৮, 
9৩, ৯৮, ১৫১ 
নিত্যানন্দপ্রভুর বংশাবিদ্তার-_-৭২৪ 
1নত্যানন্দপ্রভুর বংশমালা--৭২৪ 
নিত্যানন্দাম্টকং--৭২৪ 
নশলাচলে শ্রীকফচৈতন্য--১৪৮, ২৮৬ 
ন্যায়কুসৃমাঞ্জীল--১২১ 
পণচান্দ্রকা--৬০৪ 
গদকজ্পতরু পে.)-৩৪৬, ৪8৪০, ৪৭১, 
৫৩১, ৫৩৩, ৫৬৯৭, ৬০৭, ৬২৩, 
৭৩২-৩৩ 
পদকজ্পতরু (প.প.)-১৪১, ৪৭৯ 
পদাবলশ কীরতনের পাঁরচয়--১৪৯, ২৬৮ 
পদাবলশপাঁরচয়-_৪৫, ১৩৮, ২৪৯ 
পদামৃতমাধূরশ (ভূঁমকা)--১৮১, ৩২৯ 
পদ্মপুরাণস্থ শ্রীকৃফপদাঁচহ--৪৬১ 


পদ্যাবলস- ৩৬৮, ৩৮২, 
৪৬১, ৬০৮, ৬৯০, ৭৩১ 

পরমাত্মসন্দর্ভ--৪৬১ 

পাষস্ডদলন--৪৭৯ 


৩৯১, ৩৯৫, 


পৈশ্গনীরহসান্রাক্মণের ভাষ্য--২৫৭ 
প্রতাপাঁদত্য চারন্--৬২০ 
প্রবন্ধসংগ্রহ--৬৮৮ 
প্রবাসী পান্রকা--২৮০ 
প্রয্স্তাখ্যচন্দ্রিকা--৩৮২ 
প্রাসাডংস্‌ অফ্‌ দি হীণ্ডিয়ান্‌ হি্ত্রী 
কংগ্রেস--৩০১ 
প্রাচীন বঙ্গ সাহত্য--৬০, ৬২, ৮৬, ৯১৪, 
১৪০, ২৬৭, ৭২০-২১ 
প্রাচীন বংগ সাহত্যে হিন্দমুসলমান--১৫১, 
৭১৭ 
প্রাচীন বাংলার গৌরব--&৯৩ 
প্রার্থনা-৬০৫& 
-৪৬১ 


ছ্ঠী 


প্রেমবিলাস--৪৭০, ৪৭৩, ৫২৯, ৫৩৩-৩৭, 
&৫৩, ৫&৫৬-৫৮, ৫৬৭, &৭৪, ৬১৩, 
৬৬৮ 

প্রেমভান্ত-চান্দ্রুকা- ৬০৪-৫ 

প্রেমভান্তীচন্তা-মাঁণ-_৬০৪ 

প্রেমভীন্ততরঙ্গিণী কেঁফপ্রেমতরঞ্গিণ৭)-- 
৩৫৬-৫৭ 

প্রেমভাবচীন্দ্রকা- ৬ ০৫ 

প্রেমরত্বাবল-৪৭১ 

প্রেমেন্দসাগর- ৩৮২ 

িরিস্তা--৭১৪ 

বংগদর্শন পান্রকা--২০, ৩৪৩, ৬৭৮, ৭০২ 

বংগবাণী পান্নকা- ৩৪৭ 

বংগভাষা ও সাহিত্য--১৪০, &০9৪, ৫৩৯ 

বংগন্্রী পা্রকা--১৪০, ৫৯৩, ৬০৫, ৬২০ 

বংগণয় সাহিত্য পাঁরষৎ পান্নকা--৯, ৩৯, 
৩৯, ৫১, ১৪১, ১৪৮, ২৭০, ২৭৯, 
৩৪৭, ৩৫১, ৪৩৫, ৪৬৯, ৪৭২, &০১, 
৫৭০, ৬১৯১ ৬৯৭, ৪২৫ 

বরেগ্বর চারত--১৮৯ 


৭৯২ 


বলরামদাসের পদাবলী-_-১৪৯, ২৫৮, ৫৩৪, 
৫১৯৩ | | 

বদ্তৃততৃসার-_১৪৯ 

বাংলাচরিতগ্রন্থে শ্ীচৈতন্য--৮৭, ১০১, 
২৩৮ 

বাংলাভাষা ও বাংলা সাহত্য বিষয়ক প্রস্তাব 
--৭২২ 

বাংলা 'লারকের গোড়ার কথা-_৬২১ 

বাংলার হীতিহাস-_-১২, ৩০২, ৩৩৮, ৪০৪, 
৭১৪ 

বাংলার বৈষব ধর্ম-_৯২, ২৬২, ৩৫৯ 

বাংলার সাধনা--১৮৯, ২৫৪ 

বাংলা সাহত্য_-১৪৭, ৪৬৫ 

বাঙালীর সারস্বত অবদান ২৩৮, ২৪৭ 

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-৩৯, ৩২৯, 
৩৪৭, ৪৩১, ৪৬৫, ৫৩৭, ৬২৩ 

বালবোধিন টীকা গেতগোবিন্দের)-৭২৯ 

বাঁচন্ন সাহত্য--১৩৮-৪০ 

[বদগ্ধমাধব--৩৮০-৮১ 

বিবেকানন্দ--৫১৯ 

বিলাপকুসমাঞ্জাল--৩৯১ 

1বশাখানন্দ স্তোন্র--৩৯১ 

[বফণৃপ্রিয়া-গোরাঙ্গ পান্রুকা- ২৬৯ 

বিষদীপ্রয়া পান্রকা--১৭৪, ১৮৭, ৪২৩, 
88০, ৪৭২, ৪৯৩, ৬৭৮, ৭২৫ 

বকৃভান্তরত্াবলী- ৩৬ 

[বিফভান্তরত্লাবল--৩১২ 

বীরচন্দ্রচারত--&৩৬ 

বীরভূমাঁববরণ--৫৩৯, ৬৫৪ 

বীরভূঁমি--৩৬, ৩৭০, ৬০৫ 

বীরভীম (নবপর্যায়)--৩৬৩, ৪৭১ 

বশররক্কাবলশী--৫৭৪ 

বন্দাবনপাঁরক্রম-_9৭ ১ 

এজ্দাবনপাররুম--৬৪৯ 


চৈতন্ত-পরিকর 


বৃল্দাবনধ্যান-_৪৭১ 

বৃন্দাবনশতক--৬৮৬ 

বৃহৎ-গণোদ্দেশদীপিকা--৩৮২ 

বৃহৎ-ভাগবতামত, শ্রী--৩৬৮, ৩৭২, ৪৬০, 
&৯৯, ৬৩১ 

বৃহৎ-রাধাকৃফ গণোদ্দেশদরীপকা--৩৮২ 

বহেৎ সহম্রনাম--১১৩ 

বেঙ্গল িষ্টিক্উ গেজেটিয়ার্স, বাঁকুড়া 
৬২৪, ৬২৬ 

বেঙ্গাল [িটারেচার-_-৫৩৭ 

বেদ- ২৩ 

বেদান্তসত্র-৬৮৫ 

বৈরাগী রঘনাথ দাস_-৩৮৫ 

বৈষব হীতিহাস--৪৪৭ 

বৈষবচারত আভধান- ৬২৩ 

বৈষবতোষণন-১০৫, ৩৬৮, ৩৭০, ৪৬০, 
৪৬২, ৪৭১৯, ৬৩০ 


বৈফব ফেথ্‌ এ্যান্ডু মুভমেশ্ট-_-১৬৯, 
৩৪৭, ৩৮১-৮২, ৩৯১, ৩৯৪ 

বৈফববন্দনা বেল্দাবন)-৭২৪ 

বৈষব রসসাহত্য--৩০৬ 

বৈষব লিটারেচার_-৩৫৮ 


বৈফব লিটারেচার অফ িঁডিয়াভ্যাল্‌ 
বেঙ্গল--৩৫৮, ৩৯১২, ৪৫৭ 

বৈষব সাহিত্য- ৫৩৯ 

বৈষ্ণবাষ্টক-_-8৭১ 

ব্রজবিলাসম্তব--৩৯১ 

ব্ক্ষসংহিতা--২৫১, ২৬০, ৩২৫ 

ব্রন্মসংহতা টঁকা--৪৬৯ 

ভন্তচান্দ্রকা-_-১৪১ 

ভন্তচরিতামৃত-_৩৬২, ৩৭০, ৩৮১, 8০9৪ 

ভন্তপ্রসঙ্গ--১১, ১৯, ৩৯৯, ৪০২ 

ভন্তমাল--৬৭৯ ্ 

ভান্তচল্দ্রিকপটল, শ্রী--১৩৭ 


্রন্থ-নির্ঘ্ট 


ভীন্তচীল্দ্ুকা--১৪১ 

ভান্তযোগ--৯৭ 

ভান্তরত্--১৪৬ 

ভন্তিরত্লাকর--৫৫৩, ৫৬৭ 

ভান্তর়াবলী--৩১২ 

ভীন্তরসামৃতীসন্ধ--৩৮২-৮৩, ৪৫৭, ৪৫৯- 
৬০, ৫৯৯, ৬১২, ৬৯১ 

ভান্তসন্দভভ--৪৬১ 

ভান্তসারসমনচ্চয়-_-১৩৭ 

ভজনানর্ণয়--৭২৩ 

ভাগবত আচার্ষের লীলাপ্রসঙ্গ, শ্রী-৩৫৬ 

ভাগবতশাস্ গুঢ় রহস্য_-৪৭১ 

ভাগবত সংঁহতা--৩৪৬ 

ভাগবতসন্দর্ভ--৩৯৪, ৪৬১ 

ভাগবতামৃত--৭৩২ 

ভাগবতামৃত- দ্র. বৃহং-; লঘ*- 

ভাগবতের টকা-৩৪৬, ৪০২, ৬৯২ 

ভাগবতের ভান্তটীকা-- ২২০ 

ভাবনামৃত--১৪১ 

ভ,বামৃতমঙ্গল--৫৩৪ 

ভাবার্থপ্রদীপ- ২৬০, ৩১২ 

ভাবার্থসচচকচম্প- ৪৬১ 

ভারতবর্ষ পান্রকা-৫, ৩৫৯, ৩৯১৯, ৪৬২, 
&২৫, ৬২১, ৬২৯ 

ভ্রমরগতা- ৬ ২৭ 

মথুরামাহমা--৩৮২ 

মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী--৬২৯, ৭১২ 

মনহাঁশক্ষা--৩৯১ 

মহাভাবপ্রকাশ--৩২০9 

মাদলাপঞ্জশ-_ ৭১০ 

মাধবমহোৎসব, শ্রী--৪৬১ 

মান্দারণ অনুশাসন--৭১৪ 

মাকণ্ডেয় প্রাগ-5৩০৯ 

মনন্তাচারন্রঁ-১০৫, ২৬৭, ৩৯১, ৭০৩ 


৭৩ 


মূরারগৃপ্তের কড়চা [শ্রা্রচেতন্যচারতা- 
মৃতং)--১৪০, ১৬৮-৬৯, ৪১৯, ৬৬৮ 
যুগান্তর পান্রকা--২৫৮ 
যোগসারস্তব টীকা-_-৪৬১ 
রঘুনাথদাস গোস্বামীর জাীবনচাঁরত, শ্রীমং 
--৩৮৮ ৩৯১ 
রঘুনাথ দাস ঠাকুরের জীবনচাঁরত, শ্রীমৎ- 
৩৮৫ 
রঘুবীরাম্টক--১৬৬ 
রত্বাবলী--৩১২ 
রসকদম্ব_৪৮১ 
রসকল্পবল্লী--১৪৬, ৬২০ 
রসকল্পসার--&৩৭ 
রসতত্বীবলাস--২০ 
রসসার--৬০৫ 
রসামৃত টীকা--৬৬১ 
রসামতনাটক--৬৯৮ 
রসামৃতশেষ--৪৬৯ 
রাঁসকমঙ্গল--৬৪৯ 
রাগময়করণ--৪৭১ 
রাগমালা--৪৭১ 
রাগমালা--৬০৫ 
রাগরত্বাবলঈ--৪৭৯ 
রাগলহরী--১৪০ 
রাজযোগ--৮৭ 
রাধাকুম্দ মুখার্জ 
লেকচার্স- ২৪৯, ৩০৯ 
রাধাকৃষ্ককল্পলতা-৪৭৫, ৪৮৩ 
রাধাকৃষধামালীর পদ--৬৫১ 
রাধাকৃষার্চনদশীপকা--৪৬৯ 
রাধাকৃের অন্টকালীয় স্মরণমঞ্গল--৬০৫ 
রাধাকৃফোজ্জবলকুসমকেলি--৩৯৯ 
রাধিকার পদীচহ, শ্রী-৪৬৯ 
রামচারন্রগণত শ্রী--৫৬৩, ৬১৯৪ 


এন্ড্ডাওমেপ্ট্‌ 


৭৪৪ 


রামানন্দসংগণীতনাটক-দ্্, জগন্নাথবল্পভ নাটক 
রামায়ণ- ৬০১ 
রায় রামানন্দ-_-২৪৯, ২৫৫, ৩১৮ 
রায়ের নাটক- দ্র. জগন্লাথবল্পভনাটক 
রাসপণ্টাধ্যায় পদ্যানবাদ--১৪০ 
রাসার্থকৌমূদী--২৬০ 
রিয়াজু-স্‌-সালাতিন--৭১৪ 
রূপগোস্বামীর গ্রন্থের সংধাক্ষপ্তসার, শ্রী- 

৪৭১ 
রুপ সনাতন, শ্রী-৩৫৮ 
লক্ষমীর বনবাস--৭৩২ 
লঘুগণোদ্দেশদণাপকা-৩৮২ 
লঘুতোষণধ-৩৬৮, ৩৭১, ৩৯০, ৪৬০, 

৪৬২ 
লঘুভাগবততামৃত, শ্রী--৩৮২, ৫৯৯ 
লঘুহ'রিনামামৃতব্যাকরণ-_-৩৬৮ 
'ললিতমাধব--৩৮০-৮১ 
লখ*স্সঞ্গন--৩১৯ 
লশলাস্ঠৰ;_-৩৬৮ 
শংকরভাষ্য-৮৫ 
শিবদুর্গাসংক্ঁদ--১৪১ 
শৃ্গাররসমণষ্ন_-৩৬৯ 
শ্যামানন্দপ্রকষ্া--৪৭১, ৬৩৯ 
শ্যামানন্দাবঞ্রীস--৬৩৯ 

-9০৩ 
ম--৩২৮-৩১ 

শ্রীর্কফের অন্টোত্তর শত নাম--৪১০ 
ল্লীথণ্ডের প্রাচীন বৈফব--১৩২-৩৩, ১৩৫- 
৩৮, ১৪০-৪৯, ১৪৪ 
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতং-৬৭৮, ৬৮৬ 
শ্লীনামচরিত--৩৯১ 
শ্রীনিবাস আচার চরিত_&৪৮, ৫৫০ 
শ্রীনিধাসের গৃণলেশস্‌চক-৫৪৯, ৫৭৮ 


চৈতন্ত-পরিকর 


শ্রীনিবাসের শাখা--৫৭৮ 

শ্রীপ্রবোধানন্দ ও শ্্রীগোপাল ভটট-৬৭৮ 

শ্রীবাসচারত--৩৯, ৬৫, ৯৭, ১০২, ১০৯ 
১২৭, ১৩৭, ১৬১ 


শ্রীবৃন্দাবনমহমামৃতং--৬৮৬ 

শ্রীমন্ভাগবত--৩৭ 

শ্রীমদ্ভাগবত (বাংলা)--৩৫৬ ৫. 

শ্রীহরনামামৃতব্যাকরণং- দ্র, লঘুহারনামাব্ত 
মৃতব্যাকরণ নর 


্রীত্রীচৈতন্যচারতামৃতং- প্র. মূরারিগুপ্তের 
রা ্‌ 

ষটসন্দভ--৪৬১ 

সংকজ্পকল্পবৃক্ষ-_-৪৬১ 

সংগণতপ্রবন্ধ_-৭২৬ 

সংগণতমাধব--৬৮৬ 

সংগীতমাধব নাটক--৫৮১, ৬০৬, 
৬১৮-১৯, ৭১৫ 


সজ্জনতোষনী পন্রিকা--৩৭০, ৩৯১, ৫৩১, 
৭২১ 
সদ্‌গুরুলীলা--৩২৯, ৩৩১ 
সনাতনাম্টক--৩৭২ 
সপ্তগোস্বামী- ৪০০, ৪০২ 
সমাসবাদ--২৩৮ 
সর্বসম্বাঁদনী--৪৫৮, ৪৬১ 
সাধককণ্ঠমালা_-৪৪৮ 
সাধনভান্ত-চন্দ্রিকা--৬০৪ . 
সাধ্যপ্রেম-চান্দ্রুকা-_-৬০৪ 
সাম্‌ হিম্টারক্যাল্‌ আযস্পেক্ঈস, অফ, দি 
ইন্সূক্রিপশান্স্‌ অফ. বেঙ্গল--৬৩৫ 
সারসংগ্রহ--৪৭১ 
সারাবলী--২৩৮, ৬৫৪-৫৫ 


সাহত্য পাঁন্কা-১৬৮ ১৮৭, ৩৫৬, ৩৭০, 
8০9৪. 
'সিম্ধপ্রেম-চান্দ্রকা--৬০৪ ঠ. 


৬০৯, 


গর্থ-নির্ঘনট 


“?তাগণকদম্ব-_-৩৭, ৫০০-৫০২, 
তাচারন্র_&০০, ৫০২, ৫৪৩ 
স্বীতাচারিন্র-ভূঁমিকা--৪৯৩ 
'বোধিন৭-ভাগবতের টীকা-৬৯২ 
,বোধিনী টীকা কৃফকর্ণামৃতের)-৭২৯ 
মালকা--৪৬১ | 
সবমাঁণ-৬০৪ 
নানার গৌরাষ্গ_-8৪৭ 
প্টাডিজ্‌ ইন্‌ ইণ্ডিয়ান আযাশ্টিকুইটিজ্‌__ 
৩০১ 
সতবমালা-_দ্র. স্তবাবলণ 
স্তবমালা-_-৩৮২, ৩৯১, ৪৬১ 
স্তবাবলণী (স্তেবমালা)_-১০৫, ৩৯১ 
স্বর্পদামোদরের কড়চা--২৬৩, ৪৬৮ 
দ্বর্পদামোদরের কড়চা (বাংলা)_৪৬৩, 
৫&৭১১ ৬০৬, ৬২২ 
দবরূপদামোদরের কড়চার বৃত্তি-৩৯১ 
"বরুপবর্ণনা--৪৭১ 
স্মরণমঞ্গল-দ্র. রাধাকৃফের অস্টকালীয়- 
হংসদূত-৩৮২ 
হরিদাস ঠাকুর, শ্রী--১৪৮, ১৫১-৫২, ৬৮৯ 
হারদাস ঠাকুরের জীবনচরিত, শ্রীমৎ--১৪৮ 


৫৪৩ 


১৭৯% 


হারনামামৃতব্যাকরণ--৪৬১-৬২;- দ্র. লঘু 
হারশামামৃত- + 

হরিভান্তাবলাস--৩৬৮, ৩৯০, ৩৯৩, ৪৭১, 
৬৭০, ৬৭৮ 

হরিভীন্তাবলাসের 'দশ্দীর্শনী টণকা--৩৬৮ 

হাটপত্তন--৬০৫ 

হাটবন্দনা- ৫৩৭ 

হিস্ট্রী অফ উীঁড়ষ্যা--৯, ৩০১, ৭১০ 

'হম্দ্রী অফ উীঁ়ষ্যা, এ_-৩০১, ৭০৮, ৭১০ 

হন্ট্রী অফ্‌ উীড়িষ্যা, দ-_২৪৯, ৭০৮ 

হষ্ট্রী অফ দ বফুপুূর রাজ--৬২৪, ৬৩০ 

হম্ট্রী অফ বেঙ্গল, দি--৭১৪ 

হিম্ট্রী অফ্‌ ব্রজবূলি 'লিটারেচার-_-১২৪, 
১৩৮, ১৪১, ১৪৬-৪৭, ১৬২-৬৩, ১৬৮, 
১৮৮, ২৫৫, ৩২৭, ৩৯১, ৪১০-১২, 
৪৪০, ৪৪৬-৪৮, ৪৭৯, ৪৮৯, ৫২৯, 
৫৩২-৩৪, ৫৭০, ৫৭২, ৫৭৫-৭৭, 
৫৭৯, ৬০১, ৬০৫, ৬০৭, ৬২০, ৬২৩, 
৬২৯, ৬৪৫, ৬৪৭, ৬৪৯, ৬৫১-৫২, 
৭২৪, ৭২৯, ৭৩২-৩৩ 

হম্ট্রী অফ্‌ সানসাক্রিট লিটারেচার-৩৮৯, 
৬৯২ 
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বিবিধ 


অশ্নি-৬৭২ 

অঙ্গদ-স্বভাব ৩৫৩ 

অদ্বৈত-অপরাধ_৪৩, ১১৫ 

অন্নক্ট-২, ৪২ 

অমৃতকোলি-_ ৩ 

আদিকেশব মন্দির-__২৫১ 

আঁদনাথ--১৮৩ 

ওড়ন যচ্ঠীঁ--১৮৫ 

কতোয়াল ভূমিকা--১৫৫ 

কবিগান-১৪৯ 

কম্টশ্রোন্িয়__8৫৪ 

কাটসজ্জ--২১ 

কানাই-বলাই--১৪৫, ১৮২, 

কাপ--৩২, ১২১, ৪৮৫ 

কামগায়নতীকামবীজ--৬০০ 

কারোয়ার পাণি-_৪০৫ 

কালাচাঁদ--৫৬২, ৬২৯ 

কাল--৬০২ 

কালনভন্ত--২১ 

কাশ্যপ--৫৪০ 

কিশোর কৃফ--৬৮৯ 

'কশোর গোপাল- ৬৯০ 

কৃষফদীক্ষা-_৪১৯৮ 

কৃষফনাট্যস্থল--২৮ 

কষ (নাম মহামন্ত, -মল্প)-৬৩৬, ৬৩৯, 
৬৬০, ৬৮৪ 

কফ (-বিগ্রহ, মর্তি, "রায় )--১৭৬, ২২০, 
২৪২, ২৭১, ৩৪৬, ৪৬৪, ৬৮৯ 

কৃ ব্যাখ্যা--ই২ 

কৃষ ম্জির- ৯৩৮ 

কৃফললা।৬ণয়--১৬১ 


৪১৫১ ৭9৪ 


কৃষসেবা- ৪৮৮, ৫৮৪ 

কৃষের চিন্রপট--৩৫ 

কৃষের প্রসাদ--৫৮১ 

কেশব (দেব, -দেবের মন্দির)_-৪০১, ৪০৬, 
৪৭৭ 

গঙ্গাবিষফ-২২ ॥ 

গড়েরহাটী-৫৩৯ 

গয়ঘড়--88০ | 

গঞ্জমালা-_ ২২৭, ৩৮৮, ৫৩১ 

গোপাল (দশাক্ষরীমল্ম, -বিগ্রহ, -ভাব, মদন-, 
“মন্্, -মৃর্তি, -মান্দর, -সেবা)-_-২, ৩, ৭, 
৬৮, ১৪৫, ২২৭, ২৫৭, ৩৯১, ৩৯৮, 
৪০৯, ৪১২, ৪১৭, ৪৬৭, 8৭৪, ৪৮১- 
৮২, ৪৯৫, ৫৩৪, ৫৬১, ৫৭১, ৫৯৩, 
৬০০, ৬৫৩, ৬৯০, ৬৯২, ৬৯৮ 

গোপালদাস (হস্তা)--৬৪৮ 

গোঁপিকানত্য_-88৪ 


গোপীনাথ শৌবগ্রহ, -ভাব, -মান্দর)--৩, ৭, 
৫৬, ১২৭-২৯, ১৩৫, ২২১, ৩১৬, 
৩৬৭, ৪০৯, ৪১৫, ৪১৮-১৯, ৪২৮, 
৪৬৭, ৪৭৫, ৪৯০, ৫&০৮-১১, ৫৫১, 
৫৬১, ৫৯৪, ৫৬২, ৭২৯ 

গোপাীবল্লভ রায়--৬৪৫ 

গোপনীভাব_২৩ 

গোবর্ধননাথজী--৬৯২ 

গোবর্ধনের শিলা-_ ২২৭, 
৪৭২, ৪৭৫-৭৭, ৫২৬ 

গোবিন্দ (-অধিকারী, -দেব, -পুজারাঁ, 
শীবগ্রহ, -ান্দর। বরায়। সেবা, 
-সেবাধিকার)--১৪৭ ৩৬৭, ৩৮১, 
৩৯৪, ৩৯৭, ৪০৭-৯, ৪৯৯ ৪৬৭, 


৩৮৮, ৪৬৮, 


০ 


বিবিধ-নির্ঘন্ট 


৪৭৩, ৪৭৫-৭৬, ৪৭৮, ৪৮০-৮২, ৫০৫, 
৫২৮, ৫৪৮, ৫৫১১ &৫৪, ৫৬১, ৫৮৫, 
৫৯৪, ৬৩৩, ৬৪১, ৬৪৭, ৭১০-১১, 
৭২৯ 
শীরগদাধর--১৩৮ 

.শীরগোপালমল্ন--৩৯-৪০ 

গোৌরগোবিন্দ--৪০৭ 

গৌর, গৌরচন্দ্র, গৌরাঙ্গ, গোরাজ্গসূল্দর 
(-পূজা, -বিগ্রহ, -মন্দির, -মৃর্ত, -সেবা) 
_৩০, ১৩৭, ১৪৪, ২১৬, ২৪২, ৩৩৬, 
৩৫৪, ৪২৪-২৫, ৪৩৯, ৪৪১, &০৬, 
৫৯০-৯১, &৯৩, ৬০৬, ৬২২, ৬৫১ 

গোৌর-নিতাই_ ৬৩, ১৩৭, ২২০, ৩৫৪, 
৪২৪-২৬;- দ্র. নিতাই-গৌর 

গৌরাবিফ-প্রিয়া--১৪৪ 

গৌর-বিষ্যাপ্রয়া-লক্ষনী--৩৫৪ 
গৌরাঙ্গ-গোপাল-_-১২৩ 

ঘন্টে*বরী--৫&৪৫ 

চট্টগাঁই--৫৪০ 

চতুর্ভজ মৃর্ত-৫৯, ১১২, ২৪২ 

চন্দ্রনাথ-_-১৮৩ 

শচন্রপট- দ্র. চৈতন্যমহাপ্রভূর চিন্রপট 

চৈতন্য কীর্তন-_-১১৬ 

চৈতন্য (-পূজা, -াবগ্রহ, -সেবা)-৩৪৫, 
৪২৭-২৯, ৪৩৩ 

চৈতন্যমহাপ্রভুর চিন্রপট--৩০ 

ছটা পানাঁবড়া--৩৯৭ 

জগন্নাথ _২৭, ৪৫, ইত্যাঁদ 

জগন্নাথ মার্তি-৪৪১ 

জগম্নাথসেবার 'ভয়ান_-৩০৮-৯ 

জয়মগ্গল-_-৪১৮-১৯ 

জাঙ্গাীলক-_-২০ 

জাহবাদেবীর 'বগ্রহ--&০৯ 
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৭৯৭ 

তজা--৪৯১ ১০৩, 

তর্জাগান--১৪৯ এ 

তারকমল্ম--৩৯৬ 

দবীরখাস--৭, ৩৬৯, ৩৭১, ৩৭৭, ৭১৫- 
১৬ 


দানখণ্ড-গান, দানলশলা-আভনয়--৪২, 
১৬০-৬১, ১৮১, ২৩০, ৩৩৪ 
দারুময় মীর্ত-৩০ 
দুর্গাদেবীর যল্--৬১০ 
দ্বাদশ গোপাল--৮১-৮৩, ইত্যাঁদ 
ধামালী--১৪০ 
নদীয়ানাগরশ ভাব--১৩৮, ১৪০ 
নন্দোংসব--৭৩ 
নবরাঁসক--&৭১, ৬০৬, ৬২২ 
নাডীড়য়াল, নাঁড়য়াল, নাড়নলী, লাড়ূল-_ 
৩২, ৩৯ 
নাড়া, নাটী-__৩৯, ৫৮, ৫&২২-২৩, &২৫-২৬ 
- দ্র. নাউীড়িয়াল 
17 দ্র. নাউীঁড়য়াল 
নাট়ী- দ্র. নাড়া 
নানাবাঁধা--&১৯ 
নারায়ণ (-আবেশ, -সেবা)--৩৩, 
৬৭০ 
নিতাই-গোৌর--৩৫৪, 
নিতাই 
নিতাই-জাহবা-বসুধা--৩৫৪ 
নমানল্দ সম্প্রদায়--১৯০ 
নৃসংহ (আবেশ, -দেব, -মন্তর, "মুর্তি 
_-১১২-১৩, ১২৩, ৩৪১, ৬৯৫ 
নেঢ়ী- দ্র. নাঢ়ী 
পটাী--৫১৯ 
পিস্পল--8৪8৫৪ 
পশলফল- ২২৭ 
প্রুষোত্তম বিগ্রহ--৩৫৮ 


৫৯১৯১? 


৬৯৭, _-দ্র, গোৌর- 


ণ ৯৮ 


ফিরাঙ্গ--১৪৬ 

ফযলয়ামেলক-৫&১৯ 

বংশশবদট্--৫৭২ 

বাঙ্কমদেব--১০৭, &০৪ 

বটব্যাল_-৫১৯ 

বান্দঘটি, বন্দিঘাটি, বন্দ্যঘটি--৫২, ৫১৯, 
৭২৮ 

বর্ণশংকর-_ ৪২ 

বরাহ-আবেশ--১৬৫ 

বরেন্দ্র ত্রাহ্মণ--৫১৯ 

বলরাম, রাম (-ভাব)--৬০, ৯৭১ ৪&৪ 

বল্লভাচার--৬৯২ 

বল্লভশকাল্ত-_-&৯৩ 

বাইশ পশার--৬৯৪ 

বাইশ বাজার--১৪৯, ১৬১ 

বাঞ্গাল--১১ 

বাড়ুরী-&১৯ 

বান্তাশঈ--৫১৯ 

বালগোপাল--৩৩৪, ৬৮৯-৯০ 

1বট্ঠল (-ঠাকুর, -নাথ )--৫৪, ৭২ 

'বিন্দমাধব-_-৬৭৪ 

বিাশারদের জাঙ্গাল--১১৩ 

ব*্বর্পদর্শন--৪০ 

বব*বাস--৩৯৬ 

বিশ্বেদ্বর-_-৬৭৪ 

বিষায়_৭ 

বফখট্রা-৬০, ৭৬ 

গিকৃনৈবেদ্য-8৪১৯, &৮১ 

শবফুপ্যর নোমকরণ)--&২৬ 

খবফুপূজা-১৪, ১৯-২০, ৩০ 

বকণীবগ্রহ- ২৯ 

শরফুভন্ত-_ ৬০৯ 

বিফুর অবতার-_২০ 

বীরভদ্ু--€১৯ 


চৈতন্ত-পরিকর 


বারহাম্বরখর নোমকরণ)--৫২৬ 

বৃন্দাদেবীর বিগ্রহ-_-৩৮১, ৫৪৮ 

বজ্দাবনচন্দ্র জীউ--৬৩৩, ৬৪৮ 

বেদপণ্টানন--৩৬ 

ব্যাসপূজা- ৫৮-৫৯, ৬১, ১১২, ৭২১ 

বজমোহন- ৫৯৩, ৬৪৮ 

ব্রজেন্দ্রনন্দন-_৩৯ 

ভবানপূজা-_-১১৪, ৫৯৭ 

ভরদ্বাজগোন্র--৩২ 

ভাগবতসেবা- ২২০ 

ভ্রমর--৯ 

মথুরানাথ-_৫ 

মদনগোপাল--৩৫, ৪৯, ১৩৫, ২২০, ৩৬৭, 
৪৬৭, ৪৮২, ৪৮৮, &৪৮, ৭২৯ 

মদনমোহন--৩৫-৩৬, ৪৬৬-৬৭১ 8৭৫, 
৫৫১, ৫৯৪, ৬৩১, ৭১০-১১, ৭২৯ 

মনোহরসাহী-&৩৯ 

মলয়জচন্দন-_২ 

মল্লাব্দ-_-৬২৪-২৫ 

মাল্লিক_৫৭১ 

মল্লেশবর মৌন্দির)-৬২৫ 

মহা পান্র_-৯, 
জীবনণ 

মহারক্গাদৈত্য- ৫৭১ 

মহামায়া- দ্র. শাস্ত- 

মাত-অপরাধ__ ২৩ 

মাধব--১, ৫৪ 

মুলদকজনড়ী--৫২৯ 

মৃশ্সয়ী-৬৩০ 

মেল, মেলবন্ধন--৫&১৯ 

মৈর্রগাঁই--৫৪০ 

যুগলমার্ত-৩৫-৩৬, ২৫০ 

রঘুনন্দন, রঘুনাথ পালক-সেম)- 


তুলসপান্রের 


৩০৯: 


বিবিধ-নির্ঘন্ট 


১৪৬, ১৬৬, ৩৭৩, ৩৭৮, ৩৯৬, ৫৭১, 
৬৭১, ৭২৮ 

রসরাজমহাভাবর্প-২৫০ 

রাঁসকরায়_-১৪৬ 

রাঘবের ঝবালি- ৩৫০, ৩৫২ 

রাজপাশ্ডিত--২১ 

রাজপান্র-_-২ 

রাঢ়া ব্রাহ্মণ--৫১৯ 

রাধাকান্তীবিগ্রহ--১৯০, ৫৯৩ 

রাধাকৃষ মেন্্, -ষুগলমল্প, -সেবা)--৪৩০, 
৪৮৯, ৮০১, ৫৬৪, ৫৯৩, ৬০২, ৬১৯, 
৬১, ৬২৭-২৯, ৬৩৮, ৭১০ 

রাধাগোপীনাথ--&০৮, ৫৩১ 

রাধাগোবিন্দ--৫৩৯, ৬৫৪ 

রাধাদামোদর (-মান্দর)_৩৬৭, ৩৮১, ৩৮৪, 
৪৫৮, ৫৫১, ৫১৯৪, ৭২৯ 

রাধাবল্পভ--৬৯৬-৯৭ 

রাধাঁবনোদ -বিগ্রহ, -মান্দর-_-২২১, ৩৩৭, 
৩৬৭, ৪০১, &৭০, ৫১৪, ৭২৯ 

রাধামোহন--৩৯১ 

রাধারমণ (-আঁধকারণী, শবগ্রহা, -সেবাপূজা) 
-৩৬৭, ৩৮১, ৩৯৩-৯%, &%১-৫২ 
&৬১-৬২, ৫৭৩, &৯৩-৯৪১ ৭২৯ 

রাধিকা শৌবগ্রহ, -মৃর্তি)-৩৩৬, 89৮, 
৮০৮-১২, ৫৩১, ৫৬৬, &৬৯-৭০, ৫৯৬, 
৬১৭, ৬৩২, ৬৩৭-৩৮, ৭১০-১১, ৭৩০ 

রাঁধকাজশউর মল্ত--৬৩৭ 

রাঁধকার চিন্রপট--৩৫ 

রাধিকার দাস--৬৩৭ 

রাধিকার নৃপুর-৬৩৮ 

রাম--দ্র. বলরাম 

রাম (চন্দ্র, -চাঁরন্রগণীত, -মল্ম)_-১৬৬-৬৭, 
&৬৩ 

রামকুণ্ড--৪১৮-৯, 


৭৪৯) 


রামদাস--১৬৬ 

রামনাম--৬৭১ 

রামমল্ল--৬৭০ 

রামাকার--১৬০ 

রাসস্থলীর বাল-২২৭ 

রেণোট- ৫৩৯ 

লক্ষমনীকান্ত-_২০৩ 

লক্ষমীনারায়ণ-_-১৫, ৩৯২, ৬৭০ 

পক্ষ মকা--২২ 

লালতা--৭১১ 

লাড়লন- দ্র. নাউীড়য়াল 

শাস্ত--৬০৯-১২ 

শাল্ত-মহামায়া--৬১১ 

শান্ত--৬৩০ 

শালগ্রাম (পূজা, -শিলা)_-৩০, 
২৬৪, ৩৯৩, ৫&৭২ 

শিলা পেজা)_-২৬৪ 

শ্যামগোপরপ-২&০ 

শ্যামরায় বিগ্রহ) ৪৩০-৩১, ৫০৯, ৬৪৬ 

শ্যামল বংশনবদন-_২০৪ 

শ্যামসুন্দর (মন্দির, -মৃর্ত, -ীবগ্রহ)-৮৬, 
৩৬৭, ৫২২, ৭২৯ 

শ্যামানল্দী-_-৬৩৮ 

শ্রীকৃফণাবিগ্রহ-৪১৮, ৫৯৩ 

শ্রীবাসাপরাধ--১১৭ 

শ্রীরাধা- দ্র. রাধিকা 

শ্রী-সম্প্রদায়ঈ--৬৬৯ 

শ্রোতিয়- দ্র. কম্ট-, সিদ্ধ- 

ষড়গ্রহ (বিগ্রহ)--২২১, ৩৮২৯, ৫০৬, ৫৬৪, 
৫১৯০-৯১১, ৫&৯৩-৯৪, ৭০৫ 

ষড়ভূজমূর্তি-৫৯-৬০, ২৪২, ৩০৬ 

সংক্রমণ-উত্তরায়ণ--২৪ 

সম্প্রদায়বিভাগ--৪৫, ইত্যাদি 


সরখেল--৭৯, ৩৭৩ 
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